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১০ ডিসেম্বর বিশ্বমানবাধিকার দিবস। দুনিয়াব্যাপী এ দিবস 
পালিত হয়ে থাকে । পৃথিবীর হাজার হাজার সামাজিক ও 
মানবাধিকার সংগঠন এ দিবস পালন করে থাকে । বিশ্ব 
মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে দুনিয়ার স্বাধীন সমস্ত রাষ্ট্রে নানা 
প্রতিপাদ্য বক্তব্য নিয়ে এ দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিন 
বিশ্বের নির্যাতিত নিম্পেষিত শোষিত জনগণের অধিকারের 
কথা তুলে ধরা হয়। 

আসলে ঘুরে ফিরে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর আসলে 
মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম 
আলোচনা ও র্যালির মাধ্যমে মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়। 
পৃথিবীর শুরুতেই সর্বপ্রথম মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত 
মুহাম্মদ (স.) হিলফুল ফুযুল সংগঠন প্রতিষ্টার মাধ্যমে 
মানবাধিকারের সুচনা করেন। সে থেকে মূলত মানবকল্যাণে 
জনকল্যাণে মানবতার অধিকার সুরক্ষার কর্মসূচি বাস্তবায়ন 
হতে থাকে । দেড় হাজার বছর পরে পৃথিবীর আজকের দিনে 
বিশ্বমানবতার জুলুম নির্যাতন নিম্পেষণের বিরোদ্ধে হাজার 
হাজার মানবাধিকার সংগঠন জন্ম নিয়েছে। 

বাস্তবে এসব সংগঠনের যে উদ্দেশ্যে জন্ম এবং প্রতিষ্টা তা 
কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশেই বাস্তবায়ন হতে দেখছি না। 
জনঅধিকার, গণঅধিকার, ভোটাধিকার, ব্যাক্তি, পারিবারিক, 
পৃথিবীতে প্রতিষ্টিত নেই। পৃথিবীর নানা দেশে প্রতিষ্টিত 
মানবাধিকার সংগঠন দুনিয়ার মজলুম নির্যাতিত নিপীড়িত 
মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলে আসছে। কিন্তু ফলপ্রসু 
কোনো সমাধান নির্যাতিত মানুষের পক্ষে আসছে না। অর্ধেক 
তা মানুষ দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত নির্যাতনের 


র। 

কেউ রাজনৈতিকভাবে নির্যাতনের শিকার । কেউ আবার ধর্মীয় 
সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে বাড়ি-ভিটা বাস্তহারা হচ্ছে। 
আন্তর্জাতিক নানাবিদ ষড়যন্ত্রের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের 
সংখ্যালঘুরা বৃহত্তর ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে নির্যাতিত নিম্পেষিত। 
দিন দিন এ নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনো দেশে 
রাজনৈতিকভাবে অধিকার থেকে বঞ্চিত । 

আবার কোথাও ধর্মীয় কারণে ভৌগলিক রাজনৈতিক মারপ্যাচে 
নিরীহ মানুষ মানবাধিকারথেকে বঞ্চিত। একশ্রেণির ক্ষমতাধর 
ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এ জন্য দায়ী। তাদের আধিপত্য অবৈধ 


ক্ষমতার দাপট প্রতিষ্টার জন্য এসব নির্যাতন। ক্ষমতাকে 
দীর্ঘায়ু করতে জুলুম নির্যাতন নিপীড়নের পথ বেছে নেয়। 
আজকের দুনিয়ার নানা দেশের রাষ্ট্রীয় শাসকও শাসন দেখলে 
তাই মনে হয়। যারাই ক্ষমতায় অধিষ্টিত তারা জনগণের 
মৌলিক অধিকার এক প্রকার বলেই থাকেন। 
ক্ষমতায় আরোহন করার জন্য জনগণের মতামত নিলেও 
পরবর্তীতে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণের পর ওই জনগণের 
অধিকারের কথা অনেকেই বেমালুম ভুলেই যান। ফলে 
দুনিয়াজুড়ে আজ মানবাধিকারের চরম বিপর্যয়। একদিকে 
পৃথিবী নানাভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছে,অন্যদিকে 
মানবতার বিপর্যয়ের জন্য লাখো কোটি ডলার খরচ করে 
অত্যাধুনিক মরণান্ত্র মওজুদ করা হচ্ছে। একদিকে মৌলিক 
অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য পৃথিবীর 
মজলুম মানুষ র করছে। 
অন্যদিকে র অসংখ্য জমি খালি পড়ে আছে। খাদ্য 
করে ধ্বংস করা হচ্ছে। মুসলিম অমুসলিম 
ধর্মীয় ভেদাভেদ না রেখে বলতে গেলে সব ধর্ম অনুসারীরা এ 
ধরনের মানব বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত । ধর্ম কাউকেই সেক্ষেত্রে 
বারণ করে রাখতে পারছে না। ধর্মীয় বাণী শিক্ষা উদ্দেশ্য 
শৃঙ্খলা সবকিছু সেখানে ব্যর্থ। আজকে এক দেশ অপর 
দেশের মানুষকে শুধুমাত্র ক্ষমতার অর্থের দাপটে মানুষ মনে 
করছে না। 
ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হাজার হাজার নিরীহ নারী শিশুকে মাটির সাথে 
মিশিয়ে দিচ্ছে। তাদের অন্ন, বাসস্থান, নিরাপত্তা সব কিছু 
হুমকির মধ্যে । অনিরাপদ এ ধরনের লাখ লাখ কোটি কোটি 
মানুষের জীবন । পৃথিবীর ক্ষমতাধর ধনাঢ্য ব্যক্তি, রাষ্ট্র কেউ 
বাস্তবসম্মতভাবে এগিয়ে আসতে দেখছি না । আকাশে বাতাসে 
মানবতার আহাজারি শুনতে পাচ্ছি। বাড়ি-ভিটে হারা বিশ্বের 
কোটি কোটি মানুষ আজ উদ্বান্ত জীবন যাপন করছে পার্বতী 
দেশে। 
কে শুনবে তাদের কথা? কে দেবে তাদের স্বদেশে ফেরত 
যাওয়ার অধিকার? মানবতার মুক্তির কোনো নেতা বিশ্বে কী 
আছে? যদি থাকতো তাহলে আজকের দুনিয়ায় এভাবে মজলুম 
মানুষের আহাজারি শুনতে হতো না। মজলুম মানুষ তাদের 
মুক্তির জন্য একজন নেতা চায়। তারা বাচতে চায় 
সুন্দরভাবে । তারা তাদের বাড়ি ভিটা ফেরত চায়। তাদের 
ইজ্জত, সন্ত্রম, রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক অধিকার নিয়ে জীবন যাপন 
করতে চায়। সৃষ্টিকর্তা যেভাবে একজন মানুষের সৃষ্টির 
ক্ষমতাসীনদের নিকট চায়। মানবাধিকার দিবসে জনগণের 
মৌলিক অধিকার ফেরত চাই। ভোটাধিকার, নাগরিক 
অধিকার, রাষ্ট্রীয় অধিকার সমানভাবে সব মানুষের দুনিয়াব্যাপী 
ফেরত দিতে হবে। জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন দুনিয়ার সব 
প্রান্ত হতে নিশ্চিহ করতে হবে । জনগণের অধিকার, মজলুমের 
মানবাধিকার প্রতিষ্টা করতে হবে । আজকের দিনে বিশ্বব্যাপী 
সুশাসন প্রতিষ্টার প্রত্যাশায় হোক সকলের । 


মাহমুদুল হক আনসারী 
চট্টথাম 
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পাকিস্তানের দখলদারি থেকে এ দেশের মাটি ও 
মানুষের মুক্তির ৪৮ বছর পার হতে চলেছে। ৪৭ বছর আগে এ 
দেশের মানুষের ছিল পাকিস্তানের অধীনে । তারও আগে শাসন করে 
গেছে বিটিশ ওপনিবেশিকরা । ব্রিটিশদের উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে 
পূর্ব বাংলার জনগণ একীভূত হয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে । উদ্দেশ্য 
ছিল মুসলিম-বান্ধব একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ইসলাম ও মুসলমানদের 
স্বার্থ যেখানে সর্বাঞ্ে সুরক্ষিত হবে । কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই 
দেখা গেল এ দেশের মানুষ সংগ্রাম শুরু করেছে। প্রথমে রাষ্ট্রভাষা 
ধলার জন্য, তারপর স্বাধিকারের জন্য । দীর্ঘ সং্বাম ও রক্তক্ষয়ী 
লড়াইয়ের পর অবশেষে পাকিস্তানের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন 
একটি দেশ, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে । 
“বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বাধীনতা অর্জন অত্যন্ত গুরুততপূর্ণ 
হয়ে উঠেছিল। কারণ আমরা যে অঞ্চলে বসবাস করছি, তা ছিল 
পশ্চাৎপদ । এক সময় এখানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, ছিল না 
উচ্চতর বিচার-আদালতের কোনো সুব্যবস্থা। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় 
হলো, বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার খানিকটা বন্দোবস্ত হলো, এক 
সময় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অবসান ঘটল, ৪৭ সালে আমরা 
কন্তানের সঙ্গে একীভূত হলাম। কিন্তু তারপরও পূর্ব বাংলার 
মানুষ অবহেলিতই রয়ে গেল। শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি, 
চিকিৎসাসেবা সবদিক দিয়েই আমাদের পশ্চাৎপদ করে রাখে 
পাকিস্তানিরা। তাই ৪৭ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত আমাদের ভেতরে 


মুক্তিযুদ্ধের সাথে ইসলামী 
চেতনার সংঘাত নেই 


হস্তান্তর করেনি । পাঞ্জাবি সেনাচক্র নিয়ে উল্টো আরও হামলে পড়ল 
ংলাদেশের আপামর জনতার ওপর । পঁচিশে মার্চের ভয়ঙ্কর কালো 
রাতের সৃষ্টি করল, তখন এ দেশের মুসলমানদের জন্য স্বাধীনতা 
অর্জন অনিবার্ধ হয়ে উঠেছিল। ইসলামের কল্যাণের নামে রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ইসলামিক কল্যাণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া 
হবে না, আবার আমাদের ওপর জুলুমও করা হবে, স্বাধীনতা ছাড়া 
তখন আর উপায় কী!” 
“ডা. পিনাকি ভট্টাচার্য লিখিত “মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম” বইতে 
কস্তানি স্কলার আল্লামা তকি উসমানির একটা উদ্ধৃতি আন 
য় সেখানে আল্লামা তকি উসমানি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে 
পাকিস্তানিদের সমালোচনা করে বলেছেন, সে সময় নয়টা মাসে 
পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর কেয়ামতের তাণ্ডব চালিয়েছিল 
মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারি মুক্তিযুদ্ধের সময় হজরত 
হাফেজ্জি হুজুর (রহ.), যিনি ছিলেন হজরত থানভির খলিফা এবং 
নভি ঘরানার প্রত্যক্ষ সমর্থনে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 
কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হুজুর, একদিকে ইসলামের স্বার্থ রক্ষায় 
প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান, আরেক দিকে বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ, আমরা 
কোন দিকে যাব? হাফেজ্জি হুজুর (রহ.) তখন স্পষ্টভাবে 
বলেছিলেন, পাকিস্তানিরা জালিম, মুক্তিযোদ্ধারা মজলুম, আমরা 
মজলুমদের পক্ষ হয়েই কাজ করব। 
“আরেকটা কথা বলে রাখি, ৭১ সনে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু 
হয়, “ইনশাআল্লাহ' মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং দীর্ঘ নয় মাসের 


০৩ 


৫] 


বঞ্চনার একটা ক্ষত তৈরি হয়। বাংলা ভাষায় কথা বলি, আমাদের 
ভাষাটা পর্যন্ত তারা মেনে নিতে রাজি হয়নি। ফলে বায়ান্নের 


রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর যখন দেশ স্বাধীন হয়, তখন বিপ্রবী 
সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট রেডিওতে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন, 


নজিরবিহীন ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের আগরতলা মামলা, 
গণঅভ্যুত্থান, আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন। এভাবে ধাপে ধাপে 
আমরা স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাই এবং একাত্তরে নয় মাসের 


ভাষণে তিনি বলেছিলেন, “আল্লাহর রহমতে নয় মাস যুদ্ধ করে 
আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। আল্লাহর ওপর ভরসা করে এখন 
আমরা দেশকে সমৃদ্ধশালী করব ।” কথাটা “মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস" 


রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনি। 


তৃতীয় খণ্ডে আছে। যে দেশের স্বাধীনতার সুচনা হয়েছে 


বাঙালি মুসলমানরা মুক্তি পায় পাকিস্তানি দুঃশাসনের জীতাকল 
থেকে ।? 
“পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, কথা 
ঠিক। হজরত আল্লামা আশরাফ আলি থানভি (রহ.), আল্লামা 
র উসমানি (রহ.)-সহ থানভি ঘরানার আলিমগণ 
পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছিলেন । কিন্তু পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠা হবার পর যে উদ্দেশ্যে এর প্রতিষ্ঠা সে উদ্দেশ্যের ওপর রাষ্ট্র 
থাকতে পারেনি । গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চর্চা সেখানে সঠিকভাবে 
হয়নি। নেওয়া হয়নি ইসলামিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও কোনো 
উদ্যোগ । প্রায় শুরু থেকেই সেনাদের স্বৈরশাসনে দেশ পরিচালিত 
হয়ে এসেছে এবং এখনও সেই ধারার প্রভাব পাকিস্তানে প্রকট । যার 
ফলে মুসলমানরা, বিশেষত বাংলাদেশের মুসলমানরা হতাশ হয়ে 
পড়ে রাষ্ট্রের প্রতি। পাশাপাশি বাংলাদেশের মুসলমানরা বঞ্চিত হতে 
থাকে নিজেদের জীবনযাপনের মৌলিক অধিকার থেকেও । যেমন 
এখানে কোনো ধরনের শিল্পায়নের উদ্যোগ নিতে চাইত না কেন্দ্রীয় 
সরকার। এমনকি সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
যখন নিরক্কুশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেন, পাকিস্তানের সংবিধান 
অনুযায়ী তার কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা, তারা ক্ষমতাও 


জানুয়ারি*১৯ 


“ইনশাআল্লাহ*র মাধ্যমে, সমাপ্তি ঘটেছে “আল্লাহর রহমত'-এ এবং 
সয়দ্ধশালী হবে “আল্লাহর ওপর ভরসা" করে, সে দেশের 
মুসলমানদের কোনঠাসা করে রাখার কোনো সুযোগ নেই এবং সে 
দেশের মুসলমানরা সবসময়ই মাথা উচু করে থাকবে। বহু 
মুক্তিযোদ্ধা নিয়মিত নামায দোয়া পড়ে অভিযান চালাতেন। 
মূলধারার কোন ওলামা মাশায়েখ রাজাকার ছিলেন না। তৎকালীণ 
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের মাধমে সংগৃহীত রাজাকার বাহিনী 
ছিল স্থানীয় অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত সাধারণ নাগরিক । সুতরাং 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে ইসলামী জযবার কোন সংঘাত নেই । যারা 
এ নিয়ে সংঘাত তৈরী করতে চায় তাদের অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্য মহৎ 
নয়। 

স্বাধীনতার সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি। মাথাপছি আয় বেড়ে 
দাঁড়িয়েছে ১,৫৩৮ ডলারে । দেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর। 
রত পাকিস্তান মিলে বিশ্ববাজারে যে পরিমাণ গার্মেন্টস রফতানি 
করে বাংলাদেশ একাই করে এর চাইতে বেশি । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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উপস্থিত সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম ও 
বেরাদারানে ইসলাম! 


বিপদ-আপদে মুমিনের করণীয় 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী (দো. বা.) 


[পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার উত্তাদ, বিশিই ওয়ায়েয জনাব 


মাওলানা কাজী আখতার হোসাইন আনোয়ারী (দা. বা.)-এর 
সহধর্মীনির নামাযে জানাযায় জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.)-এর সান্তনামূলক 


বক্তব্যের চুম্বকাংশ মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে 


নিবেদন করছি। বক্তব্যটি গ্রন্থনা করেন জামিয়ার উত্তাদ জনাব 


মাওলানা মুহাম্মদ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী । মরহুমার ইন্তেকালে 


মাসিক আত-তাওহীদ পরিবার আন্তরিকভাবে শোক ও সমবেদনা 


জানাচ্ছে এবং তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে 


কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছে । সম্পাদক] 


শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনকে সবরে 
জমীল নসীব করেন, আমীন । 


মৃত্যু আকস্মিক নয় নির্দিষ্ট সময়ে হয় 
আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত 
আছে, যখন কম বয়সে কোন মানুষ 
মারা যায় তখন মানুষ তাকে আকস্মিক 
ত্যু রঃ ও আমরা মুসলমান 
বিশ্বাস রাখতে হবে যে, 
১৫১১ 
মৃত্যু সবসময় নির্ধারিত সময়েই হয়ে 
থাকে । কেননা বুখারী শরিফের একটি 
হাদিসে রয়েছে। মানুষ যখন মায়ের 
পেটে থাকে তখনই আল্লাহ পাক 


আল্লাহ পাকের ফয়সালা, গতকাল ২রা 


নির্ধাাণ করে দেন এই ছেলে-মেয়ে 


রবিউস সানী ১৪৪০ হিজরী মোতাবেক 
১০ ডিসেম্বর ২০১৮ খিস্টাব্দ রে 
রোববার রা এগারটার 


পৃথিবীতে কত দিন থাকবে এবং কি 
খাবে? কি করবে? সকল বিষয় মায়ের 
পেটেই সিদ্ধান্ত হয়। যতদিন বেছে 


আমাদের জামিয়া ইসলামিয়া রী 
সিনিয়র শিক্ষক শ্নেহাস্পদ মাওলানা 
কাজী আখতার হোসাইন আনোয়ারী 
সাল্লামাহু রাবুহু তার সহধর্মীনি 
ইন্তিকাল করেছেন, ইন্রালিল্লাহি ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বয়স তেমন 
বেশি হয়নি । চার মেয়ে ও এক ছেলের 
জননী। বড় মেয়ের বয়স মাত্র ১৪ 
বছর । ছোট মেয়ে ভূমিষ্ট হওয়ার পর 
তিনি মারা যান। আমরা সকলেই তার 
মাগফিরাত কামনা করছি এবং দোয়া 
করছি আল্লাহ্‌ যেন তাকে জন্নাতুল 
ফিরদাউস নসীব করেন এবং তার 


থাকা ভাগ্যে লেখা থাকে তা 
অতিবাহিত হওয়ার পরপরই ইন্তিকাল 
হয়ে থাকে। কোন মৃত্যুই আকস্মিক 
হয় না বরং সবকিছু প্রানিং এর 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী করিম সো.) আমাদের বলেছেন, 
“তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের 
পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্রানু আকারে 
জমা রাখা হয়। অতঃপর তা রক্তপিণ্ডে 


পরিণত হয়ে এই পরিমাণ (৪০ দিন) 
সময় থাকে। পরে তা মাংসপিণ্ 


ভত্তিতে হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের 
গেজেট অনুযায়ী সবকিছু হয়ে । 
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আকারে অনুরূপ সময় (৪০ দিন) জমা 

রাখা হয়। অতঃপর একজন ফেরেশতা 
পাঠানো হয়। তিনি তাতে আত্মা ফুঁক 
দেন। তখন তাকে (ওই ফেরেশতাকে) 
চারটি বিষয় লেখার আদেশ করা হয়। 
তাহলো, তার রিযিক, তার হায়াত, 
তার আমল ও সে দুর্ভাগ্যবান হবে 
অথবা সৌভাগ্যবান । সেই সত্তার শপথ 
যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই তোমাদের 


জানুয়ার'১৯ _______ালল্্। আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


কেউ জান্নাতবাসীদের আমল করবে, 
এমনকি তার ও জানাতের মাঝে মাত্র 
একহাত ব্যবধান থাকবে, অতঃপর 
তার কিতাবের লিখন সামনে এসে 
উপস্থিত হবে, নিয়তি আগে বেড়ে 
যাবে । ফলে সে জাহান্নামীদের আমল 
করবে এবং তাতে প্রবেশ করবে । আর 
তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের কাজ 
করবে, এমনকি তার মাঝে ও 
জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত 
ব্যবধান থাকবে । অতঃপর তার 
কিতাবের লিখন সামনে এসে উপস্থিত 
হবে (নিয়তি আগে বেড়ে যাবে) ফলে 
সে তাতে প্রবেশ করবে ।”১ 


সর্বোত্তম সান্ত্বনা 
কিতাবে লেখা আছে, সাতটি জিনিস 
সেখান থেকে একটি 


ৃ রাসুলের চাচা 
ছিলেন। তার ছেলে আবদুল্লাহ বিন 
আব্বাস (রাযি.) বড় মুফাসসির ও 
সাহাবী ছিলেন। যখন হযরত আব্বাস 
(রাযি. ইন্তিকাল করেন তখন 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) 
শোকাহত হন এবং খুবই অস্তির হয়ে 
যান। তখন একজন গ্রাম্যলোক তাকে 
দেখতে আসেন । [গ্রামে অনেক পপ্তিত 
থাকেন, অনেক কবি-সাহিত্যিক 
বসবাস করেন। তাদের ভাষাও বিশুদ্ধ 
হয়ে তাকে । শহরের মানুষের ভাষা 
মিশ্রিত হয়ে যায় বিভিন্ন ভাষায় কথা 
বলার কারণে] অতঃপর সেই গ্রাম্য 
লোকটি এসে হযরত আবদুল্লাহ 
(রাযি.)-কে বলেন, ধৈর্যধারণ করুন, 
আমরাও আপনার সাথে ধের্ধধারণ 
করবো। কেননা, আপনি আমাদের 
সরদার। আপনি ধৈর্য ধারণ করলে 
আমরাও আপনার সাথে ধের্য ধারণ 
করবো । 
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91১3 
আব্বাস চলে গেছেন আল্লাহর কাছে। 
আপনার জন্য আব্বাস চলে যাওয়ার 
পর ধের্ধয ধারণ করা উত্তম। আর 
আব্বাসের জন্য আপনার চেয়ে উত্তম 
হল আল্লাহ। (অর্থাৎ আপনার জন্য 
ধৈর্য ভালো আর আব্বাসের জন্য 
আল্লাহ ভালো) অতঃপর হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) 
বলেন, এই গ্রাম্য লোকের মত করে 


কিয়ামতের দিন একদল ফেরেস্তা ডাক 
দেবেন। ৫০৮ ও ০১১/-০।৩হা যে 
সকল লোকেরা মুসিবতে সবর করেছ 
তারা দীড়াও। অনেক লোক দাড়াবে 
তখন। আর ওই ফেরেশতা তাদেরকে 
বেহেশেত নিয়ে যাবেন। বেহেশতের 
গার্ডকে বলবে দরজা খোল। তিনি 
জিজ্ঞাসা করবেন, কেন খুলবো? 
এখনো তো কারো হিসাব-নিকাশ 
হয়নি। তখন তিনি তাকে আল্লাহর 
সাথে যোগাযোগ করতে বলবেন। 
আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করলে 
আল্লাহ বলবেন, 
ধৈর্যধারণকারীদেরকে বিনা হিসাবে 
জান্নীত দেয়ার ঘোষণা দিয়েছি। 
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আল্লাহ সূরা আল-বাকারার ১৫৫-১৫৬ 
আয়াতে বলেন, “যারা সবর করে 
তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সুসংবাদ রয়েছে। ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি 


জানুয়ার'১৯ ক আত্তার্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


হলো যারা মুসিবতের সময় ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন 


বলেন। 


জাহিলী প্রথা 

জাহিলী যুগে বিপদ-আপদে মানুষ 
নিজের কাপড় ছেড়ে ফেলতো, শরীর 
ছেদ করতো, মুখমগ্ডল নষ্ট করতো । 
গেছে। এই কাজকে শরিয়তের 
পরিভাষায় নাওহা বলা হয় অর্থাৎ 
কারো মৃত্যুতে চিৎকার করে কান্নাকাটি 
করা, শরারে আঘাত করা, চুল ছেড়া, 
জামা-কাপড় ছেড়া ইত্যাদি। এসব 
কাজ করা ইসলামে হারাম ও নিষিদ্ধ । 

বিপদ-আপদে ইসলামের শিক্ষা হল, 
এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন বলবে । “ইন্না লিল্লাহ' অর্থ; 
আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য। “ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন? অর্থ: তারা 
যেখানে গেছে আমাদেরকেও সেখানে 
যেতে হবে। অর্থাৎ অস্থির হওয়ার 
কোন কারণ নেই, সে যেখানে গিয়েছে 
ঠিক আমাদেরকেও সেখানে যেতে 
হবে। 


ধৈর্যের ফল মিষ্ট! 

হজরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, 
একদিন আমার স্বামী আবু সালামা 
রোধি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবার 
থেকে আমার নিকট আসেন এবং 
অত্যন্ত খুশী মনে বলেন, “আজ আমি 
এমন একটি হাদিস শুনেছি; যা শুনে 
আমি খুবই খুশি হয়েছি। হাদিসটি 
হলো, যখন কোনো মুসলমানের ওপর 
কোনো কষ্ট বা বিপদ আসে এবং সে 
পড়ে: “আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি 
মুসিবাতি ওয়াখলুফ লি খাইরাম 
মিনহা ।' অর্থ “হে আল্লাহ! আমার এ 
বিপদে আমাকে প্রতিদান দিন এবং 


অতঃপর হজরত আবু সালমার 
ইন্তেকাল হলে আমি “ইন্না লিল্লাহি ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করি এবং 
এ দোয়াটিও পড়ি । কিন্ত আমার ধারণা 
হয় যে, আবু সালামা অপেক্ষা আর 
ভালো লোক আমি কাকে পাবো? 
আমার ইদ্দত অতিবাহিত হলে আমি 
একদিন একটি চামড়া সংস্কার করতে 
থাকি। এমন সময় মহানবী (সা.) 
আগমন করেন এবং ভিতরে প্রবেশের 


ভেতরে আসার আবেদন করি। তার 
জন্য নরম আসনে বসার ব্যবস্থা করি । 
তিনি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসুল! এটাতো আমার জন্য বড়ই 
সৌভাগ্যের কথা । কিন্ত প্রথমত আমি 
একজন লজ্জাবতী নারী। আমি 
আশংকা করছি, না জানি আমার দ্বারা 
আপনার মতের বিপরীত কোনো কাজ 
রে যায় এবং এ 


কিনা! দ্বিতীয়ত আমি 
নারী। তৃতীয়ত আমার ছেলে মেয়ে 


আল্লাহ তাআলা তোমার এ 
অনর্থক লজ্জা দূর করে দেবেন। আর 
বয়স আমারওতো কম নয় এবং 
ছেলে মেয়ে। 
আমি এ কথা শুনে বললাম, হে 
আল্লাহর রাসুল! তাহলে আমার কোনো 
আপত্তি নেই। অতঃপর আল্লাহর 
মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে আমার বিয়ে 
হয়ে যায়। আর এ দোয়ার বরকতে 
আমি আমার পূর্ব স্বামী আবু সালমা 
অপেক্ষা উত্তম স্বামী (সা.)-কে পেয়ে 
যাই। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা মহান 
আল্লাহ তাআলার জন্য। (মুসনদে 
আহমদ) 


আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় 


আজকে আমাদের আযীয মাওলানা 


প্রদান করুন। এ দোয়ার বরকতে 
তখন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার 
বান্দাকে উত্তম বিনিময় ও প্রতিদান 
দিয়ে থাকেন। হজরত উম্মে সালমা 
বলেন আমি দোয়াটি মুখস্ত করি। 


আখতার সাহেব তার স্ত্রীকে হারিয়ে 
দুঃখিত হয়েছেন। দুঃখিত হওয়া 
স্বাভাবিক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সন্তান ইবরাহীম ইন্তিকাল হওয়ার পর 
রাসুলুল্লাহ সো.)-এর চোখ দিয়ে অশ্রু 


বের হতে লাগলো আর তিনি বলেছেন, 
১৯১১ এ। ৪159 ইবরাহীম তুমি 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো, আমরা পেরেশান । 
এক সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে 
আওফ (রাযি.) বলেন, হুজুর আপনি 
আল্লাহর রাসুল আপনার চোখ থেকে 
অশ্রু কেন বের হচ্ছে? তখন রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, এটি আল্লাহর রহমত । 
আমি মানুষ হিসাবে চোখ থেকে অশ্রু 
বের হওয়া এবং অন্তর ব্যথিত হওয়া 
স্বাভাবিক বিষয় । 
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১৮০৮ 19০ (995০2 ০১7] 
টো ১১) (১ /) (4৯০৯০৯০) 
অতএব আমরা মুসলমান হিসাবে 
বিপদে হতাশ না হয়ে মহান আল্লাহ 
তাআলার কাছে সাহায্য কামনা 
করবো। কেননা এটি মুমিন বান্দার 
একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের 
সকলকে বুঝার এবং আমল করার 
তাওফীক দান করুন, আমীন । 


সংকলন 


মুহাম্মদ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি, ৯ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ১১১, 
হাদীস: ৩২০৪; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পূ. ২০৩৬, 
হাদীস: ২৬৪৩ 


জানুয়ার'১৯ ল্য আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


মুসলিম জাতি আজ কেন 
খিস্টান বর্ষপঞ্জি মানতে 


বর্ষবরণের সাথে সম্পর্কিত থার্টি ফার্ট্ট 


বাধ্য হচ্ছে? 


তারেকুল ইসলাম 


বা পরিবর্তিত ওয়ার্ড অর্ডারে মুসলিম 


ক্ষমতাহীনতার কারণেই আজ 


নাইট ও মঙ্গল শোভাযাত্রা এ দুটোই 


আমাদের মুসলিম জাতীয় চেতনা ও 


সভ্যতার অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হতে 
শুরু করে। মুসলিম বিশ্বই এখন 


সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি খিস্টান বিশ্বের 
বর্ষপঞ্জি, পোশাক-আশাক, কৃষ্টি- 


তাওহিদি মূল্যবোধের বিরোধী । নতুন 
বছরকে যদি স্বাগত জানাতেই হয়, 
তাহলে সেটা কোনো খিস্টান ও হিন্দু 
ফেস্টিভ্যালের আবরণে উদযাপনের 
মধ্যদিয়ে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 


রাজনৈতিকভাবে সবচে অরক্ষিত ও 
দুর্দশার মধ্যে আছে। 
তাছাড়া কোনো সভ্যতার নিজ বর্ষপঞ্জি 


কালচার, রাষ্ট্রদর্শন, বিজ্ঞান-সবকিছু 
মুসলমানদের অনুসরণ করে চলতে 
হচ্ছে। এটা মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের 


অনুসরণের বিষয়টি সেই সভ্যতার 


চরম লজ্জাজনক ব্যর্থতা! 


বৈশ্বিক প্রভাব ও আধিপত্যের ওপর 


কথা হচ্ছে, আজকে আমাদের 
জীবনযাপনে সর্বত্র খ্রিস্টান বর্ষপঞ্জি 
অনুসরণ করতে হচ্ছে বলেই নতুন 
বছরকে স্বাগত না জানিয়ে উপায় 
থাকে না। ইটস্‌ আযা ম্যাটার অব 
ফ্যাক্ট, নট সামথিং স্ট্রেইঞ্জ। তবে তার 
মানে এই নয় যে, ইসলামী 


খিস্টান বর্ষপঞ্জিও বলা হয়। কারণ 
১৫৮২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি খিস্টান 
পোপ (১৩তম) গ্েগরি কর্তৃক এই 
বর্ষপঞ্জি প্রবর্তিত হয়। মনে রাখা 
জরুরি যে, যিশু খিস্টের স্মরণেই কিন্তু 
খিস্টাব্দ বা খিস্টান বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন 
করা হয়েছিল। 

মুসলিম জাতির জন্য ইসলামি বর্ষপঞ্জি 
অনুসরণের বৈশ্বিক রাজনৈতিক ভিত্তি 
এখন আর বিদ্যমান নেই। কারণ 
১৯২৪ সালে খেলাফতব্যবস্থার 
বিলুপ্তির পর থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 


নির্ভভর করে বলে আমি মনে করি 


তাছাড়া, এখন তো আমরা পাশ্চাত্যের 
মডার্ন স্টেট বা আধুনিক সেকুলার 


যেমন: ইসলামি বর্ষপঞ্জি বা হিজরী 
বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন করেন খোলাফায়ে 


গণতান্ত্রিক রাক্ট্রকাঠামোর অধীন। 
খিস্টানিটির গর্ভ থেকে যেই 


রাশেদার দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর 


মডার্নিজমের জন্ম, সেই মডার্নজিম 


(রা.)। তিনি তখন অর্ধজাহান শাসন 
করছিলেন । তখন বিশ্বব্যাপী 


এমন একটা মডার্ন ডেমোক্রেটিক 
রাষ্ট্রের ধারণা দেয়, যার সাথে খিস্টান 


মুসলমানদের আধিপত্য ও কর্তৃত না 


সভ্যতার রয়েছে এতিহাসিক মিল- 


থাকলে ইসলামি বর্ষপঞ্জি বা হিজরী 
সনের প্রবর্তন করা সম্ভব হতো না 
লক্ষণীয়, এই উপমহাদেশজুড়ে মোঘল 
সম্রাট আকবর যখন ক্ষমতার 
সিংহাসনে ছিলেন, তখন তার পক্ষে 
সম্ভব হয়েছিল বাংলা বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন 
করা। 
কিন্তু আজকে আমরা মুসলমানরা কেন 
পাশ্চাত্যের খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জি অনুসরণ 
করতে বাধ্য হচ্ছি? কেন ইসলামি 
বর্ষপঞ্জি অনুসারে আমরা আন্তর্জাতিক 
ও রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম করতে 
পারছি না। 

কারণ বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন ও অনুসরণের 
সাথে বৈশ্বিক পর্যায়ের ক্ষমতাসম্পর্ক 
জড়িত বলে আমি মনে করি। আর 
ওয়ান্ড অর্ডারে মুসলিম বিশ্বের 


সম্পর্ক; পক্ষান্তরে আর সব সভ্যতার 
সাথে রয়েছে নানামাত্রিক ভিন্নতা ও 
দন্দব। 
কিন্তু আমরা মুসলমানরা পাশ্চাত্যের 
মডার্ন স্টেটক্র্যাফট বা রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ 
করার কারণে পাশ্চাত্যের অনেক 
কালচার ও দর্শনের সাথে সমন্বয় করে 
চলাটা আমাদের জন্য বাস্তবতা হয়ে 


দাঁড়িয়েছে। এ এক কঠিন সত্য 
বৈকি!! 

যতদিন পাশ্চাত্য থেকে ভিন্ন হয়ে 
মুসলিম জাতি নিজেদের 


মূল্যবোধসম্পন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রদর্শন ও 
রাক্ট্রকাঠামো, কিংবা ওয়ার্ল্ড অর্ডারে 
পরাশক্তি হিসেবে তাদের 
আধিপত্যকেন্দ্র সৃষ্টি করতে পারবে না, 
ততদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যকে সমঝে 


জানুয়ার'১৯ ____________াালালল্্ল্্্্ আত্তান্তহীদ 
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চলতে হবে। নইলে বোমা মেরে 


ঠিকই বিরত থাকবে, কারণ তারা নিজ 


ইরাক-আফগানিস্তান-লিবিয়ায় পরিণত 
করে মুসলিম জাতি ও সভ্যতাকে ধ্বংস 
করা হতে থাকবে । মোদ্দা কথা হলো, 
পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বব্যাপী আধিপত্য 
ও ক্ষমতার ছড়ি ঘুরাতে সক্ষম হচ্ছে 
বলেই মুসলমানরা বাধ্য হচ্ছে খিস্টীয় 
বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করতে । 

১৯২৪ সালে মুসলিম জাতির 
আন্তর্জাতিক খিলাফতব্যবস্থার বিলুপ্তির 
পর দুনিয়াব্যাপী পাশ্চাত্য খ্রিস্টান 
জাতির নয়া আধিপত্য কায়েম হয়। 
খেলাফতের পতনের পর মুসলিম 
দেশগুলোকে ভাগাভাগি করে একে 
একে দখল করে নেয় ইউরোপীয় 
সায়াজ্যবাদী পরাশক্তিগ্ুলো। আর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরে পর মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদের নেতৃতে খিস্টান বিশ্বের 
নির্মিত নিউ ওয়ার্ড অর্ডার বা নয়া 
বিশ্বব্যবস্থার অধীনে চলে আসে 
আন্তর্জাতিকভাবে অভিভাবকহীন 
মুসলিম দেশগুলো । 

যাই হোক, পাশ্চাত্য খরিস্টানিটির গর্ভ 
থেকে জন্ম নেওয়া মডার্ন রাষ্ট্রদর্শন ও 
র অনুসরণের ফলে 
স্বাভাবিকভাবেই খিস্টান বর্ষপঞ্জি 
অনুসরণ করা ছাড়া মুসলিম গণতান্ত্রিক 
দেশগুলোর উপায়ান্তর নেই। 
আফসোস করে বলতেই হয়, মুসলিম 
জাতি আজ অর্ধজাহান শাসন করা 
তাদের খলিফার প্রবর্তিত ইসলামি 
বর্ষপঞ্জি না মেনে খিস্টান পোপের 
প্রবর্তিত খিস্টান বর্ষপঞ্জি অনুসরণ 
করছে। 

অথচ আজকে যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার 
পতন হয় এবং পরিবর্তে ওয়ার্ল্ড 
অর্ডারে মুসলিম সভ্যতার একক 
দুনিয়াব্যাপী খিস্টান বর্ষপঞ্জির পরিবর্তে 
ইসলামি বর্ষপঞ্জি চালু করা হয়, আমি 
নিশ্চিত খিস্টানবিশ্ব কোনো বছরই 
ইসলামি বর্ষপঞ্জিকে বরণ করে নেবে 
না। ইসলামি উদযাপন থেকে তারা 


ধর্মসভ্যতার মর্ম ও মূল্য বোঝে । কিন্তু 
সমস্যা তো আমাদের মুসলমানদের । 
আত্মভোলা, অসচেতন ও ইতিহাস- 
অজ্ঞ বলেই আমরা সাম্রাজ্যবাদী 
পাশ্চাত্য সভ্যতার খিস্টান কালচারে 
আবিষ্ট হয়ে পড়েছে। 

আর হ্যা, বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে এটাও 
সত্য যে, আমরা বাংলা বর্ষপঞ্জি কিংবা 
ইসলামি বর্ষপঞ্জি মেনে কাজকর্ম করি 
না। খিস্টান বর্ষপঞ্জিই আমাদেরকে 


মেনে চলতে হয়। তবে সুখের কথা 
হলো, বিশেষত কওমি মাদরাসায় 
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামি বর্ষপঞ্জি 
তথা হিজরী বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করা 
হয়ে থাকে । এজন্য কওমিদের মধ্যে 
ওপনিবেশিক গোলামির মন-মেজাজ ও 
চরিত্র দেখা যায় না। 


লেখক: পলিটিক্যাল  ত্যানালিস্ট, দ্যা 
ফিন্যা্গিয়াল এক্সেস 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


গ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


সর্বনিম্ন ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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আমি যৌবন বলছি 


এইচ. এম. তানভীর সিরাজ 


আমি যৌবন। আমি একটি নিরাপদ, 


প্রতিনিয়ত পদার্পণ করছে । এ পদার্পণ 


নিরপরাধ শব্দ। আমি একটি বাক্যের 


তাদের জীবনের অলংকার আর 


একটি অংশ, বক্তার বক্তব্যেও সম্পূরক 
আমি। আমার একটি অর্থ আছে। 
যুবকাল ও যুবাবস্থা এবং তরুণ ও 


ভবিষ্যতের হাতিয়ার । যে সিঁড়ি বেয়ে 
শিশুকে যৌবনের সংযোগস্থাপন করে 
সেই সিঁড়ির নাম জীবনবসন্ত। 


তারুণ্য বয়স ইত্যাদি আমাকে 


অপব্যবহারে লিপ্ত করে আমার 


বোঝায় । আমি জীবনের বসন্তকাল । 
মানুষ আমাকে নিয়ে বেশ ফুর্তি করে 


আপাদমস্তক কলঙ্কিত হচ্ছে। আমার 
কী অপরাধ বলেন?! সব অপরাধ 


তাদের উত্তৃঙ্গ যৌবনে । আমি আজ 


অসামাজিক । সমাজ যতই ভালো হবে, 


এতবেশি দুর্বামে নিক্ষেপিত হচ্ছি; 


যুবসমাজ ততই ভালো হবে । 


অপমানিত হচ্ছি যুখবদ্ধ নিশ্ছিদ্র অবাধ 


আমি কেবল এ সময় নই, আমি 


মেলামেশার প্রেমময় বন্ধনে আর 


সোনালি যুগেও ছিলাম সোনালি 


বরেণ্য, বর্ণাঢ্য ছাত্ররা অনৈতিক 


মানুষদের সাথে। আমি পূর্ণমাত্রায় 


ব্যক্তিতৃসম্পন্ন স্বশিক্ষিত ছাত্রদের 


নিরাপদ ছিলাম, ষোলআনা নির্দোষ 


বেশি ক্ষুধার্ত থাকে যে, যা পায় তা 
গিলে খেতে চায় । 

যেমনটি আপনারাও দেখেছেন। 
পিচ্ছিকে যা শিখানো হয় তাই সে 
শিখে আর তোতাপাখির ন্যায় অনর্গল 
বলে দেয়। কথায় আছে, ছোট বয়সে 
যা শিখে তা, পাথরে গাথুনির ন্যায় 
গাঁথে। নেতিবাচক হলুদ সংকেত দিয়ে 
দয়ার নবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক 
বনি আদম তার ফিতরতের (ফিতরতে 
ইসলামের) উপর জন্গ্রহণ করে। 
সুতরাং তার মা-বাবা তাকে ইহুদি, 
খিস্টান আর অগ্নিপূুজক বানায় ।' 
(হাদীস 


) 
আর এই জন্যই আল্লাহ তাআলা পাক 


আজেবাজে কাজে । অনেকসময় আমি 


ছিলাম নবী-রাসূলদের জীবনে আর 


অভাক হয়ে ভাবতে থাকি, মানুষ 
তাহলে এও পারে, যা পশুকে পর্যন্ত 


নবী ঘোষিত তিন সোনালি যুগেও 


কালামে বলেছেন, “জাহান্নামীদের কেউ 


তার পরেই শুরু হয়েছে আমার 


হার মানায়! মাঝেমধ্যে নানা কাগজের 


অবনতি, কলঙ্ক আর বেহায়াপনা এবং 


সমীকরণী তথ্যচিত্র মিলে যায়। আমি 


লাঞ্গনা। যুবক-যুবতীদের প্রতি আমার 


লজ্জিত হয়। আমাকে লাঞ্কিত করার 
জন্য চুপটি করে ঘাপটি মেরে 


মিনতি; তারা যেন আমাকে দুর্নামের 
ভাগে ভাগি না করে। 


সুযোগের জন্য বসে আছে কিছু যুবক! 


আমি যৌবন বলছি, 


আমি বরাবরই বলে আসছি আমার 
নিরপরাধের কথা । আমার পক্ষে 
জ্ঞানীরাই একমাত্র মুখ খুলেন, কথা 
বলেন। তারা বলেন, “আমার কোনো 
দোষ নেই। তবে অন্যরা আমাকে 
অপব্যবহার, লাঞ্কিত আর অপমানিত 
করে। 

অপরাধবিজ্ঞানী বলেন, শিক্ষিত সমাজ 


আজকাল যুবসমাজ নষ্ট হওয়ার 


পেছনে 

অভিভাবকই অধিকাংশে দায়ী । 

এমন কিছু কারণ নিচে আলোকপাত 
করা হলো। 

১. তাকে দীনী শিক্ষা না দেওয়া 

আদম সন্তানের দীনী শিক্ষার প্রথমস্তর 


কেউ বলবে,আল্লাহ, আমরা আমাদের 
নেতাদের (অনুসৃতদের) আর বড়দের 
কথা মত চলেছি, আনুগত্য করেছি 
তাদের। সুতরাং তারাই আমাদের 
পথভ্রষ্ট করেছে। আল্লাহ, আপনি 
তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করেন।' 
(কুরআন) ৮ 
এখান থেকে বোঝা যায় কচিকাচা 
বাচ্চা-কাচ্চাদের দীনী ইলম শিক্ষা না 
দেয়ায় অনুসৃতব্যক্তিরা মহাপ্রলয়ে 
ফেঁসে যেতে হবে। 

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ তার 


বা প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন হল মায়ের কোল 


আজ তাদের লেখায়, কথায় আর 
বয়ানে বক্তব্যে আমাকে যে পরিমাণ 


আর শিক্ষা লাভের মোক্ষম সময় হল 
শিশুকাল। যখন তাদের মনস্তাত্তিক 


নাজেহাল করছে, তা নিয়ে আজ আমি 
বেশ চিন্তিত। মানুষ শৈশব থেকে 


অবস্থা পরিপকি থাকে যেকোনো কথা 
বা জ্ঞান গ্রহণ করতে । সরলভাষায় 


কৈশোরে, কিশোর থেকে যৌবনে 


বলি, তখন তাদের মেধাশক্তি এত 


ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষকদের তন্তাবধানে 
আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোররা 
কী শিক্ষা লাভ করছে? তাদের হৃদয়ের 
নরম মাটিতে কিসের বীজ বপন করা 
হচ্ছেঃ 
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ঈমান ও বিশ্বাসের এবং আমল ও 


করালে তাহযীব-তামাদ্দুনের ঘাটতি 


আখলাকের পুষ্প-বৃক্ষের, নাকি শিরক 


তওবাকারী, ইবাদতগ্ুজার, রোযাদার 


থেকেই যায়। যার ফলশ্রুতিতে 


ও কুফুরির এবং অসত্য ও অসুন্দরের 
কণ্টক-বৃক্ষের? 


ইভটিজিং, রাহাজানি, ছিনতাই, গুম, 


তাতে তাদের পূর্বে স্বামী থাকুক বা 
কুমারী হোক । (সূরা আত-তাহরীম: ৫) 


হত্যা আর চুরি-ডাকাতির মতো 


উক্ত আয়াতে আল্লাহ তার হাবীবের 


এজন্য বলতে চাই যে, আমাদের 
কোমলমতি শিশুদের আমরা 


ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। 


পরিবারের ব্যাপারে যে হুঁশিয়ারি 


সোহবত, সৎসঙ্গ আর সংস্পর্শের 


দীনীশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলি, 


আমলটি বেশ প্রচলিত ছিল সোনালি 


দিয়েছেন তাতে আমাদের জন্য 
শিক্ষণীয় অনেককিছুই রয়েছে। 


অন্যথায় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর 
জলে পড়তে হবে। 


২. সৎসঙ্গ 


তিনযুগে। তাই বলতে চাই সৎসঙ্গের 
বিকল্প নেই। 


৩. অবাধ মেলামেশা 


সঙ্গ ভালো হয় যার, আপাদমস্তক 


মুক্তমনার এই সময়ে পর্দাহীনতায় যা 


সুন্দর হয় তার। আল্লাহ তাআলাও 


দেখার, তা দেখছে বিশ্বের সচেতন 


বেশ তাকীদ দিয়েছেন এর প্রতি। 


জনগণ । অবাধ মেলামেশা বলতেই 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “সত্যিকার 
বা সতবান্দাদের সাথেই থাকো ।" (আল- 


কুরআন) 

দারুল উলুম হাটহাজারীতে আমার 
প্রবীণ উত্তাদ মাওলানা আরমান 
(কাতেব সাহেব)-কে বলতে শুনেছি, 
চার জিনিশ মানুষের কপাল ভালো 
হওয়ার আলামত । যথা- 

১. বন্ধু-বান্ধব সৎ হওয়া, 

২. দীনদার স্ত্রী হওয়া, 
৩. ছেলেসন্তান ফরমাবরদার হওয়া, 
৪. আর দেশে আয়ের ব্যবস্থা হওয়া । 
পারস্যের কবি শেখ সাদীর কথা মনে 
পড়ে গেলো। শেখ সাদীর “সৎসঙ্গ' 
নামে একটি কবিতা আছে, যা আজও 
আমাদের সৎসঙ্গের সুফল বুঝতে 
সাহায্য করে নীচে তা উল্লেখ করা হল: 
সৎসঙ্গ 


পর্দাহীনতা আর বেহায়াপনাকেই 


বোঝায় । 

মুসলিম এঁতিহ্যের কথা শুনে আমরা 
কান সুখ করে থাকি, তবে আমি কি 
একটিবার চিন্তা করেছি কেন আমরা 
গৌরবোজ্জল মুসলিম এঁতিহ্যকে হাত 
ছাড়া করেছি? যতসব অপরাধ তাদের 
নয়, আমাদের । 

বেপর্দা নামক মুখ চাহনি বন্ধ করতে 
হযরত উমরের ভূমিকা আমরা কিভাবে 
অস্বীকার করতে পারি! তিনি 
বেহায়াপনা দূর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছিলেন পরপুরুষের ছোবল থেকে 
নারী সমাজকে রক্ষা করতে । এ 
উদ্দেশ্যে তিনি রাসূলে করীম (সা.)-কে 
বলেছিলেন, যদি আপনি উম্মাহাতুল 
মুমিনিদের পর্দার আদেশ করতেন! 
(সেহীহ আল-বুখারী) 


একদা স্নানের আগাড়ে বসিয়া হেরিনু 
মাটির ঢেলা, 


হিজাব বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ 
হওয়ার আগে এ আশা করেছিলেন 
তিনি । তখনই আল্লাহ তাআলা পর্দা বা 


হাতে নিয়া তারে শুকিয়ে দেখিনু 
রয়েছে সুবাস মেলা । 


হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন । 


কহিনু তাহারে ক্তুরি তুমি? তুমিকি 
আতরদানঃ 

তোমার গায়েতো সুবাস ভরা, তুমিকি 
গুলিস্তান? 


অতি নীচ মাটি, 
ফুলের সহিত থাকিয়া তাহার সুবাসে 
হইনু খাটি । (সংগৃহীত) 

সন্তানদের ভালো মানুষের সংস্পর্শে না 
রাখা বা তাদের কাছে যাওয়া-আসা না 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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চলুন, এবার আমরা অবাধ মেলামেশার 
কুফল নিয়ে ডকুমেন্ট দেখি । 

একদিন হযরত আলী (রাযি.) ও 
ফাতেমা (োযি.) রাসূল (সা.)-এর 
দরবারে উপস্থিত হলে তারা দেখেন 
যে, তিনি কাদছেন। কারণ জিজ্ঞেস 
করলে রাসূল (সা.) বলেন, আমি 
একশ্রেণীর নারীকে (মেরাজের রাতে) 
দেখলাম তাদের চুলে বেঁধে ঝুলিয়ে 
রাখা হয়েছে। তাদের মগজ বেরিয়ে 
যাচ্ছে। আরেক শ্রেণির নারীকে 
দেখলাম জিভে বেঁধে তাদের ঝুলিয়ে 
রাখা হয়েছে আর তাদের গলায় 
গরমপানি ঢেলে দেয়া হচ্ছে। তৃতীয় 
প্রকার নারী দেখলাম, তাদের পা'দুটি 
স্তনের সাথে আর দুই হাত কপালের 
সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। চতুর্থ প্রকার 
নারী দেখলাম যাদের স্তনে বেঁধে ওল্টো 
ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পঞ্চম প্রকার 
নারী দেখলাম যাদের মাথা ইদুরের 
মাথার মতো, অথচ তাদের পুরো 
শরীর গাধার মতো । ষষ্ঠ প্রকার নারী 
দেখলাম তাদের আকৃতি কুকুরের 
মতো । আগুন তাদের মুখ দিয়ে টুকছে 
আর পায়ুপথ দিয়ে তা বেরিয়ে যাচ্ছে 
ফেরেশতারা আগুনের তৈরি মুগুড় 
দিয়ে অবিরত তাদের পেটাচ্ছে।” 
একথা শুনে ফাতেমা (রাযি.) দীড়িয়ে 
গেলেন আর জিজ্ঞেন করলেন, 
আব্বাজান, কোন গোনাহের কারণে 
তাদের এতো কঠিন শাস্তি? 

রাসূল (সা.) বলেন, একশ্রেণীর 
নারীকে (মেরাজের রাতে) দেখলাম 


“তিনি যদি তোমাদের সকলকে তালাক 


তাদের চুলে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা 


দিয়ে দেন, তবে তার প্রতিপালক 


হয়েছে, তারা পুরুষের দেখা থেকে 


তোমাদের পরিবর্তে শীঘ্ঘই তাকে দিতে 


নিজেদের চুল বাঁচিয়ে রাখতো না। 


পারেন এমন স্ত্রী, যারা হবে তোমাদের 


(ডুল খোলা রেখে বাজার-হাটে যেতে 
অভ্যস্ত ছিলো)। 
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আরেক শ্রেণির নারীকে দেখলাম জিভে 


বেঁধে তাদের ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। 


সহশিক্ষার অবাধ মেলামেশায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের তুলনায় 
কলেজ ও হাইস্কুলের জীবনে 


তাদের দোষ হলো, তারা স্বামীদের 


কষ্ট দিতো। (স্বামীদের জিভ দিয়ে 
আঘাত করতো)। 

তৃতীয় প্রকার যাদের পাদুটি স্তনের 
সাথে আর দুই হাত কপালের সাথে 
বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের ওপর 
সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। তারা 
খতুবতী ও সহবাসের পর ফরজ 
গোসল করে ভালো করে পবিত্র হতো 
না আর নামাজের ব্যাপারে বিদ্রুপ 
করতো । 


যৌনঅপরাধ বেশি সংঘটিত হয়ে 
থাকে । কারণ এ বয়সে মেয়েরা কম 


বসে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে, আস্তে 
আস্তে কথা আরম্ভ করে আর ধীরে- 
সুস্থে আওয়াজ ছোট থেকে প্রকাশ্যে 
রূপ নেয় আর ঘনিষ্ঠতার ঘনতৃ প্রকাশ্য 
হতে শুরু করে, বলা-বলি জাহির হল। 
ছেলেটা জিজ্ঞেস করে বসল, কী রে, 


সাথীদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার 
হয় বেশি। (ইসলাম ও যৌনবিধান, আবুল 
ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, পৃ. ২৬১) 

আর আমি মনে করি ভার্সিটি লাইফে 
তারা যৌবনের তাড়নায় স্বেচ্ছায় 
ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে। 


৪. প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যেতে দেয়া 


চতুর্থ প্রকার নারী। তারা অসতী নারী 
ছিলো। যারা পরপুরুষের সাথে 
ব্যভিচারে লিপ্ত হতো । 
পঞ্চম প্রকার নারী, যাদের মাথা 
ইদুরের মাথার মতো, অথচ তাদের 
পুরো শরীর গাধার মতো । ওই নারীরা 
মানুষের ওপর অপবাদ দিতো আর 
মিথ্যাকথা বলতো । 

ষষ্ঠ প্রকার নারী যারা কুকুরের মতো 
আগুন তাদের মুখে ঢেলে দেয়া হচ্ছে 
আর তা পায়ুপথ দিয়ে বেরিয়ে 
আসছে। তারা ওই নারী, যারা 
লোকদের হিংসে করতো আর কাউকে 
উপকার করে তা বলে বেড়াতো 
(আল-কাবায়ের লিষ-যাহাবী, পৃ. ১৭৭, 
যৌবনের মৌবনে, পৃ. ১১০-১১১) 
“নারী-পুরুষের লাগামহীন মেলামেশা 
আর প্রবৃত্তি পূরণের অবাধ স্বাধীনতার 
প্রত্যক্ষ ফলাফলস্বরূপ পশ্চিমা সমাজের 
নারীরা অহরহ হয় ধর্ষণ ও যৌন 
হয়রানির শিকার । এমনকি এই বিকৃত 
আচরণ থেকে সে সমাজের নিস্পাপ 
শিশুরা পর্যন্ত রেহাই পায় না। নারী 
স্বাধীনতার অগ্রপথিক যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি 
৪৫ সেকেন্ডে ধর্ষিত হয় একজন 
নারী, আর বছরে এই সংখ্যা গিয়ে 
দাড়ায় সাড়ে সাত লক্ষে । (সুর: দি 
আগলি টুথ, মাইকেল প্যারেন্টি) 


আমার আপমার ছেলেমেয়েকে সংযত 
রাখতে আমাদের যে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করতে হবে তা হল জবাবদিহিতা । 
কোথায়, কখন, কবে আর কেনইবা 
গিয়েছিলে ৷ এমন প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে 
তাদেরকে, তাহলে তারা সীমাবদ্ধ 
হয়েই চলাফেরা করবে আর সাবধানতা 
অবলম্বন করবে। 

আরেকটি বিষয় আমরা অভিভাবকদের 
চরমভাবে অন্তরীকরণ করতে হবে যে, 
যত্রতত্র যেতে দেওয়া থেকে হুঁশিয়ার 
করা আর প্রতিরোধ করা এবং পূর্ণ 
প্রচপ্ততার সাথে তাদেরকে হাতের 
নাগালে রাখার চেষ্টা করা, আর না হয়, 
ভবিষতে তারা আমাদের গলারকাঁটা 
হয়ে দীড়াবে। 


ভাইয়া কী বলল রে? মেয়ে, না, মানে 
বাসায় গিয়ে মাকে ইত্যাদি বলতে 
বলেছেন। ছেলেমেয়েদের কী এক 
অগ্নিতাপ বাকিদের বিরক্ত করে তুলছে! 
তাদের বাবার সমান মানুষের সামনেও 
কথা বলতে তাদের নির্লজ্জতা আমাকে 
অবাক করে। কারণ শয়তান তাদের 
কুকাজকে সুকাজে শ্রী দিয়ে তাদের 
সামনে পেশ করছে এবং ক্ষণস্থায়ী 
মজা দিচ্ছে তাদের মনে-প্রাণে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“এবং তারা যা করেছিল শয়তান 
তাদেরকে বোঝাল যে, এটাই উত্তম 
কাজ ।' (সূরা আল-আনআম;: ৪৩) 
এজন্য বলছিলাম সামান্য কিছু সময় 
অস্বাদকে স্বাদে পরিণত করে 
তাদেরকে জাহান্নানের দিকে রাহবারি 
করছে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত 
করেন। 


৬. পড়ার নামে বয়স ভারী করা 
পড়াশুনার কারণ দর্শিয়ে বয়স ভারি 


তাই বলতে হয়, সন্তানদের বেহায়াপনা 
থেকে রক্ষা করার অন্যতম মাধ্যম হল 


করা। আজকাল আমরা যেটা দেখতে 
পাই, তা হল, শিক্ষার্জনের নামে 


জবাবদিহিতার পরিমাণ বাড়ানোর 
সাথে সাথে নির্লজ্জ শিক্ষাখাত ও 
অনুষ্ঠান থেকে বারণ করা। 


৫. উচ্চশিক্ষার বায়না 

উচ্চশিক্ষার বায়না দিয়ে যুবক- 
যুবতীদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়াকে 
উন্মুক্ত করা । চিন্তাহীনভাবেই অনুমতি 
প্রদান করা, আর জবাবদিহিতা না করা 
যে, কোথায়,কার সাথে যাচ্ছে। এই 


জর্জ ল্যান্ডসি তার এক রিপোর্টে উল্লেখ 
করেছেন যে, হাইস্কুলের ছাত্রীদের কম 
পক্ষে ৪৫% স্কুল ছাড়ার পূর্বেই নষ্ট 
হয়ে যায়। 


তো সেইদিনের কথা । যাচ্ছিলাম 


ছেলেমেয়েদের বয়স ভারি করা । যে 
কারণে হয় কী, নিজেদের যৌবনকে 
মুক্তমনার দোহাই দিয়ে অবাধ 
মেলামেশার মাধ্যমে নষ্ট সম্পর্কের 
সুচনা করা। 

তারা এই পথের পথিক না হত যদি না 
হত সামাজিক অবস্থা অসামাজিকতার 
সয়লাবে। সাধারণভাবে চিন্তা করলে 
বিষয়টি বুঝে আসে । একজন ছেলে 
প্রাপ্তবয়স্ক হয় ১২-১৪ বছর বয়সে 


বাসায় । গাড়িতে উঠে দেখি বড়ভাই 
ছোটবোনকে বিদায় দিতেই অন্য 


আর বিয়ে করে প্রায় ৩০-৩৫ বছর 
বয়সে, তাহলে পূর্ণযৌবনতার সাথে 


একটি ছেলে হুট করে গাড়িতে চড়ে 


কতবছর পার্থক্য হয়ে গেল! একজন 


জানুয়ার'১৯ -___ললল্। আত্তান্তহীদ ১১ 
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মেয়ে সাবালেক হয় ৯-১২ বছর বয়সে 
আর বিয়ে হয় ১৮-২৫ বছর বয়সে। 

এর মাঝে নিজেদের যৌবনের খোরাক 
মিটাতে না পেরে তারা যার শরণাপন্ন 
হয়, তা হল, অবৈধ প্রেমময় বন্ধন । 

এই অভিশপ্ত সম্পর্ক থেকে বাচনোর 
উপায় একালে নেই বললে, একটু 
বেশি হবে কি? মোটেই না। আচ্ছা 
প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা 
করে না যারা, ইউটিউব, গুগল 
ইত্যাদিতে নষ্টামিতে সময় কাটাই 
তারা । তবে যারা ইমাম শাফেয়ী 
মতকে প্রাধান্য দিয়ে এবাদতে চির 
কুমার হয়ে থাকতে চান, তারা এখানে 
অপ্রাসঙ্গিক । মাযহাব বর্ণনা আমার 


অগ্রণী 


আমরাও বলছি না যে, নারীশিক্ষা না 
জায়েয, তবে সম্পূর্ণ পর্দার ভেতরে 
মহিলা মাদরাসার মতো হওয়া চাই, 
কারণ বিদ্যার্জন যেমন- ফরয, পর্দা 
করা আরোও বড় ফরয, আমার 
গবেষণা । যে শিক্ষাঙ্গনে পর্দা মুখ্য 
বিষয় নয়, সেই প্রতিষ্ঠানে পড়া 
এচ্ছিকও নয়। 

মাবাবা থাকেন গ্রামে ছেলেমেয়েকে 
পাঠান শহরে বিদ্যা শিক্ষার জন্য, কিন্তু 
বেচারা আর বেচারি নিজের যৌবনের 
কাছে হার মেনে প্রেমলীলার পাশাপাশি 
লীভটুগেদারেও (অবৈধভাবে একসাথে 
বাস করা) বাধ্য হয়! 

দোষ তাদের নয়, আমাদের । এসবের 
পাপের বোঝা অভিভাবকরাই বহন 
করবেন। আল্লাহ আমাদের বুঝবার 
তাওফিক দান করেন। 


৭. বন্ধুতে সমীকরণ 

আমরা একটু আগেই বলেছি যে, 
কারোর সাথে বন্ধুতুসুলভ আচরণ 
প্রকাশের পূর্বে চিন্তা করতে হবে, কার 
বন্ধু আমাকে ধন্য করবে, আর কার 
বন্ধুত আমাকে অপমানিত করবে? 


আবার বয়সের বিষয়টিও সমানে 
সামনে রাখতে হবে। 
বামধারার লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে 
দেখতে পাই আমরা । তারা মেয়ে আর 
আ্যাফেয়ার্স করে বসে! এ কোনো 
বন্ধুত নই, বরং এটা বদমায়েশি এবং 
অসামাজিকতার পরিচায়ক । যদি 
অমুসলিম হয় তাহলে তো বন্ধুতের 
প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
৫৮:80561%245524%5548285 ৩ 
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“তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তার 
রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত 
কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে 
বিনীত হয়ে । (সূরা আল-মায়িদা: ৫৫) 
একথা বলে পয়েন্টটি শেষ করতে চাই 
যে, জীবনপথে চলার ক্ষেত্রে বন্ধুর 
ভূমিকা অনস্বীকার্য । 
৮. সময়মত বিয়ে না দেওয়া 
(আগের আলোচনার সাথে) আমাকে 
(যৌবন) নিয়ে হাশরের মাঠেও প্রশ্ন 
করা হবে। পাচ প্রশ্নের একটি হল, 
তোমার যৌবন কোথায় ধ্বংস 
করেছো? সোয়াল আসবে । উত্তর যেন 
সুন্দর আসে, তার জন্য বলছি, 
আমাকে (যৌবনকে) অপমানের গ্লানি 
থেকে নিরাপদ রেখে নিজেদের 
ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও উজ্জ্বল করার প্রতি 
ব্রতি হোন। 


৯. গৌরবোজ্জল কিছু যুবক 

আমি (যৌবন) এমন কিছু যুবক নিয়ে 
গর্ব করি, যারা তাদের যৌবনকে 
সম্মান করেছে, মর্যাদা দিয়েছে। 

তাই তারা ভবিষ্যতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের 
চেয়েও বেশি আলোকিত হয়ে আছে, 
থাকবে ইতিহাসের পাতায়। 


আল্লামা জাওযী (রহ.)-এর ওয়াজ 
মাহফিল গোটা বাগদাদকে অভিভূত ও 
মন্ত্রমুদ্ধ করে রেখেছিল। এক একটি 
ওয়াজ মাহফিলে লক্ষ পর্যন্ত লোক 
হত। দশ-পনের হাযার লোকের কম 
কোনো মাহফিলেই দেখা যেত না। 
তার হাতে তাওবাকারীদের কোনো 
সীমা-সরহদ ছিল না। পরিমাপ করে 
দেখা গেছে, বিশ হাযার ইহুদী ও 
খরষ্টান তার হাতে মুসলমান হয়েছিল 
এবং এক লক্ষের মত লোক তওবাহ 
করেছিল ।” সূত্রঃ সংখামী সাধকদের 
ইতিহাস, খ. ১, পৃ. ২৩৮) 

ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের একজন। 
তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে হাদিসের জন্য 
ভ্রমণ শুরু করেন। বুখারা থেকে মিসর 
পর্যন্ত সকল রাষ্ট্র তিনি চিরুনির ন্যায় 
আঁচড়ে ফেলেন। আবু হাতিম রাষী 
(রহ.) বলেন, আমি নয় হাযার 
মাইলের বেশি দূরত্ব পদব্বজে অতিক্রম 
করি। এরপর আমি মাইলের হিসাব 
গণনা করা ছেড়ে দিই। স্পেনের 
মুহাদ্দিস ইবনে হায়ওয়ান স্পেন, 
ইরাক, হিজায ও য়ামানের শায়খগণের 
থেকে হাদিস গ্রহণ করেন। 

মোটকথা তিনি তুজ্জা থেকে সুয়েজ 
পর্যন্ত গোটা আফিকা মহাদেশ, 
অতঃপর লোহিত সাগর পাড়ি দেন। 


(সূ: সংখামী সাধকদের ইতিহাস,খ. ১, পূ. 
৮৫) 


শায়খ মহিউদ্দিন (রহ.) বলেন, “আমি 
পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সবধরনের ব্যাখ্যা 
লিখে রাখতাম । যে কোনো অস্পষ্ট 
শব্দের অর্থ ও মর্ম, যে কোনো অস্পষ্ট 
বাক্যের বিশ্লেষণ। যে কোনো জটিল 
কঠিন শব্দের ভাষাগত ব্যবধান ও 
পার্থক্য লিখে রাখতাম ।” (সূত্র: ইলমের 


ওদ্াাহ, পৃ. ১৮২) 


তবে দুপ্শখৈর সাথেই বলতে হয়, 


যেমনিভাবে আলোকিত ভবিষ্যৎ 
হিসেবে আলোচনা করতে পারি ইবনে 


আমাদের অনেক ছাত্রভাইকে দেখা 
যায় সবক বা দরসে অমনোযোগী হয়ে 


জাওযীর কথা । তারা বর্তমানকে যত 
করেছে, তাই ভবিষ্যৎও তাদের যথেষ্ট 
সম্মান করে। 


নানা চিন্তায় বিভোর থাকতে । 
আপানাদের মাঝে যে যৌবন, তাদের 
মধ্যেও একই যৌবন ছিল। 
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তাবলীগ 
জামায়ায়াতে সঙ্কট: 
নেপথ্য কথা 


দেশের শীর্ষ আলেমদের অনুরোধ ও 
পরামর্শমুলক বার্তা উপেক্ষা করেই 
চলছে একতরফা প্রচারণা । কাকরাইলে 
জনৈক মুরব্বী শুরা ও গুরুত্বপূর্ণ 
সাথীদের মজলিসে ঘোষণা দিয়েছেন, 
বিতর্কিত সাআদ সাহেবই বর্তমানে 
তাবলীগের বিশ্ব আমির । তাকে মানাই 
এখন ওয়াজিব । একথাই সংকটের মূল 
বিষয়। এক বিবৃতিতে তাবলীগ সুরক্ষা 
কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা আবদুল 
হামিদ এসব কথা বলেন। বিবৃতিতে 
দেশের ৪০ জন আলেমের বক্তব্য 
জানার পরও এধরনের ঘোষণা দেয়ায় 
বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়, সকল 
যুগের সকল দ্বীনী কাজের মধ্যে কিছু 
না কিছু সাময়িক বিপর্যয় লক্ষ করা 
গেছে। কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের 
বর্তমানের সংকট কঠিন অবস্থায় 
উপনীত। শেষ হযরতজী হযরত 
মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব 
(রহ.)-এর ইন্তেকালের পর প্রায় ১৮ 
বছর তাবলীগের মেহনত মোটামুটি 
সুষ্ঠুভাবে চলছিল। যদিও এ সময়ে 
তাবলীগের একক কোন আমির ছিল 
না। কিন্তু হযরত মাওলানা 
জোবায়েরুল হাসান সাহেব (রহ.)-এর 
ইন্তেকালের পর কিছু অতি উৎসাহী 
ব্যক্তি নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে 
মাওলানা সাআদ সাহেবকে আমির 
ঘোষণা করে। মাওলানা সাআদ 
সাহেবও এই বিষয়ে সমর্থন করেন। 
মূলত তা থেকে তাবলীগের সংকট 
মারাআআক পর্যায় চলে যায়। ভারতের 
নিজামুদ্দীন মার্কাজের হাঙ্গামা হয়, 
পুলিশ পাহারা দিতে হয়। মাওলানা 
আহমদ লাট, মাওলানা ইবরাহীম 
দেওলা, মাওলানা ইয়াকুব এবং 
মাওলানা সাআদ সাহেবের 


ওস্তাদগণসহ শীর্ষ মুরব্বীরা সাআদ 


চেষ্টাও করা হচ্ছে না। তাকে বলা 


সাহেবকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে নিজামুদ্দীন 


হচ্ছে, তিনি যাতে নিজামুদ্দীন-এর শীর্ষ 


মারকায ছেড়ে চলে যান। পৃথিবীর 


মুরববী (যাদের মধ্যে তার শ্রদ্ধেয় 


সকল তাবলীগের সাথীদের মাওলানা 
ইবরাহীম দেওলা সাহেব ও মাওলানা 


ওস্তাদগণও আছেন)দেরকে সাথে নিয়ে 
চলেন। পাশাপাশি দারুল উলুম 


ইয়াকুব সাহেব খোলা চিঠি লিখেন 
যাতে নিজামুদ্দীন-এর সমস্যা এবং 
সমাধানের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় 


দেওবন্দ মাদরাসার সাথে সম্পর্ক রেখে 
আকাবিরদের পথে নিজেকে পরিচালিত 
করেন। এই ব্যাপারে ওনার 


ংলাদেশের ওলামাগণ নিজামুদ্দীন- 
এর শীর্ষ মুরব্বীদের চিঠি পেয়ে 


ফিকিরমন্দ হন। দরদমাখা অন্তর 


অনুসারীগণ ওনাকে বুঝানোর দরকার 
কিন্ত কাকরাইলের নাসিম সাহেব এবং 
ওয়াসিফ সাহেব সংশোধনের কোন 


নিয়ে কাকরাইল মসজিদে ছুটে যান 


পদক্ষেপ নিচ্ছেন না 


কাকরাইল কে চিঠি লিখেন । মাওলানা 
সাআদকে বার্তা পৌঁছে দিতে বলেন 


নাসিম সাহেব গত 
২০১৭ তারিখে মাগরিবের 


যাতে উনি তাবলীগের শীর্ষ মুরব্বীদের 


কাকরাইল মসজিদে ভরা মজলিসে এই 


পথে চলেন এবং তাবলীগের 


এলান করেন, মাওলানা সাআদ সাহেব 


মেহনতকে সেই পথে চালান। কিন্তু 


এখন বিশ্ব আমির । ওনাকে মেনে চলা 


সালাফি ও মওদুদি মতবাদে প্রভাবিত 


ওয়াজিব। এই ঘোষণা তাবলীগের 


মাওলানা সাআদ সাহেবের 


সংকটকে কঠিন অবস্থার দিকে ঠেলে 


অনমনীয়তার কারণে দারুল উলুম 


দেয়। যেখানে আরব, আফ্রিকা, 


দেওবন্দ মাদরাসার মাওলানা সাআদ 


পাকিস্তান ও ভারতের নিজামুদ্দীন 


সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদ ও কুরআন 


মার্কাজের শীর্ষ মুরববীগণ ওনাকে 


হাদীসের অপব্যাখ্যার ব্যাপারে কলম 


আমির স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, কারণ 


ধরেন। ওনার ব্যাপারে কঠিন অভিমত 


আমিরের ব্যাপারে কোন পরামর্শ করা 


পেশ করেন । এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 


হয়নি। কাকরাইলের শুরার সমন্বিত 


থেকে দারুল উলুমকে সত্যায়ন করে 
চিঠি আসতে থাকে । বাংলাদেশের 


কোন সিদ্ধান্তও এ ব্যাপারে হয়নি। 
সেখানে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে 


ওলামাদের থেকেও চিঠি যায় । আল্লামা 
আহমদ শফী সাহেব (দা. বা.) 


এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে এ ধরনের 
এলান সংকটকে আরো ঘনীভূত 


ব্যক্তিগতভাবে কাকরাইলের শুরাকে 
চিঠি লিখেন। ৪০/৪৫ জন শীর্ষ 


করবে । 
দুয়েকজন ব্যক্তির হঠকারিতা ও ভ্রান্ত 


আলেমও তার নেতৃত্বে পত্র লেখেন 
কাকরাইলের শুরার পক্ষ থেকে 
মাওলানা সাআদ সাহেবকে চিঠি লেখা 


মতাদর্শের ফলে বিশ্ব তাবলীগ এখন 
হুমকির মুখে । দিল্লির সাআদ সাহেবের 
বাড়াবাড়ি ও ভুল মতবাদ বিশ্বব্যাপী 


হয়। যাতে উনি বাংলাদেশে আসার 
আগে দেওবন্দ ও নিজামুদ্দীনের শীর্ষ 


তাবলীগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে 
দিচ্ছে। সাআদ সাহেবকে বিশ্বের 


মুরবীদের সাথে সমঝোতা করে 


সকল দায়িতৃশীলরা সংশোধন ও 


ফেলেন। আসলে মাওলানা সাআদ 


নীতির ওপর ফিরে আসার 


সাহেব-এর সাথে নিজামুদ্দীন 
মারকাষের শীর্ষ মুরব্বীগণের দারুল 


আল্টিমেটাম দিলেও তিনি কারো 
কথাই মানছেন না। তিনি দারুল উলুম 


উলুম দেওবন্দ এবং বাংলাদেশের 


দেওবন্দসহ ভারত, পাকিস্তান, আরব, 


ওলামায়ে কেরামের কোন ব্যক্তিগত 


আফ্রিকা ও বাংলাদেশের সকল 


ছন্দ নেই। কেউ তাকে নিজামুদ্দীনের 


আলেমের সম্মিলিত প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান 


মার্কাজ থেকে সরানোর দাবিও করছেন 


করেছেন। ইতোমধ্যে দেওবন্দ থেকে 


না। অন্য কাউকে আমির বানানোর 


তার ভ্রান্ত মতাদর্শ ও ভুল কর্মপদ্ধতির 
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ওপর বিশদ আলোচনাসহ ফতোয়া 


করেন । কিন্তু ২০১৮ সালে বাংলাদেশে 


মাওলানা সাদ এবং দেওবন্দসহ বিশ্ব 


দেয়া হয়েছে। দেওবন্দের মুহতামিম 
আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী, 


আসা সর্ট্েও তিনি বিশ্ব ইজতেমায় 
অংশ গ্রহণ করতে পারেননি । 


আলেম-ওলামাদের মাঝে দীর্ঘ দিন 
ধরে এ সংকট চলে আসছে। যা 


মাওলানা আরশাদ মাদানী, মাওলানা 
সাঈদ আহমদ পালনপুরী প্রমুখ 


মাওলানা আরশাদ মাদানি তার বক্তব্যে 


বর্তমানে কঠিন পরিস্থিতিতে গিয়ে 


জানান, “দীর্ঘ দিন ধরে তাবলিগের 


পৌছেছে। 


আলেমদের প্রতি সাআদ সাহেবের 


অনেক আলেম মাওলানা সাদের 


আর এ বিতর্কের কারণে দিল্লির 


অবজ্ঞা বিশ্ব মুসলিমের মনে চরম 


আপত্তিকর বক্তব্যগুলো দেওবন্দের 


আঘাত হেনেছে । গত হজে বিশ্ব 


আলেমদেরকে শুনিয়ে এ ব্যাপারে 


নিজামুদ্দিনের সব পুরনো ও বয়স্ক 
আলেমগণ নিজামুদ্িনের মারকাজ 


তাবলীগের মুরুব্বিরা সাআদ সাহেবের 


ফতোয়া চেয়ে আসছিলেন। কিন্তু 


হঠকারিতার জন্যই তাকে সাথে 


বিশেষ বিবেচনায় দীর্ঘ দিন ধরে 


রাখেননি । বাংলাদেশের সকল আলেম 
আল্লামা আহমদ শফী (দো. বা.)-এর 


দেওবন্দ থেকে কোনো ফতোয়া দেয়া 
হয়নি । 


নেতৃত্বে সাআদ সাহেবকে সংশোধনের 
পূর্ণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন । 


তাবলিগের চলমান 
সংকট এক মিনিটেই 
নিরসন সম্ভব 


মাওলানা সাদ কান্ধলভি। তাবলিগ 
জামায়ায়াতের প্রধান মারকাজ দিল্লির 
নিজামুদ্দিনের জিম্মাদার তিনি। তাকে 
নিয়ে সৃষ্ট চলমান দন্ব-সংকট মাত্র এক 
মিনিটের বক্তব্যেই নিরসন করা সম্ভব 
বলে মন্তব্য করেছেন দেওবন্দের 
সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা আরশাদ 


মারকাজে বক্তব্য প্রদানকালে এ কথা 
বলেন। তার এ বক্তব্য সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ভাইরাল 
হয়ে যায়। মাওলানা আরশাদ মাদানির 
এ ভিডিওটি তাবলিগের চলমান সংকট 
নিরসনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে 
মনে করছেন তাবলিগের আলেম- 
ওলামা ও সাহীগণ । 

গত কয়েক বছর ধরে মাওলানা সাদ 
কান্ধলভির কিছু আপত্তিকর বক্তব্যকে 
কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী চরম উত্তেজনা ও 
অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। 
যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে আপত্তি 
থাকা সত্তেও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত 
তাবলিগের বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণ 


মাওলানা সাদের বক্তব্যকে কেন্্র করে 
যখন তাবলিগের আলেম-ওলামা ও 
সাথীদের মধ্যে মতবিরোধ ছড়িয়ে 
পড়ে তখন দেওবন্দ থেকে মাওলানা 
হয়। 

দেওবন্দের ফতোয়া প্রদানের পর 
মাওলানা সাদের কাছ থেকে একটি 
রুজুনামা দেওবন্দে আসে । দেওবন্দ 
কর্তৃপক্ষ সে রুজুনামার ওপর এ কথা 
লিখে দেয় যে, “ভবিষ্যতে আপনি এ 
ধরনের (আপত্তিকর) বক্তব্য থেকে 
বিরত থাকবেন এবং এ বয়ান 
দ্বিতীয়বার আর পেশ করবেন না'- এ 
মর্মে দেওবন্দ আপনার রুজুনামা গ্রহণ 
করেছে। 

মাওলানা সাদের রুজুনামা ও 
দেওবন্দের শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করা 
রুজুনামার প্রতি উত্তর একজন বাহকের 
মাধ্যমে দিল্লির নিজামুদ্দিন পাঠানো 
হয়। 

ঠিক সেদিনই একটি সংবাদ আসে যে, 
মাওলানা সাদ সাহেব ওই দিন 
ফজরের পর বয়ানের তার দেয়া 
আগের বয়ানের সমর্থনে বয়ান পেশ 
করেন। 

এ সংবাদ শোনার পর দেওবন্দের 
মুহতামিম রুজুনামার উত্তর নিয়ে 
পাঠানো ব্যক্তিকে ফোন করে জানতে 
পারেন তিনি এখনো নিজামুদ্দিন 


ছেড়ে চলে গেছেন। যাদেরকে 
মাওলানা সাদ সাহেব উত্তাদ হিসেবে 
স্বীকার করেন; অথচ তাদেরকে 
ফিরিয়ে আনতেও কোনো উদ্যোগ 
গ্রহণ করেননি । 

মাওলানা আরশাদ মাদানি তাবলিগের 
লন্ডন মারকাজে ঘোষণা দেন, “দেখুন! 
আমি মনে করি, মাওলানা সাদ 
কান্ধলভি যদি মনে করেন যে এ আগুন 
নেভানো দরকার তাহলে তিনি এক 
মিনিটেই তা নেভাতে সক্ষম । তার 
জন্য দুই মিনিট লাগবে না। অথচ 
তিনি এ কথা বলে বেড়ান যে, আমাকে 
আমির না মানলে জাহান্নামে যাবে ।' 
আর বিশ্বব্যাপী সব আলেম-ওলামা ও 
তাবলিগের বিশ্ব মুরব্বিরা বলে 
আসছেন যে, তাবলিগ জামায়ায়াতকে 
শুরাভিত্তিকভাবে পরিচালনা করুন। 
যেহেত্ব তিনি তাবলিগের শুরা 
সদস্যদের একজন; তাই তিনি যদি 
বলেন, আসুন! শুরাভিত্তিক কাজ করি, 
তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। 


তিন কারণে তাবলিগ 


জামায়ায়াতের সংকট 


১. এঁতিহ্যের “শুরা' 

ভেঙে একনায়কতন্ত্ 

দাওয়াত ও তাবলিগের সংকট যেসব 
কারণে প্রকট আকার ধারণ করে, তার 
অন্যতম হলো, মাওলানা সাদ সাহেব 
সেখানে এতিহ্যবাহী শুরা ভেঙে 
আমিরতন্্ব কায়েম করেন । এ বিষয়ে 
তার একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য | 


পৌছাননি। তখন তাকে সেখান 


তিনি বলেছেন, “আল্লাহর কসম, আমি 


থেকেই দেওবন্দে ফিরে আসতে 
বলেন । 


তোমাদের আমির । যে আমাকে আমির 
মানবে না সে জাহান্নামে যাবে । 
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যদিও এ ঘটনার সূত্রপাত আরো বহু 
আগে । ১৯৬৫ সালে মাওলানা এনামুল 
হাসানকে আমির নির্বাচনের পর কিছু 
মেওয়াতি (ভারতে অবস্থিত তাবলিগের 
কেন্দ্রস্থল) ওই সময় বিরোধিতা 
করেন। তারা মাওলানা সাদের বাবা 
মাওলানা হারুনকে আমির বানানোর 
দাবি জানান। মেওয়াতিরা বেশির 
ভাগই অশিক্ষিত ও সহজ-সরল । তারা 
দাবি করেন যে তাবলিগের এ কাজ 
যেহেতু মাওলানা ইলিয়াস শুরু 
করেছেন, সুতরাং যোগ্য হোক অযোগ্য 
হোক, আমাদের এই বংশ থেকেই 
হতে হবে। পরে অবশ্য মাওলানা 
হারুন (রহ.) এনামুল হাসান (রহ.)- 
কে আমির হিসেবে মেনে নেন। কিন্তু 
১৯৯৫ সালে এনামুল হাসান (রহ.)- 
এর ইন্তেকালের পর ফিতনা অঙ্কুরিত 
হয় এবং মাওলানা জোবায়ের হাসান 
(রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তা 
প্রকাশ্যরূপ লাভ করে। ফিতনার 
আশঙ্কা মাথায় রেখেই মূলত এনামুল 
হাসান (রহ.) যোগ্য হওয়া সত্তেও 
নিজের একমাত্র ছেলে মাওলানা 
জোবায়েরুল হাসান রেহ.)-কে তার 
পরবর্তী আমির নির্বাচন না করে সারা 
বিশ্বের এই কাজ সামলানোর জন্য 
তিন দেশের যোগ্যদের সমন্বয়ে ১০ 
জনের “শুরা' (পরামর্শ বোর্ড) বানিয়ে 
যান। ওই ১০ জন সর্বপ্রথম যে 
পরামর্শসভায় বসেন, সেখানে এটাই 
সিদ্ধান্ত হয়, একক কোনো আমির নয়, 
তিনজনের ফয়সালায় নিজামুদ্দিন 
পরিচালিত হবে। আর নিজামুদ্দিনে 
বায়াত বন্ধ থাকবে । তিনজন হলেন: 
১. মাওলানা ইজহারুল হাসান, ২. 
মাওলানা জোবায়েরুল হাসান ও ৩. 
মাওলানা সাদ। এভাবেই প্রায় ১৯ 
বছর হজরতজি (রহ.)-এর বানানো 


শুরা বিশ্ব তাবলিগের কাজ পরিচালনা 


পূর্ণাঙ্গ করার প্রস্তাব দেন। দীর্ঘ 


করতে থাকে । অন্যদিকে হজরতজির 


পর্যালোচনার পর বিষয়টির গুরুত্ব 


বানানো শুরা কর্তৃক মনোনীত শুরা 


অনুধাবন করে শুরা পূর্ণাঙ্গ করার 


সদস্যরা নিজামুদ্দিনের পরিচালনাকার্য 
শুরু করার পর ১৯৯৬ সালে মাওলানা 


ফয়সালা হয়। অবশেষে ১৩ জনের 
শুরা গঠন করা হয়। কিন্তু মাওলানা 


ইজহারুল হাসান (রহ.) ইন্তেকাল 


সাদ শুরা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে 


করেন। তার ইন্তেকালের পর ওই 


ভারত ফিরে যান। যারা মাওলানা 


শূন্যপদ পুরণের জন্য বারবার চেষ্টা 


সাদকে আমির মানবেন না, তিনি 


চালানো হয়। কিন্ত মাওলানা সাদ তা 
বাস্তবায়ন করতে দেননি। ২০১৪ 


তাদের বলপ্রয়োগ করে নিজামুদ্দিন 
মারকাজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। 


সালে মাওলানা জোবায়েরুল হাসান 


নিজামুদ্দিন মারকাষের যারা মূল 


ইন্তেকাল করেন । তীর ইন্তেকালের পর 


দায়িতে ছিলেন, তারা প্রায় সবাই 


কোনো পরামর্শের ব্যবস্থা না করে 


মারকাজ ছেড়ে চলে যান, যার মধ্যে 


মাওলানা সাদ একক আধিপত্য বিস্তার 
করতে থাকেন । মেওয়াত থেকে তার 


মাওলানা সাদের শিক্ষকরাও রয়েছেন। 
একে একে সবাই দিল্লি মারকাজ ত্যাগ 


অনুসারীদের নিজামুদ্দিন মারকাজে 


করার পর এহিত্যবাহী “শুরা'ব্যবস্থা 


জড়ো করে রাখেন। তার একক 


বিলুপ্ত হয়। এর জের ধরে বিশ্বব্যাপী 


কর্তৃতে কাজ করার জন্য নিজামুদ্দিনের 
মুরব্বিদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ 
প্রয়োগ করতে থাকেন। এর ফলে 
২০১৫ সালের আগস্টে দোয়ার পর 
মোসাফাহা করাকে কেন্দ্র করে 
নিজামুদ্দিন মারকাজে প্রথম হাঙ্গামা 
হয়। অতঃপর ২৩ আগস্ট নিজামুদ্দিন 
বস্তির তাবলিগের জিম্মাদার সঙ্গীদের 
সঙ্গে মাশওয়ারার কক্ষে মাওলানা 
সাদের বাগিবতগ্তা হয়। একপর্যায়ে ওই 
মজলিসে মাওলানা সাদ নিজেকে 
আমির দাবি করেন। এতে পুরো 
বিশ্বের শান্তিপ্রিয় তাবলিগের সাথিরা 
অশান্ত হয়ে ওঠেন। এরপর কয়েকবার 
নিজামুদ্দিন মারকাযে মারধরের ঘটনা 
ঘটে । এমনকি একপর্যায়ে নিজামুদ্দিন 
মারকাজে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়, সারা 
অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতির 
ভয়াবহতা অনুধাবন করে এর আশু 


তাবলিগ জামায়ায়াত দুই ভাগে বিভক্ত 
হয়ে যায়। 


২. সাদ কান্ধলভির বিতর্কিত বক্তব্য 
বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলিগে যে 
সংকট তৈরি হয়েছে, তার অন্যতম 
কারণ হলো সাদ কান্ধলভি কুরআন- 
হাদিসবিরোধী মনগড়া বহু কথা প্রচার 
করেছেন। তার সেসব বক্তব্য থেকে 
এখানে কয়েকটি কথা তুলে ধরা 
হলো-_ মসজিদের বাইরে হেদায়েত 
নেই: সাদ কান্ধলভি বলেন, “মসজিদে 
ঈমানের আসর কায়েম করা ফরজ। 
মসজিদের বাইরে অন্য কোথাও 
হেদায়েত পাওয়া যাবে না।' সূত্রঃ 
দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া: ১৫) 

মুসা (আ.)-এর ওপর অপবাদ: সাদ 
সাহেব বলেন, "মুসা আলাইহিস 


সমাধানকল্লে নিজামুদিন মারকাজ, 


সালাম নিজের জাতির মধ্যে 


দারুল উলুম দেওবন্দ ও বিশ্বের অন্য 
মুরব্বিরা উদ্যোগী হন। অতঃপর 
২০১৫ সালের নভেম্বরে রায়বেন্ড 
ইজতেমায় একত্রিত হয়ে নিজামুদ্দিনের 
মুরব্বিরা মারকাজের সার্বিক পরিস্থিতি 
তুলে ধরেন এবং হজরতজি ইনামুল 
হাসান (রহ.) কর্তৃক গঠিত শুরাকে 


দাওয়াতের কাজ ছেড়ে আল্লাহ 
তাআলার সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে 
নির্জনবাসে চলে গিয়েছিলেন। যার 
ফলে পাঁচ লাখ ৮৮ হাজার বনি 
ইসরাইল গোমরাহ হয়ে যায় (মুরতাদ 
হয়ে যায়) ।* (সূত্র: দারুল উলূম দেওবন্দের 
ফতোয়া: ১৮) 
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তাবলিগের ৬ নম্বরই প্রকৃত ইসলাম: 
সাদ সাহেব বলেন, “যে ব্যক্তি এই ৬ 
নম্বরকে পূর্ণ দীন মনে করে না, সে 


নিজামুদ্দিন থেকে বিচ্ছিনি হলে 
ধর্মত্যাগের গুনাহ হবে: তিনি বলেন, 
“সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) ঈমান 


হলো ওই ব্যবসায়ীর মতো, যে নিজেই 
নিজের দধিকে টক বলে বেড়ায় । এমন 
ব্যবসায়ী কখনো সফল হতে পারে 


না।” (সূত্র: দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া; 
১৭) 


হেদায়েত আল্লাহর হাতে নেই: সাদ 
আল্লাহর হাতেই থেকে থাকে, তাহলে 
তিনি কেন নবীদের প্রেরণ করেছেন!" 
তার এই বক্তব্য কুরআনের সুরা 
কাসাসের ৫৬ নম্বর আয়াতসহ বহু 
আয়াতবিরোধী । 


ক্যামেরা মোবাইল পকেটে থাকলে 
নামায হবে নাঃ তিনি বলেন, “আমার 
মতে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল পকেটে 
রেখে নামায পড়লে নামায হবে না। 
ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল থেকে দেখে 
দেখে কুরআন শোনা ও পড়া হারাম। 
এতে কুরআনের অবমাননা হয়। এর 


আনয়নের পর মদিনা থেকে ফিরে 
নিজের এলাকায় যাওয়াকে ইরতিদাদ 
তথা ধর্মত্যাগ মনে করতেন। কাজেই 
নিজামুদ্দিন মারকাজ (তাবলিগের মূল 
কেন্দ্র) থেকে বিচ্ছিনন হওয়াকে সাধারণ 
বিষয় মনে করো না।” (সূত্র: অব্যাহত 
বিভ্রান্তিকর বয়ান, পৃ. ২৫) 

আসহাবে কাহফের সঙ্গী কুকুর ছিল 
না: তিনি বলেন, “আসহাবে কাহফের 
সঙ্গী জন্তটি কুকুর ছিল না; বাঘ ছিল ।' 
(সূত্র: অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান, পৃ. ৪৯) 
তার এ বক্তব্য পবিত্র কুরআনের সুরা 
কাহফের ১৮ নম্বর আয়াতবিরোধী । 


নিজামুদ্দিন পৃথিবীর অন্যতম পবিত্র 
স্থান: তিনি বলেন, “এই স্থানটির 
(নিজামুদ্দিন) সম্মান করো। সমগ্র 
পৃথিবীর অবস্থা হলো এমন যে মক্কা- 
মদিনার পরে যদি এমন কোনো 
সম্মানিত জায়গা থাকে, যে জায়গাকে 


কারণে কোনো সওয়াব হবে না। 


আদর্শ মনে করতে হয়, যে জায়গার 


যেসব আলেম তা বৈধ হওয়ার 


ফতোয়া দেন, তারা উলামায়ে সু 
(সূত্র: দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া: ১৬) 


না বুঝে কুরআন পড়লে লাভ নেই: 
তিনি বলেন, কুরআন বুঝে পড়া 
প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ওয়াজিব । না 
বুঝে কুরআন পড়ার কারণে কোনো 
লাভ হবে না। এমন লোকের ওয়াজিব 


তরকের গুনাহ হবে ।* (সূত্র: দারুল উলুম 
দেওবন্দের ফতোয়া: ১৭) 

তার এই বক্তব্য মওদুদির বক্তব্যের 
প্রতিধ্বনি । 


তিনি বলেন, “বিনিময় নিয়ে কুরআনে 
কারিম পড়া নোংরা নারীর বিনিময়ের 
মতো। নোতরা নারী তার আগে 
জান্নাতে যাবে ।' সূত্র: দারুল উলুম 


দেওবন্দের ফতোয়া: ১৬) 


অনুসরণ করতে হয়, যে জায়গাকে 
মহান মনে করতে হয়, তাহলে সেটি 
হলো এই নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালি 
মসজিদ । 


গুরুত্বপূর্ণ: তিনি বলেন, “মুমিন 
যেভাবে গুরুতর সঙ্গে নামায আদায় 
করে, গুরুতের সঙ্গে মাশওয়ারায় 
(পরামর্শ) উপস্থিত থাকা এর চেয়েও 
অধিক জরুরি ।” (সূত্র: অব্যাহত বিভ্রান্তিকর 
বয়ান, পৃ. ৯) 

তাবলিগের বাইরের কিতাব পড়া যাবে 
না: তিনি বলেন, “আমাদের কাজের 
(তাবলিগ) সঙ্গে লেগে থাকতে হবে 
এবং মাওলানা ইলিয়াছ ও মাওলানা 
ইউসুফ সাহেবের কিতাব পড়বে, অন্য 
কোনো কিতাব পড়বে না।” 


নাঃ তিনি বলেন, “সকাল সকাল 
কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করা এবং 
নফল নামায পড়ার একটা অর্থ বুঝে 
আসে । কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ জিকির 
করে কী অর্জন হয়? কিছুই হয় না।" 

বি. দ্র. এসব বিষয়ে দলিল ও 
প্রমাণসহ বিস্তারিত জানতে পড়ুন 
লেখকের তাবলিগ সিরিজের বইগুলো । 
বিশেষত পড়ুন লেখকের অনুদিত গ্রন্থ 
মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে 


আলেমদের দ্বিমত কেন গ্রন্থটি । 
মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা, এপ্রিল 
২০১৮ বইটি প্রকাশ করেছে। 


৩. তাবলিগের কাঠামো পরিবর্তন 
তাবলিগ জামায়াতের সংকট ঘনীভূত 
হওয়ার আরো একটি কারণ হলো, 
সাদ সাহেব শত বছরের এঁতিহ্যবাহী 
তাবলিগের মূল কাঠামোতে মনগড়া ও 
অনর্থক পরিবর্তন এনেছেন। প্রথমেই 
তিনি নিজেকে সমগ্র উম্মতের “আমির' 
বলে দাবি করেন। অথচ কোনো 
পরামর্শসভায় তাকে আমির বানানো 
হয়নি। বিশেষ বাহিনীর মাধ্যমে তিনি 
নিজামুদ্দিন দখল করেন। তার 
ওত্তাদসহ সব আলেমকে সেখান থেকে 
আলেমদের শরীর থেকে রক্ত ঝরাতেও 
কসুর করেননি । (সুরঃ দাওয়াত ও 
দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৩) 

তাবলিগ জামায়ায়াতের স্বপ্রদ্রষ্টা 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.), মাওলানা 
ইউসুফ (রহ.) এবং মাওলানা এনামুল 
হাসান (রহ.)-এর পদ্ধতির বাইরে 
তিনি নানা রকম তত্র ও বয়ান উপস্থিত 
করেন। পরামর্শের উদ্দেশ্য, তালিমের 
উদ্দেশ্য, ছয় সিফত ইত্যাদিতে তিনি 
এত কালের বর্ণনা বাদ দিয়ে নিজের 
থেকে নতুন নতুন জিনিস হাজির 
করেন। ১৯২০ সাল থেকে চলে আসা 
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তাবলিগের ছয় মূলনীতির ব্যাখ্যা ছিল 
এক ধরনের । (দেখুন: ড. মুহাম্মদ আবদুল 
হাননানের কলাম, তাবলিগ জামায়ায়াতের ছয় 
মূলনীতি, দৈনিক কালের কণ্ঠ: ১৩-০১- 
২০১৭) 


কিন্ত সাদ এসে এই মূলনীতি বদলে 


এ 

পরামর্শসভার পদ্ধতি ছিল, যা 
একেবারে চূড়া থেকে তৃণমূল পর্যন্ত 
ছিল, তা-ও তিনি বাদ দিয়ে দেন। 
ধীরে ধীরে সাদ সাহেব তাবলিগ 
জামায়ায়াতে ব্যাপক বিকৃতি ঘটাতে 
থাকেন। যেমন-_ দৈনন্দিনের 
মেহনতের মধ্যে দাওয়াত, তালিম ও 
ইসতিকবাল (পরবর্তী সময় নাম রাখা 
হয় “মসজিদ আবাদির মেহনত) 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে উমুমি 
গাশতের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে; 
অথচ এই উমুমি গাশতই ছিল 
তাবলিগের মেরুদণ্ড। এর ফলে এই 
মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সমাজের বিশেষ 
লোকদের মধ্যে মেহনত করাকে 
“তবাকাতি মেহনত, নাম দিয়ে এই 
মেহনতের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ 


করা হয়। ফলে উম্মতের বিশেষ শেণি 
এই মেহনত থেকে মাহরুম হয়ে যায় । 


আলাপ-আলোচনাও করেননি! 
এত কিছু করেই তিনি থেমে যাননি । 


মাসতুরাতের তালিমের মধ্যে পাঁচটি 
বিষয় যুক্ত করা হয়। বিদেশি 
দেশগ্তলোতে চার মাসের পরিবর্তে পাঁচ 
মাসের তারতিব বানিয়ে দেওয়া হয় । 

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে মাওলানা 
ইজহারুল হাসান সাহেবের ইন্তিকালের 
পর সাদ সাহেব নিজামুদ্দিনের 
কোষাগারও হাতের মুঠোয় নিয়ে নেন । 
আয়-ব্যয়ের নিয়মমাফিক কোনো 
হিসাব-নিকাশ এখন আর তৈরি হয় 
না। এমনকি মজলিসে আমেলার 
সামনেও কোনো বিবরণী উপস্থাপন 
করা হয়না। 
আরেকটি নতুন কাজ হলো, 
ফাজায়েলের কিতাবগুলোর তালিম বাদ 
দিয়ে মুনতাখাব হাদিসকে গুরুতৃ 
দেওয়া হয়। অথচ কোনো সুরাই 
কখনো এ কিতাবকে জামায়ায়াতের 
সিদ্ধান্তকৃত নিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেনি । 
উপরন্ত এ কিতাবকে মাওলানা মুহাম্মদ 
ইউসুফ (রহ.)-এর 'চয়ন-নির্বাচন' 
বলা হচ্ছে। বাস্তবতা হলো, এ বইয়ের 
হস্তলিপি বা পাঙ্ুলিপি আজ পর্যন্ত কেউ 
দেখেনি । কারো সঙ্গে এ নিয়ে তিনি 


তিনি বদলে দেন নামাজের কাঠামোও! 
নিজামুদ্দিন মসজিদের এই জায়নামাজে 
তার পরদাদা, দাদা ও পিতা; এমনকি 
নানাদের মতো ব্যক্তিদের যে পদ্ধতিতে 
পড়িয়েছেন, এখানে-সেখানে বড় দাগে 
পরিবর্তন করেন এভাবে যে কাওমা 
(রুকু থেকে উঠে দীড়ানো অবস্থায়) ও 
জলসায় (দুই সিজদার মাঝখানে বসা 
অবস্থায়) সেই এমন সব দোয়া পাঠ 
করা শুরু করে দেন, যা হানাফি 
মাজহাব অনুসারে ফরজ নামাজে নয়; 
শুধু নফল নামাজে পড়া যাবে । এমন 
পরিবর্তনে গোটা জামায়ায়াত বিস্মিত 
হয়; কিন্তু কেউ “উফ' বলার সাহস 
পায়নি। একজন এ ব্যাপারে কারণ 
জানতে চাইলে তিনি জবাব দেন, 
“আমি মুহাম্মাদ । আমি সুনাহ অনুসরণ 
করি। এভাবেই তিনি তাবলিগ ও 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃতিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জানুয়ারি'১৯ 


আত্তান্তহীদ্‌ ১৭ 


ধর্ম।_-।দ।রশশ।ন 
রিযিক বৃদ্ধি ও 
ধনী হওয়ার এক 
পরীক্ষিত আমল 


হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা 
করেন এক সময় জনৈক ব্যাক্তি হুযুরে 
আকরাম (সা.)-এর খেদমতে এসে 
আমাকে পরিত্যাগ করেছে এবং আমি 
রিক্ত হস্তে অভাব গ্রস্থ এবং অক্ষম হয়ে 
পড়েছি। আমার পরিত্রাণের কোন 
উপায় আছে কি? এর জবাবে হুযুর 
(সা.) বললেন তুমি কোথায় আছো? 
(ইহলোকে না পরলোকে) সালাতে 
মালায়েকা (ফেরেশতাগণের দুআ) 
এবং তাসবীহে খালায়েক যার 
বদৌলতে ফেরেশতাগণ কে রিযিক 
প্রদান করা হয় তা তোমার কাছ থেকে 
কোথায় গেল? 

যে দুআ ও প্রার্থনার বরকতে 
ফেরেশতাকুল এবং মানবজাতি স্ব স্ব 
জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তা কি তুমি 
জানোনা? 

সে ব্যক্তি আরয করিলো সেই দুআ 
কি? হুযুর (সা.) বললেন, 

না এ ০০০ ৪৮ এ তন 


অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা 
বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসাগীতির 
সাথে তাকে স্মরণ করছি, মহান 
আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি 
এবং তার প্রশংসা বর্ণনার সাথে আল্লাহ 
তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। 
এই দুআ প্রত্যহ ফজরের নামাযের 
আগে কিংবা পরে একশত বার করে 
পড়তে হবে, হেটে হেটে বা এদিক 
না, এক যায়গাতে বসে পড়তে হবে। 
তাহলে সংসার, দুনিয়া আপনা আপনি 
আপনার দিকে ফিরবে, অর্থাৎ দুনিয়া 


আপনার কাছে হেয় ও লাঞ্ছিত অবস্থায় আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের সব 


ধরা দেবে এবং এতভিন্ন আল্লাহ কল্যাণসমূহ লাভ করে 
তাআলার এর এক একটি শব্দ হতে মহাসৌভাগ্যশালী হতে পারি। 


এক একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করে 
কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাসবীহ পাঠে 
নিযুক্ত করে দিবেন এবং তার সমুদয় 
সওয়াব আপনি পাবেন। 

অতঃপর লোকটি চলে গেল এবং 
দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফিরে এলো না। 

এরপর একদিন এসে আরজ করল, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়া আমার 
কাছে এত বেশি পরিমাণে এসেছে যে 
তাকে কোথায় রাখবো আমি জানি না। 
এ মূল দুআর সাথে বুযুর্গগণ ১৮ 
1:৯4 (| 48188 এই তাসবীহটি ও 
পাঠ করেছেন। 

কারণ হাদীসে পাকের মধ্যে আছে এটি 
সকল গোনাহের মাগফিরাতের এবং 
রিযিক বৃদ্ধির সহায়ক হবে। এর মূল 
বক্তব্য হচ্ছে এস্তেগফার । 

বলাবাহুল্য গোনাহের কারনেই মানুষের 
রিঘিকে সংকীর্ণতা এবং সকল প্রকার 
দুঃখ কষ্ট বালা মুসিবত ও পেরেশানীর 
কারন ঘটে। 

এই দুআর অনেক বরকত ও ফজিলত 
হাদীসের বহু কিতাবে বর্ণনা করা 


আছে। 

এই দোআ বুখারী শরীফের সর্বশেষ 
হাদীসটির মূল অংশ ও বটে যার 
ফযীলত ফাযায়েলে যিকিরের মধ্যে 
বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
এই দুআ নিয়মিত করার দ্বারা সংসারে 
কোন অভাব অনটন থাকতেই পারে না 
এটা একটা মহামূল্যবান বহু পরীক্ষিত 
দুআ ও আমাল যার সমূহ কল্যাণ ও 
বরকত যুগ যুগ ধরে আল্লাহ পাকের 
অসংখ্য, অগণিত বান্দাগণ লাভ করে 
আসতেছে। 

তাই আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ 
থাকবে ফযরের নামাযটা পড়বেন এবং 
এই দুআ একশত বারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ না রেখে বরং উঠতে, বসতে, 
করবেন, যেন নেক আমাল দ্বারা 


জ্ঞানপিয়াসী 
জাবের আজিজ 

হৃদয় আমার প্রণয়-খামার 
ছাত্ররা সব বাধন হারায় 
জ্ঞান তলবে মরে। 


থাকবো আমি তাদের সাথে 
কিতাব ও বই-মাঝে, 
মাবুদ তুমি তাওফিক দাও 
জ্ঞান তলবের কাজে । 


হৃদয় আমার দীক্ষিত হোক 
ইলমেরই দেশে, 

কিতাব আমি,পড়বো সদা 
প্রেমাস্পদের বেশে। 


আগ্রহ আর উদ্দীপনা 
হৃদয়টা পাক বেশ, 
রয়ে ডোবে জ্ঞানের মাঝে 
জীবন হবে শেষ । 


চাই না হতে বিস্তবান, 
জীবন আমার জ্ঞ্যানের সাথে 
থাকুক সদা বিদ্যমান । 


বলছেন আমার প্রিয় নবী 
ইলমে যে প্রোথিত, 
করেন তাকে মহান প্রভূ 
স্বর্গ-পথে চালিত । 


দোয়া করেন তাদের জন্য 
পৃথিবীর সব মানুষও, 
শুধু তানয় দোয়া করেন 
জলগর্ভের মৎস্যও। 


জানুয়ারি'১৯ ___________'কঁু। আত্তার্তহীদ ১৮ 
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মৃত্যুর পরও যে 
আমলের 


প্রতিদান বন্ধ 
হয়না 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “প্রত্যেক 
প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে 
হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন 


দুনিয়ায় ভোগ বিলাসী, লোভ-লালসার 


পরকালে এ সম্পদ তার জন্য মহা 


জীবন পরিত্যাগ করে পরকালের 


বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে । তাই 


কল্যাণ লাভের জন্য সচেষ্ট থাকতে 


হবে। 
প্রিয়নবী (সা.) হাদিসে পাকে ইরশাদ 


হালাল ও বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন 
করা আবশ্যক । 
এ কারণেই প্রিয়নবী (সা.) অন্য 


করেন, “মানুষের জীবনে এমন তিনটি 
কাজ রয়েছে। যা শুধু জীবিত থাকা 


মৃত্যুর পরও বান্দা এর উপকারিতা 
লাভ করবে । 

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দুনিয়ার জীবনের সব 
আয়োজন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্ত তিনটি 
কাজ মানুষের কল্যাণে মৃত্যুর পরও 
সঙ্গী হবে । যার প্রমাণ বিশ্বনবি (সো.)- 
এর হাদিস: 


পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর 
যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে 
এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, 
তার কার্ষসিদ্ধি ঘটবে । আর পার্থিব 
জীবন ধোকা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ 
নয় ।* সুরা আল-ইমরান: ১৮৫) 

“জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা 
ভবে' এ পঙ্ক্তিটি ইন্লখিত আয়াতে 
আল্লাহ তাআলার ঘোষণারই অংশ। 
তিনি বলেন, পৃথিবীর সব জানদারকেই 
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর 
মাধ্যমেই মানুষের দুনিয়ার জীবনের 
সব আয়োজন বন্ধ হবে । 

দুনিয়ার জীবনে মানুষ ছোট থেকে বড় 
যে কাজই করুন না কেন, তা হোক 
নিজের জন্য বা অন্যের জন্যঃ যে 
কাজই করুন না কেন, পরকালে কর্ম 
অনুযায়ী তার পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত 
হবে। 

যারা দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ 
করবে, মহান আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দুরে 
রাখবে; শুধু তাই নয়, তাদেরকে 
চিরস্থায়ী শান্তির স্থান জান্নাত উপহার 
দেবেন। তারা তাদের কর্মের সুফল 
বহন করবে। এটা মহান প্রভুর 
ঘোষণা । 
অতঃপর আল্লাহ বলেন, জেনে রেখো! 
দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ধোকা আর 
প্রতারণা ছাড়া বৈ কিছু নয়। অর্থাৎ 


হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাষি.) 
বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তিকে 
অনুসরণ করে থাকে । দুটি ফিরে 
আসে, আর একটি তার (মৃত ব্যক্তির) 
সঙ্গে থেকে যায় । জিনিস তিনটি হলো 
তার পরিবার; তার ধন-সম্পদ ও তার 
আমলনামা ৷ এর মধ্যে পরিবার ও ধন- 
সম্পদ ফিরে আসে । তার সঙ্গে শুধুমাত্র 
আমলনামাই থেকে যায়। (বুখারি ও 
মুসলিম) 


যেহেতু মানুষের মৃত্যুর পর পরিবার, 
ধনসম্পদ ও আমলনামা মৃত ব্যক্তিকে 
অনুসরণ করবে । আমলনামা সঙ্গে 
থাকবে আর পরিবার ও ধনসম্পদ 
কবরে যাবে না। সেহেতু মানুষের 
উচিত তার জীবদ্দশায় পরিবার 
প্রতিপালনে ধর্মীয় অনুভূতি ও 
দায়িতৃশীল ভূমিকা পালনা করা। 
পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে পরকালের 
জবাবদিহিতার মানসিকতা সম্পন্ন 
লোক হিসেবে তৈরি করা । তাকওয়া ও 
দীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের 
ব্যবস্থা করা। তবেই পরিবারের পক্ষ 
থেকে মৃত্যুর পরও প্রতিফল পাওয়ার 
আশা করা যায়। 

আবার দুনিয়ার জীবনে ধনসম্পদ 
অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যায় ও পরের হক 
গ্রাস করা থেকে বিরত থাকা । কারণ 
অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থ মানুষের 
মৃত্যুর কোনো কাজে আসবে না, বরং 


অবস্থায়ই কল্যাণমূলক কাজ নয় বরং 


হাদিসে মানুষকে সতর্ক করতেই 
উল্লেখ করেছেন, 

হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) প্রিয়নবী 
(সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, “যখন 
মানুষ মারা যায়, তিনটি কাজ ছাড়া 
মানুষের আমলের দরজা বন্ধ হয়ে 
যায়। 
প্রথমটি হলো অর্জিত ধন-সম্পদ থেকে 
সাদকা করা, যে দানের সাওয়াব 
অবিরাম দানকারী মৃতবক্তির আমল 
নামায় পৌঁছবে । 

দ্বিতীয়টি হলো এমন জ্ঞান অর্জন করা; 
যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে । আর 
তৃতীয়টি হলো এমন নেক সন্তান রেখে 
যাওয়া; যে সন্তান মৃত্যুর পর 
মৃতব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা 
করবে । (মুসলিম) 

পরিশেষে... এ দুনিয়া মানুষের 
চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। দুনিয়া হচ্ছে 
আখিরাতের শস্যক্ষেত্র ৷ তাই দুনিয়াতে 
পরিবার প্রতিপালনের পাশাপাশি ধন- 
সম্পদ অর্জন করে পরকালের পাথেয় 
আমল অর্জন করা একান্ত কর্তব্য। এ 
আমলই হলো মানুষের শেষ সম্বল। 
সুতরাং পরিবারকে দিতে হবে সঠিক 
শিক্ষা ও পথের সন্ধান। ধন-সম্পদ 
অর্জন করতে হবে হালাল উপায়ে। 
তাহলে এ পরিবার এবং ধন-সম্পদ 
কিয়ামাত পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির উপকারে 
আসবে। মৃত ব্যক্তির পরকালীন 
জিন্দেগির জন্য আমলে পরিণত হবে । 
মানুষের পরকালীন জীবনের সফলতায় 
এ জিনিসগুলোর চিন্তা ও অনুভূতি 
যথেষ্ট । 

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে 
কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক পরিবার 
প্রতিপালন এবং ধন-সম্পদ অর্জন করে 
পরকালের চিরস্থায়ী সম্পদ আমল 
অর্জনের তাওফিক দান করুন। 
আমিন। 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011690081158)210811.0017, পেইজলিংক: 00.00100/19191010195/.0968 


আকীদা-বিশ্বাস 
সমস্যা: আমরা জানি, নবী-রাসূল ও 
ফেরেশতাগণের মধ্য থেকে কারো নাম 
উচ্চারণ করলে নামের শেষে 


জন্য প্রার্থনা করে। অনেক সময় দূর 
থেকেও বিভিন্ন পীর সাহেবের নাম 
ধরে এধরণের প্রার্থনা করতে দেখা 
যায়। সম্মানিত মুফতিয়ানে কেরামের 


আলাইহিস সালাম বলতে হয়। তবে 


নিকট আমি জানতে চাই যে, হক্কানী 


ইমাম মাহদি যিনি নবীও নন রাসূলও 


পীর হোক বা ভগ্ু-গীর কারো কাছে 


নন, সাধরণত মানুষ তার নামের 


সমস্যার সমাধান বা বিপদ থেকে 


শেষেও আলাইহিস সালাম বলে 


উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করা জায়েয 


থাকে । এক্ষেত্রে আমার জানার বিষয় 
হলো, ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম 
বলা যাবে কি না? জানালে উপকৃত 
হবো । 


মু. হারুন 
বরিশাল 


শরয়ী সমাধান: যেহেতু এটা নবী- 


আছে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন। 
আবদুল হামিদ 
শাহ জালাল, সিলেট 
শরয়ী সমাধান: মহান আল্লাহ ব্যতীত 
অন্য কারো নিকট (হক্কানী পীর হোক 
বা ভণ্ড পীর) উদ্দেশ্য পূরণ ও 
সাহায্যের প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ । যদি 


রাসূল ও ফেরেশতাগণের জন্য আওলিয়ায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় এবং উক্ত পুরণকারী, বিপদ-আপদ থেকে 
বাক্যটি যেহেতু সাধারণত নবী-রাসূল মুক্তিদানকারী এবং দূর থেকে 
বা ফেরেশতা হওয়ার প্রমাণ বহন করে প্রার্থনাকে শ্রবণকারী মনে করে 


বিধায় পৃথকভাবে ইমাম মাহদি 


এধরনের প্রার্থনা করা হয়, তখন 


আলাইহিস-সালাম না বলাই ভালো 


এধরণের আকীদা-বিশ্বাস ইসলামী 


যাতে সাধারণ জনগণ তীকে নবী- 


শিক্ষার পরিপন্থী এবং শিরকের 


রাসূল বা ফেরেশতা ধারণা করে না 
বসে। শামী: ৬/৩৯৬, খায়রুল ফাতাওয়া: 
১/১8৭, আহসানুল ফাতাওয়া: ১/২০১ 

সমস্যা: আমাদের দেশে বিশেষ করে 
যেসব মানুষ ধর্মীয় জ্ঞান রাখে না 


অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং কবরবাসীর নিকট 
প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকা 
আবশ্যক । শামী: ২/৪৩৯, আল-বাহরুর 
রায়েক: ২/২৯৮, মাহমুদিয়াং ৩/১১৯ 


সমস্যা: যদি কোন ব্যক্তি রাসূল (সা.) 


তাদের অনেককেই দেখা যায়, যখন 
তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় স্ব স্ব 
আস্থা অনুসারে বিভিন্ন মাযারে গিয়ে 
মৃত বা জীবিত অলী থেকে সমস্যার 


সম্পর্কে কটুক্তি বা অবমাননামূলক 
কথা বলে, তখন তার ঈমান এবং 
বিয়েবন্ধন বহাল থাকবে কি? যদি না 
থাকে তখন তার জন্য করণীয় কি? 


সমাধান এবং বিপদ থেকে উত্তরণের 
জানুয়ারি*১৯ 
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মু. হাসান মাহমুদ 
বসুন্ধরা, ঢাকা 

শরয়ী সমাধান: রাসূল সম্পর্কে যদি 
কোন লোক কটুক্তি বা অসম্মানজনক 
কোন কথা বলে তাহলে তার ঈমান 
চলে যাবে এবং বিবাহিত হলে তার 
বিয়েবন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। তাকে 
নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি 
তাওবা করতে হবে এবং বিয়েকে 
নবায়ন করতে হবে। শামী: ৩৪০১, 
ফাতাওয়া দারুল উলৃম: ১২/৩৩৮ 
সমস্যা: আমাদের দেশের মাযারসমূহে 
সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বার্ষিক যে 
সমস্ত ওরশ অনুষ্ঠিত হয় সেই 
ওরশসমূহে অংশগ্রহণ করা যাবে কি? 
এবং ইসলামের সোনালি যুগে 
এধরণের ওরশের প্রথা ছিল কি না? 
জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন । 


য়া, চাদপুর 
শরয়ী সমাধান: আমাদের দেশের 
মাযারসমূহে যেসব ওরশ অনুষ্ঠিত হয়ে 
থাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বিদ'আত 
ও নাজায়েয এবং ইসলামের সোনালি 
যুগে এধরণের ওরশের প্রথা ছিল না; 
বরং স্বয়ং নবী করীম (সা.) 
ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর মাযারে অনুষ্ঠান 
করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। 
সুতরাং ওইসব ওরশে অংশগ্রহণ করা 
সম্পূর্ণ নাজায়েয । তিরমীবী: ৩২০, 
মাহমুদিয়া: ১/২১৬, কিতাবুন নাওয়াষেল: 


১/৬৬৫ 
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তাহারাত-পবিভ্রতা 


মিসকাল- €মাশান ৪.৮৬ গ্রাম। 


সমস্যা: আমার শরীরে বিষাক্ত ফোঁড়া 
ওঠার কারণে অযু করার সময় এই 
ংশ পানি দিয়ে ধোয়া সম্ভব নয়। 


তরল নাপাকির বর্তমান পরিমাপ: ১.১ 
ইঞ্চি ২.৭৫ সেন্টিমিটার নাজাসাতে 
খফীফা কাপড়ে বা শরীরের যে অং 


এমনকি তার ওপর কোন ব্যান্ডেজ 
লাগানো ও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় 
অযু করার সময় করণীয় কি? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মাহফুজুর রহমান 
র , মুন্সিগঞ্জ 
শরয়ী সমাধান: শরীরের যে অংশে 
ফৌড়া ওঠেছে, সে অংশকে যদি পানি 
দ্বারা ধোয়াতে ক্ষতি হয়, তখন সে 
ংশের ওপর পানি দ্বারা মাসেহ 
করবে। যদি তাও সম্ভব না হয় সে 
শের ওপর ব্যান্ডেজ রেখে তার 
ওপর মাছেহ করবে । যদি তাও সম্ভব 
না হয় তখন তার আশ-পাশ ধৌত 
করবে। ফোঁড়ার অংশটা ধোয়া এবং 
মাসেহ করা কোনটা আবশ্যক নয়। 
সূরা বাকারা ১৮৫, মিসকাত শরীফ ১/৫৫, 
আল-মুহীতুল বুরহানী: ১/৩৫, ফতওয়ায়ে 
কাষীখান: ১/২৯, রাদ্ুলমুহতার: ১/২১৭ 
সমস্যা: বিনীত নিবেদন এই যে, 
নাজাসাতে গলীযা এবং খফীফা 
কতটুকু পরিমাণ কাপড়ে বা শরীরে 
লাগা অবস্থায় নামায পড়া যায়। 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মু. মারুফ 
চন্দনাইশ, চ্রগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: সাধারণত নাপাকী দুই 
প্রকার ১. গলীযা অর্থাৎ বিধান গত 
দিক থেকে যার হুকুম কঠোর। ২. 
খফীফা অর্থাৎ বিধানগত দিক থেকে 


নাজাসাতে 
পরিমাণ থেকে বেশি কাপড়ে বা শরীরে 
লাগা অবস্থায় নামায পড়া যাবে না। 
এক দেরহামের কম হলে তা নিয়ে 
নামায পড়া যাবে । তবে ধুয়ে নেওয়া 
উত্তম। এক দেরহাম পরিমাণ গা 
নাপাকির বর্তমান পরিমাপ ১ 
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লাগে তার এক চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে 
কম হলে নামায পড়া যাবে। মাবসুতে 
জারাখসী: ১/১৭৫, হিদায়া ১/৭৪, আল- 
বাহরুর রায়েক ১/২২৮, আন নাহরুল ফায়েক 
১/১৪২ 
সমস্যাঃং চামড়ার মৌজা যদি এ 
পরিমাণ পাতলা হয়, যা চেইন 
লাগানো ছাড়া পায়ের সাথে লেগে 
থাকে না। অযুর মধ্যে এরকম মৌজার 
উপর মাসেহ করা জায়েয হবে কি? 
বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 

আবু হানিফ 

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত মৌজার 
উপর মাসেহ করা জায়েয । কেননা, 
মুতাওয়াতির তথা অবিচ্ছেদ্য সুত্রে 
বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং 
মৌজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার 
জন্য যে তিনটি শর্ত রয়েছে তা এখানে 
পাওয়া যায়। সহীহুল বুখারী ১/৩৩, 
সহীহুল মুসলিম ১/১৩৩, হিদায়া 


১/৬১, আনহুর: 
১/৬৬কিফায়াতুল মুফতি ১/১৮৮ 
নাওয়াজেল ৩/১৩৩ 


সমস্যা একজন মহিলার বাচ্চা প্রসব 
হওয়ার পর অবিরাম বিশদিন রক্ত 
আসে । এরপর ষোল দিন পর্যন্ত কোন 
রক্ত দেখা যায়নি। যষোলদিন পর 
পুনরায় রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে দশ 
দিন পর্যন্ত অবিরাম রক্ত দেখা যায়। 
উক্ত মহিলার কয়দিন তুহুর বা 
পবিভ্রতার দিন? এবং কয়দিন নেফাস? 
এবং কয়দিন মসিক (খতুত্রাব) 
হিসেবে গণ্য হবে? 


মারিয়া খাতুন 
ঠাকুরগাও 


শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত অবস্থায় সে 
মহিলার যদি ইতঃপূর্বেও বাচ্চা প্রসব 
হয়ে থাকে এবং তখনকার নেফাসের 
সময় তার মনে থাকে তাহলে সে 
অনুযায়ী নেফাস গণ্য হবে, বাকিটা 
ইস্তেহাযা তথা রোগজনিত রক্তক্ষরণ 
বলে গণ্য করা হবে। আর যদি সে 
মহিলার এটা প্রথম বাচ্চা হয় তখন 
চল্লিশদিন নেফাস হিসেবে গণ্য হবে 
এবং বাকি ছয় দিন ইস্তেহাযা বা 


রোগজনিত রক্তক্ষরণ বলে গণ্য হবে। 
জামেউত তিরমিযী ১/৩৬ তাতার খানিয়াঃ 
১/৫৩৯, মাজমাউল আনহুর: ২৮ আল- 
বিনায়া: ১/৫৫৭, 


সালাত-নামায 
সমস্যাঃ মহিলাদের নামাযের ক্ষেত্রে 
সতরের পরিমাণ কতটুকু? বিশেষ করে 
তাদের মাথার চুল যদি অধিক লম্বা হয় 
তখন সবগুলো ঢাকা কি ফরয? এ 
ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


আবদুস সুবহান 
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা 

শরয়ী সমাধান: মহিলাদের জন্য 
মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কজি এবং 
দু'পায়ের পাতা থেকে টাখনু পর্যন্ত 
নামাযে ঢাকা ফরয নয়; আর বাকি 
অংশ ঢাকা ফরয এবং চুল ঢাকাও 
ফরয । তবে, চুল অধিক লম্বা হলে 
পুরোটাই সতরের অন্তর্ভুক্ত কি না? 
এব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য থাকলেও 
আমাদের হানাফী মাযহাবের 
নির্ভরযোগ্য মত হলো, তাও সতরের 
অন্তর্ভুক্ত । তাই পুরোটাই ঢাকতে হবে । 
সুনানে আবি দাউদ: ২/৫৬৭, তাতার খানিয়া: 
২/২৩, আদ্দুরুল মুখতার: ১/৭৭, বাহরে 
রায়েক: ১/২৬৯গুনয়াতুল মুসতামলি ২১০ 

সমস্যা: আমরা জানি পাগড়ি পরিধান 
করা রাসুল (সা.) ও অন্যান্য নবীগণের 
সুন্নাত। জানার বিষয় হলো নামাযে 
পাগড়ি পরিধান করার বিশেষ কোন 
ফযীলত আছে কি? অনেকে বলে 
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থাকেন পাগড়ি পরে নামায আদায় 
করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়; 
এমনকি অনেকে ২৫ গুণ ৭০ গুণ 
পর্যন্ত বেশি সাওয়াবের কথা বলে 
থাকেন। এব্যাপারে সঠিক সমাধান 
কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো । 

মিজানুর রহমান 
শরয়ী সমাধান: এই ব্যাপারে কোন 
সন্দেহ নেই যে, পাগড়ি নবীজীর 
সুন্নাত, ফেরেশতাগণের নিদর্শন, 
মুমিনদের জন্য সম্মানের কারণ এবং 
এই উম্মতের বৈশিষ্ট । ফকীহগণ 
একথায় এক্যমত পোষণ করেন যে, 
নামাযে পাগড়ি বাধা মুস্তাহাব এবং 
মুস্তাহাব কাজে সাওয়াব পাওয়াতে ও 
কোন সন্দেহ নেই। তবে, যে সমস্ত 
বর্ণনাতে পচিশ বা সন্তর গুণ 


যে, নামাযের মধ্যেই কিবলা পরিবর্তন 
হয়ে গেছে এবং তিনি কিবলা থেকে 
পরিপূর্ণ ফিরে থাকা অবস্থায় তিন 
তাসবীহ পরিমাণ সময় বা তার ছেয়ে 
বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন, 
তখন তা পুনরায় পড়ে দিতে হবে। 


মুসনদে আহমদ: ২২/১৭২, রদ্দুল মুহতারঃ 
১/৫৬২, বাহরে রায়েক: ১/১৯১, নাহরে 
ফায়েক১/১৯১ 


যাকাত-সাদাকা 
সমস্যা: মুহতারাম! কোন দর্দ্ি 
ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা হস্তান্তর না 
করে যদি তাকে ঘর নির্মাণ করে 
দেওয়া হয়, তখন যাকাত আদায় হবে 


সাওয়াবের কথা উল্লেখ রয়েছে সে 


কি? 

আবদুল হালিম 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
যাকতের মধ্যে “তামলীক' তথা 


সমস্ত বর্ণনাকে অনেক হাদিস 


অন্যকে মালিক বানিয়ে দেওয়া 


বিশারদগণ মাওযু বা জাল হাদিস বলে 


জরুরি। যাকাত যে জিনিষ দিয়ে 


আখ্যায়িত করেছেন । তাই সাওয়াবের 


দেওয়া হোকনা কেন, চাই তা টাকা 


নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নিরধারিত করা 
ঠিক নয়। পাগড়ি যেহেতু দায়েমী 


হোক বা অন্য কোন বস্ত, তা দেওয়ার 
সময় গ্রহীতাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া 


সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত তাই নামাযেও তা 


আবশ্যক । তাই প্রশ্নে উল্লিখিত দরিদ্র 


পরিধান করা উত্তম ও মুস্তাহাব । 


মুসনদে আহমদ: ২৩/৩৫০, মিশকাতুল 
মাসাবীহ: ২/৩৭৪, রদ্দুলমুহতার: ২/৪৪৬, 
মাযমাউল আনহুর: ১/২০৭ 


কিবলামুখী হয়ে নামায শুরু করার পর 
কিবলা ফিরে যায় এবং অন্য দিকে 
তখন নামায শুদ্ধ হবে কি? না পুনরায় 
নামায আদায় করতে হবে? 

শিব্বির আহমদ 

সিরাজগঞ্জ 

শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত অবস্থায় যদি 
তিনি পরেও নাজানেন যে, তার কিবলা 
টিক ছিল না, তখন তা মাফ হয়ে 
যাবে । কিন্ত যদি পরে জানতে পারেন 


জানুয়ারি*১৯ 


ব্যক্তিকে টাকা অপচয় করার সম্ভাবনার 
কারণে যাকাতের টাকা হস্তান্তর না 
করে ওই টাকা দিয়ে ঘর নির্মাণ করে 
তা সেই ব্যক্তিকে রেজেস্ট্রির মাধ্যমে 
যাকাত আদায়ের নিয়তে মালিক করে 
দিলে তা ফুকাহায়ে কেরামের উক্তি 


মতে যাকাত হিসেবে গণ্য হবে। 
মাজমাউল আনহুর ১/৩১৮, আল-বাহরুর 
রায়েক ২/৩৫২, শরহুন নিকায়াহ ১/৩৫, 
রদ্দুল মুহতার ৩১৭১ 


সমস্যা: কুরআনে বর্ণিত যাকাতের 


আবদুল আজীজ 

রামু, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
কুরআনে বর্ণিত যাকাতের সকল 
খাতের ক্ষেত্রে তামলিক তথা অন্যকে 
মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি। তাই 
যাকাত যাকেই দেওয়া হোক না কেন 
মালিক বানিয়ে দিতে হবে। প্রশ্নে 
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বর্ণনা করতে গিয়ে ফুকাহায়ে 
কেরামগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত 
করেছেন । কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ 
মত অনুসারে ৭3 থেকে 
জিহাদকারীদেরকে সহযোগিতার জন্য 
যাকাত দেওয়া উদ্দেশ্য । কিন্ত শর্ত 
হলো, মুজাহিদকে মালিক বানিয়ে 
দিতে হবে, অথবা এমন প্রতিষ্ঠানকে 
দেওয়া যাদের উপর এই দৃঢ়-বিশ্বাস 
আছে যে, তারা তা মুজাহিদদেরকেই 
মালিক বানিয়ে দিবে এবং ওই টাকা বা 
মালের ওপর মুজাহিদদের সম্পূর্ণ 
খরছের অধিকার থাকবে। তাহলে 
হবে না। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
হানাফী মাযহাব মতে যে মুজাহিদকে 
যাকাত দেওয়া হচ্ছে সে গরীব হওয়া 
জরুরি, যদি সে ধনী হয় তাহলে 
যাকাত আদায় হবে না। তবে, যদি 
জিহাদের সফর অবস্থায় তার কাছে 
টাকা না থাকে তখন তাকেও দেওয়া 
যাবে । ফতওয়া তাতার খানিয়া ৩২০৪, 


আল-বাহরুর রায়েক: ২/৩৫২, রদ্দুল মুহতার 
৩/২৮৯, ২৯১; মাআ'রিফুল কুরআন ৩/৪৬৮ 


সমস্যাং সবিনয় আরজ এই যে, 


খাতসমূহ থেকে ঞ 43১ (আল্লাহর 
রাস্তা)-এর উদ্দেশ্য কি? আল্লাহর 
রাস্তায় কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ে 
জিহাদের যাবতীয় খরচাদি যাকাত 
ফান্ড থেকে ব্যয় করা যাবে কি না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


কুরআনে করীমে বর্ণিত মাছারেফে 
যাকাত বা যাকাতের খাতসমূহ থেকে 
মুআ'ল্লিফাতে কুলুব থেকে উদ্দেশ্য কি? 
বর্তমান যুগে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয হবে 
কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন। 


[॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


জুনাইদ সাওদাগর 
চন্দনাইশ, চন্টপ্রাম 

শরয়ী সমাধান: কুরআনে করীমে মহান 
আল্লাহ তায়ালা আট প্রকার ব্যক্তিকে 
যাকাতের খাত হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন, মুআল্লেফাতে কুলুব তাদের 
অন্যতম । অর্থাৎ সেসব মুসলিম কিং; 

কাফের লোক যাদের মনতুষ্টির জন্য 
রাসুল (সা.) যাকাত দিতেন । আল্লামা 
শামী (রহ.) সেসবলোককে তিন ভাগে 
বিভক্ত করেছেন ১. সেসব মুসলমান 
যাদের ঈমান দুর্বল। তবে যাকাত 
দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মনতুষ্টি করা 
হলে তারা মজবুত ও পূর্ণাজ মুসলমান 
হওয়ার আশা করা যেত। ২. সেসকল 
কাফের যাদের মনতুষ্টি করলে 
মুসলমান হওয়ার আশা করা যেত। ৩. 
সেসব কাফের যাদেরকে যাকাত দিলে 
তাদের ফিতনা-ফাসাদ থেকে মুসলমান 
নিরাপদে থাকতে পারে। রাসুল (সা.) 
এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ধর্ম স্বতন্ত্র 
ও শক্তিশালী হয়ে যাওয়ায় সেসব 
লোকের মনতুষ্টির আর প্রয়োজন নেই। 
তাই হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 


পড়ায় তাতে আর উঠতে পারি না 


মনে মনে কুল্লামা তালাকের কথা 


তেমনিভাবে সববিষয়ে ওই খেয়াল যে 
কোন কাজে আমার জন্য বাধা হয়ে 


কল্পনায় আসলেও তার দ্বারা কোন 
তালাক পতিত হবে না। কেননা, 


দীড়ায়। আরেকদিন মনে মনে বলি 


হাদিস শরীফে রাসূল (সা.) ইরশাদ 


যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হলে তা 
করবো, তখন কুল্লামা তালাকের কথা 


করেন, আল্লাহ তায়ালা আমার 
উম্মতের অন্তরের কুমন্ত্রণা গুলো মাফ 


মনে পড়ে যাওয়ায় আমার মনে হয়েছে 


করে দেন। আর আপনার মনে যে 


যে, “আমি জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে আমার 
বউ তালাক" এমন কথা বলেছি এবং 
একজন আলেমকে আমি কুল্লামা 
তালাক সরাসরি বলে ফেলেছি বলে 
স্বীকার করেছি। কিন্ত আসলে আমি 
সরাসরি কোন কুল্লামা তালাকের কথা 
বলিনি। তেমনিভাবে আরো অনেক 
সময় এধরণের সন্দেহের সৃষ্টি হয়। 
কিন্ত নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, 
আমি এমন কথা বলেছি কি বলিনি। 
এই পর্যন্ত কোন বন্ধু-বান্ধবদের সামনে 
বা অন্য কারো সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে 
কুল্লামা তালাকের কথা বলিনি । শুধু 
কল্পনায় চলে আসে । এখন আমার 
জানার বিষয় হলো- এই রকম কল্পনা 
আসার দ্বারা আমার কোন রকম ক্ষতি 
হবে কি না? এবং মনে মনে 


যামানায় ওই খাতে যাকাত না দেওয়ার 


অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক সময় এমন 


উপর সকল সাহাবায়ে কেরাম এক্যমত 


কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, এর দ্বারা আমার 


পোষণ করেন। তাই প্রাশ্রোক্ত বর্ণনা 
মতে বর্তমান যুগে অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে তিন প্রকারের মধ্যে 
থেকে কোন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া 
জায়েয হবে না এবং তাদেরকে যাকাত 


দিলে যাকাত আদায় হবে না। আল- 
জামে লি আহকামিল কুরআন ৮/১৫৫, 
কুরআনিল 


তাফসীরুল কুর আজিম ২/৪৫২, 
ফতহুল কদীর ২/২০১ রদ্দুল মুহতার ৩/২৮৭ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যাঃ আমি একজন কুমন্ত্রণাগ্রস্ত 
ব্যক্তি। আমার মনে সবসময় যে কোন 
কাজে কুল্লামা তালাকের কল্পনার উদয় 
হয়। যেমন- আমি কোন একটা গাড়ি 
দেখলে কুল্লামা তালাকের কথা মনে 


জানুয়ারি*১৯ 


বিয়ে শাদি করার মধ্যে কোন বাধা 
হবে কী না? আরেকদিন একজন 
মনোবিজ্ঞানি ডাক্তারের কাছে আমি 
গেলে তখন ওনাকে কুল্লামা তালাকের 
কথা বারবার কল্পনা আসার কথা 
বললে তখন ওনি আমাকে বলেন, তুমি 
কুল্লামা তালাক বল, তাই আমি কুল্লামা 
তালাক বলি। এর দ্বারা কোন কিছু 
হবে কি না? এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 


তারেকুল ইসলাম 


সবসময় মুখ দিয়ে কুল্লামা তালাক 
বলেছেন কি না এ ব্যাপারে সন্দেহের 
উদ্রেক হয়, এর দ্বারা কোন তালাক 
পতিত হবে না। কেননা ফিক্হ শাস্ত্রের 
প্রসিদ্ধ মূলনীতি অনুসারে সন্দেহের 
দ্বারা ইয়াকীন তথা দৃঢ়তা দূর হয় না। 
সুতরাং এই রকম কল্পনা বিয়ে করার 
মধ্যে আপনার জন্য কোন ধরণের বাধা 
হবে না। আর আপনি যে একজন 
আলেমকে কুল্লামী তালাক বলছেন 
বলে অবগত করছেন, কিন্তু বাস্তবে 
বলেননি, তাহলে এটাও আপনার 
মনের সন্দেহ হিসেবে গণ্য হবে এবং 
মনোবিজ্ঞানীর কাছে যাওয়ার পর 
আপনি ওনাকে এ ব্যাপারে বলার পর 
তিনি আপনাকে কুল্লামা তালাক বলতে 
বলে এবং আপনিও তার কথায় 
এইরকম বলেছেন। এর দ্বারা কুল্লামা 
তালাক পতিত হবে না। কেননা, এটা 
তালকীনের অন্তর্ভুক্ত | যেহেতু 
আপনার কুল্লামা তালাক দেওয়ার 
কোন উদ্দেশ্য ছিল না। উল্লেখ্য যে, 
আপনার মনে কল্পনা আসলেও ওই 
দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না; বরং সাথে 
সাথে আল্লাহু আকবার, আল- 
হামদুলিল্লাহ বেশি বেশি পড়বেন। 
মিশকাত ১/১৮, মিরকাতঃ ১/২২৪, আল- 
আশবাহ ১০৫ 

সমস্যা: একটি মেয়ের সাথে আমার 
বিবাহের কথা চলছে। তার সাথে 


লৌহজন, মুলিগঞ্জ 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী 
আপনি যেহেতু কুমন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তি তাই 
যে কোন কাজ করার পূর্বে আপনার 


আমার কিছুটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ও 
রয়েছে। অর্থৎ আমার দাদা তার 
দাদার ফুফিকে বিয়ে করেছেন। সেই 
হিসেবে সে আমার ভাতিজী হয়। এ 
অবস্থায় আমার উক্ত সম্পর্কিত 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম)।-|দ।রশশ।ন 
ভাতিজীর সাথে আমার বৈবাহিক 


সমস্যাঃ আমি কয়েক বছর পূর্বে 


মানুষ মৃত ব্যক্তির ফায়দার উদ্দেশ্যে 


সম্পর্ক শুদ্ধ হবে কি না? শরয়ী আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিই। স্মৃতি-ফলকের শুরুতে কয়েকটি 

সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। তার ইদ্দত চলাকালে আমি তার কুরআনের আয়াত ও লিখে দেয়। 
আহ্মাদুল্লাহ বৈমাত্রেয় বোনকে বিয়ে করি এবং তার এখন আমার জানার বিষয় হলো, 
মানিকছড়ি গর্ভে আমার ওরসে একটি ছেলেও 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্থে উল্লিখিত বর্ণনা 
অনুযায়ী উক্ত মহিলা আপনার 
দূরসম্পকীয় ভাতিজী হিসেবে গণ্য 
হয়েছে। আপনার নিকটবর্তী কোন 
ভাতিজী নয়। তাই উক্ত মহিলার সাথে 
আপনার বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
মধ্যে ইসলামী শরীয়তে কোন বাধা 


নেই। বাদায়েউস সানায়ে: ৩/৪১১, 
মাজমাউয হযাওয়ায়েদঃ ৪/২৮৬, বিনায়া: 
৫/২২ 

বিবিধ প্রসঙ্গ 


সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় জনৈক 
আলেম বলেন যে, গোল জামা পরিধান 
করা নবী করীম (সা.)-এর নিয়মিত 
সুন্নাতের অন্তর্ভৃক্ত। সুতরাং সকল 


জন্মলাভ করে । কিছুদিন পূর্বে জনৈক 


কবরে স্মৃতি-ফলক স্থাপন করা কি 
জায়েয? এবং স্মৃতি-ফলকে কুরআনের 


আলেম আমাকে বলে যে আপনার ওই 


আয়াত লিখাতে ময়্যতের কোন ধরণের 


বিয়ে শুদ্ধ হয়নি, বরং তা ইসলামী 


ফায়দা নিহিত কি না? শরয়ী সমাধান 


শরীয়তে নিকাহে ফাসেদের অন্তর্ভূক্ত । 
সম্মানিত মুফতিয়ানে কেরামের নিকট 
আমার বিনীত নিবেদন এই যে, ওই 
আলেমের কথা কতটুকু শরীয়ত 
সমর্থিত? তার কথা সঠিক হলে ও 
হুকুম কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


মাসুম বিল্লাহ 
বসুন্ধরা, ঢাকা 


মধ্যে তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত 


মুসলমানের জন্য গোলজামা পরিধান 
করা সুন্নাত। গোলজামা ব্যতীত অন্য 
কোন জামা পরিধান করা সুন্নাত 
পরিপন্থী হওয়ায় সুন্নাতের সাওয়াব 
পাওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে আমার 
জানার বিষয় হলো, সে আলেমের কথা 
কতটুকু বাস্তবসম্মত? জানালে কৃতজ্ঞ 
হবো । 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
শেগাফবন্ধ গোল জামা পরিধান করা 


চলাকালীন তার বৈমাত্রেয় বোনকে 
বিয়ে করা নাজায়েয ও হারাম 
যেমন- স্ত্রীর নিজ বোনকে বিয়ে করা 
হারাম। ইসলামী শরীয়তের মধ্যে এ 
রকম নিকাহ নিকাহে ফাসেদ হিসেবে 
গণ্য হয় এবং নিকাহে ফাসেদের দ্বারা 
স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় এবং তার থেকে 
সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করলে তা 
স্বামীর সন্তান-সন্ততি হিসেবে গণ্য হবে 
এবং তার থেকে বংশ সাব্যস্ত হবে 


নবী কারীম (সা.)-এর নিয়মিত সুননত 
ছিল না। কেননা রাসূল (সা.) অনেক 
সময় ইজার (লুঙ্গি) ও চাদর বাবহার 
করেছেন। আর অনেক সময় শামী- 
জুব্বা ব্যবহার করেছেন। আর কোন 
কোন সময় গোল জামা ব্যবহার 
করেছেন। তাই গোল জামা ব্যবহার না 
করলে সন্নতের পরিপন্থী হওয়ার কথা 
ঠিক নয়। যদিও টাখনুর উপর গোল 
জামা ব্যবহার করা উত্তম। তাই তা 
নিয়ে উপহাস করা জায়েয হবে না। 
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কিন্ত অতি শীঘ্রই আপনাদের বিয়ে 
নবায়ন করতে হবে এবং অতীতে যা 
তাদের অবৈধ সম্পর্ক হয়েছে তার 
জন্য আল্লাহ তাআ'লার নিকট লঙ্জিত 
ও অনুতপ্ত হয়ে খাটি তওবা করে নিতে 
হবে। সূরায়ে নিসাং ২৩, ছফওয়াতুত 
তাফাসীর: ১/২৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ 
১/২৭৬/৫৫০ 

সমস্যা: সম্প্রতি আমাদের এলাকায় 
ব্যাপক প্রচলনের রূপ নিয়েছে। কিছু 


জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মু. মুতাছিম বিল্লাহ 
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা 

ফলক স্থাপন করা কেবল এ উদ্দেশ্যে 
জায়েয আছে যে, উক্ত কবর যাতে 
নিঃশ্চিহ হয়ে না যায় এবং পদদলিত 
না হয়। তাই এক্ষেত্রেও শুধু নাম- 
ঠিকানা লিখার অনুমতি আছে। আর 
যদি এরূপ আশংকা না থাকে, তাহলে 
না। কারণ সেক্ষেত্রে এটা অপচয় বলে 
গণ্য হবে। 

স্মৃতি-ফলকের ওপর কোন আয়াত 
লিখে দিলে আয়াতের বেহুরমতির 
আশংকা প্রবল, তাই তা মাকরূহ হবে 
এবং তা করার দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোন 
ফায়দা হওয়ার কথা কুরআন-হাদিসের 


কোথাও পাওয় যায় না। শামী: ২৩৭, 
খাইরুল ফাতাওয়া 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিরি্ি ফোনে যোগাযোগ করুন । 

মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 

পেইজেও । 
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বাইরের জগতের সাথে মক্কার সংযুক্তি 


ঘটিয়েছে যে “অন্দান, উপত্যকাটি, 


করেছিলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই 


গোত্রীয় লোকেরা এক আল্লাহ 
ছাড়া যে সকল মূর্তির পূজা করত, 


জীবনে ঘটে গেল এক বিপ্রব। “ 


তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করতে 
থাকেন এমন একজন নবীর, যিনি 
মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও অন্তরকে 
পরিচ্ছন্ন করে অন্ধকার থেকে আলোর 
দিকে তাদের নিয়ে আসবেন। 

তিনি রাহাজানি পরিত্যাগ করে 
একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে 
ঝুঁকে পড়েন, যখন সমগ্ধ আরব দেশ 
গুমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত 
ছিল। হযরত আবু মা'শার বলেন, 
“আবু যার (রাযি.) জাহেলি যুগেই 
মুওয়াহহিদ বা একতৃবাদী ছিলেন। 
এক আল্লাহ ছাড়া কাকেও তিনি 


তিন বছর পূর্ব থেকেই নামায আদায় 
করতাম ।' লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, 
“কাকে উদ্দেশ্য করে? বললেন, 
“আল্লাহকে” আবার প্রশ্ন করা 
হয়েছিল, “কোন দিকে মুখ করে? 
বলেছিলেন, “যে দিকে আল্লাহ ইচ্ছা 
ই 

চমকপ্রদ । ইবন হাজার “আল-ইসাবা' 
গ্রন্থে তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী 
সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে 
এভাবে বলা যায়, তিনি তার গোত্রের 
সাথে বসবাস করছিলেন। একদিন 


উপাস্য বলে বিশ্বাস করতেন না, অন্য 


থাকেন । 


তাতে তিনি গভীর ব্যথা অনুভব করতে 
শুরু করেন। সমগ্র আরববিশ্বে সে 


তিনি কেবল মুখে মুখেই তাওহীদে 
বিশ্বাসী ছিলেন না, সেই জাহেলি যুগে 


সংবাদ পেলেন, মক্কায় এক নতুন 
নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি তার 
ভাই আনিসকে ডেকে বললেন, “তুমি 
একটু মক্কায় যাবে। সেখানে যিনি 
নিজেকে নবী বলে দাবি করেন এবং 
আসমান থেকে তার কাছে ওহী আসে 
কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে, তার মুখের 
কিছু কথা শুনবে । তারপর ফিরে এসে 
আমাকে অবহিত করবে ।' 

আনিস মন্কায় চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তার 
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মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে নিজ গোত্রে 
ফিরে এলেন। আবু যার (রাযি.) খবর 


আবু যার (রাযি.) গেলেন তার সাথে 
এবং সেখানেই রাতটি কাটিয়ে 


প্রিয় নবীর দর্শন লাভ ও তার ওপর 
অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ শ্রবণ করার প্রবল 


পেয়ে তখনই ছুটে গেলেন আনিসের 


দিলেন। সকাল বেলা পানির মশক ও 


আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় আবু যার (রোষি.) 


কাছে। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নতুন 


খাবারের পুটলিটি হাতে নিয়ে আবার 


সারাটি রাত বিছানায় স্থির হতে 


নবী সম্পর্কে নানা কথা তাকে জিজ্ঞেস 


ফিরে এলেন মসজিদে । তবে দু'জনের 


করতে শুরু করলেন । আনিস বললেন, 


একজনও একে অপরকে কিছুই 


__-কিসম আল্লাহর। আমি তো 


জিজ্ঞেস করলেন না। 


পারলেন না। পরদিন সকালে মেহমান 
সঙ্গে করে আলী রোযি.) চললেন 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাড়ির দিকে। 


লোকটিকে দেখলাম, মানুষকে তিনি 


পরের দিনটিও কেটে গেল। কিন্তু 


মহৎ চরিত্রের দিকে আহবান 


আবু যার তার পেছনে পেছনে । পথের 


নবীর সঙ্গে পরিচয় হলো না। আজও 


জানাচ্ছেন । আর এমন সব কথা বলেন 
যা কাব্য বলেও মনে হলো না। 

_ “মানুষ তার সম্পর্কে কী বলাবলি 
করে? 


আশপাশের কোন কিছুর প্রতি তার 


তিনি মাসজিদেই শুয়ে পড়লেন 
আজও আলী (রাষি.) আবার সে পথ 


কোন ভুক্ষেপ নেই। এভাবে তারা 
পৌছলেন রাসূলুল্লাহ _ (সা.)-এর 


দিয়েই যাচ্ছিলেন। বললেন, ব্যাপার 


নিকট । আবু যার (োষি.) সালাম 


কবি।' 


কি, লোকটি আজও তার গন্তব্যস্থল করলেন। 
_ “কেউ বলে তিনি একজন যাদুকর, চিনতে পারেনি? তিনি তাকে আবার __“আস-সালামু আলাইকা ইয়া 
কেউ বলে গণক, আবার কেউ বলে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এ রাসূলুল্লাহ ।' রাসূল (সা.) জবাব 
রাতটিও সেখানে কেটে গেল । এদিনও দিলেন, 
আল্লাহর কসম! তুমি আমার তৃষ্তভা কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করলেন না। -_“ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া 
মেটাতে পারলে না, আমার আকাঙ্কা একইভাবে তৃতীয় রাতটি নেমে এলো। রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ ।' 


পুরণ করতে সক্ষম হলে না। তুমি কি 


আলী (রাধি.) আজ বললেন, 


এভাবে আবু যার (রোযি.) সর্বপ্রথম 


পারবে আমার পরিবারের দায়িতৃভার 
গ্রহণ করতে, যাতে আমি মক্কায় গিয়ে 


__বিলুন তো আপনি কি উদ্দেশ্যে 
মক্কায় এসেছেন? 


ইসলামী কায়দায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
সালাম পেশ করার গৌরব অর্জন 


স্চক্ষেই তার অবস্থা দেখে আসতে 


তিনি বললেন, “আপনি যদি আমার 


করেন । অতঃপর সালাম বিনিময়ের এ 


কাছে অঙ্গীকার করেন আমার 
কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দিকে আমাকে পথ 


পদ্ধতিই গৃহীত ও প্রচারিত হয়। 
রাসূল (সা.) আবু যারকে ইসলামের 


_ নিশ্চয়ই । তবে আপনি 
মন্কাবাসীদের সম্পর্কে সতর্ক 
থাকবেন । 


দেখাবেন, তাহলে আমি বলতে পারি ।” 
আলী (রাযি.) অঙ্গীকার করলেন। 
আবু যার (রাযি.) বললেন, 


“আমি অনেক দূর থেকে মক্কায় 
এসেছি, নতুন নবীর সাথে সাক্ষাৎ 


সর্বদা তিনি শঙ্কিত, ভীতচকিত। না 


করতে এবং তিনি যেসব কথা বলেন 


জানি কেউ জেনে ফেলে তার উদ্দেশ্য । 


তার কিছু শুনতে । 


এ অবস্থায় তিনি পৌছলেন মন্কায়। 
কোন ব্যক্তির কাছে মুহাম্মদ (সা.) 
সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞেস করা তিনি 
সমীচীন মনে করলেন না। কারণ, তার 
জানা নেই এ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি 
মুহাম্মদ (সা.)-এর বন্ধু না শক্র। 
দিনটি কেটে গেল। রাতের আধার 


দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু 
আয়াতও তিলাওয়াত করে শুনালেন। 
সেখানে বসেই আবু যার (রাষি.) 
কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে নতুন 
দ্বীনের মধ্যে প্রবেশের ঘোষণা দিলেন । 
এর পরের ঘটনা আবু যার (রাষি.) 
এভাবে বর্ণনা করেছেন, ইসলাম 


আলী (রাষি.)-এর মুখমগ্ডল আনন্দে 


গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে 


উজ্জ্বল হয়ে উঠল । বললেন, “আল্লাহর 


আমি মকায় অবস্থান করতে 


কসম, তিনি নিশ্চিত সত্য নবী।' 


লাগলাম। তিনি আমাকে ইসলামের 


একথা বলে তিনি নানাভাবে নবী 


নানান বিষয় শিক্ষা দিলেন, 


(সা.)-এর পরিচয় দিলেন। তিনি 
আরও বললেন, “সকালে আমি যেখানে 


কিছু আয়াত পাঠের ' প্রশিক্ষণও 
দিলেন। আমাকে বললেন, “মক্কায় 


যাই, আপনি আমাকে অনুসরণ 


নেমে এল। তিনি ক্রান্ত, পরিশ্রান্ত। 


করবেন। যদি আমি আপনার জন্য 


কারও কাছে তোমার ইসলাম গ্রহণের 
কথা প্রকাশ করবে না। কেউ জানতে 


বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি শুয়ে পড়লেন 
হারামের এক কোণে। 


আশংকাজনক কোন কিছু লক্ষ্য করি 


পেলে আমি তোমার জীবনের আশংকা 


তাহলে প্রত্নাবের ভান করে দীড়িয়ে 


মাসজিদুল 
আলী ইবন আবী তালিব যাচ্ছিলেন সে 


যাব। আবার যখন চলবো, আমাকে 


করছি” 
বললাম, “যার হাতে আমার জীবন, 


পথ দিয়েই। দেখেই তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন, লোকটি মুসাফির । 


অনুসরণ করে চলতে থাকবেন। 


তার শপথ করে বলছি, আমি মক্কা 


এভাবে আমি যেখানে প্রবেশ করি 


ডাকলে, “আসুন আমার বাড়িতে । 


আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন ।” 


ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না মাসজিদে 
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সত্যের দাওয়াত দিচ্ছি।” রাসূল (সা.) 
চুপ হয়ে গেলেন। 


করতে । সে জিজ্ঞেস করলো, “কি 
করলেন? বললাম, “ইসলাম গ্রহণ 


রাসূলুল্লাহ সো.)-এর সেবায়। এটাই 
ছিল তার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। তিনি 


আমি মাসজিদে এলাম । কুরাইশরা 


করে বিশ্বাসী হয়েছি।" তক্ষুণি আল্লাহ 


নিজেই বলতেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


তখন একত্রে বসে গল্প গুজব করছে। 


তার অন্তর-দুয়ার উন্যুক্ত করে দিলেন । 


খিদমত করতাম, আর অবসর সময়ে 


আমি তাদের মাঝখানে হাজির হয়ে 
যতদূর সমস্ত উচ্চকণ্ঠে সম্বোধন করে 


সে বলল, “আপনার দীন প্রত্যাখ্যান 
করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি 


বললাম, “কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ছাড়া 


ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসী হলাম । 


মসজিদে এসে বিশ্রাম নিতাম |? 
ইবনে ইসহাক বলেন, আবু যার 
(রাযি.) হিজরাত করে মদীনায় এলে 


তারপর আমরা দু'ভাই একক্রে 


রাসুল (সা.) মুনজির ইবন 'আমর ও 


আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা.) 
আল্লাহর রাসূল ।' 


আমাদের মায়ের কাছে গিয়ে তাকেও 


আবু যারের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন 


ইসলামের দাওয়াত দিলাম।” 


করে দিয়েছিলেন। তবে এ ব্যাপারে 


আমার কথাগুলি তাদের কর্ণকুহরে 


“তোমাদের দু'ভাইয়ের দীনের প্রতি 


প্রবেশ করতেই তারা ভীত-চকিত হয়ে 
পড়লো । একযোগে তারা লাফিয়ে উঠে 
বলল, এই ধর্মত্যাগীকে ধর। তারা 
দৌড়ে এসে আমাকে বেদম প্রহার শুরু 


আমার কোন অনীহা নেই*_একথা 


এঁতিহাসিক ওয়াকিদীর মত হল, আবু 
যার (রাযি.) মীরাসের আয়াত নাযিল 


বলে তিনিও ইসলাম কবুল করার 
ঘোষণা দিলেন । 
সেই দিন থেকে এই বিশ্বাসী পরিবার 


হওয়ার পর মদীনায় হিজরাত করে 
এসেছিলেন । সুতরাং ভ্রাতৃ-সম্পর্ক 
স্থাপনের নিয়মটি রহিত হয়ে 


করলো । রাসুলের (সা.) চাচা আব্বাস 


নিরলসভাবে গিফার গোত্রের মানুষের 


গিয়েছিল । 


ইবন আবদুল মুক্তালিব দেখে চিনতে 
পারলেন । তাদের হাত থেকে বাঁচানের 
জন্য তিনি আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে 


নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে তার যুদ্ধে 


থাকে । এ কাজে কখনও তারা হতাশ 


অংশগ্রহণের বিস্তারিত তথ্য জানা যায় 


হননি, কখনও মনোবল হারাননি। 


পড়লেন। তারপর তাদের লক্ষ্য করে 


না। তবে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের 


তাঁদের আপ্বাণ চেষ্টায় এ গোত্রের 


বললেন, তোমরা নিপাত যাও! গিফারী 


বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ 


একটি ঘটনা আল্লামা ইবন হাজার 
আসকালানী আল-ইসাবা গ্রন্থে হযরত 


গোত্রের এবং তোমাদের বাণিজ্য 
কাফিলর গমনাগমন পথের লোককে 


করেন এবং তাদের মধ্যে নামাযের 


আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের সূত্রে বর্ণনা 


জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয় । তবে এক দল 


করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 


হত্যা করছো? তারা আমাকে ছেড়ে 
দিল। 
একটু সুস্থ হয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


লোক বলে, আমরা আমাদের ধর্মের 
ওপর অটল থাকবো । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
মদীনায় এলো আমরা ইসলাম গ্রহণ 


এর কাছে ফিরে গেলাম । আমার 
অবস্থা দেখে তিনি বললেন, “তোমাকে 


তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, 
তখন লোকেরা বিভিন্ন অজুহাত 
দেখিয়ে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে 


করবো। রাসূলের (সা.) মদীনায় 
হিজরতের পর তারাও ইসলাম গ্রহণ 


ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে 
নিষেধ করেছিলাম না? বললাম, “ইয়া 


করেছিলেন। এ গিফার গোত্র সম্পর্কে 


ইতঃস্তত ভাব প্রকাশ করতে লাগলো 
কোন ব্যক্তিকে দেখা না গেলে 
সাহাবীরা বলতেন “ইয়া রাসূলুল্লাহ, 


রাসূল (সা.) বলেছেন, 'গিফার গোত্র- 


রাসূলুল্লাহ! নিজের মধ্যে আমি প্রবল 


অমুক আসেনি। জবাবে তিনি 


আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন, আর 


বলতেন, “যদি তার উদ্দেশ্য মহৎ হয় 


ইচ্ছা অনুভব করছিলাম। সে ইচ্ছার 


আসলাম গোত্র আল্লাহ তাদের শান্তি ও 


বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছি মাত্র । তিনি 


নিরাপত্তা দিয়েছেন ।? 


বললেন, “তোমার গোত্রের কাছে ফিরে 


আবু যার (োষি.) মক্কা ফিরে এসে 


যাও। যা দেখে গেলে এবং যা কিছু 


গোত্রীয় লোকদের সাথে মরুভূমিতে 


শুনে গেলে তাদের অবহিত করবে, 


অবস্থান করতে থাকেন। একে একে 


তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান 


বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়ে 


তাহলে শিগগিরই আল্লাহ তাকে 
তোমাদের সাথে মিলিত করবেন 
অন্যথায় আল্লাহ তাকে তোমাদের 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার দিক থেকে 
তোমাদের নিরাপদ করেছেন। এক 
সময় আবু যারের নামটি উল্লেখ করে 


জানাবে । হতে পারে আল্লাহ তোমার 
দ্বারা তাদের উপকৃত করবেন এবং 
তোমাকে প্রতিদান দেবেন। যখন তুমি 
জানবে, আমি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিচ্ছি, 
আমার কাছে চলে আসবে ৷ 


গেল। অতঃপর তিনি মদীনায় এলেন 
এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


বলা হল “সেও পিঠটান দিয়েছে।' 
প্রকৃত ঘটনা হল, তার উটটি ছিল 


এর সাহচর্য অবলম্বন করলেন। তিনি 


মন্থরগতি | প্রথমে তিনি উটটিকে দ্রুত 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আবেদন 


চালাবার চেষ্টা করেন কিন্ত তাতে ব্যর্থ 


করলেন তার খিদমতের সুযোগ দানের 


আমি ফিরে এলাম আমার গোত্রীয় 


জন্য। তার এ আবেদন মঞ্্রর করা 


হয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে নিজের কাঁধে 
উঠিয়ে পায়ে হাটা শুরু করেন এবং 


লোকদের আবাসভূমিতে । আমার ভাই 


হল। মদীনায় অবস্থানকালে সবটুকু 


আনিস এলো আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 


সময় তিনি অতিবাহিত করতেন 


অগ্রবর্তী মানযিলে রাসূলুল্লাহ সো.) 
সাথে মিলিত হন। এক দূর 
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থেকে তাকে দেখে বলে উঠলেন, “ইয়া 


ফুটে ওঠে । আবু যার (রাষি.) মানুষের 
কাছে নবী (সা.)-এর আমলের সেই 


এভাবে হযরত আবু যার (রাযি.) স্বীয় 
চিন্তা-দর্শন ও মত অনুযায়ী অত্যন্ত 


একজন আসছে। তিনি বললেন, 


সহজ সরল আড়ম্বরহীন জীবনধারার 


“আবু যারই _ হবে। লোকেরা 


অনুসরণ আশা করতেন । তার প্রত্যাশা 


কঠোরভাবে সমালোচনা আরম্ভ করেন। 
হযরত মুআবিয়া (রাযি.) মনে করেন, 


গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে চিনতে 


ছিল সকলেই তার মন ধন-দৌলতের 


পার। বলল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর 


এ অবস্থা চলতে থাকলে শামে যে 


প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হোক। তার 


কসম, এতো আবু যারই।' তিনি 
লে 2 
“আল্লাহ আবু যারের ওপর রহম 


আল্লাহ নির্ভর বিশ্বাস ও মতবাদে 


কোন সময় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তিনি 


আগামীকালের জন্য কোন কিছুই আজ 


খলীফা উসমান (রাযি.)-কে নাজুক 


সঞ্চয় করা যাবে না। তিনি বিশ্বাস 


অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং 


করুন। সে একাকী চলে, একাকীই 
মরবে, কিয়ামাতের দিন একাই 
উঠবে ।* তোরীখুল ইসলাম, আল্লামা জাহাবী, 
৩য় খও) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


করতেন, অন্যকে অভুক্ত ও উলংগ 


অনুরোধ করলেন তিনি যেন আবয 


রেখে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার কোন 
অধিকার কোন মুসলিমের নেই 


যারকে মদীনায় তলব করেন। হযরত 
উসমান তীকে মদীনায় ডেকে পাঠান । 


হযরত মুআবিয়া (রাি.) ও অন্যান্য 


ভবিষ্যদ্বানীটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
প্রমাণিত হয়েছে। 


একদিন আবযু যার বসে আছেন। 


আমীরগণ মনে করতেন সম্পদশালী 
লোকদের ওপর আল্লাহ যে যাকাত 


হযরত আবু যার রোযি.) ছিলেন 
প্রকৃতিঘতভাবেই সরল, সাদাসিধে, 
দুনিয়া বিরাগী ও নির্জনতা-প্রিয় 


ফরয করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় 


তারই সামনে খলীফা উসমান (োষি.) 
কা'ব (রাঘি.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 
“যে ব্যক্তি সম্পদ পুঞ্তিভূত করে, তার 


করার পর অতিরিক্ত অর্থ জমা করার 


যাকাত দেয় এবং আল্লাহর পথে ব্যয়ও 


ইখতিয়ার প্রতিটি মুসলিমের আছে। এ 


স্বভাবের । এ কারণে রাসূলে পাক 


মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যন্ত 


(সা.) তার লকব দিয়েছিলেন “মসিহুল 
ইসলাম” । রাসূল (সা.)-এর ওফাতের 


করে- এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী 
ধারণা পোষণ করেন? কা'ব (রাযি.) 


ঝগড়া ও বচসার রূপ লাভ করে । আবু 
যার (রাযি.) অত্যন্ত নিভীকভাবে সে 


বললেন, “এ ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো 
আশা পোষণ করা যায়।” এ কথা শুনে 


পর তিনি দুনিয়ার সাথে একেবারেই 


সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু 


সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। প্রিয় নবীর 
বিচ্ছেদে তার অন্তর অভ্যন্তরে যে দাহ 


আবু যার (রাযি.) তেলে বেগুনে জলে 


করেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত 


উঠলেন । কা'বের মাথার ওপর হাতে 


সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে 


লাঠিটি তুলে ধরে বললেন, “ইহুদি 


শুরু হয়েছিল তা আর কখনও প্রশমিত 


তাদের কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের 


হয়নি । এ কারণে হযরত আবু বকরের 
ইনতিকালে তার ভগ্ন হৃদয় আরও 
চুরমার হয়ে যায়। তার দৃষ্টিতে তখন 
মদীনার সুশোভিত উদ্যানটি পত্র- 
পল্লবহীন বলে প্রতিভাত হয়। তিনি 
মদীনা ত্যাগ করে শামে (সিরিয়া) 
প্রবাসী হন 
আবু বকর ও ওমর (রাযি.)-এর 
খিলাফতকাল পর্যন্ত ইসলামের সহজ 
ও সরল জীবন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। 
বিজয় ও ইসলামী খিলাফতের বিস্তৃতির 
সাথে যখন ধন ও এশ্বর্ষের প্রাচুর্য দেখা 
দেয় তখন স্বাভাবিকভাবেই চাকচিক্য 
ও জৌলুস সে স্থান দখল করে নেয়। 
হযরত উসমান (রাযি.)-এর যুগেই 
বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শানশওকাতের 
সূচনা হয়। সাধারণ জনজীবনে এর 
কিছুটা প্রভাব পড়ে । তাদের মধ্যে নবী 
(সা.)-এর আমলের সরলতার 
পরিবর্তে ভোগ ও বিলাসিতার ছাপ 


লক্ষ্যবস্ত বলে গণ্য করতে থাকেন । 
“আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুর্জিভূত করে 
এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা 
তাদের মর্মন্তদ শাস্তির সংবাদ দাও । 
(সুরা আত-তাওবা: ৩৪) 

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদি ও 
নাসারাদের আলোচনা এসেছে। এ 
কারণে মুআবিয়া (রাযি.)-এর বক্তব্য 
ছিল, এ আয়াতের সম্পর্ক সেসব 
বিধর্মীদের সাথে । আর আবু যার 
(রাযি.) মনে করেন, আয়াতটির 
উদ্দেশ্য মুসলিম অমুসলিম সকলেই। 
দ্বিতীয়ত আবু যার (রাযি.) আল্লাহর 
পথে ব্যয় না করার অর্থ এই বুঝাতেন 
যে, সে নিজের ধন সম্পদ আল্লাহর 
পথে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেয় না। 
আর মুআবিয়া (রাযি.)-এর ধারণা ছিল 
এটা কেবল যাকাতের সাথে সম্পৃক্ত । 


নারীর সন্তান, (কা'ব ইহুদির সন্তান 
ছিলেন) তুমি এর মর্ম কি বুঝবে। 
কিয়ামাতের দিন এমন ব্যক্তির 
অন্তরকেও বৃশ্চিক দংশন করবে ।' 
হযরত উসমান শেষ পর্যন্ত আবু যারকে 
বললেন, “আপনি আমার কাছে থাকুন, 
দুগ্ধবতী উটনী প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় 
আপনার দরজায় হাজির হবে ।' জবাবে 
তিনি বললেন, “তোমার এ দুনিয়ার 
কোন প্রয়োজন আমার নেই । এ কথা 
বলে তিনি চলে গেলেন। অবশেষে 
হযরত উসমান তাকে অনুরোধ 


ঠ থাকেন । 
লোকালয়ে থেকে বহুদূরে নির্জন 
প্রান্তরে ভোগ বিলাসী জীবনকে 
পরিহার করে আল্লাহর রাসুল (সা.)- 
এর পরকাল-আসক্ত জীবনকে 
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কঠোরভাবে অনুসরণ করে আমরণ 


করছিলাম। এরূপ ছুটাছুটি ও 


তার জ্ঞানের তেমন প্রচার হয়নি। 


সেখানে পড়ে থাকেন। হযরত আবু 


অনুসন্ধান চলছিল । এমন সময় দুরে 


অথচ হযরত আনাস ইবন মালিক, 


যারের ওফাতের কাহিনীটাও অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক এবং চমকপ্রদও বটে। 


কিছু আরোহী দৃষ্টিগোচর হলো । আমি 


আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস প্রমুখের ন্যায় 


তাদেরকে ইশারা করলে তারা 


হিজরী ৩১ মতান্তরে ৩২ সনের তিনি 


দ্রুতগতিতে আমার নিকট এসে থেমে 


'রাবজা'র মরুভূমিতে ইনতিকাল 
করেন। তার সহধর্মিনী তার 


গেল । আবু যার রোযি.) সম্পর্কে তারা 


বিদ্বান সাহাবীগণ তার নিকট থেকে 
জ্ঞান অর্জন করেছেন। ইবন আসাকির 
তার তারীখে দিমাশক গ্রন্থে এ সম্পর্কে 


অন্তিমকালীন অবস্থা বর্ণনা করেছেন 
এভাবে: 


প্রশ্ন করলো, “ইনি কে? বললাম, 
“আবু যার।, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সাহাবী? বললাম, হ্যা।' “মা বাবা 


“আবু যার (রা.)-এর অবস্থা যখন 


বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । 
হযরত আলী (রাযি.)-কে আবু যারের 
জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 


কুরবান হোক' একথা বলে তারা আ 


খুবই খারাপ হয়ে পড়লো, আমি তখন 
কাদতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, 
কীাদছো কেন? বললাম, এক নির্জন 


বু 
যারের কাছে গেল। আবু যার (রাযি.) 
প্রথমে তাদেরকে রাসূল (সা.)-এর 

র 


হয়েছিল। তিনি বললেন, “এমন জ্ঞান 
তিনি লাভ করেছেন যা মানুষ অর্জন 
করতে অক্ষম। তারপর সে জ্ঞান 


ভবিষ্যৎ বাণী শানালেন। তারপ 


আগুনে সেক দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে 


মরুভূমিতে আপনি পরকালের দিকে 


অসিয়ত করলেন, “যদি আমার নিকট 


যাত্রা করছেন। এখানে আমার ও 


অথবা আমার স্ত্রীর নিকট থেকে 


আপনার ব্যবহৃত বস্ত্র ছাড়া অতিরিক্ত 


কাফনের পরিমাণ কাপড় পাওয়া যায় 


এমন বস্ত্র নেই যা দ্বারা আপনার 


কিন্ত তা থেকে কোন খাদ বের হয়নি ।' 
এ মহান সাধক ও দুনিয়া নিরাসক্ত 


তাহলে তা দিয়েই আমাকে দাফন 


কাফন দেওয়া যেতে পারে। তিনি 
বললেন, কান্না থামাও। তোমাকে 
একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। রাসূল (সা.)- 
কে আমি বলতে শুনেছি, “যে 


দেবে । তারপর তাদেরকে কসম 
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বলেছেন, “আসমানের নীচে 
যমীনের ওপরে আবু যার (রাষি) 


দিলেন, যে ব্যক্তি সরকারের ক্ষুদ্রতম 


পদেও অধিষ্ঠিত সে যেন তাকে কাফন 


সর্বাধিক সত্যবাদী ব্যক্তি ।' 
হযরত উসমান (োযি.)-এর 


না পরায়। ঘটনাক্রমে এক আনসারী 


খিলাফতকালে আবু যার (োষি.) 


মুসলিমের দুই অথবা তিনটি সন্তান 


যুবক ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য সকলেই 


মৃত্যুবরণ করেছে, জাহান্নামের আগুন 
থেকে বাঁচানোর জন্য তাই-ই যথেষ্ট । 


কোন না কোন সরকারী দায়িতে 
নিয়োজিত ছিল। আবু যার রাযি.) 


একবার হজ্জে গেলেন। এক ব্যক্তি 
এসে বলল, “উসমান মিনায় 
অবস্থানকালে চার রাকা'আত নামায 


তিনি কতিপয় লোকের সামনে, তার 


তাকেই কাফন পরাবার অনুমতি 


আদায় করেছেন (অর্থাৎ কসর 


মধ্যে আমিও ছিলাম, বলেছিলেন, 


দিয়েছিলেন। এ কাফেলাটি ছিল 


করেননি)।' বিষয়টি তার মনঃপুত 


তোমাদের মধ্যে একজন মরুভূমিতে 
যৃতুবরণ করবে এবং তার মরণ সময়ে 

র একটি দল সেখানে 
অকস্মাৎ উপস্থিত হবে । আমি ছাড়া 


ইয়ামনী। তারা কুফা থেকে আসছিল। 


হলো না। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা 


আর তাদের সাথে ছিলেন প্রখ্যাত 


করে বললেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.), আবু 


সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 


বকর ও উমারের পেছনে আমি নামায 


(রাযি.)। এ কাফেলার সাথে তিনি 


আদায় করেছি। তারা সকলে দু" 


সেই লোকগুলির সকলেই লোকালয়ে 


ইরাক যাচ্ছিলেন। তিনিই আবু যারের 


রাকা'আত পড়েছেন।, একথা বলার 


ইন্তিকাল করেছে । এখন একমাত্র 


জানাযার ইমামতি করেন এবং সকলে 


আমিই বেঁচে আছি। তাই নিশ্চিতভাবে 
বলতে পারি, সে ব্যক্তি আমি। আমি 


মিলে তাকে 'রাবজার' মরুভূমিতে 
দাফন করেন । 


কসম করে বলছি, আমি মিথ্যা বলছিনা 
এবং যিনি এ কথা বলেছিলেন তিনিও 


পর তিনি নিজেই ইমামতি করলেন 
এবং চার রাকা'আতই আদায় 
করলেন। লোকেরা বলল, 


হযরত আবু যার (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
হাদীসের সংখ্যা মোট আটাশ | তন্মধ্যে 


কোন মিথ্যা বলেননি । তুমি রাস্তার 
দিকে চেয়ে দেখ গায়েবী সাহায্য 


“আপনিইতো আমীরুল মু'মিনীনের 
সমালোচনা করলেন আর এখন নিজেই 


বারোটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি 


চার রাকাআত আদায় করলেন।” তিনি 


অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা 


বললেন, “মতভেদ খুবই খারাপ 


অবশ্যই এসে যাচ্ছে । আমি বললাম, 
“এখন তো হাজীদেরও প্রত্যাবর্তন শেষ 


করেছে। দুটি বুখারী ও সাতটি মুসলিম 
এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদের 


হয়েছে, রাস্তায়ও লোক চলাচল বন্ধ 
তিনি বললেন, “না' তুমি যেয়ে দেখ । 
সুতরাং এক দিকে গৌড়ে গিয়ে টিলার 


£ 


তুলনায় তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 


বিষয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, “আমার 
পরে যারা আমীর হবে তাদের অপমান 
করবে না। যে ব্যক্তি তাদের অপমান 


এত কম হওয়ার কারণ তিনি সবসময় 


করার ইচ্ছা করবে সে ইসলামের সুদৃঢ় 


চুপচাপ থাকতেন, নির্জনতা পছন্দ 


ওপর উঠে দূরে তাকিয়ে দেখছিলাম, 
অপর দিকে ছুটে এসে তার শুশ্রুঘা 


করতেন এবং মানুষের সাথে 


রজ্জু স্বীয় কাঁধ থেকে ছুড়ে ফেলবে 
এবং নিজের জন্য তাওবার দরজা বন্ধ 


মেলামেশা কম করতেন। এ কারণে 


করে দেবে ।' (মুসনদে আহমাদ, ০/১৬৫) 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর 
যখনই পবিত্র নামটি তার জিহ্বায় এসে 
যেত, চোখ থেকে অঝোরে অশ্রুধারা 
প্রবাহিত হতো। আহনাফ ইবনে 
কায়েস বর্ণনা করে, “আমি একবার 
বাইতুল মাকদাসে এক ব্যক্তিকে 
একের পর এক সাজদাহ করতে 
দেখলাম । এতে আমার অন্তরে এক 
বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। আমি 
যখন দ্বিতীয়বার তার কাছে গেলাম, 
জিজ্ঞেস করলাম “আপনি কি বলতে 
পারেন আমি জোড় না বেজোড় নামায 
আদায় করেছি? তিনি বললেন, “আমি 
না জানলেও আল্লাহ নিশ্চয়ই জানেন । 
তারপর বললেন, “আমার বন্ধু আবুল 
কাসিম আমাকে বলেছেন এতটুকু 
বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন । তারপর 
বললেন, “আমার বন্ধু আবুল কাসিম 
আমাকে বলেছেন। এবারও কান্নায় 
কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। অবশেষে 
নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বললেন, 
“আমার বন্ধু আবুল কাসিম (সা.) 
বলেছেন, যে বান্দা আল্লাহকে একটি 
সাজদাহ করে, আল্লাহ তার একটি 
দরজা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি 
পাপ মোচন করে একটি নেকী 
লিপিবদ্ধ করেন।' জিজ্ঞেস করলাম, 
“আপনি কে? তিনি বললেন, “আবু 
যার- রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর সাহাবী" 
একদিন এক ব্যক্তি আবু যারের নিকট 

এলো। সে তার ঘরের চারদিকে চোখ 
ঘুরিয়ে দেখলো । গৃহস্থালীর_ কোন 
দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস 


_ “আৰু যার, আপনার সামান-পত্র 


একদা সিরিয়ার আমীর তীর নিকট 
তিনশ” দীনার পাঠালেন। আর বলে 
পাঠালেন, এ দ্বারা আপনি আপনার 
প্রয়োজন পূর্ণ করুন। 'শামের আমীর 
কি আমার থেকে অধিকতর নীচ কোন 
র বান্দাকে পেলেন না?__ 
একথা বলে তিনি দীনারগ্তলো ফেরত 
] 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


এক 

প্রাটানকালে সংকলিত যেসব 
হাদীসগ্রন্থের শুরুতে স্বয়ং সংকলক 
অত্যন্ত তথ্যবহুল, উপকারী ও জরুরি 
“মুকাদ্দামা' বা ভূমিকা যুক্ত করে 
দিয়েছেন সেরকম কয়েকটি গ্রন্থ হলো: 
-মুসনদে দারিমী: এটাকে সুনানে 
থাকে। এই কিতাবের মুকাদ্দামায় 
ইমাম দারিমী (রহ.) বেশকিছু জরুরি 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
যেমন- সীরাতে নববী, মু*জিযাত, 
ও ফতোয়া ইত্যাদি অতীব 
প্রয়োজনীয়; যা মুহাদ্দিস ও ফকীহ 
উভয়ের জন্যই উপকারী । 

-সহীহ মুসলিম: ইমাম মুসলিম (রহ.) 
তার হাদীস সংকলনের শুরুতে খুবই 
তাৎপর্যবহ একটি ভূমিকা সংযোজন 
করেছেন। রেওয়ায়াতুল হাদীস, 
রিজালুল হাদীস, জারহ ও তা'দীল 
ইত্যাদি কতগুলো অতীব প্রয়োজনীয় 


বিষয়ের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান 
করেছেন। শুধু মুকাদ্দামার জন্য বিভিন্ন 
ভাষায় স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত ও 
প্রকাশিত হয়েছে। 

- সুনানে ইবনে মাজাহ: ইমাম ইবনে 
মাজাহ রেহ.) তার কিতাবের শুরুতে 
চমৎকার একটি মুকাদ্দামা পেশ 
করেছেন। এই মুকাদ্দামায় তা'খীমে 
হাদীস, নাহী আনিল বিদআত, 
ফাযায়েলে সাহাবা ও ফযলুল ইলম 
ইত্যাদি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
সন্নিবেশিত হয়েছে। 

- জীমিউল উসূল ফী আহাদীসির 
রাসূল: ইবনুল আসীর (রহ.) সংকলিত 

হাদীসথন্থের 


-সহীহ ইবনে হিব্বান: ইবনে হিব্বান 
(রহ.) কর্তৃক প্রণীত এই গ্রন্থের 
মুকাদ্দামাও তালিবুল ইলম ভাইদের 
জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


দুই 
হাদীসগ্রন্থ সংকলনে ইমাম বুখারী ও 
ইমাম নাসায়ী (রহ.) উভয়ের মাঝে 
কিছুক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও সামঞ্তস্যতা খুঁজে 
পাওয়া যায়। যেমন- একই হাদীস 
একাধিকবার উল্লেখ করা, 
“রিওয়ায়াহবিল মা*না' জায়েয বলা, 
কম ব্যবহার করা, তারজামাতুল 
আবওয়াবের মধ্যে ফিকহ তথা 
মাসায়েলের ক্ষেত্রে মন্তব্য বা 
সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং 
কারো (হোদীস) বর্ণনা গ্রহণের 
শর্তালিতে অত্যধিক কঠোরতা 
অবলম্বন করা ইত্যাদি। 


তিন 

প্রসিদ্ধ হাদীসম্রন্থ মুওয়ান্তা মালিকের 
ওপর ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) 
রচিত বিখ্যাত দুটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। 
আত তামহীদ এবং আল ইসতিযকার । 
গবেষকগণ একই লেখক কর্তৃক 
সংকলিত এদুটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যকার 
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পার্থক্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন 
এবং অনেক দিক নিয়ে কথা বলেছেন। 


মনে সংশয় ঢুকাতে চেয়ে সফল হয়নি, 
তখন তারা হাদীস নিয়ে সংশয় সৃষ্টি 


এখানে একটি প্রসঙ্গ তুলে ধরা যাক: 


করতে চেষ্টা শুরু করে। তাদের 


-আত তামহীদ হাদীসের রঙে রঙিন। 
অর্থাৎ ইবনে আবদুল বার এখানে 
আসানীদের শাওয়াহিদ, মুতাবিয়াত ও 


পরিকল্পনা, মুসলমান যদি হাদীস নিয়ে 
সংশয়ে পড়ে যায় এবং হাদীসের 
প্রামাণিকতা তাদের নিকট সন্দেহজনক 


তুরুক; মুরসাল ও মুসনদ ইত্যাদি খুব 
বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। 
- আল ইসতিযকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 


সাব্যস্ত হয়ে যায় তবেই তারা কুরআন 
থেকেও ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নেবে 
এবং এভাবে ইসলামবিলুপ্তির পথে 


ফিকহের রঙে রঙিন। এজন্য ইবনে 
আবদুল বার এখানে ফুকাহায়ে 


অগ্রসর হতে থাকবে!!! কত যড়যন্ত্র! 
কত প্ল্যান-পরিকল্পনা!! 


কেরামের অভিমত ও মতভেদগুলো 
নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। 
বিশেষত ইমাম মালিক রেহ.)-এর 
মতামতগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ পেশ 
করেছেন। ফলত এই গ্রন্থে তুরুক ও 
শাওয়াহিদ ততটুকু বিশদভাবে উদ্ধৃত 
হয়নি। 


চার 

অবস্থা কোন পর্যায় গিয়ে পৌছছে 
দেখুন! মিসরের প্রশাসনিক আদালতে 
একজন আইনজীবী এই দাবী জানিয়ে 
আপিল করেছেন যে, সেদেশের 
শায়খুল আযহারের ওপর আদেশ জারি 
করা হোক তিনি যেন সহীহ আল- 
বুখারী সংশোধন তথা কাটছাঁট করে 
সংস্কার সাধন করেন! তাদের দৃষ্টিতে 
সহীহ আল-বুখারী নাকি কুরআন 
বিরোধী! সহীহ আল-বুখারী নাকি 


সমাজে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির কারণ! সহীহ 


“তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, আর আমিও 
কৌশল করি। অতএব, কাফেরদেরকে 
অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, 
কিছু দিনের জন্যে” (সুরা আত-তারিক: 
১৫-১৭) 

“তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো 
নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তার 
আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন 
যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। 
(সূরা আস-সাফ: ৮) 

পাচ 

আল্লামা জুরজানী (রহ.) বলেন, 
একবার আমি ইমাম আবুল হাসান 
আদ দারাকুতনী (রহ.)র নিকট 
অনুরোধ করলাম, আপনি যুয়াফাউল 
মুহাদ্দিসীনা বা হাদীস বর্ণনায় 
দুর্বলদেরবিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন 
করুন! প্রত্যত্তে তিনি আমাকে 


অতঃপর এই সংক্ষেপিতগ্রন্থের আরও 
সংক্ষেপণ করে আত-তাকরীব ওয়াত 


তায়সীর লিমারিফাতি সুনানিল 
বাশীরিন নাধীর নামক জগছ্িখ্যাত 
গ্রন্থটি সংকলন করেন । 

সাত 

আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.) 
বলেন, র মধ্য থেকে যখন 
শুধু আবদুল্লাহ নাম ব্যবহার করা হয় 
তখন উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন: 
-আবদুল্লাহ)_ ইবনে আব্বাস, 
মক্কাবাসী রাওয়ীদের নিকট । 


-(আবদুল্লাহ) ইবনে উমার, মদিনাবাসী 
রাওয়ীদের নিকট । 

-আবদুল্লাহ)ঠী ইবনে মাসউদ, 
কুফাবাসী রাওয়ীদের নিকট । 
-€আবদুল্লাহ) ইবনে আমর, মিসরবাসী 
রাওয়ীদের নিকট । (আত-তাদরীব লিস- 
সুযুতী) 

আট 

আল্লাহ তায়ালা ইমাম মুহী উদ্দীন 
নাওয়াওয়ীর ওপর বিশেষ রহমত 
নাযিল করুন। আপনাদের জানা 
থাকার কথা যে, ইমাম নাওয়াওয়ী 
(রহ.)-এর জন্ম ৬৩১ হিজরী / ১২৩৩ 
ঈসায়ীতে এবং মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী / 
১২৭৭ উসায়ীতে। অর্থাৎ মাত্র ৪৫ 
বছরের জীবন ছিল তার । সেই জীবনে 


বললেন, তোমার নিকট কি ইবনে 


তিনি উম্মাহর জন্য এক বিশাল 


আদী (রহ.)-এর কিতাবটি নেই? 


গ্রন্থালয় তৈরি করে গেছেন। তার 


আল-বুখারী নাকি ততটুকু বিশুদ্ধ ও 
বিশ্বস্ত কোনো হাদীসপ্রন্থ নয়! 


ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি বলেন, 
ওটাই যথেষ্ট। বাড়ানোর সুযোগকিংবা 


অবশ্য এই দাবী গ্রহণ করত কার্যকর 
করা হয়নি! সুপ্রিম কোর্টে এ নিয়ে 
এখনও আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে! 
বিশ্বের সচেতন আলেম ও গবেষকগণ 
এমন আপিলের ঘোর বিরোধিতা 
করছেন এবং সহীহ আল-বুখারীর 
বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা নিয়ে 
বুদ্ধিভিত্তিক তথ্যনির্ভর আলোচনা করে 
চলছেন। 

বস্তুত যড়যন্ত্রকারীরা যখন কুরআন 
নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে মুসলমানদের 


দরকার নেই। (তারিখু জুরজান, পৃ. ২৬৭) 


ছয় 
ইমাম নাওয়াওয়ী (রেহ.) উলৃমুল হাদীস 
বিষয়ে প্রথমত হাফিষ ইবনুস সালাহ 
(রহ.) কর্তৃক রচিত এবং বিদ্বান মহলে 
সমাদৃত আল-মুকাদ্াামা (যা 
মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ নামে 
সমধিক প্রসিদ্ধ) এর সংক্ষেপণ করে 

তুল্লাবিল হাকায়িক ইলা 


লেখা কিতাবগুলোরমাকবুলিয়াতের 
একটি পরিচয় হলো এই যে, যুগে যুগে 
প্রচারিত, সমাদূত ও আলোচিত হয়ে 
আসছে। অসংখ্য বনী আদম তার 
কিতাব পড়ে হেদায়তের পথ চলতে 
শিখছে। 

এই যে, ছোট্ট আরবাঈন বা চল্লিশ 
হাদিস বিষয়ক বইটির কথাই বলি। 
দেখুন! শুধু আরবি ভাষায়ই এই ছোট্ট 
বইটিকে কেন্দ্র করে কতগুলো গ্রন্থ 


ইরশাদু 
মা'রিফাতি সুনান খায়রিল খালায়িক 


রচিত ও সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া 


(সা.) নামক গ্রন্থটি সংকলন করেন। 


অনারব কতভাষায় এই বইয়ের 
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অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রস্থ রচিত হয়েছে- 
সেগুলোর হিসাব কে রাখবে?! 


নয় 
ইমাম বায়হাকী (রহ.) সীরাত বিষয়ক 
তার সুবিশাল গ্রন্থ দালায়িলুন নুবুওয়াহ 
এবং অন্যান্য গ্রন্থে যখন এভাবে 
লিখেন যে আহমদ বলেন তখন নিজের 
প্রতিই ইঙ্গিত করেন । অর্থাৎ এটি তার 
ব্যক্তিগত মত ও অভিমত । কেননা 
তার পুরো নাম হচ্ছে আবু বকর 
আহমদ ইবনুল হোসাইন আল 
বায়হাকী (জন্ম: ৩৮৪ হি. _ মৃত্যু: 
৪৫৮ হি.)। আর তিনি যখন প্রসিদ্ধ 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর 
কোনো কথা উদ্ধত করেন তখন 
এভাবে স্পষ্টাক্ষবরে লিখে দেন যে 
“আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন ।' সুতরাং 
ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর কিতাবাদি 
পড়ার সময় এবিষয়টিরপ্রতি খেয়াল 
রাখা চাই। 


দশ 
আল-হামদুলিল্লাহ! মুসলিমরা তো 
বটেই, 


প্রতি আকর্ষণ দিনদিন বেড়েই চলছে। 
পশ্চিমা দুনিয়ায় আরবীভাষার চর্চা ও 
চর্চাক্ষেত্র ক্রমশবৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য 
অমুসলিম আগ্রহীদের ক্ষেত্রে 
চিন্তাটা মুখ্য । তাদের সকলের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য আবার এক নয়। সদিচ্ছা 
বশত জ্ঞান অর্জনের নিয়তেও কেউ 
কেউআরবীভাষা শিখছে। 

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এখানকার 
মুসলিম সমাজের নতুন প্রজন্মও 
শিখতে আগ্রহী ও মনোযোগী । এটা 
মূলত আশাজাগানিয়া। বিপত্তিও বাঁধে 
কিছু কিছু জায়গায় । যেমন এখানকার 


আরবী কিতাবাদির দরস দেওয়া হয় 
উর্দুতে। একারণে অনেক ছাত্র আবার 


মনে করি, এদেশে আরবী ভাষা 


হাদীস উল্লেখ করে দেন। আবার 


শিখানোর জন্য সরাসরি ইংলিশ-আরবি 
মেথড ফলো করা দরকার । 
আল-হামদুলিল্লাহ! সীমিত পরিসরে 
হলেও আমি আরবী শিক্ষাদানের এই 
পদ্ধতি অনুসরণ করে ভালো সাড়া ও 
রেজাল্ট পাচ্ছি। আরবি-ইংলিশ 
ডিকশনারি অনেক থাকলেও আমার 
কাছে আপাতত 77০ 1775 77০2%7ই 
ভালো মনে হচ্ছে। শিক্ষার্থীদেরকেও 
এটি সং্বহ করতে উপদেশ দিয়ে 
থাকি । উল্লেখ্য যে, ধীরেধীরে ইংলিশ 
ভাষায়ও  গ্রামাটিক (নোহু-সারফ) 
আরবীর ওপর প্রচুর গ্রন্থ রচিত, 
সংকলিতএবং অন্যান্য ভাষা থেকে 
অনুদিত হয়ে আসছে। 

আশা রাখি এবং দোয়া করি, এখানেও 
আরও বেশি বেশি ট্র্যাডিশনাল উলামা 
ও রিজাল তৈরি হউক এবং দীন প্রচার 
ও সংরক্ষণের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে 
সচেষ্ট হোক। 


এগারো 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তার 
আল-মুসনদ সংকলনের সময় (ইমাম 
বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখের মতো) 
সবগুলো হাদিস সহীহ হওয়ার 
শর্তারোপ করেননি । বরং তার নীতি বা 
শর্ত ছিল, প্রসিদ্ধ হাদীসগুলো একত্রিত 
করে দেওয়া। বস্তত আল-মুসনদ 
সংকলনের দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো, 
বিভিন্ন অঞ্চলের হাদীসশাস্ত্বের 
ইমামগণের নিকট সমাদৃত, গ্রহণযোগ্য 
ও দলিলপ্রদানযোগ্য হাদীসগুলো 
সন্নিবেশিত করে দেওয়া। এটাই ছিল 
তার শর্ত। এই শর্তটির কথা উল্লেখ 
করেছেন তার ছেলে আবদুল্লাহ, 
এরপর আবু মুসা আল-মাদিনী (মূ. 
৫৮১ হি., আলী ইবনুল মাদিনী নন), 
ইবনুল জাওষী প্রমুখ হাদীস বিশেষজ্ঞ 
আলেম। 

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন যে, ইমাম 


কখনও তিনি এমন হাদীসও উল্লেখ 
করে দিয়েছেন; যার মতন সঠিক 
হলেও সনদে কোনো ওয়াযযা (হাদীস 
বানোয়াটকারী) রয়েছেন। তবে তিনি 
এমন কোনো হাদীস উল্লেখ করেন না; 
যার মতন মওযু'। 

জানা থাকা দরকার যে, আল্লামা ইবনুল 
জাওযী (রহ.) মওযু* হাদীস বিষয়ক 
তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-মাওযুআতে 
এমন কিছু হাদীসও অন্তর্ভূক্ত করে 
দিয়েছেন; যেগুলো ইমাম আহমদ 
(রহ.) তার আল-মুসনদে বর্ণনা 
করেছেন । ইবনুল জাওযী এরকম কিছু 
হাদীস উল্লেখ করে সেগুলো মওযু' 
বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম আহমদ 
ও তার মুসনদ এর পক্ষে ও সমর্থনে 
ইবনুল জাওযীর খণ্ডন করেছেন হাফিয 
ইবনে হাজার আসকালানী রেহ.)। 
আসকালানী এ সম্বন্ধে আল-কাওলুল 
মুসাদ্দাদ ফিয যাব্বি আনিল মুসনদ 
লিল ইমাম আহমদ নামে একটি গ্রন্থ 
রচনা করেছেন। 


বারো 

প্রথম যুগে রচিত ও সংকলিত 
গ্রন্থসমূহ; যেমন- ইবনে জুরাইজ, 
যুহরী প্রমুখ ইমামের গ্রন্থাদির মধ্য 
থেকে কিছু তো সংরক্ষিত থাকেনি, 
বরং কালপরিক্রমায় বিলীন হয়ে 
গেছে। আর কিছু গ্রন্থঅদ্যাবধি 
সংরক্ষিত থাকলেও সেগুলো অন্যান্য 
গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। 
উদাহরণস্বরূপ ইবনে জুরাইজের কিছু 
কিছু গ্রন্থ মুসাননাফে আবদুর রাযযাকে 
শামিল হয়ে গেছে, যেমন শামিল 
হয়েছে মামার ইবনে রাশিদ আল 
আযদী (রহ.)-এর আল জামি। অবশ্য 
সেইসব গ্রন্থের কিছু পৃথকভাবেও 
প্রকাশিত হয়েছে। মোটকথা 
সবমিলিয়ে ওইসব গ্রন্থে বিবৃত 
বর্ণনাগ্তলো কোনো না কোনোভাবে 


আহমদ (রহ.) কখনও কখনও তার 


আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে, আল- 


ওইসব মাদরাসায় যেতে চায়না । আমি 


আল-মুসনদ এ যয়িফ ও মুনকার 


হামদুলিল্লাহ! 
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তেরো 

আল্লামা মুনযিরী (রহ.) (মূ. ৬৫৬ হি.) 
এর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব 
জগদিখ্যাত একটি হাদিস সংকলন। 
পুণ্যকাজে উৎসাহ প্রদান এবং 
মন্দকাজ থেকে ভীতি প্রদর্শনবিষয়ক 
হাদীসগুলোই এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা 
হয়েছে। এই মূল্যবান গ্রন্থের একটি 
চমৎকার, বরং একক ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
লিখেছেন আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে 
আলী ইবনে সুলায়মান আল-বদর 
আল-ফাইয়ুমী আলকাহিরী (রহ.) 
(জন্ম: ৮০৪ হি. ₹ মৃত্যু: ৮৮৭ হি.)। 
ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম হলো, ফাতহুল 
কারীবিল মুজীব আলাত তারগীব 
ওয়াত তারহীব। বহুদিন পর্যন্ত এটি 
লন্ডনের একটি লাইব্রেরিতে পাগ্জলিপি 
অবস্থায় পড়ে রয়েছিল। আল- 
হামদুলিল্লাহ এখন উন্নত কাগজে 
অমূল্য এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ১৫ খণ্ডে 
ছেপে এসেছে এবং শিক্ষানুরাগীদের 
জন্য সংগ্রহ করা সহজ হয়ে গেছে। 
বস্তত আল্লামা ফাইয়ুমী প্রণীত 
এইগ্রস্থটি হচ্ছে আত তারগীব ওয়াত 
তারহীব এর বিশদ একটি ব্যাখ্যাপ্রন্থ। 
এতে আল্লামা ফাইযুমী হাদীস থেকে 
উৎসারিত ও উদঘাটিত সুষ্ক্মাতিসূক্ষ্ম 
বিষয়গুলো সবিশেষ উল্লেখ করেছেন, 


করেছেন এবং হাদীসের রাওয়ীগণ 


নতুনত্ের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক 
একটা টান ও আকর্ষণ থাকেই। 


ফিকহবিদ হলেন ইবনু মুফলিহ, 
সবচেয়ে বড় হাদীসবিদ হলেন ইবনু 


সেজন্য মানুষ চায় নতুন কিছু করতে, 


আবদিল হাদী আরতাঁদের মধ্যে 


নতুন কিছু শিখতে, নতুন কিছু দেখতে, 
নতুন কিছু দেখাতে এবং নতুন কিছুর 
অভিজ্ঞতা অর্জন করতে! 


উসূলুদ্দীন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী, 
হাদীস ও ফিকহের মাঝে সমন্বয়কারী 
এবং সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ হলেন 


অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো মহাগ্রন্থ 
আল-কুরআনের তাফসীর সংকলনেও 
কেউ কেউ নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার 
করতে চেয়েছেন। সেসবের একটি 
হলো নুকতাবিহীন অক্ষর বিশিষ্ট 
আরবী শব্দ দ্বারা তাফসীর রচনা করা । 
সাধারণত এজাতীয় কর্ম কৃত্রিমতা ও 
লৌকিকতাপূর্ণ হয়ে থাকে এবং 
সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতামুক্ত হয়। 


ইবনুল কাইয়িম (েহ.)। (আল- 
জাওহারুল মুনাযযাদ, পৃ. ১১৪) 


বোলো 

আল্লামা যাহিদ কাউসারী (রহ.) বলেন, 
হাদীসের তালিব যদি মুওয়াত্তা 
মালিকের রাওয়ীদের মাধ্যমে রিজালুল 
হাদীস বিষয়ে পড়াশোনার সূচনা করেন 
তবে ধীরে ধীরে তিনি যুগপত্হাদীস ও 
ফিকহ উভয় শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও 


তেমনি যারা কুরআনের তাফসীর 
করতে গিয়ে এমন অভিনব উপায়ের 
আশ্রয় নিয়েছেন তারাও এর ব্যতিক্রম 
নয়। 

হিন্দুস্তানী আলেম শায়খ ফয়জুল্লাহ 
ফয়জী (১০০৪ হি.) [াাা] [া]] 
[া]][া]]া]া]] নামে নুকতাবিহীন 
অক্ষরে কুরআনের তাফসীর 
লিখেছেন। তেমনি দামেক্ষের আলেম 
ও মুফতী শায়খ মাহমুদ ইবনে হামযা 
আল-হামযাওয়ী (১৩০৫ হি.) [ঢা 
[াা[][]1781%]/(01]]]1শ] 
নামে নুকতাবিহীন অক্ষর দ্বারা সাজিয়ে 
তাফসীর সু 


হয়েছে। 
তুলনায় দ্বিতীয়টি একটু বিশদ ও 


বিস্তারিত । তবে এরকম গ্রন্থে স্বভাবত 


জরুরি ও উপকারী তথ্যও এসে গেছে। 


জানার মতো নতুন কিছু পাওয়া না 


সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, ০ 
বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ এবং দুর্লভ 
পাণ্ুলিপি থেকেও অনেক তি 
করেছেন। এককথায় গ্রন্থটি হাদীসের 
তালিবুল ইলম এবং আহলে ইলমের 
জন্য ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হয়েছে। 


চৌদ্দ 
কুরআনের নুকতাবিহীন তাফসীরপ্রস্থ! 


গেলেও লেখকের ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য 
পান্তিত্যের জানান অবশ্যই দেয়। তবু 
কিছু কাজ যে ব্যতিক্রম নয় তা 


অস্বীকার করার উপায় নেই। 

পনেরো 

ইবনুল মুবাররাদ লিখেন, বলা হয় যে, 
ইবনে তাইমিয়া (রেহ.) এর 


শাগরেদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 


পরিচিতি গড়ে তুলতে পারবেন। 
(মুকাদ্দামাতুল কাউসারী, পৃ. ৩৫৯) 

মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ সাদ বলেন, যে 
তালিবুল ইলম রিজালুল হাদীস 
সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে চান তিনি 
যেন মুয়ান্তা মালিক বেশি বেশি 
অধ্যয়ন করেন। কেননা এই কিতাবের 
হাদীসগুলোর সনদ তুলনামূলক ছোট 
ও সংক্ষিপ্ত, রাওয়ীগণ প্রসিদ্ধ ও 
বিশ্বস্ত। বন্তত প্রচুর সহীহ 
হাদীসেরবর্ণনা তাঁদের সনদেই বিবৃত 
হয়েছে। সেজন্য এই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি 
অর্জনে প্রথমে মুয়াত্তা দিয়ে শুরু করা 
উত্তম । (শারহুল মুকিযা, পৃ. ৫৮২) 


সতেরো 

মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে আল্লামা 
ইবনুস সালাহ প্রণীত গ্রন্থটি জগদ্বিখ্যাত 
এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের অন্যতম উপকারী 
গ্রন্থ । তবে মজার ব্যাপার হলো, বিদ্বান 
মহলে বইটি একাধিক নামেই 
সমধিকপরিচিত | যেমন- 

- মা'রিফাতু আনওয়ায়িল হাদীস 
উলৃমুল হাদীস 


- মুকাদ্দামাহ ইবনুস সালাহ 

এগুলোর মধ্যে আবার তৃতীয় তারপর 
দ্বিতীয় নাম বেশি ব্যবহৃত । আর যে 
নামটি ইবনুস সালাহ বইয়ের জন্য 


জানুয়ার'১৯ ________'্ু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


শি।ক্ষা।ও।|সং।স্ক।তি 


প্রচলিত একটা বাক্য আছে বনের বাঘে 
খায় না মনের বাঘে খায়। সহজ তো 
সহজই। কঠিনকে কঠিন করে দেখলে 
কঠিন আরো কঠিন হতে থাকে । কঠিন 
বিষয়ের সঙ্গে দূরতৃ বাড়তে থাকে। 
আর পজিটিভ মানসিকতা “আমি সব 


একথাগ্তলো যদি আপনার মনের কথা 
হয় ছাত্র হিসেবে খারাপ হওয়ার 
কোনো কারণ দেখছি না। ছাত্রের 
দায়িতু ও কর্তব্য থরে থরে সাজানো 
বই হরদম মুখস্ত করার চর্চা কিংবা 
পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে আসাই 
ছাত্রের কাজ নয় । ছাত্র জীবন হচ্ছে, 
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আপনি বলুন তো এসবের প্রত্যেকটা 
গুণ আপনি আজ থেকে অর্জন করতে 


থাকবেন। তাহলে আপনার সামনে “ 


সোনালি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। 


সাধনার সময় 

ছাত্র জীবন সাধনার সময়। এটা কি 
কাউকে বলে দিতে হয়? শুধু স্মরণ 
করলাম । বিশ্ব সংসারটাই ধ্যান আর 
জ্ঞানের । (ধ্যান+জ্ঞাননসফল জীবন) 


লক্ষ করুন সাধারণত যারা খোদা ভীরু 
, তার জীবন যাপন একটু ভিন্ন ধাচের 
নিয়ম নিষ্ঠ । ফজরের নামায থেকে শুরু 
করে এশার নামাজ পর্যন্ত নিয়ম মেনে 
ওঠে। 

ভালো ছাত্র হওয়ার মন্ত্রজপ নেই। 


পারার কারণেও এটা হতে পারে। 
অধ্যবসায় এমন একটি জীবন গড়ে 
দিতে পারে_ পরবর্তী জীবনে বুকের 


জানুয়ার১৯ ________'্। আত্তর্তহীদ ৩৫ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


ছাতি সগৌরবে দু'ইঞ্চি বেড়ে যাবে। 
আপনি পারেন না সবাই পারেন। 

একথাটাই প্রতিদিন সকাল বিকাল গ্তনে 
গ্তনে ১০০বার করে আউড়ান। কাজ 
হয় কিনা দেখুন। সঙ্গে আপনার মরচে 


অনেকেই আছেন যারা পড়া মুখস্ত 
রাখতে পারেন না অথচ স্যাটেলাইট 
চ্যানেলে একবার শুনেই কোনো মুখস্ত 
বলে দিতে পারেন। 
ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বিশ্ববিখ্যাত 


আত্মবিশ্বাসটাও দেখুন কেমন নড়েচড়ে 
ওঠছে কিনা দেখুন। আত্মবিশ্বাস আর 


বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মায়ের ইচ্ছায় 


অধ্যবসায় যিনি ১০০% দিতে পারছেন 
বাকি সব সমস্যাই ফুৎকারে উড়ে 
যাচ্ছে। ধৈর্য আর মনোযোগ দুটি ফাকা 
ঘরের মতো সেই ঘরে আপনি যা কিছু 
আপন করবেন তাই আপনার সম্বল। 
উচ্চাকাজ্া কার না আছে। কি বলুন, 
বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন 
আপনার নেই! নিয়মনিষ্ঠতা গ্রাহ্যতা যে 
কোনো মানুষের জন্যই অপরিহার্য । 
সুস্থতার জন্য হলেও আপনি নিয়ম 
মেনে চলতে বাধ্য । 

সকাল-সন্ধ্যার পড়ার সময়ের হিসাব 
মেনে চলুন। খাওয়া দাওয়া, নিজের 
শারীরিক পরিচর্যা, দিবানিদরা, 
পারিবারিক ও বন্ধুর সঙ্গ সবকিছুই 
আপনি রুটিনে নিয়ে আসুন । 

মুখস্ত করে সঙ্গে সঙ্গে না দেখে লিখে 
ফেলবেন। আজকের কাজ আগামী 
দিনের জন্য ফেলে রাখবেন না। 


স্মরণশক্তি 


হয়েছিলেন। কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি এত 
দুর্বল ছিলো দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টায় দশ 
বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হতে 
পেরেছিলেন। 

এসএসসি পাস করতেও তার দু'বার 
পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো। স্মৃতিশক্তি 
স্বল্পতার জন্য তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে 
অস্বীকার করেন। স্কুলে চাকরি খোজার 
চেষ্টায় গিয়ে পড়লেন বিপাকে । 
ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে তিনি কিছুই 
মনে রাখতে পারেন না। 

কোথাও তার চাকরি হলো না। 
পরবর্তীতে টানা দু'বছর তিনি শুধু 


আবেগ 

আবেগ যদি ইতিবাচক ফলদায়ক হয় 
তাহলে আপনার আবেগ অতিমাত্রায় 
বেশি হলে ক্ষতি কি! আপনার সম্পদ 
হতে পারে এটা । 

পড়া পরিকল্পনা আজকেই নির্দিষ্ট 
সময়ের ভেতর শেষ করবেন। জেদ- 
আবেগের ইতিবাচক চর্চা প্রতিদিন 
অনুশীলন করুন। 


লেখাপড়ায় যারা অনিয়মিত কিংবা 
অমনোযোগী, তাদের কাছে মুখস্ত 
করার ব্যাপারটি বেশ জটিল । আপনি 
যদি মুখস্ত বিদ্যায় পারদর্শী না হন 
তাহলে নিচের কিছু নিয়ম মেনে 
দেখতে পারেন সফলতা সম্পূর্ণ 
আপনার সদিচ্ছার ওপর । 


স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত 


থাকলেন। তার পরের ইতিহাস সবার 
জানা-এর ঠিক ২০ বছর পর তিনি 
নোবেল বিজয়ী হন। এ রকম 
কিংবদন্তি হয়েছেন উদাহরণ দিয়ে শেষ 
করা যাবে না। টমাস আলভা এডিসন, 


নিজের স্মরণশক্তির ওপর অগাধ আস্থা 
রাখতে শিখুন। ভাবুন আপনি যা 


প্রত্যেকই প্রথম জীবনে স্মৃতিশক্তি 


পড়ছেন তা আপনি মনে রাখার ক্ষমতা 
রাখেন । মানুষের মস্তিষ্ক একটা অসীম 
বড় কুঠুরি। সারা জীবন যা শিখবেন, 
আছে। প্রয়োজনে বিষয়বস্তু ভাষায় 
কঠিন থেকে ঝরঝরে সহজ সুপাঠ্য 
করে নেবেন। 

বড় রচনাবলি মুখস্ত হতে না চাইলে 
ভাগ ভাগ করে অন্য কোনো 
ইন্টারেস্টিং বিষয়ের সঙ্গে মনছবি 
মিলিয়ে বা তারতম্য করে পড়তে 
পারেন। একবার ব্যর্থ হলে বারবার 
চেষ্টা করুন। 

আন্তরিকভাবে নিজেকে সাহায্য করার 
চেষ্টা করুন। আমাদের মধ্যে এমন 


নিয়ে বিপর্যস্ত ছিলেন । 


মেধা বাড়ানো 

মস্তিক্ষ বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার 
জন্য প্রয়োজন সুসংহত মানসিক 
্রস্তুতি। দৃষ্টিভঙ্গি গড়ুন সেভাবেই। 
নিজের মনের ইচ্ছাশক্তি ও তৎপরতার 
সম্পর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুন। এভাবে 
কয়েক দিন অনুশীলন করুন। আপনি 
সফল হবেন। 

বুদ্ধি বিকাশ 

শুধু পাঠ্য বই নয়, জ্ঞানের হাবিজাবি 
নয় হান্ধা জোকস, উপন্যাস, কবিতা 
পড়ুন । ছুটির দিনে বেরিয়ে পড়ুন একটু 

য় আসুন । 


একনিষ্ঠতার প্রথম ধাপটি ঢুকে পড়ন। 
এখন আমি চলমান জীবন থেকে অন্য 
ভুবনে চলে গেছি। 

এখানে আমার স্বজন বই, খাতা, 
কলম। যতক্ষণ রুটিন অনুযায়ী 
পড়বেন স্থির করেছেন পূর্বেই । 
ততক্ষণ আপনি মাঝে মধ্যে নিজের 
সঙ্গে কথা বলে নিজের আত্মবিশ্বাস 
মনোযোগ ঝালাই করে নিন। 

ভাগ ভাগ করে পড়ুন । অর্থ জেনে বুঝে 
পড়ন। মনে রাখার কৌশল হিসেবে 
তুলনা করে বা তারতম্য করে পড়ুন । 

অমূলক ভয়-ভীতি থেকে দরে থাকুন 
কোনো কোনো ছাত্রকে বলতে শোনা 
যায় কোনো একটি বিষয়ে বা কোন 
কোন বিষয়ের ব্যাপারে দুর্বল। আপনি 
দুর্বল! আপনি দুর্বল? আপনি দুর্বল এ 
ধরনের নেতিবাচক ভাবনা কখনোই 
মনে স্থান দেবেন না। 
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এই আলো 
নিভে যাবে 


রোকন এনাম লোবান 


এই জীবনের কোলাহল, কলরোল ও 
শোরগোল মরণ এসে মিটিয়ে দিবে। 
আপনি, আমি, শাহরুখ, কারযাবি ও 
ওরহান পামুক কবরের দিকে ধাবমান। 
আমরা মৃত্যুর সিঁড়ি ভেঙে কবরের দিকে 
চলমান । শুধু আপনি ও আমি কেন? 
সৃষ্টির সব নিচয় মৃত্যু বেয়ে কবরে শুয়ে 
যায়। অসৃষ্ট ছাড়া সৃষ্টির আবশ্যক 


ডুবে যাবে। বুদ্ধির প্রদীপ্তি নিভে যাবে। 
এই জীবন ও উচ্ছ্বসিত মনের উদ্দীপনা 
নিশক্তির তমিস্রে দেবে যাবে। এই 
আলোকন উৎসব নিরব নিস্তব্ধ 
কবরস্থানের তিমিরে ছেয়ে যাবে । এটাই 
নিয়তি । 

এরকমই সৃষ্টির অমোঘ পরিণতি । 
অংকুর যেমন বৃক্ষ বা মহীরুহ হয়ে 
আবার নিঃস্ব ও নিঃশেষ হয়ে যায়। ডিম 
যেমন বাচ্চা হয়ে পাখি হয়ে সমাধিস্ত 
হয়ে যায়। আমি, আপনি ও রাশনানও 
সেরকম নাই ও নেই হয়ে প্রকৃতির 
অতলান্তে মিশে যাব। কোটি বর্ষ তা 
হয়ে এসেছে। কোটি বর্ষ এ ধারাক্রমই 
অব্যাহত থাকবে । কোন বেদনা, কান্না 
বা অসহন যাতনা এ বাস্তবতাকে 
প্রভাবিত করতে পারে না। একদিন 
ভরপুর জোসনা হবে, আমি করবে শুয়ে 
থাকব। সোনালি শিশির মেখে রোদ 
ঝিলমিল করবে, তুমি কবরে নিরব 
ঘুমাবে । এশ্বর্যময় সুন্দরি তন্বীও মরে 
যাবে, কবরে অসহায় ঘুমাবে । ছুরির 
ফলার মতো শাণিত মেধাবিও কবরস্থ 
হবে। এখানে কারো নিস্তার নেই। 


পরিণতি লয়, ক্ষয়। আকাশপটের বহু 
তারা ঝরে ঝরে তাদের কবরস্থানে 
ঘুমিয়ে আছে। বৃষ্টি দেখেছেন? কতো 
সুন্দর দৃশ্যাবলী প্রস্তুত করে, কেমন 
আবেগকেন্দ্িক আবহাওয়া নিয়ে ঝুমঝুম 
ও ঝুমুরঝুমুর করে নেমে আসে! মূলত 
বৃষ্টির দল নিজেদের কবরের দিকে ছুটে । 
আপনার বাড়িতে ফুলগাছ আছে না? 
জারুল, পারুল, কামিনী, হাসনাহেনা? 
বা কচুরিপানা ফুল? বা মুকুলে ছেয়ে যায় 
না আমবাগান? সুপারি ও নারকোল গাছ 
ত আছেই! পাশের বাড়ি, বেলকনি বা 
উঠোনে ছোটখাটো ফুলচারা থাকবেই। 
কেমন মায়া, ছায়া ও ভালোবাসার কায়া 
হয়ে একেকটা পুষ্প চোখ মেলে! 
তারাও, সেই সুহাসিনী প্রসূনেরাও বেলা 
বা পক্ষ শেষে ঝরে যায়। কেন জানেন? 
ফুলেদের কবরে যাওয়ার সময় চলে 
আসে, এজন্য । মহাবিশ্বে চলমান সব 


মহুয়ার সুরভিত নালিকারারা কবরস্থানে 
যাচ্ছে না? নিয়মিত। অষ্টাধারা হীরক 
মনস্বী মরে যাবে, যাচ্ছে । কারো কারো 
সৌন্দর্য ও সৌকর্ষ এতো মোহনিয়া যে, 
মনে হয় মৃত্যু পরাস্ত হবে। ভুল। 
তাদেরও রেহাই নেই । আসলে সকলকে 
নীড়ে ফিরতে হয়। আমাদের প্রকৃত নীড় 
তো প্রকৃতিজ কবরস্থান। কবরস্থান 
আমার প্রিয় জায়গা । লাইবেরি ও 
কবরস্থান আমার ভীষণ প্রিয় 
লাইব্রেরিও কি এক প্রকার কবরস্থান 
নয়? জানি না। কবরের নিরবতা ভালো 
লাগে। কবরের স্বার্থহীনতা আমাকে 
আকুল করে । কবরের শান্তমন্থ সৌম্যতা 
আমাকে প্রশান্তি দেয়। আপনাকে দেয় 
না? দেয়। কবরস্থানে কেমন জানি 
অশরীরী একটা ভয় কাজ করে 
অন্যরকম একটা কষ্ট পীড়িত করে 


কিছু অস্থায়ী ও অস্থির। সৃষ্টির অভিমুখ 


কবরবাসির প্রতি মনটা বিষণ্ণ করে 


মৃত্যু । সৃষ্টির দীর্ঘস্থায়ী অবস্থিতি কবর। 
চন্দ্রধারা, অজবীথি, দুগ্ধসরণি থেকে 
সমুদ্রজ প্রাণী ও প্রাণীজ নৈসর্গিকতা সব 
কিছু ক্রমশ মৃত্যুর পথে হাটছে। 


এক অজানিত অসুখ মনকে সুখি করে 
পৃথিবীর লোভ লালসা ও মন্দবৃত্তি 
কবরস্থানে নিয়মিত গেলে প্রশমিত হয় 
সাদাকালো জীবনযাপনের চাপ অনুভূত 


চোখের জল নামতে শুরু করে! কী যে 
পুলকসঞ্চারিত হয়, বুঝাতে পারব না 
কখনো কবরপাড়ে শুয়ে দেখেছেন? আমি 
কয়েকবার দেখেছি। অপার্থিব অনুভূতি 
প্রকৃষ্ট প্রতীতি উদয় হয় প্রাণে । আমার 
একটা শখ আছে। শুনে হাসবেন। তবু 
বলছি। কবরস্থানে, বিশেষত কবরের 
শিয়রে ফুলগাছ রোপন করা। গোলাব 
লাগাতে আমার আগ্রহ বেশি। চাপা 
ফুলও ভালো লাগে। এটা পাগলামি । 
জানি। পটিয়া থাকতে আমার অত্যন্ত 


(ভেতরে 
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লাগে 


লাগিয়েছিলাম। দাদির কবরে গোলাপ ও 
হাসনাহেনা লাগিয়েছি। অযত্বে মরে 
গেছে। আবার লাগাব ইন শা আল্লাহ। 
কবরস্থানের শিয়র ও বুক শাদা শাদা 
ফুলের সাথে সবুজাভ শিশির খেলছে, 
বিষয়টি সুন্দর না? সুন্দর । আমাদের 
অন্তিম শয়ান ফুলের তুলিতে সেজে 
থাকলে, শিহরণ জাগে । দাদুর কবরে 
একটা কাঠটাপা ও লাল কাঠগোলাপ 
লাগাব এই বর্ষায়। আমি যখন মারা 
যাব। আমার কবরে কেউ একটা গাছ 
লাগিয়ে দিবেন? অন্তত বাতাবিলেবু 
কবরস্থানে জোনাকিপোকা থাকলে, 
ভালো লাগে। আর বুনোপাখির বাসা 
পাশে একটা ইয়া বড় দীঘি। কবরে 
স্মতিশক্তি বাড়ে। কবরে জিয়ারত না 
করলে, আমার জিয়ারতও কেউ করবে 
না। কবর জিয়ারত করা সুন্নত। কবর 
জিয়ারত করলে, মানুষের চৈতন্য সঠিক 
কাজ করে। কবরস্থান নিঝঝুম নিভূতির 
প্রশান্ত জায়গা । 
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জেগে উঠুক 
বিশ্বাসীদের এশী 


কলম 
শফকত হোসাইন চাটগামী 


পবিত্র ও মহৎ একটি পেশা 
সাংবাদিকতা । সাংবাদিকদের বলা হয় 
জাতির বিবেক, জাতির দর্পণ । সৎ 
সাংবাদিকদের সবাই যেমন সমীহ করে 
তেমনি শ্রদ্ধা করে। একশ্রেণীর হলুদ 
সাংবাদিকের কারণে সাংবাদিকতা 
কলুষিত হলেও তাদের সততার কদর 
ছিল সর্বকালে। বর্তমান সোশ্যাল 
মিডিয়ার দৌরাত্যে এই সময়েও প্রকৃত 
সাংবাদিকতার কদর কমেনি 

বাদিকতা খুবই জরুরি এবং অতি 
প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। লেখালেখির 
এ ময়দানকে কোনো ক্রমেই অবহেলা 
করার সুযোগ নেই । নবীন আলেমসহ 
কওমি ওলামা তোলাবা এমনকি সব 
ইসলামপন্থীদের আজ মিডিয়া নিয়ে 
পড়াশোনা করা জরুরি । অন্যরা যে 


বিষয়টি ইসলামের জন্য কাজে লাগান 
আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার 
পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌছে 
দাও। মূলত খবর আদান-প্রদান, 
সংবাদ সরবরাহকে সাংবাদিকতা 
বলে। তবে সাংবাদিকতা ও 
সাংবাদিকদের রাষ্ট্রীয় এবং 
সার্থবধানিক একটি সংজ্ঞাও রয়েছে। 


বর্তমানে রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপন মতে যারা 


অবিশ্বাসীদের কাছে হয়ে যায় 


সংবাদপত্রে প্রতিনিধি বা সংবাদ বাহক 
হসেবে কাজ করে তাদেরই শুধু 
সাংবাদিক বলে। যারা মিডিয়ার সঙ্গে 


আকাশচুম্বী । কেউ ধর্মের ওপর আঘাত 
করে লেখালেখি করলে ইসলাম, 


বিভিন্নভাবে জড়িত তাদেরও 


মুসলমান ও নবী-রাসূলের অবমাননা 
করলে তার পাশে দীড়ায় অবিশ্বাসীরা 


সাংবাদিকের আওতায় নিয়ে আসা 
হয়েছে। যারা দেশ ও জনগণের স্বার্থে 
অনলাইনে লেখালেখি করেন সরকারি 
ভাষায় তারাও সাংবাদিক হিসেবে 
পরিচিত। সাংবাদিকদের জন্য যেসব 
সুযোগ-সুবিধা সরকারিভাবে রাখা 
হয়েছে তারাও ওই সুবিধাগুলো 
পাবেন। এমনকি পত্রকা অফিসে 
কর্মরত পিয়ন, অফিস সহকারী, 
প্রেসম্যান, মেশিনম্যান ও পত্রিকা 
অফিসের কম্পিউটারম্যানকেও 


তার নিরাপত্তার জিম্মাদারি নিয়ে নেয় 


মর্যাদা সমুন্নত রাখতে লেখালেখি 
করছি তাদের পাশে দাঁড়ানোর কোনো 
শক্তি পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। 

তবে দুনিয়ায় কেউ আমাদের পাশে 
নেই তাতে কী? দুনিয়া ও আখিরাতের 
মালিক সব সৃষ্টির স্রষ্টা রাব্বুল 
আলামিন তো আমাদের পাশে 


সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে 
বর্তমান সরকার। এর আগে শুধু 


আছেন । তাই ভয়-ভীতির উধের্বে উঠে 
ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে লিখতে 


লেখালেখির সঙ্গে জড়িত সাংবাদিক, 
সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও 


হবে আমাদের । মুসলমানদের মনে 
রাখতে হবে কারও ধর্মীয় অনুভূতির 


প্রতিনিধি, রিপোর্টারদেরই কেবল 
সাংবাদিক হিসেবে গণ্য করা হতো । 

মোটকথা সাংবাদিকতার সংজ্ঞা এবং 
পরিধি অনেক বাড়ানো হয়েছে । দেশ 
এবং জাতির জন্য সাংবাদিকদের যেমন 
অনেক দায় দায়িতু রয়েছে, তেমনি 
ইসলামেও সাংবাদিকতার গুরুত্ব 
রয়েছে। সৎ সাংবাদিকতার কদর 
রয়েছে সর্বত্র । মানব রাষ্ট্রের বার্তাবাহক 
৪ জিবরাইল (আ.) হচ্ছেন 
বড় সাংবাদিক। তিনি 
উরি পক্ষ থেকে ওহির বাণী তথা 
আল্লাহ পাকের সংবাদ নিয়ে নবী- 
রাসূুলদের কাছে আসতেন । মিডিয়ায় 
আজ সৎ সংবাদ সরবরাহের চেয়ে 
যৌন উদ্দীপক ও ইসলামবিরোধী 
সংবাদ সাজিয়ে প্রকাশ করার 
প্রতিযোগিতায় মেতেছে। মিডিয়াকে 
ব্যবহার করে ইসলাম ও মুসলমানদের 
স্বার্থে আঘাত হানাই হচ্ছে অবিশ্বাসী 
চক্রের মূল কাজ। সংবাদমাধ্যম তথা 
মিডিয়া আজ কে কত বেশি সত্যকে 
মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার প্রতিযোগিতায় 
নেমেছে। মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী 
কাজে জাহির করতে পারলেই ওই 


ওপর আঘাত করে লেখার অধিকার 
ইসলাম আমাকে দেয়নি। এ দেশের 
সংবিধানও তা অনুমোদন করে না। 
কারও বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো লেখার নাম 
সাহিত্য কিংবা সাংবাদিকতা হতে পারে 
না। মাদরাসা শিক্ষার্থী বিশেষ করে 
কওমি আলেম ওলামা ও কওমি 
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও 
সাংবাদিকতায় এগিয়ে আসতে হবে। 
এ পথ বিনা বাধায় ছেড়ে দিলে 
আমাদের অবশ্যই আল্লাহর দরবারে 
জবাবদিহি করতে হবে। আমাদের 
অবহেলার কারণেই এ মাঠ আজ 
অবিশ্বাসীদের দখলে । এভাবে মাঠ 
ছেড়ে দিয়ে মসজিদ-মাদরাসায় আবদ্ধ 
থাকা মুমিনের কাজ হতে পারে না। 
তাই শত্রু যেভাবে আঘাত করে তার 
মোকাবেলাও সেভাবে করতে হবে। 
শক্র সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার 
মোড়কে এলে আমাদেরও একইভাবে 
তাদের জবাব দিতে হবে। এ জন্য 


ও সাংবাদিকতার এ ময়দানে 
সমানভাবে বিচরণ করা ধর্মভাবুকদের 


মিডিয়া এবং ওই সাংবাদিকের মূল্য 


নেতিক দায়িতৃ । 


নভেম্বর'১৮ লু) আত্তার্তহীদ ৩৮ 
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মুসলিমদের ওপর নিষ্ঠুর 


আবদুল্লাহ তামিম 


জাতিসংঘের হিসাব মতে চীনের 


প্রাথমিক অবস্থায় বেইজিং প্রধানত 


তথাকথিত “রাজনৈতিক দীক্ষা” দান 


উইঘুর চরমপন্থিদের এসব দীক্ষা দান 


কেন্দ্রে প্রায় এক মিলিয়ন মুসলিমকে 
আটক করে রাখা হয়েছে।এই 


রা 


॥ 
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লীলা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলা একটি 
টিউমারে রূপান্তরিত হবে ।” 
জর্জটাউন বিশ্বাবিদ্যালয়ের চীনা 


কেন্দ্রে আটক করে রাখত। তবে 


বর্তমানে এসব কেন্দ্রে সাধারণ 


ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক জেমস 


তথাকথিত “রাজনৈতিক দীক্ষা” কেন্দ্রে 
আটক বেশিরভাগই হচ্ছেন উইগুর 
মুসলিম। সেখান থেকে ছাড়া পাওয়া 


উইঘ্বুরদেরও আটক করে রাখা হচ্ছে। 
চলতি মাসের শুরুর দিকে জাতিসংঘের 
একজন কর্মকর্তা এসব দীক্ষা দান 


কিছু ব্যক্তি গণমাধ্যম কর্মিদের 


কেন্দ্রের একজন চীনা কর্মকর্তাকে এ 


বলেছেন, মাসব্যাপী পরিচালিত 


বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি এসব 


প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম 
পরিত্যাগে বাধ্য করা হয়, তাদেরকে 


অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 
“এখানে রাজনৈতিক দীক্ষা দান 


ইসলাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব 
বিশ্বাসের সমালোচনা করতে হয় । 

প্রতিদিন প্রায় ১ ঘন্টা করে 
প্রোপাগান্তমলক কমিউনিস্ট পার্টির 
গান গাইতে হয়। এসব তথাকথিত 
আরো তথ্য রয়েছে, মুসলিমদের জোর 


কেন্দ্রের মত কোনো কিছুই নেই", বরং 
তিনি দাবী করেন এগুলো মূলত 
অপরাধীদের জন্য একধরনের 
শিক্ষামূলক বিদ্যালয় । 

রেডিও ফি এশিয়া গত বছর চীনের 
সোস্যাল মিডিয়া উইচ্যাটে উইঘুরদের 
সম্পর্কে চীনা একজন কমিউনিস্ট 


করে শুকরের মাংস এবং আালকোহল 
খেতে বাধ্য করা হয়, এমনকি সেখানে 


নেতার কথপোকথন ফাস করে দেয়। 
“জনগণের মধ্য থেকে যেসব 


অমানবিক নিষ্ঠুর নির্যাতনে মৃত্যুর 
ঘটনাও ঘটে । 


লোকজনকে “রাজনৈতিক দীক্ষা দান 
কেন্দ্রে আটক রাখার জন্য বাছাই করা 


গত বছর থেকে চীনে এসব তথাকথিত 
করা হয় এবং বর্তমানে চীনের উত্তর- 


হয় তারা সকলেই আদর্শগত দিক 
থেকে অসুস্থ । তারা ধর্মীয় চরমপন্থা 
এবং সন্ত্রাসী মনোভাবে আক্রান্ত, এবং 


পশ্চিমাঞ্চলের শহর জিনজিয়ায়ে এসব 
কেন্দ্রের দ্রুত প্রসার হচ্ছে। চীনের 
উপর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল কমিটির 
একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, “এসব 


তাদেরকে একজন রোগী হিসাবে 
হাসপাতালে রাখা দরকার । 

ধর্মীয় চরমপন্থা একপ্রকার বিষাক্ত 
রোগ, যা জনগণের মন মস্তিষ্কে 


“রাজনৈতিক দীক্ষা দান কেন্দ্র হচ্ছে 
বিশ্বের সবচাইতে বড় সংখ্যালঘু 
নির্যাতন কেন্দ্র ।' 


অসার করে ফেলে । যদি আমরা মূল 
থেকেই এসব চরমপন্থা উৎখাত না 
করি, তবে এসব সন্ত্রাসীদের ধ্বংস 


মিলওয়ার্ড বলেন, “চীনে ধর্মীয় 
বিশ্বাসকে একটি বিকারগ্রস্ত বিশ্বাস 
হিসাবে দেখা হয়। 
তিনি আরো বলেন, “সুতারাং এ জন্য 
চানু রেখেছে যেগুলোকে তারা 
হাসপাতাল বলে চালাচ্ছে যাতে 
বিকারপ্রস্তদের চিন্তাধারা বদলে দেয়া 
যায়। 
তারা এ প্রক্রিয়া পুরো উইঘুর 
মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করছে যাতে 
করে তারা চরমপন্থার জীবানুগ্তলোকে 
ংস করে দিতে পারে । কিন্তু আসলে 
এটি সেইরকম কিছু নয়, এটি হচ্ছে 
উইঘুর মুসলিমদেরকে মাসব্যাপী 
একটি খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে 
আটক রাখা ।' 
মেডিকেল তত্ব প্রচার করে চীন চাচ্ছে 
বিশাল গোষ্ঠীকে "রাজনৈতিক দীক্ষা" 
দান কেন্দররে আটক করে রাখাকে 
বৈধতা দিতে । তারা উইঘ্বুর পুরো 
জাতির বিরুদ্ধে এসব প্রয়োগ করে 
চলছে। 
বর্তমানে তাদের ভাষায় আক্রান্ত 
ব্যক্তিদেরকেই জীবানুনাশক দিচ্ছে না 
বরং পুরো উইঘ্ুর জাতির বিরুদ্ধে এর 
প্রয়োগ করা হচ্ছে। 
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এসব করার মাধ্যমে চীন আরেকটি 


₹শ গ্রহণ করতে হবে যাতে তাদের 


কৌশল খাটাচ্ছে আর তা হচ্ছে 
উইঘুরদের গ্রেপ্তার করার যে কোটা 
রয়েছে তা এড়ানো। অঞ্চলটির 
একজন পুলিশ অফিসার রেডিও ফি 
এশিয়াকে এটা নিশ্চিত করে বলেছে 
যে, যখন “রাজনৈতিক দীক্ষা" দান 
কেন্দ্রে আটকের জন্য তারা অভিযান 


চালান তখন তাদের উপর 
সুনির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তিকে আটক করার 
নির্দেশ থাকে। 


তিনি এও বলেন যে, স্থানীয় 
জনসংখ্যার ৪০ শতাংশকে 
করে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। 

রেড়িও ফ্রি এশিয়ার ধারণ কৃত 
আরেকটি উইচ্যাট বার্তায় একজন 
কমিউনিস্ট নেতা এভাবে ব্যাখ্যা 
করেন, “সবসময় একটা আশংকা 
থেকে যায় যে, এসব অসুস্থতা 
যেকোনো সময় তার স্বরূপে ফিরে 
আসতে পারে এবং এটা জনসাধারণের 
জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে 
পারে। 


শুদ্ধতা বজায় থাকে ।” 

সম্পর্কীয় চীনের সরকারী কিছু 
নথিপত্রে এমন ভাষার ব্যবহার পাওয়া 
যায়_এই লোকের মস্তিষ্কে বিষ 
রয়েছে__এই বিষকে অবশ্যই বের 
করে নিতে হবে ।” 

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একজন উইঘুর 
গবেষক তাহির ইমিন বলেন, 
“রাজনৈতিক দীক্ষা” দান কেন্দ্রে আটক 
তার পরিবারের অনেক সদস্য 
রয়েছেন, এবং তিনি তাদের নিকট 
থেকে শুনেছেন যে তাদের ধর্মীয় 
বিশ্বাকে সেখানে একটি রোগের 
সাথে তুলনা করা হয়। 

এতে করে তিনি মোটেও অবাক 
হননি । তার মতে চীনের উদ্দেশ্য হচ্ছে 
সংখ্যালঘু উইঘুরদের হান চীনাদের 
সাথে একিভূত করা । তার মতে, “চীন 
সরকারর মতে যদি কোনো রোগ 
থেকে থাকে তবে এটি হচ্ছে উইঘুর 
মুসলিমরা । 


এই জন্যই এসব অসুস্থদের 
“রাজনৈতিক হাসপাতালে ভর্তি 
করাতে হবে যাতে করে তাদের মস্তিষ্ক 
থেকে এসব জীবাণু দূর করা যায়। 
যারা ধর্মীয় চরমপন্থা দ্বারা আক্রান্ত 
হওয়ার পরেও দীক্ষা নিতে চায় না 
তারা এমন একটি রোগে আক্রান্ত যা 
সময়ানুযায়ী চিকিৎসা পায়নি। এটা 
ভবিষ্যতে আপনাকে এর নিজস্ব ধাঁচে 
আক্রমণ করবে, নাকি করবে না এর 
কোনো নিশ্চয়তা নেই ।” 
“একজনের “রাজনৈতিক দীক্ষা” দান 
কেন্দ্রে যাওয়ার মাধ্যমে এই রোগ 
থেকে মুক্তি পাওয়া মানে এই নয় যে 
সে স্থায়ীভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছে। 
সুতারাং “রাজনৈতিক দীক্ষা দান 
হাসপাতাল থেকে তাকে ছাড়পত্র 
সবসময় সতর্ক থাকতে হবে, তাদের 


তিনি বলেন, চীনা সরকার হয়ত মনে 
করছে যে, “তারা যেসব লোকদের 
“রাজনৈতিক দীক্ষা' দান কেন্দ্রে আটক 
করে রেখেছে তারা মোটেও চীনা নয়। 
বরং তারা হচ্ছে অসুস্থ, তারা নিরাপদ 
নয়, তারা বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তারা 
সুস্থ জনগণ নয় ।' 

সবচাইতে খারাপ খবর হচ্ছে, উইঘুর 
মুসলিমদেরকে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত 
হিসেবে বিবেচনা করে চীন মূলত 
তাদের স্থানীয় এবং বিশ্বের কাছে 
নিজেদেরকে মানসিক বিকারপ্রস্ত 
হিসাবে তুলে ধরছে। 

“রাজনৈতিক দীক্ষা” দান কেন্দ্রে আটক 
কয়েকজন উইঘুর মানসিক অসুস্থতায় 
পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল । 
এসব “রাজনৈতিক দীক্ষা'র শিকার 
হয়ে অনেক উইঘুর অনিদ্রা, হতাশাগ্রস্ত 


কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি অনুগত 
হতে হবে এবং নিয়মিত জনসমাবেশে 


এমনকি অনেকের মক্কি্ন বিকৃত 
হয়েছে। 


মুরাত হারি নামের ৩৩ বছর বয়সী 
একজন উইঘুর মুসলিম, যিনি ২০১০ 
সালে ফিনল্যান্ডে চলে আসেন তিনি 
তার পিতামাতা “রাজনৈতিক দীক্ষা* 
দান কেন্দ্রে আটক আছে বলে তার 
আত্মীয় স্বজন থেকে শুনেছেন। তিনি 
অনলাইনে “আমার পিতা মাতাকে মুক্তি 
দাও? একটি প্রচারণা 


দ্যা গ্লোব এন্ড মেইলকে দেয়া এক 
সাক্ষাৎকারে উইঘুর একজন নারী যিনি 
কানাডাতে বসবাস করেন এবং যার 
আটক রয়েছে। 

তিনি বলেন, “আমি কোন কিছুতেই 
মনোযোগ দিতে পারছি না, আমার মন 
নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে । আমি ঘুমোতে 
পারছি না। তিনি আরো জানান, 
“আমি অনেক ওজন হারিয়েছি কারণ 
আমি আর খেতে পারছি না।” 

২৪ বছর বয়সী উইঘুরের একজন ছাত্র 
যিনি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়নরত আছেন, তিনি নাম প্রকাশ 
না করার শর্তে জানান, তিনি সবসময় 
এই ভয়ের ভেতর থাকেন যে তার 
দীক্ষা” দান কেন্দ্রে আটক করা হতে 
পারে। 

তিনি আরও বলেন, আমার পিতার 
সাথে আমার শেষ যোগাযোগের প্রায় 
১৯৭ দিন হয়ে গেছে। 'আমি আমার 
পিতার জীবন নিয়ে শঙ্কিত।' তার 
কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কেন 
তিনি এমন মনে করছেন, উত্তরে তিনি 
জানান যে, “কারণ আমি বিদেশের 
একটি বিদ্যালযে ভর্তি হয়েছি।' 

“এখন আমি জানি যদি কখনো আমি 
বলেন, “আমাকে আমার পিতার মতই 


আটক করে রাখা হবে ।” 
সূত্র: দ্যা আটলান্টিক 
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ইউরোপে মুসলিম বিদ্বেষ বাড়ছে ক্রমশ 
আযমনেস্টির প্রতিবেদন 


প্রকাশ দেখা যাচ্ছে মুসলিমদের প্রতি 


মানবাধিকার সংগঠন আ্যামনেস্টি 
ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, ইউরোপজুড়ে 
মুসলিমদের একটা গত্বাধা নেতিবাচক 
ছবি তুলে ধরার কারণে তাদের বিরুদ্ধে 
বিদ্বেষ এবং বৈষম্য আরও বাড়ছে। 

রিপোর্টে মুসলিমদের বিরুদ্ধ বৈষম্যের 
বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে বলা 
হয়, ইউরোপে এখন মুসলিম 
মহিলারা কেবল মাত্র হিজাব 
পরার কারণে চাকুরি পাচ্ছে না, 
মেয়েদের স্কুলে যেতে বাধা 
দেয়া হচ্ছে। মুসলিম পুরুষরা 
কারণে চাকুরিচ্যুত হচ্ছেন । 

ইউরোপে মুসলিমরা যে বৈষম্যের 
শিকার হচ্ছেন এটা নতুন কোন 
অভিযোগ নয়। কিন্তু এই বৈষম্যের 
সার্বিক চিত্র নিয়ে আযামনেস্টির মতো 
একটি মানবাধিকার সংস্থার তরফ 
থেকে এরকম ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ 
রিপোর্ট এটাই প্রথম বলা যেতে পারে । 


মুসলিমদের প্রতি অসিহষ্ক্ুতা 

১২৩ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে আযামনেস্টি 
তাদের ধর্ম পালন থেকে শুরু করে 
শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র সব জায়গাতেই 
বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। 

আযামনেস্টির রিপোর্টের ভাষায়, 


তাদের অসহিষ্থ্ আচরণে । 


এবং কোন কোন দেশে তারা এখন 
জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ। 


ইউরোপ এখন অর্থনৈতিক সংকটের 


তবে এই রিপোর্টে নজর দেয়া হয়েছে 


পাশাপাশি ভুগছে মানবিক মূল্যবোধের 
সংকটে এবং এই সংকটের প্রকাশ 


ইউরোপ এখন অর্থনৈতিক সংকটের 
পাশাপাশি ভুগছে মানবিক মুল্যবোধের 
সংকটে এবং এই সংকটের একাশ দেখা 
যাচ্ছে মুসলিমদের প্রতি অসহিষ্ঠ আচরণে 
(আযামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট) 


দেখা যাচ্ছে মুসলিমদের প্রতি অসহিষ্কু 
(আমনেস্টি 


আযামনেস্টি এই মুহূর্তে কেন এই 
রিপোর্ট প্রকাশ করলো, সে প্রশ্নের 
উত্তরে সংস্থার মুখপাত্র ইউযেরটা 
টিগানি বলেন, “শুধু আযামনেস্টি নয়, 

অন্যান্য মানবাধিকার তো 
পর্যবেক্ষণেও দেখা যাচ্ছে যে 
ইউরোপের মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য 


মূলত পাচটি ইউরোপীয় দেশ_ 
বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, 

এবং স্পেনের 
মুসলমানদের অবস্থার দিকে । 
আযামনেস্টি 


মুখপাত্র ইউযেরটা টিগানি এ 
প্রসঙ্গে বলেন, “এই পাঁচটি 
দেশকে বাছাই করা হয়েছে 
এই কারণে যে এসব দেশে 
সম্প্রতি আমরা মুসলিমদের 
ব্যাপারে আচরণে একটা 
প্রবণতা লক্ষ্য করছি। যেমন ধরুণ 
মুসলিম মহিলাদের মুখ ঢাকা বোরকা 
পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা । এই রিপোর্টে 
আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এসব 
দেশে মুসলিমরা কিভাবে শিক্ষা, 
কর্মক্ষেত্রসহ বিভিন্ন জায়গায় বৈষম্যের 
শিকার হচ্ছে।' 

ধর্ম পালনে বাধা 

ইসলাম সম্পর্কে গতানুগতিক 


নেতিবাচক ধারণা ব্যবহার করে 


দিনে দিনে বাড়ছে, তারা তাদের মত 


রাজনৈতিক দলগুলো ভোট বাড়াতে 


প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের 


চাইছে (ইউযেরটা টিগানি, আযামনেস্টি 


স্বাধীনতা এবং ধর্মবিশ্বাসের অধিকার 
প্রয়োগ করতে পারছে না। এ কারণেই 


ইউরোপীয় দেশগুলো অর্থনৈতিক 
সংকটের পাশাপাশি অন্য এক 
সংকটের মুখে, সেটা হচ্ছে মানবিক 
মূল্যবোধের সংকট এবং এই সংকটের 


আমনেস্টি এই রিপোর্ট প্রকাশ 


করেছে । 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এখন বাস 


ইন্টারন্যাশনাল) 

আামনেস্টি মুখপাত্র ইউযেরটা টিগানি 
আরও বলেন, ধর্মপালনের অধিকার 
মানুষের মৌলিক মানবাধিকারগুলোর 
একটি । ইউরোপের এই দেশগুলোর 
সব কটির সংবিধানে ধর্মপালনের 
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চাইছে (ইউযেরটা টিগানি, আযামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল) 


অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। অথচ 
বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মুসলিমরা তাদের 
দৈনন্দিন প্রার্থনা করতে গিয়েও 
সেখানে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। 

স্পেনের উদাহারণ দিয়ে ইউযেরটা 
অঞ্চলে আমরা দেখেছি, সেখানে 
মুসলমানদের প্রার্থনা করার মতো 
মসজিদ নেই বললেই চলে । নামায 


মুশাআরা (কবিতা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
১৮ ডিসেম্বর ১৮ মঙ্গলবার) বাদে মাগরিব হতে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 
সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন শু”বায়ে মুশাআরার ব্যবস্থাপনায় মুশাআরার 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা আব্দুল জলিল কওকব (দা. বা.)-এর সভাপতিতে 
মুশাআরা (কবিতা) অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুশাআরা অনুষ্ঠানে জামিয়ার 


পড়ার মতো এখন যে জায়গাগ্ডলো 
আছে, সেগুলো হয় খুবই অপরিসর, 
হয় না, তাই 


জড়ো হয়ে নামাজ পড়তে হয়। আর 
সুইটজারল্যান্ডে তো ওরা সংবিধান 
সংশোধন করে মসজিদের মিনার 
তৈরীই নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম 
সম্পর্কে যে স্টিরিওটাইপ বা 
গতানুগতিক ধারণা এখন বিরাজ 
করছে, রাজনৈতিক দলগুলোও যে তা 
ব্যবহার করে ভোট বাড়াতে চাইছে, এ 
হচ্ছে তার একটা বড় উদাহারণ । 

ইউরোপজুড়ে এই মুসলিম বিদ্বেষ 
মোকাবেলায় সরকারগ্তলোর নীতি যে 
খুব সহায়ক, তা বলা যাবে না। কোন 
কোন ক্ষেত্রে সরকারি নীতি এই 
নেতিবাচক ভাবমূর্তিকে বরং আরও দৃঢ় 


এবং নেদারল্যান্ডসে মুসলিমরা 
কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হলেও 
সেখানে এরকম বৈষম্যবিরোধী আইন 
থাকার পরও তা প্রয়োগ করা হয়নি । 
এই ইসলাম বিদ্বেষের সঙ্গে এখন 
আবার যুক্ত হয়েছে বর্ণবাদী দৃষ্টিভজি 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ এবং 
নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে একটা 
জোরালো অবস্থান নেয়ার জন্য 


বাছাইকৃত ছাত্ররা তাদের স্বরচিত উর্দু-আরবী কছিদা (হামদ-নাত) আবৃত্তি 
করে। অনুষ্ঠানটি যুগোপযোগী হওয়ায় প্রচুর পরিমাণ উপস্থিতি পরিলক্ষিত 
হয়। অনষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামিয়ার শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান 
আল্লামা মুফতি জসিমুদ্দীন কাসেমী (দা. বা.)। তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে 
সংস্কৃতির নামে গান-বাজনা, বাদ্য যন্ত্র ইত্যাদীর মাধ্যমে অপসংস্কৃতির চর্চা 
হচ্ছে। এসবের মোকাবেলায় আল্লাহ-রাসুলের শানে হামদ, নাত এর 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইসলামী সংস্কৃতির বীজ বপন করতে হবে। 
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা রহমত উল্লাহ 
সিপাহী, মাওলানা ইউনুছ ও মুফতি মাঞ্জুর সিদ্দীক সাহেব প্রমুখ । 


দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার এলান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৪০ হিজরী শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় 


সাময়িক পরীক্ষা সকল বিভাগে ১২ জুমাদাল উলা (১৯ জানুয়ারি ২০১৯) 
শনিবার থেকে শুরু হয়ে ১৭ জুমাদাল উলা (২৪ জানুয়ারি ১৯) বৃহস্পতিবার 
শেষ হবে। এদিকে পরীক্ষা উপলক্ষে জামিয়ার শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান 
আল্লামা মুফতি জসিমুদ্দীন কাসেমী (দা. বা.) ছাত্রদেরকে অলসতা, 
অমনোযোগিতা ও ঘুরাফেরা পরিহার করে কিতাব মুতায়ালার প্রতি 
গভীরভাবে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান । 


৭-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ জামিয়া পটিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ৭-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ (বৃহস্পতিবার ও জুমাবার) আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন । 
সম্মেলনে দেশ-বিদেশের শীর্ষ ওলামায়ে কেরামরা উপস্থিত থাকবেন । 
জামিয়ার সম্মেলনের নির্ধারণকৃত দিন সমূহে কোন মাহফিল,সভা-সমাবেশ ও 
সম্মেলন না করার জন্য মাদরাসা ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি বিনীত আহ্বান 
জানিয়েছেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস আল্লামা 


আযামনেস্টি ইউরোপীয় দেশগুলোর 
সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান 


উৎস: বিবিসি বাংলা 


মুফতি আব্দুল হালীম বুখারী সাহেব দো. বা.)। 


তথ্যসূত্র: রিয়াদ 
জামিয়া প্রতিবেদক, 2:১0 
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ধূমপান ছাড়ার ১৩ কৌশল: 
ধুমপান নিষিদ্ধ যে সব কারণে 


ডা. মোড়ল নজরুল ইসলাম 


যদি আত্মহননের পথে চলতে চান তবে 


৫.একা একা ধূমপান না ছেড়ে 


৩. এর মাধ্যমে ধুমপায়ী নিজের যেমন 


ধূমপান করুন। আর সুন্দর পৃথিবীতে 
বাচতে চাইলে ধুমপান অবশ্যই ছেড়ে 


পরিবারের অন্যান্য সদস্য (যদি 
ধূমপায়ী থাকেন), বন্ধু-বান্ধব ও 


দিন। আজকাল বিদেশে অনেক 
সিগারেটের প্যাকেটে এধরনের সতর্ক 
সংকেত লেখা হয়। ধুমপান স্বাস্্ের 
জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ধূমপানের 
কুফল হিসেবে ফুসফুসের ক্যান্সার, 
হার্টের রক্তনালি সরু হয়ে হার্ট 
আাটাকের ঝুঁকি বৃদ্ধি, মস্ডিক্ষে রক্ত 
চলাচলে বাধা, যৌন ক্ষমতা হাসসহ 
নানা ক্ষতিকর দিক রয়েছে ধূমপানের । 
অনেকেই ধূমপান নামক এই ঘাতককে 
চিরতরে নির্বাসনে দিতে চান কিন্তু নানা 
কারণে ধূমপান আর ছাড়া হয় না। 
বিশেষজ্ঞগণ ধূমপানের আসক্তি থেকে 
নিজেকে রক্ষার ১৩টি উপায় বলে 
দিয়েছেন। এসব অনুসরণ করলে 
অবশ্যই ধুমপান ছাড়া সম্ভব। এ ১৩টি 
উপায় হচ্ছে, 

১. প্রথমে সিদ্ধান্ত নিন কেন ধুমপান 
ছাড়া আপনার জন্য জরুরি । অর্থাৎ 
কি কারণে ধুমপান ছাড়তে চান। 
যেমন ক্যাসার ও হার্ট আযাটাকের 
ঝুঁকি কমাতে । 

২. কোন ধরনের থেরাপি বা বিকল্প 
মেডিকেশন ছাড়া ধূমপান ছাড়া ঠিক 
নয়। কারণ সিগারেটের নিকোটিনের 
ওপর ব্রেইন অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল 
হয়ে পড়ে। ছেড়ে দিলেই নানা 
উপসর্গ শুরু হয়। তাই সিগারেটের 
বিকল্প থেরাপির কথা চিন্তা করতে 
হবে। 

৩. নিকোটিনের বিকল্প গাম, লজেন্স 
ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। 

৪. নিকোটিনের বিকল্প ওষুধ সেবন করা 
যেতে পারে। 


সহকর্মীদের উৎসাহিত করে একসঙ্গে 
ধূমপান ত্যাগের ঘোষণা দিন। 

৬. মানসিক চাপ কমাতে চেষ্টা করুন। 
প্রয়োজনে হালকা ম্যাসাজ নিন। 

৭. আযালকোহল পরিহার করুন। 

৮. মনোযোগ অন্যদিকে নিতে ঘরের 
কাজ অথবা অন্য যে কোন কাজ 
করতে চেষ্টা করুন। 

৯. ধুমপান ত্যাগের জন্য বার বার চেষ্টা 
করুন। একবার ছেড়ে দিলে দ্বিতীয় 
বার আর ধূমপান করবেন না 

১০. নিয়মিত ব্যায়াম করুন । 

১১. প্রচুর পরিমাণ সবুজ শাক-সবজি ও 
রঙিন ফলমূল খান । 

১২. ধূমপান বন্ধ করে যে আর্থিক সাশ্রয় 
আপনার হবে তার একটা অংশ 
জনকল্যাণ অথবা হালকা বিনোদনে 
ব্যয় করুন। 

১৩. আর ধূমপান ছাড়ুন বন্ধু-বান্ধব বা 
প্রেমিক-প্রেমিকাকে খুশি করার জন্য 
নয়, বরং আপনার সুস্বাস্ক্যের জন্যই 


ক্ষতি করে অন্যের ক্ষতি করে । আবু 
সাঈদ আল-খুদরি (রাযি) রাসূল (সা) 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, “নিজের 
ক্ষতি স্বীকার করবেনা, অন্যকেও 
ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।' (মুয়াভা 


.অর্থ অপচয় হয়। “অপচয়কারী 


শয়তানের ভাই ।' ইসরা: ২৭] 


. মুসলিম-অমুসলিম সকলেই একমত 


যে নিকোটিন একটি ক্ষতিকারক 
বস্ত। আল্লাহ তায়ালা নাপাক জিনিস 
ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। 
“তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্ত 
হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ 
করেন যাবতীয় নাপাক ক্ষতিকারক 
বস্তসমূহ।' /আরাফ: ১৫৭] 


.এটি একটি প্রকাশ্য পাপ। আর 


প্রকাশ্যে পাপাচার করার শাস্তি আরও 
বেশি 


, আল্লাহ নির্দেশের সরাসরি বিরোধিতা 


এটি । কেননা, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র 
ও হালাল জিনিস ভক্ষণ করতে 
আদেশ করেছেন। “হে ঈমানদারগণ, 
তোমরা পবিত্র বন্ত সামগ্রী আহার 


এটা করেছেন। এমন জোরালো 
অবস্থান নিন। 


ধুমপান নিষিদ্ধ যেসব কারণে 

১. এটি বিভিন্ন রোগের কারণ ও স্বাস্থের 
জন্য ক্ষতি কারক । নিজেকে ধ্বংসের 
দিকে ঠেলে দেয়া হারাম । “নিজের 
জীবনকে ধ্বংসের সম্মু্শীন করো 
না।"/বাকারা: ১৯৫ 

২. এটি মৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ । 
আর আত্মহত্যা করা হারাম । “আর 
তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা 
করো না।" নিসা: ২৯] 


কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে 
রুধী হিসাবে দান করেছি এবং 
শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি 
তোমরা তারই বন্দেগী কর।' 
!বাকারা: ১৭২ 


.তামাক নেশা দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত । কম 


হোক বা বেশী হোক সকল প্রকার 
নেশা দ্রব্য ইসলামে হারাম । (সনানে 
ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৩৩৯২1 


.ধুমপানের মধ্যে রয়েছে জাহান্নামী 


খাদ্যের বৈশিষ্ট্য ৷ “এটা তাদের পুষ্টিও 
যোগাবে না ক্ষুদাও নিবারন করবে 
না।" !গাশিয়া: ৭] 
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শীতকালীন রোগ ও তার প্রতিকার 


অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান 


শীতকাল এসে গেছে। বাংলা পঞ্জিকার 
হিসাব মতে পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস 


পরিবর্তন তাতে কিন্তু অনেকেই সহজে 


কারণে আবহাওয়া ও পরিবেশেরও 
পরিবর্তন হয়ে থাকে । কারও কারও 
আযালার্জি সমস্যা এ সময়ে বাড়ে। 
এমনটা ঘটে কারণ আমাদের শরীর 
সময় নেয়। তাই হঠাৎ এই তাপমাত্রা 
বা আবহাওয়ার পরিবর্তন মানুষকে 


নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না। 
আবহাওয়া ও জলবায়র এই 
পরিবর্তনের এ সময়টাতে অনেকেই 
নানা অসুখে ভুগতে শুরু করেন। 
শীতের এই আসন্ন সময়টা অনেক 
মানুষকে প্রায়ই চরমভাবে ভোগায়। এ 

সময়টাতে নানা অসুখ-বিসুখ মানুষকে 
বেশ বেকায়দায় ফেলে দেয়। যেমন 
সর্দি-কাশি-হাচি ও নিঃশ্বাসে কষ্ট। এ 


নানা অসুখে ভোগানোর জন্য দায়ী। 


ভাইরাস জ্বর: আবহাওয়া পরিবর্তনের 


রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই 


জুরে আক্রান্ত হলে প্যারাসিটামল 
জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। 
প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে 
পারেন। ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হলে 
ঠাপ্তা পানীয় ও আইসক্রিম সম্পূর্ণ 
নিষেধ । ভাইরাস জরে আক্রান্ত ব্যক্তি 
থেকে দূরে থাকতে হবে। যাদের 
ক্রনিক ডিজিস আছে তাদের ভ্যাকসিন 


সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস জুরের অবির্ভাব 
বেশ পরিচিত একটা সমস্যা। 


দেওয়া যেতে পারে । ছয় মাস বয়সের 
পর শিশুকেও ভ্যাকসিন দেওয়া যেতে 


শীতকালেও আমরা এই সমস্যায় পারে 


সময় কারও ঠাপ্তাজনিত সমস্যা হলে 


তা সহজে না সারার প্রবণতাসহ বিভিন্ন 


ভুগি। শীতকালে ভাইরাস জর হওয়ার 
সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। বিভিন্ন 


ন। 
আ্যালার্জি ও আাজমা: শীতকালের বেশ 
পরিচিত সমস্যা হচ্ছে ত্যালার্জি ও 


ভাইরাস যেমন- আ্যাডিনোভাইরাস, 
রাইনোভাইরাস ইনফ্ুুয়েঞ্জা ইত্যাদি 
মূলত ভাইরাস জ্বরের জন্য দায়ী। 
বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ও যাদের 
শরীরে অন্য রোগ যেমন- ডায়াবেটিস, 
ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আছে, তাদের এই 


আযজমা। শীতকালে ত্যালার্জি ও 
আাজমা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। 
আ্যালার্জি ও আাজমা রোগ দুটি অনেক 
ক্ষেত্রে একসঙ্গে হয়, যদিও কোনোটির 
প্রকাশ আগে হতে পারে। বারবার 
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চাপ সৃষ্টি করে ও আওয়াজ হয়। এ 
সময় ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা বেড়ে যায়। 
যেসব কারণে অ্যালার্জি হয় সেসব 
থেকে দূরে থাকা জরুরি । প্রয়োজনে 
আ্যালার্জির ওষুধ, নাকের স্প্রে এবং 
বিশেষ ক্ষেত্রে ইনহেলারও ব্যবহার 


প্রবণতা, কাশতে কাশতে বমি হওয়া, 
জর ইত্যাদি। কোনো কিছুতে ত্যালার্জি 
থাকলে সেদিকে নজর দিতে হবে। 
আযালার্জি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি 
আ্যান্টিবায়োটিকস খাওয়াও জরুরি । 
তবে তা যেন অতিরিক্ত পর্যায়ের না 
হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 
ফুসফুসের সংক্রমণ: শীতের সময় 
অনেকে আবার ফুসফুসের সংক্রমণের 
সমস্যায় ভোগেন। ফুসফুসের 
সংক্রমণকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ 
করা হয়। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক 
সংক্রমণ যা সাধারণত ভাইরাসের 
কারণে হয়ে থাকে । আর লোয়ার 
রেসপিরেটরি ট্র্যাক সংক্রমণ যা 
ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে। 
তবে ভাইরাল নিউমোনিয়াও হতে 
ও বমি বমি ভাব হলো ফুসফুস 
সংক্রমণের লক্ষণ। তবে ভাইরাল 
নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে সর্দি-হাঁচি, নাক 
দিয়ে পানি পড়ার লক্ষণও দেখা দিতে 
পারে। সাধারণত শিশু ও বৃদ্ধদের 
ক্ষেত্রে এগুলো বেশি দেখা যায়। শীতে 
এসব রোগের হাত থেকে নিজেকে 
নিরাপদে রাখতে বেশ কিছু বিষয় 
খেয়াল রাখতে হবে । 


আসুন জেনে নেওয়া যাক প্রয়োজনীয় 

টিপসপ্তলো: 

* শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠেই 
প্রতিদিন উষ্ণ গরম পানি বা যে 
কোনো গরম পানীয় যেমন- চা, 
কফি, স্যুপ, দুধ খাওয়া ভালো। 


তাতে শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ও 


ফিটকিরির টুকরা দিয়ে গরম ভাপ 


বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস কম ক্ষতি 
করে। 

বেশি শীতে শুধু একটা ভারী কাপড় 
না পরে, একাধিক পোশাক পরিধান 
করুন । এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপকারী 
হলো হালকা কোনো কাপড় যা 
শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে এমন 
লেয়ারে ফুল অন্যান্য জামা-কাপড় 
পরা। এটা বেশি ঠাণ্ডায় সবচেয়ে 
কার্ধকরী। 
প্রতিদিন কিছু পরিমাণ কালিজিরা 
রান্না করে বা রান্না ছাড়া খেতে 
পারেন। কালিজিরা প্রায় ৩০০ 
রোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত 
হয়। 


নিলে নাক বন্ধ হওয়া কমে যায়। 

সরিষার তেল শরীর গরম রাখে যা 
ঠাণ্তা লাগার প্রতিষেধক হিসেবে 
কাজ করে। 

৬ শীতে পানি খাওয়া কম হয়। যে 
কারণে শরীরে পানিশূন্যতা দেখা 
দেয়। সেই জন্য পানি জাতীয় গরম 
খাবার বেশি খেতে হয়। 

শীতকালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন থাকা 
বেশি প্রয়োজন। শীতে ধুলাবালি 
বেশি থাকায় তাতে রোগ-জীবাণু 
বেশি থাকে এবং সে কারণে অসুখে 
আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি 
থাকে । তাই অবশ্যই পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। উপরোক্ত 
নিয়মগুলো মেনে চললে যত ঠাণ্ডা 


শীতে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার 
বেশি খাওয়া উচিত। ভিটামিন সি 
ঠাণ্ডা লাগার 
প্রতিরোধক হিসেবে 
কাজ করে। 


পড়ুক না কেন এই শীতে আপনিও 
সুস্থ থাকতে পারবেন । 


প্রতিদিন খাবারে 
রসুন ব্যবহার 
করুন । কারণ কাচা 
রসুন ঠাণ্ডা লাগা 
কমায়। 

ঠাপ্তা লাগলে বা 
কাশি হলে আদা ও 


ধিক্কার! 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


অবিচার অনাচার মুখবুজে সয়ে যায়, 
অবৈধ শোষণের বোঝা ঘাড়ে বয়ে যায়। 
একেবারে নুয়ে যায়, 

পুরো কুঁজা হয়ে যায়। 

আসেনারে মুখে তবু হা-হুতাশ চিৎকার, 
ধিক্কার! ধিক্কার! 

রোজ রোজ প্রতিরোজ তাগুতীরা মারে আর, 
খিলখিল হাসে,পাড়ে গালি নবী, স্রষ্টার! 
খুন হয় শিশু কার! 

এ নারী লাশ কার! 

টিটকারি শুনে কানে শুনে সুখ-শিৎকার। 
ধিক্কার! ধিক্কার! 

নামধারী মুসলিম, খুনে কোন জোশ নাই, 
রক্তের হুলিখেলা, জলেনা সে, রোষ নাই। 
বিজাতির দোষ নাই, 
নিজেদের হুশ নাই। 
তলিয়েছে মোহতলে গুণাগুণ শিক্ষার । 
ধিক্কার! ধিক্কার! 


ক।বি।তা 


সীরাতে রসুল (সো.) 
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ চাটগামী 


নূরের আলো কোলে করে 
এল দেখ মা আমিনা, 


জগত জুড়ে ছাড়িয়ে গেল 
এশিলোকের নূর কিরণে! 


আল্লাহ তালার পেয়ারা হাবীব 
সকল নবীর ইমাম তিনি 
সব জগতের কান্ডারী! 

সব জগতের শিরোমনি, 
সৃষ্টি কিছু নাই হতো 

না নিলে জন্ম তিনি! 


আকাশ বাতাস দরুদ পড়ে 
এ মানবের চরণতলে, 

সব মানবের সেরা মানব 
আজকে এল এই জগতো! 
তারই নামে দরুদ জপে 
লওহ কলম আরশ-কুরসী, 
নুরুন আলা নূর তিনই 
খোদার দেওয়া এশিবারি! 


এই জগতে যখন ছিল 
মানব সমাজ দিক হারিয়ে 
পুজা করত বৃক্ষ-লতা! 
মানব সমাজ দিক হারিয়ে 
মানবতা ভূলুষ্ঠিত, 
বর্বরতা সব ছাড়িয়ে ছিল 
পাপাচারে নিমজ্জিত! 


খোদার বাণী ছাড়িয়ে দিয়ে 
জগতে দিল আলোর দিশা! 
সত্য দীনের আলোয় মানুষ 
আলোকিত জগত ধরা, 


জানুয়ারি*১৮ 


যার উসিলায় মুক্তি পাবে 
পাপী মানুষ পরকালো! 
আকুল মনে আরজি করি 
ওগো প্রভু তোমার কাছে, 
এই পাপীরে ক্ষমা করিও 
এ মানবের শাফায়াতো! 


আমার নবী শুয়ে আছে 
ধন্য ভূমির যে আঙিনায়, 
মৃত্যুর আগে পৌছে দিও 
পৃণ্যভূমি এ মদিনায় 
দু'চোখ ভরে দেখব আমি 
আমার নবীর পৃণ্যভূমি, 
সকল পাপ দূর করিব 

এ মদিনার ধুলায় পড়ি! 


আজব মানুষ 
মু. ইবরাহীম মুরাদাবাদী 


আজব মানুষ দেখবে তুমি? 


ঘুমায় না সে খাটে, 
পা দু'টো তার ওপর দিকে 
দু'হাত দিয়ে হাটে । 


সকাল বেলা ঘুমিয়ে পড়ে 
ফরজ নামায পড়ে না সে 
যায় যে কেবল জুমায়। 


দুর্নীতি তার পছন্দ বেশ 
নেয় সে নীতির কাছে, 
এমন মানুষ এই ধরাতে 
কেমন করে বাচে?! 


উল্টে আমল করে, 
এমন মানুষ ধরার মাঝে 
দুঃখের রাশে মরে। 


কবি 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


ঘুম ভেঙে আজ জাগছে কিশোর বনে 
ঘুমের রাণী জাগায় ক্ষণে ক্ষণে 


ছেলেটি আজ বালকবেলার পরে 
পা রেখেছে কিশোর হওয়ার ঘরে। 
এমনি দিনে এমনি ক্ষণে সে যে 
পাগল হলো আজকে ভালো সেজে । 


একটি মেয়ে স্বগ্রপরির রূপে 
দিচ্ছে হানা মনে চুপে চুপে 
ছেলেটি তাই হয়েই গেল কবি 
মনেতে তার এক কিশোরীর ছবি । 


তাকে নিয়েই লিখছে ছড়া, গান 
দিচ্ছে সপে আকুল মন ও প্রাণ । 
ঘুম গিয়েছে চোখ থেকে তাই চলে 
পাগল মেয়ে করলো ছলেবলে। 


যতই তাকে করছে সে যে মানা 
সেই চেহেরা ততই দেবে হানা । 
যায় না ভোলা এমন শরত্রূপ 
কাশের দোলায় পুজোর গন্ধ ধূপ। 


কোথায় পাবে খুজে এমন হাসি 
যে মেয়েটি বলবে ভালোবাসি । 
ভাবতে ভাবতে ঘুমপরি দেয় চুম 
তবু ছেলের দুচোখে নেই ঘুম । 
যার সঙ্গে তার নয় কখনো আড়ি। 
সাত সমুদ্র তেরো নদী পরে 
স্বপ্নকন্যা তার যে বসত করে। 


তাকেই দেখে জেগে ও চোখ বুজে 
একদিন ঠিক আনবে যাকে খুজে । 
ও বালিকা ও নায়িকা আয় রে 

কবি তোকেই প্রাণটি ভরে চায় রে। 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


--__ তলা 


আত্‌ 


মল আল বিজ আল কত 2 
শি লিলা আছি লিলা আল লা সপ 


ফেব্রুয়ারি ২০১% 


॥ ধর্মীয় সভা-সম্মেলনের তাঙ্ধপর্ম ও উপকারিতা 
॥॥ বাংলা সাহিত্রো মুসলিম অবদান 

॥ ভালবাসার নিরল্কুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহর 
॥ অভিন্ন গন্তব্য বিভিন্ন পথ 


॥॥ পাপ ও অপরাধ নিয়ে সেক্যুলার ও ইসলামি দৃষ্টিভির তুলনামুলক আলোচনা 


ক্ষ 
টা 
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নিরমিত প্রকাশনার €) ৪) বহর 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলমহান্বী মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


11101001119 81668/1)60006)2101911.00101 
011018110090)2177911.0010 (সম্পাদক) 


ই-মেইল: 


ব্যবস্থাপনায় 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

ধর্মীয় সভা-সম্মেলনের তাৎপর্য ও উপকারিতা 
___ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী 
বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান 

__ ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন 

ভালবাসার নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহর 
___ আবিদুর রহমান তালুকদার 

অভিন্ন গন্তব্য বিভিন্ন পথ 

-___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 

পাপ ও অপরাধ নিয়ে সেক্যুলার ও ইসলামি 
দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা 

__ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক 

তাবলিগ সঙ্কট: মতাদর্শিক বিরোধ কি 
চিরকালই সমাধানের অযোগ্য? 

__ মোহাম্মদ তুহিন খান 

ধর্ম-দর্শন 

আখিরাতের ভাবনা 

বিয়ের প্রস্তাব: করণীয় ও বর্জনীয় 

ঈমানী পোশাকে বেঈমানী নীলনকশা 
মহাজীবন 

ভাষা আন্দোলনের অকুণ্ঠ সমর্থক খতিবে আযম 
মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) 

___ সাঈদ হোসাইন 


মহিলাঙ্গন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


দাম: পনের টাকা মাত্র 
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সম্পদে নারীর উত্তরাধিকার 
___ মুহাম্মদ আফীফ ফুরকান 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি 


তালিবুল ইলমদের জন্য উপকারী কিছু তথ্য 
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০৪ 
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১২ 
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আল-জারিয় আাল-ইসলামিযা পটিয়া কতৃক আল:জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চট্রথাম 
থেকে মুিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


__ মাহফুষ আহমদ ৪৩ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
পাঠকের অভিমত [ ০২ স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ৪৬। 
কবিতা [এ ১১, ১৪, ২৫, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৪৭। 


স্বদেশের প্রতি খোলা চিঠি 
প্রিয় স্বদেশ! 
কেমন আছো? আশাকরি কুশলেই আছো! পত্রের প্রারভে 


লাখো মানুষের ব্যথিত চিত্তের অজন্্র “আহ' নিও! কী অবাক 
হচ্ছো? ভাবছো, আশ্চর্য! এ কেমন পত্র! প্রারভেই 
অভিযোগের অবতারণা! আক্রোশের তীব্র ধারালো ফলা! 
শুভেচ্ছার নাম-গন্ধও নেই! দেশে সৌজন্যতা বলতে আর 
এতটুকুও অবশিষ্ট নেই! 

আজ্জে হ্যা। এতটুকুও আর অবশিষ্ট নেই । হারিয়ে ফেলেছি 
সব। সবকিছু বিস্মৃত হয়ে গেছে। কী করে থাকবে বলো। 
স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যদি 
পরাধীনতার বেড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, সৌজন্যতা কি 
আর বাকি থাকে? আর কিছু পারুক আর না পারুক এ 
দেশের স্বাধীন মানুষ অন্তত দুটো সত্য কথাও যদি নির্ভয়ে 
মুখফুটে বলতে না পারে শিষ্টতা কি আর অবশিষ্ট রয়? 
হাজারো বাগ্মীকে যদি মূক হয়ে থাকতে হয় তোমার স্বাধীন 
ভূখন্ডে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে কলম ধরার কারণে যদি নিক্ষেপ 
হতে হয় হাজারো কলমযোদ্ধাকে অন্ধকারের আতস্তাকুঁড়ে! 
শিষ্টাচার কি আর পাওয়া যাবে? বলো, তুমিই বলো! 
তদুপরি যদি দেখি, আকণ্ঠ খণ নিয়ে দুণ্টুকরো গোস্ত খেয়ে 
তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে তোমারই বুকে জন্ম নেওয়া কিছু 
চাটুকার! পরে যে খণের ভারে দু'বিঘে জমিটির ইয়স্তা 
থাকবেনা সে ব্যাপারে তাদের চিন্তার ঘিলু একেবারে শুন্যের 
কোঠায়! আচ্ছা তুমি বলোতো, বস্তা বস্তা খণের বোঝা 
ঘাড়ে না তুলে পুড়া মরিচ দিয়ে দু'মুঠো পান্তা খেয়ে জীবন 
যাপন করা কি মন্দ ছিলো? 

সৌজন্যতার সিকিভাগ যা ছিলো তাও উবে গেছে। যখন 
দেখলাম, ধর্ষণের মাধ্যমেই নতুন বছরে আমাদের পদার্পণ! 
বর্ষ শুরু হয়ে এখনো একপক্ষ যায়নি । ধর্ষণের সংখ্যা দশের 
কোঠা পেরিয়ে গেছে! এ যেন দিনের সাথে পাল্লা দিয়েই 
ধর্ষণ কার্য চালানো হচ্ছে! রাষ্ট্রপক্ষ হয়তো নিজ সোনার 


প্রিয় মাতৃভূমি! 
এসব বলছি বলে রেগে মুখ ভার করছো নাতো? জানি, তুমি 
এমনটি করবেনা । কারণ তুমি যে মায়ের মতো। শত 
অভিযোগে তুমি থাকো শান্ত, নিরব। অসংখ্য অনুযোগেও 
তোমার মুখে বিরক্তির সামান্য চাপটুকুও ভেসে উঠে না। 
আসলে তোমাকেই বা কী বলব! দোষ তো সব আমাদের । 
আমারাই পারিনি স্বাধীন তোমাকে অক্ষুন্ন রাখতে । পারিনি 
তোমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে । তুমি 
নিশ্যয় জানো, এখানে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সবাই এক একজন 
“বিশেষজ্ঞ বোকা”! স্বনামধন্য নির্বোধ!! ভাবছো, কিভাবে? 
কেন তুমি দেখনি? প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও গত 
বিজয়ের মাসে এরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে 
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছে 
নিরেট প্রস্তরখণ্ডে পুষ্পমাল্যের স্তূপ বানিয়ে! সামনে আবার 
দেখবে, বাংলা ভাষা দিবস পালন করবে ইংরেজির একুশে 
ফেব্রুয়ারিতে!! আরো বলবো? না, থাক। তোমার মাথা 
আবার চক্কর দিয়ে উঠবে! আরো মজার ব্যাপার কী জানো? 
সংবিধানের মতো জঠিল বিষয়ে এগারতম সংশোধনী 
থাকলেও এগুলোর সংশোধন নাকি সম্ভব না! 
বিস্ময় জাগে। যখন দেখি, এরা বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন 
লিলা টির পি 
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প্রিয় জন্মভূমি! 

তুমি কি জানো, এসবের মাঝেও আমি এক টুকরো সুখ 
খুঁজে পাই? 

কখন জানো? যখন তুমি আমাকে নিঃস্বার্থে প্লি্ধ ভোরের 
আলোয় পুলকিত করো । ঝিরঝির শিশিরে ভেজা মোহিনী 
সকালে অনুভবের মৃত নদীতেও যখন তুমি তরঙ্গ তোলো, 
শঠতার মায়াজালে আবদ্ধ ক্ষিতিতে থেকেও তখন আমি 
একমুঠো সুখ খুঁজে পাই। দিগন্ত বিস্তৃত, অবারিত তোমার 
সবুজের সমারোহ সত্যি আমায় মুগ্ধ করে প্রতিনিয়ত। 
সারাদিনে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে কালা হয়ে যাওয়া 
আমি শ্রবনশক্তি ফিরে পাই তোমার সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরা 
পাক-পাখালীর সুর শুনে। চতুর্দশী রাতে জোসনার 
আবগাহনে আমার ক্লান্ত শরীরটা একটু প্রসন্ন উঠে। শীতের 
সকালে কুয়াশার আচ্ছাদনে আবৃত তোমাকে দেখে আমার 
অন্তরা তোমার নাম কি দেয় জানো? তুমি নাকি বসুন্ধরার 
“কুহেলিকা কানন? । সত্যি তুমি অপূর্ব, অনন্য । 

খুব দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বুঝি? আজ এতটুকুই থাক। কোনো 
সময় তোমাকে নিয়ে না হয় আবার লিখব। ভালো থেকো, 
তুমি সমীপে আবান চিঠি লেখা অবধি । এ কামনায়... । 


ইতি 
তোমারই এক নগণ্য বাসিন্দা 
হামীদ সরফরাজ 


জিংজিয়াং প্রদেশে বসবাসরত উইপগুর 
মুসলমানদের ওপর চীন সরকারের নির্মম বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে 
গেছে। সশস্ত্র বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে এ পর্যন্ত তিন হাজার 
মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন 
প্রায় পাঁচ হাজার । সরকারীভাবে মৃতের সংখ্যা বলা হচ্ছে দু'শ। 
নিহতদের মধ্যে রয়েছে পুরুষ, নারী ও শিশু। ধর পাকড় 
অব্যাহত রয়েছে । নিপীড়ন সত্তেও প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ 
সমাবেশ হচ্ছে রাজধানী উরুমকী-এর রাস্তায় রাস্তায়। নিরীহ 
মহিলাদের লাঠিপেঠা করতে পুলিশ দ্বিধা করেনি । প্রতিদিন বিভিন্ন 
স্থান থেকে উইগুর মুসলিমকে গ্রেফতার করা অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে। নির্যাতনের তান্ডব যাতে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে না পড়ে 
সে জন্য মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ শিথিল ও বাধাগ্রস্থ করা 
হচ্ছে। অন্যায় ও বৈষম্যের প্রতিবাদে উইগুর মুসলমানদের 
বিক্ষোভ ছিল শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র। দাবী আদায়ে তারা এ পর্যন্ত 
কোন সহিংস পদক্ষেপ নেয়নি । অথচ চীনা কর্তৃপক্ষ উইগুরদের 
সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে বিশ্বের দৃষ্টিভি অন্যত্র সরিয়ে 
নিতে চায়। অথচ আন্তর্জাতিক কোন সশস্ত্র বা জঙ্গি সংগঠনের 
সাথে উইগুরদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ নেই। 
চীন সরকার সে দেশের মুসলমানদের জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও 
ধর্মীয় এতিহ্য মুছে ফেলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছে। প্রায় ৯০ লাখ মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলের নাম ছিল পুর্ব 
তুর্কিস্ডন। চীনা কর্তৃপক্ষ নাম দিয়েছে জিংজিয়াং (পশ্চিমের 
ংশ)। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হান জাতিগোষ্ঠীর চীনের বিভিন্ন 
স্থান থেকে এসে জিংজিয়াং প্রদেশে বসতি স্থাপন করছে। 
কালক্রমে যাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টতা হাস পায়। পুরনো 
মসজিগ্তলো সংস্কারের অভাবে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। নতুন 
মসজিদ তৈরি, সংস্কার বা পুন নির্মাণের সরকারী অনুমতি নেই। 
ধর্মীয় শিক্ষা নিতে হয় সংগোপনে। পবিত্র হজ পালনকে 
নিরুৎসাহিত করা হয়। চলতি মাস থেকে হুই জেলার লিউ 
কাউলান ও কাশগড়ের প্রাচীনতম হানটাণ্বী মসজিদে জুমার নামায 
আদায়ে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। এসব মসজিদের প্রত্যেকটিতে 
১০০০ জন মুসলমান নামায আদায়কালে ১০০ জন পুলিশ অস্ত্র 
ও লাঠি দিয়ে মসজিদের চারপাশে দপ্তায়মান থাকে প্রতি 
জুমাবার। মসজিদের দরজায় পোস্টার লাগানো হয়েছে “নামায 
পড়ার জন্য ঘরে যাও' (0০ 79776 ০9 7177) ৷ এক কথায় 
মুসলমানদের ধর্ম কর্ম পালনের কোন অধিকার নেই চীনে । 
মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ভূমিকাও দায়সার গোছের । 
এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সং 
যারা কিউবা ও আফো-এশিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য 
হামেশা চিৎকার করে বেড়ায় তাদের কেউ বেইজিং সরকারের এ 
নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করছে না। 
আন্তর্জাতিক মিডিয়া দু'লাইনের খবর প্রচার করে তাদের বস্তুনিষ্ঠ 
সাংবাদিকতার দায়িতু শেষ করেছে। বিবিসি যেখানে দক্ষিণ 


ফেুয়ারি'১৯ 


উইগুর মুসলমানদের ওপর চীন 
সবাইকে একতাবদ্ধ হতে হবে 


সুদানের খিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত এক ঘটনার সরেজমিন 
প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য তাদের সাংবাদিক ও চিত্র গ্রাহকদের 
বিশেষ টিম প্রেরণ করে, সেখানে ঝিংজিয়াং এর হাজার হাজার 
মুসলমান নিপীড়নের খবর প্রচারের জন্য বিশেষ সংবাদদাতা 
প্রেরণ তো দূরের কথা স্থানীয় ব্যুরো অফিসের মাধ্যমেও কোন 
বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে, প্রচার করেনি । মানবাধিকার কর্মী, 
যারা ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে সংখ্যালঘুদের 
মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সে দেশের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে 
রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কই চীনের মুসলিম সংখ্যালঘুদের 
মানবাধিকার রক্ষায় তো তারা এগিয়ে এলোনা। ইউরোপীয় 
মুরববীদের মুসলিম বিদ্বেষ কতটা প্রকট এসব ঘটনা তারই প্রমাণ 
বহন করে। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মো. 
মাইমুল আহসান খানের সুচিন্তিত মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য 
“কোন জাতিকে ধর্মীয় বা অন্য কোন কারণে নিশ্চিহ্ন করার 
অপরাধ মানব সভ্যতা কখনই বেশিদিন সহ্য করেনা । এটিই 
ধর্ম। ইতিহাস হালাকু, চেঙ্গিজ, হিটলার ও ষ্টালিনকে একটি 
নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সহ্য করেছে। কাউকে জীবদ্দশায়, কাউকে 
মৃত্যুর পর ইতিহাসের আস্ড্রকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জাতি 
বা আদর্শের উপর ভর করে ফ্যাসিবাদী শক্তিও বেশিদিন 
ইতিহাসে দর্প দেখাতে পারে না। সামজ্যবাদ ও ইউরোপীয় 
কমিউনিজমের তাই আজ করুণ পরিণতি । সার্ব, ইংরেজ, রুশ ও 
কট্টর ইহুদীরা আজ তাই ইতিহাসের দন্ডায়মান 
(সমকালীন মুসলিম বিশ্ব, ইসলাম ও বাংলাদেশ, মুখবন্ধ) ] 
স্মর্তব্য যে, চীনে মুসলমানদের ইতিহাস ১৪৫৮ বছরের । জোর 
করে তাদের নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। চীনের মাটির গভীরে তাদের 
শেকড় । ৬৫১ খরস্টাব্দে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান 
(রাষি.)-এর আমলে সাঁদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর 
নেতৃতে একটি প্রতিনিধিদল দাওয়াত নিয়ে চীনে পৌছেন। তখন 
থেকে ইসলামের যাত্রা শুরু । চীনের অধিকাংশ মুসলমান হানিফী 
ও মালিকী মাযহাবের অনুসারী । শত নির্যাতন ও নিপীড়নের 
মুখেও চীনের মুসলমানদের ঈমানী জযবা ও দেশপ্রেম ভাটা 
পড়েনি। তারা তাদের মাতৃভূমি চীনকে ভালবাসে । উইগুর 
মুসলমানগণ তাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। 
নজীরবিহীন দমন নীতি চালিয়েও তাদের মনোবল ভাঙ্গা যায়নি । 
যুলুম ও বৈষম্য তাদের শক্তি যোগাচ্ছে। চীনের মুসলমানগণ 
প্রতিরোধ সংগ্রামে জেগে উঠেছে। দিন দিন বেগবান হচ্ছে তাদের 
আন্দোলন । আমরা কি পারি না চীনের মযলুম ভাইদের পাশে 
দাড়াতে? অবস্থার প্রেক্ষাপটে দুনিয়ার মুসলমানদের এগিয়ে 
আসতে হবে ঝিনজিয়াং এর মুক্তি সংগ্রামের সহায়তায় । ওআইসি 
নয়, জাতিসংঘ নয়, আরবলীগ নয়, একমাত্র সশস্ত্র জিহাদই 
মুক্তির রাজপথ । আল্লাহ্‌ তায়ালা চীনের মযলুম ভাইদের প্রতি 
গায়েবী মদদ দান করুন। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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ধর্মীয় সভা-সম্মেলনের তাৎপর্য ও উপকারিতা 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হাঁলীম বুখারী দো. বা.) 


ইসলামি মহাসম্মেলনের প্রস্ততি উপলক্ষে জামিয়ার 


কর্মকর্তাদের এক 


|এটি মূলত আগামী ৭ ও ৮ ফেকেয়ারি (বৃহস্পতি ও জুমাবার ২০১৯) জামিয়ার অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক 
মেহমানখানায় অনুষ্ঠিত শিক্ষক- 


সাধারণ সভায় দেওয়া উদ্বোধনী বক্তব্যের সারনির্ধাস । এ সংক্ষিগ্ত বক্তব্যে কওমি মাদরাসাসমূহের 

উদ্যোগে আয়োজিত বাধধিক দীনী মাহফিলের গুরুত ও উপকারিতার ওপর চমত্কার আলোচনা করা 
হয়েছে এবং আকাবির কর্তৃক প্রচলিত বার্ষিক মাহফিলিভলোকে হেকমতপূর্দীনী দাওয়াতের অন্যতম 
অংশ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বক্তব্যটি এন্না করেন পটিয়া আল জামিয়ার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী_ সম্পাদক) 


1০ এ ৭2০ 4৬০০ ০ ০২০ ০০৯৯ 
সম্মানিত মাশায়েখে ইযাম ও 
আসাতেযায়ে কেরাম! প্রত্যেক বছর 
আমাদের মাদরাসাগ্তলোতে জলসা 
(সভা-সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়। 
আমাদের পূর্বপুরুষ আকাবিরগণ এ 
করেছেন, তাই এ ধারাবাহিকতা চলে 
আসছে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
$2:51285%122551৬ ৮৮৬) 
“তোমরা হিকমত ও কৌশলে এবং 
ভাল ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে 
আল্লাহর রাস্তার দিকে মানুষকে 
আহ্বান কর ।” 

একটি হাদিসে কুদসীতে এসেছে, 
বু ভা) 46 46 8858 ও 
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(রাযি.) থেকে বর্ণিত 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“আল্লাহ তাআলা বলেন, 
আমি মানুষের সাথে 


ফেবুয়ারি'১৯ 


তাদের ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করে 
থাকি। তারা আমাকে স্মরণ করলে 
আমি তাদের সঙ্গে থাকি। তারা যদি 
আমাকে মনে মনে স্মরণ করে/একাকি 
স্মরণ করে আমিও তাদেরকে মনে 
মনে/একাকি স্মরণ করি। আর তারা 
যদি কোন সভা-সম্মেলনে আমার 
আলোচনা করে আমিও তাদের 
আলোচনা এর চেয়ে উত্তম সভা- 
সম্মেলনে করি অর্থাৎ ফেরেশতাদের 
রি তাদের সম্পর্কে আলোচনা 
। 

তাই রাসূলুল্লাহ্‌ _ (সা.) _ সাহাবায়ে 
কেরামকে নিয়ে বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান 
করেছেন। এমনকি জিনদেরকে নিয়েও 
ইশার নামাযের পর সম্মেলন 
করেছেন। লায়লাতুল জিনের হাদিস 
পড়লে তা বোঝা যায়। 


৮] 94 45 ৪5 এডি 28 ০৩ 
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“আমের (রহ.) বলেন, আমি আলকমা 
(রহ.) (ইবনে মাসউদ রাষি.-এর 


মহিলাদের ক্যাম্পে গিয়ে পুনরায় 
আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় 


ছাত্র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ইবনে 


উদ্বুদ্ধ হয়ে মহিলারা নিজেদের স্বর্ণের 


মাসউদ (োযি.) কি জিনের রজনীতে 


গহনা খুলে সাদকা করে দেন। হযরত 


রাসুলের সাথে ছিলেন? তখন তিনি 


বিলাল (রোি.) কাপড়ের কোণায় করে 


বলেন, আমি একথা ইবনে মাসউদ 
(রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম যে, 
জিনের রজনীতে রাসুলের সাথে কী 
কেউ ছিলেন? তখন তিনি বলেন, না 
তবে হ্যা, এক রজনীতে আমরা 
রাসূলের সাথে ছিলাম । হঠাৎ আমরা 
তাকে হারিয়ে ফেললাম । আমরা তাকে 
শহর-উপত্যকায় তালাশ করলাম 
আমরা তাকে পেলাম না। তখন 
আমরা বললাম, হয়তো তাকে গুম 
করা হয়েছে কিংবা খুন করা হয়েছে 
তিনি বলেন, আমরা খুবই মন্দভাবে 
রাত যাপনক রলাম । সকালবেলা তিনি 
হেরার দিক থেকে আমাদের দিকে 
আগমন করলেন । তিনি বলেন, আমরা 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! 
আপনাকে হারিয়ে আমরা অনেক 
খোজাখুঁজি করেছি। তবে আপনাকে 
পেলাম না। তাই আমরা অস্থির 
অবস্থায় রাত যাপন করেছি। তখন 
তিনি বলেন, “আমার নিকট জিনের 
পক্ষ থেকে আহ্বানকারী এসেছে। 
আমি তার সাথে চলে গিয়েছিলাম । 
আমি তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছি 
(ওয়ায-নসীহত করেছি)। তিনি 
বলেন, অতঃপর তিনি আমাদেরকে 
নিয়ে চললেন আর আমরা তাদের 
পদচিহ্ত ও আগুনের চিহ্ন দেখলাম । 
তারা রাসুলের নিকট খাবার চাইলেন । 
সুতরাং তিনি তার আলোচনা করলেন। 
অতঃপর রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা 
হাড্ডি এবং গোবর দ্বারা টিলা-কুলখ 
নেবে না। কেননা তা তোমাদের ভাই 
জিনজাতির খাবার ।”* 

তেমনি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ঈদের খুতবায় সাহাবায়ে কেরামকে 
ওয়ায-নসীহত করেন । আর ওই ওয়ায 
মহিলারা পেছনে থাকার কারণে শুনতে 
পায়নি (যেহেতু তখন মাইকের ব্যবস্থা 
ছিল না) তাই, রাসুল (সা.) হযরত 
বিলাল (রাযি.)-কে সাথে নিয়ে 


সেগুলো সংগ্রহ করেছেন। 
ঞ নি নি নে 
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“হযরত আতা রেহ.) থেকে বর্ণিত 
তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসুলের 
সাথে ঈদে শরিক হয়েছি। তিনি 
খুতবার পূর্বে নাময আদায় করলেন। 
অতঃপর খুতবা দিলেন। আমি লক্ষ 


করলাম যে, তিনি র 
শোনাতে পারেননি। তাই তিনি 
তাদেরকে পৃথকভাবে ওয়ায করেছেন 


এবং উপদেশ দিয়েছেন। তাদেরকে 
সদকার জন্য আদেশ করেন। তার 
সাথে হযরত বেলাল (রোষি.) ছিলেন। 
তিনি তার চাদর বিছিয়ে দেন। 
মহিলারা সেখানে নিজেদের কানের 
দুল, আংটি ও অন্যান্য জিনিস প্রদান 


লিল্লাহ আমাদের 
প্রতিছর জলসা হয়ে 
থাকে। সম্মেলনের উদ্দেশ্য মানুষের 
হিদায়ত। একজন মানুষও যদি এ 
জলসার মাধ্যমে হিদায়তপ্রাপ্ত হয় 
তাহলে এটি আমাদের জন্য বড় 
পাওয়া । কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) 
হযরত আলী (রাযি.)-কে বলেন, 
তোমার প্রচেষ্টায় আল্লাহ যদি একজন 
মানুষকেও হিদায়ত দান করেন তাহলে 
তা আরবের লাল লাল উট (যা খুবই 
মূল্যবান) সবগুলো সাদকা করার 
চেয়েও উত্তম ।৫ 
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সা 2 28 415582৫ 
এজন্যেই কিছুদিন পড়া-শোনা বন্ধ 
করে, জামিয়ার সকল বিভাগে ছুটি 
ঘোষণা করে এ জলসার ইহতিমাম 
করা হয়। এবছরও ফ্রুয়ারি মাসের 
৭-৮ তারিখ আমাদের জলসার সময় 
নির্ধারিত হয়েছে। দেশ-বিদেশের 
ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াত করা 
হয়েছে। দেওবন্দের বর্তমান শায়খে 
সানি আল্লামা কমরুদ্দীন সাহেবকে 
দাওয়াত করা হয়েছে। শায়খুল 
ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন 
আহমদ মাদানী (েহ.)-এর নাতি 
মুফতি আফফান সাহেবকেও দাওয়াত 
করা হয়েছে। তারা উভয়জন ইন শা 


আল্লাহ তাশরিফআনবেন। 

অতএব জামিয়ার সকল 
হিতাকাজ্মীদের নিকট জলসার 
দাওয়াত পৌছে দেওয়ার আহ্বান 
জানাচ্ছি এবং জলসার সার্বিক 
কামিয়াবির জন্য সকলের নিকট দুআ 
কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের 


জলসাকে ভরপুর কামিয়াব করুন এবং 
হিদায়তের মাধ্যম বানান, আমিন। 
সংকলন: 


মুহাম্মদ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম 


১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১২৫ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ১২১, 
হাদীস: ৭৪০৫ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩৩২, হাদীস: ৪৫০ 

৯. আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, 
খ. ২, পৃ. ৩০০, হাদীস: ১৭৭৯ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৫, পৃ. ১৮, 
হাদীস: ৩৭০১ 


ফেব্রুয়ার'১৯ ______াালার্লল্ল্লল্্্ আত্তান্তহীদ 
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প্রাটীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালি 


মুসলমানদের আগমনের পর মুক্ত 


মুসলমান মানুষ ও মানবতার জাগরণে 


পরিবেশে সাধারণের মুখের ভাষা 


বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় 
উল্লেখযোগ্য অবদানের মাধ্যমে দেশের 
কল্যাণ ও শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক 
ভূমিকা রেখেছে। বাঙালি মুসলমানরা 
কখনোই তাদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে 
বাংলাকে অন্তরায় হিসেবে বিবেচনায় 
নেয়নি। বরং এ অঞ্চলের টা 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এতটা সমদ্ধ। 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে রূপ 


বাংলার ব্যাপক চর্চার সুযোগ ঘটে | সে 


যেমন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সোনালি 
ছিল, তেমনি সামাজিক দিক দিয়েও 
সোনালি যুগ ছিল, শান্তি ও সয়দ্ধির 


হিসেবে বাংলা ভাষা-সাহিত্য তথা 
তাবত বাঙালির জন্য ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ 
এক মহা এতিহাসিক ক্ষণ। তুর্কি 
মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন 


দিক দিয়েও সোনালি যুগ ছিল, শিক্ষা- 
দীক্ষার দিক দিয়েও ছিল সোনালি যুগ; 
তেমনিভাবে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যেরও সোনালি যুগ ছিল সেটি । 


মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক 
বঙ্গদেশে মুসলিম রাজত্ব কায়েমের 
ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম 
ঘটে । মুসলমান শাসক হুসেন শাহ, 
গৌড়ের সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ এবং 
অপরাপর মুসলিম সম্রাটরা বাং 


আমরা গর্ববোধ করি, তা প্রকৃত 


ভূখণ্ডে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে 


প্রস্তাবে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে 


আমাদের সাহিত্যে এক নতুন যুগ সৃষ্টি 


মুসলিম শাসনামল থেকে। গুপ্তদের 
শাসনামলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 
যে চর্চা শুরু হয়, পাল ও সেন আমলে 


করেছিলেন। এসব ইতিহাস সামনে 
“মুসলমান সম্রাটগণ বর্তমান বঙ্গ- 


সে ধারা অব্যাহত থাকে । তবে বাংলা 


সাহিত্যের এইরূপ জন্মদাতা বললে 


দেশের স্বাধীন শাসক পালদের আমলে 
দেশীয় ভাষা হিসেবে প্রথম বাংলার 


অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গ-সাহিত্য 
সৃষ্ট, বঙ্গ-ভাষা বাঙালি 


চর্চা শুরু হয়। বাংলা দেশে বাংলা ভাষা 


ও বাংলা সাহিত্যের উভব ও প্রসার 
ঘটেছে বৌদ্ধ আমলে; বিশেষ করে 
স্বাধীন পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
পরবর্তীকালে সেন আমলে বাংলা 


সৌরভে সমুজ্জবল, তার স্থপতি নির্ণয়ে 


বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় সুলতানগণ 
ংলার সব ধর্মের মানুষকে সমানভাবে 
উদ্বুদ্ধ ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। 
১৩৫২ খিস্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দিন 
ইলিয়াস শাহ যে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা 
করেন, তা স্বাধীন ইলিয়াস শাহি 
অধিককাল স্থায়ী ছিল। এই সময়কালে 
বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক বিস্তার 
ঘটে । বাংলা সাহিত্যের এই বিস্তারের 
নব নব অধ্যায় পরবর্তীকালেও নির্মিত 
হয়। 
সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম কবি আবদুল 
হাকিম বাংলা ভাষার কদর সমুম্নত 
রাখতে গিয়ে লিখেছেন, “যেসব বঙ্গেত 
জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সেসব কাহার 
জন্ম নির্ণয় ন জানি/দেশী ভাষা বিদ্যা 
যার মনে নযুয়ায় নিজ দেশ তেয়াগী 
কেন বিদেশে ন যায়। ' সেকালের 


ভাষার চর্চা না হলেও এ ভাষার নিজস্ব 


আমাদের যেতেই হয় বাংলার সুলতানি 


সত্তা একেবারে লোপ পায়নি। আমলে । আর সেই সুলতানি আমলই 
অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই হচ্ছে বাংলার সোনালি যুগ। সে যুগ 


অন্যান্য মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের 
মধ্যে শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ 


ফেব্রুয়ার'১৯ ______লললল।। আত্তার্তহীদ ৬ 
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গরীবুল্লাহ, শেখ চান্দ, সৈয়দ আলাওল, 
নওয়াজিস খান, সৈয়দ 
আকবর, আলি রজা, দৌলত কাজী, 
মুহম্মদ খান, হায়াৎ মামুদ, দৌলত 
উজির বাহরাম খান প্রমুখ 


উল্লেখযোগ্য । তদানীত্তন মুসলিম 
কবিরা ধর্মান্ধতা ও তৎকালীন 


মোল্লাতত্ত্রের চোখ রাঙানি অগ্রাহ্য করে 
নির্দিবধায় মাতৃভাষা বাংলাতে ধর্মকথা 
লিখে গেছেন। বড় চন্তীদাসের 
ইউসুফ জুলেখা তদানীন্তন বাংলাভাষী 
মুসলমান সমাজে রামায়ণ ও 
মহাভারতের স্থান অধিকার করে নেয় 
মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে সগীর জানান, দশুনিয়াছি 


মোটকথা বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের 


মুহম্ম অবদান বলে শেষ করা যাবে না। 


ংলাদেশে মুসলমান লেখকদের বাংলা 
সাহিত্যে অবদান বিষয়ে অনেক গ্রন্থ 
রচিত হয়েছে। অধ্যাপক 
আনিসুজ্জামানের মুসলিম মানস ও 
বাংলা সাহিত্য, কাজী আবদুল 


আব্বাসউদ্বীন (১৯০১-১৯৫৯ খি.), 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী 
(১৮৮০-১৯৩১ খি.), কৰি 
কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১ খি.), 
মুন্সি মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭ 
খ্রি), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 
(১৮৭৫-১৯৫০ খি.) ও মওলানা 


মান্নানের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 
মুসলিম সাধনা, মোহাম্মদ 
মাহফুজউল্লাহর বাংলা কাব্যে মুসলিম 


আকরম খা (১৮৬৮-১৯৬৯ খ্রি.) 
প্রমুখ । তাদের রচিত সাহিত্যে সমাজ 
সংস্কারের চিন্তা-চেতনা, জাতীয় 


এতিহ্য, মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 


এতিহ্যের ধ্যান-ধারণা, আত্মচেতনায় 


মুসলিম বাংলা সাহিত্য, গোলাম 
সাকলায়েনের মুসলিম সাহিত্য ও 
সাধক প্রভৃতি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 
হিসেবে স্বীকৃত। 


উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান প্রতিফলিত হয়। 
এ সময়ের মুসলমানদের রচিত 
সাহিত্যে ইসলামের মানবতাবাদ, 
সম্ীতি ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভজির 
প্রতিফলন ঘটে। এ দেশের 


মহাজনে কহিতে কখন/ রতন ভান্ডার 


বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্যচর্চা 


নবপ্রজন্নের গবেষকদের কাছে 


মধ্যে বচন সে ধন/বচন রতন মণি 
যতনে পুরিয়া/প্রেমরসে ধর্মবাণী কহিমু 
ভরিয়া। “নিজ ভাষা বাংলার প্রতি প্রীতি 
ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে নবী-ভস্ট্রা, 
রসুল-বিজয়, ইবলিস-নামা, শব-ই- 
মিরাজ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা আরেক 
মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতানের 
কবিতায়: “কিন্তু যারে যেই ভাষে প্রভু 
করিল সৃজন/ সেই ভাষা হয় তার 
অমূল্য রতন। 


অনেক আগে থেকে শুরু হলেও মূলত 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং 


আমাদের তাগিদ হলো উল্লিখিত 
কিংবদন্তি মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের 


বিংশ শতকের শুরুতে মুসলমানদের 


কাব্য ও সাহিত্যচর্চার প্রতিপাদ্য 


সাহিত্য সাধনার নবতর ধারা সুচিত 


হয়। এ সময়ে মুসলিম সাহিত্যিকদের 


বিষয়গুলোকে বর্তমান প্রজন্মের বৃহত্তর 
স্বার্থে তুলে ধরা এবং ইসলামের 
সত্যিকার সর্বজনীন রূপটিকে 


মধ্যে যারা অনবদ্য অবদান রেখেছেন, 


তাদের কয়েকজন হলেন-কবি গোলাম 
মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খরি.), শেখ 
ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬ খি.), 


জনসমক্ষে পরিস্টক্ফুট করা। 


লেখক ও গবেষক; অধ্যাপক, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


তিনি মী উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তার্তহীদ ৭ 


ফেকুয়ারি'১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


ভালবাসার নিরঙ্কুশ অধিকার 


(খতুরাজ বসন্তের প্রথম মাস ফালন্ধুন 


ভালবাসা । ভালবাসার অধিকার 


এ খতুতে প্রবাহিত হয় প্রাকৃতিক 


অবদানের ভিত্তিতে নির্ণেয়। যুক্তির 


আবহ ও অল্লাহর অনুগ্রহের অনন্ত 
ফন্তুধারা । মহিমান্বিত ভাষা 
আন্দোলনের কারণে এ মাসের মর্যাদা 
বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ । মাতৃভাষায় কথা 
বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম একটি 
দীনি আন্দোলন। ১৯৫২ সালে এ 
দেশের এক দল দীনদার শিক্ষবিদের 
নেতৃতে এ আন্দোলনের সূচনা । বাংলা 
তাবাঙ জাতি-গোষ্ঠীর র্ 
আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ২১ 
708 
হিসেবে স্বীকৃত। পরিতাপের বিষয় 
হলো, গৌরবের এ মাসকে যিত 
করার নিমিত্তে দীর্ঘদিন যাবত একটি 
ঘৃণ্য প্রয়াস লক্ষণীয় । সমাজে অশ্লীলতা 
গোষ্ঠী নারী-পুরুষের অনৈতিক-অবাধ 
দেওয়ার অপচেষ্ঠায় লিপ্ত। “ভালবাসা 
দিবস* নামে তারা একটি ॥ 
প্রবর্তন করে। ইহকাল ও ক রর 
তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত 

আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা মুসলিম 
করে, দুনিয়া-আখিরাতে তাদের জন্য 
রয়েছে কঠিন শান্তি। আল্লাহ তাআলা 
যা জানেন তোমরা তা জানো না।, 
(সুরা আল-নুর: ১৯) বক্ষমাণ প্রবন্ধে 
ভালাবাসার স্বরূপ, প্রকৃতি ও অধিকার 
কুরআন-সুনাহর আলোকে আলোচনা 
করা হয়েছে।) 

কৌনো ব্যক্তি বা বর প্রতি আনের 
আকর্ষণ বা টান হলো মহব্বত বা 


বিচারে গায়রুল্লাহর প্রতি ভালবাসার 
নিবেদন এক প্রকারের শিরক । হাদিস 
শরিফে দুনিয়ার প্রতি ভালাবাসাকে 
সকল পাপের উপসর্গ হিসেবে গণ্য 
করা হয়েছে । তবে অনুমোদনসাপেক্ষে 
নিবেদনযোগ্য । এ ভালবাসা পদে পদে 
নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ। যখনই এটি 
আল্লাহর মহব্বতে অন্তরায় হয়, অথবা 
বৈধতা অক্ষত্ব থাকে না। এ বিষয়ে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
2395 পি পর ৩৫ ৩ ওঃ 
55725) 0215282555225 
রি 55, টি পু রি 
৩০1১৪০৫৭৮5৩ 
উ৯৮280৫ 
“যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান- 
সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন, পাড়া-পড়শি, 
লে ধন-সম্পদ, লোকসানমুক্ত 
য়-বাণিজ্য ও পছন্দনীয় ঘর- 
বাড়ী তোমাদের নিকট আল্লাহ, তার 
রসূল ও জিহাদ থেকে অধিকতর প্রিয় 
হয়, তবে আল্লাহর শান্তির অপেক্ষা 
করো ।” 
শরীয়তের বিধিমতে কিছু কিছু মহব্বত 
প্রশংসনীয়, আর কিছু নিন্দনীয়। কিছু 
ভালবাসা স্ভাবজাত ও সৃষ্টিগত রা 
কিছু স্বপ্রণোদিত ও অর্জিত। এক 
প্রকারের মহব্বত মৌলিক ইবাদতের 
অন্ত্ভক্ত। দ্বিতীয় প্রকার ভালবাসার 
চর্চা কদমার্ত ও কলুষযুক্ত। 


মহব্বত) তারই একটি অবিচ্ছে 
অংশ । তবে রহমত শব্দটি উপর্যুক্ত শব্দ 
দুটি থেকে ব্যাপক অর্থবোধক । যা 
মানবীয় গুণাবলিরও অংশবিশেষ | 
রহমতের অংশ হিসেবে আল্লাহ 
মহব্বত প্রকাশ করেন । তদুপরি সৃষ্টির 
প্রতি স্রষ্টার মহব্বত একান্ত স্বাভাবিক । 
সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরিফে বর্নিত 
আছে, 


1) :40 এ 21 ১৪ 4298 ৩ ৬৪ 
৪281 21 ১৭ টা রিয়া 
এ্দ আ ৩:02 ৬5৫ এএ। ঝআ। এ 


4১৮6 03 ৯ থা এ ৮৪ ১3 
3 ৫৪। 2 ১৪৪ নি এ] এ কি 

১ 
“আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে 
ভালোবাসেন, তখন জিবরিল (আ.)- 
কে ডেকে বলেন, আমি অক বান্দাকে 
ভালোবাসি । সুতরাং তুমিও তাকে 
আসমানের অধিবাসীদের নিকট এ 
আসমানের অধিবাসীরা তাকে 


হয়।” 


২২২ এরা ৰ 


স।ম।কা।লী।ন 


আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা প্রসঙ্গে 
মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, 


ক 


0০ 4115 5০ 25. ৮, 02:2৮০৮% 582 
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6১4 ৮৯১৩ 3 ৫৮9 ৩439 24525 
এ] 58 ৪ ৭৩৩০৪ ৭৫০৪ 
2৪ ৫ ৩৪ ৪০০ বু ৫৪5 (৪৮ 
২১ 
“আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রসূল (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি, “আল্লাহ তাআলা তার 
রহমতকে একশ ভাগে ভাগ করেছেন। 
তিনি নিজের জন্য ৯৯ টি রেখে দেন 
এবং একটি রহমত পৃথিবীতে বন্টন 
করে দেন। একটি রহমতের কারণে 
সৃষ্টিজগত পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা 
ও সম্প্রীতি প্রকাশ করে। যার কারণে 
জীব-জন্ত নিজ বাচ্ছার ওপর বিপদের 
আশঙ্কায় স্বীয় পা উপরে তোলে তা 
প্রতিরোধের চেষ্টা করে ।”ত 
অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, জিন, 
ইনসান, চতুষ্পদ জন্ত ও কীট-পতঙ্গ 
আল্লাহ প্রদত্ত একটি রহমতের কারণে 
পরস্পরের প্রতি মমত্ৃপূর্ণ আচরণ করে 
থাকে। তবে আল্লাহ তাআলা নিজের 
জন্য ৯৯ টি রহমত রিজার্ভ রেখেছেন । 
যা তিনি কিয়ামতের দিন প্রকাশ 
করবেন। সুরা আল-রুমের ২১ 
আয়াতে আল্লীহ তাআলা বলেন, 
ডিসি ও প্র ৪৪৩7৬? 
915 ৩4625 5655 এ এক 5ঞ 
9৫৮৫৫628৩৭১ 
“তার একটি নিদর্শন হলো, তিনি 
তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের 
স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তেমারা 
তাদের নিকট শান্তি লাভ করো । তিনি 
তোমাদের মধ্যে ভালবাসা 
(মাওয়াদ্দাত) ও (রহমত) মায়া-মমতা 
দান করেছেন ।”১ 


আল্লাহ ও তীর রসূল (সা.)-এর প্রতি 
মহব্বত একটি মৌলিক ইবাদত 


আল্লাহ ও তার রসূল (সা.) এর প্রতি 


“তোমার রব এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা 


ভালবাসা প্রদর্শন করা একটি মৌলিক 
ইবাদত । প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর 
ওপর এটি ফরযে আইন । যা ইমানের 
একটি পূর্বশর্তও বটে। গাইরুল্লাহ'র 
প্রতি অবাধ আকর্ষণ ও অনৈতিক 
ভালবাসার নিন্দায় আল্লাহ তাআলা 


॥ 5 
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৩৩/৫ত13১৫গিও 
“কতিপয় মানুষ আল্লাহর প্রতিপক্ষে 
কিছু অংশিদার সাব্যস্ত করেছে। সে 
সকল শরিকদের প্রতি তাদের 
ভালবাসা ঠিক আল্লাহকে ভালবাসার 
অনুরূপ। আর মুমিনগণ ভালবাসার 
ক্ষেত্রে আল্লাহকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার 
দেয়।”৫ 
বুখারী ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, 
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150595200 ৬5 প্র) 
“আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “তোমরা 
কখনো মুমিন হতে পারো না, যতক্ষণ 
না পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান ও সকল 
মানুষের চেয়ে আমার ভালবাসা 
তোমাদের অন্তরে বেশি না হয় ।”১ 


পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক 
মহব্বত সহজাত ও জনুগত 

সহজাত বা সৃষ্টিগত ভালবাসা হলো 
পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক 
মহব্বত । যা মানুষের স্বভাবের সঙ্গে 
ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। এটি 
আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রধান কারণ ও এক 
প্রকারের ইবাদত। আল্লাহ তাআলা 
মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের 
ভালবাসাকে নিজের আনুগত্যের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত করেছেন । তিনি বলেন, 


পর্ত) তে 5552 ৫ চপ 
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করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া 
কারো ইবাদত করবে না। আর মাতা- 
পিতার প্রতি সদাচরণ করো |”? 

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের মহব্বত 
তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 
নিবেদিত । আবার অক্রান্ত পরিশ্রমের 
ফসল হিসেবে সন্তানের প্রতি পিতা- 
মাতার সহজাত ভালবাসার কোনো 
তুলনা হয় না। এ বিবেচনায় সৃষ্টিকতা, 
রিযিকদাতা ও পালনকর্তা হিসেবে 
আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বত জন্মগত 
ও স্বভাবগত হওয়াই ছিল বাঞ্জনীয়। 
কিন্তু বান্দার স্বাধীন সত্তার ওপর 
নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরিবর্তে আল্লাহ 
তাআলা এটি বান্দার ইচ্ছার ওপর 
ছেড়ে দিয়েছেন। একটি মৌলিক 
ইবাদত হিসেবে আল্লাহ তাআলা এটি 
জিন-ইনসানের ওপর চাপিয়ে দেননি। 
সুতরাং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি 
মাখলুকের ভালবাসা একান্ত ইচ্ছাধীন। 
ইবাদতের অংশ হিসেবে এটি চঁচা ও 
অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করতে 
হয়। মাতা-পিতার প্রতি মহব্বত 
ইবাদতের অংশ হলেও এটিকে মানব 
স্বভাবের অংশীভূত কারর নেপথ্য 
কারণ হলো, বিষয়ের 
সহজিকরণ এবং মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য 
বস্তকে সহজলভ্য করা আল্লাহর 
বিধিবদ্ধ নীতি । শরীয়ত বান্দার ওপর 
সাধ্যাতীত কোনো বিধান প্রবর্তন 
করেনি । তবে তুলনামূলকভাবে কঠিন 
হুকুম পালনে বান্দার অপারগতার 
কারণে শরীয়তের শাস্তি অত্যন্ত লঘৃ। 
সহজ বিধান পালনে অবহেলার 
অপরাধেই দগুবিধি কার্ষকর হয়। 
মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ সন্তানের 
স্বভাবের অংশ হওয়া সত্তেও কেউ 
এতে অবহেলা করলে তার জন্য কঠিন 
শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে এবং মাতা- 
পিতার প্রতি অবাধ্য হওয়াকে ৭টি 
কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 


ভারসাম্যপূর্ণ ভালবাসা 


স।ম।কা।লী।ন 


একপেশে আচরণ করলে, কিয়ামতের 


যুবক-যুবতীর অনৈতিক ভালবাসা 


এ ভালবাসা সহজাত হলেও 
ক্ষেত্রবিশেষে চর্চানির্ভর। মানুষ 


সাধারণত স্ত্রী-সন্তানের প্রতি অন্তরের 
বিশেষ টান বা আকর্ষণ অনুভব করে। 
আবার স্ত্রী-পরিজন সুদর্শন, ধার্মিক 
অথবা সংগুণাবলিসম্পন্ন হলে তার 
মাত্রা হয় আরো বর্ধিত। তেমনিভাবে 
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার মায়া- 
মমতাও জন্মগত। কোনো সন্তানের 
প্রতি পিতার অত্যধিক মহব্বত অথবা 
একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট 
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্তরের বিশেষ টান 
দোষণীয় নয়। পরিবারের সদস্য বা 
সত্রী-পরিজনের প্রতি ভালবাসা 
সহজাত হওয়ার কারণে এটি কারো 
আয়তবাধীন থাকে না। তবে সুযোগ- 
সুবিধা ও লেন-দেনসহ যে সকল বিষয় 
মানুষের একান্ত আয়তৃাধীন, সেখানে 
কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়াই হলো 
অপরাধ । এমন ঘটনা স্বয়ং রসূল 
(সা.)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল । 

(৮ এ 1555 $6 :506 85৬০ 
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“আয়িশা রোযি.) থেকে বর্ণিত, রসূল 
(সা.) স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়পরায়নতার 
সঙ্গে রাত যাপনের পালা বন্টন করার 
পর বলতেন, “হে আল্লাহ! আমার 
আয়তাধীন বিষয়ে সমতা ও ইনসাফ 
রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। কিন্ত যে 
বিষয়টি (মনের টান) আমার 
আয়তাধীন নয়, তাতে সমতার ক্ষেত্রে 
ক্রুটি হলে আমাকে ক্ষমা করবেন ।”৮ 
ইমাম নাসায়ী ও হাকিম বর্ণনা করেন, 
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“আবু হুরাইরা (রোি.) থেকে বর্ণিত, 


দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে 


যাদের সঙ্গে বিয়ে-শাদি বৈধ, তাদের 


যে, তার একটি অঙ্গ এক পাশে হেলে 
পড়বে ।”৯ 


প্রতি ভালবাসার নিবেদন শুধুমাত্র 
হারামই নয়; এমন পরিবেশে 


সন্তানের প্রতি ন্যায়বিচার বিষয়ে তিনি 
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-4৪০৮৮ ও লাশ ৩৪ 858৫ 
'নু'মান ইবনু বশির মিম্বরে খুতবা 
প্রদানরত অবস্থায় বলেন, আমার বাবা 
আমাকে একটি বিশেষ উপটৌকন 
দিলেন, নু'মানের মা ওমরা বিনতু 
রাওয়াহা বলেন, রসুল (সা.)-এর 
অনুমোদন ছাড়া এটি আমি মানতে 
পারি না। তিনি রসূল (সা.) এর নিকট 
বিষয়টি উত্থাপন করলেন, রসূল (সা.) 
বললেন, আপনার কি এছাড়াও আরো 
সন্তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। 
রসূল (সা.) বললেন, তাদেরকেও কি 
আপনি অনুরূপ দাক্ষিণ্য প্রদান 
করেছেন? বললেন, না। রসুল (সা.) 
বললেন, এটা এক প্রকার জুলুম । 
এমন অন্যায় কাজে আমাকে সাক্ষ্য না 
রাখাই উত্তম। তোমরা আল্লাহকে ভয় 


করো এবং সন্তানদের মাঝে বৈষম্যহীন 
ও ইনসাফ-পূর্ণ আচরন করো। 


রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “যার দুটি 
স্ত্রী আছে। তাদের মধ্যে কারো প্রতি 


যেভাবে তাদের নিকট থেকেও তোমরা 
বৈষম্যহীন আচরণ আশা করো ।”১০ 


সহাবস্থানও হারাম । কোনো নারী- 
পুরুষের অন্তরে একান্ত অনিচ্ছা সত্তেও 
দুর্ঘটনাক্রমে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ 
সৃষ্টি হলে তাদের করণীয় হলো, 
আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টি অবনত রাখা এবং 
গহিত কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা । 
সুযোগ ও সামর্থ সাপেক্ষে বিয়ে বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া। অন্যথায় নিজের মনকে 
নিয়ন্ত্রনে রাখার চেষ্ঠা করা। যাতে 
অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে 
বিরত থাকা যায়। এ ক্ষেত্রে সে সবর 
ও ধৈর্যধারণের পুরষ্কার লাভ করবে। 
আল্লাহর ভয়ে পাপ-পঞ্ষিলতার পথ 
থেকে ফিরে আসাই হলো সবর। 
কুরআন-সুগ্নাহে সবরের পুরক্কার হলো 
সব আমলের চেয়ে অধিক। হাদিস 
শরিফে এ বিষয়ে ধৈর্যধারণকারীদের 
শহিদের মর্যাদা দান করা হয়েছে এবং 
সুসংবাদ। হাদিসটি ইবনু আব্বাস 
(রাযি.) থেকে মওকুফ (৯) এবং 
আয়িশা রোযি.) থেকে মরফু* (6৯০) 
বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া 
আমরাধুল কুলুব কিতাবে খতিব 
বাগদাদি এর বরাতে হাদিসটি বর্ণনা 
করেন, হাদিসটি নিম্নরূপ: 


26 23 ৮৪৪৩ 0৫5 ৪১ ৩০) 
ধর 2 
হবার পর যদি তা গোপন রাখে এবং 
সততার পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ 
তার গুনাহ মাফ করবেন এবং জানাতে 
প্রবেশ করাবেন । 
আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, “কোনো 
নারী-পুরুষ কারো প্রতি প্রেমাসক্ত 
হবার পর যদি তা গোপন রাখে এবং 
সততার পথ অবলম্বন করে মৃত্যুবরণ 
করে, সে শহিদের মর্ষদা লাভ করবে ।' 
এ হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধের ব্যাপারে 
মুহাদ্দিসদের বিপরীতধর্মী আলোচনা 


ফেব্রয়ারি'১৯ বার আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
লক্ষ করা যায়। মুহাদ্দিসদের একটি 


রবের সামনে দণ্তায়মান হওয়াকে ভয় 


ংশের পর্যালোচনায় আবদুল্লাহ ইবনু 
আব্বাস (রোযি.) বর্ণিত মওকুফ 
হাদিসটি যয়িফ হলেও আয়িশা (রাযি.) 
বর্ণিত হাদিসটি সহিহ হওয়ার বিষয়টি 
অগ্রাধিকার লাভ করে । ইমাম যারকাশি 
আল-তাযকিরা কিতাবে হাফিয 
বুরহানুদ্দিন আল-বিকায়ী আসওয়াকুল 
উশশাক* কিতাবে এবং হাফিয 
আলাউদ্দিন মুগলাতায়ী ও ৩৪| ৮219] 
০৯৯০ তে ০৫০] চিত ৩১ কিতাবে 
বিশুদ্ধতার দিকটি প্রধান্য দেন। ইমাম 
যুরকানী ₹..এ| ১০এ। গ্রন্থে হাদিসটি 
হাসান বলে অভিমত প্রকাশ করেন। 
বিশিষ্ট হাদিস গবেষক ও মিসরীয় 
মুহাদ্দিস আবুল ফয়েয আল-গুমারী 
(১৩২০-১৩৮০ হি.) হাদিসটির ওপর 
নাতিদীর্ঘ গবেষণাপূর্বক তার বিশুদ্ধতা 
প্রমাণ করেছেন। তিনি তি ২2৮৪]] 9১ 


২০৬ ৩৯০ ০৩৮৮ ভে ও ৬৯৬ 


শীর্ষক হাদিসটির দুর্বলতা প্রতিরোধ) 


এ হাদিসের ওপর আবু আবদুর রহমান 
ইবনু আকিল আয-যাহিরীও একটি 
গবেষণাকর্ম প্রকাশ করেন । তিনি মরু 
হাদিসটি যয়িফ এবং মওকুফ 
হাদিসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন 


ধের্ধ ও সবরের । আল্লাহর ভয়ে ও 
নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদপূর্বক 
সে এ মর্যাদায় উপনিত হয়েছে 
আল্লাহর ভয়ে পাপকর্ম থেকে ফিরে 


আসার একমাত্র পুরক্কার হলো 
জান্নাত। অর্থের বিবেচনায় হাদিসটির 
বিশুদ্ধতায় কোনো সন্দেহ নেই 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “যে ব্যক্তি তার 
রবের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় 
করে এবং নিজের নফসের বিরুদ্ধে 
অবস্থান নেয়, জান্নাতই হলো তার 
ঠিকানা ।” (আল-নাধিআতঃ ৪০) অন্য 
আয়াতে বর্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি তার 


করে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত ৷ 
(আল-রহমান: ৪৬) 


নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক 
আকর্ষণ সৃষ্টি হলে তাদের পারস্পরিক 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই হলো উত্তম 
ব্যবস্থা। ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা 
করেন, 
ক 4) 4555 ৩3:59 ০৮ 2 ০ 
103৫045০425-9-270 
“ইবনু আব্বাস রোষি.) থেকে বর্ণিত, 
“দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক 
আকর্ষণ বা অন্তরের ভালবাসা 
হলে, তাদের উত্তম চিকিৎসা হলো, 
উভয়ের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করা ।”১২ 
কোনো নারী-পুরুষ অনিচ্ছা সত্টেও 
রা প্রতি আকর্ষণবোধ করা 
এক প্রকারের মানসিক রোগ। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে রপ-লাবণ্যের মোহে 
এ রোগে আক্রান্ত হয়। এমন রোগে 
সাধারণত এ সকল মানুষই আক্রান্ত, 
যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র মহব্বত-শুন্য 
থাকে। ভালবাসা নামের এ সকল 
মনোরাগ এক প্রকারের জটিল ব্যাধী। 
যার নিরাময়ে ইসলামি শরীয়ত বিবিধ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিজের ওপর 
নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টাসহ দৃষ্টি অবনত 
রাখা, এ বিষয়ে চিন্তামগ্নতা পরিহার 
করা, সামর্থসাপেক্ষে বিয়ে করা। 
অন্যথায় রোযা পালন করা । 


লেখক: পিএইচ-ডি গবেষক, ভট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয় 


১. আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা, ৯: ২৪ 

২. বুখারী: সহিহ আল-বুখারী (বাংলাদেশ: 
মুওয়াসসাসা আল-ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, 
১৪২৫ হি.), পৃ. ১৪, খ. ৮, হাদিস: ৬০৪০ 

৩. মুসলিম: মুসলিম (বৈরুত: দার 
ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, সম্পাদনা: 
মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি), খ. ৪, পৃ. 
১৭, হাদিস: ২৭৫২ 

+. আল-কুরআন, সুরা আর-রুম, ৩০:২১ 

৫, আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৬৫ 


৬. বুখারী: সহিহ আল-বুখারী (বাংলাদেশ: 
মুওয়াসসাসা আল-ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, 
১৪২৫ হি.), খ. ১, পৃ. ১৯, হাদিস: ১৩ 

", আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:২৩ 

”. আহমদ ইবনু হাম্বল: মুসনদ (বৈরুত: 
মুওয়াসসাসা আল-রিসালা, প্রথমসংস্করণ, 
১৪২১/২০০১), খ. ৪২, পৃ. ৪৬, হাদিস: 
২৫১১১ 

৯. নাসায়ী: সুনানুন নাসায়ী (হালাব: মাকতাব 
আল-মাতবুআত আল-ইসলামিয়া, দ্বিতীয় 
সংস্করণ, ১৯৮৬ খরি.), খ. ৭, পৃ. ৬৩, 

৩৯৪২ 

১. আল-তাবরানি: আল-মু'জাম আল-কবীর 
(প্রথম সংস্করণ, ২০০৬ খি.), খ. ২১, পৃ. 
৮০, হাদিস: ৭৬ 

রঃ আলগুমারী, আহমদ ইবনে সিদ্দিক: 
দারউদ দুফ আন হাদিসি মান আশিকা ওয়া 
কাতামা ওয়া আফফা (কায়রো: দারুল 
মুসতাফা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ৭ 

১২. ইবনু মাজাহ: সুনান ইবনু মাজাহ দোরু 
আল-রিসালাহ আল-আলামিয়াঃ প্রথম 
সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৪, 
হাদিস: ১৮৪৭ 


বাংলা আমার প্রাণ 


বাংলা আমার শহিদ ভা'য়ের 
রক্তে কেনা ভাষা, 

বাংলা আমার হৃদয় মাঝে 
বেঁচে থাকার আশা । 


ফেব্রয়ার'১৯ _______77-.্যু। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


অভিন্ন গন্তব্য বিভিন্ন পথ 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


ভারতের একজন নন্দিত ইতিহাসবিদ 


প্রত্যেকের একটি ছোট ও একটি বড় 
ঘর আছে। ছোট ঘরটি হলো যেটাকে 
আমরা প্রত্যেকেই ঘর, নিবাস কিং. 

বাসা-বাড়ি বলে থাকি। অন্যদিকে “বড় 


দেওয়া হয়। তিনি বলেছেন, ছোট 
ঘরটাকে নিরাপদ রাখতে হলে আগে 
বড় ঘরের কথা ভাবতে হবে । বড় ঘর 
আক্রান্ত হলে ছোট ঘর নিরাপদ থাকবে 
এমন আশা করা অবাস্তব ও 
অবৌদ্ধিক। 

আজকের লেখার কেন্দ্রে দিও ইসলাম 
আর মুসলমান থাকবে কিন্তু মানুষ, 


মানবতা, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রসঙ্গকে সাথে 
নিয়েই এগুতে হবে। 

কিছু মানুষের ভাবনা ও সোজাসাপ্টা 
দৃষ্টিভঙ্গি- যারা “রাজনীতির মানুষ' 
না- তারা রাজনৈতিক বিষয়ে কথা 


নেবে, জুলুম, শৌষণ, বঞ্চণা, অনাচার 
ও সকল উদ্বেগ-আতঙ্ক। কথাগ্তলো 
অনেকটা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
ইশতেহার বয়ানের মতো শোনাচ্ছে। 
কবুল করছি; উপস্থাপনায় কোনো 


লেখাঝোকা কিংবা তাত্তিক 


অভিনব্ত আনতে না পারার জন্য 
পাঠক দয়াপরবশ হয়ে মাফ করবেন। 
জীবন, সমাজ ও দেশের জন্য উপর্যুক্ত 


মাত্রা ও পরিমিতি মেনে চলা উচিত 


সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার জন্য 


কিন্ত মানুষ চাইলেও কিছু বাস্তবতা 
পাশ কাটানো যায় না। অধিকন্ত জমি 
সমাজপতির মালিকানায় এবং রাষ্ট্রটা 


বিভিন্ন দলের বাহারী কর্মসূচি রয়েছে_ 
সেটা আমাদের কমবেশি জানা । ওসবে 
মানুষের আগ্রহ আর কৌতুহল আছে 
কি নাই সে তর্কে আমরা যাবো না। 


রাজনীতিকের পকেটে তুলে দিয়ে আম 
জনতার কর্তব্য হলো নিশ্চিন্তে “আপন 
চরকায় তেল দেওয়া এরূপ ভাবনার 
সঙ্গে এ লেখক অনেকাংশে সহমত 
পোষণ করে না। 

এ কারণে রাজনীতির সাতর্পাচে না 


আজকের আলোচনার অভিমুখ কিছু 
সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনার দিকে। যা খুব 
সংক্ষিপ্তভাবে পাঠকের সমীপে পেশ 
করতে চাই। প্রস্তাবনাগুলো কেবল 
তাদের কাছেই প্রাসঙ্গিক মনে হতে 
পারে যারা- মাতৃভূমির “বিরাণদশা* 


থেকেও জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, 
নৈতিকতা, মানুষ, মানবতা, শিক্ষা- 


দৃষ্টে যারপরনাই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, হতাশ 
ও খানিকটা নৈরাশ্যে ঝিম মেরে 


দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের 


আছেন। মানুষ প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন 


মতো দেশ, রাষ্ট্র ও উম্মাহর ভালো- 


জীব । মানুষে মানুষে নানা বৈশিষ্ট্য 


মন্দ বিষয়ে নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলো 
পাঠকের সামনে মেলে ধরার তাগাদা 


অনুভব করি। 
পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির ঝুঁকি না নিয়ে 


তফাৎ আর বৈচিত্র্য থাকলেও 


রাজনৈতিক 


ভূমিকার এ পর্যায়ে আজকের লেখার 


কাণ্তকারখানা ও তৎপূর্বব্তী এক 


বিষয়বস্তর পর্দাটা তুলে দেওয়া 
দরকার । আমাদের স্বদেশ একটি 


দশকের “পাথালযাত্রা' সমাজে একটি 
দীর্ঘমেয়াদি অনিশ্চয়তার যন্ত্রণাময় 


শান্তি-সুখের জনপদ কীভাবে হতে 


আবহ তৈরি করেছে। আঘাতে 


পারে । যেখানে দুধের নহর না বইলেও 
মানুষ জীবনের নিরাপত্তা ফিরে পাবে। 
সবল-দুর্বল নির্বিশেষে সকলের ন্যায্য 


আঘাতে আধমরা গরিষ্ঠসংখ্যক 
মানুষের অনুভূতি যদিও ক্রমেই নিস্তেজ 
ও অসাড় হয়ে এসেছে কিন্তু এখনও 


অধিকার সমুন্নত থাকবে; প্রতিষ্ঠিত 


মুক্তির তাড়নায় তড়পাচ্ছে এমন 


হবে ন্যায়তন্ত্র। ব্যক্তি ইহ ও পরকালীন 


মানুষের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। 


জীবনের সমৃদ্ধি ও সার্থকতায় তৃপ্ত 


তাদের জিজ্ঞাসাগুলো ইথারে-বিথারে 


হবেন। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিদায় 


আর অন্তর্জালে কেবল ভেসেই 
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বেড়াচ্ছে না বরং সুযোগে-অবকাশে 


টাইটেল, ব্যানার ও স্লোগান আপাতত 


এখানে ওখানে বারুদের মতো উত্তাপও 


আড়ালে থাকলে ক্ষতি কী ? 


ছড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসাগুলোকে যদি 


এ বিষয়ে কিছু প্রস্তাবনা রেখে 


থেকেই ধর্মবিকৃতির ষোলোকলা পূর্ণ 
করেছেন তখন বিপনন ইসলামের মাঝে 
নতুন শক্তিসঞ্ারের জন্য মুজাদিদে 


একবাক্যে প্রকাশ করতে হয় তাহলে 


আজকের লেখা শেষ করার ইচ্ছে 


আলফে সানী শাইখ আহমদ সারহিন্দি 


এভাবে হতে পারে-মানুষের বিজয় 
কোন পথে? । 


আছে। তার আগে বলে নিই যারা 


আকবরের উত্তরসূরী শাসকগোষ্ঠীর 


লেখার শুরুতেই বলেছিলাম, লেখার 
কেন্দ্রে থাকবে ইসলাম আর মুসলমান 
থাকবে ।... নতুনভাবে বলার দরকার 
নাই, আজকের বিশ্বে ইসলাম 
ক্রমপ্রসারান জীবনাদর্শ হলেও 
মুসলমানরা যে কারণেই হোক সবচেয়ে 
কঠিন দুঃসময় অতিক্রম করছে। 

সংকট উত্তরণে গবেষক ও চিন্তাবিদগণ 
নানান উপায় বাতলেছেন। বিবিধ তন্তু 
হাজির করেছেন। ধর্মতত্টবিদগণ 
ধর্মগ্রন্থ থেকে সমাধানসূত্র তুলে 
এনেছেন। এই লেখক গবেষণা ও 
চিন্তাশীলতার উচ্চতায় আরোহনের 
যোগ্যতাই রাখেন না বরং তিনি খুব 
ছোট নিতান্ত সাধারণ 

] 


আবারও মুল কথায় ফিরছি। 
বাংলাদেশের একজন লব্বপ্রতিষ্ঠা কবি 
ও জনপ্রিয় সংগীত ব্যক্তিত্ব লিখেছেন, 
কৌশল প্রকাশ না করাটাও কৌশলের 

ংশ। প্রকাশিত হয়ে গেলে তা আর 
কৌশল থাকে না। দেশে ও বিশ্বে 
ইসলামি জীবনাদর্শের ক্রমবর্ধমান 
জনপ্রিয়তায় শয়তানি শক্তি স্বভাবতই 
বিচলিত বোধ করে। এ কারণে 
“দুনিয়ার তাবৎ মন্দ বিষয় ইসলাম ও 
মুসলমানের সৃষ্ট" এমন মিথ্যা ধারণাকে 
মানুষের মগজে গেঁথে দেবার জন্য 
অমুসলিমদের ক্ষমতাবান গোষ্ঠী ও 
তাদের দোসর বিভিন্ন অশুভ শক্তি 
সম্ভাব্য সব উপায়-উপকরণ ব্যবহার 
করছে। কাজেই নিছক ব্যক্তিগত ও 


প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর ও মাঠে-ময়দানে 


কাছে বিশুদ্ধ ইসলামের বার্তা পৌছে 
দিয়ে পুনরায় বিজয়ের ফসল ঘরে 


কাজ করছেন; তাদের একটি অং 


তুলেছেন। তুরস্কের মহান সংস্কারক ও 


শিক্ষা, আরেকটি দাওয়াত ও 


বিচক্ষণ আধ্যাত্িক ব্যক্তি 


সমাজসংসক্কার, তৃতীয় . অংশটি 


বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী সাধারণ 


সমাজবিগ্লবের গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছেন 


মানুষের মাঝে ইসলামের চেতনা ও 


বলে দাবি করা হয়। প্রত্যেকের নিয়ত, 
প্রতীতি, প্রত্যয় ও স্বপ্ন অবশ্যই মহৎ 
ও কল্যাণঅভিসারী। তাদের প্রতি 


জীবনাদর্শ পুরুজ্জীবনে এই দাওয়াতি 


যথাযথ সম্মান রেখেই বলছি- আমরা 


অনেকেই অপরের প্রত্যক্ষভাবে 


সহকর্মী না হলেও সহমর্মী। সহ্যাত্রী 


উমাইয়া-আব্বাসী যুগ ও ওসমানী 


না হলেও বৈরী নই। নিষ্ঠা, 


খেলাফতকালে মুসলিম অধ্যষিত 


আন্তরিকতা, সততা, দক্ষতা এমনকি 
নৈতিকতার তারতম্য সন্তেও আমরা 


ভূখগুগুলোর শাসকদের ভালোমন্দ 
বৈশিষ্ট্য যাই থাকুক তাদের ধর্মীয় 


বিশ্বাস করতে চাই গন্তব্য অভিন্ন পথ 


চেতনার মাত্রা নিকট অতীত ও 


যদিও বিভিন্ন। আজকের লেখার 


বর্তমানকালের চাইতে শতগুণ উপরে 


আলোকসম্পাত ও কেন্দ্রীয় উপজীব্য 
হলো- পথ, পন্থা বা কর্মকৌশল ঢেলে 


ছিলো । তাদের অসদাচরণ ও অত্যাচার 
ইতিহাসে একেকটি মন্দ দৃষ্টান্ত হয়ে 


সাজানো কিংবা কর্মপদ্ধতির ভিন্নতা 
বিষয়ে খোলামনে চিন্তা করা । 

এ জন্য আমাদের সামনে সাম্প্রতিক 
নমুনা হিসেবে আরব উপদ্ধীপ, তুরস্ক ও 
উপমহাদেশকে রাখা যেতে পারে । এই 
তিন জনপদের বিশেষ একটি 


আছে- এমন কথাও কেউ বলতে 
পারেন। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনে 
ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, চর্চা, লালন, 
ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও 
পৃষ্ঠপোষকতা এমনকি প্রাত্যহিক 
কাজকারবারে ইসলামি পরিভাষার 


কালপর্বকে টেবিলে রেখে পর্যালোচনা 
চালিয়ে যাওয়া সুবিধেজনক বোধ 
করি । আলোচনাকে তাত্তিক বিশ্লেষণের 
ভারে ন্যুজ করার চাইতে যথাসাধ্য 


বহুল প্রচলন ছিলো সর্বব্যাপী । পৃথিবীর 
গর্ভে তখনও সেক্যুলারিজমের ভ্রুণ 


জমাট বাঁধে নি। জাতীয়তাবাদী, 


সাবলীল ও সংক্ষিপ্ত রেখে এগুতে চেষ্টা 
করছি। 
তাতারীদের হাতে পর্যুদস্ত মুসলমানরা 


আলাদা অস্তিতু তখনও ছিলো মানুষের 
চিন্তার অতীত। “রাজনৈতিক ইসলাম* 
ও “মডারেট মুসলিম ধরনের 


যখন শোচনীয়ভাবে পরাজিত; তখন 


পরিভাষাগুলো তখনও সৃষ্টি হয় নি। 
সমগ্র বিশ্বে ইসলামের চাইতে বড়, 


ইবনে হাম্বল (রহ.) বিজয়ী শক্তির 


ভেতের ইসলামের সোনালি পয়গাম 


আজকের “দৃশ্যমান 


গৌরবমণ্তিত ও বিজয়ী কোনো সভ্যতা 
থাকতে পারে এমন ধারণা ছিলো 


ছড়িয়ে দেবার কর্মসূচি বাস্তবায়নে 


অভিভাবক'হারা মুসলমানদের জন্য 
এই মুহূর্তে সম্মুখ সমরে বিজয়ী হওয়া 
সম্ভব নয়। তাই ইসলামের নাম, 


সর্বেব অসার ও হাস্যকর। ফলে 


মনোনিবেশ করেন এবং এতে 


“রাজনীতিতে ইসলামকে টেনে 


সফলতাও আসে । দীনে এলাহী নামে 


আনছেন কেন ?' ধর্ম পবিত্র জিনিস ও 


সমর আকবর যখন ক্ষমতার কেন্দ্র 


ব্যক্তিগত বিষয়-এর সঙ্গে রাজনীতির 
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কী সম্পর্ক ? ইসলামের নামে রাজনীতি শিরোনাম পুরোপুরি এড়িয়ে 
কেন ? “ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' চলা। 
প্রভৃতি আরোপিত (ও বস্তাপচা) ৬. সরাসরি ইসলামি সমাজ, ইসলামি 


তত্তগুলো আওড়ানোর মতো বিকৃত 
চিন্তার উদ্ভব ঘটে নি। কিন্তু আজকের 


রাজনীতি, ইসলামি সরকার ধারণার 
বাইরে ইসলামবান্ধব কল্যাণ বাষ্ট্ 


চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকের 
দুনিয়ায় উপর্যুক্ত থিউরিগুলোর বিপক্ষে 
অবস্থান নিলে আপনি নিজেই একঘরে, 
হঠকারী ও অপাংক্তেয় হয়ে যাবেন। 

কাজেই সময়ের শিরা ও সমাজের নার্ভ 
বুঝে এখনকার কর্মকৌশল পুনর্বিন্যাস 
করতে হবে । কাজগুলো এভাবে হতে 
পারে; 


প্রতিষ্ঠার তত্তুকে সামনে 
নিয়ে আসা । আজকের তুরস্ক এ 
পদ্ধতি অবলম্বন করে তুলনামূলক 
সুফল পাচ্ছে বলে অনেক 
পর্যবেক্ষকের মত। 

৭. সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদী শক্তি 
ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ন্যুনতম 
যোগাযোগ, সামাজিক সম্পর্ক এবং 


১. ঈমানের নবায়ন ও আমল 
সংস্কারের পাশাপাশি ইসলামের 
খণ্ডিত নয় পূর্ণাঙ্গ রূপ জীবনে ও 


সংলাপের দুয়ার সবসময় উন্মুক্ত 
রাখা । 
৮. দাওয়াত, প্রচার ও যোগাযোগের 


সমাজে রূপায়িত করা। শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে মিডিয়া ও 
তৃণমূল মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত 
ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ও চিন্তার করা। 

পুনর্গঠনে সমন্বিত কার্যব্রম ৯. তাবলীগ জামাআতের মতো 
পরিচালনা । বৈশ্বিক সংস্থাগ্তলোর সংস্কারে ও 
২. আলেম ও সাধারণ শিক্ষিতদের পুনর্গঠনে সহযোগিতামূলক অবস্থান 
মাঝে কল্পিত শ্রেয়বোধ আর গ্রহণ। 

শ্রেণিবৈষম্যের দেয়াল অপসারণে প্রস্তাবগুলো ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোর 


বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ । 


কারও যদি অপছন্দ হয়- বিনয়ের সঙ্গে 


৩. শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে 


নিবেদন থাকবে_ লেখার শিরোনামটি- 


সীমাবদ্ধ না রেখে ইসলামের অভিন্ন গন্তব্য বিভিন্ন পথ। 
বিশ্বজনীন সর্বমানবিক রূপ পুনশ্চ 
উপহপনের  প্াচাবিদ পাস * তুরন্কে কামাল পাশার নেড়ে 


বিপরীতে ইসলামের শুধু দণ্ডবিধি 
নয় মানবকল্যাণ, ইনসাফ, 
মানবাধিকার, বৈষম্য বিলোপ, 
উন্নয়ন এবং অমুসলিমদের প্রতি 
উদারতার বিষয়গুলোকে ফোকাস 
করা। 

৪. শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সমাজের 
সকল স্তরে সেবা ও সাংস্কৃতিক 
কর্মসূচির সহায়তায় ইসলামের 


পয়গাম পরোক্ষভাবে তুলে 

ধরা। 
৫. সামাজিক, স্কতিক ও 
তি কর্মতৎপরতায় 


সংঘটিত কথিত বিপ্রবের ফলে 
বেসামরিক কর্মকর্তা ও বিচারবিভাগ 
সেক্যুলার পাশ্চাত্য মতাদর্শীদের 
নিরঙ্কুশভাবে আধিপত্য ও শক্ত 


নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বিশেষত 
সেনাবাহিনী সাংবিধানিক 
আদালতকে 


আর বাংলাদেশের "৭১ পূর্বাপর প্রায় 
সত্তর বছর যাবৎ গণতন্ত্রের গোড়ায় 
পানি ঢালার পরও তাতে মাকাল 


ফল ছাড়া উপাদেয় কিছু উৎপন্ন হয় 


নি। তাছাড়া গণতন্ত্রেরও দুটি 
সংস্করণ আছে। একটি ইউরোপ- 


মুসলমানদের জন্য বাকল, খোলস 
বরং বর্জ্যটা দান করা হয়েছে 
কাজেই “খেলাফত হন্তারক' এই 
গণতন্ত্র মানুষের মুক্তি ও বিজয় 
এনে দেবে_-এমন দূরাশা ত্যাগ করে 
যারা খেলাফত প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী 
আহ্বান জানাচ্ছেন তাদের সঙ্গে 
ভিন্নমত পোষণের জোরালো যুক্তি 
আপাতত নাই । 

গবেষক ও চিন্তাবিদ ড. আফম 
খালিদ হোসেন বলেন, “বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কোন বিপ্লব 
সফল হয় না।” এটা ঠিক গণতন্ত্র 
না হলেও গণতন্ত্রে এই মূল্যবোধটি 


অধিকতর সমাদৃত । 
সংসসং 


কাপছি একা একা । 


কাপতে কাপতে মসজিদে যাই 
নামায পড়বো তাই 

নামায পড়ে বাসায় এসে 
শীতরে পিঠা খাই 


মজার মজার পিঠা 
শীতল করে প্রাণটা আমার 
মনটা করে মিঠা । 
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পাপ ও অপরাধ নিয়ে সেক্যুলার ও ইসলামি 
দৃষ্টিভজির তুলনামূলক আলোচনা 


মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক 


[পাপ ও অপরাধের পার্ধক্য এসঙ্গে একটা ফেইসবুক নোটের ওপর এটি একটি ঘরোয়া আলোচনা । পাপ 
ও অপরাধ, এ দুটো আলাদা ব্যাপার । পাপের বিচার করবেন স্রষ্টা । আর অপরাধের বিচার করবে মানুষ 
তথা মানুষের স্রিষ্ট নানাবিধ প্রতিষ্ঠান । এই আলোচনাতে দেখানো হয়েছে, এটি হচ্ছে সেক্যুলার 
প্যারাডাইম উদ্ভূত ধারণা । ইসলামি প্যারাডাইমে পাপ ও অপরাধ স্বরূপত অভিন্ন । সব অপরাধই পাপ । 
সব পাপই অপরাধ । তবে ইহকাল ও পরকালের ভাগাভাগি এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা 
হিসেবে মানুষ ও খোদার জুরিসডিকশান, এরিয়াগত স্বাতন্ত্য ও বিশেষ বোশিষ্ট্পূর্ণ সম্পকের্র কারণে মানুষ 
কেবলমাত্র অপরাধের বিষয়েই কনসার্ন হয়, হতে পারে এবং হওয়া উচিত |] 


অনিরুদ্ধ অনিক নামে একজন 
“ইসলামিক থিয়লজিতে পাপ ও 


মূলত এ কাজটি করার চেষ্টা করে। 


এই হচ্ছে সাদামাটাভাবে আর্টিকেলটির 


যেটি প্রকারান্তরে দুনিয়ায় আল্লাহর 


অপরাধ” শিরোনামে একটি আর্টিকেল 


খেলাফতের ভুল বা সংকীর্ণ অর্থ বুঝ 


মূলকথা। এখানে দেখানো হয়েছে, 
আসলে পাপ ও অপরাধ দুটি আলাদা 


লিখেছেন। এ আর্টিকেলটিতে তিনি 
দেখিয়েছেন, যেগুলো হ্কুল্লাহ বা 


নিয়ে ০০411) তথা আল্লাহর ওপর 


জিনিস। 


আল্লাহগিরি করার মতো ব্যাপার 


আল্লাহর হক, সেগুলো পাপের বিষয়। 


(নাউযু বিল্লাহ) । 


পাপের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে এবং 
অপরাধের সম্পর্ক বান্দার সাথে 


আর যেগুলো হক্ুল ইবাদ তথা বান্দার 
হক, সেগুলো অপরাধের বিষয় হতে 
পারে। অর্থাৎ আল্লাহর হক যদি নষ্ট 
করা হয়, তাহলে পাপ হবে । আর যদি 
বান্দার হক নষ্ট করা হয়, তাহলে সেটা 
অপরাধ হবে । আল্লাহর হক যখন নষ্ট 
করা হয়, তখন অনুশোচনার মাধ্যমে 
আমরা তওবা করে সেটার রেমেডি 
পেতে পারি। আর বান্দার হক নষ্ট 
করা হলে আইনের মাধ্যমে একটা 
ব্যবস্থা করতে হবে। 
পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, একটি 
ঘটনা একই সাথে অপরাধ এবং পাপ 
দুটিই হতে পারে । 
তারপর তিনি লিখেছেন, একজন মানুষ 
নামায আদায় করলো কি না, রোযা 
রাখলো কি না, এগুলো আদায় না 
করলে যে পাপ হয়, থিওলজি অনুসারে 
তা বিচারের দায় কেবল আল্লাহর এবং 


রপর তিনি মানুষের পারসোনাল 
প্রাইভেসি নিয়ে লিখেছেন, পারসোনাল 
বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিয়ে কথা বলা 
ইসলামের থিওলজি বিরুদ্ধ। এখানে 
হযরত ওমর (োযি.)-এর একটা 
ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, 
একজন ব্যক্তি তার নিজের ঘরে একটা 
অপরাধ করছিলো । সেটা দেখে হযরত 
ওমর (োযি.) তার বিচার করতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিটি উল্টো 
হযরত ওমর (োযি.)-কে দোষারূপ 
করে বসলো যে, তিনি তার প্রাইভেসি 
নষ্ট করেছেন। 

তারপর তিনি লিখেছেন, কোনো 
মুসলিমের অধিকার থাকতে পারে না 
কুরআন পড়তে না পারার কারণে 
কোনো নন-মুসলিমকে গলা কেটে 


৫ 


সাদামাটাভাবে এটুকু ঠিকই আছে 
কিন্ত সমস্যা হলো যখন আমরা বলি, 
এটি হচ্ছে পাপ এবং এটি হলো 
অপরাধ। এভাবে যখন আমরা 
অনেকটা সাদাকালো বাইনারির মতো 
ব্যাপারটাকে দেখি, তখনই সমস্যা 
এক্ষেত্রে সেক্যুলার প্যারাডাইমের 
অবস্থান হলো ব্যক্তির অনৈতিক কাজ 
যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজকে এফেক্ট না 
করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ তাতে 
হস্তক্ষেপ করবে না। তবে ব্যক্তির 
কোনো অনুচিত কাজ যদি সমাজ বা 
রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন সমাজ বা 
রাষ্ট্রের আইন সেখানে প্রযোজ্য হবে। 
ইনফ্যাক্ট, আপনার কি মনে হয়, 
সেক্যুলার প্যারাডাইমে পাপ বলে কিছু 
আছে? ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে পাপ বা 
পাপবোধ থাকবে কেন? 


হত্যা করার। তারপর লিখেছেন, 


তা হবে পরকালে । মানুষ বড়জোর 
তাকে উপদেশ দিতে পারে । দুনিয়ার 
কোনো বান্দার ক্ষমতা নেই এ পাপের 
বিচার করার । মতাদর্শিক সন্ত্রাসীরা 


সন্তানের মাথার মোরাল গ্যাপের 
দিয়ে, অধর্ম দিয়ে সেজন্য শৈশবেই 
তাকে ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দিন। 


শ্রোতা: ধর্মটা তো বিশ্বাসের ব্যাপার । 
ওরা যেটা বিশ্বাস করছে, সেটাও তো 
ওদের একটা ধর্মই তো! 
আমি: সেক্যুলারিজম একটা ধর্ম, 
নাকি? সেক্যুলারিজম! 
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শ্রোতা: না, মানে, ওটা তো ওদের 


পাপ ও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। 


একটা বিশ্বাস। আমরা যেমন ইসলাম 


তাহলে দেখা যাচ্ছে যে! 


ধর্মে বিশ্বাস রাখছি, কেউ কেউ যেমন 


শ্রোতা: আচ্ছা, স্যার! একেক দেশে 


হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস রাখছে, তেমনি 


তো একেক রকম নিয়ম। যেমনথ 


আর্টিকেলটির ক্রিটিক করবো সেটি 
হচ্ছে, আমরা যদি একটা সেক্যুলার 
সমাজ ব্যবস্থার দিক থেকে দেখি, 
যেখানে পাপের ধারণা থাকবে না। এর 


ওটাও তো ওদের একটা বিশ্বাস। তো, 


আমাদের দেশে নামায না পড়লে 


ওখানেও তো ভালো-খারাপের ধারণা 
থাকবে । 


পরিবর্তে থাকবে নৈতিক চেতনা । তুমি 


সরকার হস্তক্ষেপ করছে না, কিন্তু 
সৌদি আরবে করছে। তাহলে ওই 


আমি: হ্যা, ভালো-খারাপের ধারণা 
তো থাকবেই । কিন্ত যখন আমরা পাপ 


যদি তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ বিলিয়ে দাও, 
যেভাবে বিল গেটস তার উদ্ৃত্ত সম্পদ 


দেশে পাপীদের ক্ষেত্রে কেন সরকার 
হস্তক্ষেপ করছে? 


বিলিয়ে দিচ্ছে মেলিন্ডা গেটস 
ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে, সেটা ভালো । 


ধারণাটির (57) কথা বলি, তখন 
সেটি তো! 


আমি: হ্যা, এই আর্টিকেলে লেখক 
সেটিই বলার চেষ্টা করেছেন যে, 


শ্রোতা: পাপ তো কেবল পরকালের 
সাথে রিলেটেড। 
আমি: এ জন্য সেক্যুলার সমাজে 


পাপের বিষয়গুলো তো আল্লাহ 


কিন্ত না দিলে? সে যদি বলে, আমি 
শুধু সরকারকে ট্যাক্স দেবো, এর 
বাইরে আর কোনো কিছু দেবো না। 


পরকালে বিচার করবেন এবং পুরস্কা 


তাহলে বোঝা গেলো, আইন তাকে 
বাধ্য করছে না। কিন্তু নৈতিকতার 


পাপের ধারণা থাকার কথা নয়। তাই 


র 
বা শাস্তি দেবেন। সেজন্য পাপের 
বিষয়গুলোকে নিয়ে রাষ্ট্রের কনসার্ন 


ষ্টিতে, আমরা বলছি, তার জন্য এটি 


হওয়া বা কাউকে শাস্তির আওতায় 


ক নয়। কারণ এত সম্পদ দিয়ে সে 


আনা অথবা বাধ্য করা আদৌ উচিত 


নাঃ? তবে সেক্যুলার সমাজে 
নৈতিকতার ধারণা থাকবে 
নৈতিকতাকে যখন সমাজ বা রাষ্ট্রশক্তি 


নয়। তাতে করে কী হলো? যে 


কোয়ান্টিফাই করে যে, এই পরিমাণ 
আচরণ হলে তা নৈতিক হবে, বা না 
হলে তা অনৈতিক হবে; অর্থাৎ একটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ কোয়ান্টিটির বাইরে 
গেলে সমাজ সেটিকে আইন হিসেবে 
দেখে । নৈতিকতার সবগুলো বিষয় তো 
সাধারণত আইনের বিষয় নয়। যদিও 
একদৃষ্টিতে আইনের বিষয়গুলো এক 
ধরনের নৈতিকতারও ব্যাপার । তবে 
আইন ও নৈতিকতার মধ্যে ফারাক 
আছে, এক ধরনের কনফ্লিক্টও আছে। 

তাহলে সেক্যুলার সমাজে আইন ও 
নৈতিকতার ধারণা থাকবে, তবে 
পাপের ধারণা থাকবে না। পাপের 
ধারণা থাকবে নন-সেকু্যুলার সমাজে । 


ব্যাপার, আর অপরাধ হলো সমাজের 
দিক থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার । যদি তাই 
হয়, তাহলে সেক্যুলার সমাজে পাপের 
ধারণা থাকার কথা নয়। রাষ্ট্র ইনভলভ 
হবে অপরাধের সাথে, পাপের সাথে 
নয়। তাহলে কেউ নামায না পড়লে 
তা পাপ হিসেবে গণ্য হবে, অপরাধ 
হিসেবে নয় । আবার কেউ যদি যাকাত 
আদায় না করে, তাহলে তা একইসাথে 


ইবাদতটি আমার আল্লাহর ভয়ে করার 
কথা, সেটি আমি সরকারের ভয়ে 
করছি। এতে করে মুল ব্যাপারটিই 
কম্প্োমাইজ হয়ে গেলো। সে জন্য 


কী করবে? তাই না? 

সে জন্য সেক্যুলার সমাজব্যবস্থার 
মধ্যে পাপের ধারণা থাকবে না। কারণ 
এখানে তো সমাজটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
ধর্মনিরপেক্ষভাবে । তাহলে ধর্ম যেখানে 
নেই, সেখানে ঈশ্বর বা খোদার কাছে 


রাষ্ট্রের দিক থেকে পাপের বিষয়ে 


জবাবদিহিতা এসব প্রসঙগও সেখানে 


হস্তক্ষেপ না করার জন্য বলা হচ্ছে 
রাষ্ট্র শুধু অপরাধের বিষয়গুলো 
দেখবে । আর অপরাধের বিষয় হচ্ছে 
যেগুলো হরুল ইবাদ। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হকুল ইবাদ তথা 


থাকবে না। তবে সেখানে নৈতিকতার 
প্রসঙ্গ থাকবে । নৈতিকতা ও আইনের 
মধ্যে মিথস্ত্িয়া, বৈপরিত্য, সমন্বয়, 
সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকবে । তাহলে 
রাষ্ট্র বা সরকার কনসার্ন হবে তার 


বান্দার হক নষ্ট করা কি পাপের কাজ 


লিগ্যাল আসপেক্ট থেকে, মোরাল 


নয়? দুনিয়াতে কিন্ত সব পাপের শাস্তি 
হচ্ছে না। যে পাপগুলো আমাদের 
সামাজিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, শুধু 


আসপেক্ট থেকে নয়। রাষ্ট্র মোরাল 
আসপেক্ট ডেভেলপ করার জন্য কন্ট্ি 
বিউট করবে, কিন্তু কেউ যদি হাই- 
লেভেল মোরালে না চলে লো-লেভেল 


মোরাল মেনে চলে, তাহলে তাকে 


সরকার এ জন্য কোনো শাস্তির 


সম্মুখীন করবে না। 


এখানে যাদেরকে চরমপন্থী বলা হচ্ছে, 


কিন্তু একটা ধর্মভিত্তিক সমাজের মধ্যে 


তারা কী তারা পাপের 
হিসেবে ধরছে 


বা আমরা যদি একটা ইসলামি 
সমাজের কথা বলি, সেখানে কিন্ত 


এবং সমাজের ওপর তা প্রয়োগ করার 


পাপের ধারণা থাকবে । পাপ ও 


করছে। এটি হচ্ছে এই 
আর্টিকেলের বক্তব্য । 


অপরাধ উভয় ধারণাই থাকবে। 
তাহলে সেক্যুলার প্যারাডাইমের মধ্যে 


প্রাথমিকভাবে এ কথাগুলোকে আমার 
কাছে ঠিকই বলে মনে হয় আরকি। 
কিন্ত আমি যে বলেছিলাম, এই 


প্রাইভেট ও পাবলিকের যে ডিস্টিংশন, 
সেটি ইসলামি প্যারাডাইম বা ইসলামি 
সমাজের মধ্যে কতটুকু প্রযোজ্য? 


ফেব্রয়ারি'১৯ _____ল্য। আত্তার্তহীদ ১৬ 
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প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে মনে 
হয়, ইসলামি সমাজের মধ্যেও এগুলো 
প্রযোজ্য । এই আর্টিকেলে হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর যে ঘটনাটির উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, তিনি একজনের ঘরের 
ভেতরে ট্ুকে তাকে মদপান করতে 
দেখলেন এবং তাকে শাস্তির আদেশ 
দিলেন। তখন সেই ব্যক্তিটি বললো, 
অনুমতি ছাড়া আমার ঘরের ভেতর 
আপনি ঢুকলেন কেন? এবং ঢুকে আমি 
কী করছি, তা দেখেছেন। এটি তো 
আপনি অন্যায় করেছেন। তখন হযরত 
ওমর (রাযি.) ওই ব্যক্তির কথাগুলো 
মেনে নেন। 
এ ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রাইভেট- 
পাবলিক একটা ডিফারেনস আছে 
কেউ অনেক বেশি ইবাদত করলো, 
কেউ তেমন ইবাদত করলো না 
আবার কেউ আসলে রোযা রাখলো না, 
কিন্তু প্রকাশ্যে খাওয়া-দাওয়াও করলো 
না, রোযাদারের মতোই চলাফেরা 
করলো । এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে 
সে গুনাহগার হবে, কিন্তু আইন তাকে 
কিছু বলবে না। পাবলিক-প্রাইভেটের 
মধ্যে এই যে পার্থক্য, এটি ইসলামের 
অনেক বিষয়েও প্রযোজ্য বলে মনে 
হয়। এই আর্টিকেলে যে ব্যাখ্যাটি 
দিয়েছে, অর্থাৎ হক্ুল্লাহ এবং হন্ুল 
ইবাদ। আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে হলো 
পাপ-পৃণ্যের ব্যাপার, আর বান্দার 
হকের ক্ষেত্রে হলো আইনের ব্যাপার । 

কিন্তু এখানে সমস্যা হলো, ইসলামিক 
প্যারাডাইম তথা ইসলামি চিন্তাভাবনায় 
জীবনের ধারণা সেক্যুলার ধারণা থেকে 
ভিন্ন। ইসলামিক প্যারাডাইমে জীবন 
হলো নিরবচ্ছিন ধারাবাহিক একটি 
ব্যাপার । এই জগতে আসার আগেও 
আমরা ছিলাম রুহ হিসেবে এবং এই 
জগতের পরবর্তী জগৎ-আলমে বরযাখ 
মৃত্যুপরবর্তী জগৎ), তারপর 


তারপর ধরেন, সামাজিক উন্নয়ন 
প্রসঙ্গ । অপরাধের শাস্তি দেওয়া হয় 
সামাজিক ও সামাজিক 


কাছে গ্রহণযোগ্য নৈতিকতার আলোকে 
অপরাধ চিহ্িত করা হয়। 
তাহলে এই নৈতিক চেতনা আমাকে 


উন্নয়নের জন্য। ইসলামের দৃষ্টিতে 
সামাজিক উন্নয়নের ধারণাটাও একটু 
ডিফারেন্ট। কারণ মানুষ শুধুমাত্র 


মানতেই হবে কেন? আমার তো এর 
সাথে দ্বিমত থাকতে পারে । আমি মনে 


খেয়ে-পরে বেচে থাকলেই তো হলো 


না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে 


লোকেরা মনে করছে হোমো 


ভালোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে 


সেক্সুয়ালিটি খারাপ নয়। তাই এটি 


হবে, একইসাথে তাকে আল্লাহর কাছে 


আপনাকে মানতে হবে। একেবারে 


আত্মসমর্পণ করতে হবে, ভালো 


আপনার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার 


মুসলমানও হতে হবে। আমরা যদি 


আগ পর্যন্ত আপনি এটার প্রতিবাদ 


মুসলমানদের কথা ধরি আরকি, যদিও 


করতে পারবেন না। তাহলে সমাজের 


রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলমান ছাড়াও অন্য 


একজন সদস্য হিসেবে আমার 


নাগরিকরাও থাকবে । তাহলে মানুষের 


মতামতটি সমাজের কাছে সেত্রিফাইস 


উন্নয়নের ইসলামি ধারণা অন্যান্য 
রা 


হয়ে যাচ্ছে না? 
ইনফ্যাক্ট, আমরা সমাজটা গড়ে তুলি, 


নয়, সে খেতে পারুক বা না পারুক, 


পাবলিক ইন্টারেস্টগুলো গড়ে তুলি সে 


পোস থাকুক, পরনের কাপড় থাকুক 


জন্যেই । প্রত্যেকে যদি সবসময় তার 


এ পরও 


না থাকুক, শিক্ষা ও চিকিৎসার 


পারসোনাল ইন্টারেস্ট নিয়েই থাকে, 


ব্যবস্থা থাকুক বা না থাকুক, সে খালি 
নামায-রোযা করবে এবং উন্নত 
আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হবে । এটিও 
নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের এই 


তাহলে তো আর সমাজ গঠিত হবে 
না। সমাজ মানে হলো একটি 
সেত্রিফাইসের ব্যাপার, মেনে নেয়ার 
ব্যাপার । আমরা যদি শুধু নিজেরটা 


ধরনের বাইনারি ইসলামে খুব একটা 


নিয়েই থাকি, তাহলে সমাজের 


কার্যকরী নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 
ইসলামি প্যারাডাইমে সমাজ, ব্যক্তি বা 
জীবন সম্পর্কিত ধারণা সম্পূর্ণভাবে 
ভিন্ন। সেই হিসেবে এখানে উন্নয়নের 
ধারণাও ভিন্ন। 

ইসলামি প্যারাডাইমে আল্লাহর সাথে 


কার্ধকারিতা থাকে না। অতএব 
সমাজের স্বার্থটা আমাদের মানতে 
হয়। কিন্ত আমরা কী মানবো, তা কে 
ঠিক করবে? 

আমি সমাজের সদস্য হলে সমাজের 
কথাকে মানতে হবে। সমাজ কারা 


কৃত অপরাধকে আমরা পাপ বলছি 


তৈরি করে? সবাই মিলে তৈরি করে 


আর বান্দার সাথে কৃত অপরাধকে 
অপরাধ বলছি। 

অপরাধ নিয়ে সমাজ কনসার্ন হয় 
কিন্ত সমাজ কি সব ধরনের অপরাধ 
নিয়ে কনসার্ন হয়? সেক্যুলার সমাজের 
কথা যদি ধরেন, সেখানে সমাজ কী 
করে? সেখানে কতগুলো দৃষ্টিভজি 


তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি সেক্যুলার 
সমাজে অন্য আরেকটি সেক্যুলার 
সমাজের বিবেচিত অপরাধকে অপরাধ 
হিসেবে দেখা হয় না। অর্থাৎ সেক্যুলার 
সমাজগুলোতেও অপরাধের বিষয়গুলো 
সমান নয়। একটি অপরাধকে কোনো 
সমাজে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়, 


পোষণ করা হয় যে, এটি এটি হলে তা 
অপরাধ, কিংবা এটি এটি হলে তা 


ইয়াওমুল কিয়ামাহ (কিয়ামত দিবস), 


অপরাধ হবে না। তাই না? তাহলে 


তারপর জান্নাত বা জাহান্নামের চিরন্তন 


সেক্যুলার সমাজে কোনো অপরাধকে 


ঠিকানা । এই প্যারাডাইমটা তো 
সেক্যুলার সমাজে নেই। 


কীসের ভিত্তিতে চিহিত করা হয়? 
একটি সামাজিক নৈতিকতা তথা সবার 


আরেকটি সমাজে তাকে অপরাধ 
হিসেবেই বিবেচনা করা হয় না, বা 
সেই মাত্রার অপরাধ মনে করা হচ্ছে 
না। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি ও সমাজের 
এই যে পার্থক্য, সেটির অবস্থান 
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সেক্যুলার সমাজে । সেক্যুলার বা 


মুসলমান হলো, কিন্তু ইসলামকে 


হজ করবো কেন, কুরবানী করবো 


ইসলামি সমাজ, যাই হোক না কেন, 


মানলো না; সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তাকে 


সবগ্তলো অপরাধই কি রাষ্ট্র দেখতে 
পায়? যেমন ধরো, আইন তো কাজ 


কিছু করতে পারবে কিনা? এই 
আর্টিকেলের বক্তব্য অনুসারে কর্তৃপক্ষ 


কেন? এসব অর্থ বরং আমি সাধারণ 
গরীব লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না 


করে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে । সাক্ষ্যটা 


তাকে কিছু করতে পারবে না। তাই 


করে অন্যভাবে দেখলে, তার এই 


কীসের? সত্যতার। মানে, ঘটনার 
বাস্তবতার আরকি । কিন্তু সাক্ষ্য ও 


যদি হয়, তাহলে তো অন্যান্য ক্ষেত্রেও 


কাজটা তো বরং আরো ভালো 


এটি হতে পারে। যেমন, যাকাত। 


একজনের হজ করার কয়েক লাখ 


বাস্তবতা বা সত্যতা কি এক? আমরা 


ধরুন, কেউ বললো, আমি জনকল্যাণ 


কিন্তু দেখি, সাক্ষ্য ও সত্যতা ডিফার 


করবো, কিন্তু যাকাত যেভাবে হিসাব- 


টাকার খরচ দিয়ে একজন স্টুডেন্টের 
৩/৪ বছরের পড়াশোনার খরচ 


করে । তাই না? তাহলে আইন যেভাবে 


নিকাশ করে দিতে হয়, সেভাবে দেবো 


প্রয়োগ করা হয়, অপরাধকে যেভাবে 
দেখা হয়, এর ভিত্তিতে অপরাধী যে 
সত্যিই অপরাধী, তার কোনো 


না। এমনিতেই দেবো । তাহলে তো 


অনায়াসেই চালানো যায়। তাহলে 
সামথ্হাীন একজন ছাত্রকে পড়ালেখার 


সেটা যাকাত হবে না 


আর্থিক যোগান দেওয়া ভালো, নাকি 


বলতে পারে, পাবলিক 


নিশ্চয়তা নেই। যদিও আমরা আইনের 
মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করি। 


কারণে আমি আমার ইনকাছের ৫ 
পার্সেন্ট দিচ্ছি। এই ৫ পার্সেন্ট যে সে 


সেখান থেকে ঘুরে আসা ভালো, যার 
কোনো প্রোডাক্টিভিটি নেই? এমনিতে 
কিছু প্রোডাক্টিভিটি তো থাকেই। 


তাহলে আমরা যে বলি, এটা হলো 


দিলো, তাতে সমাজের উপকার হলো, 


আমরা যদি এখানে একটা গানবাজনার 


পাপ; এর মানে হলো এটি অনৈতিক 


কিন্ত শরীয়ত পালন তো হলো না। এ 


অনুষ্ঠান করি, সেখানে কিছু লোকেরা 


ও অন্যায়। তাই নাঃ আল্লাহর দৃষ্টিতে 


রকম পরিস্থিতিতে ইসলামি কর্তৃপক্ষ 


পাপের মানে হচ্ছে নৈতিকতার 
খেলাপ। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে 


চানাচুর বেচবে, কিছু টিকেট বিক্রি 


কি তাকে বাধ্য করতে পারবে? এভাবে 


হবে, কিছু লোকেরা গাড়ি করে 


নামায, যাকাত, রোযা ইত্যাদির ক্ষেত্রে 


যে পার্থক্য, সেটি তো আমাদের 


যদি বাধ্য করতে না পারে, তাহলে 


দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আল্লাহর দিক 


অন্য ক্ষেতরগুলোতে কেন পারবে? 


থেকে সবই নৈতিকতার ব্যাপার 
আল্লাহর দৃষ্টিতে, আপনি ভালো কাজ 


শ্রোতা: অন্য ক্ষেত্রগুলো বলতে? 


আসবে, ফলে গাড়িওয়ালারা ভাড়া 
পাবে। মানুষ যখনই নড়াচড়া করে, 
তখনই সেখানে একটা অর্থনৈতিক 
কর্মকাণ্ড তৈরি হয় এবং অর্থনৈতিক 


আমি: মানে, সমাজের আরো যত 


করলে পুণ্য হবে, খারাপ কাজ করলে 
পাপ হবে। তাই আল্লাহর কাছে পাপ 
ও অপরাধের মধ্যে পার্থক্য নেই 


বিষয়গুলো আছে আরকি । ধরুন, কেউ 
যদি লিভিং টুগেদার করে উইথ 
রেজিস্ট্রেশন ইন দ্য রেজিস্ট্রি অফিস। 


তাহলে আল্লাহ যেটিকে ভালো 


অর্থাৎ বিয়ে ছাড়াই শুধু রেজিস্ট্ি 


কর্মকান্ডের একটা উপযোগিতাও তৈরি 
হয়। কিন্ত আসলে প্রোডাক্টিভিটি 
বলতে যে উৎপাদনের ব্যাপারটা 
বোঝায়, এটি তো সেটি নয়। যদি তা 
না হয়, সেক্ষেত্রে কেউ যদি কুরবানী না 


বলছেন, সে টকে প্রয়োগ করাই তো 
সমাজের কাজ। এখন প্রশ্ন হলো, 
কীভাবে সমাজ তা প্রয়োগ করবে? এই 


করলো। আসলে রেজিস্ট্রেশনের 
মাধ্যমে এক ধরনের আকদ কায়েম 
হয়, মানে সম্মতিটা প্রকাশ পায়। কিন্তু 


প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আইন বা শাস্তির 
প্রসঙ্গ তো আপেক্ষিক একটি ব্যাপার। 
তাহলে কোনো একটা পাপ কাজ 


প্রকৃতপক্ষে আকদ ও রেজিস্ট্রেশন 


দিয়ে বা হজের টাকা দিয়ে জনকল্যাণ 
করতে চায়, সেটি তো প্রোডাক্টিভিটি 
হিসেবে বেটার। যদিও হজ বা 
কুরবানীর একটি অর্থনৈতিক দিক 


কিন্ত এক জিনিস নয়। দুটি আলাদা 


আছে। ইনফ্যাক্ট, মানুষ এমন এক 


ব্যাপার । এভাবে ইসলামের সবগুলো 


অর্থনৈতিক জীব, এর ইকোনোমিক 


অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না কেন? 
যেমন, কেউ নামায পড়ছে না। এ 
জন্য রাষ্ট্র কী করবে? রাষ্ট্রে যদি নামায 
পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ থাকে এবং 


বিষয়কেই যদি কেউ তার নিজের মতো 
ইসলাম মানার ক্ষেত্রে বাধ্য নয়, সেটি 
কীভাবে ইসলামি সমাজ হয়? এটা খুব 


সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলমান 
দাবি করে, তাহলে সে নামায পড়বে 


ভ্যালিড একটা প্রশ্ন নয় কি? 


করে, তখনই একটা অর্থনৈতিক 
ব্যাপার ঘটে । 
তাহলে একটি ইসলামি সমাজে 


মনে করেন, যাদের টাকা পয়সা আছে, 


শরীয়ত মানা বা না মানার ব্যাপারে 


আর যদি নামায না পড়ে, তাহলে সে 


অর্থাৎ হজ করার সাম্য আছে, তারা 


মুসলমানরা যদি পুরোপুরি স্বাধীন হয়, 


নিজেকে মুসলমান দাবি করবে না 


হজ করবে । এটা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা । 


তাহলে গোড়াতেই ওই প্রশ্নটা চলে 


ব্যাপারটা তো এমন নয় নিজেকে 
মুসলমান দাবি না করলে কেউ রাষ্ট্রে 


এখন কোনো ধনী মুসলমান যদি হজ 


আসে ইসলামটা কেন? সেটিই মানার 


করতে না যায় এবং আরজ আলী 


আর দরকার কী? আমরা নিজেরাই 


থাকতেই পারবে না। ধরুন, কেউ 


মাতুব্বুরের মতো যদি সে বলে, আমি 


তো নিজেদের ভালোমন্দ নির্ধারণ 
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করতে পারি। যখন আমাদের গরম 
লাগে, তখন আমরা বুঝি একটু ঠাণ্ডা 
হওয়া উচিত। আবার যখন আমাদের 


বুঝে থাকি, আসলে তা নয়। ইসলামি 


সেখানে তো মুসলমানরা খুব 


সমাজটা ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের কাছে 


অল্পসংখ্যক ছিলো। হিজরতের পর 


একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ, আর 


মদীনায় আনসার-মুহাজির মিলিয়ে 


ঠাণ্ত লাগে, তখন বুঝি এখন আমাদের 


ইসলামের পক্ষের লোকদের কাছে 


একটু উষ্ণতা দরকার। তাহলে 
আমাদের শৈত্য বা উষ্ণতার যে 


সেটি হলো একটি ইসলামি সমাজ। 
এটা কীভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নটি নিয়ে 


মুসলমানদের সংখ্যা এক দশমাংশেরও 
কম ছিলো। মোট জনসংখ্যার সর্বোচ্চ 
এক দশমাংশ মুসলমান ছিলো । অবশ্য 


চাহিদা, তা তো আমরা সবাই বুঝি । 


আমি অন্য সময় আলোচনা করেছি, 


ভালো এবং মন্দের নৈতিকতার 


পরবর্তীতে খুব দ্রুত তা বাড়তে থাকে । 


প্রয়োজনে পরে আবার করতে 


ধারণাও তো সে রকমই । সব মানুষের 


পারবো । 
হলে পাপ হলো ব্যক্তিগত, আর 


৫ 


চিকিৎসার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা 
তথা কীভাবে মানুষের কল্যাণ হয়, 
সেটি তো আমরা বুঝি । মোটাদাগে 


অপরাধ হলো সামাজিক এই ধারণাটি 
আল্টিমেটলি সেদিকেই নিয়ে যায় যে, 
ধর্ম হলো ব্যক্তিগত, আর সমাজ হলো 


মানুষের যেসব কল্যাণ তথা মৌলিক 
অধিকারের ব্যাপারগুলো বোঝার জন্য 
তো আমাদের কাছে আসমান থেকে 


ধর্মনিরপেক্ষ, যেখানে ধর্ম 
কোনোভাবেই সমাজকে প্রভাবিত 


করতে পারবে না, সমাজের মধ্যে 


ওহী নাযিল করে বোঝানোর দরকার 
নেই। 


ধর্মের কোনো প্রভাব থাকবে না। এই 
জিনিটা কিন্তু আসলে ইসলামি 


তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে ভিত্তির ওপর 
দাড়িয়ে আমরা পাপ ও অপরাধের 


সমাজকে আর কম্পাই করে না। 
মানে ধর্ম সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করবে, 


মধ্যে পার্থক্য করছি, সেই ভিত্তিটা কিন্তু 
আল্টিমেটলি 


প্যারাডাইমে নিয়ে যায়। কারণ আমরা 
আমাদের ভালোমন্দ নিজেরা নির্ধারণ 
করতে পারছি। ওয়েলবিং বা 
ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কী, 
আমরা তা বুঝি। তাই যদি হয়, 
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, সব মানুষ কি 


এটাও একটা এক্সট্রিম;ঃ আর ধর্ম 
শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চয়েসের মধ্যে 
থাকবে, এটি হলো আরেকটি 
এক্সট্রিম । 

তাহলে কেউ যদি হজ না করে 
জনকল্যাণ করতে চায়, এটি তো তার 
পাপ হওয়ার কথা, অপরাধ হওয়ার 
কথা নয়। কেউ যদি কুরবানীর নিয়ম 
না মেনেই কুরবানী করে, ধরুন 


খাবার, বাসস্থানসহ অন্যান্য সব সুবিধা 
পেয়েছে? পায়নি । সব মানুষ যদি সব 


বিসমিল্লাহ না বলেই জবাই করে, 
অথবা জবাই-ই করলো না, তাতে 


সুবিধা না পেয়ে থাকে, তাহলে আসুন 


অসুবিধা কী? 
সমাজে তো অমুসলিমরাও নাগরিক 


কষ্ট করি। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার 


হিসেবে থাকে । ইসলামি সমাজ মানে 


জন্য চলুন প্রয়োজনে আমরা লড়াই 
করি। এখানে ধর্ম আসবে কেন? ধর্ম 
তো একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার । 

ধর্ম একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর 


তো আর নেসেসারিলি মুসলিম 
মেজরিটি সমাজ নয়। যদিও পপুলার 
একটি মিথ হলো, ইসলামি সমাজ 
মানে মুসলিম মেজরিটি সমাজ, বা 


সামাজিক বিষয়গ্তলো হলো 
ধর্মনিরপেক্ষ । তো, এটা হচ্ছে 
আল্টিমেটলি একটা ধর্মনিরপেক্ষ 
প্যারাডাইম। কেউ সে প্যারাডাইমের 
পক্ষে থাকতে পারে। অন্য একটি 
আলোচনায় আমি দেখিয়েছি, ইসলামি 
সমাজ বলতে আমরা প্রচলিত অর্থে যা 


মুসলিমদের সমাজ, অথবা মুসলমানরা 
সেখানে কাইন্ড অব সেকেন্ড ক্লাস 
সিটিজেন। এটি আসলে ভেরি রং 
কনসেপ্ট । কারণ প্রফেট হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় যে সমাজ বা 
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যদি হয়, তাহলে নাগরিক সুযোগ- 
সুবিধার দিক থেকে রাষ্ট্রের অন্যান্য 
নাগরিকরাও সবকিছু সমানভাবে 


পাবে। 

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 
মুসলমানরা ধর্মীয় চেতনা থেকে যে 
কাজগুলো করবে (যেমন- হন্ুল ইবাদ 
তথা বান্দার হক), সে কাজগুলোই 
কিন্ত অন্যরা ব্যক্তিগত, সামষ্টিক বা 
সামাজিক চেতনা থেকে করবে। 
যেমন- মুসলমানরা নামায পড়ে। 
তাহলে অন্যরা কী করবে? অন্যরা 
মেডিটেশন করবে । তাহলে ইসলামি 
সমাজে কী অমুসলিম সবাইকে 
বাধ্যতামূলকভাবে মেডিটেশন করতে 
হবে? না, নট দ্যাট। কিন্তু যারা 
মেডিটেশন করবে না, তারা 
নিজেদেরকে সাইকোলজিক্যালি কুল 
আযান্ড কাম রাখবে, ইন ডিফারেন্ট 
ওয়েজ, হুইচ ইজ অ্যা কাইন্ড অব 
মেডিটেশন। এমন তো বলতে হয় না 
যে, হ্যা, আমি মেডিটেশন করছি। 
কাজের ফাকে আপনি কিছুক্ষণ চুপ 
করে থাকলেন, এটাও এক ধরনের 
মেডিটেশন। হতে পারে আপনি 
জানেনই না যে, এটা একটি 
মেডিটেটিভ প্রসেস । তাই না? 

তাহলে যারা ইবাদত করে না, তারাও 
কোনো না কোনোভাবে ইবাদতের 
সামাজিক তাৎপর্য হাসিল করে । কথার 
কথা, যারা ভাত খায় না, তারা রুটি 
খায়। শরীর তো দুটি থেকে একই 
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ধরনের পুষ্টি গ্রহণ করে। তাই না? 
মুসলিম সমাজে আমরা রোযা রাখি । 


আমি: অবশ্যই । নিয়ত করা মানে কী? 
শুধুমাত্র নিয়তের কথাগুলো উচ্চারণ 


কিন্তু যারা রাখে না, তারা কী করবে? 


করা তো আর নিয়ত করা বোঝায় না। 


তারা কি সকাল-বিকাল খেতেই 
থাকবে? না, তারাও কিন্তু এক ধরনের 
ফাস্টিং করে এবং সে জন্যই সকাল 
বেলার নাস্তার নামই হলো ব্রেকফাস্ট 
সারারাত আমরা না খেয়ে থাকি, 
সকালবেলায় আমরা এক ধরনের 
ইফতারি করি, সামথিং লাইক দিস 
ফাস্টিংকে ব্রেক করা হয়। তাহলে 
ফাস্টিং ইজ ত্যা মাস্ট। তাই না? 
লোকেরা কি শুধু খেতে থাকবে, খেতে 
খেতে মোটা হয়ে মারা যাবে? একটি 
ভালো রাষ্ট্রের জন্য ওবেসিটি ইজ নট 
আযা গুড থিং। ওবেসিটি নিয়ন্ত্রণ করার 
জন্য প্রথম পদ্ধতিই হলো খাবার 
নিয়ন্ত্রণ করা । তাই না? 

তো, এখন আমরা যেভাবে বছরে 
একমাস সকাল-সন্ধ্যা রোযা রাখি, 
এছাড়াও কিন্তু মুসলমানরা রোযা 
রাখতে পারে, বা রাখেও। শারীরিক 
অসুবিধার কারণে মুসলিম মহিলাদের 
(যারা সংখ্যায় মুসলমানদের প্রায় 
অর্ধেক) যেসব রোযা রমজান মাসে 
ছুটে যায়, সেগুলো তারা অন্য সময় 
পূরণ করে । অর্থাৎ রমজানের বাইরেও 
তারা বাধ্যতামূলকভাবে রোযা রাখে 
এটি আপনি আজকে রাখবেন না 
কালকে রাখবেন, সেটি ভিন্ন কথা; 
কিন্ত আপনাকে তো রাখতেই হচ্ছে 
তারমানে, মুসলমানরাও যে একেবারে 
শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়েই ফাস্টিং 
করে, সেটিও নয়। আবার ধরেন নফল 
রোযার কথা । নফলের নিয়তে রোযা 
রাখলেন। আমাদের এক কলিগ 
ব্যাচেলর ডরমেটরিতে থাকতেন । তিনি 
করতেন কী, সকালবেলা নফল রোযার 
নিয়ত করে ফেলতেন। পরে বাইরে 
কোথাও ভালো খাবার-দাবার পেলে তা 
ভেঙ্গে ফেলতেন। হা হা হা। নফল 
রোযার ক্ষেত্রে কিন্ত এটি করা যায়। 
শ্রোতা: ফরজ রোযার ক্ষেত্রে কি সকাল 
বেলায়ও নিয়ত করা যায়? 


শ্রোতা: মানে, ইচ্ছাটা থাকা? 

আমি: হ্যা, সেটাই । নামায ও রোযার 
প্রসঙ্গ বললাম । এবার হজের কথা 
ধরেন । আমরা মক্কা শরীফে গিয়ে হজ 
করি। মদীনায় যাওয়া তো হজের অ্‌ 
নয়। এটি এক ধরনের ট্যুর । এছাড়া 
আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন, তোমরা 
জমিনে ঘুরে ফিরে বেড়াও । আমার 
নিদর্শন ইত্যাদি দেখো। তাহলে 
অন্যান্য নাগরিকরাও ট্যুর করবে। কিন্তু 
তাদের মধ্যে ওই ধর্মীয় চেতনা থাকবে 
না। তারা একজাক্টলি মক্কাতেই যাবে, 
এমন না। আমরাও তো একজাক্টলি 
মক্কাতে যাই, এমন তো না। মক্কাতে 
যারা যায়, তারা মদীনা থেকেও ঘুরে 
আসে । হজ করার সময় ফ্লাইট যদি 
অন্য কোথাও থামে, সেখানেও তারা 
ঘুরাফেরা করে। 

শ্রোতা: অনেকে তো শপিংও করে 
নিয়ে আসে । 


হকুল ইবাদ হোক, অন্যান্য নাগরিকও 
কিন্ত সে কাজগুলো করে। সে 
কাজগুলো তারা তাদের মতো করে 
করে । যেমন- আমরা যাকাত দেই। 
যাকাত হলো শতকরা আড়াই শতাংশ । 
অন্যান্য ধনীরা কি গরীবদের জন্য ব্যয় 
করবে না? 

এই যে সিএসআর (করপোরেট 
সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি), এই টার্মটা 
কিন্তু কোনো ইসলামি টার্ম নয়। এটি 
ওয়েস্টার্ন করপোরেট কালচার থেকে 
উদ্ভুত _ হয়েছে। বহুজাতিক 
কোম্পানিগুলো তাদের ইনকামের 
একটা অংশ সমাজের জন্য ব্যয় করে। 
কোনো কোনো রাষ্ট্র আছে, আমি গ্রেট 
ব্রিটেনের কথা জানি, যারা তাদের 
টোটাল জাতীয় ইনকামের এক বা দুই 
শতাংশ তৃতীয় বিশ্বের জন্য ব্যয় করে। 
তারা যে নানা ধরনের সাহায্য-সহায়তা 
করে, সেগুলো কিন্তু ওই ফান্ড থেকে 


করে । তাহলে দেখা যাচ্ছে, যার সম্পদ 
নেই বা ঘাটতি আছে, তার জন্য 
সম্পদশালীরা ব্যয় করে। 

যাকাত হলো একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাট । 
আড়াই শতাংশের পরিবর্তে এটি তিন 
শতাংশ হলেও কোনো অসুবিধা নেই, 
ক্ষেত্রবিশেষে এক বা দুই শতাংশ 
হলেও কোনো অসুবিধা নেই । এটি ১০ 
শতাংশও হতে পারে। যা হোক, এই 
আড়াই শতাংশ যাকাত দেওয়ার পর 
বাকি সাড়ে ৯৭ শতাংশ অর্থ একজন 
মুসলমান কী কাজে ব্যয় করবে? আমি 
অনেক আলেমের সাথে বিষয়টি নিয়ে 
কথা বলেছি। তাদের ধারণা হলো, 
যাকাত আদায়ের পর বাকি অর্থ সে যে 


থেকে আরো শতকরা ১০-২০ টাকা বা 
যে কোনো পরিমাণ অর্থ কেটে রাখতে 
পারে। কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন, 
যাকাতের টাকা তো গরীবদেরকে 
দেওয়া হবে। তাহলে সরকার চলবে 
ভাবে? রাস্তাঘাট কীভাবে 


আমি: সেটাই তো বলছি। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে, যাকাত হলো ধর্মীয় ট্যাক্স 
বা ধনীর ওপর গরীবের ট্যাক্স । তাহলে 
ধনীর ওপর সরকারের ট্যাক্স কোথায়? 
ওটার কোনো পরিমাণ তো কুরআন- 
হাদীসে নির্ধাণ করা নেই। একে 
ফরজও করা হয়নি, হারামও করা 
হয়নি। তার মানে এটি মুবাহ। 
প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি একে 
আরোপও করতে পারেন, প্রয়োজন না 


যাকাতের বিষয়টাও 
নাগরিকরা তাদের মতো করে করবে। 

তারপর বিয়ের ব্যাপারটিই দেখেন। 
আমাদের সবকিছুরই তো আল্লাহ 
সাক্ষী আছেন। তারপরও বিবাহযোগ্য 
নর-নারী ন্যুনতম সাক্ষী বা শর্তগুলো 
পালন করার মাধ্যমে পরস্পর 
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বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং 
পারিবারিক জীবনযাপন করে 
এরমধ্যেও যে ধর্মীয় চেতনা কাজ 


শ্রোতা: মুয়ামালাত বলতে কী বোঝায়? 


নিরাপত্তার জন্য যেভাবে কাজ করে, 


সেভাবে সে কাজ করবে । এতে সমস্য 


আমি: মুয়ামালাত হলো হকুল ইবাদ। 
মানে সামাজিক সম্পর্কের 


করে, সেটি তো একটি হন্কুল ইবাদ 
রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকরা এটি 
কীভাবে ফলো করবে? তারা কি যে 
কেউ, যে কারো সাথে, যে কোনো 
দায়দায়িত থাকবে না এমন? অর্থাৎ 


ব্যাপারগুলো । এটি আরবী শব্দ। এর 


কী? অন্যান্য নাগরিকরাও তো অন্ন, 
বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিত্সা ও শিক্ষাসহ 


শাব্দিক অর্থ হলো লেনদেন। 
পারস্পরিক রম যে 
ব্যাপারটা, সেটাই আরকি। 


মৌলিক নাগরিক অধিকারগুলো 
নিচ্ছে। তাদেরও এক ধরনের 
আধ্যাত্সিকতা আছে। তাদের এক 


হকুল ইবাদ বা মুয়ামালাতের 
বিষয়গুলোকে একজন মুসলমান 
ব্যক্তিগত হিসেবে পালন করতে 


করবে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক বা 
সংখ্যালঘিষ্ঠ হোক, তারা কি অবাধ 


অসুবিধা কী? একই কাজ তো ধর্মীয় 
চেতনা ও পদ্ধতি বাদ দিয়ে অমুসলিম 


ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে 
দেশের প্রতিরক্ষার মধ্যেও তাদের এক 
ধরনের অংশগ্রহণ আছে। অর্থনীতির 
মধ্যেও তাদের অবদান আছে 
জনকল্যাণে তাদের কক্ট্রিবিউশন 


জীবনযাপন করবে? নিশ্চয় নয়। তারা 
একটি পারিবারিক জীবনযাপন করবে 


নাগরিকরাও করছে । তাহলে একজন 


আছে। তাই না? রাষ্ট্রের অপরাপর 


মুসলমান কেন ধর্মীয় চেতনা ও পদ্ধতি 


এ জন্য তারা একটি বৈবাহিক সম্পর্ক 


বাদ দিয়ে এসব কাজ করতে পারবে 


তথা সামাজিক স্বীকৃতি বা সমাজের 
অবগতির মাধ্যমে তা করবে । 


না? 
শ্রোতা: তাহলে যেমন ধরেন, হজ। 


নাগরিকরা এই সুবিধাগ্তলো পাচ্ছে 
এবং তারা এই কাজগুলো করছে। 
তাহলে একজন মুসলিম নাগরিক 
করতে পারবে না কেন? 


তাহলে আমরা এমন কোন হনুল ইবাদ 


হজ, যাকাত এগুলোর তো একটা 


খুজে পাই, যা শুধু মুসলমানদের 
ব্যাপার? যেমন, মনে করেন যুদ্ধ। 
মুসলমানরা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ 
করবে। কিন্তু দেশ আক্রান্ত হলে 


নির্দিষ্ট নিয়ম ইসলামে আছে। 
আমি: শুধু নিয়ম নয়, এগুলোর মধ্যে 


এখন আমরা যদি মনে করি, তার 
করতে না পারার কোনো কারণ আমরা 
খুজে পাচ্ছি না, তারমানে সে করতে 


একটা সেন্টিমেন্ট বা নিয়তের ব্যাপার 


পারবে । রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকই যদি 


আছে। এটাও মাস্ট । নিয়ত ও কাজের 


ইসলামি শরীয়াহকে শরীয়াহ হিসেবে 


অমুসলিম নাগরিকরা কি হাত-পা পদ্ধতি, দুটোই কিন্তু ইসলাম 
গুটিয়ে বসে থাকবে? না, তারাও কিন্তু মোতাবেক হতে হবে। আমরা কোন 
লড়াই করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রোতা: তাছাড়া এগুলো তো 


আমরা যত কাজই ধর্মীয় চেতনা থেকে 
করি, এই সবগুলো কাজই রাষ্ট্রের 


আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত । আপনি 
যদি এগুলো ইসলাম মোতাবেক না 


অন্যান্য নাগরিকরা ধর্মীয় চেতনা 
ছাড়াই করবে, করতে তারা কোনো না 
কোনোভাবে বাধ্য। কারণ মানুষ 


করেন, তাহলে তো পাপ হবে। 
আমি: হ্যা, পাপ হবে । কিন্তু রাষ্ট্র কেন 
সে ব্যাপারে আমাকে কনসার্ন করবে? 


হিসেবে আমাদের সবাইকেই খেতে 
হয়। শুধু মুসলমানরা খায়, বাকিরা 
বাতাস খায়, তা নয়। 
আমাদের শারীরিক ও মানসিক কিছু 
মৌলিক দিক জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 


শ্রোতা: হজ ও যাকাতের বেলায় তো 
রাষ্ট্র কনসার্ন করছে না। 

আমি: তাহলে ধনীরা হজ না করলেও 
রাষ্ট্র তাদেরকে কিছু বলবে না। আচ্ছা, 
তারা যদি কুরবানী না করে? কেউ যদি 


সবার জন্যই সমান। আমি বলতে 


এমনিতে আড়াই শতাংশের বেশি 


চাচ্ছি, হুল্লাহ হিসেবে আমরা যা কিছু 
করি, তা তো আমাদের নিজস্ব পাপ- 
পুণ্যের ব্যাপার । আর হন্ুল ইবাদকে 
পাপ-পুণ্য হিসেবে বিবেচনার সাথে 
সাথে আমরা আইন ও নৈতিকতার 
ব্যাপার হিসেবেও ধরতে পারি। 


সিএসআর করে, কিন্তু যাকাত না 
দেয়, এই আর্টিকেলের লেখক 
অনিরুদ্ধ অনিকের বক্তব্য অনুসারে, 
রাষ্ট্র তাকে কি বাধা দিতে পারবে? 
পারবে না। তাহলে একজন মুসলমান 
নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদির 


একজন মুসলমানের কাছে ইবাদতের 


ক্ষেত্রে স্বাধীন । ইসলাম যেভাবে জিহাদ 


বিষয়গুলো যদি ব্যক্তিগত হয়, আর 


ফি সাবিলিল্লাহ করতে বলে, সে যদি 


মুয়ামালাতের বিষয়গুলো যদি 
সামাজিক হয়। 


সেটা করতে অস্বীকার করে; তবে 
এমনিতে সাধারণ নাগরিকরা দেশের 


মানতে বাধ্য না হয়, তাহলে এখন 
পর্যায়ে চলে আসলাম? 
আমরা এ পর্যায়ে আসলাম যে, ধর্মটা 
হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার । আর 
সমাজটা হচ্ছে একটা ধর্মনিরপেক্ষ 
ব্যাপার । 
তাহলে ধর্মটা ব্যক্তিগত ব্যাপার । ফলে 
আপনি চাইলে এটি করতে পারেন। 
সমাজ আপনাকে সেটি এলাউ করছে। 
এটি এমন সেক্যুলারিজম নয়, যেখানে 


আপনি ধর্ম মানতে পারবেন না। 


পালন করতে গিয়ে আপনার অনেক 
ধরনের অসুবিধা হচ্ছে। অন্যদিকে, 
ধুলাবালি অথবা আনএক্সপেক্টেড 
এটেনশন ইত্যাদি থেকে বাচার জন্য 
আমি বোরকা বা হিজাব পরছি। 
এমনটি কেউ মনে করতে পারে না? 
একই কাজ ভিন্ন ভিন্নভাবে করতে 
পারে। চলবে... 
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তাবলিগ সঙ্কট: মতাদর্শিক বিরোধ কি 
চিরকালই সমাধানের অযোগ্য? 


মুহাম্মদ তুহিন খান 


তাবলিগ জামায়াত নিয়ে বাঙলাদেশে 


দুইটি দিক আছে। সঙ্কটের দৃশ্যমান 


নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যাপারটি নিয়ে 


যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা 


সূচনা এবং তৎ্পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ 


বিস্তর চিন্তাভাবনা করেন। এবং, 


সহসাই সহজ হয়ে আসবে বলে মনে 


আমরা কমবেশি জানি । কিন্ত, প্রত্যক্ষ 


সেসময় ইলিয়াস (রহ.) চাইতেন, 


হয় না। প্রায় চার বছর আগে দৃশ্যমান 
হওয়া এই বিবাদ এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে 
পৌছে গেছে, এর জের ধরে হয়েছে 
খুনোখুনিও। ফলে আলেম-ওলামা, 


কারণের বাইরে, কিছু পরোক্ষ কারণও 
এই বিভেদের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল 
পরোক্ষ কারণগ্তলোর বিশ্লেষণে 


ওলামায়ে কেরাম যেন এই 
জামায়াতকে স্রেফ মেনে নেন। দীনের 
কাজের এই পন্থাকে যেন তারা এগ্ুভ 


যাওয়ার আগে আমরা দুটি বিষয় 


কলেজ-ইউনিভার্সিটি-মাদরাসার লাখো 


খতিয়ে দেখব, 


শিক্ষার্থী এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের 
এখন একটাই প্রত্যাশাড়তাবলিগ 


এক. তাবলিগ জামায়াত কী? তাবলিগ 
জামায়াত কোন নতুন চিন্তা, ফেরকা বা 


জামায়াতের ওপর থেকে এই বিভেদের 


দল না। এখন যাই মনে হোক, অন্তত 


করেন। তাবলিগ জামায়াত সাধারণ 
প্রধাণত গঠিত হয়েছিলো, আলেম- 
ওলামারা ছিলেন এই জামায়াতের 


পৃষ্ঠপোষক। 


কালোমেঘ কেটে যাক। আবারো 


সূচনাকালে ব্যাপারটা এমন ছিল না 


সম্মিলিত আমলে মুখর হয়ে উঠুক 


বৃটিশ ভারতে একদিকে মুসলমানদের 


মূলত তাবলিগ ও আলেম-ওলামার 
সামাজিক দায়িত্বের ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 


মারকাজ-মসজিদগুলি। সম্মলিতভাবে 
আবার মানুষ অংশগ্রহণ করুক বিশ্ব 
ইজতেমায় । ওলি-আওলিয়াদের এই 
পৃণ্যভূমি আবারো সিধ্রিত হোক লাখো 
মুমিনের শেষরাতের চোখের জলে। 
কিন্তু বলা যত সহজ, ভাবা বা চাওয়া 
যত সোজা, ব্যাপারটা ঠিক ততটাই 


₹ক্ষেপে কিছু কথা বলা যাক 
তাবলিগ জামায়াতের চলমান সঙ্কটের 


অধঃপতিত জীবনযাপন, অন্যদিকে 
সেক্যুলার চিন্তাপ্রভাবিত 


তাবলিগের কাজ সামাজিক ত্তরে; 
যাবতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক বা 


সমাজব্যবস্থায়, মুসলমানদের ভেতরে 
ধর্মীয় আইডেন্টিটির ক্রাইসিস দেখা 
দেয়। নামে তো তারা মুসলমানই 
থাকে, কিন্তু কাজে তার কোন প্রমাণ 


রাজনৈতিক সম্কট ও সংঘর্ষ থেকে দূরে 
থেকে, মানুষের মাঝে নুনতম দীনের 
মেজাজ তৈরি করাই তাবলিগের মূল 
দায়িত। আলেমদের কাজ আরো 


থাকে না। মুসলমানদের বর্তমান 


ব্যাপক ও ক্রিটিকাল। মানুষের মাঝে 


অবস্থার জন্য ওলামায়ে কেরাম 


দীনপ্রতিষ্ঠা ছাড়াও, দীনের মৌলিক 


সাধারণত তাদের ঈমান-আমলের 
দুরাবস্থাকে দায়ী করে থাকেন। তাই, 


জ্ঞানের রক্ষণাবেক্ষণ, পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে সেটা বিশ্বস্তভাবে পৌছে দেওয়া, 


নামে মাত্র মুসলিমদের মধ্যে দীনের 


ধর্ম নিয়ে আধুনিক বিশ্বের যাবতীয় 


মৌলিক মেজীজ ও বোধ তৈরি করা 


বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা, 


এবং সমাজের প্রত্যেক মুসলমান যেন 
ন্যূনতম মাত্রায় ইসলামকে নিজের 
জীবনে প্রতিষ্ঠা করে_ এই লক্ষ্য 
নিয়েই মুলত তাবলিগের যাত্রা শুরু । 

দুই, তাবলিগ জামায়াতের সাথে 
আলেমদের সম্পর্ক কী এবং এই 
সম্পর্কের ধরণ কেমন? এটি গুরুতৃপূর্ণ 
আলোচনা । মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) 
যখন তাবলিগ জামায়াত প্রতিষ্ঠা 
করেন, দীনের প্রতি দায়িত্বের 
খাতিরেই ওলামায়ে কেরাম এই 


রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
চ্যালেঞ্জগ্তলোর মোকাবেলা করাড় 
আলেমদের কাজের পরিসর এরকম 
বৃহৎ ও বিস্তৃত। এনজিও আর 
বুদ্ধিজীবীর মধ্যে যে মৌলিক তফাত, 
তাবলিগ আর আলেম-ওলামার কাজের 
ধরণের তফাত অনেকটা সেরকমই । 

কিন্তু একটা সময় গোল বাধলো। 
তাবলিগের কাজ যখন ব্যাপকভাবে 
ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বব্যাপী, তখন 
দীনের প্রশ্নে তাবলিগও হয়ে উঠলো 
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স।ম।কা।লী।ন 
এক ধরণের “অথরিটি'। ধরেন, 


জামায়াত যখন ধর্মের একটা গুরুত্ৃপূর্ণ ব্যা 


আপনি আলেম, কিন্তু “সাল' লাগাননি । 
তাহলে একজন তাবলিগি সাথীর কাছে 
আপনার এলেমের গুরুত্ব একটু কম। 


অথরিটি হয়ে উঠলো, এবং উপলক্ষ্য 
থেকে একটা সর্বাত্রক লক্ষ্য হয়ে 


ব্যাপারটা রাজনৈতিক মাত্রাও পেল। 
এবং আলেমরা দেখলেন, ভুল শুধরে 
দিলেই তারা শুধরে নেবে, ব্যাপারটা 


উঠলো, আলেমসমাজ যখন টের 


যদি “সাল' লাগান, তাহলে আপনার 
এলেম কম হলেও গুরুতু বেশি। 


পেলেন, কেবল আলেম হলেই এই 


এত সহজ আর নেই । তাবলিগের বড় 
একটি অংশ রীতিমত আলেমদের 


গোষ্ঠীর কাছে অথরিটি হওয়া যাচ্ছে 


তাবলিগ দীনপ্রচারের একটি না, এদের কাছে দীনের অথরিটি 
সহায়ক/পরিপুরক পন্থা হওয়ার বদলে, হওয়ার অন্যতম শর্ত তাবলিগের 


ধীরে ধীরে নিজের ভেতরেই একটি 
পূর্ণাঙ্গ দীনকে সাজিয়ে ফেললো, এবং 


অথরিটি হওয়া, এমনকি আলেমদের 
ধর্মীয় অথরিটিকে এরা রীতিমত 


একটা নির্দিষ্ট জীবনযাপনধারা, নির্দিষ্ট 
চিন্তা, নির্দিষ্ট কিছু স্বভাব ও শব্দ, 


“চ্যালেঞ্জ করছে, তখন আলেমসমাজ 
নড়েচড়ে বসলেন। 


নির্দিষ্ট কিছু তরিকা ও পদ্ধতিড় 
এগুলোকে দীনের জন্য অপরিহার্য মনে 


এই নড়াচড়ার প্রথম প্রকাশ হলো, 
ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাওলানা 


করতে লাগলো । প্রত্যেক কাজেরই 


সা'দ কান্ধলবির কিছু ভুল কথার 


প্রতিবাদ করা। তাবলিগে এই নানা 


সমালোচনা করছি না। কিন্তু এই 
অর্গানাইজড পথ ও পন্থা যদি নিজেকে 


ধরণের ভুল কথা নতুন কিছু না। “বলে 
যে এবং “বলা হয় যে'-র শিরোনামে 


সর্বাতক এবং স্বয়স্ত দাবি করে, তখন 
বিপত্তিটা হয়। কেমন বিপত্তি? 

তখন তাবলিগের কোন সাথী হয়ত 
ভাবেন যে, তাবলিগ জামায়াতের 
বাইরে দীন নেই। বা থাকলেও 
“আধুরা'। মসজিদের বাইরে দীনের 
আলোচনা হলেও সেটা 'প্রকৃত' দীন 
না। দীনের আলাপ মসজিডিত্তিকই 
হতে হবে। আলেমরা এলেম তো 
তাবলিগ । পিরের দরবারে যাওয়ার 
চাইতে তাবলিগে সময় দেওয়া ভালো 
বা, তাবলিগের এই জীবনধারায় প্রবেশ 
করলেই হয়ত একজন মানুষ “দীনদার' 
হয়ে যায়। এই বিপত্তির ফলাফলটা হয় 
ভয়াবহ। আলেমরা নিজেদের 
তাবলিগের পৃষ্ঠপোষক ভাবতেন, তাই 
নিজেদের কাজের জন্য তাবলিগে 
তেমন সময় দিতে না পারলেও 
তাবলিগের হামদর্দি তারা সবসময়ই 
করেছেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে 
“তাবলিগ জামায়াত নামে একটি 
সর্বাত্বক অথরিটি যে গড়ে উঠছে, সেই 
টের তারা পাননি। পেলেও বৃহত্তর 
স্বার্থ ইত্যাদি কারণে কখনই এসব 
ব্যাপারে কিছু বলেননি । কিন্তু তাবলিগ 


র মেম্বারগ্ডলোতে বসে 
তাবলিগের সাথীরা বলেন । কিন্তু তারা 
যে এটি ইচ্ছাকৃত বলেন তা না, 
আলেমরা শুধরে দিলে তারা শুধরে 
নেবেন, এরকম ধারণা থেকেই এতদিন 
ওলামারা কিছু বলেননি । এবার তারা 
মুখ খুললেন । 


বিভেদের প্রত্যক্ষ কারণ 

আগে যে পরোক্ষ কারণ বললাম, 
সেসবের প্রেক্ষাপটেই, সামনে এলো 
প্রত্যক্ষ কারণগুলি। সা'দ কান্ধলবির 
ভুলগুলো দেখিয়ে দেওবন্দের আলেমরা 
তার বিরুদ্ধে নিজেদের নৈতিক 
অবস্থানের ঘোষণা দিলেন। আবার, 
নেতৃত্ব নিয়েও তৈরি হয়েছিলো 
জটিলতা । তাবলিগ জামায়াত কি 
একজন “সর্বাত্বক নেতা/আমির'-র 
অধীনে চলবে, নাকি মজলিসে শুরার 
ভিত্তিতে চলবে? এই প্রশ্নে বিভেদ 
দেখা গেলো তাবলিগের দুইটি গ্রুপের 
মধ্যে। একদল “আলমি শুরা” গঠন 
করলেন, আরেকদল একে 
“নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি 


অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ করছেন। যদিও 
এই দুই পক্ষেই আলেম-ওলামা 
আছেন, কিন্তু প্রধাণত এই বিভেদটির 
গোড়ায় ওই “তাবলিগি অথরিটি' বনাম 
“আলেম-ওলামা, তর্কটিই প্রধান । 
একদিকে মাওলানা সা*দ তাবলিগকেই 
বলছেন সর্বোচ্চ অথরিটি এবং এর 
সাথে সম্পর্ককেই বলছেন দীনের 
সর্বোচ্চ পর্যায় । অন্যদিকে, 
আলেমসমাজের দীনী শিক্ষার বিনিময়ে 
পারিশ্রমিক নেওয়ার বিরুদ্ধে দিচ্ছেন 
ফতওয়া, বলছেনড়মসজিদের বাইরে 
আলোচনা হোক, সেটা দীনের কাজ 
ধরা হবে না, এমনকি ধর্মীয় আলোচনা 
হলেও । মানে, মসজিদে যে দীনের 
চর্চা, সেটিই একমাত্র দীন (অর্থাৎ 
তাবলিগ জামায়াত)। তাবলিগের এ 
অথরিটি হওয়ার প্রচেষ্টা আলেমদের 
পছন্দ হওয়ার কথা নয়, কারণ ধর্মীয় 
জ্ঞানের অথরিটি আলেমরাই ছিলেন 


/9/ 


সর্বকালে, এটি তাদের নৈতিক 
দায়িতুও বটে। তাছাড়া, তাবলিগ 


কোন অথরিটি নয়, দাওয়াতি কাজের 
রকটি পন্থা মাত্র। ফলে তারা এর 
প্রতিবাদ করলেন । অন্যদিকে এতদিনে 


তাবলিগের ভেতর থেকে যে “অথরিটি" 
তৈরি হয়েছিলো, তারাও বেঁকে 
বসলেন। সাধারণ মানুষ যারা 
তাবলিগের সাথে জড়িত, তারা 


বরাবরের মত এখানেও দ্বিধান্বিত, 
অসহায়। 


তুরাগ তীরের ট্রাজেডি: এ রক্ত কার? 

মাওলানা সা*দের বিরুদ্ধে দেওবন্দের 
অবস্থ ন ্ বস্ত রে জানতে 
বাঙলাদেশের আলেমসমীজ ও 
তাবলিগের অথরিটিদেরডূুই গ্রুপেরইড় 


ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করতে থাকলেন, 


একটি দল, ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে 


সা'দ কান্ধলবিকে “সর্বাত্মক নেতা' 


দেওবন্দে যান। মাওলানা সাদ 


মানার উপরে অটল থাকলেন । ফলে 


দেওবন্দের কাছে তার রুজুনামা পেশ 
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করেছেন ততদিনে, কিন্তু দেওবন্দ 


ফেতনাকে কুরআনে হত্যার চাইতে 


তাতে আশ্বস্ত হতে পারেনি । ফলে 


খারাপ বলা হয়েছে । কারণডুফেতনার 


প্রতিনিধিদল দেশে ফিরে আসে আগের 
অবস্থানের কোন পরিবর্তন ছাড়াই 


অবশ্যস্তাবী ফলাফল হলো হত্যা ও 


কোন উন্নতি নেই, এঁক্যের বা 
সমাধানের কোন দৃশ্যমান পথও দেখা 
যাচ্ছে না। বরং ক্রমশই এই বিভেদ 


রক্তপাত । শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো 


আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। ১ 


দেশে ফেরার পরে গত জানুয়ারিতে 
উত্তরায় আলেমদের এক সমাবেশে 
দেওবন্দের লিখিত বক্তব্য পাঠ করা 
হয়। সেখানে বলা হয়, দেওবন্দ 
মাওলানা সা'দের ব্যাপারে আশ্বস্ত না 
এরই প্রেক্ষিতে ২০১৮ এর ইজতেমায় 
মাওলানা সাস্দকে অবাঞ্চিত ঘোষণা 
করা হয়। তারপরেও মাওলানা সাদ 
বাঙলাদেশে আসলে আলেমরা এর 
বিরুদ্ধে বিমানবন্দরে অবস্থান নেন 
এবং নানারকম বিক্ষোভ-আন্দোলন 
করতে থাকেন। মাওলানা সা'দ 
ইজতেমায় যোগ না দিয়েই সরকারি 
হস্তক্ষেপে দেশত্যাগ করেন। 
এই ঘটনার পরপরই তাবলিগের 
বিভেদ আরো প্রকট হতে থাকে । 
মসজিদে-মসজিদে, মহল্লায়-মহল্লায় 
দুই গ্রুপের বিভেদ বাড়তে থাকে। 
এরই মধ্যে গতবছর জুলাইয়ে 
মোহাম্মদপুরে হয় “ওজাহাতি জোড়", 
যেখানে বিপুল পরিমাণ ওলামার 
ংশগ্রহণে সা'দ সাহেব ও তার 
অনুসারীদের বিরুদ্ধে “ওজাহাত' বা 
বিরোধিতার কারণ দর্শানো হয়। 
বিভেদ প্রকট হওয়ার জন্য নাম 
জরুরি। তাবলিগের বাড়তে থাকা 
বিভেদটি এবার একটা নাম পেয়ে যায়, 
“এতায়াতি-ওজাহাতি দন্দ'। ২০১৮ 
সালব্যাপী, নানাভাবে, নানা মাত্রায় এই 
বিভেদ বাড়তে থাকে। দুই পক্ষই 
বিভেদ মেটাতে সরকারের ঘনিষ্ঠতা ও 
হস্তক্ষেপ কামনা করছিলেন । এমনকি, 
এও শোনা যায় যে, সোহরাওয়ার্দি 
উদ্যানে শোকরানা মাহফিলের অন্যতম 
প্রধান লক্ষ্য ছিল তাবলিগ ইস্মুতে 
সরকারের ঘনিষ্ঠতা কামনা । যেহেতু 
এদেশে সা'দপন্থি বলে পরিচিতরা 
আগে থেকেই সরকারের সাথে বেশ 
ঘনিষ্ঠ, ফলে এছাড়া আলেমদের আর 
তেমন কোন উপায়ও ছিল না। 


গতবছর ডিসেম্বর নাগাদ, এতায়াতি- 
ওজাহাতি, দুই ভাগে তাবলিগের 
বিভক্তির কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়ে 


ডিসেম্বরের ঘটনার পরে দেশের বিভিন্ন 
জায়গায় এতায়াতি-ওজাহাতি দ্বন্দ 
হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়, বিভিন্ন 


গিয়েছিলো । এবার বিশ্ব ইজতেমার 


মাদরাসা থেকে এতায়াতিদের 


প্রশ্ন । ২০১৭ সালে একত্রে ইজতেমায় 


সন্তানদের নিয়ে যাওয়া ও বের করে 


অংশ নিলেও, এবার দুই গ্রুপ আলাদা 


দেওয়ার খবর পাওয়া যায়। বিষয়টা 


আলাদাভাবে ইজতেমায় অংশগ্রহণের 
কথা জানান এবং নিজেদের পক্ষে 
সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন 
৩০ অক্টোবর থেকে ৪ ডিসেম্বরড়এই ৫ 
দিন এতায়াতিদের জোড় বা 


এতটাই নাজুক পরিস্থিতিতে পৌছে 
গেছে, চিন্তাশীল ও দরদি আলেমরা 
এই ইস্মতে কথা বলতেও দ্বিধা 
করছেন, চুপ থাকছেনডপাছে তার 
কথার ভুল ব্যাখ্যা করে তাকে বিতর্কিত 


সম্মেলনের তারিখ ধার্য করা হয়। কিন্তু 


করে ফেলা যায়। 


৭ তারিখ থেকে ১১ তারিখ আলেম- 
ওলামার জোড়ের তারিখ থাকায়, এবং 
প্রশাসনের আগাম আশ্বাস পাওয়ায়, 
আলেম-ওলামারা আগে থেকেই 
ইজতেমার ময়দানে অবস্থানরত 
থাকেন। শেষ পর্যন্ত ১ ডিসেম্বর 
সা'দপন্থিরা ইজতেমা ময়দানে 
প্রবেশের জন্য টঙ্গি অভিমুখে যাত্রা 
করেন। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে 
বাবুসসালাম মাদরাসার গেট ভেঙে 
ভেতরে প্রবেশ করেন সা*দপন্থিরা | 
পয়লা ডিসেম্বর দিনব্যাপী সংঘর্ষে ১ 
জন নিহত হন, আহত হন প্রায় পাচ 
শতাধিক । আহতদের মধ্যে 
অধিকাংশই মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক। 
এই সংঘর্ষে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল 
রহস্যজনক । সরকারের ডাবল গেমের 
ব্যাপারটি অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যায় 
ওইসময়। মাদরাসার ছাত্রদের ওপর 
হেলমেটধারী কিছু লোককেও চড়াও 
হতে দেখা যায়। আলেমসমাজ 
দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেন 
এবং এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার 
দাবি করেন। সরকার ৩০ ডিসেম্বর 
পর্যন্ত ইজতেমার যাবতীয় কার্যক্রম 
স্থগিত করে । 

এখন বর্তমান: “যে যার বৃত্তে 

তাবলিগ নিয়ে এই দৃশ্যমান বিভেদের 
প্রায় দুই বছর কেটে গেলেও, অবস্থার 


নির্বাচনের পরে সাশ্দপন্থিরা আবারো 
১১-১৩ জানুয়ারি, পূর্বনির্ধারিত এই 
তারিখে ইজতেমা করার ঘোষণা দেন। 
ফলে বিষয়টি নিয়ে আবারো উত্তেজনা 
তৈরি হয়। সর্বশেষ গত রবিবার 
স্বরষট্রম্ত্রীর সাথে পৃথক বৈঠকে দুই 
গ্রুপই তাদের ইজতেমার কার্যক্রম 
স্থগিত করতে সম্মত হয়েছে । আগামি 
১৫ জানুয়ারির মধ্যে আবারো দুই 
গ্রুপের কিছু দায়িতৃশীল এবং সরকারের 
একজন দায়িতৃশীলের সমন্বয়ে গঠিত 
একটি প্রতিনিধিদল দেওবন্দ যাবেন। 
কিন্তু দেওবন্দ সফরের ফলাফলের 
তাবলিগ-সঙ্কট নিরসনে কতটা প্রভাব 
রাখবে, বা আদৌ কোন প্রভাব রাখবে 
কিনা, তাও হলপ করে বলা যায় না। 
সা'দপন্থিদের একজন বাঙলাদেশি 
বলে দিয়েছেনডুদেওবন্দের সিদ্ধান্ত 
মানতে তারা বাধ্য না। এবং দেওবন্দ 
যেকোন সিদ্ধান্ত দিলেই তারা মেনে 
নেবেন, ব্যাপারটা তেমন না। কারণ 
দেওবন্দ তাবলিগের অথরিটি না, 
তাবলিগের অথরিটি নিজামুদ্দিন। 
হযরতজি ইলিয়াস (রহ.) তাবলিগের 
ব্যাপারে আলেমদের পৃষ্ঠপোষক 
মানলেও, মাওলানা সা'দের পক্ষের 
লোকেরা এখন আর আলেমদের 
অথরিটি মানতে চাইছেন না এবং 
এইটিই তাবলিগের বর্তমান সঙ্কটের 
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পরোক্ষে মৌলিক একটি কারণ যা 
আমরা আগে বলে এসেছি । আর জিয়া 


এবং সামগ্রিকভাবেও এই প্রশ্ব এখন 


সম্ভাবনা ও শক্তি তাবলিগ জামায়াতের 


গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, সরকার কি 


ছিল বা আজও আছে, তার পতন 


বিন কাসিমের কথায় এখন এটা পষ্ট 
যে, আলেমদের যেকোন সিদ্ধান্ত মেনে 


আলেমদের সাথে এই সুসম্পর্ক 


হলে, সেটা হবে বিশ্ব মুসলিমের জন্য 


কন্টিনিউ করবে, নাকি এটি কেবলই 


বিশাল এক ট্রাজেডি। এর হাত থেকে 


নিতে এখন আর তারা প্রস্তুত নন, বরং 


পলিটিকাল আযাফেয়ারঃ সরকারের 


বাচতে দুআ ছাড়া আমাদের আর কীবা 


তাবলিগের কাজটিকে এখন তারা 
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা কাজ 


৫] 


হস্তক্ষেপ ছাড়া এখন আর তাবলিগ 
ইস্যুর সমাধান সম্ভব না, কারণ 


ভা £ 


সা*দপন্থিরা গোড়া থেকেই সরকারি 


প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে 


ধারণা ও অভিমত । ফলে, ইজতেমার 


আসছেন । ফলে আলেমরাও স্বভাবতই 


পুরো ব্যাপারটিই এখন এক ধরণের 


চাইবেন সরকারিভাবেই এটি সমাধান 


অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। যে যার 
বৃত্তে থেকে, আমরা কেবল বৃত্ত ও 
ব্যবধান বাড়িয়ে চলেছি। 


“আসিতেছে... শুভদিন?! 
বিশ্ব ইজতেমা হবে কি হবে না, এই 
প্রশ্ন তোলা থাকুক । আপাতত যেই বড় 
প্রশ্নটি সবার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটি 
হলো-_তাবলিগ জামায়াতের ভবিষ্যত 
কী? সব কি আগের মত হবে? আবার 
কি মাদরাসার তালেবুল ইলম আর 
তার তাবলিগি পিতা একইসাথে 
গাশতে যেতে পারবেন, একইসাথে 
বসে শুনতে পারবেন ইজতেমার 
বয়ান? বাঙলাদেশের সাধারণ মানুষ 
তাবলিগের সাথে ওৎপ্রোতভাবে 
জড়িত। আবার কওমি মাদরাসাগুলি 
বহুকাল ধরেই এদেশের ধর্মীয় অথরিটি 
এবং তাবলিগের পাষক। ফলে 
এই দ্বন্দ্ব এখন রক অর্থেই ভাই- 
ভাই, পিতা-পুত্র, শ্বশুর-জামাই দ্বন্দ 
রুপ নিয়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে তাবলিগ 
ও মাদরাসার সাথে জড়িত প্রতিটি 
পরিবারে, যার পরিণতি ভয়াবহ। সব 
কী আগের মত হবে, নাকি নাঃ_এই 
প্রশ্নের মুখে এখন দিশাহারা সাধারণ 


মানুষ । 

দেশে আবারও আওয়ামী লীগ সরকার 
গঠন করেছে। গত বছর সরকারের 
সাথে আলেম-ওলামার সম্পর্ক ছিল 
রাজনীতির ময়দানের অন্যতম প্রধান 
আলাপের বিষয়। শত বিরোধিতা, 
বিতর্ক ও সমালোচনা জন্তেও 
আলেমসমাজ সরকারের সাথে একটি 
সমঝোতায় গিয়েছেন। কিন্তু ১ 


হোক । কিন্ত, সমাধানটা কী? 
সমাধান কী, তা বলা মুশকিল। 
ব্যাপারটি এখন অথরিটি এবং 
নেতৃতের প্রশ্নেই কেবল নেই, এটি 
এখন হয়ে উঠেছে আকিদার প্রশ্নও । 
এতায়াতিদের ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে 
অনেকেই তাদেরকে তাদের মত 
থাকতে দেওয়ার কথা বলছেন। সাদ 
সাহেব তার মত থেকে সরে আসবেন 
কিনা, এ ব্যাপারে বলা কঠিন। বিশ্ব 
তাবলিগের অথরিটির যে জায়গায় 
সা'দ সাহেব আছেন, তার একটি 
সিদ্ধান্ত এখন পুরো বিশ্বে এই 
বিভেদের আগুনকে নিভিয়ে দিতে 
পারেন। তবে জিয়া বিন কাসিমের 
ক্তব্য থেকেই ধারণা করা যায়, তিনি 
তার জায়গায় ছাড় দিতে প্রস্তুত নন। 
যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে দাওয়াত ও 
তাবলিগের একটি বড় দল তার সাথেই 
থেকে যাবে । হয়ত এদের ভ্রান্ত আখ্যা 
দেওয়া হবে । কিন্ত তাতে কাজের কাজ 
কিছু কী হবে? এভাবে আর কত ভ্রান্ত 
ফরিক আমরা তৈরি করব নিজেদের 
ভেতরে? 

আলেমসমাজ যদি পুরো দাওয়াত ও 
তাবলিগকে আবারো ঢেলে সাজাতে না 
পারেন, মানুষকে তাবলিগের মূল 
কসাদ, দীন ও তাবলিগ জামায়াতের 
রাক বোঝাতে না পারেন, তাহলে 


এ? 


তাবলিগ জামায়াত একসময় ছিল না, 
ভবিষ্যতেও হয়ত থাকবে না। তাতে 
দীনের কিছু হবে না। হয়তো সেটাই 
সত্যি। কিন্তু যে বিপুল প্রতিশ্রুতি, 


করার আছে! 
লেখক: কবি ও ক্রিটিক 


বিতৃষ্ণ মন 
ইবনে তাহের আজিজী 


হৃদয় আমার চায় না যে আর 
কাউকে মধুর গান শোনাতে, 
এক পৃথিবী ব্যথা নিয়ে 
লবাসার তান শোনাতে । 


৫ 


কারো মনের আপন হতে, 
হাতের ওপর হাত রেখে তার 
সুখের জীবন যাপন হতে । 


নতুন বছর 

আরিফুল ইসলাম সাকিব 
নতুন বছর করব শুরু 
পিছনের সব ভূলে 

উনিশ সালের আগমনে 
খুশিতে মন দোলে । 
ডিসেম্বর মাস বিদায় হলে 
আঠারো সাল শেষ, 
উনিশ সাল কে করব বরণ 
এক তারিখেই বেশ। 
উনিশ তোমায় নিয়ে আমার 
অনেক অনেক আশা, 
দুঃখ-কষ্ট ভুলে এবার 
বাধবো সুখের বাসা । 
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আখিরাতের 
ভাবনা 


মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক 


পরকাল ভাবনা 
গড়পড়তায় দশ বছর সময়ে সম্পূর্ণ 
শরীরেই পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 


আপনার সাথে নেই যা দিয়ে চুক্তিপত্র 
স্বাক্ষর করেছিলেন । 
সে জিহ্বাও নেই যা ব্যবহার করে চুক্তি 


হলোটা কী যার জন্য আমরা তাকে 
মৃত বলছি? অন্য কথায় বলতে গেলে, 
বিভিন্ন পদার্থের সুবিন্যস্ত কাঠামো 


সম্পর্কে আলাপ করেছিলেন। তবে 
আপনি এখনো “আপনিই থেকে 
গেছেন, এবং নির্ধিধায় স্বীকার করে 


পূর্বের ন্যায় এখনো আছে, নেই শুধু 
হৃদস্পন্দন। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আগের 
বিন্যাসেই বিরাজমান কিন্তু তাতে যা 


যাচ্ছেন যে দশ বছর পূর্বে যে চুক্তি 
আপনি করেছেন তা আপনিই 


নেই তাহলো জীবনীশক্তি। এ-বিষয়টি 
প্রমাণ করছে যে, কিছু জড়পদার্থের 


করেছেন, এবং আপনি তা পূর্ণ করতে 
একশতভাগ প্রস্তত। মানুষ কোনো 
বিশেষ শরীরের নাম নয় যা ধ্বংস হলে 
মানুষও ধ্বংস হয়। মানুষ এমন একটি 


আপনার যে শরীর দশ বছর আগে 
ছিল তা আজ আর আপনার সাথে 
নেই, আপনার বর্তমান শরীর সম্পূর্ণ 
এক নতুন শরীর। বিগত দশ বছরে 
আপনার শরীরের যে অংশগুলো 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলো যদি 
পুরোপুরিভাবে একত্রিত করা হয় 
তাহলে হুবহু আপনার আকৃতির 
আরেকটা মানুষ দীড় করানো সম্ভব 
হবে। এমনকি আপনার বয়স যদি 
একশ বছর হয়ে থাকে তাহলে 
আপনার মতো দশজন মানুষের 
কাঠামো দীড় করানো সম্ভব হবে। এ- 
মানুষগুলো প্রকাশ্যে আপনার মতো 
হবে, তবে তাতে কোনো প্রাণ থাকবে 
না। যার সবকিছুই থাকবে তবে 
আপনিই থাকবেন অনুপস্থিত। কেননা 
আপনি পেছনের সকল শরীর ত্যাগ 
করে নতুন এক শরীরকে বাহন 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এভাবে 
আপনার শরীর ভাঙ্গা-গড়ার এক দীর্ঘ 
পথ মাড়িয়ে এগোতে থাকে, পরিবর্তিত 
হতে থাকে প্রতিনিয়ত । শুধু আপনিই 
থাকেন পুরাতন, অপরিবর্তিত। যে 
জিনিসটাকে আপনি “আমি' বলছেন তা 
কিন্তু থেকে যাচ্ছে আগেরটাই । আপনি 
যদি দশ বছর আগে কোন চুক্তি করে 
থাকেন তাহলে দশ বছর পরও আপনি 
স্বীকার করেন যে এ-চুক্তি আপনিই 
করেছেন। অথচ আপনার অতীতের 
শারীরিক অস্তিত্বের কিছুই আজ 


অভ্যন্তর অস্তিত্ব বা আত্মা, যা শরীরী 
অস্তিত্বের বাইরেও থাকে সজীব, 
প্রাণবন্ত। শরীরের পরিবর্তনশীলতা 
এবং আত্মার অজর অবস্থা মানুষের 


বিশেষ বিন্যাসে একত্রিত হয়ার নাম 
জীবন নয়, জীবন হলো তার বাইরের 
একটি জিনিস যার রয়েছে স্বতন্ত্র 


অস্তিতি। কোনো ল্যাবরেটরিতে 
প্রাণবিশিষ্ট মানুষ তৈরি করা সম্ভব নয় 
যদিও.  যাত্ত্রিভাবে শরীরের 


অবকাঠামো তৈরি করা সম্ভব। একটি 
প্রাণসম্পন্ন মানুষের মধ্যে সর্বশেষ 


অবিনাশী প্রকৃতির দিকেই ইঙ্গিত 
করছে যা কখনো ক্ষয় অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত 


বিশ্লেষণে যে রাসায়নিক পরমাণুর ভিত 
রয়েছে তার মধ্যে কার্বনের ধরন ঠিক 


হয় না। কিছু নির্বোধ লোকের বক্তব্য 
হলো, নির্দিষ্ট কিছু জড়-পদার্থের 
একীভূত হওয়ার নামই জীবন এবং 
সেগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়াই মৃত্যু । 
এ-বক্তব্য কোনো অর্থেই বিজ্ঞানসম্মত 
নয়। জীবন যদি কেবল কিছু পর্দাথের 
বিশেষ বিন্যাসে একত্রিত হওয়ার নাম 
হয় তাহলে ওই সময় পর্যন্ত 
জীবনস্পন্দন অবশিষ্ট থাকার কথা 
যতক্ষণ পদার্থের এ-বিন্যাস বজায় 
থাকে । সাথে সাথে এটাও সম্ভব হওয়া 


তাই যা রয়েছে কয়লার মধ্যে 
হাইড্রোজেন এবং অক্রিজেন একই 
ধরনের যা রয়েছে পানির উৎসে 
বাযুমন্ডলের অধিকাংশ যে নাইট্রোজেন 
দ্বারা গঠিত তা রয়েছে মানুষের 
মধ্যেও । অন্রপভাবে অন্যান্য 
জিনিসও | কিন্তু একটি প্রাণসম্পন্ন 
যা অজানা এক পদ্ধতিতে এক 
জায়গায় একসাথে জমায়েত হয়েছেঃ 
নাকি জীবন এর বাইরের অন্য কিছু? 


উচিত যে, কোন দক্ষ বিজ্ঞানী পদার্থের 
বিশেষ কিছু অংশকে একত্রিত করে 


বিজ্ঞানীরা বলেন, “মানুষের শরীর কি 
কি পদার্থ দিয়ে গঠিত এ বিষয়টি 


জীবন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে 
আমাদের জানা মতে এদু*টোর মধ্যে 
একটিও সম্ভব নয়। 


যদিও আমাদের জানা, কিন্ত এসব 
পদার্থ একত্রিত করে জীবন সৃষ্টি করা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্য কথায় 


আমাদের অজানা নয় মৃত্যুবরণকারী 
কেবল সেই নয় যার শরীরের বিভিন্ন 


বলতে গেলে একজন সপ্রাণ মানুষের 
শরীর কেবল নিজীব কিছু পরমাণুর 


ংশ কোনো দুর্ঘটনার কারণে ছিন্নভিন্ন 
হয়ে ছড়িয়ে যায়। বরং বিচিত্রভাবে ও 
সকল বয়সের মানুষেরই মৃত্যু হয়ে 
থাকে। এমনও হয় যে একজন সুস্থ 
সবল মানুষ হঠাৎ হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে 
মারা গেলো। কেন এমনটি হলো? 
কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারও এর কারণ 
খুঁজে পায় না। মৃত ব্যক্তির শরীর তার 


সমষ্টির নাম নয়, বরং তা হলো প্রাণ ও 
পরমাণু উভয়টার সমন্বয় । মৃত্যুর পর 
পরমাণুর অংশটা তো আমাদের 
সামনেই পড়ে থাকে, কিন্তু প্রাণ তাকে 
ফাকি দিয়ে চলে যায় দূরে, ধরা 
ছৌয়ার বাইরে। জীবন অক্ষয় 
অবিনশ্বর, এ আলোচনা থেকে এ 
কথাটাই উঠে আসছে স্পষ্টাকারে। 


অবশিষ্ট নেই। ওই হাত এখন আর 


পূর্বের বিন্যাসেই রয়ে গেছে, তাহলে 


মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ধারণার গুরুতৃ 
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এ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে। এ- 
বিষয়টি আমাদের চোখে আঙ্গুল রেখে 
বলছে যে মৃত্যুপূর্ব জীবনই কেবল 
জীবন নয়, বরং মৃত্যুর পরও আমাদের 
বেঁচে থাকতে হবে অনন্তকালের 
গভীরে । এ-পৃথিবী ধ্বংসশীল, তা 
আমাদের মেধা ও বুদ্ধি খুব 
সহজভাবেই মেনে নেয়। কিন্তু মানুষ 
এমনই এক অস্তিত যার কোন ধ্বংস 
নেই। আমরা যখন মৃত্যুবরণ করি 
তখন মুলত আমাদের জীবনাবসান 
ঘটেনা, এক ভিন্মাত্রার জীবন-ন্লোতে 
আবারও যাত্রা শুরু করতে অন্য 
কোথাও চলে যাই যেখানে নেই কোনো 
ক্ষয়, মৃত্যু, নাশ। মূলত আমাদের এই 
পৃথিবীর জীবন আমাদের মূল ও 
অনন্তজীবনের টা অতি তুচ্ছ, 
নগণ্য, এমন কি হিসেবে আসার 
মতোই নয়। 


দ্বিতীয় জগৎ 

এবার আসুন ভেবে দেখা যাক দ্বিতীয়- 
জীবনটা কেমন হবে। আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ 
দিয়েছেন, সেখানে বেহেশত ও দোযখ 
রয়েছে, মৃত্যুর পর, বিচার ফয়সালা 
সম্পন্ন হলে মানুষমাত্রই এ-দুটির মধ্যে 
যেকোনো একটিতে ঢুকে যাবে। 


আজকের পৃথিবীতে যে ব্যক্তি আল্লাহর হয় 


অনুগত হবে, সৎকাজ করবে সে 
বেহেশতের আনন্দঘন পরিবেশে 


ধরে নিন কোন গাছের ডালে একটি 


ছিলো আপনার মাথায় আঘাত করতে 


পাথর আটকা পড়ে ছিল। আর ওই 
গাছটির নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় 


অতঃপর আপনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। 
এর পাশাপাশি সে ইচ্ছা করেছিলো 


বাতাসের ঝাপটায় পাথরটি আপনার 
মাথায় পড়ে যায়। এ অবস্থায় আপনি 


একটি অবৈধ কাজ করবে, কিন্তু তার 
এই ইচ্ছাটার ফলাফল এ-পৃথিবীতে 


অবশ্যই গাছটির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ 


আসেনি । মানুষের ইচ্ছার 


প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে মাথায় হাত 


বহিঃপ্রকাশকেই ফলাফল বলে, আর 


রেখে বাড়ি চলে যান। অন্যদিকে 
কোনো ব্যক্তি যদি একটি পাথর নিয়ে 
সঙ্ঞানে আপনার মাথায় আঘাত করে 
তার বিরুদ্ধে আপনি উৎক্ষিপ্ত না হয়ে 
পারেন না, এমনকী উত্তেজিত হয়ে 
দ্বিখগ্তিত করে দিতে পারেন ওই ব্যক্তির 
মাথা । 

বৃক্ষ ও মানুষ এ-দুয়ের আচরণের এ- 
পার্থক্য কেন? আপনি কেন গাছের 
বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ হন না, 
মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যান 
প্রচন্ডভাবে। এর কারণ শুধু একটিই: 
বৃক্ষ অনুভূতিশূন্য আর মানুষ তার 
বিপরীত। বৃক্ষের কাজটি নিছক 
ঘটনাজাত, পক্ষান্তরে মানুষেরটা 
ঘটনাজাত হয়ার সাথে সাথে একটি 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবহ ৷ 

এর মানে, মানবকৃত্যের দুটি দিক 
রয়েছে। 

এক. এর দ্বারা একটি ঘটনা সংঘটিত 


যন 
দুই. কাজটি বৈধ না অবৈধ, পবিত্র 
মানসিকতা নিয়ে করা হচ্ছে না 


জায়গা পাবে । আর যে ব্যক্তি অসৎ, 


অপবিত্র মানসিকতা নিয়ে ইত্যাদির 


খোদাদ্রোহী হবে সে নরকরে মমন্তদ 
যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত হবে। 
একটু ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরো 


বিবেচনা । 
মানবকৃত্যের প্রথম দিকটির ফলাফল 
এ-পৃথিবীতেই প্রকাশ পায়, পক্ষান্তরে 


পরিষ্কার হবে। এ-পৃথিবীতে মানুষের 
প্রতিটি কৃত্যের দুটি দিক রয়েছে। 

এক. অন্যসব ঘটনার মতোই এ-এক 
ঘটনা। 

দুই. উক্ত ঘটনার পিছনে একটা ইচ্ছা 
কার্যকর থাকে। 

প্রথম দিকটিকে ঘটনাগত এবং 
দ্বিতীয়টিকে চরিত্রগত দিক বলা যেতে 
পারে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে 
বিষয়টি আরো উজ্জ্বল হতে পারে। 


দ্বিতীয় দিকটির ফলাফল এ-পৃথিবীতে 
প্রকাশ পায় না। যদি কখনো পায় 
তাহলে অসম্পূর্ণরূপে। যে ব্যক্তি 
আপনাকে পাথর মেরেছে তার কর্মের 
ফলাফল তো সাথে সাথেই প্রকাশ 
পেয়েছে: আপনার মাথায় ক্ষতের সৃষ্টি 
হয়েছে। কিন্তু তার কর্মের দ্বিতীয় 
দিকটির-অথাৎ ভুল জায়গায় শক্তি 
প্রয়োগের ফলাফল এ-পৃথিবীতে প্রকাশ 
পাওয়া জরুরি নয়। সে ব্যক্তির ইচ্ছা 


আমরা দেখি যে, মানুষের ইচ্ছার 
ঘটনাগত ফলাফল হরহামেশাই সামনে 
আসছে। তাহলে মানুষের ইচ্ছার 
দ্বিতীয় দিকটির ফলাফলের প্রকাশ, 
অর্থাৎ চারিত্রিক ফলাফলও অবশ্যই 


প্রকাশ পাওয়া উচিত। 
পরকাল মানবকৃত্যের এ দ্বিতীয় 
দিকটির পরিপূর্ণপে প্রকাশের 


জায়গা । মানবকৃত্যের একটি দিক 
যেমন কিছু ঘটনাপুঞ্জের সৃষ্টি করে, 
অন্ধপভাবে মানবকৃত্যের অন্যদিকটিও 
নিশ্চয়ই কিছু ফলাফল সৃষ্টি করে; 
পার্থক্য শুধু এতটুকু যে প্রথম প্রকার 
ফলাফল এ-পৃথিবীতেই প্রকাশ পায়, 
পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার ঘটনার 
ফলাফল আমরা দেখতে পাবো 
পরজগতে । 
এ-পৃথিবীতে বসবাসরত প্রতিটি 
মানুষই তার কর্মের মাধ্যমে কোনো না 
কোনো ফলাফল সৃষ্টিতে ব্যস্ত রয়েছে। 
হোক সে কর্মব্যস্ত অথবা বেকার, 
সর্বাবস্থায় তার পক্ষে অথবা বিপক্ষে 
সৃষ্টি হচ্ছে একটি জগৎ। ব্যক্তির চিন্তা- 
চেতনা, অভ্যস-প্রকৃতি আচার-ব্যবহার 
ইত্যাদির নিরিখে মানুষেরা মন্তব্য করে 
থাকে তার পক্ষে বা বিপক্ষে । শক্তির 
যথার্থ অথবা অযথার্ প্রয়োগের ফলে 
তার কার্ধাদি হয়তো সুচারুভাবে 
সম্পাদিত হয় অথবা বিগড়ে যায়। যে 
ধরনের বিষয়কে লক্ষ্য করে তার চেষ্টা 
সাধনা পরিচালিত হয় সে ধরনের 
বিষয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় তার অধিকার । 

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই তার চারপাশে 
গড়ে যাচ্ছে একটি নিজস্ব জগৎ যা তার 
কৃতকর্মেরই সরাসরি ফলাফল। 
মানুষের সৃষ্ট এ জগৎটির একাংশ 
পৃথিবীর আলোতে দৃশ্যমান করছে 
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নিজেকে । পক্ষান্তরে অপর অংশটি, 
অর্থাৎ বৈধ-অবৈধ হয়ার দিকটিও 
একটা ফলাফল অবশ্যই সৃষ্টি করছে যা 
পরজগতে প্রকাশের অপেক্ষায় । 
আমাদের কর্মের দ্বিতীয় অংশটি মূলত 
কর্মের চারিত্রিক দিক যা ভিন্ন রকমের 
একটা ফলাফল সৃষ্টি করে যাচ্ছে, 
ধর্মীয় পরিভাষায় যাকে বেহেশত ও 
দোযখ বলা হয়। আমাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই প্রতি মুহূর্তে এ বেহেশত 
অথবা দোজখ নির্মাণ করে যাচ্ছে। 
আর যেহেতু মানুষকে এ-পৃথিবীতে 
এ-বেহেশত ও দোযখ মানুষের চোখের 
অন্তরালে রাখা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য 
বেঁধে দেওয়া সময় যখন শেষ হয়ে 
যাবে, এবং পুনরুথান দিবস চলে 
আসবে প্রত্যেককেই, তখন, তার 
নির্মিত জগতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
এখানে একটি প্রশ্ন জাগে: আমাদের 
কর্মের যখন একটি চারিত্রিক দিক 
আছে, তবে তা দৃষ্টিথাহ্য না হয়ে দৃষ্টির 
অন্তরালে থাকছে কেন। ধরা যাক 
আমাদের পাশেই একটি বিল্ডিং এর 
নির্মাণ কাজ চলছে, এ কাজের একটি 


স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্ত এ-কাজটির 
অন্য আর-একটি দিক অর্থাৎ বিল্ডিংটি 
কি বৈধভাবে নির্মিত হচ্ছে না 
অবৈধভাবে এ-দিকটির যদি কোনো 
ফলাফল বা পরিণতি সৃষ্টি হয়ে থাকে 
তবে তা কোথায়? এমন কি-ইবা 
পরিণতি থাকতে পারে যা ধরাছৌয়ার 
বাইরে, দৃষ্টির অন্তরালে । 

এ-প্রশ্নের উত্তর মানবকৃত্যের উল্লেখিত 
দুটি দিকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে । 
কোনো কর্মের ঘটনাগত দিক প্রতিটি 
মান্ষই দেখতে পায়। এমনকী 
ক্যামেরার চোখও তা ধরতে পারে। 
কিন্ত সে কর্মের চাত্রিক দিক দৃষ্টির 
আওতায় আসার মতো জিনিশ নয়, 
বরং এ-দিকটি কেবলই আচ করার, 


অনুভব করার। কর্মের এ-দুটি দিকের 


আবরণ রয়েছে যাতে আমাদের প্রতিটি 


মধ্যখানে যে পার্থক্য তা অত্যন্ত স্পষ্ট 


আওয়াজ মুখ থেকে বের হয়ার সাথে 


করে ইঙ্গিত দিচ্ছে, উভয় প্রকার 
ফলাফল কীভাবে প্রকাশ পাওয়া 
উচিত। অর্থাৎ মানবকৃত্যের প্রথম 


সাথে অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে-যদিও আমরা 
আওয়াজ, অথবা আওয়াজটির বাতাসে 
অঙ্কিত হয়ে যাওয়া, কোনোটাই 


দিকটির ফলাফল এ-পৃথিবীতেই 
দৃষ্টিগ্ৰাহ্য হয়া উচিত যা আমরা স্পর্শ 
করে দেখতে পাবো, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় 


দেখতে পাই না ঠিক একইরূপে 
পরজগতও আমাদেরকে চারপাশ 
থেকে ঢেকে রেখেছে এবং আমাদের 


দিকটির ফলাফল ওই জগতে প্রকাশ 


নিয়ত ও ইচ্ছাসমূহকে প্রতিনিয়ত 


পাওয়া উচিত যা এখনো দৃষ্টির 
অন্তরালে । ঘটনা অনেকটা এ-রকম যে 


রেকর্ড করে যাচ্ছে । পরজগতের পর্দায় 
আমাদের কৃত্যের নকশা অঙ্কিত হচ্ছে 


যেটা যেভাবে হয়া উচিত সেটা ঠিক 
সেভাবেই হচ্ছে । এখানে কেবল বিচার 
বুদ্ধির নিরেখে সম্ভাবনাময় একটি 
ঘটনার কথাই বলা হচ্ছে না, বরং এ- 
মহাবিশ্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা মানুষকে 
এ-সিদ্ধান্তে উপনীত করছে যে এখানে 


যা মৃত্যুর পর দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে। 

গ্রামোফোন যদি চালু থাকে এবং ডিস্ক 
তার ওপর ঘুরতে থাকে তাহলে 
সুইয়ের স্পর্শ পাওয়া মাত্রই নিশ্মুপ 
বস্তটি বাজতে শুরু করে। মনে হয় 
যেন সে এ-অপেক্ষাতেই ছিলো যে, 


প্রতিটি কর্মেরই দু'প্রকার ফলাফল 


কেউ যখন তার ওপর সুঁই রেখে দেবে 


রয়েছে। এখানে এমন কর্মফলও 


অবলীলায় সে বাজতে শুরু করবে। 


রয়েছে যা কর্ম সম্পাদনের পর 


ঠিক একইরূপে আমাদের সমস্ত কর্মের 


তৎক্ষণাৎ দেখা যায়। আবার এমন 


রেকর্ড রাখা হচ্ছে, যখন সময় হবে 


কর্মফলও রয়েছে যা দৃষ্টির নাগালের 
বাইরে থাকা সত্েও অস্তিতুবান। 


তখন বিশ্বপ্রতিপালক তা চালু করে 
দেবেন, নিশ্ুপ রেকর্ড চলতে শুরু 


এ-মহাবিশ্বে এ ধরনের অদৃশ্য 


করবে। অবস্থা দেখে মানুষ বলতে 


ফলাফলের উপস্থিতির বিষয়টি আজ 
দুর্বোধ্য কোনো বিষয় নয়। উদাহরণত 
আওয়াজের কথা ধরুন: আওয়াজ, 
সবাই জানে, কিছু তরজমালা যা 
চর্মচোখে দেখা যায় না। আমরা যখন 
কথা বলার জন্য জিহ্বা নাড়াই তখন 
আবহাওয়ায় একপ্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি 
হয়। আমাদের জিহ্বা নাড়ানোর ফলে 
এ তরঙ্গমালা আবহাওয়ার গায়ে এঁটে 
যায়। যখনই কেউ কথা বলে ডেউয়ের 
আকৃতিতে তা বাতাসে অঙ্কিত হয়ে 
বিরাজমান থাকে 


যায় এবং তা 
ক্ষয়রহিতভাবে।। এমনকী বিজ্ঞানীরা 
ধারনা করছেন আজ থেকে হাজার 


বছর পূর্বের কথা-শব্দ-বক্তব্য সবই 
বাতাসে ঢেউ-এর আকৃতিতে বিদ্যমান 
রয়েছে। যদি আমাদের কাছে এসব 
আওয়াজ ধরার কোন যন্ত্র থাকে 
তাহলে যেকোনো সময় অতাতের 
কথাসমূহ শোনার সুযোগ পাবো। 
আমাদের চারপাশে বাতাসের একটি 


থাকবে-এ কেমন রেকর্ড, আমার ছোট 
বড়ো কোনো কিছুই তো এর হিসেব 
থেকে বাদ পড়েনি । (সুরা আল-কাহাফ: 
৪৯) 

শেষকথা 

উপরে আমি যা বললাম তা আরো 
একবার ভেবে দেখুন। আপনার জীবন 
এক অন্তহীন জীবন, মৃত্যু এ জবীনের 
শেষ প্রান্ত নয় বরং দ্বিতীয় পর্বের প্রারস্ত 
বিন্দু। মৃত্যু আমাদের দুই পর্বের 
মধ্যবর্তী সীমানা । বিষয়টিকে এভাবে 
বুঝুন যে কৃষক জমিনে ফসল বুনে, 
নিয়ম মাফিক চেষ্টা সাধনায় নিজেকে 
ব্যস্ত রাখে, এক পর্যায়ে ফসল প্রস্তুত 
হয়। কৃষক তা কাটে, গোলায় তুলে, 
সারাবছরের খাদ্যের ব্যবস্থা করে। 
ফসল কাটার অর্থ ফসলের এক পর্ব 
শেষ হয়ে অন্য পর্বের শুরু হয়া। 
ইতোপূর্বে তার কাজ ছিলো ফসল 
বোনা ও যত্ব নেওয়া এখন তার কাজ 
হবে ফসল গোলায় তুলা ও নিজের 


ফেকয়ারি”১৯ বা লট হু আত্তার্তহীদ ২৮ 
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প্রয়োজন মিটানো। ফসল কাটার পূর্বে 
ছিলো চেষ্টা-সাধনা ও পয়সা ব্যয়ের 
পালা আর ফসল কাটার পর শুরু হয় 
মেহনতের ফলভোগ ও তা থেকে 


কতইনা কঠিন এ-বাস্তবতা । যদি মানুষ 


কিন্ত মূলত সে কেবলই হারাচ্ছে। 


মৃত্যুর পূর্বে এব্যাপারে সজাগ হতো! 
কারণ, মৃত্যুর পরে এব্যাপারটি বুঝে 


দুনিয়াতে বাড়ি বানিয়ে সে মনে করছে 
সে জীবন গড়ছে কিন্ত আসলে সে 


আসলে তখন আর কিছুই করার 


বালির দেয়াল দাঁড় করাচ্ছে যা কেবল 


উপকৃত হয়ার পালা। মানুষের 


থাকবে না। মৃত্যুর পর সতর্ক হয়ার 


জীবনের অবস্থাও ঠিক একই রকম। 
মানুষ এ-পৃথিবীতে পরজগতের ফসল 
বুনছে, যত্ব নিচ্ছে। আমাদের 


অর্থ তো শুধু এই যে, মানুষ কেবল 
এই বলে আফসোস করে করে সময় 


কিছুক্ষণ পর ধ্বসে পড়ার জন্যই 
দীড়াচ্ছে। হে মানুষ! তুমি নিজেকে 
জানো, নিজেকে আবিষ্কার করো। 


কাটাবে যে, সে অতীতে কত বড় 


গভীর মনোনিবেশের সাথে খুঁটিয়ে দেখ 


প্রত্যেকেরই পরজগতে একটি খামার 


ভুলই-না করেছে । এমন এক ভুল যা 


তুমি কি করছ, তোমার কী করা 


রয়েছে যা হয়তো সে চাষ করছে, 
অথবা ফেলে রাখছে পতিত বিনা 
কর্ষণে। যারা কর্ষণ করছে তারা 
হয়তো এতে উত্তম অথবা অনুত্তম বীজ 


শুধরানোর সামন্যতম সুযোগ তার 
সামনে নেই। মানুষ তার পরিণাম 
সম্পর্কে গাফেল। 


উচিত । মানুষকে সফলকাম হয়ার জন্য 
সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু মানুষ অসতর্ক 
হয়ে নিজের ব্যর্থতা নিজেই ডেকে 


পক্ষান্তরে কালস্রোত তাকে অতি দ্রুত 


আনছে। 


ফেলছে। বীজ ফেলে হয়তো রেখে ওই সময়ের দিকে 

দিচ্ছে অবহেলায় অথবা পরিচর্যা করে নিয়ে যাচ্ছে যখন 

যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সেখানে হয়তো ফসল কাটার লগ্ন | সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তিক্ত ফলের গাছ লাগাচ্ছে অথবা চলে আসবে। মানুষ 

রানার েজাদারচ ফলের বু! এবার, হুচছ দীন চরে প্রিয় নবীর সকল প্রথা ত্য ছিলো, 
সমগ্রশক্তি অথবা অপ্রাসঙ্গিক ব্যস্ততায় অর্জনের জন্য ব্যস্ত | সত্য সদা মুহাস্মদের জীবন-রণের পথ্য ছিলো। 
কাটাচ্ছে সময়। এ-ফসল তৈরির রয়েছে এবং মনে | সবর করে সয়ে যাওয়া, তার জীবনে নিত্য ছিলো । 
সময়সীমা মৃত্যুর পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত । মৃত্যু করছে, সে কাজ উদার তিনি; উদারতা তাঁর অনুপম বিত্ত ছিলো। 
পরকালের ফসল কাটার দিন। করছে প্রচুর। | রবের কাজে ব্যস্ত সদা তাঁরই স্বচ্ছ চিত্ত ছিলো, 
যখন এ-পৃথিবীতে আমাদের চোখ বন্ধ পক্ষান্তরে সে কেবল | খোদার যিকির দিবারাতে মুহাম্মদের নৃত্য ছিলো । 
হয় তখন দ্বিতীয় জগতে গিয়ে তা তার মূল্যবান | সুশোভিত সকল গুণে প্রাণের নবী বৃত্ত ছিলো, 
খোলে । সেখানে যার যার খামার সময়ই নষ্ট করে | যেন সেরা চরিত্ররা, তার বশীভূত ভূত্য ছিলো । 
দৃষ্টিতে আসে । জীবনভর কর্ষিত অথবা যাচ্ছে। মানুষের 

আমাদের সবার । শুরু হয় ফসল কাটা, সুযোগ রয়েছে যা প্রার্থনা 

গোলায় তুলা ও তাথেকে উপকৃত ব্যবহার করে সে সামিয়া সোলতানা 

হয়ার পালা । এ-সময় রি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ 

ব্যক্তিই ফসল কাটে যে ইতোপূর্বে গড়তে পারে। কিন্ত পাপে পাপে হয়ে গেছি আজ বড় ক্লান্ত, 
ফসল বুনেছে এবং সে ফসলই কাটে মানুষ কীদামাটি মাফ যদি করো প্রভু হব তবে শান্ত। 
যা সে বুনেছে। প্রত্যেক কৃষকই জানে নিয়ে খেলছে। তার হৃদয়েতে হাহাকার ভেবে কৃত পাপ, 

যে তার গোলায় ঠিক ততটুকু ফসলই প্রভু তাকে তনুমনে অনুভূত নরকের তাপ। 

আসবে যতটুকু সে মেহনতমজদুরি বেহেশতের দিকে ব্রীাড় আর শিহরণে আখিদ্বয়ে নীর, 
করেছে ৷ তন্রীপভাবে পরকালেও মানুষ ডাকছেন যা ঝরঝর ঝরে পড়ে হয় না তো ধীর! 
ঠিক ততটুকুই পাবে যতটুকু সে চেষ্টা কল্পনাতীত নেয়ামত রোশনাই মুখে তাই লোপ পেলো হাসি, 
সাধনা করেছে। মৃত্যু, চেষ্টা সাধনার সামন্রীতে ভরপুর, অন্তরে দাগ পড়ে আছে রাশি-রাশি! 
সময় শেষ হয়ার সর্বশেষ ঘোষণা, আর কিন্তু মানুষ | ্ি পাপী আমি 
পরকাল নিজের চেষ্টাসমূহের ফলাফল কয়দিনের মিথ্যা ৪882 নর 
লাভের শেষ জায়গা। মৃত্যুর পর আয়েশে নেশাগস্ত ক্ষমা করে বিধি মোরে করে দাও দামি। 
দ্বিতীয়বার চেষ্টা-সাধনার না কোনো হয়ে পড়ে আছে বসুধার মিছে মায়া সব ত্যাগ করে, 
সুযোগ রয়েছে, না রয়েছে পরকালীন মানুষ মনে করছে দৃঢ় এক ঈমানেই যাব তব দোরে। 
জীবন শেষ হয়ার কোনো সম্ভাবনা । যে সে লাভ করছে, 
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লেখার শিরোনাম দেখেই অনেকে 
চমকে উঠতে পারেন। না আসলে 
চমকাবার কিছু নেই। সবার জীবনেই 
আসে বিয়ের ঘটনা । আর বিয়ের আগে 
আসে কনে দেখার পর্ব। ইসলাম শুধু 
নামায-রোযার নয়; ইসলাম একটি 
পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই এখানে 
সালাত-সিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে- 
শাদীর আমলও অনেক গুরুত্বপূর্ণ । 
আজকাল মসজিদে আমরা মুসলিম 
পরিচয় বজায় রাখি; কিন্তু বিয়ে- 
শাদীতে কেন যেন ইসলাম পরিপন্থী 
কাজই বেশি করি। বিয়ে-শাদীর আগে 
যেহেতু কনে দেখার পর্ব তাই আগে 
বিয়ের প্রস্তাব বা কনে দেখা সংক্রান্ত 
ইসলামি নির্দেশনাগ্তলো আগে তুলে 
ধরার প্রয়াস পাচ্ছি এ নিবন্ধে । আল্লাহ 
আমাদের সহায় হোন । 


শরীয়তে বিয়ে বলতে কী বোঝায়: 
নারী-পুরুষ একে অপর থেকে উপকৃত 
হওয়া এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ 
সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর 
চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞা থেকে 
আমরা অনুধাবন করতে পারি, বিয়ের 
উদ্দেশ্য কেবল ভোগ নয়; বরং এর 
সঙ্গে আদর্শ পরিবার ও আলোকিত 
সমাজ গড়ার অভিপ্রায়ও জড়িত। 


বিয়ের তাৎপর্য: বিয়ে একটি বৈধ ও 
প্রশংসনীয় কাজ। প্রত্যেক সামঞ্যবান 


বিয়ের প্রস্তাব: 
করণীয় ও বর্জনীয় 


আলী হাসান তৈয়ব 


ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এর যার গুরুতৃ 
অপরিসীম । বিয়ে করা নবী-রাসুলদের 
(আলাইহুমুস সালাম) সুনাত। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, “আর অবশ্যই 
তোমার পূর্বে আমি রাসূলদের প্রেরণ 
করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও 
সন্তান-সন্ততি।” রু (সা.) 
নিজে বিয়ে করেছেন এবং এর প্রতি 
নারীকে বিয়ে করি । (তাই বিয়ে আমার 
সুন্নত) অতএব যে আমার সুননত থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত 
নয়।'খ এ জন্যই আলিমগণ বলেছেন, 
সাগ্রহে বিয়ে করা নফল ইবাদতের 
চেয়ে উত্তম। কারণ এর মধ্য দিয়ে 
অনেক মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে এবং 
অবর্ণনীয় কল্যাণ প্রকাশ পায়। কারও 
কারও ক্ষেত্রে বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে 
পড়ে। যেমন- যদি কেউ বিয়ে না 
করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার 
আশঙ্কা করে। তখন নিজেকে পবিত্র 
রাখতে এবং হারাম কাজ থেকে বাচতে 
তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে 
দাড়ায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “হে 
যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা 
বিয়ের সাম্য রাখে সে যেন বিয়ে 
করে । কেননা তা চক্ষুকে অবনত করে 
এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। 
আর যে এর সামর্ রাখে না, তার 
কর্তব্য রোযা রাখা । কেননা তা যৌন 
উত্তেজনার প্রশমন ঘটায় |"! 


বিয়ের প্রস্তাব এবং তার নিয়ম: কেউ 
যখন কোনো নারীকে বিয়ে করতে 
আগ্রহী হয় তার জন্য সমীচীন হলো 
ওই মেয়ের অভিভাবকের মাধ্যমে 
তাকে পেতে চেষ্টা করা। আর এর 
জন্য রয়েছে কিছু মুস্তাহাব ও ওয়াজিব 
কাজ, যা উভয়পক্ষের আমলে নেওয়া 
উচিত: 

১. শরীয়তে বিয়ের প্রস্তাব কী বোঝায়: 
এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিয়ে 
করতে চাওয়া যার কাছ থেকে এমন 
প্রস্তাব গ্রহণ হতে পারে । এটি বিয়ে 
পর্ব সূচনাকারীদের প্রাথমিক চুক্তি 
এটি বিয়ের ওয়াদা এবং বিয়ের 
প্রথম পদক্ষেপ । 

২. ইস্তিখারা করা: মুসলিম নর-নারীর 
জীবনে বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ। তাই যখন তারা বিয়ের 
সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের জন্য কর্তব্য 
হলো ইস্তিখারা তথা আল্লাহর কাছে 
কল্যাণ কামনা করা। জাবির 
রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন 
তোমাদের কেউ গুরুতৃপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে চায় সে যেন দ্বু'রাকাত 
নফল নামায পড়ে অতপর বলে: 
“হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলমের 
মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ 
কামনা করছি। আপনার কুদরতের 
মাধ্যমে আপনার নিকট শক্তি 


ফেব্রুয়ার'১৯ ____ললল্।। আত্তান্তহীদ ৩০ 


ধ।র্ম॥।-।|দ।র্শ।ন 


কামনা করছি এবং আপনার মহা 


না। আর ব্যক্তিতৃহীন ব্যক্তি তিনিই, 


দ্বিতীয়ত. ছবি কখনো পূর্ণ সত্য 


অনুগ্হ কামনা করছি। কেননা 


যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না 


আপনি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন, 


আবার কারো সঙ্গে পরামর্শও করেন 


আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন 
এবং আপনি বিষয় সম্পর্কে 
পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ, এই কাজটি 
(এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি 
উল্লেখ করবেন) আপনার জ্ঞান 
মোতাবেক যদি আমার দীন, আমার 
জীবিকা এবং আমার পরিণতির 
ক্ষেত্রে অথবা ইহলোক ও পরলোকে 
কল্যাণকর হয়, তবে তাতে আমাকে 
সামর্থ্য দিন। পক্ষান্তরে এই কাজটি 
আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি 
আমার দীন, জীবিকা ও পরিণতির 
দিক দিয়ে অথবা ইহকাল ও 
পরকালে ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি 
তা আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন 
এবং আমাকেও তা থেকে দূরে 
সরিয়ে রাখুন এবং কল্যাণ যেখানেই 
থাকুক, আমার জন্য তা নির্ধারিত 
করে দিন। অতঃপর তাতেই 


সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, পাত্রী ও 
তার পরিবার সম্পর্কে ভালো 
জানাশুনা রয়েছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে 


টার সাহাবীদের সঙ্গে অধিক 


না।শএ এদিকে পরামর্শদাতার 
কর্তব্য বিশ্বস্ততা রক্ষা করা। তিনি 
যেমন তার জানা কোনো দোষ 
লুকাবেন না, তেমনি অসদুদ্দেশে 
আদতে নেই এমন কোনো দোষের 
কথা বানিয়েও বলবেন না। আর 
অবশ্যই এ পরামর্শের কথা কাউকে 
বলবেন না। 


. পাত্রী দেখা: জাবের ইবন 


আবদুল্লাহ (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন 
নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, অতপর 
তার পক্ষে যদি ওই নারীর এতটুকু 
সৌন্দর্য দেখা সম্ভব হয়, যা তাকে 


তুলে ধরে না। প্রায়শই এমন দেখা 
যায়, কাউকে ছবিতে দেখে বাস্তবে 
দেখলে মনে হয় তিনি একেবারে 
ভিন্ন কেউ। 

তৃতীয়ত. কখনো এমন হতে পারে 
যে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়া হয় বা 
প্রত্যাখ্যাত হয়, অথচ ছবি সেখানে 
রয়েই যায়। ছবিটিকে তারা যাচ্ছে 


বাইরে বের হওয়া বা নির্জনঅবস্থান 


করা: বিয়ের আগে প্রস্তাব দেওয়া 
নারীর সঙ্গে নির্জন অবস্থান বা তার 
সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া বৈধ নয়। 
কেননা এখনো সে বেগানা নারীই 
রয়েছে । পরিতাপের বিষয়, আজ 
অনেক মুসলমানই তার মেয়েকে 
লাগামহীন ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে 


মুগ্ধ করে এবং মেয়েটিকে (বিয়ে 
করতে) উদ্দুদধ করে, সে যেন তা 
দেখে নেয়।”খ অপর এক হাদীসে 
রয়েছে, আবু হুরায়রা রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি নবী 
(সা.)-এর কাছে ছিলাম 
এমতাবস্থায় তার কাছে এক ব্যক্তি 
এসে জানাল যে সে একজন 
তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি তাকে 


বা পরামর্শ করতেন। আৰু 


দেখেছো? সে বললো, না। তিনি 


হুরায়রা (রাষি-) থেকে বর্ণিত, তিনি 


“মানুষের মধ্যে তিন ধরনের ব্যক্তিত্ব 
রয়েছে: কিছু ব্যক্তি পূর্ণ 
ব্ক্তিতৃসম্পন্ন, কিছু ব্যক্তি অর্ধেক 
ব্যক্তিতুসম্পন্ন এবং কিছু ব্যক্তি 
একেবারে ক্তত্ুহীন। পূর্ণ 
ব্যক্তিতৃসম্পন্ন ব্যক্তি সেই, যিনি 
সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং 
পরামর্শও করেন। অর্ধেক 
ব্যক্তিতৃসম্পন্ন সেই, যিনি সিদ্ধান্ত 
নিতে পারেন তবে পরামর্শ করেন 


বললেন, যাও, তুমি গিয়ে তাকে 
দেখে নাও। কারণ আনসারীদের 
চোখে (সমস্যা) কিছু একটা 
রয়েছে'।৮ ইমাম নববী (রহ.) 
বলেন, “এ হাদীস থেকে জানা যায়, 
যাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাকে 
দেখে নেওয়া মুস্তাহাব ।"৯' 


. ছবি বা ফটো বিনিময়: নারী-পুরুষ 


প্রথমত, এ ছবি অন্যরাও দেখার 


তারা প্রস্তাবদানকারী পুরুষের সঙ্গে 
সঙ্গে সফরও করে! ভাবখানা এমন 
যে মেয়েটি যেন তার স্ত্রী হয়ে 
গেছে। 


. বর-কনের পারস্পরিক যোগাযোগ 


করা: প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে 
ফোন বা মোবাইলে এবং চিঠি ও 
মেইলের মাধ্যমে শুধু বিয়ের চুক্তি 
ও শর্তাদি বোঝাপড়ার জন্য 
যোগাযোগের অনুমতি রয়েছে। 
তবে এ যোগাযোগ হতে হবে ভাব 
ও আবেগবিবর্জিত ভাষায়, যা 
একজন বেগানা নারী-পুরুষের জন্য 
বৈধ ভাবা হয় না। আর বলাবাহুল্য, 
বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণকারী কনের 
কেউ নন, যাবৎ না তারা বিয়ের 


বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উত্লেখ্য, এ 
যোগাযোগ উভয়ের পিতার 
সম্মতিতে হওয়া শ্রেয় । 


- একজনের প্রস্তাবের ওপর 


অন্যজনের প্রস্তাব না দেওয়া: যে 
নারীর কোথাও বিয়ের কথাবার্তা 
চলছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া 
বৈধ নয়। আবু হুরায়রা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


সম্ভাবনা রয়েছে, যাদের জন্য তা 


দেখার অনুমতি নেই । 


বলেন, “কেউ তার ভাইয়ের 
প্রস্তাবের ওপর যেন প্রস্তাব না দেয়, 
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যাবৎ না সে তাকে বিয়ে করে 
অথবা. প্রস্তাব প্রত্যাহার করে 
নেয়।”১৭ হ্যা, দ্বিতীয় প্রস্তাবদাতা 


১১. উপযুক্ত পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখান 
করা: উপযুক্ত পাত্র পেলে তার 
প্রস্তাব নাকচ করা উচিত নয়। আবু 


যদি প্রথম প্রস্তাবদাতার কথা না 
জানেন তবে তা বৈধ। এ ক্ষেত্রে 
ওই নারী যদি প্রথমজনকে কথা না 
দিয়ে থাকেন তবে দু'জনের মধ্যে 
যে কাউকে গ্রহণ করতে পারবেন। 
৯.ইদ্দতে থাকা নারীকে প্রস্তাব 
দেওয়া: বায়ান তালাক বা স্বামীর 
মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারী নারীকে 
সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হারাম 
ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেওয়া বৈধ । কেননা 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর এতে 
তোমাদের কোন পাপ নেই যে, 
তোমরা নারীদেরকে ইশারায় যে 
প্রস্তাব করবে ।'১॥ তবে রজয়ী 
তালাকপ্রাপ্তা নারীকে সুস্পষ্টভাবে 
তো দূরের কথা আকার-ইঙ্গিতে 
প্রস্তাব দেওয়াও হারাম । তেমনি এ 
নারীর পক্ষে তালাকদাতা ব্যক্তি 
ছাড়া অন্য কারও প্রস্তাবে সাড়া 
দেওয়াও হারাম । কেননা এখনো 
সে তার স্ত্রী হিসেবেই রয়েছে 
(সুস্পষ্ট প্রস্তাব: যেমন এ কথা বলা, 
আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই 


ইত্যাদি বাক্য ।) 

১০. আযাহগেজমন্ট করা: ইদানিং 
পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে 
বিয়েতে অআ্যাংগেজমেন্ট করার 


রেওয়াজ ব্যাপকতা পেয়েছে । এই 
আংটি পরানোতে যদি এমন ধরে 
নেওয়া হয় যে এর মাধ্যমে বিয়ের 
কথা পাকাপোক্ত হয়ে গেল তবে তা 


কোনো ভিত্তি নেই । আরও নিন্দনীয় 
ব্যাপার হলো, এ আংটি 
প্রস্তাবদানকারী পুরুষ নিজ হাতে 
কনেকে পরিয়ে দেয়। কারণ এ 
পুরুষ এখনো তার জন্য বেগানা 
এখনো সে মেয়েটির স্বামী হয়নি 
কেননা কেবল বিয়ে চুক্তি সম্পাদিত 
গণ্য হবেন |১২ 


হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, “যদি এমন কেউ 
তোমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার 
ধার্মিকতা ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট 
তবে তোমরা তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে 
দেবে। যদি তা না করো তবে 
পৃথিবীতে ব্যাপক অরাজতা সৃষ্টি 
হবে |১৩। 


প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আজ আমাদের 
ভেবে দেখা দরকার, ইসলামের আদর্শ 
কোথায় আর আমরা কোথায় । ইসলাম 
কী বলে আর আমরা কী করি । আমরা 
কি অস্বীকার করতে পারি যে, এসব 
আদর্শ আজ আমাদের আমলের বাইরে 
চলে গেছে । আমাদের যাপিত জীবনে 
ইসলামের বিমল রঙ ফিকে হয়ে 
এসেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, 
আমরা বরং বর্জনীয় কাজগুলো করি 


[৬] শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুসতাতরিফ 
ফী কুক্লি মুসতাযরিফ: ১/১৬৬ 

[৭] বায়হাকী, সুনান কুবরা: ১৩৮৬৯ 

[৮] মুসলিম: ৩৫৫০ 

[৯] নববী, শারহু মুসলিম: ৯/১৭৯ 

[১০] বুখারী: ৫১৪৪; নাসায়ী: ৩২৪১ 

[১১] সুরা আল-বাকারা: ২৩৫ 

[১২ ফাতাওয়া জামেয়া লিল-মারআতিল 


যুসলিমা 
[১৩] তিরমিযী: ১০৮৪ 


শওকত আলী 

ওরে বিশ্বযুসলিম জাগো 

এক হও সবে বিশ্বময়, 
তোমার কাজ ভুলে গিয়ে আজ 
নিজেকে করিছ ক্ষয়। 


তুমি তো সত্য-ন্যায়ের প্রতীক 
তুমি হকের সেনানী বীর, 

তুমি বলো সদা হকের কথা 
কভু নত নাহি করো শির। 


আর করণীয়গুলো ভুলে থাকি। আল্লাহ 


আজ দুনিয়ার দিকে দিকে 


মাফ করুন। এ কারণেই আমাদের 


মুসলিম হচ্ছে লাঞ্চিত, 


বিয়ে-শাদীতে বরকত নেই। বিবাহিত 


মানবতার নামে ওরা করছে, 


জীবনে সুখ নেই। দাম্পত্য জীবনের 
সুখ আজ সোনার হরিণে পরিণত 
হয়েছে। প্রকৃত সুখের পরশ পেতে 
হলে, সুখ পাখির আগুন ডানা ছুঁতে 
হলে আজ আমাদের তাই ইসলামের 
কাছেই ফিরে আসতে হবে । ইসলামের 
আদর্শকেই আকড়ে ধরতে হবে । শুধু 
কনে দেখা আর বিয়ে-শাদীতেই নয়; 

র প্রতিটি কর্মে র 
(সা.)-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে 
হবে । মুখে নয়; কাজে পরিণত করতে 
হবে তার উম্মত দাবি। আল্লাহ 
তা'আলা আমাদের সবাইকে তার 
যাবতীয় আদেশ এবং তার রাসূলের 
সকল মেনে চলার তওফীক 
দিন। আমীন। 


[১] সুরা আর-রাদ: ৩৮ 

[২] বুখারী: ৫০৫৬; মুসলিম: ৩৪৬৯ 

[৩] বুখারী: ৫০৬৬; মুসলিম: ৩৪৬৪ 

[৪] বুখারী: ১১৬৬; আবু দাউদ: ১৫৪০ 
[৫] তিরমিযী: ১৭১৪; বাইহাকী: ১৯২৮০ 


মুসলমানদের বঞ্চিত। 


সাদা কালো সবে মোরা ভাই 
বিভেদ নেই কোন আজ, 

এক হও সবে, এক হও মুমিন 
করো নানাকো কোন লাজ। 


জ্ঞানপিয়াসী 


রাসূলুল্লাহ জাবের আজিজ 


হদয় আমার, প্রণয়-খামার 
ছাত্রগুলো বাধন হারায় 
জ্ঞান তলবে মরে। 

হবো আমি তাদের মতো 
মাবুদ তুমি তওফিক দাও 
জ্ঞান তলবে কাজে। 

হৃদয় আমার দীক্ষিত হোক 
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ঈমানী পোশীকে 
বেঈমানী 
নীলনকশা 


এইচএম তানভীর সিরাজ 


অনেকদিন যাবৎ লিখবো লিখবো 
ভাবছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততার 
কারণে পারি নি লিখতে । 

যিনি দিলে ভাবনার উদয়াস্ত ঘটান, 
তিনি আমাকে লেখার তাওফিক দিয়ে 
দেবেন, করে দেবেন সুযোগ । এই 
আমার বিশ্বাস। 

আজ একটি আয়াতের কিঞ্চিত 
তাফসীর করতে গিয়ে বিষয়টি চলে 
আসায় বেশ ঈমানী আবেগের সাথে 
নিচের কথামালা দিয়ে গেঁথেছিলাম 


সমস্যা । চিন্তা করেছি কি কখনো, 
আমার মেয়ে বিয়ে করতে চায় না 
কেন! 
আপনার স্ত্রী কেন আপনাকে না মেনে 
অবাধ্যতায় তার আনন্দ? 

আপনার টগবগে যুবক আদরের 
ছেলেটিও বিয়ে করতে অস্বীকৃতি 
জানায়; কেন জানায়, অথচ এ সময় 
[ করতে তার পাগলপারা হওয়ার 
কথা নয় কি?!!! 


আসার পর সেই ছেলেমেয়েরা কেন 
বাবার কাছে আসতে বিরক্তবোধ করে? 
ঘরেবাইরে কেন এতই অশান্তি আর 
অশান্তি? 


সবকথার শেষকথা বলছি । 
বোঝার চেষ্টা করলে আপনার 
অধিনস্থদের নিয়ে আর পেরেশানিতে 
পড়তে হবে না আপনাকে । 


প্রথমকথা হলো ইহুদী-খিস্টান আর 


নানি 
হামদু লিল্লাহ। 

টা বিনা ইহুদী-খিস্টানদের 
কথা । যারা আমাদের আজন্মকাল শক্রু 
ছিল, আছে আর থাকবে কিয়ামত 


অবধি। কেবল আমাদের কেন, 
সমানেই তারা আল্লাহ ও তার 
রাসূলেরও শক্র ছিলো । 


তাদের শক্রতার একটা ফীদ হল 
মানসিকভাবে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে 
ইসলামি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে 
মুসলিমজাতি আর তার সভ্যতাকে 
নিধন করা । 

আজকে আমরা যেদিকে তাকাই, 
সেদিকেই দেখি নারীসমাজ ইভটিজিং, 
কুপ্রস্তাব আর অপথের ইশারার শিকার! 
তারা নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করতে প্রস্তুত 
হয়ে যায় কখনো অর্থের অভাবে, 
কখনওবা টাকার প্রলোভনে, আবার 
কখনো নিজের যৌবনের কাছে 
পরাজিত হয়ে, কিংবা ক্যাডারনীতি, 
ভয়নীতি আর চাপনীতি এবং 
চাকুরীনীতির কাছে হার মেনে! 

আমরা কি একটিবার চিন্তা করেছি, 
কেন আমার দেশের মেয়েদের এতো 


অমুসলিমদের আবর্তিত অপসংস্কৃতি ও 
তাদের কর্মপন্থাকে না বলতে হবে। 
তাদের পরিকল্পনাকে নাকচ করতে 
হবে এবং তাদের পরামর্শকে চক্রান্ত 
মনে করতে হবে, তা হলেই 
নাতিশীতোষ্ণ এক বাগানে পরিণত 
হবে আপনার পরিবার । 


মূল আলোচনা 

এবার চলুন, আমরা ইনুদী-খিস্টানদের 
কিছু চক্রান্তের চিত্রান দেখি। 
কুরআনী উদ্দীপককে সামনে রেখে 
আজকের মূল আলোচনা চলবে, ইন 
শা আল্লাহ । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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৪৫৮পতি পর 
“নিশ্চয় মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা 
ছড়িয়ে পড়াটাকে যারা ভালো মনে 
করে, দুনিয়া-আখেরাতে তাদের জন্য 


রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর 
আল্লাহ তাআলা যা জানেন তোমরা তা 


ইনুদী-খিস্টানদের চক্রান্তমূলক 
কাপড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বয়ং রাসুল 
(সা.) দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর আগে হুশিয়ার 
করে সাবধানতার বাণী শুনিয়েছেন। 

বলেছেন তিনি, এমন একটি সময় 
আসবে যখন মহিলারা কাপড় পরিধান 
করেও উলঙ্গ থাকবে । তারা পর 
পুরুষদের নিজেদের দিকে ডাকবে আর 
পুরুষরাও শয়তানের ফাদে পা দিয়ে 
স্থায়ী স্বাদের স্থায়িত্ব হারাতে বসবে। 
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“আবু হুরায়রা রোঘি.) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, দু'ধরনের 


লোক এমন আছে যাদের আমি 
(এখনো) দেখতে পাইনি। একদল 
লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের 
ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা 
লোকজনকে পিটাবে। আর এক দল 
স্ত্রীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিত হয়েও 
বিবস্ত্া, (সুখ সম্পদ ভোগকারিনী 
হয়েও অকৃতজ্ঞা) যারা অন্যদের 
আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের 
মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া 
কুজের ন্যায়। ওরা জানাতে প্রবেশ 
করবে না, এমনকি তার খুশবুও পাবে 
না। অথচ এত এত দূর থেকে তার 
খুশবু পাওয়া যায় ।”২ 


প্রদষের চেয়ে মহিলার কাপড়ে নতুনতু 
কেন?!!! 

কী-বা তার উদ্দেশ্য? 

এমন প্রশ্রের জবাবে আমাদেরকে মনে 
করতে হবে ইহুদী খিস্টানদের 
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ইতিবৃত্ত। তারা ইসলামের আজন্মকাল 
থেকেই শক্র। 


মেয়েলী পোশীকের কোন অংশ নিয়ে 
ইহুদী-খরিস্টানদের ভাবনা 


তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের দুশমন, 


আমার দীর্ঘদিনের পেরেশানিমুখর 


তাই তারা মুসলমানদের কী আর 


ভুকুঞ্চন করা চিন্তা থেকেই ইহুদী- 


ড্রেস ইত্যাদি অভিশপ্ত পোশাক 
পরিধান করলে পরপুরুষের চোখ দ্রুত 
আকর্ষিত হয় এবং তারা নীরবে 
চোখের জেনা করে যায় আর এ দিকে 


উপকারে আসবে । এনজিওগুলো মূলত 


খিস্টানদের দ্বারা তৈরিকৃত মেয়েলী 


মেয়েরাও বেশ খুশী মনে হেলেদুলে 


ঈমান হরণের একটি মাধ্যম । একটি 
উদাহরণ । 


পোশাক নিয়ে তাদের আসলরূপ 


চলতে থাকে । কারণ তাদের দিকে 


র সামনে তুলে ধরার চেষ্টা 


চিন্তাচেতনা আর ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি 


দিয়ে আমাদেরকে বারবার পথভ্রষ্ট 
করতে চায়। 


করছি। 
মুসলিম সভ্যতা আর ইসলামি 
সংক্ক তকে ধ্বংস করার জন্য 


নাকি পরপুরুষরা তাকাচ্ছে । তাদের 
ভাবনা । 

এইসব মেয়েলি পোশাকের মাধ্যমে 
মেয়েদের ওই বিশেষ অঙ্গ ও অংশভাগ 


ইহুদী-খিস্টানরা সব দিকে আমাদের 


ইসলামের দোসররা আজ পাগলপারা 


ঘায়েল করতে চায়, বাধ্য করতে চায় 


হয়ে আছে। 


স্প্টভাবে ভেসে উঠে, যার প্রতি 
প্রতিটা পুরুষ আকৃষ্ট থাকাটা খুবই 


তাদের পরিকল্পনা মাফিক জীবন 
পরিচালনা করতে, যাতে 


তই রাসূল (সা. বলেছেন, 


নষ্টজাতিরূপে বিশ্বের সামনে পেশ 
করতে চোখের জেনার দিকে সহজে 
কাবু করার জন্য মহিলাদের 
পোশাককে বেচে নিয়েছে । 

এমন এমন পোশাক তারা তৈরি করে, 
যা পরিধান করেও মেয়েরা উলঙ্গ 
সমভাবেই অনুভব _ করা যায় 
পরিহিতাকে অপরিহিত অবস্থার 
অবস্থানকে! 
চোখ বুজে থাকাটা কঠিন হয়ে যায় 
সবশ্রেণির মুসলমান আজ বাধ্য হয়েই 
চোখের জেনায় পতিত হচ্ছে। ইচ্ছা না 
থাকলেও অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখের 
জেনায় লিপ্ত হচ্ছে প্রতি দুই হাত অন্তর 
অন্তর। যদি ভুলে বেগানা মহিলার 
দিকে চোক পড়ে, তাহলে সেই ভুলকে 
আল্লাহ ক্ষমা করবেন । আর যদি প্রথম 
দেখাটা ভালো লাগার কারণে বারবার 
ফিরে তাকাই তাহলে কিয়ামত দিবসে 
যিনাকারির চোখে শিশা ঢেলে দেওয়া 
হবে। 

রাসুল (সা.) বলেছেন, যারা চোখের 
যিনা করে তাদের চোখে শিশা ঢেলে 
দেওয়া হবে । 


যেদিকে যেভাবে পারছে ইসলামের 
ক্ষতিসাধন করে আসছে। 


সাভাবিক। 
এই আবায়া বোরকা কোমর বরাবর 


আজ তারা ঈমানের যে একটি অহ 


ছিপছিপে সেলাই করা। পরিধান 


হায়া বা লজ্জা আছে সেই লজ্জাকে 
তারা বৈশ্বিকভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে 
দিতে চায়। 

এর জন্য তারা বর্তমান সময়ে 
মেয়েদের পোশাককেই বেঁচে নিয়েছে। 


করলে মেয়েদের পেছনের দিক স্পষ্ট 
বোঝা যায়, আর সামনের দিকও 
অনুভব হয়, আবার বিপরীত দিকে 
ফ্লাজো পায়জামা এতো টিলেঢালা যে, 
মনে হয় যেন, এই বুঝি উপরে উঠে 


যার মাধ্যমে তারা মুসলমানদের 


নলা, হাটু আর উরুত্তস্ত দেখা যায়। 


সম্মানিত মা-বোনদের পথের কুকুর 


তাই এই বোরকা, ফ্লাজো আর পাখী 


বানিয়ে রাখতে চায় পর্দার বিরুদ্ধে 


ড্রেসের মতন বেহায়াপনা পোশাক 


গোপন চক্রান্তের ভেতর দিয়ে 
মেয়েদের গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে । 


পরিধান করা মুসলিম সভ্যতা বিরোধী 
বলে পরিধানটাও অবৈধ মনে ইসলামি 


তারা মেয়েদের পর্দা করার যে মুল 


স্কলারগণ ৷ 


মাধ্যম, সেটি নিয়েই আজ তারা 


তেমনি হিজাব নামক প্রচলিত নেকাব 


মুসলিম আবাল-বৃদ্ধদেরকে চোখের 


পরিধান করাও শরীয়ত সম্মত নয় 


জেনায় লিপ্ত করে ঈমান বিমুখ করার 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অগপ্রকাশ্য 
শয়তানের প্রকাশ্য সঙ্গী হয়ে । 


কারণ এই হিজাবের মাধ্যমে পরপুরুষ 
মেয়েটির প্রতি ঝুঁকে, তাই এমন 
হিজাব মুখে তুলতে হবে, যার দ্বারা 


আজকাল এমন বোরকা তারা মুসলিম 


চেহারা দেখা না, ভালোমন্দ বোঝা যায় 


বিশ্বকে উপহার দিচ্ছে, যা পরিধান 


না। চেহারা কেবল নামাযে ঢেকে 


করলে পর্দা আদায় হবে তো দূরের 
কথা, বরং নিজেরাও জাহান্নামে যাবে, 
অন্যদেরও নিয়ে যাবে। 

সম্প্রতি একটা বোরকা বেশ প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছে, নাম তার 'আবায়া' । সেই 


রাখতে হয় না, ঢেকে রাখতে হয় 
এসকল পুরুষের সামনে, যার সাথে 
বিয়ে বসা যায়। যাদেরকে শরীয়তের 
পরিভাষায় পরপুরুষ বা গাইরে মাহরাম 
বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 


বোরকাটা আজ মুসলিমসমাজের প্রায় 
মেয়েরা গায়ে দিয়ে থাকে । বিশেষকরে 


দৃষ্টিনন্দন, চিত্তাকর্ষক আর বাজে 
পোশাকাদিতে মুসলমান, অমুসলমান, 


যুবতীরা । কেন তাহলে অহরহ মেয়েরা 


আবাল-বৃদ্ধ কেনইবা 


এই আবায়া' বোরকা পরিধান করছে 


আকর্ষণে প্ররোচিত হয়? 


খুশি মনে?! অথচ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য 
শয়তান তো তা মুটেই চায় না!!! 

আসলকথা হলো, এই আবায়া 
বোরকা, ক্লাজু সেলোয়ার আর পাখী 


সব সুন্দরের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠময় অধিকারী 
উক্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে ঘোষণা 
করেছেন, এই পোশাক হল শয়তানের 
আটানো ফীদ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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০৩08৫122০৫5 
শয়তান তাদের কাজকে (অশ্লীল 
পোশাককে) সৌন্দর্যমপ্তিত করে পেশ 
করে ।”5 
অর্থাৎ অশ্লীল, অসামাজিক পোশাক 
গায়ে দিয়ে সমাজবিরোধী কাজ করাকে 
অন্তরে একথা ঢেলে দেয় যে, আমাকে 
খুব ভালো দেখাচ্ছে, পথিকরা আমার 
দিকে তাকাচ্ছে, বা কেউ কেউ মনে 
করে থাকে; আমার পরিহিত সুন্দর 
জামা দেখে কোন পুরুষ প্রেমে পড়বে, 
কিংবা অন্য মহিলা ভেরি 11079507/ 
সব বলে প্রেমে পড়বে, অথবা 
প্রেমিককে খুশি করাসহ ইত্যাদি 
নিয়তে এইসব অসামাজিক পোশাক 
পরিধান করে থাকে । 
তাদের এই মিনতির পেছনে যে কথাটি 
আল্লাহ তাআলা বলতে চান, তা হল: 

উ পভ এ3৩1%55 
“আমার সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় সন্তুষ্টি 1৫ 
তাই বলছি, যেখানে আমার আপনার 
প্রেমিক প্রেমিকা থাকবে না, থাকবে না 
আপন-পর আর অন্য কারো সন্তষ্টিও 
কাজে আসবে না, আসবে না কাজে 
যাদের খুশি করতে অসামাজিক 
পোশাক পরিধান করেছে তাদের 
সন্তুষ্টি, বরং তা আজাবগজবের কারণ 
হয়ে দীড়াবে। 
এজন্যে বলছি, কুরআন-হাদীসের 
সমর্থিত জামা-কাপড় পরে আল্লাহ ও 
তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় 
সবসময় সতর্ক থাকি এবং প্রতিটি 
ক্ষেত্রে ইহুদী খিস্টানদের বিরুদ্ধবাদকে 
স্বাগত জানিয়ে আল্লাহ ও তার 
রাসূলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে 
ইলাহবাদকে স্বাগত জানিয়ে এমন 
পোশাকাদি পরিধান করতে হবে, যা 
বোঝা যায় না; আল্লাহ ও তার 
রাসূলের সন্তুষ্টি ছাড়া কোনো উপায় 
নেই। 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 
জান্নাতি পোশাক পরিধানের তাওফিক 
দান করেন। আমীন। 
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* আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:১৯ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৬৮০, হাদীস: ২১২৮ 

ও ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৩ খরি.), খ. ৫, পৃ. ৫৬১, 
হাদীস: ২১৮৬ 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নামল, ২৭:২৪ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা, ৯:৭২ 


ডানপিটের পণ 
হামীদ সরফরাজ 

গায়ে ছিলো ডানপিটে এক, 
দুষ্ট ছিলো অতি। 
অহুরাত্রে করতো শুধু 

সব মানুষের ক্ষতি । 


কী কারণে কেন জানি 
পাল্টে গেলো হঠাত । 
লোকের মনে দ্বিগুণ খুশি 
করছে ছলাংছলাৎ। 


তারে যদি শুধায় কেউ 
বলে খানিক থেমে, 
“জীবনটাকে মোড়ে নেবো 
ভালো কাজের ফেমে। 


পণ করেছি, ঘুরবনা আর 
পড়ালেখা ছেড়ে । 
ফাটবনা আর কারো মাথা 
ইটের খোয়া মেরে । 


পথে পথে ছুঁড়ব না আর 
কভু কলার খোসা । 
হাদীস মতে ছেড়ে দেবো 
মন্দ কুকুর পোষা । 


কথায় কথায় দেব না আর 
কাউকে এখন গালি। 
কথাচ্ছলে চমকাবনা 
হঠাৎ বলে শালি। 


কাকের মতো ভিজব না আর 
বৃষ্টি-বাদল দিনে । 

ছুইব না আর কারো জিনিস 
অনুমতি বিনে । 


শীতের দিনে নায়তে নেমে 
ছিটবনা আর পানি। 
শীতল জলে ফেলব না আর 
কাউকে হেঁচকে টানি। 


রাত-দুপুরে ছুঁড়ব না আর 
কারো ছালে টিল। 
বেড়া না আর দাপিয়ে 
গায়ের পুরো বিল। 


কারো পিছে দেব না আর 
পাড়ার কুকুর লেলিয়ে । 
পথ ভুলাব না পথিকের 
এদিক সেদিক দেখিয়ে । 


চুপিচুপি গিট দেব না আর 
কারো কাপড়ে । 

ফুলবে না আর কারো ঘাড় 
শিম তরুর আচড়ে। 


নিবিড় মনে পড়ালেখা 
করব এবার শুরু । 
নীতিকথা লুফে নেবো 
বলেন যদি গুরু । 


সৎ আচরণ করব সদা 
সব মানুষের সাথে । 
ভুলগুলো আর মন্দ স্বভাব 
দুর হয়ে যায় যাতে। 


পাঞ্জ সালাত করব আদায় 
যত্ব সহকারে । 

সালাত শেষে করব দুআ 
শুদ্ধ আআর তরে । 
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ভাষা আন্দোলনের অকুষ্ঠ সমর্থক খতিবে 


আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ রেহ.) 


খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক 


(সা.), শিক্ষা কমিশনের এখ্মালার 


তাহাফফুজে ইসলাম নামক একটি 


আহমদ (রহ.) এ দেশের খ্যাতনামা 
একজন আলিম, মুহাদ্দিস, বক্তা, 
রাজনীতিক ও জাতীয় সংসদ সদস্য । 
বাংলাদেশে ও ভারতে উরদু ও আরবি 
মাধ্যমে লেখাপড়া করলেও নিজ 
মাতৃভাষার প্রতি তার দরদ ছিল 
অকৃত্রিম। তিনি সারা জীবন 
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ওয়ায, 
নসিহত ও তাফসীর করেছেন বাংলা 
ভাষায় । ১৯৫৪ সালে তৎকালীন 


নি 


উত্তর, সত্যের দিকে করুণ আহ্বান, 
বাংলায় সমাজের 
ক্রমবিকাশধারা ইত্যাদি | 

তিনি কেবল মাদরাসা পাস একজন 
আলেম হওয়া সন্ভেও বাংলা ভাষা ও 
তার সাহিত্যের প্রতি ছিলেন বিশেষ 
অনুরাগী। বাংলা ভাষাভাষী জনগণ 
বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিতদের 
মাঝে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে 
ধরার নিমিত্ত বাংলা ও ইংরেজি ভাষা 


ইংরেজি ও বাংলা এ ৩ ভাষায় বক্তব্য 


তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। মাদরাসার 


রাখার সুযোগ থাকলেও তিনি সব 
সময় বাংলায় বক্তব্য রাখেন এবং 
বিতর্কে অংশ নেন । বাংলা ভাষায় বেশ 
কিছু গ্রন্থও রচনা করেন তিনি। এর 


ছাত্র-শিক্ষক এবং মুসলিম যুব 
সমাজকে বাংলা ভাষা ও তার 
সাহিত্যের প্রতি উৎসাহিত করতেন ।২ 
তার পৃষ্ঠপোষকতায় পাক আমলে 


মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মাদরাসা 


দেনিক নাজাত, সাগ্তাহিক নেজামে 


শিক্ষার  ক্রমবিকাশের ধারা, 
আলেমসমাজের দায়িতু ও কর্তব্য, 
খাতমুল মুরসালীন, মাওয়ায়েষে 
খতিবে আযম (২ খণ্ড), শানে নুবুওয়ত 
(৮ খণ্ড), খতমে নুবুওয়ত, মিরাজুনবী 


ইসলামি গবেষণা একাডেমি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । উক্ত একাডেমির মাধ্যমে 
কুরআন ও হাদিস সংবলিত বহু 
জ্ঞানগর্ভ বই-পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন 
এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের স্বরূপ 
উন্মোচন করে জাতিকে সতর্ক 
করেছিলেন, যার জুড়ি আজও 
মিলেনি। এমনিভাবে জামেয়া 
প্রিন্সিপাল মুফতি আজিজুল হক 
নিমিত্ত যে ইসলামি গবেষণা একাডেমি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি ছিলেন এ 
একাডেমির পরিচালক ।$ 

কওমি মাদরাসাসমূহ যেন মাতৃভাষার 
প্রতি গুরুত্ব দেয় সেজন্য 

ইত্তেহাদুল মাদারিস কেওমি মাদরাসা 
শিক্ষা বোর্ড)-এর এক ইশতেহারে 


সওতুল ইসলাম প্রভৃতি সংবাদপত্র 


তিনি বলেন, দরসে নেজামীতে 


প্রকাশিত হয়েছিল । এমনিভাবে তিনি 


আমাদের মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষা 


তৎকালীন সাহিত্য-সাংবাদিকতার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আনজুমানে 


দেয়ার গুরুত্ব নেই। এ কারণেই 
আমাদের কওমি মাদরাসাসমূহের 
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একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবই ছিল বাংলা 


বাংলা না বলতে পারে আর না লিখতে 
পারে। অথচ আমাদের শ্রোতা বা 
পাঠকগণের অধিকাংশ বাংলাই বুঝে । 
এর ফলে ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য 
তাবলীগ ও দাওয়াতের পরিধি অধিক 
থেকে অধিক সংকোচিত হয়ে পড়ছে ।* 
বাংলা চর্চা, কথ্য ও লিখিত আরবি 


যখন পাকিস্তান সরকার বাংলা 
ভাষাভাষী জনগণের মাতৃভাষাকে 
চিরতরে মুছে ফেলার যড়যন্ত্রে লিপ্ত 
এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের 
অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে গড়িমসি 
শুরু করল, তখন তিনি 
ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন এবং বিভিন্ন মিটিং-মিছিলের 
মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের প্রতি 
সমর্থন জ্ঞাপন করেনন। 

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রফেসর 
জনাব সিরাজুল ইসলাম বলেন, 
মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা 
সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন, জনাব আশরাফ 
উদ্দীন চৌধুরী, মাওলানা সাখাওয়াতুল 
আম্দিয়া মৌলভী ফরিদ আহমদ, 
মাওলানা সিদ্দিক আহমদসহ গুরুত্বপূর্ণ 


ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা প্রসঙ্গে। 
প্রস্তাবটি ছিল নিয়রূপ: 

চতুর্থ প্রস্তাব: খ. পূর্বপাকিস্তান ৬ 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের এই 
সম্মেলন পাকিস্তান গণপরিষদের নিকট 
দৃঢ়তার সহিত দাবি জানাইতেছে যে, 
বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র 
ভাষা রুপে গ্রহণ করা হোক ।? 
ব্যাপারে শুধুমাত্র প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত 
ছিল না তার দল; বরং দলের 
সংবিধানেও এই দাবিকে গুরুত্বের 


হিসেবেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দলে 
আদর্শগত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। 
এমনকি এটা শুধু পূর্বপাকিস্তান 
নেজামে ইসলাম পার্টির সংবিধানেই 
নয়, বরং সাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্রের 
রাজধানী করাচীতে পশ্চিম পাকিস্তান 
নেজামে ইসলাম পার্টির সংবিধানের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বাংলাকে 
রাষ্ট্রভাষা করার আদর্শগত ঘোষণা 
ছিল।৮ 

ভাষা আন্দোলনে খতিবে আযম (রহ.) 
এবং তার দল জমিয়তে ওলামায়ে 
ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি যে 
শ্রম, মেধা ও সাহসিকতার সঙ্গে অকুণ্ঠ 
সমর্থন জানিয়েছে তা ইতিহাসের 
পাতায় গৌরবোজ্জ্বল হয়ে থাকবে । 


হখ 


আলমদের নেতৃতে গঠিত নেজামে 
ইসলাম পার্টি ভাষা আন্দোলনের 
সমর্থনে কাজ করে ।১ 
১৯৫২ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ 
অনুষ্ঠিত হয় তার রাজনৈতিক দল 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের 
এতিহাসিক সম্মেলন। এতে 
সর্হলের বিশিষ্ট আলেমগণ 
ংশগ্রহণ করেন। এ এতিহাসিক 
কাউন্সিল মাওলানা আতহার আলী 
(রহ.)-এর সভাপতিতে চা 


হয়েছিল। কাউন্সিলের 
অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর উস 


য় সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. ল 
২০১৪ খি.), পৃ. ৫০ 
৮৮৮৮, জী, ইসলাম 


লিরডিসিররা ০১২) প্‌ ১৫৮ 

* মুফতি আবদুস সাত্তার কিশোরগঞ্জী, ইসলাম 

ও মাতৃভাষা, দারুল হুদা কুতুবখানা (প্রথম 

সত ডিসেম্বর ২০১২), পৃ. ২৪৪ 
আল্লামা সুলতান যওক নদভী, আমার 

জীবনকথা, নদভী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম (প্রথম 

সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. _ ২০১৪ খরি.), পৃ. 

১৮৪ 

£ ড. আফ ম খালিদ হোসেন, খতিবে আযম 

মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রেহ.): জীবন ও 


কর্মসাধনা, খতীবে আযম ফাউন্ডেশন, 
চট্টগ্রাম (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. ₹ 
২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৪ 
৬ (ক) মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত, অগ্পথিক 
সংকলন: ভাষা আন্দোলন, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন, (প্রথম সংস্করণ: ১৯৯৩), পৃ. 
১৩৩; ্ মুফতি আবদুস সাত্তার 
জী, ইসলাম ও মাতৃভাষা, দারুল 
হুদা কুতুবখানা (প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর 
২৪১২) পৃ ১৫৮-১৫৯ 
* মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী, 
হায়াতে আতহার, প্রকাশনা বিভাগ, আল- 
জামিয়াতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, (প্রথম 
সংস্করণ: ২০০৪ খি.), পৃ. ১৩৮ 
৮ মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী, 
হায়াতে আতহার, প্রকাশনা বিভাগ, আল- 
জামিয়াতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, প্রথম 
সংস্করণ: ২০০৪ খি.), পৃ. ১৩৮ 


বিদ্রোহী কবি 
গোফরান উদ্দীন টিটু 
কবিতার ফুল ফোটে 
কোন গাছে ভাই? 
কোন ফলে মিষ্টতা 
সবচেয়ে পাই! 

কোন গানে সুর ছোটে 
কোন বাগে ডাকে পাখি 
আয় ওরে আয়! 

কোন সুরে সকলেরই 
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কু 


সম্পদে নারীর উত্তরাধিকার: 
ইসলামই দিয়েছে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা 


মুহাম্মদ আফীফ ফুরকান 


নিশ্চিত করেছে তার সামগ্রিক 
অধিকার । সন্তানকে মার সাথে সর্বোচ্চ 
সদাচরণ ও সেবার আদেশ দেওয়া 


আসছে তাদের বিভিন্ন অসৎ পরিকল্পনা 
বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে । বিভিন্ন 
সময় তথাকথিত নারী আন্দোলনের 


হয়েছে। স্বামীকে দেওয়া হয়েছে স্ত্রীর 
ভরণ-পোষণসহ সার্বিক অধিকার 


সতা। নারী পরম শ্রদ্ধেয় মা, আদরের 
বোন, প্রেমময় স্ত্রী কিংবা গ্লেহভাজন 


আদায়ের আদেশ এবং কন্যা সন্তানের 


সঠিক লালন পালন ও সুন্দর ভবিষ্যৎ 
নিশ্চিত করতে প্রবলভাবে উৎসাহিত 


কন্যা হিসেবে পুরুষের অর্তজগতকে 
নিয়ন্ত্রণ করে অঘোষিতভাবে । মহান 


করা হয়েছে তার পিতাকে । অথচ 
জাহেলি যুগে সেই মা-বোনব্ত্রী- 


আল্লাহর সৃষ্টির সহজাত প্রক্রিয়ায় নারী 


কন্যারাই চরম লাঞ্কনা ও বঞ্চনার 


ব্যতীত বা নারীর সক্রিয় উপস্থিতি 
ছাড়া একটি সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ ও 

সমাজ আশা করা যায় না। 
এজন্যেই মানব জাতির জন্য আল্লাহ 
প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম নারীকে 
যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে। তাকে 
বসিয়েছে মর্ধাদার সুমহান আসনে এবং 


শিকার হতো । এ নির্জলা সত্যের নীরব 
সাক্ষী হয়ে আছে বিশ্ব সভ্যতার 


শিকলবন্দি এবং দৃষ্টি যাদের একচোখা 
তারা প্রতিনিয়ত নারীকে ব্যবহার করে 


বিশ্ব নারী দিবসে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য 
তারা উপহার স্বরূপ “নারী-পুরুষ 
বৈষম্য দূরীকরণ' নামে একটি খসড়া 
প্রস্তাব সামনে নিয়ে আসে। যাতে 
অন্যান্য দাবি-দাওয়ার পাশাপাশি 


ফেব্রুয়ার'১৯ _____বলল্।। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


ম।হি।লা।ঙ্গ।ন 


পুরুষের সমান সম্পত্তি দান এবং 
আল-কুরআনের শাশ্বত বিধান “এক 
ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশ সমান? 
বিধানটি বিলুপ্ত করার দাবি উত্থাপন 

র এরপরের ঘটনা 


পাশ হতে পারেনি বটে কিন্তু যে 
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ নাটকের 
অবতারণা করা হয় তা অনেকাংশে 
সফল হয়েছ। সরলমনা ইসলামি 
জ্ঞানহীন ও ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত 
সমাজ (বিশেষত: নারী সমাজ) 
ইসলামকে তাদের অধিকার হরণকারী 
একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ভাবতে 
শুরু করেছে এবং এর ঢেউ ধর্মপরায়ণ 
রক্ষণশীল মুসলিম সমাজেও এসে 
লেগেছে। 

বক্ষ্যমান নিবন্ধে আমরা নারীর 
উত্তরাধিকারে ইসলামি বিধানের 


সমপরিমাণ দেওয়া কোন মতেই ন্যায় 
বিচার হবে না। বরং এক্ষেত্রে ন্যায় 


খরচ যোগান দান এবং পিতা- 
মাতার সার্বিক সেবা-শুএ্ুধা এসব 


বিচার হবে প্রয়োজনানুসারে বন্টন 
করা। যাকে বলা হয় সুষম বন্টন। 
তেমনিভাবে ইসলাম সমবন্টনকে 


তো পুরুষেরই দায়িত। সামাজিক 
ও নৈতিক কর্তব্য । এসবদিক লক্ষ্য 
রেখে ইসলাম অংশ নির্ধারণে 


ইনসাফের মূল ভিত্তি মনে করে না বরং 


তারতম্য করেছে । যেমন মেয়ের 


ইসলাম মনে করে সুষম বন্টনই 
ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের মূল ভিত্তি। 
এর আলোকে বণ্টনের ক্ষেত্রে কখনো 
সমান হবে, আবার কখনো অবস্থা 
ভেদে বিশাল পার্থক্য হতে পারে। 
উত্তরাধিকার বিধানেও ইসলাম এ 
নীতিকেই অবলম্বন করেছে। 


তুলনায় ছেলের আর্থিক বাধ্য- 
বাধকতা ও সামাজিক কর্তব্য 
বেশি। তাই ইসলাম ছেলের জন্য 
মেয়ের দ্বিগুণ অংশ নির্ধারণ 
করেছে। 


৫ 


চতুর্থত: দুর্বলদেরকেও অবহেলা করা 
হয়নি: জাহেলি সমাজে নারী ও শিশুকে 


দ্বিতীয়ত: ইসলামের উত্তরাধিকার 


ওয়ারিস গণ্য করা হতো না, তারা 


আইন পুরুষ বা নারী কেন্দ্রিক নয়, 


যুদ্ধে যেতে পারে না শুধুমাত্র এই 


তেমনিভাবে উত্তরাধিকার সুত্রে 


অজুহাতে । এক কথায় দুর্বলের ওপর 


সম্পদের অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী- 


সবলের খবরদারি । কিন্তু ইসলাম সে 


পুরুষের ব্যবধানও মুখ্য বিষয় নয়। 


যৌক্তিকতা এবং কথিত নারীবাদীদের 


সুতরাং একথা বলার সুযোগ নেই যে 


দাবির অসারতা তুলে ধরার চেষ্টা করব 
| 


ইসলামি উত্তরাধিকার 

বিধানের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি: 

ইসলামি উত্তরাধিকার বিধানে নারীর 
অধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার 
আগে ইসলামি উত্তরাধিকারের কিছু 
বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি নিয়ে আলোচনা 
যেহেতু আলোচ্য 
এর যোগসূত্র রয়েছে 
তাই আলোচানা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
এতে অনেক সংশয়েরও অবসান 
ঘটবে । 


প্রথমত: ইসলাম সুষম বন্টনে বিশ্বাস, 
সম বন্টনে নয়: অবস্থা ও অবস্থান 


ইসলামি উত্তরাধিকার আইন 
পুরুষকেন্দ্রিক বা নারীকেন্দ্রিক 


তৃতীয়ত: অংশ নির্ধারণের 


তিনটি দিককে সামনে রাখা হয়: 
১.মৃত ব্যক্তির সাথে ওয়ারিসের 


ক্ষেত্রে 


অমানবিক বৈষম্য দূর করে 
তাদেরকেও তাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে 
দান করেছে। 


পঞ্চমত: আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করাও 
উত্তরাধিকার বিধানের অন্যতম লক্ষ্য, 
মিরাছের সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে 
ইসলাম রক্ত সম্পকীয় আত্মীয়তার 


নকটাত্রীয়তা। যে ওয়ারিস মৃত 


বন্ধন দৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ 


ব্যক্তির যত কাছের আত্মীয় হবে 


করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর 


তার অংশ তত বেশি হবে। যেমন 


রক্ত সম্পকীয় আত্বীয়রা একে অপরের 


ভাই বোনের তুলনায় ওরসজাত 
সন্তানেরা বেশি পাবে এবং এটিই 
ইনসাফের দাবি । 

২.নতুন প্রজন্ম বা বংশধর প্রবীণদের 
তুলনায় বেশি পাবে । যেমন সন্তান- 
সন্ততি পিতা মাতার তুলনায় বেশি 
পাবে এবং এটিই যুক্তির দাবি। 
যেহেতু নতুনদের সামনে রয়েছে 


ভেদে মানুষের প্রকৃতিগত প্রয়োজন ও 
চাহিদা ভিন্ন হয়ে থাকে । যেমন ধরা 
যাক সরকারি তহবিল থেকে বণ্টনের 
জন্য কিছু জিনিস আসলো । বন্টনের 


ভবিষ্যতের এক বিশাল জীবন। 
৩.আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক 

দায়ভার: অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে 

অন্যতম একটি লক্ষণীয় দিক হলো 


ক্ষেত্রে দেখা গেলো এক পরিবারে দশ 


অংশীদার ওয়ারিসের সামাজিক 


জন সদস্য অন্য পরিবারে মাত্র 
দুইজন । বিবেকবান মাত্রই এ বাস্তবতা 


দায়ভার ও আর্থিক প্রয়োজনীয়তা । 
যেমন একটি পরিবারের সার্বিক 


খরচ নির্বাহ করার দায়িতু পুরুষের । 
স্ত্রীর ভরণপোষণ, সন্তান-সন্ততিদের 


কাছে আল্লাহর কিতাবের ঘোষণা মতে 
অধিক হকদার ।' [সুরা আল-আনফাল: 
৭৫] 


নারীর উত্তরাধিকার: 

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, ইসলামি 
উত্তরাধিকার আইন ন্যায়বিচার ও সুষম 
বন্টনের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 

বিশেষত নারীর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে 
ইসলাম যুগান্তকারী ও ন্যায়সঙ্গত 
বিধান দিয়েছে। যেখানে প্রাচীন 
রোমান সমাজে নারী একজন স্ত্রী 
হিসেবে কোন অংশ পেত না। ইহুদি 
বিধানে ছেলে থাকা অবস্থায় নারীর 
কোন ধরনের অংশ নেই। আর 
ইসলামের আবির্ভাবপূর্ব জাহেলি 
সমাজের দিকে একটু দৃষ্টি দিলে ভেসে 


ফেব্রুয়ার'১৯ _____ল্। আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ম।হি।লা।জ।ন 
উঠে মায়ের জাতি-নারীর করুণ চিত্র। 


সম্বন্ধে সম্যক অবগত হয়েই তাদের 


সম্পদে তার উত্তরাধিকার তো দূরের 


সার্বিক কল্যাণের জন্য এ বিধান দান 


কথা বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ নারীকেই 


করেছেন। এভাবেই নারী তার ব্যক্তি 


মিরাছের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত 
করা হতো । কুরআনুল করিমে নারীর 
নামে নামকরণকৃত আয়াত: “হে 
ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য বৈধ নয় 
যে তোমরা জোরপূর্বক নারীদের 
উত্তরাধিকারি হবে ।" সুরা আন-নিসা: ১৯] 
এ করুণ বাস্তবতা ইঙ্গিত বহন করে, 
অন্যান্য সাধারণ অবস্থায় নারীকে 
সমাজের বোঝা মনে করা হতো । যুদ্ধে 


মালিকানার অধিকার পেলো। 


নারীর প্রাপ্যাংশ । 


নির্দিষ্ট অংশ পাওয়া নারীর 
সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি: 


যেতে পারে না, জাতীয় অগ্রগতিতে 


ইসলামি উত্তরাধিকার বিধানে নির্দিষ্ট 


অবদান রাখতে পারে না, এ জাতীয় 
অজুহাত দেখিয়ে নারীকে সম্পূর্ণভাবে 
মিরাছের সম্পদ হতে বঞ্চিত করা 
হতো। এমন অবস্থায় ইসলাম 
সার্বজনীন ও কালজয়ী মানবিক বিধান 


দিয়ে নারীকে অবহেলা ও লাঙ্নার এই স্বামী 


অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে 
সম্মানের আসনে বসিয়েছে। দেখিয়েছে 
নতুন করে জীবন চলার আলোকিত 
পথ। কুরআনের শাশ্বত বাণীতে 
ঘোষিত হয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে 
নারীর প্রাপ্তির ঘোষণা । 

প্রাপ্তির ঘোষণা: 

বিশিষ্ট মুফাসসির সাঈদ ইবনে জুবাইর 
ও কাতাদাহ (রা) বলেন, ইসলামের 
যাওয়া সম্পদ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের 
মাঝেই বন্টন করে দিত। নারী ও 
শিশুদেরকে কিছুই দিতো না। এরই 
প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ আয়াত: “পিতা- 
মাতা ও নিকটাত্রীয়দের রেখে যাওয়া 
সম্পদে পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ 
রয়েছে এবং নারীদেরও রয়েছে 
সুনির্দিষ্ট অংশ। তা কম হোক কিংবা 
বেশি ।" [সুরা আন-নিসাঃ ৭] 

পবিত্র কুরআনের এ ঘোষণার মাধ্যমে 
নারী উত্তরাধিকার সূত্রে সুনির্দিষ্ট অংশ 
পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান 
অধিকারই লাভ করলো । এ বিধান 
কোনো কথিত নারীবাদী আন্দোলনে 
বাধ্য হয়ে প্রণীত হয়নি। বরং মহান 


অংশ পাওনাদার ১২ জন ওয়ারিসের 
মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮ জন (মা, মেয়ে, 
বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন, দাদী, 
নানী) আর পুরুষ হলো ৪ জন, (বাবা, 
, দাদা, মা সম্পকীয় ভাই)। 
যেখানে গঁরসজাত মেয়ে ও বোনের 
জন্য নির্দিষ্ট অংশ বন্টন করা করা 
হয়েছে এর বিপরীতে ওরসজাত ছেলে 
ও ভাইদের জন্য নির্দিষ্ট কোন অং 
নেই। বরং নির্দিষ্ট ₹শধারী 
ওয়ারিসদের হিসসা বণ্টনের পর 
আসবে তাদের প্রাপ্তির হিসাব । 

প্রসঙ্গ: পুরুষ পাবে নারীর গুণ, 
কখন? এবং কেন? 

পবিত্র কুরআনের আয়াত: “ছেলে পাবে 
মেয়ের দ্বিগুণ |" [সুরা আন-নিসা: ১১] এ 
আয়াত নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয়ের 
সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষত যারা 
প্রতিনিয়ত ইসলামের দুর্বলতা খুঁজে 
বের করার নোংরা ব্রতে লিপ্ত। তারা এ 
আয়াতের মাধ্যমে এ কথা সাব্যস্ত 
করার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকে যে, 
ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধেক মনে 
করে। একটি পূর্ণাঙ্গ সম্তা হিসেবে 
নারীকে স্বীকৃতি দেয় না। তাই 
মিরাছের অংশও তাদেরকে পুরুষের 
অর্ধেক দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ 
আয়াত যে ইনসাফ ও সুষম বণ্টনের 
এক উজ্জল দৃষ্টান্ত তা অনেকেই 


প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা মহান আল্লাহ তার সৃষ্টি 


উপলব্ধি করতে পারে না। 


দ্বিগুণ পাওয়া সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়: 
কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী বিধানটি 
শুধুমাত্র ছেলে-মেয়ে এবং ভাই-বোনের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । অথচ নারী বলতে 
শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান বা বোনদেরকে 
বোঝায় না। এরা ছাড়াও অনেক নারী 
ওয়ারিস রয়েছে যাদের বিপরীতে 
পুরুষের দ্বিগুণ পাওয়ার বিধান নেই 
এজন্যই এ আয়াতের পরবর্তী 
আয়াতগুলোতে মা-স্ত্রীসহ অন্যান্য নারী 
ওয়ারিসদের নির্দিষ্ট অংশের বর্ণনা 
এসেছে। সেখানেতো পুরুষ নারীর 
দ্বিগুণ পায়নি। তাছাড়া পুরুষদের 
পরস্পরের মধ্যেও বিভিন্ন অবস্থায় 
বিশাল ব্যবধান হয়ে থাকে । বরং 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী পুরুষের 
সমান পাচ্ছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে 
পুরুষের চেয়ে বেশি পাচ্ছে। একটি 
তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরলে 
ব্যাপারটি আরো পরিস্কার হয়ে যাবে 
আশা করি। 


নারী পুরুষের অংশ প্রাপ্তির 

একটি চিত্র: 

মিসরের জাতীয় ফতওয়া বোর্ড কর্তৃক 
প্রচারিত এক ফতওয়ায় মিরাছের 
সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের 
একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে 
ধরা হয়েছে। তাতে যে বিস্ময়কর তথ্য 
এসেছে তার মাধ্যমে অনেকের চোখ 
খুলে যেতে পারে, বিবেক পেতে পারে 
নতুন খোরাক । সেই পরিসংখ্যানে নারী 
কখন পুরুষের অর্ধেক পায়, আর কখন 
সমান পায়, আর কখন বেশি পায় তার 
বর্ণনা এসেছে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে । 
লক্ষ্য করুন: 


অর্ধেক পায়: 

১. মেয়ে ও নাতনী (ছেলের মেয়ে) 
ছেলে ও নাতী (ছেলের ছেলে) 
থাকা অবস্থায় । 

২.ছেলে সন্তান ও স্বামী বাস্ত্রী না 
থাকলে “মা' পিতার অর্ধেক পায় । 
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৩. “সহোদরা বোন, সহোদর ভাইয়ের 
সাথে ওয়ারিস হলে। 


ওয়ারিস না থাকলে এদের সবাই 
সমান অংশ পাবে। 


৪. “বৈমাত্রেয় বোন? বৈমাত্রেয় ভাইয়ের 
সাথে ওয়ারিস হলে। 


১০ অবস্থায় নারী পুরুষের সমান পায়: 

১. পিতা-মাতা সমান অংশ পাবে 
ছেলের ছেলে থাকলে । 

২. বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সব সময় 
সমান অংশ পায়। 

৩. বৈমাত্রেয় ভাই-বোন থাকলে সব 
ধরণের বোনেরা (সহোদরা, 
বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়) বৈপিত্রেয় 

ভাইয়ের সমান পাবে। 

৪. শুধুমাত্র ওরসজাত মেয়ে ও মৃতের 

ভাই একসাথে থাকলে উভয়ে সমান 

অংশ পাবে । মেয়ে পাবে অর্ধেক 
আর বাকী অংশ পাবে চাচা)। 

৫. “নানী” বাবা ও ছেলের ছেলের 
সাথে সমান অংশ পায়। 

৬. মা ও বৈপিত্রেয় দুই বোন স্বামী ও 

সহোদর ভাই এর সাথে সমান অংশ 
পায়। 

৭. “সহোদর বোন, স্বামীর সাথে 
ওয়ারিস হলে সহোদর ভাইয়ের 
সমান অংশ পাবে । অর্থাৎ সহোদর 
বোনের পরিবর্তে সহোদর ভাই হলে 

অংশ পেত ঠিক সহোদরাও 
একই অংশ পাবে। অর্থাৎ মূল 
সম্পদের অর্ধেক পাবে । 

৮. বৈমাত্রেয় বোন সহোদর ভাইয়ের 
সমান অংশ পায় যদি মৃত ব্যক্তির 

স্বামী, মা, বৈপিত্রেয় এক বোন এবং 

একজন সহোদর ভাই থাকে । এ 

মা এক যষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় ভাই এক 

ষষ্ঠাংশ এবং বাকি এক ষ্ঠাংশ 
পাবে সহোদর ভাই। 

৯. নির্দিষ্ট অংশধারী ওয়ারিস এবং 

আসাবা সুত্রে পাওয়ার মত কেউ না 

থাকলে নিকটতম রক্তসম্পকীয় 
আত্মীয়রা সমান অংশ পাবে। 
যেমন মেয়ের ছেলে, মেয়ের মেয়ে, 
মামা ও খালা ছাড়া অন্য কোন 


১০. তিন প্রকারের মহিলা এবং তিন 
প্রকারের পুরুষ কখনো সম্পূর্ণরূপে 
বঞ্চিত হয় না। এক্ষেত্রেও নারী 
পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করছে। 


বেশি পায়। যেমন_ 

১. স্বামী থাকা অবস্থায় একমাত্র কন্যা 
পাবে অর্ধেক আর স্বামী পাবে এক 
চতুর্থাংশ । 

২. দুই কন্যা স্বামীর সাথে হলে । দুই 
মেয়ে পাবে দুই তৃতীয়াংশ আর 
স্বামী এক চতুর্থাংশ । 

৩. কন্যা মৃতের একাধিক ভাইয়ের 
সাথে হলে বেশি পাবে । 

৪. যদি মৃত ব্যক্তি স্বামী, বাবা, মা ও 
দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ পাবে। কিন্ত 
ঠিক একই অবস্থায় যদি মেয়ের 
পরিবর্তে দুই ছেলে থাকত তবে 
তারা নিশ্চিত ভাবে দুই মেয়ের 
তুলনায় কম পেত। কেননা ছেলের 
অংশ হলো এখানে অন্যান্য 


৭. অনুরূপভাবে যদি ওয়ারিসদের 
মধ্যে স্বামী, বাবা, মা ও মেয়ে 
থাকে তবে মেয়ে মূল সম্পদের 
অর্ধেক পাবে। কিন্তু ঠিক একই 
অবস্থায় ছেলে থাকলে পেত তার 
চেয়ে কম। যেহেতু তার প্রাপ্যাৎ্‌ 
হলো অংশীদারদেরকে দেওয়ার পর 
অবশিষ্টাংশ। 

৮. ওয়ারিস যদি হয় স্বামী, মা ও এক 
সহোদর বোন তখন এ সহোদর 
বোন অর্ধেক সম্পদ পাবে যা তার 
স্থানে সহোদর ভাই হলে পেত না। 

৯. ওয়ারিস যদি হয় স্ত্রী, মা, বৈপিত্রেয় 
দুই বোন এবং দুই সহোদর ভাই 
তখন দূরের আত্মীয় হওয়া সত্তেও 
বৈপিত্রেয় দুই বোন দুই সহোদরের 
চেয়ে বেশি পাবে। যেহেতু 
বৈপিত্রেয় বোনদ্য় পাবে এক 
তৃতীয়াংশ, আর দুই সহোদর পাবে 
অবশিষ্টাংশ যা এক তৃতীয়াংশের 
চেয়েও কম। 

১০. যদি স্বামী, বৈপিত্রেয় বোন ও দুই 
সহোদর ভাই থাকে সে ক্ষেত্রে 
বৈপিত্রে় বোন এক তৃতীয়াংশ 
পাবে। অথচ এই দুই সহোদর 


ওয়ারিসদেরকে তাদের নির্ধারিত 
অংশ দেওয়ার পর যা বাকী থাকে। 
সুতরাং স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, 
বাবা ও মা উভয়ে পাবে এক 
ষষ্ঠাংশ করে এবং বাকী অংশ পাবে 
দুই ছেলে যা দুই তৃতীয়াংশ তো 
নয়ই বরং অর্ধেকের চেয়েও কম। 

৫.ঠিক একই ধরণের আরেকটি 
অবস্থা দুই সহোদর বোনের ক্ষেত্রে। 
যদি ওয়ারিসদের মধ্যে স্বামী, দুই 
সহোদর বোন এবং মা থাকে তখন 
দুই বোন দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ 
পায়। কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় যদি 
থাকত তখন ওই দুই ভাই মিলে 
এক তৃতীয়াংশের বেশি পেত না। 

৬. তেমনি ভাবে একই অবস্থায় 
বৈমাত্রেয় দুই বোন বৈমাব্রেয় দুই 
ভাইয়ের চেয়ে বেশি পায়। 


অবশিষ্টাংশ থেকে যা পাবে তা ওই 
বোনের এক চতুর্থাংশেরও কম। 
১১. ওয়ারিস যদি হয় বাবা, মা ও 
স্বামী এ ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস 
(রাষি.)-এর মত অনুসারে মা পাবে 
এক তৃতীয়াংশ, আর বাবা পাবে 
এক যষ্ঠাংশ অর্থাৎ মায়ের অর্ধেক 
১২. স্বামী, মা, বৈপিত্রেয় বোন ও দুই 
ভাই 


মেয়ে ও নাতনী (ছেলের মেয়ে) 
এক্ষেত্রে নাতনী এক যষ্ঠাংশ পাবে । 
অথচ একই অবস্থায় যদি নাতনীর 
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পরিবর্তে নাতী (ছেলের ছেলে) 


উত্তরাধিকার বিধানে নারী-পুরুষের 


থাকত তখন এই নাতী কিছুই পেত 


বিভাজনটি মৌলিক কোন লক্ষণীয় 


একটি মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত বিধান। 
যেখানে প্রত্যেক শ্রেণির ওয়ারিসের 


না। যেহেতু নির্ধারিত 
ংশীদারদেরকে দিয়ে অবশিষ্টাংশই 


তার প্রাপ্য ছিলো । অথচ এ অবস্থায় 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই তার 
প্রাপ্তির খাতাও থাকে শুন্য। 

২. স্বামী, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় 
বোন থাকা অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন 
এক ঘষ্ঠাংশ পাবে। অথচ তার 
স্থানে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকতো 
তবে সে কিছুই পেত না, যেহেতু 
তার জন্য নির্ধারিত অংশ নেই। 

৩. অনেক সময় দাদী মিরাছ পায়, 
কিন্তু দাদা বঞ্চিত হয় । 

৪. মৃত ব্যক্তির যদি শুধুমাত্র নানা ও 

নানীই ওয়ারিস হিসেবে থাকে তখন 


বিষয় নয়। বরং সামাজিক দায়ভার ও 
সাধারণত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তফাৎ হয়ে 
থাকে। ছেলে সন্তান মেয়ের দ্বিগুণ 
পাওয়ার অনেক গুলো যৌক্তিক 
কারণের মধ্যে কয়েকটি হলো: 
১. পারিবারিক যত: পরিবারের 
কর্তা হিসেবে সব খরচপাতি বহন 
করতে হয় ছেলেকে । পিতা-মাতার 
খেদমত, সন্তান-সন্ততির 
লালনপালন এবং আত্মীয়-স্বজনদের 
খোঁজ খবর নেওয়ার দায়িতৃও মূলত 
পুরুষের ওপরই অর্পন করেছে 
ইসলাম । বিপরীতে মেয়ে এসব 
দায়িত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। 


সব সম্পত্তি পাবে নানী । নানা কোন 
কিছুই পাবে না। 

এরপরও কি বলা হবে উত্তরাধিকারের 
ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে? এ 
তুলনামূলক আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য 
বিষয় হলো এ বাস্তবতাকে সাব্যস্ত করা 
যে, 

এক. নারী পুরুষের অর্ধেক পায় এই 
বিধান সব সময়ের জন্য নয়। 

দুই. অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী কোন 


তারপরও ইসলাম তাকে বঞ্চিত 


তার উচিত প্রাপ্যাংশ লাভের নিশ্চয়তা 
রয়েছে। সত্য উপলব্ষিকারী অমুসলিম 
চিন্তাবিদ 00571 1097 ইসলামি 
উত্তরাধিকার বিধানকে মূল্যায়ন 
করেছেন এভাবে: কুরআনে বর্ণিত 
উত্তরাধিকার বিধান বড়ই ন্যায়সঙ্গত ও 
যৌক্তিক। এ বিধানকে ফরাসি ও 
ব্রিটিশ আইনের সাথে তুলনা করে 
আমার কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে 
ইসলামি শরিয়া বা বিধান স্ত্রীদেরকে 
উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এমন সব 
অধিকার দিয়েছে যার কোন দৃষ্টান্ত 
খুজে পাওয়া যায় না আমাদের 
] 
হ্যা, আল্লাহর দেওয়া বিধানের তুলনা 
কোন মানব রচিত বিধানের সাথে 
চলেনা । আল্লাহর আইন সর্বকালের, 


সর্বস্থানের এবং সকলের জন্য । আর 


আল্লাহর আইন অনুসরণেই রয়েছে 
মানবাতার মুক্তি, শান্তি ও সাফল্যের 


একটি মোটা অংকের কড়ি। আর 
বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণপোষণ ও 
যাবতীয় খরচপাতিও এই পুরুষকেই 
বহন করতে হয়। পক্ষান্তরে মেয়ে 
বিয়ের আগে থাকে পিতার 


ংশেই পুরুষের চেয়ে কম নয়। 
সুতরাং অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী- 
পুরুষ বিভাজন টানা নিতান্তই অজ্ঞতার 
পরিচায়ক । এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
জানতে দেখুন সম্ভবত এসব তথ্য 
জেনেই জনৈক মনীষী বলেছিলেন, 
“ইসলাম যদি ইনসাফের ধর্ম না হতো 
তাহলে আমি বলতাম উত্তরাধিকারের 
ক্ষেত্রে নারীর বিপরীতে পুরুষকে 


ঠকানো হয়েছে।” 


ছেলে কেন মেয়ের অর্ধেক পায়? 

এখানে জোরালো একটি প্রশ্ন থেকে 
যায় আর তা হচ্ছে ছেলে থাকা 
কেন তার অর্ধেক পাবে? তার মানে কি 
মেয়ে-সন্তান ছেলে-সন্তানের অর্ধেক 
মর্যাদা রাখে? এ সংশয় নিরসনের পূর্বে 
স্মরণ করা প্রয়োজন যে ইসলামি 


তত়াবধানে। তার আদর সোহাগে 
বড় হয়। বিয়ের সময় স্বামীর কাছ 
থেকে দেনমোহর পায়। তারপর 
তার ভরণপোষণের যাবতীয় দায়িতৃ 
স্বামীর । সাংসারিক খরচ বাবদ 
একটি পয়সাও তাকে ব্যয় করতে 
হয় না। সবই স্বামীর দায়িত। তাই 
তার প্রাপ্ত সম্পদের মূলধন কখনো 
ভাস পায় না। এরপরও তো 
ইসলাম তাকে বঞ্চিত করেনি । বরং 
ইসলাম তার সম্পদকে রক্ষা করার 
ব্যবস্থা করেছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে । 
এসব যৌক্তিক কারণে ইনসাফ ও ন্যায় 
চেয়ে বেশি দেওয়া। যেহেতু ইনসাফ 
হলো সুষম বন্টন, সমান বন্টন নয়। 
পরিশেষে সত্য উচ্চারণ করে বলতে 
হয়, ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান 


নিশ্চয়তা । 


নুরুল আমীন উখিয়াভী 
মৃদু বাতাসে শীতের আগমনী গান 
কুয়াশায় উজ্জীবিত হচ্ছে 
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এক. নির্ভরযোগ্য সুত্রে পূর্বসূরি 


মনীষীদের জীবনচরিত অধ্যয়নে 
আগ্রহী তালিবুল ইলম বন্ধুগণ নিয়নোক্ত 
কিতাবগুলো সংগ্রহ করত পড়ে নিতে 
পারেন । নিজে সংগ্রহ করা সম্ভবপর না 
হলে মাদরাসার মাকতাবা, বিজ্ঞ 
আলেমের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা, 
কোনো পাবলিক লাইব্রেরি কিংবা 
নিদেনপক্ষে অনলাইন থেকে পিডিএফ 
ডাউনলোড-এসবের কোনো একটির 
সহযোগিতা নিতে পারেন। বস্তুত এই 
কিতাবগুলো অনেক সমৃদ্ধ এবং বহুবিধ 
উপকারের সমন্বয়কারী । 

কয়েকটি কিতাবের নাম: আত- 
তাবাকাতুল কুবরা; তাজ উদ্দীন ইবনুস 
সুবকী (রহ.), তারতীতুব মাদারিক; 
কাযী ইয়া (রহ.), যায়লুত তাবাকাত; 
ইবনু রাজাৰ হাম্বলী (রহ.), 
ওয়াফায়াতুল আ'য়ান; ইবনু খাল্লিকান 
রেহ.), মু'জামুল উদাবা ও মু'জামুল 
বুলদান; ইয়াকুত আল-হামাওয়ী, 
সিয়ার আ'লামিন নুবালা; শামসুদ্দীন 
আয-যাহাবী (রহ.), আল-ওয়াফী ফীল 
ওয়াফায়াত; সাফাদী, আল-আ'লাম; 
যিরিকলী প্রভৃতি । 


তালিবুলু ইলম সাথীদের 
জন্য উপকারী কিছু তথ্য 


মাহফুষ আহমদ 


তাজ উদ্দীন ইবনুস সুবকী (রহ.) 
প্রণীত তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া আল- 
ও দুষ্প্রাপ্য মুল্যবান গ্রন্থাদি থেকে 
তিনি বহু ফিকহি নুসুস উল্লেখ 
করেছেন; যেগুলো সচরাচর ফিকহ 
বিষয়ক কিতাবাদিতেও পাওয়া যায় 
না। আর লেখক কর্তৃক আলোচিত 
মনীষীর ব্যাপারে পর্যালোচনা ও মন্তব্য 
করার রীতি যাহাবী (রহ.) থেকে শুরু 
হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 
যাহাবীর পর ইবনে কাসীর রেহ.)ও 
এই রীতি অবলম্বন করেছেন। এরপর 
লেখকগণ জীবনী বিষয়ক গ্রন্থাদিতে 
সত্য-মিথ্যা বা সবল-দুর্বল নিরীক্ষণ না 
করে বিশদ লেখার রীতি আবিষ্কার 
করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার 
আসকালানী (রহ.) এসে আবার এই 
রীতির বিপরীতে সত্য-মিথ্যা বা সবল- 
প্রণয়নের রীতি পুনজীবিত করেন। 
তারপরেও অনেক লেখক এই নীতি 
অনুসরণ করেই জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ 
রচনা করেছেন । 

দুই. হানাফী ফিকহ অবলম্বনে কুরআন 
ও সুন্নাহর অনুসরণকারী তালিবুল ইলম 


ইমাম তাহাওয়ী (রহ.), 

ইমাম আবু যায়দ দাব্বুসী (রেহ.), 
ইমাম কারখী রেহ.), 

ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.), 
ইমাম বাযদাওয়ী (রহ.) ও 

ইমাম সারাখসী (রহ.)। 

তিন. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে 
পড়ালেখা করেন এমন যে কারো 
নিকট আল্লামা যারকাশী (রহ.) এই 
নামটি অপরিচিত নয়। তবে এখানে 
আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলামি ইতিহাসে যারকাশী নামে 
দু'জন মনীষী পরিচিতি লাভ করেছেন। 
যারকাশী। শারহুল খারকীর রচয়িতা 
তিনি । মৃত্যু: ৭৭২ হিজরী । 

যারকাশী। উলুমুল কুরআন শাস্ত্রের 
জগদ্বিখ্যাত এবং সর্বমহলে সমাদৃত 
গ্রন্থ আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন 
তারই রচনা । তাছাড়া উসূলুল ফিকহ 
বিষয়ে তিনি আল-বাহরুল মুহীত নামে 
একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। মৃত্যু: 
৭৯৪ হিজরী | 

চার. ইমাম তিরমিযী (রহ.) সংকলিত 


সাথীদের জন্য উচিত হলো, নিয়োদ্ধত 
পূর্ববর্তী মনীষীদের গ্রন্থাদি বেশি বেশি 
অধ্যয়ন করতে থাকা: 
ইমাম আবু ইউসুফ রেহ.), 

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), 


আস সুনান কিতাবটি অপরাপর 
সুনানের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী | যেমন-_ 

-ইমাম তিরমিযী (েহ.) হাদীস বর্ণনার 
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তথা সহীহ-যয়ীফ ইত্যাদি উল্লেখ করে 


-এছাড়া আবু যাকারিয়া আল-হাফিয, 


যে; তার রচনাটি ওই স্তরে পৌছতে 


আবুল আব্বাস আল-হাম্বলী আল- 


পারবে । কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার 


দেন। 
-তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর 
নিকট সমাদূত ইমামগণ, যেমন-আবু 
হানিফা, মালিক, শাফিয়ী, আহমদ 
(রহ.) প্রমুখের মাযহাব বা মতামত 
উল্লেখ করে দেন। 

-সংগ্রিষ্ট বিষয়ে আর কোন কোন 


বুখারী এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে 
সিনা (রহ.)। 


ইখলাস ও ফলপ্রসূৃতার কারণে 
গ্রন্থটিকে কবুল করে নেন এবং 


সাত. ইমাম বুখারী (রেহ.) তার 


পাঠকদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও 


জগদিখ্যাত সহীহ গ্রন্থটি শুরু করেছেন 
আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.) এর সুত্রে বর্ণিত হাদীস দিয়ে 


সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে 
দিকেও ইঙ্গিত করে দেন। 


আর শেষ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গ্রন্থটি 


সাহাবী আবু হুরায়রা রোঘি.)-এর সূত্রে 


-বিশেষত তিনি হাদীস ও রিজালুল 
হাদীস সংক্রান্ত ইমাম বুখারী (রহ.) 


বর্ণিত হাদীস দিয়ে । 


পছন্দনীয় বানিয়ে দেন। 
নয়. মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে ইবনুস 
সালাহ রেহ.) মূ. ৬৪৩ হি.) রচিত 
এ শাস্ত্রের জন্য শ্রেষ্ঠতম 
কর্মসমূহের একটি । কিতাবটি তিন 
নামে পরিচিত: 
১. মা'রিফাতু আনওয়ায়িল হাদীস, 


এই কর্মপন্থা থেকে হাদীস বিশেষজ্ঞ 


এর বহু মত ও মন্তব্য পরবর্তীদের 
নিকট পৌছিয়ে দিয়েছেন। 


আলেমগণ চমৎকার একটি তত্ব 


২. উলুমুল হাদীস ও 


উদঘাটন করেছেন। বস্তত উমর 


৩. মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ 


পাচ. ইমাম আবদুর রাহমান ইবনে 

আবী হাতিম (রহ.) (জন্ম: ২৪০ হি. 

_ মৃত্যু: ৩২৭ হি.)-কে একবার ইমাম 

আবু বকর ইবনে খুযায়মা (েহ.) 

জেন: ২২৩ হি. মৃত্যু: ৩১১ হি.) 
হাদীস 


ছিলেন পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে 


তৃতীয় নামটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তারপর 


মলাটবদ্ধ করণের প্রথম প্রস্তাবকারী; 


দ্বিতীয়টি । আর ইবনুস সালাহ নিজে 


তিনি ছিলেন ওহী মাতলু বা আল- 
কুরআনের সংরক্ষণ কর্মের অন্যতম 


কিতাবটির জন্য যে নাম রেখেছিলেন 
এবং স্পষ্ট উল্লেখও করেছিলেন সেটি 


একজন অতন্দ্প্রহরী। আর আবু 


সম্পর্কে € শাস্ত্রে তার মান, 


হুরায়রা ছিলেন হাদীসের সর্বোচ্চ 


বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি 
সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি 
প্রতি উত্তরে বলে দিলেন, “দূর হও! 
তাকে (ইবনে খুযায়মাকে) আমাদের 


সংখ্যার বর্ণনাকারী; তিনি ছিলেন ওহী 


গায়রে মাতনু' বা সুন্নাহর সংরক্ষণ 
কর্মের অন্যতম একজন অতন্দ্রপ্রহরী । 


সংবলিত তার বিশুদ্ধতম গ্রন্থটি এই 


আমাদেরকে তার সম্পর্কে নয়; তিনি 
তো অনুসৃত ॥' (সিয়ারু আ'লামিন 
নুবালা; যাহাবী, নী 

সুবহানাল্লাহ! এমনই ছিলো পূর্বসূরি 
আলেমদের বিনয়, ন্যায়নিষ্ঠতা এবং 
মানুষের স্তর অনুযায়ী মূল্যায়নের 
অকৃত্রিম চিত্র। অন্যের বেলায় মুখ 
খুলতে আমাদেরও এমন দৃষ্টান্ত থেকে 
শিক্ষা নেওয়া উচিত। 

ছয়, উজবেকিস্তানের বুখারায় জন্গ্রহণ 
করেছিলেন জগদ্বিখ্যাত কতজন মনীষী; 


মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল । ইমাম 
বুখারী । জন্ম: ১৯৪ হি. _ মৃত্যু: ২৫৬ 
হি.। সহীহ আল-বুখারী । 

-আবু হাফস আল-বুখারী আল- 
হানাফী । মুহাদ্দিস ও ফকীহ । জন্ম: 
১৫০ হি. _ মৃত্যু: ২১৭ হি.। 


দু'জন সাহাবীর সুত্রে বর্ণিত হাদীস 


হলো প্রথম নাম। সেজন্য এই 
কতাবের কোনো কোনো নুসখার 
(সংস্করণের) কাভারে সবকটি নামই 
জুড়ে দেওয়া হয়েছে। 

দশ. এটি ইমাম নাওয়াওয়ী (রহ.) 
(জন্ম: ৬৩১ হিজরী, মৃত্যু: ৬৭৬ 
হিজরী) এর ইখলাসের বরকত এবং 
আল্লাহ তায়ালার নিকট তার 


দ্বারা সূচনা ও সমাপ্তি করে সম্ভবত এই 
কথাই বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ 
তায়ালা কুরআন ও সুন্নাহকে 


মাকবুলিয়াতের পরিচয় যে, তার 
সংকলিত আরবাঈন (চল্লিশ হাদীস) 
গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে উম্মাহর নিকট 


যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছেন 


সমাদৃত হয়েছে। বস্তত উম্মাহর 


যুগে যুগে নিবেদিতপ্রাণ পুণ্যাত্সাদের 
মাধ্যমে । 

আট. ইমাম কুদুরী রেহ.) (মূ. ৪২৮ 
হি.) তার প্রসিদ্ধ আল-মুখতাসার 


অনুসৃত প্রায় সকল মাযহাবের বিজ্ঞ 
আলেমগণ তার কিতাবটির শারহ বা 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি 
কোনো মাযহাব অনুসরণ করেন না; 


গ্রন্থটি সংকলন করেছিলেন স্বীয় পুত্র 


সমকালীন এরকম আলেমগণও 


মুহাম্মদ এর জন্য । কিন্ত আদরের পুত্র 
মুহাম্মদ যুবক বয়সেই মারা যান। তবে 
তার জন্য সংকলিত ওই গ্রন্থ থেকে 
অদ্যাবধি উম্মাহ ব্যাপকভাবে উপকৃত 
হচ্ছে। বস্তত এটি হানাফী ফিকহের 


গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবন করত রকমারি 
কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। 

অনুসৃত মাযহাবগুলোর যেসব 
জগদ্িখ্যাত আলেম এই গ্রন্থের 
ব্যাখ্যাগ্রস্থ লিখেছেন তাদের কয়েকজন 


অন্যতম একটি গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত, 


হলেন: 


সমাদূত এবং বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
র অন্তর্ভূক্ত । 


_আল্লামা ইবনু দাকীকিল ঈদ (রহ.)। 
জন্ম: ৬২৫ হিজরী, মৃত্যু: ৭০২ 


অনেক সময় এমন হয়, লেখক বা 


হিজরী । স্বীয় পিতার কাছ থেকে 


সংকলক কল্পনাও করতে পারেন না 


মালিকী মাযহাবের শিক্ষা লাভ করেন 
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শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


আর স্বীয় উসতায ইযযুদ্দীন ইবনে ৩. এই শারহে ইমাম নাওয়াওয়ীর 
আবদুস সালাম (রহ.)র কাছ থেকে অনেক উক্তি বিবৃত হয়েছে। অথচ 
শাফিয়ী মাযহাবের শিক্ষা লাভ করেন। ইবনু দাকীকিল ঈদ (রহ.)-এর 


বায়কুনিয়ার উদ্ধৃতি পাওয়া যায় । অথচ 
বায়কুনী (রহ.) ইবনু দাকীকিল ঈদ 
(রহ.)-এর অনেক পরে ইন্তেকাল 


গ্রন্থের নাম: শারহুল আরবাঈন আন গ্রস্থাদিতে সচরাচর ইমাম নাওয়াওয়ীর 
নাওয়াওয়ীয়া । কোনো উক্তি পাওয়া যায় না। 


-আল্লামা আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন ৪. এই শারহে দুটি মাওযূ হাদীসও 


আহমদ ইবনে ফারহ আল-ইশবীলি 
(রহ.)। জন্ম: ৬২৫ হিজরী, 


মৃত্যু: 
৬৯৯ হিজরী । শাফিয়ী মাযহাবের 
অনুসারী । গ্রন্থের নাম: শারহুল 
আরবাঈন আন নাওয়ায়ীয়া। 


(রহ.)। জন্ম: ৭৩৬ হিজরী, মৃত্যু: 
৭৯৫ হিজরী । হাম্বলী মাযহাবের 
অনুসারী । গ্রন্থের নাম: জামিউল 
উলুমি ওয়াল হিকাম। অবশ্য তিনি 
আরও আটটি হাদীস সংযুক্ত করে 
সংখ্যা পঞ্চাশে পৌছিয়ে দিয়েছেন । 
-আল্লামা ইবনে হাজার আল-হায়তামী 
(রহ.)। জন্ম: ৯০৯ হিজরী, মৃত্যু: 
৯৭৩ হিজরী। শাফিয়ী মাযহাবের 
অনুসারী । গ্রন্থের নাম: আল-ফাতহুল 
মুবীন বিশারহিল আরবাঈন । 
আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী 
(রেহ.)। মৃত্যু: ১০১৪ হিজরী । হানাফী 
মাযহাবের অনুসারী । গ্রন্থের নাম: 
আল-মুবীনুল মুঈন লিফাহমিল 
আরবাঈন । ড. হামজা আল-বাকরী 
এর তাহকীকসহ বইটি ছেপে 
এসেছে। 

তবে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাগ্র্থটির ব্যাপারে 
প্রাজ্ঞ হাদীস বিশারদ শায়খ মুহাম্মদ 
ওয়াইল আল-হাম্বলী হাফিযাহুল্লাহ 
(যাকে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী 
উসমানী সাহেবও সমীহ করেন)- 
দ্বিমত ব্যক্ত করেছেন। তার দৃষ্টিতে 
এটি ইবনু দাকীকিল ঈদ (রহ.)-এর 
লেখা শারহ নয় । কেননা 

১. ইবনু দাকীকিল ঈদ (রহ.)-এর 


ইমাম নাওয়াওয়ী রেহ.)-এর চেয়ে 
বড়; যদিও তিনি নাওয়াওয়ীর পরে 
ইন্তেকাল করেছেন। 


টা হয়েছে। অথচ এটি ইবনু 
ঈদ (রহ.)-এর নিয়ম 
পরিপন্থী । 


৫. এই শারহে আল-মানযুমাতুল 


করেন। 
৬. এ শারহে সা'দ তাফতাযানী 
(রহ.)-এরও উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। 
অথচ তাফতাযানী ইবনু দাকীকিল ঈদ 
(রহ.)-এর কয়েক দশক পরে 
ইন্তেকাল করেন। 


২দুই) দিনব্যাপী ৩৬তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব। 


২৮ ছার, ২০১ ও ) মার্চ ২০১৯ রোজ বসত ওলা বর। 


পলোগ্রাউন্ড রেলওয়ে কলোনী ময়দান । 
(দেওয়ানহাট-টাইগারপাস ব্রিজ সন্নিকটে), চট্টগ্রাম । 


আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী আল কুরাইশী 
বেড় হুজুর রহঃ এর ছোট সাহেবজাদা) 
শপ দেশ বরেণ্য খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ, 


দলমত নির্বিশেষে উক্ত মাহফিলে যোগদান করে দোজাহানের খায়ের ও বরকত লাভ করুন। 
বিঃ্্রঃ- ফুরফুরার দরবার পাবনা জেলার পাকশী দারুশ শরীয়ত খানকা কমপ্লেকে ৪ (চার) 
দিন ব্যাপী প্রতি বছর বার্ষিক ওয়াজ' মাহফিল ও ইসালে সওয়াব, সে মোতাবেক এ. বছর 
২০১৯ইং সনের ১৩ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে ১৬ ফেুয়ারী বাদ ফজর আখেরী মুনাজাত. 

ইন্তেজামে ও প্রচারেঃ মার্কাযে দারুল ইসলাম, ফুরফুরা দরবার, ফুরফুরা নগর, দক্ষিণ কাট্টলী, পাহাড়তলী, চট্টথ্াম-৪২১৯। 


যোগাযোগঃ ০১৭১১-৪৪৭৪২৬, ০১৯১১-৪৬৭১৯২, ০১৭১৫-৩৮৩২৫৩, ০১৮১৯-৬৪০০৮৪ ও ০১৭৩১-৫০৯১৫১ 


ফুরফুরার গাদদীনশীন পীর সাহেব হুজুর (রহঃ) এর ওয়াজ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন [৯ 
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স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


যৌনশক্তি 
বৃদ্ধির মহৌষধ 
মেথি 


মেথি (বৈজ্ঞানিক নাম: 77720976114 
/০9০7%71-279০0%71) একটি 

গাছ। এর পাতা শাক হিসেবে খাওয়া 
হয়। মেথি শাক গ্রাম বাংলার মানুষের 
প্রিয় খাদ্য। ইউনানি, কবিরাজি ও 
লোকজ চিকিৎসায় বহুবিধ ব্যবহার 
হয়। মশলা হিসেবেও এটি প্রচুর 
ব্যবহার হয়।। এটি পাচ ফোড়নের 
একটি উপাদান। মেথি থেকে 
ষ্টেরয়েডের উপাদান তৈরি হয়। মেথি 
একটি বর্ষজীবী গাছ। একবার মাত্র 
ফুল ও ফল হয়। তিনটি করে পাতা 
একসাথে জন্মায় । ফুলে ও তিনটা করে 
পাপড়ি থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষ দুই 
ধরণের ফুল হয়। রঙ সাধারণত সাদা 
ও হলুদ হয়ে থাকে। বাদামি-হলুদ 
বর্ণের প্রায় চারকোনা আকৃতির বীজ 
হয়। মেথিকে মসলা, খাবার, পথ্যড় 
তিনটাই বলা চলে । মেথির স্বাদ তিতা 
ধরনের । এতে রয়েছে রক্তের চিনির 
মাত্রা কমানোর বিস্ময়কর শক্তি 
প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মেথি 
চিবিয়ে খেলে বা এক গ্লাস পানিতে 
মেথি ভিজিয়ে রেখে সেই পানি খেলে 
শরীরের রোগ-জীবাণু মরে, বিশেষত 


এবং স্ট্রোকে হওয়ার প্রবণতা 
তুলনামূলকভাবে কম। ডায়াবেটিক 
রোগীদের জন্য মেথি শ্রেষ্ঠ পথ্য। 
ভেষজ উডিদ হিসেবে বাংলাদেশ, 


ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, 
ইরাক, ইরান, নেপাল ইত্যাদি দেশে 
ব্যবহার করা হয়। 


মেথিকে সাধারণত মশলা হিসেবেই 
ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মেথি শুধুমাত্র 
মশলা নয়, এটি খাবার ও পথ্য । রক্তে 
কোলেস্টেরল বা চর্বির মাত্রা কমানো, 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মেথি 
বেশ কার্যকরি ভূমিকা রাখে । রক্তে 


তারুণ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে গুরুত্ৃপূর্ণ 
অবদান রাখে মেথি । 
গবেষণায় দেখা গেছে, যে ডায়াবেটিক 
রোগীরা নিয়মিত মেথি খান, তাদের 
ডায়াবেটিসজনিত অসুখগ্তলো কম হয় 
এবং স্ট্রোকে হওয়ার প্রবণতা 
তুলনামূলকভাবে কম। এক কথায় 
পথ্য । 

জন্যও জরুরি । মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য 
কালো জিরার মতো মেথি পিষে 
খাওয়াটাও যথেষ্ট উপকার । 


চিনির মাত্রা কমানোরও বিস্ময়কর 


তবে খেয়াল রাখতে হবে, মেথি ভেজে 


শক্তি রয়েছে মেথিতে । আর পুরুষদের 
যৌনশক্তি বৃদ্ধিতে মেথির রস এক 
মহৌষধ! 

আনুমানিক ৩০টি দেশের ২৫ হাজার 
পুরুষের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়। 
যেসব পুরুষ তাদের যৌনশক্তি নিয়ে 
উদ্বিগ্ন তাদের মেথির রস দিনে দু'বার 
পরিমাণ মতো সেবন করতে দেওয়া 
হয় ওই পরীক্ষায়। এতে আশ্চর্য রকম 
সুফল পাওয়া যায়। প্রতিদিন পরিমিত 
মেথির রস সেবনে তাদের দাম্পত্য 
জীবন সুখময় হয়ে উঠে । 

হতাশা বা অবসাদ, অতিরিক্ত শারীরিক 
ওজন ও আযালকোহল পানে অসুস্থতা, 
ডায়াবেটিস ইত্যাদি বহু অসুখ ও 
শারীরিক সমস্যার জন্যও মেথির রস 
বেশ উপকারি । 

মেথির রসে “সাপোনিস, বা 
“ডাইওসজেনিন' নামে এক ধরনের 


পিষলে পুষ্টি সব নষ্ট হয়ে যাবে । রৌদ্রে 
শুকিয়ে নিয়ে খেতে মচমচে লাগবে । 
তবে মেথির স্বাদ তিতা ধরনের । 
মেথি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বৃদ্ধি করে, শরীরকে রাখে সতেজ। 
রক্তের উপাদানগুলোকে করে কর্মক্ষম | 
ফলে মানুষের কর্মোদ্দীপনাও বৃদ্ধি 
পায়। 

তবে ছয় সপ্তাহে অন্তত দিনে দু'বার 
করে এর রস নিয়মিত পান না করলে 
তেমন উপকারিতা পাওয়া যাবে না। 
আপনি যদি মেথি সরাসরি খেয়ে 
ফেলেন তবে এটি আপনার ডায়েটে 
সহায়তা করবে। 

এছাড়া প্রতিদিনের ফেসপ্যাকে মেথি 
গাছের নির্যাস ব্যবহার করলে মুখের 
ব্রণ, কালো দাগ এবং ফুসকুড়ি নিরাময় 
হয়। 


কোলেস্টেরল কমে 


যৌগ পদার্থ আছে, যা মানবদেহের 


মেথির শরীরে থাকা স্টেরিওডাল 


রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বা চর্বির 
মাত্রা কমে যায়। গরমে তকে যে ঘা, 
ফোড়া, গরমজনিত ত্ৃকের অসুখ হয়, 
এই অসুখগ্ুলো দূর করে মেথি 
বার্ধক্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে তারুণ্যকে 
দীর্ঘস্থায়ী করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
রাখে মেথি। গবেষণা করে দেখা 
গেছে, যে ডায়াবেটিক রোগীরা 
ডায়াবেটিসজনিত অসুখগ্তলো কম হয় 


হরমোন স্তর বা এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে 
সহায়তা করে। 

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মেথি 
চিবিয়ে খেলে বা এক গ্লাস পানিতে 
মেথি ভিজিয়ে রেখে সেই পানি পান 
করলে শরীরের রোগ জীবাণু দূর হয়। 
বিশেষত কৃমি মরে যায় এবং রক্তে 
চিনির মাত্রা কমে, রক্তে ক্ষতিকর 
কোলেস্টেরল বা চর্বির মাত্রা কমে 
যায়। বার্ধক্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে 


সেপোনিনস নামক একটি উপাদান 
কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে বিশেষ 
ভূমিকা পালন করে থাকে । তাই মেথি 
ভেজানো পানি পান করলে হার্টের 
আর্টারি আটকে গিয়ে হঠাৎ করে 
স্ট্রোক বা হার্ট আ্যাটাকের আশঙ্কা কমে 
পায় 
এছাড়া গ্নেকটোম্যানান নামক একটি 
উপাদানের খোজ পাওয়া যায় মেথির 
শরীরে। এই উপাদানটি হার্টের 


ফেব্রুয়ার'১৯ _____্।। আত্তার্তহীদ ৪৬ 
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কর্মক্ষমতা বাড়াতে 
পালন করে থাকে । সেই সঙ্গে এই 
লবনের পরিমাণ কমায় । ফলে ব্লাড 
প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে হার্ট 
আাটাক এবং অন্যান্য হার্টের রোগ 
আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে 
শূন্যে এসে দাড়ায় । 


কম বয়সেই ব্লাড সুগার যদি উর্ধ্বমুখী 
থাকে তাহলে নিয়মিত মেথি ভেজানো 
পানি খাওয়া উচিত। এমনটা করলে 
গ্রেকটোমেনানের পরিমাণ 


বিশেষ ভূমিকা 


বাড়িয়ে দেয়। এই কারণেও ব্লাড 
সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে 
যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। 


হজমের উন্নতি 

ভোজন-রসিক বাঙালি অল্প-বিস্তর 
পেটের রোগে আক্রান্তএটা নতুন করে 
বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই গ্যাস- 
অম্ল রোজের বন্ধু হবে, এ আর নতুন 
কথা কী! কিন্তু একটা সহজ উপায়ে 
হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে পারেন। 
মেথি বীজ গ্রহণ করলে বাওয়েল 
মুভমেন্টে উন্নতি ঘটে। ফলে পেট 
সংক্রান্ত আর কোনো সমস্যাই থাকে 
না। আসলে মেথিতে রয়েছে প্রচুর 
পরিমাণে ফাইবার এবং 
আ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা হজমের ক্ষেত্রে 
বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। 
নিয়মিত সকালে খালি পেটে মেথি 
ভেজানো পানি খেলে কনস্টিপেশনের 
সমস্যাও অনেকাংশে দুর হয়। 


ওজন কমায় 

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে, পানিতে 
ভেজানো মেথি বীজ খাওয়ার অভ্যাস 
করলে শরীরে ফাইবারের মাত্রা বাড়তে 
শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই 


ক্ষিদে কমে যায়। এমনটা হওয়ার 
কারণে খাওয়ার পরিমাণেও লাগাম 
পরে । ফলে ওজন কমতে শুরু করে। 


জ্বরের প্রকোপ কমায় 


এই ঘরোয়া চিকিৎসাটির কোনো বিকল্প 
হয় না বললেই চলে । 


রক্তে জমতে থাকা টক্সিক উপাদানের 


আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে শরীর 


মাত্রা বাড়তে থাকলে শরীরের অন্দরে 


ভেঙেছে? সেই সঙ্গে জ্বরের এমন ঠেলা 
যে বিছানা ছাড়তে পারছেন না? 


ক্যাসার সেলের জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা 
বাড়ে। আর এখানেই মেথি বীজের 


তাহলে এক গ্লাস করে মেথি বীজের 


ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। এই 


পানি পান করা শুরু করুন, দেখবেন 


প্রকৃতিক উপাদানটি রক্তে ভেসে 


দারুন উপকার মিলবে । মেথিতে থাকা 
বেশ কিছু উপকারি উপাদান রোগ 


বেরানো টক্সিক উপাদানগুলোকে শরীর 
থেকে বার করে দেয়। ফলে ক্যান্সার 


প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এতটাই শক্তিশালী 
করে তোলে যে জ্রের প্রকোপ কমতে 
সময় লাগে না। সর্দি-কাশি সারাতেও 


মা যে ঘরে নেই আর! 
সাইহান শাহরুমী 


সেলের জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনাই থাকে 
না। সূত্র: বোল্ড স্কাই 


মৃত্যুটা কাদছে করুণ অশ্রন্র হাত ধরে। 
ফুটে ওঠা পাপড়িগুলো হারালো যে বৃক্ষ! 


কে দেখে ওদের অসহায় কাতর চাহনি! 


কে দেয় সে সাদৃশ গ্নেহ পরশ! 
সে ছায়ার আশ্রয়! 

মা যে ঘরে নেই আর..! 
বিদ্যালয় থেকে ফিরে কাকে ডাকবে, “মা' বলে! 


সে আদর জড়িয়ে কে তুলে নিবে কোলে! 


সে গ্নেহের স্পর্শে কে বুলিয়ে দিবে হাত ওই নিষ্পাপ মুখগুলোতে! 


মা যেহারালো ওরা! 
মা যে ফিরবে না আর! 


দু'তীর তার সৌন্দর্য 
বেঁকে যাওয়া স্রোতের আশ্রয় । 


যদি মাঝপথে এক তীরে নেমে আসে ভাঙন! 


ছিন্রভিন্ন নদীর জীবনযাত্রা 
তবু ভালো থেকো তোমরা । 


(অর্পণ__ 


জামিয়া ইসলামিয়া পিয়ার সিনিয়র শিক্ষক, খ্যাতিমান বক্তা আল্লামা 
আখতার সাহেবের সহধর্মিণী । একটি নবজীতক বাচ্চাসহ পাচটি শিশু 


সন্তান রেখে যার মৃত্যু ।) 


ফেব্রুয়ার'১৯ ___লল। আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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[] 


বাংলা ভাষার চর্চা: প্রসঙ্গ কথা 


আমরা সর্বদা বুলি আওড়াতে জানি কেবল। বাস্তবতার ধারে কাছে 
নেই বললেই চলে। চলছে এখন ভাষার মাস। আমাদের কাছে 
ফেব্রুয়ারি মাস (যদিও বাংলা মাস লোকায়িত) ভাষার মাস হিসেবে 
পরিচিত । শুধু তাই নয় রক্তমাখা ইতিহাসও তার সাথে জড়িত। যা 
পৃথিবী ইতিহাসে বিরল। রফিক, সালাম, জব্বার আমাদের মুখে 
বাংলাকে রাখার জন্য নিজেরদের প্রিয় জীবনটাই উৎসর্গ করেছে। 
যদিও আমরা মানির মান সাময়িক মুখে দিই কর্মে দিই না। 
তারা কিন্তু কর্মে দিয়েছে । ভাষা আল্লাহর এক অসাধারণ নিয়ামত, 
তাইতো তিনি সকল নবী-রাসুল (আ.) কে স্বজাতির ভাষাতে প্রেরণ 
করেছেন, যেন স্বীয় মনের ভাবকে বোঝাতে সক্ষম হন যার সাক্ষী 
মহাপবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন । আল্লাহ তাআলা কুরআনে গবেষকদের 
উদ্দেশ্যে ছয়টি আয়াতের বিষয়-নিদর্শন নিয়ে গবেষণার আহ্বান 
জানিয়েছেন । তন্মধ্যে একটি হল ভাষাজ্ঞানের কথা তথা তা আল্লাহর 
এক অপরূপ সৃজন বলা হয়েছে। আমাদের কুরআন-হাদিস 
স্বদেশপ্রেম, ভাষা-প্রেম সবকিছু শিখিয়েছে তবে আমাদের আহরণ 
শক্তির অভাব আছে বলে সর্বদা বাঁকা দৃষ্টিভঙ্গি রাখি, যেহেতু আমরা 
কলুর বলদ ব্রিটিশের কিংবা পুরো পশ্চিমাদের । 
সময় টিভির রিপোর্ট দেখে রীতিমত হতভম্ব অকৃত্রিমতার অধিকারী 
সাধারণ দেশ প্রেমিকগণ | টকশোর প্রেমিক, লোক দেখানো দেশ 
প্রেমিকদের বাংলা স্বরবর্ণ ৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ ১০ টি আবার ১৯৫২ কি 
হয়েছে অজানা, যেহেতু ইংলিশে পড়ে! যেমন-তেমন কথা! 
আমাদের দেশে লাভারের দাম বেশি প্রেমিক আশিকের দাম নেই। 
প্রায়ত মরহুম কবি আল-মাহমুদ বিবিসি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন 
যারা ১৯৭১ এ যুদ্ধকে বাকা চোখ কিংবা নিরবতার ঘুমে নিমগ্ন ছিল 
তারাই পরবর্তীকালে বড় বড় শিরোনাম করে “টাকার নেশায়” বই 
লিপিবদ্ধ করেন। আর মুক্তিযোদ্ধা কবিকে শহিদ মিনারে নিতে 
দেওয়া হয়নি। তাতে অবশ্য একজন মুসলিম হিসেবে আমি আর 
কবির কাছে দুঃখের কিছু নেই। কারণ আত্মা ত্যাগের পর এ কৃতির 
প্রয়োজন আমাদের নেই। যাহোক বলছিলাম ভাষার কথা কেন আজ 
ংলা ভাষা এত এতিমের ভুমিকায়?এর জবাব কি সালাম রফিকরা 
সকলের কাছে চায় না? একসময় কওমি মাদরাসার বদনাম করা হত 
সেখানে নাকি মাতৃভাষার চর্চা হয় না। যা না দেখে না শুনে অন্ধের 
হাতি দেখা বৈকি? আল- হামদু লিল্লাহ কওমি জনতা বাংলার হাল 
ধরে রাখবে ইনশা আল্লাহ। মাহফিলে আল্লামা ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসাইন (হাফি.)-কে প্রায়ই বলতে শুনি একজন তালিবে ইলমকে 
লা-আরবি সাথে ইংরেজির দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আরও 
বলেন একসময় বাংলার আলিম সমাজ বাংলা ভাষার রক্ষাকবচ হবে 
ইনশা আল্লাহ । ইসলামের বাণী ভাষাভাষীর মধ্যে ছড়ানো বাংলাই 


মার্চ'১৯ 


উত্তম মাধ্যম । এ সময়ে ছেলেরা স্মার্টনৈসের ভারে আব্বু আম্মু 
কতে লজ্জাবোধ করে তাদের কথা কি বলব আমাদের মন্ত্রী থেকে 
শুরু করে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা কথায় কথায় বিদেশি 
ভাষার প্রীতির প্রমাণ রাখছে যা একজন বাংলাদেশের নাগরিক 
হিসেবে লজ্জা লাগে । আলিমদের ভাষার প্রেমের আরেকটি নজির 
হলো আল্লামা ড. ছানাউল্লাহ ব্যারিস্টার (রহ.) পাকিস্তানের 
পার্লামেন্টে দাড়িয়ে মাতৃভাষায় কবিতা পাঠের সাহস দেখানো অথচ 
তখন উর্দুর পরিবর্তে বাংলা ব্যবহার দগ্নীয় ছিল। আমরা নিজেদের 
প্রগতিবাদী ভাবতে ভাবতে নিজেদের পোশাক খুলে ফেলাটাকে 
প্রগতীর শেষ স্তর মনে করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন 
যে, আমাদের মাতৃভাষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হোক!এবং সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন করা হোক যা হবে চলন, বলন, 
লিখন সবখানে । 

এবার বলি ইৎরেজি ভাষার কথা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে অবশ্যই 
তা শিখতে হবে । এর গুরুতুও কম নয় বর্তমান পৃথিবীতে, তবে 
কোকিলের ডাক শিখতে গিয়ে কাকের স্বডাক যেন ভুলে না যায় তা 
সদা মনে রাখতে হবে। কওমিদের মাতৃভাষার নজিরের আরেক 
অনুপম দৃষ্টান্ত যাকে বর্তমানে নিরবে কলমে-কাগজে-সংস্কৃতিতে 
ইসলামি বিপ্লবী স্বপ্নের প্রবর্তক বলা যায়, তিনি হলেন আল্লামা আবু 
তাহের মেসবাহ (হাফি.) হযরত সর্বদা ছাত্র ও ভক্ত অনুরুক্তদের 


উৎসাহিত করেন এই বলে যখন বাংলায় 


কথা বলবেন শুধু বাংলা 


বলবেন আর যখন ইংরেজি তখন ইংরেজি 


আর যখন আরবি তখন 


আরবি এভাবে প্রত্যেক ভাষাতে এটিই আ 


পনাদের দক্ষতার প্রমাণ 


বহন করবে সাথে শ্রুতি মাধুর্যতা, শ্রোতামুগ্ধতা পাবে চমৎকার 
উৎসাহ প্রদান এ দেশপ্রেমিকের প্রেম কি রাবিশ-ডেডি-মাম্মিতে 
পাওয়া যাবে?যত বেশি ভাষা শিখা যায় তা গর্বের বিষয় যা আল্লাহ 
প্রদণ্তু নেয়ামত বলে গণ্য কেননা সবিই তো তারই দান। তিনিই 
নব জাতিকে ভাব বিনিময়ের প্রকাশভঙ্গি শিখিয়েছেন তথা 
বাকশক্তি দিয়েছেন । তাই ভাষা শিখুন আল্লাহ অনুগ্রহের কথা স্মরণ 
করুন এটিই ইসলামের শিক্ষা। 
আগের প্রায় কবি সাত্যিহিক বিশেষ করে মুসলিম কবিদের সকলের 
কাছে বাংলা, আরবি উর্দু, ফারসি, ইংরেজি ভাষা রপ্ত থাকত ফলে 
বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধির পেছনে এসবের ভূমিকা অনস্বীকার্য 
আলহামদুলিল্লাহ আজও সেই এতিহ্যবহন করে কওমি শিক্ষার্থীরা 
কেননা তারা সময়ের বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে 
এগিয়ে চলার চেষ্টা করে। বিটিশের ₹ জম আল্লামা সাইয়েদ হুসাইন 
আহমদ (রহ.) বলতেন আমি আর কিছুদিন হয়াত পেলে ইংরেজি 
শিখে ইউরোপে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যেতাম । আল্লাহু আকবর 
হযরতের আশা তার রুহানি সন্তানের মাধ্যমে পুরুণ হচ্ছে, হবে 
ইনশা আল্লাহ । পরিশেষে বলব আসুন ছেলেদেরকে প্রাথমিক থেকে 
বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা বিধে দেওয়ার চেষ্টা করি নয়লে একদিন 
তারাই বলে উঠবে অ, ই, ঈ ইত্যাদিই এদের ভাষা হবে । 

ভালবাসার সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সচেতনতা আর সঠিক উপলব্ষি। যা 
কুরআন থেকে পাওয়া সম্ভব। তাই মাননীয় সরকার 
মহোদয়ের কাছে আকুল আবেদন হলো স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় 
পর্যায়ে আরবি ভাষার প্রচলন ঘটাতে হবে। কারণ এর সাথে রয়েছে 
মুসলিমসহ সকল মানুষের মুক্তির হাতছানির কথা । তাই বাংলার 
পাশাপাশি আরবি ইংরেজির গুরুতও অপরিসীম । 


শেখ খালেদ 
বিএ (অনার্স) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


আত্তান্তহীদ ২ 


কাদিয়ানি আন্দোলন মুলত সৃষ্টি হয়েছে 
সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে। লালিত, পালিত ও বর্ধিত হয়েছে 
ইংরেজদের অর্থায়নে । কাদিয়ানি মতবাদ হযরত মোহাম্মদ 
(সা.)-এর খতমে নবুওয়তের প্রতি একটি প্রতারণা । এ 
মতাদর্শ উম্মাহর ঈমানী চেতনা ও শাশ্বত মূল্যবোধের প্রতি 
এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। এক কথায় আমাদের ইতিহাসে যত 
ইসলাম বিরোধী আন্দোলন মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে, 
কাদিয়ানি মতবাদ হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম তাৎপর্যবহুল 


কাদিয়ানি মতবাদ সম্পর্কে 


জনগণকে সচেতন করতে হবে 


বিপদ ঠেকাবার জন্য কাজ করা এমন একটি বিষয় যা ধর্মীয় 
রাজনৈতিক এবং দেশাত্মবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে সকলের 
পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য । ধীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 
এ জন্য যে, কাদিয়ানি দীনের আকিদাসমূহকে বিকৃত করছে 
এবং ইসলামের বুনিয়াদকে ধ্বংস করছে। রাজনৈতিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এজন্য যে, সাম্রাজ্যবাদীরা যখনই দলটিকে 
তৈরি করেছে এবং তাদের সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ 
করেছে, তখন থেকেই তারা বিজিত দেশ সমূহে আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য এদেরকে সেতুরূপে ব্যবহার করে চলেছে। 


ফিতনা । কারণ অন্যান্য আন্দোলন সরাসরি ইসলামের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত; এটা খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ । 

কাদিয়ানিদের মতাদর্শ ঈমানের জন্য বিপদজনক মনে করে 
উপমহাদেশের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বক্তৃতা, 
লেখনী ও জ্ঞানের অস্ত্র নিয়ে কাদিয়ানিদের মোকাবেলায় 
জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েন। এদের মধ্যে মাওলানা 
মোহাম্মদ হোসাইন বাটালভী (রহ.) মাওলানা মুহাম্মদ আলী 
মোঙ্গেরী (রহ.), মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ.) 
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রেহ.), মাওলানা আতাউল্লা 
শাহ বুখারী (রহ.) , মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), 
মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.), খতীবে 
আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.), মাওলানা আতহার 
আলী (রহ.), মুফতী মাহমুদ আহমদ (রহ.), আল্লামা 


দেশাত্মবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে কাদিয়ানিদের অস্তিত্ব যে, 
কতটুকু মারাত্মক তা অখণ্ড ভারতের বিখ্যাত লেখক এবং 
ইসলামি রেনেসৌর কবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্পষ্টভাবে 
ব্যক্ত করেছেন, তিনি জওহার লাল নেহেরু কর্তৃক এ দলকে 
সমর্থন দানের সময় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন শহীদ 
ইহসান ইলাহী জহীর, কাদিয়ানি মতবাদ, রিয়াদ, ১৯৯৬, পৃ. ৩০- 
৩১) । 

আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে আলিম ওলামা ছাড়া সাধারণ 
মানুষের মধ্যে কাদিয়ানি মতবাদ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা 
নেই। অনেকে মনে করেন হানাফী, শাফেয়ী, দেওবন্দী 
বেরলভীর মত একটি ধর্মীয় চিন্তাধারার নাম। খতমে 
নবুয়তের নামে বেশ ক'টি সংগঠন মাঠে ময়দানে সক্রিয় 
ছিল। তাদের অনেক খিদমত রয়েছে। কিন্তু আন্দোলেনের 


ইউসুফ বিনুরী (রহ.), আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী (রহ.), ফখরে বাংলা আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.), 


ধারাবাহিকতা স্থায়িত্ব লাভ করেনি । বায়তুল মুকার্রমের 
খতীব হযরত ওবায়দুল হক (রহ.) তাঁর জীবদ্দশায় 


আল্লামা মুহাম্মদ ইউনুস (রেহ.), বি. বাড়িয়ার নাম শ্রদ্ধাভরে 
স্মরণ করার মতো। কাদিয়ানি ফড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক 


কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করতে 
সক্ষম হন। আন্তর্জাতিক তাহাফফুযে খতমে নবুয়তের 


প্রতিবাদী কন্ঠস্বর আল্লামা ইহসান ইলাহী যহির শহীদ 


ব্যানারে কাদিয়ানিদের স্বরূপ উদঘাটন করে বাংলা ভাষায় 


দুনিয়ার মুসলমানদের কাদিয়ানি ফিৎনার মোকাবিলায় 
এগিয়ে আসার জন্য যে দরদভরা আহ্বান জানিয়েছেন 
আমরা হুবহু তা উদ্ধৃতি করছি, 

“অতএব হে মুসলমানগণ! জাগ্রত হও এবং সাবধান হয়ে 
যাও। এর চেয়ে দুখের ও অশ্রুবিসর্জনের ব্যাপার আর কি 
হতে পারে যে, মুসলিম বিশ্বের বহু জনপদ এ কাদিয়ানি 
সম্প্রদায়ের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। অথচ মুসলমানগণ 
অতীতে নিজ নিজ দেশে প্রতিটি শক্রর মোকাবিলায় জাগ্রত 
এবং প্রতিটি গোমরাহি ফ্যাসাদের বিরুদ্ধে ফায়সালা করার 
জন্য যুদ্ধরত ছিল। এ দায়িতৃটি প্রত্যেকের ওপর তার সামর্থ 
অনুযায়ী প্রযোজ্য এবং কাদিয়ানিদের মুকাবিলায় তাদের 


মার্চ'১৯ 


বিপুল সংখ্যক ডকুযুমেন্টারি লিটারেচার প্রকাশিত হয়। 
এসব দালিলিক গ্রস্থাদি তিনি সচিবালয়, প্রেসিডেন্ট, 
প্রধানমন্ত্রী ও ডিসি এসপিদের দফতরে পাঠাবার ব্যবস্থা 
করেন। তার ইন্তেকালের পর এ জাতীয় কার্যক্রম বন্ধ হয়ে 
যায়। আমরা নীরবতা পালন করছি। অপর দিকে 
কাদিয়ানিরা সংগঠিত হচ্ছে এবং প্রকাশ্য ইজতেমা করার 
দুঃসাহস দেখাচ্ছে। খতমে নবুয়ত আন্দোলন আবার চালু 
করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে নবীপ্রেমিক ভাইদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। এটা সময়ের দাবি । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইসলাম সুরক্ষার এক তুলনাহীন দুর্গ 
দারুল উলুম দেওবন্দ 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 


[বিগত ২ জিলকদ ১৪৩৯ হি. মোতাবেক ১৬ জুলাই ২০১৮ খিস্টাব্দ, সোমবার বাদে আসর থেকে এশা পর্যর্ত 
আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ায় ট্রাম দক্ষিণ জেলা তাবলীগী জোড় অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত জোড়ে জামিয়া 


ইসলামিয়া পটিয়ার পধান পরিচালক, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী 


হাফিযাহল্লাহ চলমান তাবলীগী বিরোধের মূলকারণ চিহিতি করে করণীয় নির্ধারণপৃরর্ক দিক-নিদের্শনামূলক 


নসীহত পেশ করেছেন । বাতি কারি লিনা উরি বালান অনিল 


মাহদি কাসেমী । নিয়ে পাঠকদের জন্য তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হল___সম্পাদক] 


মহান আল্লাহ তাআলা দয়া করে 


সে সরল পথের কথা রাসুল সো.)-কে 


আমাদেরকে দেওবন্দি মতাদর্শের 
বিশ্বাসী হওয়ার তাওফিক দান 
করেছেন। এজন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা সকলের কর্তব্য । বলুন, 
আল-হামদু লিল্লাহ। সাথে সাথে দোয়া 
করতে থাকবেন, আল্লাহ যেন এ 
দেওবন্দি মতাদর্শের ওপর অটল 
থাকার তাওফিক দান করেন। 


দেওবন্দিয়ত একটি মতাদর্শ 

বর্তমান পৃথিবীতে বিভন্ন ইজম বা 
মতাবাদ রয়েছে । যেমন_ কমিনিউজন, 
সোশালিজম ইত্যাদি। তেমনি 
আমাদের দেওবন্দিয়তও একটি ইজম 
বামতাদর্শের নাম। দেওবন্দিয়তের 
কথা কুরআন-সুন্নায় রয়েছে। 
আকায়েদের কিতাবেও আছে। তবে 
ভিন্ন নামে আছে। যেমন- আমাদের 
সাতকানিয়ায় একটি এলাকা আছে 
চরম্বা। সেখানে মুরগীর ডিমকে বলে, 
“বজা' আর আমিরাবাদে বলা হয়, 
“আন্ডা,। অতঃপর সেটি যখন শহরে 
আসে তখন হয়ে যায় ডিম। তেমিন 


জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 
.(0০9 4505) 

“আমি ও আমার সাহাবায়ে কেরামের 
সঙ্গে যারা রয়েছেন ।'২ 

ফুকাহায়ে কেরাম তার ব্যাখ্যা করেছেন 
“আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত” । 
আর এ সরল পথ ভারত উপমহাদেশে 
দেওবন্দিয়তের নামেই পরিচিত। 
দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক 
মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম কারী 
মুহাম্মদ তাইয়িব (রহ.) 
দেওবন্দিয়তের পরিচয় দিতে গিয়ে 

্ টা 

4450415৮10৬ ১ 
“৩১78৮৭৩+ ৮৭-৮এ 
8৭1০ %-1৮৮-৫৭উি ৮ 
টে /৮ ন-0, 


20452) প্রাএ/ 
অর্থাৎ দেওবন্দিয়ত এ মতাদর্শের দীন 
হচ্ছে ইসলাম । দল হচ্ছে আহলে 


দেওবন্দিয়ত এ মতবাদটি কুরআন- 
সুন্নাহ থেকে নির্গত। পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ বলেন, 
৪2৬০59106 
“সরল পথ কামনা কর।” 


মার্চ'১৯ 


সুন্নাত ওয়াল জামায়াত । তারা হানাফী 


ও ত 
বিশ্বাসী । ইমাম আবুল মানসুর ৪ 
রহিত আদ বা 


রর তরিকার সমন্বয়কারী । শাহ অলি 
উল্লাহ মুহান্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর 
চেতনায় এবং কাসিম ছি নানুতউ (রহ.)- 
এর মৌলিক নীতিমালা ও রি 
দিকগুলোর ক্ষেত্রে মুফাতি রশিদ 
আহমদ গঙ্গুহি (রহ.)-এর অনুসারী । 
নিসবত হিসেবে দেওবন্দি অর্থাৎ এসব 
কাজের সূচনা হয়েছিল দেওবন্দ নামক 
স্থানে । তাই তাদেরকে দেওবন্দি বলা 
হয় । 
তাহলে বোঝা যায়, কুরআনে করীমে 
যা “সিরাতে মুস্তাকীম' সুনাতে রাসুলে 
যা “মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' 
আকিদার কিতাবে যা “আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাআত' সেটিই হিন্দুস্তানে 
দেওবন্দিয়ত । 


রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
দারুল উলুম দেওবন্দ 
দেওবন্দে একটি প্রতিষ্ঠান আছে দারুল 
উলুম দেওবন্দ। রাসুল (সা)-এর 
প্রতিষ্ঠাতা । এটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে 
মুহতামিম সাহেব (রহ.) স্বগ্ন দেখেন 
রাসুলুল্লাহ (সা.) মাদরাসার প্রাঙ্গণে 
উপস্থিত হয়ে মাদরাসার এরিয়া দেখে 
বলেন, “এ জায়গাটি মাদরাসার জন্য 
ছোট হবে । তিনি নিজেই একটি এরিয়া 
এঁকে দেন।” সকলে সেই স্থানে লাঠির 
চিহ্ন দেখতে পান। পরে ওই নকশার 


সুহরাওয়ারদি, নকশবন্দি ও & চিশতি 


ওপরই দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি 
স্থাপিত হয়। 


4: আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মিশন 


সূচনালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠান সকল 
বাতিলের মোকাবিলা করে আসছেন। 


মূলত এটি হলো হকের টাওয়ার । এ 
টাওয়ারের ওপর যুগ-যুগ ধরে হামলা 


দিতে হলে আমাদেরকে কয়েকটি 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 

এক. আমাদেরকে বেশি বেশি করে 
দোয়া করতে হবে। যেমন 
আপনাদেরকে স্পেনের একটি কাহিনি 
শুনাচ্ছি। 


স্পেনে একজন অনেক বড় 


আল্লাহঅলা বুযুর্গ লোক ছিলেন । তার 


ইহুদিবাদের মোকাবিলা করেছে। চলে আসছে। তবে আল্লাহ এটির মূল 
খিস্টবাদের মোকাবিলা করেছে। রক্ষাকর্তা, তিনিই এটিকে রক্ষা করবেন 
আরিয়া সমাজ, কাদিয়ানি মতবাদ, কিয়ামত পর্যন্ত ইন শা আল্লাহ । এ 
সালাফি মতবাদ ও বেরলভি হকের টাওয়ারে আজকে একটি এটেম 
মতবাদসহ সকল বাতিলের প্রতিরোধে বোমা মারা হয়েছে। ভারত 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে যুগ- উপমাহাদেশ, আরব-আজম, আফ্রিকা- 
যুগ ধরে। এজন্যই বাতিলরা আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বে তার প্রভাব 


সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টায় থাকে এ দীনি 


পড়েছে। সেই এটেম বোমা হল, 


প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিতে । অনেক চেষ্টা 


বেতন-ভাতা নিয়ে যারা মাদরাসায় 


তারা চালিয়েছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে । 
তবে আল্লাহ তাদের সকল চক্রান্তকে 


গগর্পপপু 


৪৬%$৬৬০১%৩ করে দেন। 
০০৮ ঃ ০৫ এ 
০৫ ৮ ৮০ ০৫৫ ০৪১ 
47127620৮৩৭ 


26০৫৮ 4০৯৮ 
“পাহাড় এখানে ধসে যায়, ঘূর্ণিঝড় 
এখানে থেমে যায়, 
এই গরিবখানার সামনে রাজপ্রসাদও 
ঝোকে যায়।' 
দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল 
হাদিস সাইয়েদ হুসাইন আহমদ 
মাদানী (রহ.)-এর ঘরে একদিন 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের লাল 
নেহরু আসলেন । হুযুর স্বভাবিকভাবে 
বসলেন আর তিনি দু'জানু হয়ে 
বসলেন। এটিই হলো দারুল উলুম 
দেওবন্দের শান! 
কাদিয়ানির মুকাবিলা করার জন্য বের 
হয়েছেন দেওবন্দের সন্তানরা | আল্লামা 
আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহ.), 
আনওয়ার শাহ কাশ্বীরী (রহ.)। 
তাসাউফকে সংস্কার করেছেন 
দেওবন্দের আরেক সন্তান হাকিমুল 
উম্মত আশরাফ আলী থানভী (েহ.)। 
ইংরেজ বেনিয়াদের থেকে এদেশকে 


পড়ান তাদের চেয়ে ব্যভিচারী মহিলার 
উপার্জন অনেক উত্তম! নাউযু বিল্লাহ। 

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, তখনকার যুগে 
মুসলিম বিশ্বে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। বায়তুল মাল বা সরকারি 
কোষাগার থেকে ইমাম, মুয়াযযিন ও 
মাদরাসার মুয়াল্লিমদের বেতন-ভাতার 
ব্যবস্থা করা হতো । সে যুগে ওলামায়ে 
কেরাম বলেছেন, কুরআন পড়িয়ে, 
হাদিস পড়িয়ে বেতন নেওয়া জায়িয 
হবে না। পরবর্তী সময়ে ইসলামি 
শাসন ব্যবস্থাও নেই বায়তুল মালও 
নেই। তখন সকল ওলামায়ে কেরাম 
ইজমা বা এঁক্যমত হয়ে ঘোষণা দেন 
যে, বেতন-ভাতা ছাড়া যেহেতু এসব 
কাজ চলতে পারে না, তাই মাদরাসা- 
ইমামতি করে বেতন গ্রহণ করা জায়িয 
আছে। ফতোয়ায়ে শামী, এমদাদুল 
ফতোয়া, ফতোয়ায়ে দারুল উলুমসহ 
সকল ফতোয়ার কিতাবাদিতে তা স্পষ্ট 
লিখা আছে। মূলত একথার মাধ্যমে 
সৃক্ষ্ভাবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে, যেন 
মাদরাসা বন্ধ করা যায়। যেমনি 
কাফির-মুশরিক ও নাস্তিক-মুরতাদরা 
চাচ্ছে মাদরাসা বন্ধ হয়ে যাওয়াটা । 


চলমান তাবলীগ জামায়াতের সঙ্কট 


যুক্ত করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন 


এ পরিস্থিতিতে আমারা কী করব? 


দেওবন্দের সন্তান শায়খুল হিন্দ 


আমরা কি লাঠি নিয়ে মারামারি করব? 


আল্লামা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী 
(রহ.)। 


মার্চ'১৯ 


না, আমরা লাঠি নিয়ে মারামারি করবো 
না। এ সঙ্কট থেকে জাতিকে মুক্তি 


নাম ছিল আবদুল্লাহ আন্দুলসী ৷ হাজার 
হাজার মুরিদ ছিল তার। একদিন তিনি 
এক মূর্তিপূজককে দেখে অত্বহংকারী 
হয়ে মনে মনে বলেন, আমি এ 
মূর্তিপূজারীর চেয়ে অনেক ভালো। 
আমি আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাসী । 
তার এই অত্সগৌরবপূর্ণ কথা আল্লাহর 
পছন্দ হয়নি। তাই আল্লাহ তার ভাগ্য 
পরিবর্তন করে দেন। একদিন তিনি 
মুরিদগণকে নিয়ে সফর করেন । এমন 
সময় এক খিস্টান সুন্দরী মহিলা 
পান। ওই বুযুর্গের দৃষ্টি সুন্দরী মহিলার 
প্রতি পড়ার সাথে সাথেই তিনি 
মহিলার প্রেমে পাগল হয়ে গেলেন। 
মুরিদদেরকে বলেন, তোমরা চলে 
যাও। আর তিনি ওই সুন্দরী মহিলার 
গেলেন । সুন্দরী মহিলার পিতা তাকে 
বলেন, দু'শর্তে আমার মেয়েকে 
তোমার নিকট বিয়ে দিতে পারি। 

এক. তোমাকে খিস্টান ধর্ম গ্রহণ 
করতে হবে। 

দুই. আমার কিছু শুকর আছে তা 
চড়াতে হবে। 

তিনি উভয় শর্ত মেনে নিয়ে ওই সুন্দরী 
মহিলাকে বিয়ে করলেন। মুরিদরা 
মুরশিদের জন্য কান্নাকাটি করতে 
লাগলেন। দীর্ঘদিন পর আল্লাহ তাদের 
দোয়া কবুল করলেন । ওই পীর সাহেব 
হুশ ফিরে পেলেন। তিনি সবকিছু 
ছেড়ে পুনরায় নিজের খানকায় ফিরে 
আসলেন এবং ওই খিস্টান মহিলাও 
ইসলাম কবুল করে নিলেন । 

তেমনি আমাদেরকেও আল্লাহর 
দরবারে সিজদাবনত হয়ে বেশি বেশি 
কান্নাকাটি করতে হবে। যিনি 
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একথাগুলো বলেছেন এবং যারাই তার 


এসে যে হক দলের সাথে যোগদান 


পক্ষাবলম্বন করেছেন তাদের 


দুই, এ দাওয়াতে তাবলীগের 


করবেন তা হলো তাবলীগ জামায়াত 


হিদায়তের জন্য এবং আমাদের 
নিজেদের হিদায়তের জন্য বেশি বেশি 


কিন্ত আফসোস, আজ সেই 


প্রতিষ্ঠাতা হলেন দেওবন্দের সন্তান 
হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)। তার 


জামায়াতের এই করুন দশা! আল্লাহ 


দোয়ায় মশগ্ডল থাকতে হবে । আমরা 


হিফাজত করুন। 


আল্লাহকে বলব, হে আল্লাহ! যারা 


মূলত আমাদের মনে রাখতে হবে এটি 


বুঝছে না, যারা দেওবন্দের এ 


আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা । 


টাওয়ারে হামলা করতে চায় তাদেরকে 


হয়ত আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা 


হিদায়ত দান করুন। এভাবে যদি 


করছেন যে, তোমরা কি ব্যক্তি 


আমরা দোয়া করতে থাকি তাহলে 
অচিরেই যারা বুঝছে না তারাও ওই 


বিশেষের কারণে তাবলীগ করছো? 


লিখিত নীতিমালা 
আমরা তাবলীগি কাজ চালিয়ে যাব। 

তিন. আমাদের মুল পরিচয় হল 
দেওবন্দিয়ত তাই, দেওবন্দের সিদ্ধান্ত 
মেনেই তাবলীগী কাজ অব্যহত 
রাখবো । 

চার. ব্যক্তিগতভাবে সাম্ীদেরকে 


আমরা বলব, না আমরা কোন ব্যক্তি 


মহিলার মতো মুসলমান হয়ে ফিরে 


বুঝানোর চেষ্টা করবো। মারামারি ও 


বিশেষের কারণে নয়, একমাত্র 


ঝগড়া-ঝাটি করে রাজনৈতিক পন্থা 


আসবে, ইন শা আল্লাহ। লাঠি নিয়ে 


আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তাবলীগ 


মারামারি করে এ সমস্যার সমাধান 


করে থাকি। 


কখনো সম্ভব নয়। আমি সেদিন 
কক্সবাজারে গিয়ে শুনলাম সেখানে 


অবলম্বন করবো না। বরং বেশি বেশি 
করে দোয়া করবো। মনে রাখবেন, 


আবদুল্লাহ আন্দুলসী (রহ.) যখন 
খিস্টান হয়ে গেছেন তখন তীর 


হযরত ওমরের হিদায়ত কিন্ত দোয়ার 
মাধ্যমেই হয়েছিল। আল্লাহ আমাদের 


একজন এসে বয়ান করছেন, অন্য 


মুরিদগণ কি খিস্টান হয়ে গেছেন? না, 


দলের লোকেরা তাকে বের করে দেয় 


সকলকে হিদায়ত দান করুন, যারা 


র মুরিদগণ খিস্টান হননি। রবং 


৫) ৫1 


এবং মিম্বারটি বাইরে নিয়ে বড় দা 
দিয়ে টুকরা টুকরা করে দেয়, আহ! । 


রা আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে 


দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সাথে 
লেগে আছেন তাদের সকলকে হিদায়ত 


দোয়ায় মশগুল ছিলেন। ফলে আল্লাহ 


তাবলীগী জামায়াত তো একটি আদর্শ 


তাআলা আবদুল্লাহ আন্দুলসীকেও 


জামায়াত ছিল। এঁক্য, ভ্রাতৃত্ব ও হিদায়ত দান করেছেন এবং ওই 
ভালবাসার নজীরবিহীন একটি মহিলাকেও হিদায়ত দান করেছেন। 
জামায়াত ছিল। সেই জামায়াতের তেমনি এখনও যদি আমরা 


আজ এ দুরাবস্থা! সত্যিই আমদেরকে 


সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে 


এই পরিস্থিতি খুবই কষ্ট দেয়। আল্লাহ 


দোয়ায় মশগুল থাকি তাহলে ইন শা 


রক্ষা করুন। আমাদের অনেক 
আকাবির বলেছেন, হযরত মাহদী 


আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ আবারো 
আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেবেন। 


দান করুন, আমীন । 
সংকলন: 


মুহাম্মদ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 
১১:৮০১/৯ চ্টথাম 


* আল-কুরআন, সুরা আল-ফাতিহা, ১:৫ 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর -_ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৫, পৃ. ২৬, হাদীস: ২৬৪১ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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তাবলিগ জামায়াতের সংস্কার সময়ের দাবি 


মূল: সাইয়েদ সালমান হোসাইনী নদভী 


অনুবাদ: জহির উদ্দিন বাবর 


আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকে শতাব্দীতে 


কাশ্মিরি, মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর 


ছিলেন। তবে ইলিয়াস (রহ.)-এর 


এমন এক বা একাধিক লোককে 
পাঠান যারা দীন সংস্কারের কাজ 
আজ্জাম দেন। দীন যেভাবে এসেছিল 
সেভাবে তারা উপস্থাপন করেন। এর 


নাম। তাদের প্রত্যেকের সংস্কারমূলক 
কাজের ময়দান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ 
হাদিসের ময়দানে সংস্কারমূলক কাজ 
করেছেন, কেউ সুন্নত জিন্দা এবং 


মাধ্যমেই দীন টিকে থাকার গ্যারান্টি 
দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সা.) 
ইন্তেকালের আগে বলেছিলেন, আমি 
তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে 
যাচ্ছি, এই দুটি জিনিসকে তোমরা 
আকড়ে ধরে রাখলে কখনও পথভ্রষ্ট 
হবে না। এর একটি হলো কুরআনে 
কারিম আর অপরটি হলো হাদিস বা 
সুন্নতে নববি। এজন্য উম্মতের সবার 
এক্যমতে প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে কুরআন 
ও হাদিস। প্রত্যেক যুগে কোনো ব্যক্তি, 
আন্দোলন, দল, বা যেকোনো 
প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বারস্থ হতে 
হবে কুরআন ও সুন্নাহর। এটিই 
একমাত্র পরিমাপযন্ত্র। এটাকে পাশ 
কাটিয়ে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের 
কথাকে বুনিয়াদি কথা মনে করলে সৃষ্টি 
হবে ভ্রষ্টতা । এজন্য প্রত্যেকের কথাকে 
এই দীড়িপাল্লায় পরিমাপ করা উচিত 
ইমাম মালেক (রহ.)-এর একটি 
প্রসিদ্ধ উক্তি আছে। মসজিদে নববীতে 
রওজায়ে আতহারের পাশে বসে তিনি 
বলেছিলেন, সবার কথা শোনাও যায় 
আবার তা প্রত্যাখ্যানও করা যায়। 


বিদআত মিটিয়ে দিতে কাজ করেছেন, 
কেউ এই উপমহাদেশে ইসলামকে 
টকিয়ে রাখা এবং রাজনৈতিকভাবে 
মুসলমানদের জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা 
আবার কেউ 


সম্পর্ক স্থাপন এবং 
আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ময়দানে 
সংস্কারমূলক কাজ আঞ্জাম রা নর 
হজরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)- 

যে বুনিয়াদি কাজ ছিল তা ছিল 
একদম প্রাথমিক পর্যায়ের, সূচনা 
পর্বের । তিনি নিজে তার মালফুজাতে 
এটা স্পষ্ট করে বলেছেন, এগুলো 
হলো দীনের “আলিফ “বা” (প্রাথমিক 
পর্যায়ের কাজ), দীনের আরও অনেক 
কিছু বাকি। তিনি না মালফুজাতে 
বিভিন্ন স্থানে ইশারা করেছেন এবং 
কখনও স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি ওই 
দিনের অপেক্ষায় যেদিন মসজিদ থেকে 
জিহাদের জন্য মুজাহিদ বাহিনী যাত্রা 


আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেসব 


একমাত্র এই রওজায় যিনি আছেন 
অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সা. ছাড়া । কারণ 
তার কথায় এমন কোনো বিষয় নেই 
যা ছেড়ে দিলেও চলবে । প্রতিটি কথাই 
নিতে হবে এবং কথাগুলো মস্তিষ্কে 
সজীব রাখতে হবে। 
চৌদ্দ শতকে আল্লাহ তাআলা যাদের 
দ্বারা সংস্কারমূলক কাজ নিয়েছেন এর 
মধ্যে আছেন মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভী, মাওলানা হোসাইন আহমদ 
মাদানী, মাওলানা আনওয়ার শাহ 


মার্চ'১৯ 


আলেমকে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হিসেবে 
মনে করা হতো তাদের মধ্যে মাওলানা 
এহতেশামুল হাসান, মাওলানা মনজুর 
নোমানী এবং মাওলানা আবুল হাসান 
আলী নদভী (রহ.)-এর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । _ এই 
তিনজন হলেন মাওলানা ইলিয়াস 
(রহ.)-এর প্রকৃত মুখপাত্র । তারা যখন 
তাবলিগের কাজে পুরোপুরি 
লেগেছিলেন তখন মাওলানা ইউসুফ 
কান্ধলভী (রহ.) পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত 


জীবদ্দশাতেই তাকে এই কাজের 
গুরুদায়িত বুঝিয়ে দেওয়া হয়। নিজ 
বংশেরই আরেকজনের কাছে মহান 
এই কাজের জিম্মাদারি স্থানান্তরিত 
হয়। মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী 
(রহ.) বিস্ময়কর কিছু কাজ আঞ্জাম 
দেন। তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে 
চলতেন, সবার কথা শুনতেন 
সবাইকে মূল্যায়ন করতেন । দাওয়াতে 
দীনের যোগ্য মুখপাত্র হিসেবেই তিনি 
দায়িতি আজ্জাম দেন। মাওলানা 
এনামুল হাসান (রহ.)-এর যুগেও এই 
কাজের ধারা অব্যাহত থাকে এবং 
কাজকে গতিশীল করতে পূর্ববর্তী 
বুজুর্গদের চিন্তাধারা অনেকটাই সক্রিয় 
পাওয়া যায়। তাবলিগি আন্দোলনে 
ইলম ও চিন্তার প্রতিনিধিতের দিক 
থেকে মাওলানা এহতেশামুল হাসান, 
মাওলানা মনজুর নোমানী এবং 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী 
(রহ.) ছিলেন কেন্দ্রীয় _ব্যক্তিত। 
মাওলানা ইউসুফ কান্ধলতী (রহ.) 
যেহেতু কোনো কিতাব 
লিখেননি, তাওয়াত ও তাবলিগ বিষয়ে 
তার লেখালেখি নেই এজন্য তিনি এই 
অঙ্গনের লেখক হিসেবে সামনে 
আসেননি । এজন্য চিন্তা ও দাওয়াতি 
ক্ষেত্রে নির্দেশনামূলক কাজ তাদের 
জিম্মায় রয়ে যায়। মাওলানা মনজুর 
নোমানী এবং মাওলানা আলী মিয়া 
নদভী (রহ.)-এর চিন্তা, দাওয়াত ও 
ইসলাহি সাহিত্য ছিল তাবলিগের মূল 
ভাগ্তার। মাওলানা এহতেশামুল হাসান 
(রহ.)-এর ইসলাহি কিতাবাদিও ছিল। 
তাবলিগের জিম্মাদারেরা সবাই তাদের 
কিতাবই পড়তেন। ইলমপ্রিয় কেউ 
এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের 
কিতাবাদি পড়া আবশ্যকীয় ছিল। 
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অন্যদিকে মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)- 
এর বক্তব্য ছিল, তিনি বারবার স্পষ্ট 


মারকাজে এখন এমন কেউ নেই যারা 
উম্মাহকে পদ দেখাতে সক্ষম ৷ এজন্য 


মোটকথা এই কাজের ক্ষেত্রে এখন 
প্রয়োজন হলো মুফতী ও আলেমদের 


করে এ কথা বলেছেন যে, আমার এই 
আন্দোলন আর মাওলানা আশরাফ 
আলী থানভী (রহ.)-এর কিতাব (দুটির 
সমন্বয় দরকার)। আফসোস, এর 
ওপর আমল হলে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ 
ইসলামি আন্দোলনের রূপ লাভ 


মারকাজের দায়িতৃশীলদের এখন 
কোনো ফতোয়া বা সিদ্ধান্তমূলক 
কোনো বক্তব্য দেওয়া উচিত হবে না। 
এটা দেওয়ার অধিকার তাদের নেই। 
দায়িতৃশীলদের উচিত এই কাজের 


করতো । কিন্তু উপমহাদেশে পরবর্তী 


শরণাপন্ন হওয়া, যেমন ইলিয়াস (রহ.) 


সময়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, 
মুসলিম লীগ ও কংঘেসের বিরোধ ও 
দেশ ভাগাভাগির ঘটনা এটা বাস্তবায়ন 
হতে দেয়নি । 


তার যুগের বড় আলেমদের শরণাপন্ন 
হতেন। পরামর্শ নেয়ার জন্য তাদের 
দরবারে গিয়ে হাজির হয়ে যেতেন। 
হজরত শাইখুল হিন্দু (রহ.)-এর 


মোটকথা তাবলিগ জামায়াত নিয়ে 
প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস রেহ.)- 


দরবারে হাজির হতেন, যিনি হিন্দুস্তান 
স্বাধীন করার আন্দোলনে ছিলেন 


এর মাথায় যে নকশা ছিল, বিভিন্ন 
সময় তার থেকে যা স্পষ্ট হয়েছে 
সেগুলো বাস্তবায়ন করা এই কাজের 
সঙ্গে যুক্ত সবার দায়িত । এটা তাদের 
কাছে আমানত । এই জামায়াতের 
লোকেরা যদি ইলিয়াস (রহ.)-এর 
সেই আকাক্সক্ষা বাস্তবায়ন না করে 
তবে তারা এই আন্দোলনের সঙ্গে 
গভীরভাবে যুক্ত থাকার দাবি করতে 
পারেন না। ধরে নেয়া হবে তারা 
প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে 
গেছেন। 

পুরো 


এই তাবলিগ জামায়াতকে 
শরিয়ত মনে করার জন্য মাওলানা 
থানভী (রহ.)-এর কিতাবের দরকার 
ছিল। তিনি ছিলেন সব জ্ঞানের ভাণ্ডার, 
সব সংস্কারকের শীর্ষে । এটা স্পষ্ট যে, 
পরবর্তী সময়ে এই কাজের পূর্ণতা, 
চিন্তার বিস্তৃতি এবং দাওয়াতি নির্দেশনা 
স্থির করার জন্য মাওলানা মনজুর 
নোমানী, মাওলানা আবৃল হাসান আলী 
নদভী, মাওলানা এহতেশামুল হক 
কান্ধলবী এবং মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রহ.)-এর কিতাবাদির সহযোগিতা 
দরকার ছিল। (দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা 


) 
পূ্ণা্ ইসলামি ধারণা তাবলিগের 
মারকাজের বক্তব্যে পাওয়া যাবে না 
না। স্পষ্ট শুনে রাখুন, বর্তমান 


অগ্রসেনানী । 

থানভী রেহ.)-এর ব্যাপারে হজরত 
ইলিয়াস রেহ.) স্পষ্ট বলেছেন, তার 
কিতাবাদি আমার এই আন্দোলনের 
পাঠ্য । কারণ তিনি আকিদা, ইবাদত, 
সামাজিকতা, আখলাক, লেনদেনসহ 
দীনের প্রতিটি দিকের ওপর বিস্তারিত 
আলোকপাত করেছেন। এমনকি 
মেয়েদের জন্য “আলেমা কোর্স" সম্পন্ন 
করতে গিয়ে বেহেশতি জেওরের মতো 
কিতাব রচনা করেছেন । 

এই ধারায় যদি তাবলিগের কার্যক্রম 
চলতো তাহলে এটা হতো একটি 
পূর্ণাঙ্গ ইসলামি আন্দোলন । দীনের সব 
শাখায় বিস্তত হতো এর কাজ। 
পরবর্তী সময়ে শুধু ইবাদতের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হয়ে যায় কার্যক্রম । দীনের 
অন্য শাখাগুলো যে পরিত্যাগ করা 
হয়েছে তাই নয়, বরং বিভিন্নভাবে 
এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা 
হয়েছে। কখনও মাদরাসার প্রয়োজন 
অস্বীকার, কখনও খানকার প্রয়োজন 
অস্বীকার, কখনও সংগঠনের প্রয়োজন 
অস্বীকার, কখনও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজন অস্বীকার করা হয়েছে। 
এগুলো যে শুধু অজ্ঞতাসুলভ কথা তাই 
না, বরং ইসলামের মর্যাদা ও 
বিশালতের পরিপন্থী। সাধারণ মানুষ 
তো মারকাজকে মনে করছে 
হেদায়াতের ভাণ্তার। অথচ সেখানে 


তাবলিগ জামায়াতের দায়িতৃশীলদের 


দীনকে উপস্থাপন করা হচ্ছে 


কাছ থেকে কোনো চিন্তা মিলবে না 


মার্চ'১৯ 


খপ্তিতভাবে। 


দিকে প্রত্যাবর্তন করা । কারণ তাদের 
ওপর আস্থা ও নির্ভরতা বিগত চৌদ্দশ 
বছর ধরে চলে এসেছে । আলেমদের 
শরণাপন্ন হওয়ার যে ধারা শত শত 
বছর ধরে চলে এসেছে তা অব্যাহত 
রাখতে হবে । হজরত মাওলানা আলী 
মিয়া নদভী (রহ.) ১৯৪০ সালে 
নদওয়াতুল ওলামায় তাবলিগের কাজ 
শুরু করেন। পরে মাওলানা ইলয়াস 
(রহ.)-কে নদওয়ায় দাওয়াতও দেন 
তিনি সেখানে আসেন এবং লক্ষ্মোতে 
তাবলিগের মারকাজও স্থাপিত হয় 
সেই মারকাজে মাওলানা মনজুর 
নোমানী এবং আলী মিয়া নদভী (রহ.) 
নিয়মিত বয়ান করতেন। আলী মিয়া 
নদভী (রহ.) দাওয়াতি কাজের গুরুতু 
আলোচনা করতে গিয়ে মারকাজে 
সতখামী সাধকদের জীবনী আলোচনা 
শুরু করেন। সেই আলোচনাই পরে 
“দাওয়াতে তারিখ ও আজিমত' 
(সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) নামে 
বই আকারে প্রকাশিত হয়। সেখানে 
তিনি ধর্মীন্তরিতের বিরুদ্ধে হজরত 
আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.)-এর 
অবদান তুলে ধরেন, হজরত হাসান 
বসরী (রহ.) সমাজ সংশোধনে যে 
ভূমিকা পালন করে তা তুলে ধরেন, 
চার ইমাম আবু হানিফা, মালেক, 
শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল 


অবদান রেখে গেছেন তা তুলে ধরেন, 
আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান 
আশআরী, ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদি 
প্রমুখের সাধনার কথা তুলে ধরেন, 
“কুরআন সৃষ্টি' আব্বাসি যুগের এই 
ফেতনা মোকাবেলায় আহমদ ইবনে 
হাম্বল (রহ.) যে বিশাল ভূমিকা 
রেখেছেন তা আলোচনা করেন। ইমাম 
গাজালী ও মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী 
(রহ.)-এর ইসলাহী প্রচেষ্টার ওপর 
আলোকপাত করেন । কিতাবের দ্বিতীয় 
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জীবনের আলোচনা করেছেন। তৃতীয় 


থানভী (রহ.)-এর কিতাবাদি পড়ো 


খণ্ডে হিন্দুস্তানের সুফিয়ায়ে কেরামের 
কথা তুলে ধরেছেন। চতুর্থ খণ্ডে 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী এবং পঞ্চম 


এতবড় মতপার্থক্য, কেউ পাকিস্তানের 
তবুও তাদের চিন্তার এক্য অটুট ছিল 


খণ্ডে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে 


সবার দৃষ্টি ছিল ইসলামের উন্নতি আর 


দেহলভী (রহ.)-এর আলোচনা 
করেছেন। পাঁচ খণ্ডের এই কিতাবে 
আলী মিয়া নদভী (রহ.) এ কথা 
বোঝাতে চেয়েছেন যে, দাওয়াতি 
কাজের এই ধারা কোনো যুগেই বন্ধ 
ছিল না। শিকলের দানার মতো প্রতি 
যুগেই তা অব্যাহত ছিল । হাদিসে নবী 


করীম (সা.) যে ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে 
বাস্তবায়ন হয়েছে। 


চৌদ্দ শতকের শুরুর দিকে হজরত 
মাওলানা ইলয়াস (রহ.) যে কাজ শুরু 
করেন এটা নতুন কোনো কাজ না 
এটা ওই শিকলেই একটি দানা ছিল 
তবে সেই যুগের চাহিদার সঙ্গে 
সামঞ্জস্য ছিল তার এই আন্দোলন 
এজন্য ইলয়াস (রহ.) বলতেন, 
দাওয়াতের পদ্ধতি, বিষয়বস্তু এবং 
দাওয়াতের কর্মকৌশল পরিবর্তনশীল 
প্রয়োজনের কথ বিবেচনা করে কাজ 
করতে হবে। এজন্য একই যুগে নানা 
ধরনের সংস্কারমূলক কাজ আঞ্জাম 
দেওয়া হয়েছে। চৌদ্দ শতকে 
সংক্কারমূলক কাজ হজরত থানভী 
(রহ.)ও করেছেন, হজরত মাদানী 
(রহ.)ও করেছেন, হজরত ইলিয়াস 
(রহ.)ও করেছেন। তাদের কর্মক্ষেত্র 
ছিল পৃথক পৃথক কিন্ত তারা কেউ 
কারও কাজকে অস্বীকার করতেন না। 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) কখনও 
মাওলানা মাদানী বা মাওলানা থানভী 
(রহ.)-এর কোনো কাজকে অস্বীকার 
করতেন না। অথচ তাদের কর্মক্ষেত্র 
ভিন্ন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন বরং 
কর্মক্ষেত্রে সুস্পষ্ট একটি বিভাজন 
ছিল। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী 
(রহ.) ছিলেন মুসলিম লীগের সমর্থক 
মাওলানা মাদানী (েহ.) ছিলেন 

₹গেসের সমর্থক। মওলানা ইলয়াস 


মুসলমানদের সংশোধনের দিকে । ওই 
সময় মাওলানা আশরাফ আলী থানভী 
ফিকরে ইসলামি ও ফিকহে ইসলামির 
মুজাদ্দিদ ছিলেন। এজন্য মাওলানা 
ইলিয়াস (রহ.) বলেছিলেন, তার 


অর্থ এই নয় যে, আগামীতে এটা করা 
যাবে না। এখন যে কেউ এই প্রশ্ন 
করতে পারে, আশরাফ আলী থানভী 
(রহ.)-এর কিতাবাদি তাবলিগের 
নেসাবে নেই কেন? শুধু ফাজায়েলে 
আমল আর মুনতাখাব হাদিসের 
আলোচনা কেন? এই দুটি কিতাব তো 
দীনের একটি ছোট অংশের পরিচয় 
বহন করে। 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) তাবলিগের 
প্রতিষ্ঠাতা । সুতরাং তার নির্দেশনা 
অনুযায়ীই এই কাজ বাস্তবায়ন হওয়া 
উচিত। কিন্তু এই উপমহাদেশে কোনো 
আন্দোলনই স্থায়ী রূপ লাভ করেনি 
একজন ব্যক্তিকে ঘিরে আন্দোলন শুরু 
হয়, তিনি নেই সেই আন্দোলনও 
নেই । হজরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
(রহ.)-এর আন্দোলন টিকেনি। শাহ 
ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর আন্দোলন, 
সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এ 
আন্দোলন সবগুলোর একই পরিণতি 
হয়েছে। ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠা 
কিছুই আর বাকি নেই। 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর 
আন্দোলন ভারতবর্ষের জন্য এতটাই 
প্রয়োজন ছিল যে, এই আন্দোলন না 
হলে গোটা ভারতবর্ষ ইসলামবিচ্যুত 
হয়ে যেত। বাদশা আকবরের যে 
ফেতনার মোকাবেলা মুজাদ্দিদে 
আলফে সানী (রেহ.) করেছেন এর 
কোনো দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
নেই। কিন্ত আজ তার স্মৃতিবিজড়িত 


৬ 


চে 


৫ 


গু 


(রহ.)ও ছিলেন মাওলানা মাদানী 


সেরহিন্দে গেলে দেখবেন সেখানে 


(রহ.)-এর দিকে । কিন্ত তা স্তেও 


বিদআতের আখড়া বসেছে। যে 


ইলিয়াস (রহ.) বলতেন, মাওলানা 
মার্চ'১৯ 


সেরহিন্দ ইসলামি আন্দোলনের 


কেন্দ্রভুমি ছিল সেই সেরহিন্দে এখন 
এর কোনো ছিটেফোৌঁটাও নজরে 
আসবে না। এটাই হলো আল্লাহর 
নেজাম। রাত শেষে দিন, এদিকের 
সূর্য অস্ত গিয়ে অপর দিকে উঠবে। 
আমার খুব আশঙ্কা হচ্ছে, তাবলিগের 
মতো একটি সম্ভাবনাময় কাজও সেই 
পরিণতির দিকেই যাচ্ছে কি-না 
দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আল্লাহ 


তাআলা 


তাবলিগ জামায়াতের দ্বারা কাজ 
নিয়েছেন। কিন্তু এখন এই ইদানীং 


কাজে বিভাজন ও বিভক্তির ধারা শুরু 
হয়ে গেছে। কিতাব ও সুন্নাহ এবং 
ওলামায়ে কেরাম এই কাজের 
প্রত্যাবর্তনস্থল থাকবে কি-না তা 
প্রশ্নের মুখে পড়েছে । এটা না থাকলে 
পরিণতি খুব ভয়াবহ হবে। এই 
তাবলিগ জামায়াত একটি ফেরকায় 
রূপান্তর হবে। গোমরাহির পথ খুলে 
যাবে। লোকদের মধ্যে বাড়াবাড়ি সৃষ্টি 
হবে, কষ্রপন্থা জন্ম নেবে। ব্যক্তিকেই 
দীন মনে করতে থাকবে । দীনকে 
কোনো বিশেষ স্থানের বরকত হিসেবে 
গণ্য করা শুরু হবে। সেখান থেকেই 
হবে ভুলের সূচনা । বাড়তে থাকবে 
বিভাজন। 

এজন্য আমার বিশেষ অনুরোধ হলো, 
এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আলেমদের 
ইলমি কথাবার্তা বেশি বেশি বলতে 
হবে। কিতাব ও সুন্লাহর আলোকে 
কথা বলতে হবে। এখানে কী হচ্ছে, 


ংলাদেশ, পাকিস্তান বা ভারত 
কোনোটাই দলিল নয়। দলিল হলো 
আল্লাহর কিতাব, রাসুল সা.-এর সুন্নত 
ও তরিকা । আর এই ইলম সংরক্ষণ 
হচ্ছে মাদরাসাগ্ডতলোতে । মাদরাসার 
প্রত্যেকেই “আলেমে রব্বানী' এটা 
হয়ত নয়, কিন্ত মনে রাখতে হবে 
“ওলামায়ে রব্বানী' সবসময় মাদরাসায় 
থাকেন এবং থাকবেন। কিতাব ও 
সুন্নাহর সংরক্ষণ সেই মাদরাসাতেই 
হচ্ছে। সঠিক ফতোয়া আসে সেখান 
থেকেই। এজন্য অন্য কোনো 
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মারকাজের এই অধিকার নেই যে, 
তারা ফতোয়া জারি করে দেবে । তারা 
যদি আলেমদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে, 
দারুল ইফতাকে পাশ কাটিয়ে 
নিজেরাই ইজতেহাদ করা শুরু করে, 


করেননি । দীনের অবস্থান এর অনেক 
ওপরে । দীন তার গতিতেই চলবে 


সবধরনের কল্পনাবিলাস ঝেড়ে ফেলা 
উচিত। প্রত্যাবর্তন করা উচিত 


তাবলিগের কাজ যেখানেই আছে 


আল্লাহর কাছে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে 


সেখানে যেমন দীন আছে তেমনি 


রাসুলের দিকে । ফিরে যাওয়া উচিত 


যেখানে নেই সেখানেও দীন আছে 


সেই নীতি ও বিধানের দিকে যার ওপর 


এই অনুমতি তাদেরকে কখনও দেওয়া 
হয়নি। 

আমাদেরকে সংযুক্ত থাকতে হবে 
বিগত চৌদ্দশ বছর ধরে চলা ওই 
মারকাজের সঙ্গে যেখানে অনেক 
মুজাদ্দিদ, সংশোধনকারী, দামী 
এসেছেন। এক এক সময় হাজার 
হাজার সংশোধনকারী সেখানে জড়ো 
হয়েছেন। ওলামায়ে কেরামের জীবনী 
পড়ে দেখুন, এক এক শতাব্দীতে 
হাজার হাজার বিজ্ঞ আলেম ছিলেন 
তাদের বরকতেই গোটা উম্মতের মধ্যে 
দীন এখনও সংরক্ষিত আছে। মরকৌো 
থেকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া কোটি কোটি 


সবখানেই দীনের ওপর কিছু না কিছু 
কাজ হচ্ছে। ভারতে কাশ্মির থেকে 
কেরালা পর্যন্ত সবখানেই কোনো না 
কোনোভাবে মুসলমান দীনের সঙ্গে 
যুক্ত আছে। এমনটা মনে করার 
কোনো কারণ নেই যে, সবাই তাবলিগ 
জামায়াতের দ্বারাই দীনের সঙ্গে যুক্ত। 
এটা নিছক ধারণা । যারা এই ধারণা 
পোষণ করেন তারা ভুলের মধ্যে 
আছেন । এই ভুল থেকে বেরিয়ে আসা 
ত। 

যে কেউ যেকোনো ভালো কাজ করুক 
1 স্বীকার করা উচিত। কিন্তু এই 
স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, 


৫ 


মানুষের মধ্যে যে দীন সংরক্ষিত তা 
চৌদ্দশ বছর ধরেই সংরক্ষিত আছে 


বাড়াবাড়ি করা, অন্যের ভালো 
কাজগ্তলোকে অস্বীকার করে বসা 


আর তা সেখানকার সংস্কারক, 


উসুল মেনে কাজ করলে সবই ঠিক 


সংশোধক ওলামায়ে কেরাম, ফকীহ, 
মুফতাদের দ্বারাই সংর ক্ষত । কোনে 


আছে। কোনো মারকাজে উসুল না 
মানলে দ্বিতীয় তৃতীয় মারকায হবে 


দল বা জামায়াত থাকুক আর না 
থাকুক দীন সংরক্ষিত থাকবে । দীনের 


এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো জায়গা বা 
ব্যক্তিকে মহান হিসেবে ধরা যাবে না 


সংরক্ষণের দায়িতু নিয়েছেন খোদ 
আল্লাহ রাবুল আলামিন। এর জন্য 
আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন 
যে, প্রতিটি দেশেই আল্লাহর কিতাবের 
হাফেজ, ব্যাখ্যাকারক, হাদিসের 
ধারক, ফিকাহর গবেষক সৃষ্টি করে 
দিয়েছেন। ইন শা আল্লাহ তারা 
সবসময়ই থাকবেন। 

এজন্য এই মাপকাঠি সামনে নিয়ে কথা 
বলতে হবে। কোনো বিষয়ে একটু 
গভীরভাবে ভাবলেই বেরিয়ে আসবে 
কোনটা হক আর কোনটা বাতিল, 
কোনটা ভুল আর কোনটা শুদ্ধ, ভালো 
কোনটা আর খারাপ কোনটা । সব 
বিষয় শুরা আর আমিরের মধ্যে গুলিয়ে 
ফেলা উচিত নয়। এটা শুধু শঙ্খলার 
জন্য করা হয়ে থাকে। কোনো 
পারস্পরিক ঝগড়া, গোষ্ঠীগত 
বিভেদকে দাওয়াতি কাজের সঙ্গে যুক্ত 
করা ঠিক হবে না। আল্লাহ তাআলা 
কোনো ঝগড়ার সঙ্গে যুক্ত 


মার্চ'১৯ 


প্রকৃত মহান একমাত্র আল্লাহ। তার 
পরে রাসুল, কুরআন, ঈমান, ইসলাম, 
তিন মসজিদ মসজিদে নববী, মসজিদে 
হারাম ও মসজিদে আকসাকে বিশেষ 
মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আর কারও 
বিশেষ মর্যাদা নেই। 

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর 
যুগে সেরহিন্দের বিশেষ মর্যাদা ছিল। 
শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর যুগে 
ফুলাতের আর সাইয়েদ আহমদ শহীদ 
(রহ.)-এর যুগে ছিল তাকিয়া'্র 
মর্যাদা । কিন্ত তা আর নেই। আল্লাহর 
দীন কোনো মাটির সঙ্গে যুক্ত নয়। এর 
সঙ্গে কারও আত্মীয়তার কোনো 
সম্পর্ক নেই। যেখানে কাজ হবে 
সেখানেই দীন স্থানান্তর হবে । মারকাজ 


ওলামায়ে রব্বানী এক্যবদ্ধ। 


থাকতে হবে। ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর মতো বিজ্ঞজনের সঙ্গে তার 
ছাত্র আবু ইউসুফ (রহ.) দ্বিমত 
করেছেন। যেখানে তিনি এবং ইমাম 


দিয়েছেন। আমাদের ফিকহি 
কিতাবাদিতে এসব মতপার্থক্যের কথা 
আলোচনা করা হয়েছে। দ্বীনি ক্ষেত্রে 
এই স্বাধীনতা আছে। দীন কোনো 
ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত না, একমাত্র 
রাসুলুল্লাহ সা. ছাড়া । অথবা রাসুল সা. 
যেসব ব্যক্তিকে বিশেষ মর্ধাদা দান 
করেছেন যেমন আবু বকর, ওমর, 
ওসমান, আলী রোযি.), খোলাফায়ে 
রাশেদিন। 


ওপর তাদের প্রাধান্য । 
উম্মতকে বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে 
রক্ষা করা ওলামায়ে কেরামের ওপর 


ছিল সেরহিন্দ, ফুলাত, তাকিয়া, 


ফরজ। এজন্য তাদের উচিত এই 


এরপর মারকাজ হলো দিল্লির 
নিজামুদ্রীন। এখন কী হবে সেটা 
আল্লাহ জানেন। আল্লাহর যা মঞ্্রর 
তাই করবেন। এজন্য অন্তর থেকে 


৬. পালন করা। 

[মূল উর্দু লেখাটি মাওলানা সালমান 
হোসাইনী নদী দা. বা.-এর ফেসবুক 
পেইজ থেকে নেওয়া] 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইসলামের সাথে যুদ্ধবাজ শামীমা বেগমদের সম্পর্ক 


ড. এম আবদুচ্ছালাম আজাদী 


২০১৫ সালে ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ করে 
জানতে পারি শামীমা বেগম (১৫) মিস 


না থাকাই ছিলো তাদের সন্ত্রাসী 


হওয়ার বড় কারণ । 


হবে সরকারি সংস্থার মাধ্যমে 
আরো মনে রাখতে হবে, সকলের 


আবাসী (১৫) এবং খাদিজা সুলতানা 


আমার হাতে পড়াশোনা করা কিছু 


ওপরই ওই অবস্থায়ও যুদ্ধ করা 


(১৬) নামে লন্ডনের বেথনাল গ্রিন 


ছেলে একবার অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে 


ফরয নয়। কাজেই যারা বিটেনে 


একাডেমির ৩ 


ছাত্রী সিরিয়ার 


আমার কাছে আসে। 


আরববসন্তে 


বসবাস করছো এবং এখানের 


আইএসের সাথে একসারিতে যুদ্ধ 


ইসলামপন্থিদের_ ইতিবাচক অবস্থান 


করার জন্য লন্ডন ছেড়েছে। 


তারা 


তুরস্কের ভেতর দিয়ে রাক্কার পথ ধরে 


সিরিয়ায় যেয়ে যুদ্ধে শরিক হয়। 


এরপরেই মুসলিম কমিউনিটিতে শুরু 


দেখা দেয়। 


মিসরে ইখওয়ান ও 


সালাফিদের সরকার বিরোধী হওয়া, 


জাতীয়তা নিয়ে কিংবা জনুসূত্রে এ 
দেশেরই নাগরিক হয়ে আছো, তারা 
এখানে যেতে পারবে না। 


তিউনিসিয়ার নাহদারও তেমন ভূমিকা 


.আরববসত্ত নামে যে গণজাগরণ 


রাখা, মরক্কোর ইখওয়ানেদের উত্থান- 


হয় মারাআক তোলপাড় । আইএসের 


পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করাকে এই ৩ মেয়ে 


ফরয মনে করেছিলো, এবং 


এসবই তখন ইসলামিস্টদের মনে 


ধারণা তৈরি করে 


যে 


তাদের 


মুসলিমদেশগুলোতে 


সাথে কীধে কীধ মিলিয়ে যুদ্ধ করা 
পুরুষের মতই নারীদের ও বের হওয়া 


ফরয মনে করত। 
আমি লন্ডনে বহুদিন থেকে 
ইসলামিক স্কুলে দীর্ঘদিন 


পড়িয়েছি। মানুষ মনে করে মাদরাসায় 


একটা 
ধরে 


পড়লে দীন সম্পর্কে বোঝার কারণে 


সবাই জিহাদিস্ট হয়, এবং 
সন্ত্রাসী কাজে অংশ গ্রহণ করে 


করা ইসলামি জিহাদের অংশ । 


সিরিয়ার ব্যাপারটা হয়ে যায় ভিন্ন 
এখানে সভিল ওয়ার শুরু হয়ে যায় 


জেঁকে থাকা 
জালিম সরকার উৎখাতে অংশ গ্রহণ 


এখন বিটেনের মুসলিমরা সিরিয়ায় 


আরববিশ্বে আমরা দেখেছি তা 
ছিলো সিভিল ওয়ার বা মুসলমানের 
সাথে মুসলমানের যুদ্ধ। সেই অর্থে 
সিরিয়ার যুদ্ধ আসলেই কনফিউজিং 
এবং এর ব্যাপ্তি ও সীমা খুব ই 
মারাত্বক ৷ এ নিয়েই আমি সিরিয়ায় 
কানা দাজ্জালের আবির্ভাব 
শিরোনামে একটা আর্টিকেল ও 
লিখি। এখানে আসাদকে উৎখাত 


গিয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবে কিনা 


করতে তখনকার সউদি ও মিসরীয় 


এ প্রশ্ন তারা আমার কাছে করে । আমি 


এসব 


সরাসরি এর জবাবে “না” বলি এবং 


| কিন্ত 


আমি লন্ডনে প্রায় ৪টা মাদরাসার সাথে 
ঘনিষ্ঠ ছিলাম। এদের কোন ছাত্রই 


কয়েকটি বিষয় তাদের সামনে তুলে 


ধরি: 


১. ইসলামি জিহাদে সশস্ত্র যুদ্ধ কখনো 


আইএসের সাথে যোগ দিতে, 
জানা মতে, সিরিয়ায় যায়নি 


আমার 


লন্ডনে মাদানী গার্লস ও লতিফিয়া 


যোগ দেয়নি। অথচ অংশ 


গার্লস মাদরাসার কেউ এ সন্ত্রাসে 


গ্রহণ 


কিছু ওলামায়ে কেরাম জিহাদের 
ডাক দিলেও অনেক আলিম এটাকে 
মুসলিমদের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ মনে 
করেন। আমিও আমার ছাত্রদের 
এইটাই বোঝাই। তাছাড়া আমি 


কোন বেসরকারি সংস্থা আহ্বান 
জানালে অংশ গ্রহণ করা যায় না 
কোন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ডাক 
দিলেই তবে অংশ গ্রহণ করা যায় 


তাদের এটাও বোঝাই যে, এ 


তবে প্রধান শর্ত হতে হবে মুসলিম 


করেছে বেথনাল গ্রিন একাডেমি নামে 


ভার্সেস অমুসলিমদের যুদ্ধ এবং তা 


একটা নাম করা সেক্যুলার ও সরকারি 


হতে হবে যে সরকার ডাক দিয়েছে 


তাদের যাওয়া বৈধ হবে না। 


.যে দেশের নাগরিক হিসেবে থাকা 


স্কুলের ছাত্রীরা । তারই দেশের মুসলিম । অন্য 
ব্রিটিশ মিডিয়া প্রথমে হতচকিত হয়ে দেশের মুসলিমদের ওপর ওই 
যায়। এসব মেয়েদের ঘর থেকে সরকারের ডাকে যাওয়া ফরয নয়। 
পালিয়ে সুদূর সিরিয়ায় যাওয়ার কারণ তবে সকল মুসলিম দেশের সরকার 
বোঝার চেষ্টা করে। তার সাথে প্রধানরা একযোগে জিহাদের ডাক 
আমরাও এই ব্যাপার গুলো তলিয়ে দিলে সেসব দেশের মুসলিমরা 


দেখার চেষ্টা করেছি। আমার কছে 


অংশ করলে করতে পারে । তাও 


মনে হয়েছে, দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান 


মার্চ'১৯ 


যুদ্ধে যাওয়ার বাছাই কার্যক্রম হতে 


হবে, ওই দেশের সাধারণ আইন 
মেনে চলা নাগরিকদের জন্য 
বাধ্যতামূলক । কেবল ওই আইনের 
ক্ষেত্রে শারীয়া অপশন নেওয়া 
যাবে, যা মানতে গেলে মারাত্মক 
কুফরি হবে। ব্রিটেনের আইন ও 
আমাদের বাংলাদেশের আইন 
একই । এ আইনে একজন মুসলিম 
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সে সময় মিডিয়ার কল্যাণে যৌন জিহাদ নামে একটা কথা শুনতাম । 


অর্থাৎ কিছু কিছু মেয়েরা জিহাদ করা যোদ্ধাদের স্ত্রী হয়ে তাদের 
র সাথী হতে সিরিয়াতে যায় । এসব শুনে বিশ্বাস হতো 


না। কিন্ত বেখনাল থিনের শামীমার কথায় ও তার দেওয়া তথো সেই 


কথাই প্রমাণিত হচ্ছে । যোদ্ধাদের যৌনতা সাপ্লাই দেওয়ার জন্য 
মেয়েরা জিহাদে যাবে, এটা ইসলামি ইতিহাসে ঘটেনি কখনও । 


এরই আলোকে বলা যায় যেসব 


জীবন যাপন করতে পারে । কাজেই 


মেয়েরা পালিয়ে গেছে তাদের সাথে 


এ দেশের কোন আইন ভাঙা কোন 
নাগরিকের উচিৎ হবে না। সরকার 
যেহেতু তার নাগরিকদের সিরিয়ায় 
যুদ্ধ করতে যেতে দিচ্ছে না, সেহেতু 
এখানে আইন ভাঙা যাবে না 
আমার এ ব্যাখ্যায় তারা বেশ খুশি হয় 
এবং তাদের উগ্ৰপন্থি বন্ধুদের 
বোঝানোর মত দলীল হাতে পায় 
এরপরে এ মেয়েগুলো ঘর থেকে 
বাবা-মাকে না জানিয়ে পালিয়ে তুরস্ক 
হয়ে সিরিয়ায় যুদ্ধ করতে যাওয়ার পর 
আমার কাছে এদের ব্যাপারে প্রশ্ন 
আসে । আমি এর জবাব নেতিবাচকই 
দেই। আমার কাছে তখন দুইটা 
মারাত্বক বিষয় সামনে আসে: 

১. এসব মেয়েদের ইসলামি জ্ঞানে হয় 
জিরো, নতুবা খুবই কম। তারা 
এখনো এসএসসিও পাশ করেনি, 
এ ধরসের টিনএইজের কোন মেয়ে 
একা একা ঘর হতে দূরে কোথাও 
মাহরাম ছাড়া বের হতে পারে না 
মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন 
কেউ জানবে না, অথচ এ বয়সের 
একটা মেয়ে জিহাদের জন্য বের 
হবে এটা ইসলামের মৌলিক আইন 
বিরোধী । 

২. ইসলামি যুদ্ধে মেয়েদের অংশগ্রহণ 
ছিলো রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির সাথে 
শর্তযুক্ত এবং যুদ্ধের ময়দানে 
তাদের ক্ষেত্র ছিলো একেবারেই 
সীমিত। যেমন- সেনাবাহিনীর 
পানি সরবরাহ, চিকিৎসাসেবা, খাদ্য 
সরবরাহ ইত্যাদি । হাতে অস্ত্র নিয়ে 
যুদ্ধ করা মহিলাদের নাম ইতিহাস 
হাতড়ে মাত্র কয়েকজনের মেলে, 
তাও তারা ছিলেন মাহরামের 
সাথে। 


ইসলামি শরীয়ার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক 
নেই। এর বিভ্রান্ত। সে সময় মিডিয়ার 
কল্যাণে যৌন জিহাদ নামে একটা কথা 
শুনতাম। অর্থাৎ কিছু কিছু মেয়েরা 
যৌনজীবনের সাথী হতে সিরিয়াতে 
যায়। এসব শুনে বিশ্বাস হতো না 
কিন্ত বেথনাল গ্রিনের শামীমার কথায় 
ও তার দেওয়া তথ্যে সেই কথাই 
প্রমাণিত হচ্ছে। যোদ্ধাদের যৌনতা 
সাপ্লাই দেওয়ার জন্য মেয়েরা জিহাদে 
যাবে, এটা ইসলামি ইতিহাসে ঘটেনি 
কখনও । 

এ মেয়ে টাইমস পরত্রিকাকে দেওয়া 
এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, সে সিরিয়ায় 
গিয়ে দু'সপ্তাহ আইএস সেনাদের সাথে 
থাকে । পরে হল্যান্ডের এক নওমুসলিম 
জিহাদিস্টের সাথে তার বিয়ে হয়। 
প্রথম দুইটা সন্তান মারা যায়। এখন 
সে সন্তানসম্ভবা । চাচ্ছে তার সন্তানকে 
জিহাদের চেয়ে প্রাধান্য দিতে । ফিরে 
আসতে চায় স্বভূমি বিটেনে। সে নাকি 
বলেছে, আইএসের সাথে যুদ্ধ করতে 
যাওয়ায় সে এখনো অনুশোচনা করে 
না। এমনকি রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে 
দেওয়া মুসলিমদের কাটা মাথা দেখেও 
তার খারাপ লাগেনি। তবে সে মনে 
করে, খিলাফত কায়েমের চিন্তা শেষ 
এখন সর্বত্রই করাপশান এবং অপরাধ 
প্রবণতা । কাজেই সিরিয়াতে সে আর 
থাকতে চায় না। 
তার এ সরল স্বীকারোক্তি আমার 
ধারণা ও অবস্থানকে পাকাপোক্ত 
করেছে । আমার কাছে মনে হয়েছে, 
এরা আসলে দাবার ঘুটি। এদেরকে 
ব্যবহার করেছে সংঘবদ্ধ কোন 


আন্তর্জাতিক গ্রুপ। যারা এক টিলে 
অনেকগুলো পাখি মারতে চেয়েছে। 
সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে 


মুসলিমদের ব্যাপারে ব্রিটেনে 
নেতিবাচক ধারণা । 


লেখক: লন্ডনগ্রবাসী, ইসলামিক স্কলার ও 
শিক্ষাবিদ 


বন্ধু 

আবদুল আজিজ 
বন্ধু তুমি চলে যাবে 
একদিন আমায় ছেড়ে, 
আমার অবুঝ মনটা তুমি 
নিয়ে গেলে কেড়ে । 


তোমার স্মৃতি রয়ে যাবে 
আমার মনে প্রাণে, 
অফুরন্ত ভালবাসা 

বন্ধু তোমার সনে । 
স্মৃতি টুকু রেখো বন্ধু 
তুমি যত্র করে, 
ভালবাসা রইলো আমার 
বন্ধু তোমার তরে। 


ভদ্র মেয়ে 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 
সবার আদেশ-নিষেধ শুনে 
অসতকাজে যায় না, 
পড়ালেখার সময়ে সে 
করে না সেবায়না। 
সত্যকথা বলে সদা 
সঠিক পথে চলে, 
মিলেমিশে থাকে সে তো 
মিথ্যা সে না বলে। 
নামায-কালাম রোজা করে 
পর্দা করে চলে, 
সু-আচরণ সবার সাথে 
তাকেই ভদ্র বলে। 
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কাদিয়ানিরা নিজেদেরকে মুসলিম 


|॥| 


অমুসলিম ঘোষণা 
করতে হবে 


মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আরো 


হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকলেও সারা 
বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম একমত যে, 


বলেন, “আল্লাহ আমার সম্মন্ধে 


ইংরেজরা দেখল যে, যদিও হিন্দু 
মুসলিম সবাই তাদের বিরুদ্ধে 


বলেছেন, আমি তোমাকে রাসুলরূপে 


কাদিয়ানিরা কাফির । তারা গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানিকে নবী হিসেবে 
মানে। মির্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানি নিজেকে কখনো, কখনো 
মাওউদ, আবার কখনো মাহদী ইত্যাদি 
দাবি করেছেন। তিনি বলেন “আমি যা 
কিছু আল্লাহর অহী থেকে প্রাপ্ত হই, 
খোদার কসম, তাকে সব রকম ত্রুটি 
থেকে পবিত্র মনে করি। কুরআনের 
ন্যায় আমার অহী ক্রটিমুক্ত। এটা 
আমার ঈমান ও বিশ্বাস। খোদার 
কসম, রা আল্লাহ পাকের মুখ 
নিঃসৃত বাণী। 

টিপু 
তিনি আরো বলেন, 'এই উম্মতের 
মধ্যে নবী নাম পাওয়ার জন্য 
আমাকেই নিদিষ্ট করা হয়েছে। 
(হাক্কীকতুল অহী, মির্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানি, পৃ. ৩৯১) 

কাদিয়ানি গ্রফের লাহোরী নেতা 
মুহাম্মদ আলী লিখেছেন: আমরা যে 


প্রেরন করলাম ।” €হাকিকাতুল অহী, মির্জা রয়েছে 


গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, পৃ. ১০১) 
“আমার ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল 
হয়েছে, যা লেখা হলে বিশ পারার 


চেয়ে কম হবে না।” হাকিকাতুল অহী, 
মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, পৃ. ৩৯০) 


এছাড়াও তিনি আহলে বাইত ও 
সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কেও খারাপ 
মন্তব্য করেন। গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানি তার সাথীদেরকে সাহবি 
নামে এবং তার স্ত্রীকে উম্মুল মুমেনিন 
হিসেবে উল্লেখ করেন। তারপরে তার 
স্থলাভিসিক্তদেরকে খলিফা নামে 
অভিহিত করেন। তিনি নবুওয়াত 
দাবিসহ আরো অনেক কিছুই দাবি 
করেছেন। যেমন কখনো বলেছেন 
তিনি শ্রী কৃষ্ণ, আবার কখনো তিনি 
ইসা আঃ, আবার কখনো আল্লাহর 
পুত্র, আবার কখনো স্বয়ং আল্লাহ 
নাউজুবিল্লাহ । তার এইসব কর্মকান্ড 
শুধু ইসলামবিরোধী তাই নয় বরং 
ইসলামকে ধ্বংস 


আন্দোলন করছে, কিন্তু এর নেতৃতে 
মুসলমানরা । মুসলমানরা 
বিজাতীয় শাসন মানতে নারাজ 
ওলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন 
হিন্দুস্থান দারুল হারব হয়ে গেছে 
এখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ 


ফরজ। তখন মুসলমানদেরকে 
বিভক্তির মাধ্যমে আন্দোলন দুর্বল করা 


এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ 
হারাম বলে প্রচার চালানোর জন্যই 
মূলত গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে 
ইংরেজরা তৈরি করেছে । তিনি তার 
ওপর অর্পিত দায়িত্ব ভালোভাবেই 
পালন করেছেন এবং বার বার 
বলেছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ 
করা হারাম। তার পিতাও ছিলেন 
ইংরেজদের সেবাদাস। মির্জা গোলাম 
ওয়ালেদ সাহেবের জীবনী হতে এসব 
খেদমত কিছুতেই পৃথক করা যায় না, 
যা তিনি আন্তরিকতার সাথে এই 
সরকারের কল্যাণে হয 


ব্যক্তিত্বের হাতে হাত মিলিয়েছি [মির্জা করার জন্য ইংরেজদের গভীর দিয়েছিলেন। তিনি নিজ মর্যাদা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানি) তিনি ষড়যন্ত্রের একটি অংশ । সামর্থ্য য়ী সর্বদা ্টশ 
সত্যবাদী ছিলেন এবং আল্লাহর ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সরকারের সেবাকার্ষে নিয়োজিত 


মনোনীত পবিত্র রাসুল ছিলেন।' 
(কাদিয়ানি ধর্মমত, পৃ. ১০৩-১০৪) 


মার্চ'১৯ 


মুসলমান ও হিন্দুরা যখন বার বার 


ছিলেন। সরকারের বিভিন্ন অবস্থা ও 


আন্দোলন ও বিদ্রোহ করছিল তখন 


প্রয়োজনের সময় তিনি এমন সততা ও 
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আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন যে, যতক্ষন 


একমত । ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 


গ্রহণ করে। এতে সাধারণ মানুষ 


কেউ কারো খাঁটি ও আন্তরিক হিতৈষী 


বলেন, যদি কেউ নিজেকে নবী বলে 


ধোকা খায় । 


না হয়, ততক্ষন তেমন আনুগত্য 
প্রদর্শন করতে পারে না।' (মাসনাফা, 
মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, পৃ. ১) 
আরও বলেন, “জিহাদ নিিিবরণ ও 
ইংরেজ সরকারের আনুগত্য সম্পর্কে 
আমি এত বেশি পুস্তক রচনা করেছি ও 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি যে, সেসব 
একত্রিত করলে প্গশটি আলমারী 
ভর্তি হতে পারে।' (তিরিয়াকুল কুলুব, 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, পৃ. ২৭) 

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি যেমন 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিপক্ষে 
ইংরেজদের পক্ষে সর্বাত্মক চেষ্টা 
করেছেন তেমনি মুসলমানদের মধ্যে 
জিহাদি জজবা খতম করে দেওয়ার 
জন্য নিজেকে নবী দাবি করেছেন এবং 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম 
বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 

আল্লাহ তালা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-কেই শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ 
করেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র 
কুরআন মজিদে বলেন, 
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“মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের কোন 
ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর 
রাসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব 
বিষয়ে জ্ঞাত । (সুরা আল-আহ্যাব: ৪০) 
নবী করীম (সা.) বলেছেন, 
এব ২ এ 0৪9 
“আমি শেষ নবী । আমার পরে কোনো 
নবী নেই।” 
আল্লাহ তাআলা প্রিয় রাসুল হযরত 
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সো.)-কেই 
আখেরি নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন 
ইহা মুসলমানদের আকিদা । যা 
উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা 
স্পষ্টভাবেই বলেছেন। আল্লাহ 
তাআলার এই ঘোষণার সাথে যারা 


দাবি করে তাহলে সে নিঃসন্দেহে 
কাফির। তাকে এবং তার 
অনুসারীদেরকে যারা কাফির মনে 


বিশ্বের প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশে 


করবে না তারাও কাফির । বাংলাদেশে তাদেরকে এখনো কাফির 
এখন কথা হল কাদিয়ানিরা কাফির ঘোষণা না করার কারণে তারা 
বুঝলাম, তাই বলে তাদেরকে বাংলাদেশকেই বেছে নিয়েছে তাদের 


সরকারিভাবে কাফির ঘোষণা করতে 


অপকর্ম পরিচালনা করার জন্য। 


হবে কেন? এবং তাদের ইজতেমা বন্ধ 


আবার দেশি-বিদেশি কিছু 


করার জন্য হক্কানি ওলামায়ে কেরাম 


ইসলামবিদ্ধেষী প্রভাবশালী কুচক্রি 


আন্দোলন করবেন কেন? তাদের কি 
সম্মেলন করার অধিকার নেই? 


মহল এই কাদিয়ানিদের পক্ষে নির্লজ্জ 
ওকালতি করে। 


হ্যা, আছে। তবে তার আগে 


হক্কানি ওলামায়ে কেরাম বহু দিন ধরে 


তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে 
হবে। তারাও সংখ্যালঘু হিসেবে 
নাগরিক অধিকার পাবে । মহোৎসব, 
মহামিলন বা সম্মেলন করতে পারবে। 


কাদিয়ানিদেরকে সরকারিভাবে 
অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে 
আসছেন। এই দাবিতে সব 
মুসলমানদের এক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন 


সরকার তাদের নিরাপত্তা দেবে। 


করা প্রয়োজন। কওমি, আলিয়া, 


আমরাও তাদের নিরাপত্তা দেব। তার 
আগে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা 
করতে হবে 
কারণ তারা অমুসলিম হয়েও 
নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবি 
করলে সাধারণ মুসলমানগণ প্রতারিত 
হয়। ধোকা খায়। তারা অমুসলিম 
হয়েও মুসলমান হিসেবে নিজেদেরকে 
প্রকাশ করলে সাধারণ মুসলমানগণ 
তাদেরকে মুসলমান মনে করে বাজার 
থেকে তাদের জবেহকৃত গরু-ছাগলের 
গোস্ত কিনে খেতে পারে। যা 
নাজায়িয। তাদের সাথে বিয়ে-শাদির 
বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এটাও না 
জায়ি। তাদের দ্বারা সাধারণ 
মুসলমানগণ জাহান্নামের পথে চলে 
যেতে পারে । তারা মুসলিম পরিচয়ে 
হজে যেতে পারছে। অথচ কাফিরদের 
জন্য সেখানে প্রবেশ নিষেধ । এ রকম 
সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা 
অত্যন্ত জরুরি । এবং তাদের ইসলামি 


একমত হবে না অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে 


পরিভাষা ব্যবহারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা 


আবদুল্লাহ (সা.)-কে যারা আখেরি নবী 


জারি করা প্রয়োজন । তা না হলে তারা 


হিসেবে মানবে না তারা কাফির । সারা 
দুনিয়ার মুসলমানগণ এই বিষয়ে 


মার্চ'১৯ 


অমুসলিম হয়েও ইসলামি পরিভাষা 
ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারণার সুযোগ 


বেরেলভি, জামায়াতে ইসলামি আহলে 
হাদিসসহ সবাইকে এই আন্দোলনে 
শরিক হওয়া জরুরি । 


পাশের বাড়ি 

জসিম উদ্দীন মিসবাহ 
ওই যে দেখ অবুঝ শিশুর 
কি যে করুণ কান্না। 
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পাপ ও অপরাধ নিয়ে সেক্যুলার ও ইসলামি 
দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা 


মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক 


[পাপ ও অপরাধের পার্থক্য এসঙ্গে একটা ফেইসবুক নোটের ওপর এটি একটি ঘরোয়া আলোচনা । পাপ ও 


অপরাধ, এ দুটো আলাদা ব্যাপার । পাপের বিচার করবেন ষ্টা। আর অপরাধের বিচার করবে মানুষ তথা 


মানুষের সংশ্লিষ্ট নানাবিধ এরতিষ্ঠান। এই আলোচনাতে দেখানো হয়েছে, এটি হচ্ছে সেক্যুলার প্যারাডাইম উদ্ভূত 
ধারণা । ইসলামি প্যারাডাইমে পাপ ও অপরাধ স্বরপত অভিন্ন । সব অপরাধই পাপ। সব পাপই অপরাধ । তবে 
ইহকাল ও পরকালের ভাগাভাগি এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা হিসেবে মানুষ ও খোদার জুরিসডিকশান, 
এরিয়াগত স্বাতন্ত্য ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পকে কারণে মানুষ কেবলমাত্র অপরাধের বিষয়েই কনসার্ন হয়, হতে 


পারে এবং হওয়া উচিত |] 


পূর্বে একাশের পর 
তাহলে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় 
দায়দায়িত পালন করতে পারবে, রাষ্ট্র 
এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবে 
না। রাষ্ট্র যদি তাদের কোনো 
ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে 
ইসলামটা সেখানে থাকবে কেন? এটি 
অহেতুক একটি লেজুড়ের মতো হয়ে 
পড়বে না? এটা একটা রিডানডেন্সি 
হলো না? যে জিনিসটা ছাড়াই আপনার 
সবকিছু চলে, সে জিনিসটা থাকার 


দরকারটা কি? তাই না? 
তারমানে আমরা ইসলামিক 
প্যারাডাইম থেকে শিফট করে 


সেক্যুলার প্যারাডাইমে চলে আসলাম । 
অথচ প্রথমে আমরা স্বীকার করে 
নিয়েছিলাম, ইসলামিক প্যারাডাইম ও 
সেক্যুলার প্যারাডাইম আলাদা দুটি 
বিষয়। তাহলে প্রাটীনকালে বা 
মধ্যযুগে মুসলিম চিন্তাবিদ, ফকীহ ও 
মুসলিম দার্শনিকরা ইসলামি রাষ্ট্রের যে 
চিত্র, চরিত্র, প্রকল্প তৈরি করেছেন, সে 
অনুযায়ী কিন্তু রাষ্ট্র মানুষকে 
আধ্যাত্সিকভাবেও নিয়ন্ত্রণ করবে, 
উদ্বুদ্ধ করবে । তবে সব বিষয়ে রাষ্ট্র 
তার নিজস্ব আইন নিয়ে হাজির হবে না 
এবং রাষ্ট্রের আইনও কিন্তু এক রকম 
নয়। যেমন- যে কোনো অপরাধের 
ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের বিভিন্ন মাত্রা 


মার্চ'১৯ 


আইনে দেওয়া থাকে । সে অনুযায়ী 
একজন বিচারক সর্বোচ্চ শাস্তিও দিতে 
পারেন, আবার সর্বনিয় শাস্তিও দিতে 
পারেন। 

তাহলে নৈতিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে 
সেক্যুলার রাষ্ট্র কী করবে? রাষ্ট্র 
সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে না। যে 


বিষয়গুলো মোর পারসোনাল, মোর 
মোরাল, সেগুলো হবে লেস লিগ্যাল, 
লেস লেজিসলেটিভ। এর আইনগত 
দিকটা যথাসম্ভব কম হবে । নৈতিকতা 
যেখানে বাড়বে, আইনগত ব্যাপার 
সেখানে কমবে । আর আইনগত বিষয় 
যেখানে যত বেশি বাড়তি হবে, 
নৈতিকতার অবকাশ সেখানে তত 
কমতে থাকবে । আইন যত শক্ত হবে, 
স্বাধীনতা তত সীমিত হবে। আর 
স্বাধীনতা বা বিকল্প বেছে নেয়ার 
ব্যাপার যত বেশি হবে, আইনটা তত 
ফ্রেক্সিবল হবে। এবং টোটালি ফ্রি 
একটা সিচুয়েশনে কিন্তু কোনো আইন 
থাকবে না। আর যেখানে আইন 
প্রয়োগযোগ্য সেখানে আইনের কোনো 
অন্যথা বা আদার অপশন হতে পারে 
না। আইনের প্রয়োগযোগ্যতা যেখানে 


বলবাৎ সেখানে আইন ছাড়া অন্য 
কোনো প্রসঙ্গ থাকবে না। 21767 
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এটিই হলো আইনের অভিন্ন ভাষা । 
তাহলে মানুষের পাপ কাজ নিয়ে যখন 
ইসলামি রাষ্ট্র কনসার্ন হবে, তখন 
এসব বিষয়কে সে ধরনের ব্যাপার 
মনে করা হবে না, যেগুলোর জন্য 
শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। যেমন- 
ব্যভিচার বা জিনার নির্ধারিত শাস্তি 
আছে। চুরির একটা শাস্তি আছে। 
এখন কেউ চুরি করলো, কিন্তু ধরা 
পড়লো না, তখন কী হবে? রাষ্ট্র কাকে 
শাস্তি দেবে? 

শ্রোতা: কাউকে দেবে না। 

আমি: কাউকে দেবে না। তাই তো? 
কিন্তু অপরাধ তো সংঘটিত হয়েছে। 
সে ব্যাপারে রাষ্ট্র কী ব্যবস্থা করছে? 
কোনো ব্যবস্থা করেনি। আসলে করতে 
হলো। হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া 
যায়নি। তাহলে কাকে শাস্তি দেবে? 
দেবে না। তাই না? কেন দেবে না? 
কারণ রাষ্ট্র দিতে পারছে না। তাহলে 
একটি অপরাধ হয়েছে, কিন্ত 
অপরাধটিকে রাষ্ট্র ট্রেস করতে 
পারেনি 


1.1.) আত্তার্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


তেমনি পাপের বিষয়গুলোও, যেগুলো 
ট্রেস করতে পারে না। হত্যা করাও 
একটা পাপ, মিথ্যা কথা বলাও একটি 
পাপ। এখন কিছু মিথ্যা কথা আছে, 
যেগুলো বললে চুক্তিভঙ্গ হয়। রাষ্ট্র 


মুসলমানদের নয়, তবে মুসলমান 
সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র। তাহলেও সেটি 


আচ্ছা, আমরা যদি নারীদের 
পোশাকের ক্ষেত্রে আসি, তাহলে 


এক ধরনের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হবে। 


আলোচনাটা আরো একটু সুন্দরভাবে 


আর আমরা যদি মনে করি, ইসলামি 
রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র নয়, 


করতে পারবো । নারীদের পোশাকের 
ক্ষেত্রে ঘরের বাইরে এক ধরনের 


মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রও নয়। বরং 


সেগুলো ধরে থাকে । আবার কিছু 
মিথ্যা আছে, যেগুলো বলার মাধ্যমে 


ইসলামি রাষ্ট্র হলো এমন রাষ্ট্র, যেখানে 


পারিবারিক পরিবেশে আরেক ধরনের 


রান্ত্র সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির 


চুক্তি ভগ হয় না, বা হলেও রাষ্ট্র তা 
ধরতে পারলো না, কিংবা, আমি যে 
মিথ্যা বলেছি, তা প্রমাণ করা গেলো 
না, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিন্ত ধরলো না। 
তাহলে মানুষের ভালো-মন্দ, পাপ- 


প্রতিফলন ঘটে । তাহলে এটি প্রথম 


রিকোয়ারমেন্ট। আবার যেখানে 


না। ধর্মীয় রাষ্ট্র যদি না হয়, তাহলে 


ধর্মীয় বনাম ধর্মনিরপেক্ষ, এহেন 


ইসলামি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সে 


বাইনারির হিসেবে এটি এক ধরনের 


পুণ্য ইতাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা আছে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে পাপগুলোকে 


ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই হবে । 
এ জন্য এই কথাটা খুব প্রাসঙ্গিক, 
ইসলামি রাষ্ট্রের কিন্ত একক কোনো 


রাষ্ট্র আইডেন্টিফাই করতে পারে না, 


মডেল নেই, যেটি ফলো করলে তা 


সেগুলোকে আমরা পাপ বলছি; আর 
যে পাপগুলোকে চিহ্িত করতে পারে, 


ইসলামি রাষ্ট্র হবে। কথাটা সহজে 
বোঝানোর জন্য পোশাকের কথা বলা 


সেগুলোকে অপরাধ বলছি। তাহলে 

আদতে পাপ ও অপরাধের এই 

বাইনারিটা আর থাকে না। 
প্যারাডাইমে 


যেতে পারে। নারীদের পোশাক বা 
পুরুষদের পোশাক, যে ধরনেরই হোক 
না কেন, পোশাকের মৌলিক উদ্দেশ্য 
পূরণ হলেই হলো। তাহলে একজন 


শ্রোতা: সেক্যুলার 

যেমনটা বলা হয়, ধর্মটা হলো 
ব্যক্তিগত, আর রাষ্ট্রটা হলো সবার 
তাহলে ইসলামি প্যারাডাইমে ফাইনালি 
ব্যাপারটা কী রকম দীড়ালো? 
আমি: ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যাপারে যদি 


পুরুষ হিসেবে আমি যদি শুধু একটা 
ঘি-কোয়ার্টার পরে থাকতাম, তাহলেই 
বোধহয় ভালো হতো । নাকি? 

শ্রোতা: না। 

আমি: কেন নয়? 


আমরা চিন্তা করি এটি হলো 


শ্রোতা: ওটা ইনডিসেন্ট। 


মুসলমানদের রাষ্ট্রী। ইসলাম 


আমি: কিন্তু ওটা তো রিকোয়ারমেন্ট 


অনুসারীরাই সেখানে মুলত নাগরিক 


পূরণ করছে। 


বাকিরা হলো তাদের জিম্মি বা আশ্রিত, 


শ্রোতা: তা সন্ভেও সেটা ইনফরমাল। 


তারা আসলে সমান নাগরিক অধিকার 


আমি: ফরমাল রিকোয়ারমেন্ট তো 


প্রাপ্ত নয়। ইসলামি রাষ্ট্রকে যদি আমরা 
এভাবে চিন্তা করি, তাহলে সেখানে ধর্ম 
আর ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে থাকছে 


শ্রোতা: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- 
এর সময় কি এমন ছিলো? 
আমি: না। আমরা যদি মনে করি, 


সেটা ফিলাপ করছে। তাহলে সেটা 
ফরমাল হবে না কেন? 

শ্রোতা: কিন্ত সমাজ সেটি মেনে নিচ্ছে 
না। মানে, ওভাবে! 

আমি: সমাজের চিন্তাটা বাদ দেন, 
আমরা যদি আইডিয়েল চিন্তা করি 
একজন পুরুষ মানুষ যদি কোমর 
থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে পোশাক পরে, 


ইসলামি রাষ্ট্রটা হলো মুসলমানদের 
রাষ্ট্র, তাহলে রাষ্ট্রের ধরন এক রকম 
হবে। আর যদি মনে করি, ইসলামি 
রাষ্ট্র হলো এমন রাষ্ট্র, যেটি শুধু 


মার্চ'১৯ 


আর বাদবাকি কোনো কিছু না পরে, 
তাহলে তো তার পোশাক পরার 
দায়িতু পালন হচ্ছে। আপনি এটাকে 
ইনফরমাল, ইনডিসেন্ট বলছেন কেন? 


রকম। ইসলামি রাষ্ট্র এমন কোনো 
সিঙ্গেল এন্টিটি নয় যে, এই এই 
নিয়মকানুনগুলো সর্বোচ্চভাবে বজায় 
থাকলে সেটা ইসলামি রাষ্ট্র হবে, 
অন্যথায় নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা 
আরেকদিন বিস্তারিতি আলোচনা 
ক্রমধারার অপরিহার্ষতা নিয়ে । অর্থাৎ 
মহানবী (সা) মদীনায় হিজরত করার 
পর পরই যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, 
সেখানে এমন অনেক নিয়মকানুন 
ছিলো না, যেগুলো পরে এসেছে। 
তৎসত্েও, সেটি কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রই 


হলো সেটি, যেখানে ইসলামের রাষ্ট্রীয় 
মূলনীতিগুলো প্রতিফলিত হয়। এখন 
একটিমাত্র জিনিস নয় যে, এটি নিলাম, 
তাই ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে গেলো, কিংবা 
এটি নিলাম না, তাই এটি সম্পূর্ণ বাদ 
গেলো । ইসলামের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক 


নীতিমালাগুলো তো অনেক 
হায়ারার্কিকাল। হিজরতের পর 


মোহাম্মদ (সা) মদীনায় যে ১০ বছর 
বেঁচেছিলেন, সেই সময়টার কথা যদি 
বলি, প্রথম হিজরীর ইসলামি রাষ্ট্র, 
পঞ্চম হিজরীর ইসলামি রাষ্ট্র এবং 
দশম হিজরীর ইসলামি রাষ্ট্রের চেহারা 
কিন্ত এক নয় । তাই না? তাহলে কোন 
সময়কালটা আসলে ইসলামি রাষ্ট্র 
হবে? 


-___ল্ল্ল্্্ু আত্তান্তহীদ ১৬ 
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এটি নিয়ে আমার একটি লেখা আছে, 
আপনি দেখেছেন হয়তোবা । আমি 
একটি স্কেল তৈরি করেছি। সেই 
স্কেলে আমি দেখিয়েছি, যেখানে 


হলো। তুরস্কে বলেছে না যে, তুমি 
মাথায় কাপড় দিতে পারবে না। কেন, 


রাষ্ট্র কন্ট্রিবিউট করবে না? নৈতিকতা 
গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র এক ধরনের 


কেউ রোদ থেকে বাচার জন্যও তো 
মাথায় কাপড় দিতে পারে। অথবা, 


মি মূল বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগত 
পারিবারিক পর্যায়ে 
বাধাবিমধীনভাবে মানা যায়, এবং 


কেউ আল্লাহর ইবাদতের নিয়তে পর্দা 


মেকানিজম ফরম্যাট করবে না? 
কথার কথা, বাচ্চাদেরকে স্কুলে আমরা 
কেন শেখাই? স্বাধীনভাবে কোনো কিছু 


করেছে, কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞেস 
করলে সে বলতে পারে যে, এটি 


সামাজিক বিষয়গুলোতে ইসলামের 


আমার পার্সোনাল লিবার্টি । এবং আই 


সবচেয়ে ভালো অপশনটা মানা না 


ফিল বেটার ইন দ্যাট। সেটা সে 


গেলেও লোয়েস্ট অপশন দিয়ে চলা 


শেখার যোগ্য নয় বলেই তো তারা 
বাচ্চা । এখন এই বাচ্চা বয়সে আমরা 
যদি তাদেরকে নীতি-নৈতিকতা ও 
মূল্যবোধের বিষয়গুলো না বলি, 


বলতেই পারে । এবং সেটি ইসলামের 


যায়; সেটিকে যদি আমরা সিভিল 
ডেমোক্রেটিক স্টেট ধরি, যে স্টেটট 
টলারেন্ট, ইনর্রুসিভ, ওইটাও_ এক 


দৃষ্টিতেও কোনো সমস্যা নয় । 
তাহলে যে নিয়মগুলো একজন 


তাহলে বড় হয়ে সে কিন্ত সেগুলো 
অর্জন করতে ব্যর্থ হবে । ফলে সমাজে 
সে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে না। সভ্য 


মুসলমান সমাজে পালন করতে 


ধরনের ইসলামি রাষ্ট্র। তবে এটি খুব 
লোয়ার লেভেলের ইসলামি রাষ্ট্র 


করে, কিন্তু আমার, জন্য এটি ডিসেন্ট 
হতো না। একইভাবে, ইসলামের 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনগুলো 
যত ভালোভাবে পালন করা যাবে, 
এগুলো সমাজে যত ভালোভাবে 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সেই রাষ্ট্রটা তত 
উন্নতমানের ইসলামি রাষ্ট্র । 

তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র কিন্ত একটা 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র । তবে এটি যে অর্থে 
ধর্মনিরপেক্ষ, প্রচলিত রাষ্ট্রপ্তলোর সাথে 
এর একটি পার্থক্য হলো, মুসলমানরা 
ওই রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে বসবাসের 
মাধ্যমে সবকিছু করবে আল্লাহর 
নিয়তে এবং যথাসম্ভব আল্লাহর 
ইবাদতের ফরমেটে । যথাসম্ভব বললাম 
এই জন্য যে, মনে করেন, যাকাত 
আদায়কারী কোনো প্রতিষ্ঠান ওই রাষ্ট্রে 
নেই। একটি সিভিল ডেমোক্স্যাটিক 
স্টেটের কথাই ধরেন। একটি 
ইনক্লুসিভ রাষ্ট্র । মুসলমানরা সেখানে 
ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দেবে, রাষ্ট্র 
তাতে বাধা দিচ্ছে না। 

রাষ্ট্র যদি বলে, তুমি এভাবে হিসাব 
করে আড়াই শতাংশ কাউকে দিতে 
পারবে না, তাহলে তো এটি আর 
ইনক্লুসিভ, টলারেন্ট স্টেট হলো না। 
সেই তো এগেসিভ একটি রাষ্ট্রই 


মার্চ'১৯ 


পারছে, সেগুলো সে করলো। এবং 


নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে 
পারবে না। 


সবকিছুই সে ইবাদতের নিয়তে 


বাচ্চারা কি ধর্ম বুঝে, বিজ্ঞান বুঝে, বা 


করলো । সমাজে যেগুলো খুব একটা 
সে পার্সোনালি করলো, যথাসম্ভবভাবে 
তাহলে ইসলামি বিষয়গুলো 
ইসলাম ঠিক যেভাবে করতে বলেছে, 
ঠিক সেভাবে এগুলো মুসলমানরা যত 


মুসলমান থাকে এবং ইসলামের সকল 
নিয়মকে সে যদি স্বাধীনভাবে মানতে 
পারে, তাহলে সেটি ইসলামি রাষ্ট্র না 
হওয়ার কোনো কারণ নেই । আমাদের 
মধ্যে একটা ব্যাপক মিসকনসেপ্ট 
আছে। দেখেন, কথাগুলো শুনে 
আপনিও অবাক হয়ে যাচ্ছেন যে, 
কথাগুলো কত ধা ডিক্যাল! এবং 
আমার মতো লোক না বললে অন্যরা 
তো ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখাতো যে, 
কী কথা বলছে! 

আর একটি ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলমানরা 

যদি মেজরিটি হয়, তাহলে ডা 
সেখানে মুসলমানদের সমান নাগরিক 
অধিকার ভোগ করবে। রাষ্ট্র 
অমুসিলমদের ওপর ধর্মীয় কর্তৃত 
ফলাবে না। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির 
ধর্মীয় বা নৈতিক মান বজায় রাখার 
চেষ্টা করবে। তাহলে ধর্মীয় মানটাও 
কিন্তু এক ধরনের নৈতিক মান। 
নৈতিকতার জন্য রাষ্ট্র শাস্তি দেবে না। 
কিন্ত নৈতিকতা গড়ে তোলার জন্য কি 


অন্য কিছু? কিছুই বুঝে না। বিজ্ঞানের 
নিয়মগুলো ধর্মের নিয়মগ্ডলোর মতোই 
কি সে মুখস্ত করে না? সে কি এগুলো 
টেস্ট করে করে দেখেছে? কথার কথা 
আরকি । তো, তাকে যদি ধর্ম শিক্ষা না 
দেওয়া যায়, তাহলে বিজ্ঞান শিক্ষা 
কেন দেওয়া হবে? আপনি মনে 
অপকারী। এটা আপনার মনে করার 
বিষয়। আমি মনে করতে পারি, ধর্মটা 
উপকারী, একইসাথে বিজ্ঞানটাও 
উপকারী । ধর্মের পাশাপাশি বিজ্ঞানও 
থাকা উচিত, এটা আমি মনে করতে 
পারি। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুসলমানরা 
মেজরিটি হলেও মাইনরিটিরা সমান 
অধিকার পাবে । ওই নাগরিকদেরকে 
নৈতিকভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র 
চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের সমাজে 
মূল গণপ্তগোলটা পাকিয়েছে এখানে যে, 
আমরা মুসলামান বিবেচনা করি 
আদমশুমারির গণনা দেখে, যারা 
মুসলিম নাম ধারণ করে, কিছু ইসলামি 
সংস্কৃতিও পালন করে, তাই তারা 
মুসলমান । কিন্তু ইসলাম তো আসলে 
সেই ধরনের বিষয় নয়। তাহলে কি 
মুসলিম রাষ্ট্রে খিস্টানদের ব্যাপ্টিজম 
করার মতো! 

শ্রোতা: ব্যাপ্টিজম মানে? 

আমি: ব্যাপ্টিজম মানে হলো, একটু 
বড় হওয়ার পর একজন খিস্টানকে 
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গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তার 
মাথের চুল কামিয়ে দিয়ে মাথায় পবিভ্র 


সেটি মানবে না। তবে যারা সেটি 
মানবে, রাষ্ট্র তাদেরকে সেটি মানার 


জল ঢালা হয়। এ সময় মন্ত্রপাঠ করা 
হয়। এর ফলে এখন থেকে সে 


জন্য বাধ্য করবে । এখানে এসে দেখা 


পার্থক্য আছে। কিন্তু এইসব লেখার 
মধ্যে ওয়েস্টার্ন প্যারাডাইমের 
আলোকে যে রকম পার্থক্য তুলে ধরা 


যাচ্ছে, অপরাধ ও পাপের পার্থক্যটি 


খিস্টান হয়ে গেলো। এই হলো 
ব্যাপ্টিজম। 


আর থাকছে না। 


হয়েছে, ব্যাপারটা আসলে তেমন নয় । 
ইসলামের দৃষ্টিতে আদতে পাপ ও 


সমস্যা হলো, রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্য করার 


তো, মুসলমানদের মধ্যে তো এ 


অপরাধের মধ্যে কোনো মৌলিক 


অর্থকে আমরা ধরে নিচ্ছি, সৌদি 


পার্থক্য নেই । সকল ভালো হচ্ছে পুণ্য, 


ধরনের কোনো ব্যাপ্টিজম নেই। 


আরবের মতো সবাই নামাযের সময় 


তাহলে কি ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে এমন 
একটি ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে 
লোকজন ডির্লারেশন দেবে যে, হ্যা, 


লাঠি নিয়ে দীড়িয়ে থাকবে এবং 
পেটানো শুরু করবে । এই আর্টিকেলে 


আর সকল খারাপ হচ্ছে পাপ। সকল 
পাপই হচ্ছে অপরাধ, আর সকল 
অপরাধই হচ্ছে পাপ। তবে আমরা 
যখন পাপ বলি, তখন আমরা সেই 


আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম? আপনার 
কাছে কোনটা প-জিবল মনে হয়? 
এগুলোর প্রত্যেকটাকেই আপনার 
কাছে পিকিউলার বলে মনে হবে। 
জন্মগতভাবে মুসলমানদেরকে মুসলিম 


পুলিশিং, । আসলে ব্যাপারটা সে রকম 


ধরনের অপরাধকে বুঝিয়ে থাকি যেটির 


নয়। রাষ্ট্র যে আমাদেরকে বাধ্য করে, 


বিচার শুধু আল্লাহ করবেন। আর 


সেটি কীভাবে করে? রাষ্ট্র আমাদেরকে 


অপরাধ বলতে বুঝিয়ে থাকি, যার 


রাস্তার ডান পাশ দিয়ে যেতে বলে। 
আমরা তো বাম পাশ দিয়েও যাই। 


বিচার বান্দাহগণও করতে পারে বা 
করে বা করার কথা । কিন্ত ওয়েস্টার্ন 


হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হচ্ছে না 
বলে যদি মনে করেন, তাহলে 
খিস্টানদের মতো এক সময় কোথাও 


রাষ্ট্র আমাদেরকে ফুটপাথ দিয়ে হাটতে 


প্যারাডাইমে “পাপ' নামক অপরাধকে 


বলে। আমরা তো রাস্তার ওপর দিয়েও 


নিছকই ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে 


হাঁটি। রাষ্ট্রের নিয়ম তো আমরা কতই 


গিয়ে সে একটা ডিক্লারেশন দেবে, 
হ্যা, এখন থেকে আমি মুসলমান, 
ইসলাম গ্রহণ করলাম । আপনি তাকে 
এই যুক্তিতে ধর্মীয় নৈতিকতা 


ভঙ্গ করছি। এখন কেউ বলতে পারে, 


বিবেচনা করা হয়। নামায, রোযা, 
হজ, যাকাত, বিয়েশাদি সবকিছু যদি 


বাংলাদেশের মতো যেখানে আইনের 
বাস্তবায়ন নেই, সেখানে হয়তো 


ব্যক্তিগত হয়, তাহলে ধর্মটাই থাকার 
দরকার কী? 


আপনি তা করতে পারছেন। কিন্ত 


শেখানোর জন্য বাধ্য করবেন, যেহেতু 
সে ইসলামের অনুসারী। সে যদি 
কেন সে ইসলামের অনুসরণ করবে 


বাকি জায়গায় গেলে খবর আছে। 

আসলে কোথাও কিন্তু রাষ্ট্র মানুষকে 
সর্বাংশে নিয়ন্ত্রণ করে না, করতে 
পারেও না, বা করতে চায়ও না। রাষ্ট্র 


না? কিন্তু সে কখন থেকে ইসলামের 


যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, 


অনুসারী হলো? কখন সে বললো যে, 


তখন কিন্তু রাষ্ট্র বিচারকদেরকে বা 


হ্যা, না এখন থেকে ইসলামের 


যারা আইন প্রয়োগ করবে, তাদেরকে 
একাধিক অপশন দিয়ে রাখে। 


তাহলে, ত চর ঘোষণা দেওয়া যদি 
গ্রহণযোগ্য না হয়, জন্মগত পরিচয়ও 


আমাদের দেশের আইনের কথাই 
ধরেন। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ 


আসল জিনিসটা হলো নৈতিকতা ও 
আইনের মধ্যকার ব্যাপারটি । 
নৈতিকতার সব বিষয় আইনে থাকে 
না । আর নৈতিকতা সংক্রান্ত ইসলামের 
ধারণা কিন্ত জগতের বিস্তৃতির সাথে 
সম্পর্কিত। 

সেক্যুলার প্যারাডাইমে জগতটা হলো 
আমরা যতটুকু দেখি ততটুকু । এখানে 
জীবনটা হলো আমরা যতটুকু বেঁচে 
আছি ততটুকু। আর ইসলামি 


যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে 
গ্রহণযোগ্য পন্থা কী? আপনার কাছে 
কী মনে হয়? 

আমার কাছে মনে হয়, ধর্মগ্রহণ করা 
বানা করার অবাধ স্বাধীনতা থাকা 
উচিত। কেউ যেন চাপে পড়ে বাধ্য 


আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের 


প্যারাডাইমে জগতের ধারণা হলো 


একটি বিরাট স্বাধীনতা থাকে যে, তারা 
কীভাবে তা বাস্তবায়ন করবে। 
তাদেরকে একটি বিবেচনাবোধ বা 
স্বাধীনতা থাকে । আবার একটি 
ফরমাল শুনানির মাধ্যমে বিচারিক 


হয়ে, বা কোনো সুবিধা পাওয়ার জন্য, 


প্রক্রিয়ার মধ্যে গেলে, তখনও কিন্তু 


বা কৌোনে অসুবিধা থেকে বাচার জন্য 
ধর্মের অনুসারী না হয়। সেক্ষেত্রে 


বিচারকের এক ধরনের বিশেষ ক্ষমতা 
থাকে । তাহলে রাষ্ট্র আমাকে নিয়ন্ত্রণ 
করে রাষ্ট্রের মতো করে। রাষ্ট্রও তো 
সব অপরাধ ধরতে পারে না। 


তাহলে মূল কথা হলো, ইসলামের 
দৃষ্টিতে পাপ ও অপরাধের মধ্যে একটা 


আল্লাহর সৃষ্টি অনেক বড়। আল্লাহ 
আমাদের জন্য অনেক মাখলুকাত 
তৈরি করে রেখেছেন। এবং এরমধ্যে 
মানুষ হলো সেরা। মানুষের এই 
জীবনটা হলো একটা কন্টিনিউশন। 
দুইটা প্যারাডাইমের মধ্যে ধারণাগত 
এ রকম বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তাই 
ডিস্টিংশনের' ধারণাটি এখানে হুবহু 
প্রযোজ্য হবে না। এটা হলো মূল 
ব্যাপার । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


মেয়েলি পোশাকে বেঈমানি নীলনকশা 


তানভীর সিরাজ 


এক. অনেকদিন যাবৎ লিখবো লিখবো 


চিন্তা করেছি কি কখনো, আমার মেয়ে 


ভাবছিলাম, তবে বিভিন্ন ব্যস্ততার 


বিয়ে করতে চায় না কেন?! 


মহড়া যেন দিনের পর দিন বাড়তেই 
থাকে, থাকছে। 


আপনার স্ত্রী কেন আপনাকে না মেনে 
অবাধ্যতায় তার আনন্দ?! 


যিনি অন্তরে ভাবনার উদয়াস্ত ঘটান, 


আপনার টগবগে যুবক আদরের 


তিনি আমাকে লেখার তাওফিক দিয়ে 
দেবেন। করে দেবেন সুযোগটিও | এই 
আমার বিশ্বাস। 


ছেলেটিও বিয়ে করতে অস্বীকৃতি 
জানায়; কেন জানায়, অথচ এ বয়সে 
বিয়ে করতে তার মাতুল হওয়ার কথা 


আজ একটি আয়াতের কিঞ্চিত 


নয় কি?! 


তাফসীর করতে গিয়ে বিষয়টি চলে 
আসাতে বেশ ঈমানী আবেগের সাথে 


সারাদিন মাথারঘাম পায়ে ফেলে 


নিচের কথামালা দিয়ে গেথেছিলাম 


আসেন, আসার পর ছেলেমেয়েরা কেন 


আজকের দরদি মালির দরসে কুরআন, 
আল-হামদু লিল্লাহ। 


বাবার কাছে আসতে বিরক্তবোধ করে? 
ঘরেবাইরে কেন এতই অশান্তি আর 


জি, ইহুদি-খিস্টানদের কথা বলছিলাম, 
যারা আমাদের আজন্মকালের শত্রু, 
আর থাকবে তারা কিয়ামত অবধি ...। 
কেবল আমাদের কেন, তারা আল্লাহ ও 
র রাসুলেরও শক্র ছিলো । 

তাদের শক্রতার একটা ফাদ হল 
মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ইসলামি 
হস্কৃতিকে ধ্বংস করে মুসলিমজাতি 
আর তীর সভ্যতাকে নিধন করা । 
আজকে আমরা যেদিকে তাকাই, 
সেদিকেই দেখি নারীসমাজ ইভটিজিং, 
কুপ্রস্তাব আর অপথের ইশারার 
শিকার! 

স্বীকার করতে হই যে, তারা নিজের 
সম্ত্রম নষ্ট করতে প্রস্তুত হয়ে যায় 
কখনো অর্থের অভাবে, কখনওবা 
টাকার প্রলোভনে, আবার কখনো 
নিজের যৌবনের কাছে পরাজিত হয়ে, 
কিংবা ক্যাডারনীতি, ভয়নীতি আর 
চাকুরীনীতির কাছে জীবনের তাকীদে 
হার মানিয়ে । 


দুই. আমরা কি একটিবার চিন্তা 
করেছি, কেন আমার দেশের 


৫0৫ 


অশান্তি? 


তিন. সবকথার শেষকথা বলছি, 
আপনার অধিনস্থদের নিয়ে আর 
পেরেশানিতে পড়তে হবে না যদি 
গভীরভাবে চিন্তা করেন। 

প্রথমকথা হলো মুসলিম সমাজকে 
ইহুদি-খিস্টান আর অমুসলিমদের 
আবর্তিত অপসংস্কৃতি ও তাদের 
কর্মপন্থাকে না বলা, তাদের 
পরিকল্পনাকে নাকচ করা, তাদের 
পরামর্শকে চক্রান্ত মনে করা, তা হলেই 
নাতিশীতোষ্ণ এক বাগানে পরিণত 
হবে আমাদের পরিবার, আমাদের 
পারিবারিক সমাজ। 

এবার চলুন, আমরা ইনুদি-খিস্টানদের 
চক্রান্তের কিছু চিত্রাঙ্গন দেখি । 
কুরআনী টেক্সটকে সামনে রেখে 
আজকের আবেদন-নিবেদন চলবে, 
ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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৪৫৮পতি পর 


দুনিয়া- আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাকি। অথচ আল্লাহ 
জি যা জানেন তোমরা তা জানো 
প্রশ্ন হল ইহুদি খিস্টানরা কেন 
অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়াকে পছন্দ করে? 
তার জবাব: ইহুদি-খ্রিস্টান আর 
বিজাতি সংস্কৃতির প্রথম হাতিয়ার হলো 
মুসলিম সভ্যতা নিধন করা । ইসলামি 
সংস্কৃতিকে যদি পৃথীবির বুক থেকে 
মুছে দিতে পারে তারা, তাতেই শান্তি 
তাদের । মুসলিমজাতি তাদের অনুসারী 
হয়ে যাক। তারা যেমন দলে দলে 
বেহায়াপনার সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে, 
তেমনি মুসলিম জাতিকেও তারা এমন 
দেখতে চায়। 


চার. ইহুদি-খিস্টানদের চক্রান্তমূলক 
কাপড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বয়ং রাসুল 
(সা.) দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর আগে হুশিয়ার 
করে সাবধানতার বাণী শুনিয়েছেন। 
তিনি বলেছেন, এমন একটি সময় 
আসবে যখন মহিলারা কাপড় পরিধান 
করেও উলঙ্গ থাকবে। তারা পর 
পুরুষদের নিজেদের দিকে ডাকবে আর 
পুরুষরাও শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে 
হারাতে বসবে । 
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“হ্যরত আবু হুরায়রা (রাধি.) থেকে 


বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 


স।ম।কা।লী।ন 


বলেছেন, “জাহান্নামবাসী দু'ধরনের 
লোক এমন আছে যাদের আমি 
(এখনো) দেখতে পাইনি । একদল 
লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের 
ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা 
লোকজনকে পিটাবে । আর এক দল 


তাদের মত দুনিয়ার জীবনকে গ্রহণ 
করি। 


আছে সেই লঙ্জাকে তারা বৈশ্বিকভাবে 
দিয়ে হলেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ 


তাই রাসুল (সা.) বলেছেন, “তোমরা 
যেভাবে পারো ইহুদি- 


স্্ীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিত হয়েও 
বিবন্তা, (সুখ সম্পদ ভোগকারিনী 
হয়েও, অকৃতজ্ঞা) যারা অন্যদের 
আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের 
মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া 
কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে না, এমনকি তার খুশবুও পাবে 
না। অথচ এত এত দূর থেকে তার 
খুশবু পাওয়া যায় ।”২ 


বিরোধিতা করেই যাও । 


নষ্টজাতিরূপে বিশ্বের সামনে পেশ 
করতে চোখের জেনার দিকে সহজে 
কাবু করার জন্য মহিলাদের 
পোশাককে বেঁচে নিয়েছে। 

এমন এমন পোশাক তারা তৈরি করে, 


তার উদ্দেশ্য? 


যা পরিধান করেও মেয়েরা উলঙ্গ 
পীচ. মেয়েলি পোশাক নিয়ে ইহুদি- সমভাবেই অনুভব করা যায় 
খরিস্টানের নীল নকশা: পুরুষের চেয়ে পরিহিতাকে অপরিহিত অবস্থার 
মহিলার কাপড়ে নতুনত্ব কেন? কী-বা অবস্থানকে! 

চোখ বুজে থাকাটা কঠিন হয়ে যায় 
এমন প্রশ্নের জবাবে আমাদেরকে মনে সবশ্রেণির মুসলমান আজ বাধ্য হয়েই 
করতে হয় ইহুদি খ্রিস্টানদের ইতিবৃত্ত। চোখের জেনায় পতিত হচ্ছে। ইচ্ছা না 


তারা ইসলামের গরীবি হালতে যেমন 
শক্র ছিলো তেমনি তার এইদিনের 
গরীবি অবস্থাতেও একইরকমভাবে 
শক্রতায় সচেষ্ট রয়েছে। 

তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের দুশমন, 
তাই দ্বশমনানে ইসলাম যারা, 
মুসলমানদের কী আর উপকারে করবে 
তারা । ভিনদেশি এনজিওগুলোর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে আমরা তাদের গুরুত্ব 
দিয়ে থাকি, তবে তো তার মুল উদ্দেশ্য 
হল ঈমান করা আর এটি একটি 
তাদের সুপ্ত পন্থা। যার মাধ্যমে তারা 
ঈমানদার মাবোনদের ঈমান কেড়ে 
নিয়ে পুরা পরিবারকে ইহুদি ও খিস্টান 
বানিয়েই ছাড়ছে ব্রিটিশ শাসিত সেই 
নীলকরদের মতন। যেমনটা নবী 
(আ.)-কেও এরা প্রলোভন 
দেখিয়েছিলো দুনিয়ার ক্ষমতাসহ নশ্বর 


থাকলেও অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখের 
জেনায় লিপ্ত হচ্ছে। লিপ্ত হচ্ছে প্রতি 
দুই হাত অন্তর অন্তর । 

যদি ভুলে বেগানা মহিলার দিকে চোক 
পড়ে, তাহলে সেই ভুলকে আল্লাহ 
এ সুসংবাদ পেয়েছি 
আর যদি প্রথমদেখাটা 
ভালো লাগার কারণে বারবার তার 


জন্য তারা বর্তমান সময়ে মেয়েদের 
পোশাককেই বেঁচে নিয়েছে। যার 
মাধ্যমে তারা মুসলমানদের সম্মানিত 
মা- বোনদের পথের কুকুর বানিয়ে 
রাখতে চায় পর্দার বিরুদ্ধে গোপন 
চক্রান্তের ভেতর দিয়ে মেয়েদের 
গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে। 

তারা মেয়েদের পর্দা করার যে মূল 
মাধ্যম, সেটি নিয়েই আজ তারা 
মুসলিম আবাল-বৃদ্ধকে চোখের জেনায় 
লিপ্ত করে ঈমান বিমুখ করার চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে অপ্রকাশ্য শয়তানের 
প্রকাশ্য সঙ্গী হয়ে। 
আজকাল এমন কিছু বোরকা তারা 
মুসলিম বিশ্বকে উপহার দিচ্ছে, যা 
পরিধান করলে পর্দা আদায় হবে তো 
দূরের কথা, বরং নিজেরাও জাহান্নামে 
যাবে, অন্যদেরও নিয়ে যাবে । 

সম্প্রতি একটা বোরকা বেশ প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছে, নাম তার 'আবায়া' । সেই 
বোরকাটা আজ মুসলিমসমাজের প্রায় 
মেয়েরা গায়ে দিয়ে থাকে । বিশেষকরে 
যুবতীরা। কেন তাহলে অহরহ মেয়েরা 
এই আবায়া' বোরকা খুশি মনে 


দিকে ফিরে তাকাই তাহলে কিয়ামত 
দিবসে জেনাকারির চোখে শিশা ঢেলে 
দেওয়া হবে। 


মেয়েলি পোশাকের কোন অংশ নিয়ে 
ইহুদি-খরিস্টানদের ভাবনা 
আমার দীর্ঘদিনের পেরে র 
ভ্রকুঞ্চন করা চিন্তা থেকেই ইনুদি- 
খিস্টানদের দ্বারা তৈরিকৃত মেয়েলি 
পোশাক নিয়ে তাদের আসলরূপ 

র সামনে তুলে ধরার চেষ্টা 


আসবাবের করছি। 
চিন্তাচেতনা আর ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি মুসলিম সভ্যতা আর ইসলামি 
দিয়ে আমাদেরকে বারবার পথভ্রষ্ট সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য 


করতে চায় 


ইসলামের দোসররা আজ পাগলপারা 


ইনুদি-খরিস্টানরা সব দিকে আমাদের 
ঘায়েল করতে চায়, বাধ্য করতে চায় 
তাদের পরিকল্পনা মাফিক জীবন 
পরিচালনা করতে, যাতে আমরাও 


মার্চ'১৯ 


হয়ে আছে। 
যেদিকে যেভাবে পারছে ইসলামের 
ক্ষতিসাধন করে আসছে । আজ তারা 


পরিধান করছে?! অথচ প্রকাশ্য- 
অপ্রকাশ্য শয়তান তো তা মোটেই চায় 
না! 


আবায়া, ফ্লাজু আর পাখী ড্রেস 
আসলকথা হলো, এই আবায়া 
বোরকা, ফ্লাজু সেলুয়ার আর পাখী 
ড্রেস ইত্যাদি অভিশপ্ত পোশাক 
পরিধান করলে পরপুরুষের চোখ দ্রুত 
আকর্ষিত হয় এবং তারা নীরবে 
চোখের জেনা করে যায় আর সেই 
দিকে পরিহিতা মেয়েরাও বেশ খুশি 
মনে হেলেদুলে চলতে থাকে । কারণ 
তাদের দিকে না-কি পরপুরুষরা 
তাকাচ্ছে । তাদের ভাবনা । 


সাত. এইসব মেয়েলি পোশাকের 
মাধ্যমে মেয়েদের সেই বিশেষ অঙ্গ ও 


ঈমানের যে একটি অংশ হাঁয়া বা লজ্জা 


অংশভাগ স্পষ্টভাবে ভেসে উঠে, যার 


42 আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রতি পরপুরুষ আকৃষ্ট থাকাটা খুবই 


স্বাভাবিক। 


কেউ মনে করে থাকেন; আমার 
পরিহিত সুন্দর জামা দেখে কোন 


এ আবায়া বোরকা কোমর বরাবর 


পুরুষ প্রেমে পড়বে কিংবা অন্য 


ছিপছিপে সেলাই করা। পরিধান 
করলে মেয়েদের পেছনের দিক স্পষ্ট 
বোঝা যায়, আর সামনের দিকও 
অনুভব হয়, আবার বিপরীত দিকে 
ফ্লাজো পায়জামা এতো টিলেঢালা যে, 
মনে হয় যেন, এই বুঝি উপরে উঠে 
নলা, হাঁটু আর উরুত্তস্ত দেখা যাবে। 
তাই বোরকা, ফ্লাজো আর পাখী 
ড্রেসের মতন বেহায়াপনা পোশাক 
পরিধান করা মুসলিম সভ্যতা বিরোধী 
বলে পরিধানটাও অবৈধ মনে ইসলামি 
স্কলারণণ ৷ 

তেমনি হিজাব নামক প্রচলিত নেকাব 
পরিধান করাও শরীয়ত সম্মত নয়। 
কারণ এই হিজাবের মাধ্যমে 
পরপুরুষেরা মেয়েটির প্রতি ঝুঁকে, তাই 
এমন হিজাব মুখে তুলতে হবে, যার 
দ্বারা চেহারা দেখা না যায়, বোঝা যায় 


পোশাকাদিতে মুসলমান, অমুসলমান, 
আবাল-বৃদ্ধ কেনইবা জাহান্নামি 
আকর্ষণে বিকশিত হয়? 

সব সুন্দরের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠময় অধিকারী 
বিধাতা উক্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে 


মহিলারা ভেরি 17797750716 বলে 
প্রেমে পড়বে, অথবা প্রেমিককে খুশি 
করাসহ ইত্যাদি নিয়তে এইসব 
অসামাজিক পোশাক পরিধান করে 
থাকে । (আল্লাই ভালো জানেন ।) 


আট. তাদের এই মিনতির পেছনে যে 
কথাটি আল্লাহ তাআলা বলতে চান, তা 
হচ্ছে, 


ও দ্ধ এ৩3৩1৮5 
“আল্লাহ্‌র সন্ত্টি সবচে' বড় সন্তষ্টি । 
তাই বলছি, যেখানে আমার আপনার 
প্রেমিক প্রেমিকা থাকবে না, থাকবে না 
আপন-পর কেউ, আর অন্য কারো 
সন্তষ্টিও যেখানে কাজে আসবে না, 
আসবে না কাজে যাদের খুশি করতে 
অসামাজিক পোশাক পরিধান করা 
তাদের সন্তুষ্টি, বরং তা আযাব-গযবের 
কারণ হয়ে পেশ হবে। 

এ জন্য বলছি, কুরআন-হাদীসের 
সমর্থিত জামা-কাপড় পরে আল্লাহ ও 
তার রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় 
সবসময় সতর্ক থাকি এবং প্রতিটি 
ক্ষেত্রে ইহুদি-খিস্টানদের বিরুদ্ধবাদকে 
স্বাগত জানিয়ে আল্লাহ ও তার 
রাসুলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে 
ইলাহবাদকে স্বাগত জানিয়ে এমন 
পোশাকাদি পরিধান করতে হবে, যা 


ঘোষণা করেছেন, এ পোশাক হল 


বোঝা যায় না; পাওয়া যায় আল্লাহ ও 


শয়তানের আটানো ফীদ। তিনি 
বলেন, 

৯১৪৩ ০৮৬24 ৫5 
শয়তান তাদের কাজকে অেস্ত্রীল 
পোশাককে) ওত করে পেশ 


অন্তরে একথা ঢেলে দেয় যে, আমাকে 
খুব ভালো দেখাচ্ছে, পথিকরা আমার 
দিকে তাকাচ্ছে। 


মার্চ'১৯ 


তার রাসুলের সন্তুষ্টি । যা ছাড়া কোনো 
উপায় নেই যেখানে থাকে না কারো 
তুষ্টি। 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 
জান্নীতি পোশাক পরিধান করার 
তওফিক দান করেন । আমীন । 


+ আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:১৯ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৬৮০, হাদীস: ২১২৮ 

ও আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ২৭:২৪ 


সকল তা'রীফ শুধুই তোমার 
একবার নয় বলি বারেবার 
ওগো রাব্দুল আলামীন। 
আধো আধো শিশুর বুলি 
যখন হাসে প্রাণটা খুলি 
বাজে তখন খুশীর বীন, 
সবকাজেতে তোমায় পাই 
তুমি ছাড়া গতি নাই 
ওগো রাব্দুল আলামীন । 
মায়ের হদে দিলে ঢেলে 
যেখানেতে শুধুই মেলে 
সুখ ও শান্তি সীমাহীন, 
তাইতো আমি বলি বারেবার 
তুমিবিনে চাইনা কিছু আর 
ওগো রাব্বুল আলামীন। 


(তোমার নাম 
খোবাইব হামদান 

যখন দেখি নভ'র বারিদ 
লেখা আছে তোমার নাম, 
সিন্ধুর জলে দূর্বা ঘাসে 
দেখি শুধুই তোমার নাম । 
প্রতি গাছের ঢালে ঢালে 
প্রতি পাতায় একটি খাম, 
সেই খামেতে একটি চিঠি 
সেথাও লেখা তোমার নাম। 


গাছে আছে যত ফুল ফল 
কীঠাল লিচু আম বা জাম, 
লেখা আছে তোমার নাম। 


এই মৃত্তিকায়, বালুকণায় 
যেদিক তাকায় ডানও বাম, 
অন্তরীক্ষে ভূমির বৃক্ষে 
চারিদিকেই তোমার নাম। 
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প্রতিবেশী । 
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পরদেশি, স্বদেশ, উপকারী, 


অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলে ইসলামে 


ক্ষতিসাধনকারী, আত্মীয়, অনাত্রীয়, 


প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া, 
প্রতিবেশীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার 


প্রতিবেশীর হককে অনেক গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 


নিকটতম বা তুলনামূলক একটু দূরের 
প্রতিবেশী সবাই অন্তর্ভূক্ত । 


বলেছেন, “জিবরীল (আ.) আমাকে 
প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে এত বেশি 


আর প্রতিবেশী সাধারণত তিন শ্রেণির 
হয়ে থাকে এবং তাদের হকও বিভিন্ন 


তাকিদ করেছেন যে, আমার কাছে 
শিদার বানিয়ে দেওয়া হবে। 


(সহীহ আল-বুখারী ৬০১৪; সহীহ মুসলিম 
২৫২৪) 


কিন্তু আজকাল এ বিষয়ে আমাদের 
মাঝে চরম অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। 
বিশেষ করে শহরের মানুষের মাঝে । 
বছরের পর বছর পার হয় পাশের 
বাড়ির কারো সাথে কোনো কথা হয় 
না, খোজ-খবর নেওয়া হয় না; বরং 
বিভিন্নভাবে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া 
হয়। অথচ প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ 
ও তাকে কষ্ট না দেওয়াকে ঈমানের 
সাথে যুক্ত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, 'যে আল্লাহ ও 
আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন 
প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে।' 
(সহীহ মুসলিম: ১৮৫) 

আরেক হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “যে আল্লাহ ও আখেরাতের 
প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে 
কষ্ট নাদেয়। (সহীহ মুসলিম: ১৮৩) 


প্রতিবেশী কে? 
নেক বান্দা, ফাসেক, বন্ধু, শত্রু, 


মার্চ'১৯ 


দিকে লক্ষ করে কম-বেশি হয়ে 
থাকে । 
১.যার এক দিক থেকে হক থাকে। 
সে হল, অনাত্রীয় বিধর্মী 
প্রতিবেশী । এ ব্যক্তির হক শুধু 
প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে । 
২.যার দুই দিক থেকে হক থাকে । সে 
হল, মুসলিম প্রতিবেশী, যার সাথে 
এ ব্যক্তির হক প্রতিবেশী এবং 
মুসলিম হওয়ার দিক থেকে । 
৩.যার তিন দিক থেকে হক থাকে 


প্রতিবেশীর সকল হকের ক্ষেত্রে 
সবাই সমান হকদার। আর 
প্রতিবেশীর খোজ-খবর রাখা, 
বিপদে আপদে এগিয়ে যাওয়া, 
একে অপরের সুখ-দুঃখের শরিক 
হওয়া, হাদিয়া আদান প্রদান করা, 
মারা গেলে সান্তনা দেওয়া, কাফন 
দাফনে শরিক হওয়া, একে অপরের 


দেওয়া, প্রতিবেশীর কষ্টের কারণ 
হয় এমন সব ধরনের কার্যকলাপ 
থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি সবই 
একজন মুমিনের স্বভাবজাত বিষয় 
হওয়া উচিত। 


প্রতিবেশীর হক কুরআনে 

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনুল 
করীমে সুরা আন-নিসার ৩৬ আয়াতে 
আল্লাহর ইবাদাত ও তীর সাথে 
কাউকে শরিক না করার বিধানের 
সাথে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন শ্রেণির 
মানুষের হক। তার মধ্যে রয়েছে 
মাতা-পিতার হক, আত্মীয়-স্বজনের 
হক, এতীমের হক ইত্যাদি। এসব 
গুরুতৃপূর্ণ হকের সাথেই আল্লাহ 
প্রতিবেশীর হককে উল্লেখ করেছেন। 
এ থেকেই বোঝা যায়, প্রতিবেশীর 
হককে আল্লাহ কত গুরুত্ব দিয়েছেন 
এবং তা রক্ষা করা আমাদের জন্য কত 
জরুরি। আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা 
আল্লাহর ইবাদাত কর এবং কোনো 
কিছুকে তার সাথে শরিক করো না। 
এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, 
এতীম, অভাব্রস্থ, নিকট-প্রতিবেশী, 
দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাহী, মুসাফির ও 
তোমাদের দাস-দাসীদের সাথে ভালো 
ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক 
অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' 


উত্তম প্রতিবেশী কে? 
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এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হল, যে 
প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করে 
এবং প্রতিবেশীর সকল হক 
যথাযথভাবে আদায় করে। ফলে 
প্রতিবেশী তার ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং 


(সহীহ আল-বুখারী: ২৪৪২; সহীহ মুসলিম: 
২৫৮০) 

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ 

প্রতিবেশী আমার জীবনের আবশ্যকীয় 
অনুষঙ্গ । তার সাথে আমার আচরণ 


আল্লাহও তার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাষি.) 


সুন্দর হবে তা কি বলে বোঝাতে হয়? 
আর আমি যদি মুমিন হই তাহলে তো 


বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে 
স্বীয় প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে ভালো সেই 
সর্বো্তম প্রতিবেশী । (সহীহ ইবনে 
খুযাইমা: ২৫৩৯; শুআবুল ঈমান বায়হাকী; 
৯৫৪১; মুসনদে আহমদ: ৬৫৬৬) 

রাখা ঈমানের দাবি 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “সেই ব্যক্তি মুমিন নয় যে 
পেটপুরে খায় অথচ তার পাশের 
প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে ।' (মুসনদে 


টা ২৬৯৯; আল-আদাবুল মুফরাদ: 
১১২ 


তা আমার ঈমানের দাবি । হযরত আবু 
শুরাইহ (রাযি.) বলেন, আমার দুই 
কান শ্রবণ করেছে এবং আমার দুই 
চক্ষু প্রত্যক্ষ করেছে যখন রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, “যে আল্লাহর প্রতি 
ঈমান রাখে এবং আখেরাতে বিশ্বাস 
রাখে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে 
সম্মান করে ।” সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় 
আছে, “সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর 
সাথে সদাচরণ করে।” (সহীহ আল- 
বুখারী: ৬০১৮; সহীহ মুসলিম: ৪৮) 
হাদিয়া আদান-প্রদান 

প্রতিবেশীদের পরস্পরের সুসম্পর্ক 


এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, অনেক 


বৃদ্ধির ক্ষেত্রে হাদিয়ার আদান-প্রদান 


প্রতিবেশীই এমন আছে, যাদের দেখে 


খুবই কার্ষকর পন্থা । এর মাধ্যমে 


বোঝার উপায় নেই যে, তারা অভাবে 


হৃদ্যতা সৃষ্টি হয় ও ভ্রাতৃতের বন্ধন 


দিন কাটাচ্ছে। আবার আমার কাছে 


মজবুত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) 


কখনো চাইবেও না। কুরআন মজীদে 


বলেছেন, “তোমরা হাদিয়া আদান- 


এদেরকে “মাহরুম' বলা হয়েছে, সুরা 
আয-যারিয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“এবং তাদের সম্পদে রয়েছে 
অভাবগ্রস্ত ও মাহরূমের (বেঞ্চিতের) 
হক ।” সুরা আয-যারিয়াত: ১৯) 

এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য, নিজে থেকে 
তাদের খোজ খবর রাখা এবং দেওয়ার 
ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করা, যাতে 
সে লজ্জা না পায়। এজন্যইতো যাকাত 
দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা বলে দেওয়া 
জরুরি নয় যে, আমি তোমাকে 
যাকাত দিচ্ছি; বরং ব্যক্তি যাকাতের 
যোগ্য কি না এটুকু জেনে নেওয়াই 
যথেষ্ট । 

আর আমি প্রতিবেশীর প্রয়োজন পুরো 
করব তাহলে আল্লাহ আমার প্রয়োজন 
মিটিয়ে দেবেন এবং আমার সহায় 


প্রদান কর। এর মাধ্যমে তোমাদের 
মাঝে হদ্যতা সৃষ্টি হবে ।” (আল-আদাবুল 
মুফরাদ: ৫৯৪) 

এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীকে 
হাদিয়া দেওয়ার বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ 


হাদিয়া দিতে সংকোচবোধ না করে। 
যদিও তা বকরীর খুরের মতো একটি 
নগন্য বস্তও হয়।, (সহীহ আল-বুখারী: 
৬০১৭) 


সুতরাং প্রতিবেশী নারীরাও নিজেদের 
মাঝে হাদিয়া আদান-প্রদান করবেন। 


আমার বাসায় ভালো কিছু রান্না হলে 
প্রতিবেশীকে না জানালেও রান্নার ঘ্বাণ 
তো তাকে জানিয়ে দেয়; পাশের 
বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হচ্ছে। 
বড়দের কথা বাদ দিলাম, দ্বাণ পেয়ে 
ছোটদের মনে তো আগ্রহ জাগবে তা 
খাওয়ার । সুতরাং তাদের দিকে লক্ষ্য 
রেখে ঝোল বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে 
হোক বা নিজে একটু কম খাওয়ার 
মাধ্যমে হোক সামান্য কিছু যদি 
পাঠিয়ে দেই তাহলে ওই ছোট্ট শিশুর 
তেমনি আল্লাহও খুশি হবেন। যা 
আমার রিযিকে বরকতের কারণ হবে 
ইনশাআল্লাহ । যে খাদেম খানা তৈরি 
করল তাকেও খানায় শরিক করার 
কথা হাদীসে এসেছে । কারণ এ খাবার 
প্রস্তুত করতে গিয়ে সে এর ধোঁয়া 
যেমন সহ্য করেছে তেমনি এর 
সুঘাণও তার নাকে ও মনে লেগেছে। 
সুতরাং... । রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“তোমাদের খাদেম যখন তোমাদের 
জন্য খানা প্রস্তুত করে নিয়ে আসে 
বসিয়ে 

এক 


তখন তাকে যদি সাথে 
খাওয়াতে না-ও পার তাকে দু 


যে, সামান্য জিনিস হাদিয়া দিতেও 


লোকমা হলেও দাও । (সামান্য 


রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্ুদ্ধ 
করেছেন। এক হাদীসে আছে, 


দিয়ে হলেও তাকে এই খানায় শরিক 
কর) কারণ, সে-ই তো এ খানা প্রস্তুত 


আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত আবু যর 


করার কষ্ট ও আগুনের তাপ সহ্য 


(রাযি.)-কে বলেন, “হে আবু যর! তুমি 
ঝোল (তরকারি) রান্না করলে তার 


করেছে ।' (সহীহ আল-বুখারী: 
এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, 


ঝোল বাড়িয়ে দিও এবং তোমার 
প্রতিবেশীকে তাতে শরিক করো । 
(সহীহ মুসলিম: ২৬২৫) 

অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) 


হবেন। হাদীস শরীফে এসেছে, যে 


নারীদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে 


তার ভাইয়ের প্রয়োজন পুরা করে 


বলেছেন, “হে মুসলিম নারীগণ! 


আল্লাহ তার প্রয়োজন পুরা করেন। 
মার্চ'১৯ 


তোমাদের কেউ যেন প্রতিবেশীকে 


ভালো কিছু রানা হলে মাঝে মধ্যে 
কাজের বুয়ার সন্তানদের জন্য কিছু 
দেওয়া উচিত। অনেক সময় খাবার 
বেচে যায়। হতে পারে আমার ঘরের 
এ বেঁচে যাওয়া খাবারই কাজের বুয়ার 
সন্তানদের জন্য হবে “ঈদের খাবার" । 
আর আশা করা যায় এর বিনিময়ে 
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ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


আল্লাহ্‌ আমার জন্য জান্নাতের 
মেহমানদারির ফয়সালা করবেন। 


প্রতিবেশী যদি দরিদ্র হয় 

আর প্রতিবেশী যদি দরিদ্র হয় তাহলে 
এ বিষয়ে তার হক আরো বেশি। 
কারণ দরিদ্রকে খানা খাওয়ানো যেমন 
অনেক সওয়াবের কাজ তেমনি 
দরিদ্রকে খানা না-খাওয়ানো জাহান্নামে 
যাওয়ার একটি বড় কারণ । কুরআন 
মজীদে “ছাকার, নামক জাহান্নামে 
যাওয়ার কারণ হিসেবে নামায না 
পড়ার বিষয়টির সাথে সাথে দরিদ্রকে 
খানা না খাওয়ানোও গুরুতুসহকারে 
উল্লেখিত হয়েছে । কুরআন মাজিদে 
ইরশাদ হয়েছে, (জাহান্নামীকে জিজ্ঞেস 
করা হবে)ট “কোন বিষয়টি 
তোমাদেরকে সাকার নামক জাহান্নামে 
ঠেলে দিয়েছে? (তারা উত্তরে বলবে) 
আমরা নামায পড়তাম না এবং 
দরিদ্রকে খানা খাওয়াতাম না।' (সুরা 
আল-মুদ্বাসসির: ৪২-৪৪) 

নিকটতম প্রতিবেশীকে আগে 

হাদিয়া দেব, যদিও সে বিধর্মী হয় 
প্রতিবেশীর মধ্যে যেমন আছে নিকট 
প্রতিবেশী, নিকটতম প্রতিবেশী ও 
তুলনামূলক একটু দূরের প্রতিবেশী 
তেমনি আছে মুসলিম ও বিধর্মী । এখন 
কাকে হাদিয়া দেব বা কাকে আগে 
দেব? হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস 
করলাম-আমার দুই প্রতিবেশী । এদের 
কাকে হাদিয়া দেব? রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, যে তোমার বেশি নিকটবর্তী । 
(সহীহ আল-বুখারী: ৬০২০) 


(সা.)-কে প্রতিবেশীর হকের বিষয়টি 


আল্লাহও তাকে ভৎর্সনা দিয়েছেন। 


এত বেশি গুরুতৃ দিয়ে বলতে শুনেছি 
যে, আমাদের আশংকা হয়েছে বা মনে 


সুরা মাউনে আল্লাহ বলেছেন, (অর্থ) 
সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত 


হয়েছে, প্রতিবেশীকে মিরাছের হকদার 
বানিয়ে দেওয়া হবে। (আল-আদাবুল 
মুফরাদ: ১২৮; শরহু মুশকিলিল আসার: 


প্রয়োজনে কিছু ছাড় দিতে হয়। 
কিংবা নিজের কিছু ক্ষতি স্বীকার করলে 
প্রতিবেশীর অনেক বড় উপকার হয় 
বা সে অনেক বড় সমস্যা থেকে বেঁচে 
যায়। তেমনি একটি বিষয় হাদীস 
শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, যা মুমিনকে এ 
বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 


আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত 
ই যারা লোক দেখানোর 
তা করে, এবং গৃহস্থালী 
পোনা ছোট- খাট সাহায্যদানে 
বিরত থাকে । (সুরা আল-মাউন: ৪-৭) 


হকে শুফ্আ 

এটি প্রতিবেশীর গুরুত্বপূর্ণ একটি হক। 
নিজের জমি বা বাড়ি যদি কেউ বিক্রি 
করতে চায় তাহলে সে ব্যাপারে 
পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর হক সবচেয়ে 
বেশি। অর্থাৎ তাকে আগে জানাতে 
হবে যে, আমি আমার বাড়ি বাজমি 
বিক্রি করতে চাই তুমি তা কিনবে কি 


বলেছেন, “কোনো প্রতিবেশী যেন 


না। যদি সে কিনতে নাচায় তাহলে 


অপর প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে কাঠ 
স্থাপন করতে বাধা না দেয়।' (সহীহ 
আল-বুখারী: ২৪৬৩; সহীহ মুসলিম: ১৬০৯) 

আরেক এসেছে, যে তার 
(মুসলিম) ভাইয়ের প্রয়োজন পুরণ 
করে স্বয়ং আল্লাহ তার প্রয়োজন পুরো 
করেন । সেহীহ মুসলিম: ২৫৮০) 


নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আদান প্রদান 


অন্যের কাছে বিক্রি করা যাবে । তাকে 
না জানিয়ে কারো কাছে বিক্রি করা 
যাবে না। করলে সে দাবি করতে 
পারবে যে, আমি এই জমি ক্রয় 
করব। এটা তার হক। কারণ, হতে 
পারে এ জমিটি তার প্রয়োজন বা এমন 
ব্যক্তি তা ক্রয় করল যার কারণে সে 
অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে 


আমাদের প্রায় সকলেরই সুরা মাউন 


ইত্যাদি। আর একেই শরীয়তের 


মুখস্থ আছে। “মাউন, অর্থ 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। দৈনন্দিন 
জীবনে আমাদের ছোট খাট অনেক 
জিনিসেরই প্রয়োজন হয় । কোনো বস্ত 
হয়তো সামান্য, কিন্তু তার প্রয়োজন 
নিত্য। যেমন লবন। খুবই সামান্য 
জিনিস, কিন্তু তা ছাড়া আমাদের চলে 


মুজাহিদ (েহ.) বলেন, একবার আমি 


না। কখনও এমনও হয় দশ টাকার 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর 


লবন কেনার জন্য বিশ টাকা রিক্সা 


(রাযি.)-এর কাছে ছিলাম। তার 
গোলাম একটি বকরির চামড়া 


পরিভাষায় হকে শুফ্আ বলে। 

হাদীস শরীফে প্রতিবেশীর এ হকটিকে 
অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি কেউ 
তার জমি বিক্রি করতে চায় তাহলে 
সে যেন তার প্রতিবেশীকে জানায় । 
(সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪৯৩) 

আরেক হাদীসে হযরত ইবনে আববাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 


ভাড়া খরচ করতে হবে বা এখন এমন 
সময় যে তা পাওয়া যাবে না। অথচ 


ছাড়াচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, 


লবন না হলে চলবেই না। তখন 


তোমার এ কাজ শেষ হলে সর্বপ্রথম 


আমরা পাশের বাড়ি বা প্রতিবেশীর 


আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে দেবে । 
তখন এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ 


দ্বারস্থ হই। এমন সময় এ সাধারণ 
বস্তুটি যদি কেউ না দেয় তাহলে 


আপনার এসলাহ করুন। আপনি 
ইহুদিকে আগে দিতে বলছেন! তখন 


নিশ্যযই অনেক কষ্ট হয়ে যাবে। 


বলেছেন, শুফআর বিষয়ে প্রতিবেশীর 
হক সবচেয়ে বেশি। প্রতিবেশি 
উপস্থিত না থাকলেও তার অপেক্ষা 
করতে হবে । এটা তখন যখন তাদের 
উভয়ের চলাচলের পথ এক হয়। 
(সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪৯৪; জামে 
তিরমিযী: ১৩৬৯) এ ধরনের আরো 


কোনো প্রতিবেশী যদি এমন হয় 


অনেক হাদীসে হক শুফ্আর বিষয়টি 


তিনি বললেন, হ্যো) আমি রাসুলুল্লাহ 
মার্চ১৯ 


তাহলে তাকে ধিক শত ধিক। 


বর্ণিত হয়েছে। 
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মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর পানাহ 


নয়! আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়!! 


মন্দ প্রতিবেশী থেকে আমরা আল্লাহর 


আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়!!! 


কাছে পানাহ চাই। কারণ একজন মন্দ 


সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, সে কে হে 


প্রতিবেশী সাধারণ জীবনযাত্রাকে 


আল্লাহর রাসুল? রাসুলুল্লাহ (সা.) 


হিম্মতের কাজ ।' (সুরা আশ-শুরা, ৪৩) 
হাদীস শরীফে এসেছে, “আল্লাহ তিন 
ব্যক্তিকে পছন্দ করেন, তাদের একজন 
সেই ব্যক্তি, যার একজন মন্দ 


ব্যাহত করবে বা আমাকেও মন্দের 
দিকে নিয়ে যাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তোমরা মন্দ প্রতিবেশী 
থেকে টা কাছে পানাহ রে 
য়া: ০২; শু 
১ 
আমি হব না মন্দ প্রতিবেশী 
আমি কারো জন্য মন্দ প্রতিবেশী হব 
না। যেমনিভাবে আমি চাই না যে, 
আমার প্রতিবেশীটি মন্দ হোক 
তেমনিভাবে আমাকেও ভাবতে হবে, 
আমিও যেন আমার প্রতিবেশীর কষ্টের 
কারণ না হই। হযরত নাফে ইবনে 
আবদুল হারিস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, উত্তম 
প্রতিবেশী ব্যক্তির সৌভাগ্যের 
কারণ... | ফুসনদে আহমদ: ১৫৩৭২; 
আল-আদাবুল মুফরাদ, বুখারী: ১১৬) 
আখেরাতের প্রথম বাদী-বিবাদী 
প্রতিবেশীর হক নষ্ট করা বা তাকে কষ্ট 
দেওয়া অনেক বড় অন্যায়। কখনো 
দুনিয়াতেই এর সাজা পেতে হয় আর 
আখেরাতের পাকড়াও তো আছেই । 
আমার অর্থবল বা জনবল আছে বলে 
আমি প্রতিবেশীর হক নষ্ট করে পার 
পেয়ে যাব এমনটি নয়। হ্যা, দুনিয়ার 
আদালত থেকে হয়ত পার পেয়ে 
যাব, কিন্তু আখেরাতের আদালত 
থেকে আমাকে কে বাঁচাবে? হযরত 
উকবা ইবনে আমের (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
হবে দুই প্রতিবেশী । (মুসনদে আহমদ: 
১৭৩৭২; আলমুজামুল কাবীর: ৮৩৬) 
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেব না 
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়টিকে 
নবী সো.) ঈমানের দুর্বলতা বলে 
চিহ্নিত করেছেন। কোনো ব্যক্তি মুমিন 
আবার প্রতিবেশীকে কষ্টও দেয় তা 
ভাবা যায় না। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, আল্লাহর শপথ সে মুমিন ক্ষমা 


মার্চ'১৯ 


বললেন, যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার 
প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (সহীহ আল- 
বুখারী: ৬০১৬) 

আরেক হাদীসে এসেছে, যে আল্লাহর 
প্রতি ঈমান রাখে ও আখেরাতে বিশ্বাস 
করে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট 
না দেয়। (সহীহ আল-বুখারী: ৬০১৮) 
কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন রূপ হতে পারে। 
যেমন- জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়া, 
চলা ফেরার ক্ষেত্রে দৃষ্টি অবনত না 
ঘুম বা বিশ্রামের ক্ষতি করা, 
প্রতিবেশীর চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে 
দেওয়া, গৃহপালিত পশুর মাধ্যমে কষ্ট 
দেওয়া ইত্যাদি। নিজের গৃহপালিত 
পশু ছেড়ে দিলাম আর তা প্রতিবেশীর 
ফসলের ক্ষতি করল কিংবা প্রতিবেশীর 
অবলা পশু এসে কিছু নষ্ট করেছে বলে 
আমি পশুটির কোনো ক্ষতি করলাম বা 
পশুর মালিককে গালি দিলাম । এসকল 
ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া ও ধৈর্য ধারণ 
করা উচিত। আল্লাহ এর প্রতিদান 
দেবেন 


প্রতিবেশী কষ্ট দিলে কী করব? 


প্রতিবেশী রয়েছে, সে তাকে কষ্ট দেয় । 
তখন ওই ব্যক্তি সবর করে এবং 
আল্লাহর সাওয়াবের আশা রাখে। 
একপর্যায়ে ওই প্রতিবেশীর ইন্তেকাল 
বা চলে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে 
মুক্তি দেন। (মুসনদে আহমদ: ২১৩৪০: 
আল-মুসতাদরাক, ২/৮৯; শুআবুল ঈমান: 
৯১০২) 

দশগুণ বেশি গুনাহ 

প্রতিবেশীর হক আদায় করা যেমন 
জরুরি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া বা 
তার হক নষ্ট করা তেমনি মন্ত বড় 
গুনাহ। একই অন্যায় প্রতিবেশীর 
ক্ষেত্রে করলে অন্যের তুলনায় দশ গুণ 
বেশি বাবড় বলে গণ্য হয়। 

হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ 
(রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তার 
সাহাবীগণকে যিনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলেন। তারা বললো, তাতো 
হারাম । আল্লাহ ও তার রাসুল তা 
হারাম ঘোষণা করেছেন। তখন 
রাসুলুল্লাহ সো.) বললেন, “কোনো 
ব্যক্তি দশজন নারীর সাথে যিনা করলে 
যে গুনাহ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা 
করা তার চেয়েও বেশি ও মারাত্মক 
গুনাহ তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) 


হতে পারে আমার প্রতিবেশী আমাকে 


তাদেরকে চুরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস 


কষ্ট দেয় তাই বলে কি আমিও 
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেব? তা হতে পারে 


করলেন। তারা বললো, তাতো 
হারাম । আল্লাহ ও তার রাসুল তা 


না। মুমিন তো সর্বদা ভালো আচরণ 
করে । মুমিনের গুণ তো 
(এ ₹৮এ ৩5 রা ০৮০) 

“তোমার সাথে যে মন্দ আচরণ করে 
তুমি তার সাথে ভালো আচরণ কর।” 
সে তো কুরআনের ওই আয়াত 
শুনেছে, 
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৪১১০১া 
প্রকৃতপক্ষে যে সবর অবলম্বন করে ও 
প্রদর্শন করে, তো এটা বড় 


হারাম ঘোষণা করেছেন। তখন 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, দশ বাড়িতে 
চুরি করা যত বড় অন্যায় প্রতিবেশীর 
বাড়িতে চুরি করা এর চেয়েও বড় 
অন্যায় । 'মুসনদে আহমদ: ৮ 
রাদঃ ১০৩; শু 

জমির আইল ঠেলা 

অনেক সময় এমন হয় যে দুই 
প্রতিবেশী তাদের বাড়ির সীমানা নিয়ে 
বিবাদে জড়িয়ে পড়ে । যে প্রতিবেশীর 
শক্তি বেশি সে জোরপূর্বক নিজের 


_________-) আত্তার্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


সীমানা বাড়িয়ে নেয়। এটা 


অভিযোগকারী নবীজীর দরবারে এলে 


বসতবাড়ির ক্ষেত্রে যেমন হয় ফসলের 
জমির প্রতিবেশীর সাথে আরো বেশি 
হয়। যাকে বলে 'আইল ঠেলা? । 
সামান্য যমিন ঠেলে সে নিজের ঘাড়ে 
জাহান্নাম টেনে আনল । যতটুকু যমিন 
সে জবরদস্তি বাড়িয়ে নিল সে 
নিজেকে তার চেয়ে সাতগুণ বেশি 
জাহান্নামের দিকে ঠেলে নিল । হাদীস 
শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে 
এক বিঘত জমি দখল করল, 
কিয়ামতের দিন ওই জমির সাত তবক 
পরিয়ে দেওয়া হবে। (সহীহ মুসলিম: 
১৬১১) 

এক মন্দ প্রতিবেশীর ঘটনা 
প্রতিবেশীর সাথে মানুষের সম্পর্ক 
সামান্য সময়ের নয়; বরং সকাল- 
সন্ধ্যা, রাত-দিন, মাস ও বছরের বা 
সারা জীবনের । এ প্রতিবেশী যদি মন্দ 
হয় তাহলে ভোগান্তির আর শেষ 
থাকে না। তেমনি এক মন্দ 
প্রতিবেশীর ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত 
হয়েছে। 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর কাছে এসে তার প্রতিবেশীর 
ব্যাপারে অভিযোগ করল । রাসুলুল্লাহ 
(সা.) তাকে বললেন, তুমি সবর কর। 
এভাবে সে তিনবার আসার পর তৃতীয় 
বা চতুর্থ বারে নবীজী তাকে বললেন, 
তোমার বাড়ির আসবাবপত্র রাস্তায় 
নিয়ে রাখ। সাহাবী তাই করলেন। 
মানুষ সেখান দিয়ে যচ্ছিল এবং ওই 
প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিচ্ছিল। তখন 
ওই প্রতিবেশী নবীজী (সা.)-এর কাছে 
গিয়ে বলল, আল্লাহর রাসুল! মানুষ 
আমাকে যা তা বলছে। নবীজী 
বললেন, মানুষ তোমাকে কী বলছে? 
সে বলল, মানুষ আমাকে লানত 
করছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
তার আগেই আল্লাহ তোমাকে লানত 
করেছেন। সে বলল, আল্লাহর রাসুল! 
আমি আর এমনটি করব না 
(প্রতিবেশীকে কষ্ট দেব না)। তারপর 
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অপরের দোষ ঢেকে রাখা জরুরি 


নবী (সা.) তাকে বললেন, তুমি 


আমি যদি তার দোষ প্রকাশ করে দিই 


(প্রতিবেশীর অনিষ্ট থেকে) নিরাপদ 
হয়েছ। রা 
মলসুজামুল রা ৩৫৬; 

দু'নারীর দৃষ্টান্ত; কে জান্নাতী? 
প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণ ব্যক্তির 
সব আমল বরবাদ করে দেয়। তাকে 
নিয়ে ফেলে জাহান্নামে । হযরত আবু 
হুরাইরা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, এক 
ব্যক্তি এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, 
এক নারীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ, সে বেশি 
বেশি (নফল) নামায পড়ে, রোযা 
রাখে, দুই হাতে দান করে। কিন্তু 
দেয় (তার অবস্থা কী হবে?) রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে 
আরেক নারী বেশি (নফল) নামাযও 
পড়ে না, খুব বেশি রোযাও রাখে না 
আবার তেমন দান সদকাও করে না; 
সামান্য দুষেক টুকরা পনির দান করে 
তবে সে যবানের দ্বারা প্রতিবেশীকে 
কষ্ট দেয় না (এই নারীর ব্যাপারে কী 
বলেন?) নবী (সা.) বললেন, 'সে 
জান্নাতী ।' মসনদে আহমদ: ৯৬৭৫; আল- 
আদাবুল মুফরাদ, বুখারী: ১১৯) 


তাহলে সেও আমার দোষ প্রকাশ করে 
দেবে। আর আমি যদি তার দোষ 
ঢেকে রাখি তাহলে সেও আমার দোষ 
গোপন রাখবে । এমনকি এর 
বদৌলতে আল্লাহও আমার এমন দোষ 
গোপন রাখবেন, যা প্রতিবেশীও জানে 
না। হাদীস শরীফে এসেছে, যে তার 
আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার দোষ 
ঢেকে রাখবেন । (সহীহ মুসলিম: ২৫৮০) 


প্রতিবেশীর যত হক উপরে উল্লেখ করা 
হয়েছে সেগুলো তো প্রতিবেশী মুসলিম 
হোক অমুসলিম হোক সবারই হক। 
আর প্রতিবেশী যদি মুসলিম হয় বা 
মুসলিম ও আত্মীয় উভয়টিই হয় 
তাহলে এসব হকের সাথে মুসলিম ও 
আত্মীয় হিসেবে যত হক আছে সবই 
তাদের প্রাপ্য। এ বিষয়টিও স্মরণ 
রাখা জরুরি । 

আল্লাহ আমাদের প্রতিবেশীর হকের 
ব্যাপারে সচেতন হওয়ার তাওফিক 
দান করুন। আমীন । 


কালাম স্যার ক্লাসে এসে করলো জিগ্যাসা; 


বড় হয়ে কার আছে কি হওয়ার আশা । 


মিতু বলে, ডাক্তার হবে, নিজাম বলে, ব্যংকার; 


নাহিদ নাকি ব্যবসা করবে, ফয়সাল হবে অফিসার । 
অনিমেষ হবে বড় নেতা, রাহিদ হবে ক্রিকেটার, 


তুষার-হাসান দুজন নাকি হবে ইঞ্জিনিয়ার । 
সবার আশা শুনে স্যার চুপ করে বসে; 


সবার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অল্প করে হাসে। 


একটি কথা বলি তোমদের রেখো সবাই মনে 


মনে রাখলে কাজে আসবে তোমাদের জীবনে । 


মানুষ হবো এটাই যেন সবার আশা হয় 


মানুষ হলে করতে পারবে পৃথিবীটা জয়। 


প্রতিবেশীর দোষ 
পাশাপাশি থাকার 
কারণে একে | আজহার মাহমুদ 
আপরের ভালো 
মন্দ কিছু 
জানাজানি হয়ই 
গোপন করতে 
চাইলেও অনেক 
কিছু গোপন করা 
যায় না 
প্রতিবেশীর 
এসকল বিষয় 
আমানত । নিজের 
দুনিয়া ও 
আখিরাতের 
কল্যাণেই একে 
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ড. আৰু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া 


পর্দা একটি ইবাদত, সালাত যেমন 


অবিশ্বাস, বিয়ে-বিচ্ছেদ, নারী-নির্যাতন 


ইবাদত। এটি আল্লাহর নির্দেশ । 


ইত্যাদিসবকিছুর পেছনেই একটি 


বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত 


প্রধান কারণ হলো পর্দাহীনতা এবং 


গুরুত্বপূর্ণএবং সময়োপযোগী ৷ আল্লাহ 
নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, 
কন্যাদেরকে ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে 
বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের 
কিছু অংশ নিজেদের ওপর 


হবে। 
দেওয়া হবে না। আর আল্লাহ অতীব 
ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।' [সুরা আল- 
আহযাব: ৫৯ 
বেপর্দা আর নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলা-মেশা সমাজে কেমন 
বিরূপপরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং 
নারীকে কীভাবে ভোগ্য-পণ্যের বস্ততে 
পরিণত করেছে তাআমরা আমাদের 
চারদিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই। 
পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা, 


নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা । 

যদিও ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা সম্পর্কে 
অজ্ঞতা অথবা এর অন্তর্নিহিত 
তাৎপর্যধকে নাবোঝার কারণে কেউ 
কেউ একে পশ্চাৎপদতা, সেকেলে, 
নারীকে শৃঙ্খলিতকরণের পন্থা, 
উন্নয়নেরঅন্তরায় এবং নারী ও পুরুষের 
মধ্যে একটি বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস বলে 
আখ্যায়িত করেথাকেন। মূলত এ ভুল 


অনেকে পর্দা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা 
পোষণ করে থাকেন । একজন খিস্টান 
“নান' বা ধর্মজাজিকা যখন লম্বা গাউন 
আর মাথা-ঢাকা পোশাক পরিধান করে 
থাকেন তখন তা আরপশ্চাৎপদতা, 
উন্নয়নের অন্তরায় বা নারীকে 
শৃঙ্খলিতকরণের প্রয়াস বলে বিবেচিত 
হয় না; বরং তা শ্রদ্ধা, ভক্তি বা 
মাতৃত্বের প্রতীকরূপেই বিবেচিত হয়। 
অতএব, ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা 
নারীকে ত করার পরিবর্তে 
তাকে মর্ধাদার আসনে অধিষ্ঠিত 


বোঝাবুঝির জন্য মুসলিমবিশ্বের 
কতিপয় এলাকায় ইসলামের 


করেছে, সমাজে একটিভারসাম্যপূর্ণ 
সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। 


সত্যিকারশিক্ষার অপপ্রয়োগ আর 


ইসলাম নারীকে কিরপ আসনে 


পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের নেতিবাচক 
ভূমিকাই দায়ী। পাশ্চাত্যগণমাধ্যমের 
এটা একটা নিয়ম হয়ে দীড়িয়েছে যে, 
ইসলামের কথা উঠলেই তার প্রতি 
একটাকুৎসিৎ আচরণ প্রদর্শন করা 
হয়। আর তাদের এই অপপ্রচারে 


অশান্তি, দাম্পত্য-কলহ ও পারস্পরিক 
মার্চ'১৯ 


বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের এইঅঞ্চলেও 


অধিষ্ঠিতকরেছে বা পর্দা নারীকে কী 
মর্যাদা দিয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনায় যাওয়ারআগে আসুন 
আমরা দেখি, তথাকথিত প্রগতি, নারী- 
স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশা সমাজকে বা নারীকে কী 
দান করেছে। 


+------2-.-0 আত্তাত্তহীদ্‌ ২৭ 
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বর্তমান যুগে, বিশেষত পাশ্চাত্য-বিশ্বে 


শতকরা পঁচিশ ভাগ । এ বিষয়ে এখানে 


নারীকে তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তারূপে 
আখ্যায়িত করা হয়। সমাজের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে তাল- 
মিলিয়ে এবংঅনেক ক্ষেত্রে নারীকে 
পুরুষের তুলনায় অধিকতর যোগ্য বা 
27701277/ বলেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যিইকি নারী লিঙ্গ- 
বৈষম্যকে অতিক্রম করে পুরুষের 
সমান মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে? 
“কলঙ্কময় অতীতের" নিগ্রহ ও দমন- 
নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়েছে? 
তথাকথিত নারী-স্বাধীনতাকি নৈতিকতা 
সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ একটি নতুন সমাজ- 
ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে? সত্যিই 
কি নারী ক সামাজিক ন্যায়-বিচার 

হয়েছেঃ আমরা যদি 
বর্তমান পাশ্চাত্য-সমাজের দিকে 
তাকাই তাহলে এর উত্তর হবে, “না? । 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী তার অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও পাশ্চাত্যের 
সমাজ-ব্যবস্থা আজ এক ভয়াবহ 
সঙ্কটের সম্ম্ণীন। তাই এককালের 
“সেকেলে' বা ০% 7/124 1777111) 
৫0197 বা পারিবারিক প্রথা নিয়ে 
সমাজবিজ্ঞানীগণ নতুন করে ভাবতে 
শিশুহত্যা, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, বিয়ে- 
বিচ্ছেদ, লিভিংটুগেদার, মাদকাসক্তি, 
কুমারী-মাতৃত বা 5171212 7101767 
ইত্যাদি সমস্যা আজ পাশ্চাত্য- 
সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। 
কেবলপাশ্চাত্য বা উন্নত বিশ্বই নয়, 
আজ আমাদের সমাজেও এ-সকল 
ব্যাধির ক্রমশ সংক্রমন ঘটছে। বাহ্যিক 
চাকচিক্য আর উন্নতির খোলস ভেদ 
করতে পারলেই আমরা সেই 
অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলোদেখতে পাই। 
প্রচলিত সাধারণ ধারণায় বিংশ 
শতাব্দী, বিশেষ করেদ্ধিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ- 
পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল 
পর্যন্ত সময়কে নারী স্বাধীনতারস্বর্ণযুগ 
বলে আখ্যায়িত করা হলেও এক 
সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এ সময়ে 
বিশ্বেনারী-নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে 


মার্চ'১৯ 


কয়েকটি জরিপেরউন্ন্যেখ করা হলো: 


১. গর্ভপাত: ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডে 
গর্ভপাতকে বৈধতা প্রদান করার পর 


চালানো হয়েছে। এ-সবই হলো 
বেপর্দা আর নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশার কুফল । 


২. ধর্ষণ: ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা জানা 


সেখানে কেবল রেজিস্টার্ডগর্ভপাতের 
ঘটনাই বৃদ্ধি পেয়েছে দশগুণ । এর 
মধ্যে মাত্র শতকরা একভাগ (১%) 
স্বাস্থ্যগতকারণে আর বাকি ৯৯%-ই 
অবৈধ গর্ভধারণের কারণে ঘটেছে 
১৯৬৮ সালে যেখানে ২২,০০০ 


সেখানে ১৯৯১ সালে এক লক্ষ আশি 
হাজার আর ১৯৯৩ সালে তা দীড়ায় 
আট লক্ষ উনিশ হাজারে । এর মধ্যে 
সংখ্যা তিন হাজার । এটা তো গেল 


ৃষ্টিদেওয়া যাক। সেখানকার পরিস্থিতি 
আরো ভয়াবহ । রেজিস্টার্ড 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী কেবলমাত্র১৯৯৪ 
সালেই যুক্তরাক্ট্রে দশ লক্ষ গর্ভপাত 
ঘটানো হয়। 7712 44107 
07//1/77100/7975  17577//5 নামের 
একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের মতে 
প্রকৃত গর্ভপাতেরসংখ্যা উক্ত সংখ্যার 
তুলনায় ১০%-২০% বেশি । এক্ষেত্রে 
ক্যানাডার পরিস্থিতি কিছুটা “ভালো? । 
অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক। তবে 
জাপানের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের দিগুণ। 
অর্থাতজাপানে প্রতি বছর প্রায় বিশ 
হয়েথাকে। তথাকথিত সভ্য-জগতে 
“ইচ্ছার স্বাধীনতা'র জন্য বিগত ২৫ 
বছরে এক বিলিয়ন অর্থাঘদশ কোটিরও 
অধিক ভ্রুণকে হত্যা করা হয়। উক্ত 
সংখ্যা কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড 
পরিসংখ্যান থেকে নেওয়া হয়েছে। 
প্রকৃত সংখ্যা আরো ভয়াবহ। 


সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী 
এ-বিষয়ে রিপোর্টকরে না। ফলে, যে- 
সংখ্যা পাওয়া যায়, বাস্তবে তা অনেক 
বেশি ঘটে। বিটিশ পুলিশের মতে 
১৯৮৪ সালে, এই এক বছরে, বিটেনে 
২০, ০০০ (বিশ হাজার)-এর অধিক 
এবং ১৫০০ (পনেরশত) 
ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। 176 
10719710192 071519 0271197- 
এর মতে ৰিটেনে প্রতিবছর অন্তত পাঁচ 
থেকে ছয় হাজার ধর্ষণের ঘটনারেকর্ড 
হয়ে থাকে, আর প্রকৃত সংখ্যা তার 
চাইতেও বেশি। ১৯৯৪ সাল নাগাদ 
এই সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ৩২, ০০০ 
হাজারে । উক্ত সংস্থার মতে 1 7৮2 
90291711712 /112/1251 17279, 7/2 
7712)) 54) 11101, 07 0/০/229, 0712 
7212 92047927977 70%777 
157121710. মার্কিন ক্র 
পরিস্থিতি সবচাইতে ভয়াবহ । এখানে 
বিশ্বেরসর্বাধিক সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা 
ঘটে থাকে। সে সংখ্যা জার্মানীর 
সংখ্যার চাইতে চারগুণ, বিটেনের 
চাইতে ১৮ গুণ আর জাপানের চাইতে 
প্রায় বিশগুণ বেশি। সবচাইতে 
উদ্বেগজনক এবংবাস্তবতা এই যে, 
৭৫% ভাগ ধর্ষণের ঘটনাই ঘটে থাকে 
পূর্ব-পরিচিতের দ্বারা আর ১৬%নিকট- 
আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা। 7/91/071 
00%77011 107 07711 11%9717125 
নামক সংস্থার মতে ৩৮% ক্ষেত্রে 
পুরুষ তার অফিসিয়াল ক্ষমতা 
বাকর্তৃত প্রয়োগ করে নারীকে ধর্ষণ 
করে থাকে। আর ৮৮% মহিলা 
কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির স্বীকার হয়ে 
থাকেন। এই হলো তথাকথিত উন্নত 
ও নারী-স্বাধীনতার দাবিদার 


“বর্বরযুগে' কন্যা-সন্তানদের হত্যা করা 
হতো অর্থনৈতিক কারণে । কিন্তু আজ 
তথাকথিত সভ্য-জগতে ব্যাভিচার, 
অবৈধ-মিলন আর অনৈতিকতার চিত্ত 
মুছে ফেলতে এইসব হত্যাকাণ্ড 


দেশগুলোর অবস্থা । 


৩. বিয়ে-বিচ্ছেদ: বিংশ শতাব্দীর শেষ 
দিকে বিয়েপূর্ব সহবাস এবং 1,7৮2 
7০8/7০-এর প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। ১৯৬০ সালে জন্ম গ্রহণকারী 
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১৯৮৩ সালে যুক্তরাজ্যে যেখানে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনাঘটে, ১৯৯৪ সালে 
তার সংখ্যা দাড়ায় এক লক্ষ পয়ষটি হাজারে । মাকিন যুক্তরাষ্ত্রে ১৯৭০ সালে বিয়ে-বিচ্ছেদের সংখ্যা 
ছিল সাত লক্ষ আট হাজার, আর ১৯৯০ সালে তা দীড়ায় এগার লক্ষ পঁচাত্তর হাজারে । পক্ষান্তরে, 

বিয়ের হারে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক পরিবর্তন হয়নি ॥ 


ব্রিটেনের নারীদের প্রায় অর্ধেক প্রাক- 


এইদায়ভার পশ্চিমা-বিশ্বে নারী- 


বিয়ে সহবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন 
করে । এর পক্ষে তাদেরযুক্তি ছিল যে, 
এর ফলে নর-নারী একে অপরকে 
ভালোভাবে জানতে পারে এবং এর 
পর বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হলে তা স্থায়ীত 
লাভ করে থাকে । কিন্তু বাস্তবতা তার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপীয় 
ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে 
ইংল্যাণ্ডেই সর্বাধিক বিয়ে-বিচ্ছেদের 
ঘটনা ঘটেথাকে। ১৯৮৩ সালে 
যুক্তরাজ্যে যেখানে এক লক্ষ সাতচল্লিশ 
১৯৯৪ সালে তার সংখ্যা দীড়ায় এক 
লক্ষ পয়ষষ্টি হাজারে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
১৯৭০ সালে বিয়ে-বিচ্ছেদের সংখ্যা 
ছিল সাত লক্ষ আট হাজার, আর 
১৯৯০ সালে তা দীড়ায় এগার লক্ষ 


নিপীড়নের এক নিষ্ঠুর উদাহরণ । 


€. মদ্যপান ও ধুমপান: পশ্চিমা ধাচের 
নারী-পুরুষের সমানাধিকার নারী 
সমাজের মধ্যে অনেক মন্দ 
অভ্যাসেরজন্ম দিয়েছে। একসময় 
মদ্যপান ও ধূমপানকে কেবল পুরুষের 
বদঅভ্যাস হিসেবে চিহিত করাহতো 
কিন্ত আজ নারীও তাতে আসক্ত হয়ে 
পড়েছে। 7112 ১772) 777195-এর 
এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, নারীর 
পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে 
উঠেছে । আর ধুমপানের ক্ষেত্রে এর 
সংখ্যা এবংপরিমাণ পুরুষের সমান 
সমান । 


৬. বিজ্ঞাপনে ও পর্নোগ্রাফিতে: 


পঁচাত্তর হাজারে । পক্ষান্তরে, বিয়ের 
হারে তেমন কোনো উল্ল্েখযোগ্য- 
সংখ্যক পরিবর্তন হয়নি । 

৪. কুমারী- ও একক- 
তিন ২১ না 
স্বাধীনতার আরেক অভিশাপ চি 
কুমারী-মাতৃতৃ। ব্রিটেনে এক জরিপে 
দেখা যায় যে, ১৯৮২ সালে যেখানে 
কুমারী-মাতার সংখ্যা ছিলি 
নব্বইহাজার, ১৯৯২ সালে তা বেড়ে 
দাড়ায় দুই লক্ষ পনের হাজারে। 
১৯৯২ সালে জন্ম নেওয়াশিশুদের 
৩১% ছিল অবিবাহিতা মাতার সন্তান। 
এই অবিবাহিতা বা কুমারী-মাতাদের 
মধ্যেআড়াই হাজারের বয়স ১৫ 
(পনের) বছরের নীচে । বৈধ বিয়ের 
মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর তুলনায় 
অবৈধ শিশুর জন্মের হারও দিন দিন 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে, অবৈধভাবে 
জন্ম নেয়া শিশুর দায়ভার অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বর্তাচ্ছে কুমারী-মাতা বা 
একক-মাতৃতের (5771216 77101707) 
ওপর । নারীর ওপর কুমারী- মাতৃত্বের 


মার্চ'১৯ 


তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে 
নারীকে আজ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার 
করা হচ্ছে, বিজ্ঞাপন-সামন্ত্রী এবং 
পর্নোগ্রাফিতে ৷ পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী 
যেন আজ একটি অপরিহার্য বিষয় । 
সম্প্রতি দি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার 
বরাত দিয়ে আমাদের ঢাকার দৈনিক 
জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 
বলা হয়, “আমেরিকার মেয়েরা যৌন- 
হওয়ার পরিবেশেই বড় 
হচ্ছে। তাদের সামনে যেসব পণ্যও 
ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তারা 
যৌনতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে। মার্কিন 
সংস্কৃতি, বিশেষ করে প্রধান প্রধান 
প্রচার-মাধ্যমে মহিলা ও তরুণীদের 
যৌন-ভোগ্য-পণ্য হিসেবে দেখানো 
হচ্ছে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল 
এসোসিয়েশন (এপিএ) টাক্ক ফোর্স 
অন দ্যাসেক্ুয়ালাইজেশন অব গার্লস- 
এর সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে 
একথা বলা হয় । রিপোর্টের প্রণেতাগণ 
বলেন, টিভি-শো থেকে ম্যাগাজিন 
এবং  মিউজিক-ভিডিও থেকে 
ইন্টারনেটপর্যন্ত প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমেই 


এই চিত্রই দেখা যায়। প্রণেতাদের 
মতে, যৌনরূপদান তরুণী ও 
মহিলাদের তিনটি অতি 
মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত। এগুলো হলো পেটের 
গোলযোগ, আত্মসম্মানহানিবোধ এবং 
মনমরা ভাব। লিজ গুয়া নামের 
একজন মহিলা বলেন, তিনি তার ৮ 
(আট) বছরের মেয়েতানিয়ার 
উপযোগী পোশাক খুঁজে পেতে 
অসুবিধায় রয়েছেন। প্রায়ই সেগুলো 
খুবই আটসীট, নয়তো খুবই খাটো । 
যৌন-আবেদন ফুটিয়ে তোলার জন্যই 
এ ধরনের পোশাক তৈরি করা হয়।” 
(জেনকণ্ঠ, ২৪ ফেকয়ারি ২০০৭) 

এতক্ষণ পর্যন্ত তথাকথিত নারী- 
স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা-জগতের 
ঘুনেধরা সমাজের একটিভয়ঙ্কর চিত্র 
আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা 
করেছি। বাস্তবচিত্র তার চাইতেও 
আরোঅনেক বেশি ভয়াবহ 
অর্থনৈতিক চাকচিক্য আর প্রযুক্তিগত 
উন্নতির আড়ালে তথাকথিত “আধুনিক 
বিশ্বের সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থায় 
আজ ধ্বস নেমেছে। নারী-স্বাধীনতা 
ওব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে নারী আজ 
পদে পদে লাঞ্কিত ও নিগৃহীত হচ্ছে, 
ব্যবহৃত হচ্ছে, ভোগের সামগ্রী 
হিসেবে। এথেকে মুক্তির একমাত্র 
উপায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা 
ওজীবন-নির্ধারণের সঠিক ও পূর্ণ 
অনুসরণ | 

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে পবিত্র 
কুরআন মজিদের সুরা আল-আহ্যাবের 
যে আয়াতটি উল্লেখ করেছি সেখানে 
সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা, নবী 
(সা.) এবং মুমিনগণকে এ নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, তাদের স্ত্রী এবং কন্যাগণ 
যেন চাদরদ্বারা নিজেদের শরীর ঢেকে 
রাখে । যার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে 
স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশান্তি । 
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আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, 
অনেকে ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থাকে 
সঠিকভাবে নাবোঝার কারণে একে 


যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ 


ইসলাম নিঃসন্দেহে পর্দার মাধ্যমে 


করার জন্য সজোরে পদচারণা না 


নারী জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানের 


করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই 


আসনেঅধিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে 


নানাভাবে সমালোচনা করে থাকেন 
তারা মনে করেন, এ-ব্যবস্থার মাধ্যমে 
একপ্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা 
হয়েছে। যার ফলে, তীরা মানবীয় 
কার্ধাদিতে ইচ্ছামত অংশগ্রহণ করতে 
পারে না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয় 
পর্দা এবং নারী-পুরুষের পৃথকীকরণের 


আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে 
তোমরা সফলকাম হতে পার ।* |সুরা 
আন-নুর: ৩১1 

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং 
নর-নারীর মধ্যে চুপিসারে সংঘটিত 
সব অনৈতিকক্রিয়াকলাপের পরিণাম 
কি ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা আমি 
ইতঃপূর্বে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন 


এমন এক নিরাপত্তা দান করেছে, যার 
ফলে একজন নারী অধিকতরস্বাচ্ছন্দে 
তার রম সমাধা করতে 
পারে। পর্দা মুসলিম নারীকে প্রশান্তি 
দানকরেছে। আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য 
করে থাকবো যে, পর্দা বা হিজাব 
পালনকারী একজন নারীঅধিকতর 
নিরুদ্ধেগ ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন 


ইসলামি ধারণাকে বুঝতে হলে তা 


করেছি। আমরা দেখেছি যে, আপাত 


করে থাকেন। এটা এ কারণে যে, 


বুঝতে হবেনারীদের সতীতের পবিত্রতা 
রক্ষার্থে এবং সমাজে নারীদের মর্যাদা 
অক্ষুন রাখারস্বার্থে গৃহীত ব্যবস্থাদির 


দৃষ্টে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে 


আত্ম-মর্ধাদাশীল নারী হওয়ার জন্য 


সংঘটিতঅপরাধের ফল নারীকেই 


ইসলাম দৈহিক অবয়বের গুরুত্বকে 


তথাকখিত নারী-স্বাধানতার নামে নারীকে আজ যথেচ্ছভাবে বাবহার করা হচ্ছে, 
বিজ্ঞাপন-সামত্বী এবং পর্োথাফিতে ॥ পণোর বিজ্ঞাপনে নারী যেন আজ একটি 
অপরিহার্য বিষয় । সম্প্রতি দি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার বরাত দিয়ে আমাদের 
ঢাকার দৈনিক জনকণ্ঠে একাশিত এক এঁতিবেদনে বলা হয়, “আমেরিকার মেয়েরা 
যৌন-আবেদনময়ী হওয়ার পরিবেশেই বড় হচ্ছে । তাদের সামনে যেসব পণ্যও ছবি 


প্রেক্ষাপটে, যার মাধ্যমে সেসব 
উদ্দেশ্য লঙ্ঘনের আশঙ্কাতিরোহিত 
হয়। 

পবিত্র কুরআনে সুরা নুরের ৩১ ও 
৩২ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


“হে নবী আপনি) মুমিন 

পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন 

তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং 

তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। 
এটিই তাদের জন্য অধিক পবিভ্র। 
নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে 
মি সম্যক অবহিত |" (সুরা আন-নুর: 
৩০ 
তিনি আরো বলেন, “আর (হে নবী 
আপনি) মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, 
তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে 
এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত 
করে । আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় 
তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ 
না করে। তারা যেন তাদের ওড়না 
আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, 
শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, 
ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, 
আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার 
মালিক হয়েছে ক্রিতদাস-ক্রিতদাসী), 
অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা 


সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা 


তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তারা যৌনতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে । 


এককভাবে ভুগতে হয়েছে বেশি। 
তাই, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শুধু 
পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতেই 
বারণ করেনি, অধিকন্ত সকল প্রকারের 
দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে 
নির্দেশ প্রদান করেছে, যাতে করে 
অদম্য তাড়নার উদ্রেকঘটতে না 
পারে। ইসলাম মনে করে, 
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০75 অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটার আগে তার 
পথগুলো বন্ধ করাই শ্রেয়তর | 


কমিয়ে দিয়েছে। 
আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে বুঝে, সে 
অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান 
করুক । আমীন। 


খানা নিয়ে ফানা 
আমজাদ ইউনুস 


এক দেশে ছিল এক মন্ত্রীর পুত 
কাজ কাম তার সব ছিল অদ্ভুত । 


একজন নারী, যিনি তার পোশাক ও 
চলা-ফেরায় পর্দার নিয়মাবলী বা 
“হিজাব'পালন করে থাকেন, তিনি 
সাধারণত অন্য পুরুষ দ্বারা অসম্মানিত 
ও লাঞ্ছিত হন না। 
এভাবেএকজনমুসলিম নারী “হিজাব' 
বা পর্দা-পালনের মাধ্যমে অনেক 
সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্তরাখতে 
পারেন, যা আজ পশ্চিমা জগতের 
নারীরা অহরহ মোকাবিলা করছেন। 


খানা খানা করে খেত দুধ আর ভাত 
খানা নিয়ে ফানা হত সারা দিনরাত । 
মোটা তাজা গুরু হলো খেয়ে ফ্রুট জল 
খেতে খেতে তার পেট হলো ফুটবল। 
যত খানা দিত তাকে করত সাবাড় 
সব খানা শেষ করে চায় তো আবার। 
তবু ক্ষিধে মিটে না পেট তার ভরে না 
খেয়ে পেট চুলকায় কাজ সে করে না। 
একজন যদি দিনে এত খায় খানা 
গরীবের পাতে কি জুটে দু'মুঠো দানা । 
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০৪ 


১৫টি চারিত্রিক গুণ প্রত্যেক মুসলমানের 
মাঝে থাকা অবশ্যক! 


মাওলানা আলী উসমান ও মিরাজ রহমান 


ইসলামি শরীয়ত হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ 
জীবন তি যা সকল দিক থেকে 
মুসলমানের ব্যক্তিগত 


কেবল. চরিত্রের উত্তম দিকসমূহ 


এমনকি নিজের সাথে কি ধরনের 


পরিপূর্ণ করে দিতে প্রেরিত হয়েছি।' 


আচরণ করা উচিত ইসলাম তার এক 


ইমাম আহমদ ও. ইমাম বুখারী 


অভিনব চকমপ্রদ চিত্র অঙ্কন করে 


জীবনকে ইন করার ব্যাধি অত্যন্ত 
গুরুত্বারোপ করেছে এসব দিকের 


আদাবুল মুফরদে বর্ণনা করেছেন। এ 
কারণেই আল্লাহ তাআলা উত্তম ও 


মধ্যে গুনাবলি শিষ্টাচার ও চরিত্রের 
দিকটি অন্যতম । ইসলাম এদিকে 


দিয়েছে। যখনই একজন মুসলমান 
বাস্তবে ও তার লেনদেনে ইসলামি 


সুন্দরতম চরিত্রের মাধ্যমে তার নবী 


চরিত্রের অনুসরণ করে তখনই সে 


(সা.)-এর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ 


অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে । তাইতো 


তাআলা বলেন, “নিশ্চয়ই আপনি মহান 


আকীদা ও আখলাকের মাঝে সম্পর্ক 
স্থাপন করে দিয়েছে, যেমন নবী কারীম 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “মুমিনদের 


চরিত্রে অধিষ্ঠিত ।” !সুরা আল-কালাম: ৪1 


অভিষ্ট পরিপূর্ণতার অতিনিকটে পৌছে 
যায়, যা তাকে আরো বেশি আল্লাহর 
নৈকট্য লাভ ও উচ্চ মর্যাদার সোপানে 


কোথায় এ চরিত্র বর্তমান বস্তবাদী 


উন্নীত হতে সহযোগিতা করে। 


মতবাদ ও মানবতাবাদী মানুষের 


মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার হচ্ছে সে 
ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম 
চরিত্রের অধিকারী ।” (আহমদ, আবু দাউদ, 


মনগড়া _ চিন্তা-চেতনায়? যেখানে 
চরিত্রের দিককে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা 
করা হয়েছে, তা শুধু সুবিদাবাদী 


তিরমিযি] সুতরাং উত্তম চরিত্র হচ্ছে 


নীতিমালা ও বন্তবাদী স্বার্থের ওপর 


ঈমানের প্রমাণবাহী ও প্রতিফলন। 


প্রতিষ্ঠিত। যদিও তা অন্যদের ওপর 


পক্ষান্তরে, যখনই একজন মুসলমান 
ইসলামের চরিত্র ও শিষ্টাচার হতে দূরে 
সরে যায় সে বাস্তবে ইসলামের প্রকৃত 
প্রাণ চাঞ্চল্য, নিয়ম-নীতির ভিত্তি হতে 
দূরে সরে যায়। সে যান্ত্রিক মানুষের 


চরিত্র ব্যতীত ঈমান প্রতিফলিত হয় না 


জুলুম বা নির্ধাতনের মাধ্যমে হয় । অন্য 


বরং নবী কারীম (সা.) সংবাদ 
দিয়েছেন যে, তাকে প্রেরণের অন্যতম 


সব জাতির সম্পদ লুণ্ঠন ও মানুষের 
মাধ্যমে অর্জিত হয়। 


মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্রের উত্তম 


এবং আত্মা নেই। 
১. সত্যবাদিতা: আল্লাহ তাআলা এবং 
তার রাসূল (সা.) আমাদের যে সকল 


একজন মুসলমানের ওপর তার 


দিকসমূহ পরিপূর্ণ করে দেওয়া । রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমি তো 


মার্চ'১৯ 


ইসলামি চরিত্রের নির্দেশ দিয়েছেন, 


আচার-আচরণে আল্লাহর সাথে, নবী 
(সা.)-এর সাথে, অন্য মানুষের সাথে, 


তার অন্যতম হচ্ছে সত্যবাদিতার 
চরিত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে 
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ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং 
তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হও ।” [সুরা 
আত-তাওবা: ১১৯] রাসুলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, “তোমরা সততা 
অবলম্বন কর, কেননা সত্যবাদিতা 
পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের 
পথ দেখায়, একজন লোক সর্বদা সত্য 
বলতে থাকে এবং সত্যবাদিতার প্রতি 
অনুরাগী হয়, ফলে আল্লাহর নিকট সে 
সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।" 
[মুসলিম 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “তুমি তোমার 
পার্শদেশ মুমিনদের জন্য অবনত করে 


আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা 
ওয়াজিব, আর তা ছিনন করা জান্নাত 


দাও ।' (সুরা আল-হিজর: ৮৮] রাসূলুল্লাহ 


হতে বঞ্চিত ও অভিশাপের কারণ 


(সা.) ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “যদি তোমরা 


তাআলা আমার নিকট ওহী করেছেন 


ক্ষমতা পাও, তাহলে কি তোমরা 


যে, “তোমরা বিনয়ী হও যাতে একজন পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং 
অপরজনের ওপর অহংকার না করে। আত্রীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? তারা 
একজন অপর জনের ওপর সীমালজ্ঘন তো সেসব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ 
না করে । [মুসলিম অভিশাপ করেছেন। এতে তিনি 


মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহার উত্তম 


২. আমানতদারি: মুসলমানদের যে সব 


চরিত্রের অন্যতম । আর এটা তাদের 


ইসলামি চরিত্র অবলম্বনের নির্দেশ 


অধিকার মহান হওয়ার কারণে, যে 


দেওয়া হয়েছে তার একটি হচ্ছে 
আমানতসমূহ তার অধিকারীদের নিকট 


অধিকার স্থান হল আল্লাহর হকের 
পরে। আল্লাহ তাআলা. বলেন, 'আর 


আদায় করে দেওয়া । আল্লাহ তাআলা 


আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কোন 


বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের 


কিছুকে শরীক করো না, এবং মাতা- 


নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার 
হকদারদের নিকট আদায় করে দিতে ।” 


পিতার প্রতি সদ্যবহার কর ।” (সুরা আন- 
নিসা: ৩৫] আল্লাহ তাআলা তাদের 


[সুরা আন-নিসা: ৫৮] রাসূলুল্লাহ (সা. 


আনুগত্য, তাদের প্রতি দয়া ও বিনয় 


এবং তাদের জন্য দু'আ করতে নির্দেশ 


উপাধি লাভ করেছিলেন, তারা তার 


দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


) 

তার সম্প্রদায়ের নিক আল আমীন 
র 

] 


নিকট তাদের সম্পদ আমানত রাখত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ত 
অনুসারীদের মুশরিকরা কঠোরভাবে 
নির্যাতন শুরু করার পর যখন আল্লাহ 
তাকে মক্কা হতে মদীনা হিজরত করার 
অনুমতি দিলেন তিনি আমানতের 
মালসমূহ তার অধিকারীদের নিকট 
ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা না করে 
হিজরত করেননি। অথচ যারা 
আমানত রেখেছিল তারা সকলেই ছিল 
কাফের । কিন্ত ইসলাম তো আমানত 
তার অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দিতে 
নির্দেশ দিয়েছে যদিও তার অধিকারীরা 
কাফের হয়। 

৩. অঙ্গীকার পূর্ণ করা: ইসলামি মহান 
চরিত্রের অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পূর্ণ 
করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর 
অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কেননা অঙ্গীকার 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে ।' [সুরা ইসরা: 
৩৪] আর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিশ্র্গতি 
ভঙ্গকরা ভি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
গণ্য করেছেন 

৪. বিনয়: ইসলামি চরিত্রের আরেকটি 
হচ্ছে একজন মুসলমান তার অপর 
মুসলিম ভাইদের সাথে বিনয়ী আচরণ 
করবে। সে ধনী হোক বা গরীব। 


হ্খ 


মার্চ'১৯ 


“তাদের উভয়ের জন্য দয়ার সাথে 
বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 
হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া কর 
যেভাবে শৈশবে আমাকে তারা লালন- 
পালন করেছেন ।” !সুরা আল-ইসরা; ২৪1 
এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
এসে জিজ্ঞেস করল, “হে আল্লাহর 
রাসূল! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার 
সবচেয়ে বেশি অধিকারী ব্যক্তি কে? 
তিনি বললেন, “তোমার মা।” অতঃপর 
জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি উত্তর 
দিলেন, “তোমার মা। অতঃপর 
জিজ্ঞেস করল তার পর কে? তিনি 
উত্তর দিলেন, “তোমার মা।' অতঃপর 
জিজ্ঞেস করল তার পর কে? উত্তর 
দিলেন, “তোমার পিতা ।” (বুখারী ও 
মুসলিম] মাতা-পিতার প্রতি এ সদ্যবহার 
ও দয়া অনুগ্বহ অতিরিক্ত বা পূর্ণতা 
দানকারী বিষয় নয়; বরং তা হচ্ছে 
সকল লা এক্যমতের ভিত্তিতে 
ফরজে আইন 
৬. আত্মীয়তার সম্্পক বজায় রাখা: 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা 


তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং 
তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন । (সুরা 
মুহাম্মদ: ২২-২৩ রাসুলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, “আত্মীয়তার বন্ধন 
ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। 
রিখারী ও লস 
প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দরতম 
রারহার: প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দরতম 
ব্যবহার হচ্ছে ইসলামি চরিত্রের 
অন্যতম। প্রতিবেশী হচ্ছে সে সব 
লোক যারা আপনার বাড়ীর আশে 
পাশে বসবাস করে। যে আপনার 
সবচেয়ে নিকটবর্তী সে সুন্দর ব্যবহার 
ও অনুগ্রহের সবচেয়ে বেশি হকদার। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর মাতা- 
পিতার_ প্রতি সদ্যবহার কর, 
নিকটাত্ীয়, হি মিসকীন নিকটতম 
প্র তিবেশ দুরবত ত 
প্রতিও । টি আন-নিসা: ৩৬] এতে 
আল্লাহ_ নিকটতম ও দূরবর্তী 
প্রতিবেশীর প্রতি সদ্যবহার করতে 
ওসিয়ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ_ করেন, “জিবরীল আমাকে 
প্রতিবেশীর ব্যাপারে ওসিয়ত করছিল 
এমনকি আমি ধারণা করে নিলাম যে, 
প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার বানিয়ে 
দেওয়া হবে ।' [বুখারী ও মুসলিম] অর্থাৎ 
মনে করেছিলাম যে, ওয়ারিশদের 
সাথে প্রতিবেশীর জন্য মিরাসের একটি 
অংশ নির্ধারিত করে দেবে । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) আবু যর (রাযি.) কে লক্ষ্য করে 
বলেন, “হে আবু যর! যখন তুমি 
তরকারী রান্না কর তখন পানি বেশি 
করে দাও, আর তোমার প্রতিবেশীদের 
অঙ্গীকার পূরণ কর। (মুসলিম 
প্রতিবেশীর পার্াবস্থানের হক রয়েছে 
যদিও সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের 


ইসলামি চরিত্রের অন্যতম ৷ আর তারা 
হচ্ছে নিকটাত্বীয়গণ যেমন, চাচা, 
মামা, ফুফা, খালা, ভাই, বোন প্রমুখ । 


প্রতি অবিশ্বাসী বা কাফের হয়। 
৮. মেহমানের আতিথেয়তা: ইসলামি 
রি আরেকটি হচ্ছে মেহমানের 
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আতিথেয়তা । রাসূলুল্লাহ (সা.) এর 
বাণী-যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং 
পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে সে যেন 
তার মেহমানকে সম্মান করে ।” বুখারী 
ও মুসলিম] 

৯. সাধারণভাবে দান ও বদান্যতা: 
ইসলামি চরিত্রের অন্যতম দিক হচ্ছে 
দান ও বদান্যতা। আল্লাহ তাআলা 
ইনসাফ, বদান্যতা ও দান কারীদের 
প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, “যারা আল্লাহর রাত্তায় 
নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে অতঃপর 
যা খরচ করেছে তা থেকে কারো প্রতি 
অনুগ্রহ ও কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য করে 
না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের 
নিকট প্রতিদান রয়েছে । তাদের কোন 
ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাও করবে 
না”। !সুরা আল-বাকারা: ২৬খ রাসুলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “যার নিকট 
অতিরিক্ত বাহন থাকে সে যেন যার 
বাহন নেই তাকে তা ব্যবহার করতে 
দেয়। যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় বা 
রসদ রয়েছে সে যেন যার রসদ নেই 
তাকে তা দিয়ে সাহায্য করে ।* মুসলিম] 
১০. ধৈর্য ও সহিষ্ুতাঃ ধৈর্য ও 
সহিষ্কুতা হচ্ছে ইসলামি চরিত্রের 
অন্যতম বিষয়। অনুরূপভাবে 
মানুষদের ক্ষমা করা, দুব্যবহারকারীকে 
ছেড়ে দেওয়া, ওজর পেশকারীর ওজর 
গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়াও অন্যতম । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর যে ধৈর্য 
ধারণ করল এবং ক্ষমা করল, নিশ্চয়ই 
এটা কাজের দৃঢ়তার অন্তর্ভূক্ত ।” [সুরা 
আশ-শুরা: ৪৩] রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“তারা যেন ক্ষমা করে দেয় এবং 
উদারতা দেখায়, আল্লাহ তোমাদের 
ক্ষমা করে, দেওয়া কি তোমরা পছন্দ 
কর না? ' রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“দান খয়রাতে সম্পদ কমে যায় না। 
আল্লাহ পাক ক্ষমার দ্বারা বান্দার 
মার্ধাদাই বৃদ্ধি করে দেন। যে আল্লাহর 
জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার 
সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন।' মুসলিম] 
তিনি আরো বলেন, “দয়া কর, 
তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে । ক্ষমা 
করে দাও তোমাদেরও ক্ষমা করে 
দেওয়া হবে ।* !আহ্মদ] 


মার্চ'১৯ 


১১. মানুষের মাঝে সমঝোতা ও 
সংশোধন: ইসলামি চরিত্রের আরেকটি 


মু মি [& র্‌ রব র রব ডে হ্‌ ্ 
করুণা, অনুকম্পার উপমা হচ্ছে একটি 


হচ্ছে মানুষের মাঝে সমঝোতা ও 
সংশোধন করে দেওয়া, এটা একটি 
মহান চরিত্র যা ভালবাসা সৌহার্দ 
প্রসার ও মানুষের পারস্পারিক 
সহযোগিতার প্রাণের দিকে নিয়ে যায়। 


শরীরের মত। যখন তার একটি অঙ্গ 
অসুস্থ হয় সোটা শরীর নিদ্রাহীনতা ও 
জ্বরে আক্রান্ত হয় ।' [মুসলিম] 

১৪. ইনসাফ বা ন্যায় পরায়ণতা: ন্যায় 
পরায়ণতা ইসলামি চরিত্রের আরেকটি 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “তাদের 


অংশ। এ চরিত্র আত্মার প্রশান্তি সৃষ্টি 


অধিকাংশ শলাপরামর্শের মধ্যে কল্যাণ 


করে । সমাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং 


নেই। কেবল মাত্র সে ব্যক্তি ব্যতীত 
যে সাদকাহ, সৎকর্ম ও মানুষের মাঝে 
সংশোধনের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়। যে 


বিভিন্ন প্রকার অপরাধ বিমোচনের 
দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় 


আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এসব করে 


পরায়ণতা ইহসান ও নিকটাত্ীয়দের 


অচিরেই আমরা তাকে মহা প্রতিদান 
প্রদান করব ।' !সুরা আন-নিসাঃ ১১৪] 


দান করতে নির্দেশ দেন।” [সুরা আন- 
নাহল: ৯০) আল্লাহ তাআলা বলেন, 


১২. লজ্জা: ইসলামি চরিত্রের অন্যতম 


“ইনসাফ কর, এটা তাকওয়ার অতীব 


আরেকটি চরিত্র হচ্ছে লঙ্জা। এটা 
এমন একটি চরিত্র যা পরিপূর্ণতা ও 


নিকটবরতী।” (সুরা আল-মায়িদাঃ ৮] 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 


মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে আহ্বান 


ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিরা আল্লাহর নিকট 


করে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা হতে 


নূরের মিম্বরের ওপর বসবে । তারা হল 


বারণ করে । লজ্জা আল্লাহর পক্ষ হতে 


সে সব লোক, যারা বিচার ফয়সালার 


হয়ে থাকে । ফলে মুসলমান লজ্জা করে 


ক্ষেত্রে, পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে এবং 


যে, আল্লাহ তাকে পাপাচারে লিপ্ত 
দেখবে । অনুরূপভাবে মানুষের থেকে 
এবং নিজের থেকেও সে লজ্জা করে। 


যে দায়ি়ই পেয়েছে তাতে ইনসাফ 
১৫. চারিত্রিক পবিভ্রতা: ইসলামি 


লজ্জা অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ বহন 


চরিত্রের অন্যতম বিষয় হচ্ছে, চারিত্রিক 


করে। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ 
অংশ ।” [বুখারী ও মুসলিম] রাসূলুল্লাহ 


পবিত্রতা । এ চরিত্র মানুষের সম্মান 
সংরক্ষণ এবং বংশে সংমিশ্রন না 
হওয়ার দিকে পৌছে দেয়। আল্লাহ 


(সা.) আরও বলেন, “লজ্জা কল্যাণ 


তাআলা বলেন, “যাদের বিয়ের সামর্থ 


ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।' 
[বুখারী ও মুসলিম] 


১৩. দয়া ও করুণা: ইসলামি চরিত্রের 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে দয়া 
বা করুণা । এ চরিত্রটি অনেক মানুষের 
অন্তর হতে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। 
ফলে তাদের অন্তর পাথরের মত 
অথবা এর চেয়েও শক্ত হয়েছে। আর 
প্রকৃত মুমিন. হচ্ছে দয়াময়, 
পরোপকারী, গভীর অনুভূতি সম্পন্ন 
উজ্জল অনুগ্হের অধিকারী । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “অত: পর সে তাদের 
অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঈমান এনেছে 
পরস্পর পরস্পরকে ধৈষ্য ও করুণার 
উপদেশ দিয়েছে । তারা হচ্ছে দক্ষিণ 
পন্থার অনুসারী |” !সুরা আল-বালাদ: ১৭- 
১৮ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 


নেই, তারা যেন চারিত্রিক পবিভ্রতা 
গ্রহণ করে। যতক্ষণ না আল্লাহ তার 
অনুগ্ধহে তাকে সম্পদশালী করেন।' 
[সুরা আন-নুর: ৩৩] রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, “তোমরা আমার জন্য ছয়টি 
বিষয়ের জিম্মাদার হও । তাহলে আমি 
তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদার 
হব। ১. যখন তোমাদের কেউ কথা 
বলে সে যেন মিথ্যা না বলে। ২. যখন 
তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন 
যেন খেয়ানত না করে। ৩. যখন 
প্রতিশ্রতি দেয় তা যেন ভঙ্গ না করে। 
৪. তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত 
কর। ৫. তোমাদের হস্তদ্ধয় সংযত 
কর। ৬. তোমাদের লজ্জাস্থান 


হেফাজত কর ।” (হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা 
করেছেন এবং হাদীসটিকে “হাসান” বলেছেন] 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 08101179181159(6)210911.001 
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বিদ'আত-কুসংস্কার 
সমস্যা: মৃত ব্যক্তির ওপর ফুল ছিটিয়ে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
কেমন? ইসলামী শরীয়ার আলোকে 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: মৃত ব্যক্তির ওপর ফুল 
দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন বা ফুলের তোড়া 
অর্পণ করা ইসলামের সোনালি যুগ 
তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, 
তাবেতাবেঈনসহ উলামায়ে কেরাম 
থেকে প্রমাণিত নয়। তাই মৃত ব্যক্তির 
ওপর ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা 
জায়েয হবে না। তাছাড়া এটি একটি 
বিধর্মীয় অপসংস্কৃতি, যা মুসলমানদের 
জন্য বর্জনীয়। আল-মাদখাল: ৩/২৫৫, 
কিফয়াতুল মুফতী: ৪/১৯৪ 
সমস্যা: বিভিন্ন মাযারের ওরসে যেসব 
প্রাণী মান্নত ও হাদিয়াস্বরপ আসে 
সেসব প্রাণী ও গোশতের হুকুম কী? 
ওরসে যারা টাকা বা গরু-ছাগল দিয়ে 

₹শগ্রহণ করে আর যারা দেখার জন্য 
যায় তাদের হুকুম কী? 


বা বুজর্গের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে 
প্রেরণ করা হয় তাহলে সেসব প্রাণীর 
গোশত হারাম । উক্ত মান্নতকারী বা 
হাদিয়দাতা ফাসিক ও বিদ'আতী। 
আর শুধু অনুষ্ঠান দেখার জন্য ওরসে 


মার্চ'১৯ 


যাওয়া নাজায়েয । সহীহ মুসলিম: হাদিস 
নং-১৯৭৮, রদ্দুল মুহতার: ২/৪৩৯, আযীযুল 
ফাতাওয়া: ১৩ 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় শুধু আমি 
ও আমার পরিবার-পরিজন দেওবন্দী, 
বাকি অন্যান্য পরিবারের লোকজন 
মাজারপূজারী ও বিদ'আতী। তারা 
প্রতি বছর এলাকাবাসী থেকে চাদা 
সং্হ] করে মিলাদ-মাহফিলের 
আয়োজন করে থাকে | কেউ যদি চাদা 
দিতে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে 
সামাজিকভাবে বয়কট ঘোষণা করা 
হয়। তাই আমি বাধ্য হয়ে এ 
মাহফিলে চাদা দিয়ে থাকি । এক্ষেত্রে 
আমার জানার বিষয় হলো, সামাজিক 
ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে 
এধরণের মাহফিলে চাদা দেওয়া ও 
তাতে অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে কি? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 

মুঈনুল ইসলাম 


শরয়ী সমাধান: ইসলামের সোনালি 
যুগে প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের কোন 
অস্তিতি ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম, 
তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং হক্কানী 
উলামাগণ একাজ কখনো করেননি । 
শরয়ী কোন দলিল দ্বারাও এ কাজ 
প্রমাণিত নয়। সুতরাং শরীয়তের 
দৃষ্টিতে একাজ ভিত্তিহীন। কোথাও 
ফিতনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকলে অন্তরে এ কাজের প্রতি ঘৃণা 
রেখে ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে চাদা দেওয়া ও 
তাতে শরীক হওয়া গোনাহ হবে না 


বলে আশা করা যায়। আল মাদখাল; 
২/৩, এমাদাদুল আহকাম: ২/২১৩ 
তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যাঃ বিনীত নিবেদন এই যে, 
আমরা জানি মিসওয়াক করা সুন্নাত। 
তবে তার পরিমাণ কতটুকু? অর্থাৎ 
কতবার মিসওয়াক করা সুন্নাত? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


প্রমাণিত নেই; বরং দাঁতের ময়লা এবং 
দূর্ঘন্ধ দূর হওয়া পর্যন্ত মিসওয়াক করা 
সুন্নাত। তবে, ফুকাহায়ে কেরাম 
বলেছেন, উপরের অংশে তিনবার এবং 
নিচের অংশে তিনবার মিসওয়াক করা 
সুস্তাহাব এবং প্রত্যেকবার নতুন পানি 
দিয়ে কুলি করা উত্তম। আল-মুহিতুল 
সিভি 
১/৭ 

সমস্যা: জনাব! বর্তমানে আধুনিক 
চিকিৎসার মাধ্যমে যেকোন গর্ভকে নষ্ট 
করে বের করে ফেলা যায়। সে 
হিসেবে কোন গর্ভবতী মহিলা 
গর্ভধারণের চার মাস পর যদি ওষুধের 
মাধ্যমে গর্ভকে নষ্ট করে ফেলার পর 
কোন ধরনের রক্তক্ষরণ ছাড়া নষ্ট অংশ 
বেরিয়ে আসে তখন তার ওপর গোসল 


ফরয হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
আলী ওবাইদ 


বায়েজিদ, চট্টগ্রাম 


0) আত্তার্তহীদ ৩৪ 
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শরয়ী সমাধান: সাধারণত রক্তক্ষরণ 
ছাড়া বাচ্ছা ভূমিষ্ট হয় না। এমনকি 
আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমেও যদি 
গর্ভপাত ঘটানো হয় তখনও কিছু না 
কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে; চাই তা 
এক মাস পরেও হোক না কেন, কিছু 
না কিছু রক্ত বের হবেই। এর পরও 
কখনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি 
কোন রক্ত দেখা না যায় বিশুদ্ধ 
মতানুসারে গোসল ফরয হবে। 
ফতওয়াতা তারখানিয়া: ১/২৯, আদ-দুররুল 
মুখতার: ১৮/৫৪, ফতওয়ায়ে আলমগীরী: 
১/১৬, আল-হাওয়ীঃ ১/১২ 

সমস্যা: রোযার দুই দিন পূর্বে আমার 
মেয়ের প্রথম খতুস্রাব শুরু হয় 
রমযানের দ্বিতীয় দিন রক্ত বন্ধ হয়ে 
যায়। এরপর রমাযানের ষষ্ঠ দিন 
পুনরায় রক্ত দেখা যায়। অতঃপর ১২ই 
রমযান রক্ত বন্ধ হয়। এমতাবস্থায় 
কয়দিন হায়েয হিসাবে গণ্য হবে? 
এবং নামায-রোযার হুকুম কী হবে? 
বি. দ্র. যে দিনগ্তলোতে রক্ত দেখ 
দিয়েছে সে দিনগুলোতে নামযও পড়ে 


নাই রোযাও রাখেনি । 
আবুল খাইর 
রামু, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: দুই খতুত্রাবের 


পারে নাই বিধায় শেষের চার দিনের 


প্রশ্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রে হাটুর ওপর হাত 


নামা ও রোযা উভয়টাই কাযা করতে 


হবে। বাদায়ে উস্সানায়ে: ১১৬৬, 
ওয়ালয়ালিজিয়াহ:. ১৮/৫৮,  ফতওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ১/৩৭ 


সমস্যা: বিনীত নিবেদন এই যে, 
ব্যান্ডেজের ওপর মাসেহ করার পর 
ডাক্তার সাহেব ব্যান্ডেজ পরিবর্তন 
করেছে । এমতাবস্থায় নামায পড়তে 
হলে অযু বা ব্যান্ডেজের ওপর পুনরায় 
মাসেহ করতে হবে কি? 

আবদুল হামিদ 

কিশোরগঞ্জ 

শরয়ী সমাধান: ব্যান্ডেজের ওপর 
মাসেহ করার পর উক্ত ব্যান্ডেজ খুলে 
ফেললে বা তা পরিবর্তন করলে যদি 
ক্ষত বাকি থাকে তাহলে ব্যান্ডেজের 
ওপর পুনরায় মীসেহ করতে হবে না। 
তবে, ক্ষত ভালো হয়ে যাওয়ার কারণে 
যদি ব্যান্ডেজ খুলে ফেলা হয় তখন শুধু 
ওই অংশ ধুইলে হয়ে যাবে । পুনরায় 
অযু করতে হবে না। মাবসুতে সারাখসী: 


১/২৪০, তাতারখানিয়াঃ ১/৪২৬, ফতহুল 
কদীর: ১/১৪১ম, হিন্দিয়া: ১/৩৫ 


সালাত-নামায 
সমস্যা: রুকুতে কী পরিমাণ সময় 


মধ্যবর্তী সময়ে যে পবিত্রতা দেখা দেয় 
এই পবিত্রতা যদি পনের দিনের কম 


অবস্থান করলে রুকু আদায় হয়েছে 
বলে গণ্য হবে? বিশেষ করে কোন 


হয় তখন খতুস্রাবের শুরু থেকে দশ 
দিন পর্যন্ত খতুত্রাব গণনা করা হবে 
যদি এটা মহিলার প্রথম খতুস্রাব হয়, 
ইস্তেহাযা বা রোগজনীত রক্ত ক্ষরণ 
বলে গণ্য করা হবে । সুতরাং আপনার 
মেয়ের প্রথম দশ দিন অর্থাৎ ৮ রমযান 
পর্যন্ত খতুস্রাব গণনা করা হবে । পরের 
দিনগুলো অর্থাৎ ৯ রমযান থেকে ১২ 
রমযান পর্যন্ত ইস্তেহাযা ধরা হবে। 
অতএব, প্রথম দশ দিনের বিধান 
হলো, তাতে নামায রোযা আদায় করা 
যাবে না। কিন্ত রোযা পরে কাযা করে 
দিতে হবে। পরের দিনগুলোর নামায 
ও রোযা আদায় করা তার ওপর 
ওয়াজিব ছিল। কিন্তু সে আদায় করতে 
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ব্যক্তি যদি রুকুতে গিয়ে কোন 
প্রকারের তাসবীহ না পড়ে সাথে সাথে 


উঠে যায় তখন তার নামায শুদ্ধ হবে 
কি? 
নিমরান 


শরয়ী সমাধান: রুকুর আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে ঝুকা। যে পরিমাণ ঝুঁকলে 
সাধারণত মানুষ রুকু করেছে বলে 
মনে করে, সেই পরিমাণ ঝুকলে রুকু 
আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এ 
পরিমাণ ঝুকা ফরয। আর পরিপূর্ণ 
রুকু হলো, এ পরিমাণ ঝুঁকা যার ফলে 
হাতকে হাটুর ওপর রাখা যায়, রুকুতে 
গিয়ে হাত হাঁটুর ওপর রাখলে 


রাখার পর তাসবীহ না পড়ে সাথে 
সাথে উঠে গেলেও রুকুর ফরয ও 
ওয়াজিব উভয়টি আদায় হয়ে যাবে 
এবং নামাযও শুদ্ধ হয়ে যাবে । তবে 
সম্পূর্ণরূপে তাসবীহ ছেড়ে দেওয়ার 


ওড়না না থাকার কারণে ছোট ওড়না 
পরিধান করে নামায আদায় করার 
কারণে রুকু-সিজদার সময় হাতের 
কিছু অংশ ওড়না থেকে বের হয়ে 
যায়। এভাবে নামায আদায় করলে 
নামায শুদ্ধ হবে কি? 


সাইফা জন্নাত 
শরয়ী সমাধান: নামাযের মধ্যে যেসব 
অঙ্গ ঢাকা ফরয তা থেকে যদি কোন 
অঙ্গের এক চতুর্থৎশ তিন তাসবীহ 
পরিমাণ সময় খোলা থাকে তাহলে 
নামায শুদ্ধ হবে না। ফুকাহায়ে 
কেরামের মতে হাতের কজি থেকে 
কুনুই পর্যন্ত এক অঙ্গ এবং কুনুইর 
ওপর থেকে কাঁধ পর্যন্ত ভিন্ন অঙ্গ। 
সুতরাং কোন মহিলার যদি হাতের 
কোন অংশের এক চতুর্থবশ তিন 
তাসবীহ পরিমাণ খোলা থাকে তার 
নামায শুদ্ধ হবে না। তাই সতর্কতার 
জন্য অবশ্যই বড় ওড়না বা এরাবিয়ান 
হিজাব পরে নামায আদায় করা 
উচিত। ফতওয়ায়ে কাজীখান: ১/২৩, 
বাদায়েউস্‌ সানায়ে: ১/৩০৬, রদ্ুল মুহতারঃ 
২/৮৩ ও ৭৯ 
সমস্যাঃ কোন প্রকারের নামাযে 
নিয়তকে নির্দৃষ্ট করা জরুরি এবং কোন 
প্রকারের নামাযে জরুরি নয়? বিশেষ 
কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
নসীমুদ্দীন 
চাদপুর 
শরয়ী সমাধা: নামাযের মধ্যে নিয়ত 


ওয়াজিবও আদায় হয়ে যাবে। তাই 


করার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৫ 
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নামাযকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: 


একগুণ হওয়ার পর শুরু হয়। জমহুর 


সরবরাহ করি। এরপর প্রতিমাসে কিছু 


প্রথমত ফরয বা ওয়াজিব, দ্বিতীয়ত 


তথা অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম 


সুন্নাত বা নফল । প্রথম প্রকারের 


সতর্কতামূলক প্রথম মতটি গ্রহণ 


নামাযের জন্য নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা 
জন্য শুধু নামাযের নিয়ত যথেষ্ট 


করেছেন। তবে হানাফী মাযহাবের 
অনুসারীগণও হজ কিংবা ওমরাতে 
গেলে প্রথম মিসিলে হারামাইন 


সুনির্দিষ্ট নিয়তের প্রয়োজন নেই । তবে 


শরীফাইনে জামায়াতে শরীক হওয়া 


ভিতির ওয়াজিব বা সুন্নাত নিয়ে 
মতবিরোধ রয়েছে, তাই এর নিয়ত 
করার ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ 
করেছেন। অথাৎ মুসল্লী এই মর্মে 


একদিকে 


নিয়ত করবে যে, আমি ভিতিরের 
নামায আদায় করছি, ওয়াজিব বা 
সুন্নাতের নিয়ত করা জরুরি নয়। 
এছাড়া অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে উক্ত 
নামাযের ফরয বা ওয়াজিবের নিয়ত 
করতে হবে। মাবসুতে সারাখসী: ১/৮২, 
আল-বাহরুর রায়েক: ১/২৮২, রদ্দুল মুহতার: 
২/৯৫ 

সমস্যা: আমাদের হানাফী মাযহাব 
মতে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় দ্বিতীয় 
মিসিল থেকে অথচ হারামাইন 
নামায আদায় করে থাকে । আমরা 
যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী তারা 
হজ্বে কিবা ওমরাতে গেলে 
হারামাইনের জামাত ছেড়ে সময় 
মতো একাকী আদায় করবো? না 


সময় ঠিক দুপুর থেকে ছায়ায়ে আসলী 
(মূল ছায়া) বাদ দিয়ে প্রত্যেক 
জিনিষের ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর 
থেকে শুরু হয়। এটি হচ্ছে ইমাম আবু 
হানিফ (রহ.)-সহ জমহুরে আহনাফের 
মত । আর সাহেবাইন তথা ইমাম আবু 
ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-সহ 
অনেকের মতামত হচ্ছে, আছরের 
নামাযের সময় আসলী ছায়া (মূল 
ছায়া) ব্যতীত প্রত্যেক জিনিষের ছায়া 
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মত পোষণ রে সহীহুল বোখারী: 
১/৭৯, জামিউত তিরমীযী: ১/৪০, ফতওয়ায়ে 
শামী: ২/১৫ 


যাকাত-সাদাকা 
সমস্যা: কোন ব্যক্তির ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হওয়ার পর যাকাত আদায় 
করার পূর্বে যদি সে গরিব হয়ে যায়, 
তখন তার ওপর যাকাত আদায়ের 
আবশ্যকীয়তা বাকি থাকবে? নাকি 
যাকাত আদায়ের আবশ্যকীয়তা রহিত 


ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার 
পর আদায় করার পূর্বে সমস্ত সম্পদ 
ধ্বংস হওয়ার কারণে সে গরিব হয়ে 
যায় তখন তার ওপর যাকাত আদায়ে 
আবশ্যকীয়তা বাকি থাকবে না। ত 
যাকাত মাফ হয়ে যাবে। আর যদি 
সমস্ত সম্পদ ধ্বংস না হয় তখন 
অবশিষ্ট সম্পদের এক চল্লিশাংশের 
যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা 
ভাষ্যমতে যাকাত মানুষের সম্পদের 
ওপর ফরয হয়; তার যিম্মায় ফরয হয় 
না। কিতাবুল হজ্জাহ: ১/৪৯২ ও ৪৯৩, 
বাদায়েউস সানায়ে: ২/১৬৭, আল-বাহরুর 
রায়েক: ১২১৮ 
সমস্যাং বছরের শুরুতে আমার 
দোকানে পাচ লক্ষ টাকার মাল 


র 
র 


না কিছু মাল বৃদ্ধি করা হয়। 
একপর্যায়ে বছরের শেষে এসে 
দেখাগেল দোকানে দশলক্ষ টাকার 
মাল আছে। এমতাবস্থায় কত টাকার 
যাকাত আদায় করতে হবে? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 


আনোয়ারা, চন্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: যাকাত ফরয হওয়ার 
জন্য যাকাতের মূল নেসাবের ওপর 
বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। 
যাকাতের সমস্ত মালের ওপর বছর 
অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। আর 
বছরের মাধ্যবর্তী সময়ে হওয়া 
মালের ওপরও বছর অতিবাহিত হওযা 
শর্ত নয়; তা যেভাবেই বৃদ্ধি হোক না 
কেন। অতএব প্রাশ্্রোক্ত বর্ণনা মতে 
আপনার দোকানের নেসাৰ সমপরিমাণ 
পণ্যের ওপর বছর অতিবাহিত হওয়ার 
সাথে সাথে বছর শেষে দশলক্ষ টাকার 
মাল মজুদ আছে। সুতরাং দশ লক্ষ 
টাকার শতকরা ২.৫০% হারে 
২৫০০০ (প্চিশ হাজার) টাকার মাল 
অথবা পঁচিশ হাজার টাকা যাকাত 
দিতে হবে। মাবসুতে সারাখসী: ২৮০, 
বাদয়েউস টি চি ও 
৩/২৪, উদ বি হি 
সমস্যা: আমরা জানি, মুসাফির ব্যক্তি 
ধনী হোক বা গরিব হোক তাকে 
যাকাত দেওয়া জায়েয আছে । এক্ষেত্রে 
আমার জানার বিষয় হলো, তাকে কী 
পরিমাণ যাকাত দেওয়া যাবে? তার 
প্রয়োজণ পরিমাণ নাকি যত ইচ্ছা 
যাকাত দিতে পারবে? 

তাওহীদুল ইসলাম 

দাউদকান্দি, কুমিল্লা 
হয়, তাকে তার প্রয়োজনের অধিক 
যাকাত দেওয়া এবং সে নিজে তা গ্রহণ 
করা জায়েয ও বৈধ হবে না । আর যদি 
মুসাফির ব্যক্তি গরিব হয়, তাকে তার 
প্রয়োজনের অধিক যাকাত দেওয়া এবং 
তার জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয ও বৈধ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


হবে। বাদায়েউস সানায়ে: ১/১৫৫, ফতওয়া 
তাতার খানিয়াং ৩২১৮, আল-মাউসুআতুল 
ফিকহিয়াঃ ২৩/২৩৪ 


নেকাহ-তালাক 

সমস্যাঃ আমি আমার স্ত্রীর সাথে 
ফোনে কথা বলছিলাম। স্ত্রী খারাপ 
ব্যবহার করার কারণে এক পর্যায়ে 
আমার প্রচণ্ড রাগ উঠে যায়। তখন 
আমার স্ত্রীকে বললাম, ফোনটা 
আম্মুকে দাও । আম্মুকে দেওয়া মাত্রই 
আমি আম্মুকে বললাম, আপনি ওকে 
বলে দিন, আমি ওকে তিন তালাক 
দিয়েছি। তখন আম্মু তাকে বলল, 
বউমা তোমাকে আমার ছেলে ছেড়ে 
দিয়েছে। এখন আমার করণীয় কী ? 
আমি কী স্ত্রীর সাথে নেকাহে থাকতে 
পারব, নাকি আলাদা হয়ে যাব? এবং 
তালাক পড়েছে কি না? কুরআন 
হাদিসের আলোকে জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


মু.আলমগীর 
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনি আপনার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে 


রি াতত 
জান্নাত। আমার স্বামীকে দেওয়া 
তালাকনামা আপনাদের কাছে ইতিপূর্বে 
পাঠিয়েছি শরয়ী সমাধান জানার জন্য 
তালাক নামায় আমার স্বামী নামরদ 
তথা পুরুষতৃহীন বলে লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে সে নামরদ নয় 
মূল সমস্যা হল আমাদের বৈবাহিক 
সম্পর্কের পর কোন বাচ্চা হচ্ছে না 
তাই শুধু প্রচলিত আইন অনুযায়ী 
তালাকনামায় নামরদ লেখা হয়েছে। 
এখন আমি পুনরায় তার সাথে সংসার 
করতে ইচ্ছুক বিধায় উক্ত বিষয়টি 
বিবেচনা করে আমাকে শরয়ী সমাধান 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 


১/২৯৬, 


মুকিমা জন্নাত 

বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম 
স্ত্রীর স্বীকারোক্তি মোতাবেক বিবাহের 
কাবিননামার ১৭ ও ১৮ নাম্বার কলামে 
যে সমস্ত শর্তের ওপর ভিত্তি করে 
স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ 


মোবাইলের মাধ্যমে তিন তালাক 


করা হয়েছে, তা যেহতু লঙ্ঘন হয়নি; 


দিয়েছেন এবং আপনার মাকে তাকে 


বরং শুধু সরকারী আইনের ধারা 


মোবাইলের মাধ্যমে তা জানিয়ে 


মোতাবেক শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার কথা 


দেওয়ার জন্য বলেছেন। তার দ্বারা 


লিখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শর্ত লঙ্ঘন 


আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক 


হয়নি। সুতরাং স্ত্রীর প্রতি তালাক 


পতিত হয়ে আপনাদের বৈবাহিক 


দেওয়ার ক্ষমতা অর্পিত হয়নি এবং 


সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। 


তার তালাক দেওয়াও সহীহ হয়নি 


তালাক দেওয়ার পর থেকে আপনাদের 


বিধায় তাদের সাবেক নিকাহ বহাল 


স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলা-মেশা ও ঘর- 
সংসার করা পরিষ্কার হারাম ও 


রয়েছে। এখন তাদের স্বামীন্্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার 


নাজায়েয এবং আপনার স্ত্রী দ্বিতীয় 


করতে ইসলামী শরীয়তে কোন 


স্বামীর সংসার করা ব্যতীত আপনাদের 
পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
কোন সুযোগ নেই । 

উল্লেখ্য যে, স্ত্রীকে একসাথে তিন 
তালাক দিলে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক 
পতিত হওয়ার ব্যপারে আমাদের চার 
ইমামের ইজমা” এবং ইমাম বুখারীর 


এঁক্যমত রয়েছে। ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়াং ৪/৪৮৭, ইবনে মাজাহ শরীফ; 


১/১৪৭, রদ্দুল মুহতার: ৪/৫৭৩, জামেউল 


মার্চ'১৯ 


মিনা নাই। বরং পুনরায় স্বামী-্ত্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার করা 
জায়েজ ও বৈধ হবে। কাওয়াঈদুল 
ফিকাহ: ৬৩, হিদায়া: ২/৩৬৫, বাদায়েউস 
সানায়ে: ৩২০০, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম: 
২/৫২, আল-আশবাহ ওয়ান-নাজায়ের: ১০৬ 
সমস্যা: আমার স্ত্রীকে নিয়ে দুই মাস 
পর্যন্ত একটা খারাপ স্বপ্ন দেখার পর 
তার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। 
কেননা, আমরা দুই বন্ধু একটা 


ফ্যামিলি বাসা নিয়ে যৌথভাবে বসবাস 
করে আসছি। কিছুদিন যাওয়ার পর 
বারবার স্বপ্নে দেখি, লোকটার সাথে 
আমার স্ত্রী অবৈধ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। 
এমনকি স্বপ্লে অসময়ে গোসল 
করতেও দেখি। এই অসময়ে গোসল 
করা আবার দুইদিন পর বাস্তবে দেখি, 
যার কারণে সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। 
আরো কিছু আলামত যেমন: রাত 
১১/১২ টা পর্যন্ত রান্না ঘরে কাজ করা, 
কাজ করতে গিয়ে অন্ধকার রুম থেকে 
বের হতে দেখা ইত্যাদি । এমনকি স্বপ্ন 
দেখার পর আমাকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত 
সহবাস করতে না দেওয়ায় সন্দেহ 
আরো বেড়ে যায়। সন্দেহ দূর করার 
জন্য আমার স্ত্রীকে আমি কোরআন 
নিয়ে শপথ করাই যে, এই লোকটা 
যদি তোমাকে স্পর্শ করে থাকে 
তোমার ওপর তিন তালাক পতিত 
হবে । আমার স্ত্রী শপথ করে বলে যে, 
আমাকে যদি স্পর্শ করে থাকে আমি 
তিন তালাক । এখন আমার স্ত্রীর শপথ 
যদি মিথ্যা হয় তখন শরয়ী হুকুম কী 
হবে? অতীতে আমার স্ত্রী অনেক 
বিষয়ে মিথ্যা কথা বলার কারণে 
আমার স্ত্রীর শপথ বিশ্বাস করতে 
পারছি না বিধায় শরয়ী ফায়সালার 
মুখাপেক্ষী হলাম। বিস্তারিত জানালে 
চিরকৃতজ্ঞ থকব 
ছুরত আলী 
মহেশখালী, কক্সবাজার 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নপত্রে আপনার 
স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে যে তিন তালাক 
দিয়েছেন, সে তালাক বাক্যের শর্ত 
যদি বাস্তবে লঙ্ঘন হয়ে থাকে; অর্থাৎ 
আপনার স্ত্রীর সাথে উক্ত অভিযুক্ত 
ব্যক্তির দৈহিক মিলন বা স্পর্সকরা বা 
আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক 


পাঁতত হয়েগেছে। যার কারণে 
আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক 


সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে । আর যদি 
বাস্তবে উক্ত ব্যক্তির সাথে কোন মিলন 
বা স্পর্শ না হয় তাহলে শুধু আপনার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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সন্দেহের দ্বারা তালাক পতিত হবে 


না। হিদায়া: ৩৬৫, কাওয়াঈদুল ফিকাহ; 
৬, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম: ২/৫২, 
বাদায়েউস সানায়ে: ৩২০০ 


ওয়াকৃফ-হেবা 
সমস্যাঃ জনৈক ধনী ব্যক্তি নিজ 
মালিকানাধীন জায়গা মসজিদের জন্য 
ওয়াকফ করে ওই জায়গায় একটি 
জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। ওই 
ব্যক্তি ওয়াক্ফনামায় উল্লেখ করেন যে, 
তার মৃত্যুর পর তার সন্তানগণ ওই 
মসজিদের মুতাওয়াল্লী হবেন। 
ওয়াক্ফনামায় লিখিত শর্তানুসারে 
মসজিদের মুতায়াল্লী হিসাবে দায়িত্ব 
পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠাতার এক 
ছেলের সাথে জনৈক মুসল্লীর ঝগড়া 
হলে ওই মুসল্লীকে উক্ত মসজিদে 
নামায আদায়ে বাধা প্রদান করে 
মুতায়াল্লীগণ প্রভাবশালী হওয়ায় 
তাদের দূরাচরণের প্রতিবাদ কেউ 
করতে সাহস করে না। জানার বিষয় 
হলো, উক্ত মসজিদে নামাজ আদায় 
করা সহীহ হবে কি? শরয়ী সমাধান 
দিয়ে বাধিত করবেন। 
আবদুল হামীদ 
বি-বাড়িয়, ঢাকা 


শরয়ী সমাধান: ওয়াক্ফকারী যেহেতু 


তাই তাদের কর্তব্য হলো, খাঁটি তাওবা 


আর যদি ওই ব্যক্তি সে শপথ ভেঙে 


করা এবং যাদের সাথে খারাপ আচরণ 
করেছে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া 
সুরা আল-বাকারা: ১১৪, রিয়যুস-সালেহীন: 
২৪০, এমদাদুল ফাতাওয়া: ২/৭০০ 
সমস্যা: আমার ব্যক্তিগত কিছু টাকা 
জমা ছিল। আমার তত্তাবধানে একটি 
মসজিদ ও হেফজখানা আছে বিধায় 
প্রথমে আমি নিয়ত করেছিলাম যে, 
মসজিদ ও হেফজখানায় আর্থিক কোন 
সংকট হলে তখন ওই টাকাগ্তলো খরচ 
করবো । ওয়াক্ফ বা ছদকা হিসাবে 
মসজিদ বা হেফজখানার জন্য খরচ 
করার দৃঢ় সংকল্প বা নিয়ত করিনি । 
পরে অন্য একটি ভাল কাজ সমপনন 
করা আমার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে । 
কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ওই টাকা 
ব্যতীত আমার আর কোন টাকা ছিল 
না। তাই টাকাগুলি কাজটি সমাধান 
করার পিছনে ব্যয় করে ফেলি। উক্ত 
কাজে টাকাগুলো ব্যয় করার কারণে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা 
হয়েছে কি না? জানালে চির কৃতজ্ঞ 
থাকবো । 


মাওলানা আমীন 
শরয়ী সমাধান: হেবা, ওয়াক্ফ বা 


ফেলে বা রাখতে না পারে তখন 
ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী 


তার কী করা উচিৎ? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
আবরার 
রী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলামী শরীয়তে নিজের মাথায় হাত 
রেখে বা অন্য কারো মাথায় হাত রেখে 
কোন ওয়াদা করাকে শপথ হিসেবে 
গণ্য করে হয় না। বরং তা দেশীয় 
রেওয়াজ ও প্রথামাত্র। তাই তা ভঙ্গ 
করলে ইসলামী শপথ ভঙ্গ করার হুকুম 
জারি হবে না। যদিও ওয়াদাভঙ্গ করার 
কারণে কবিরা গুনাহ হবে। তাই ওই 
গ্তনাহ থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট 
লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে খাটি তাওবা 
করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী 
শপথ হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা বা 
ইত্যাদির সাথে শপথ করতে হয়। 
অন্য কিছুর সাথে শপথ করলে সে 


শপথ সহীহ হবে না। বুখারী: ২/৯৮৩, 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২০/২০৭, আপকে 
মাসায়েল আওর উনকা হল: ৪/১৮৭ 


সমস্যা: আমার পাঁচ মেয়ে ও চার 


মানত ইত্যাদি মুখে উচ্চারণ করা ছাড়া 
শুধু নিয়ত করলে তা ওয়াজিব ও 


ছেলে । আমার প্রায় ৩৫০০০০ 
(পয়ত্রিশ লক্ষ ) টাকার একটি দ্বিতল 


আল্লাহর জন্য ও সৎ উদেশ্যে 


জরুরি হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত 


বিশিষ্ট ভাড়াঘর আছে। আমার 


মসজিদের জন্য জায়গা ওয়াক্ফ করে 
তাতে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং 


ঘটনায় আপনি যে টাকাগ্তলো 
হেফজখানা বা মসজিদের জন্য খরচ 


প্রতিষ্ঠার পর থেকে ওই মসজিদে জুমা 


করার নিয়ত করেছেন সে টাকাগ্ডলো 


ও অন্যান্য নামায রীতিমত অনুষ্ঠিত 


উক্ত খাতে ব্যয় করা ওয়াজিব হয়নি 


হয়ে আসছে বিধায় ওই মসজিদটি 
শরয়ী মসজিদ হিসাবে গণ্য হওয়ার 
মধ্যে কোন সন্দেহ নেই । সুতরাং ওই 
মসজিদে জুমা ও অন্যান্য নামায সহীহ 
হবে। অবশ্য মুসল্লীদের সাথে খারাপ 
আচরণ এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে 
মসজিদে আসতে নিষেধ করা মারাত্মক 
অন্যায় এবং পবিত্র কুরআনের ঘোষণা 
অনুসারে  মুতায়াল্লীগণ মসজিদে 
আসতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় 
আল্লাহর নিকট অপরাধী হিসাবে গণ্য 


মার্চ'১৯ 


অতএব উক্ত টাকাগুলো আপনি 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করাতে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা 


হয়নি । শামী: ৪/৩৩৫, আল-আশবাহ: ২৪, 
আহসানুল ফাতাওয়া: ৫/৯৯৯ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি তার মায়ের 
মাথায় হাত রেখে শপথ করে বলে যে, 
আম্মু আমি আপনার মাথায় হাত দিয়ে 
বলছি, আমি এই কাজটি করব না” 


ছেলেদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে আমি এ 
ঘর ছেলেদের নামে রেজিস্ট্রি করে 
দিয়েছি, যেন আমার মৃত্যুর পর 
মেয়েরা ওই ঘর দাবি করতে না 
পারে। এমতাবস্থায় আমার কাজটি 
শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? যদি না 
হয় তা হলে এখন আমার করণীয় কী? 
ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী উদ্ধীতিসহ 
সামাধান জানালে কৃতজ্ঞ হবো? 


ইদগাহ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনার যদি উক্ত ঘর ব্যতীত অন্য 
জায়গা-জমি এবং সম্পদ থাকে যা 
থেকে আপনার মৃত্যুর পর আপনার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 
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মেয়েরা মিরাস পেতে পারে, সে জন্য 
আপনার ছেলেদের ভবিষ্যত-কল্যাণের 
দিকে লক্ষ্য করে এ ঘরটা ছেলেদের 
নামে রেজিস্ট্রি করে তাদের ভোগ 
দখলে দিয়ে দেন, তাহলে তা জায়েয 
ও সহিহ হবে এবং আশা করি আপনি 
আল্লাহর নিকট গুনাহগার হবেন না। 
কিন্তু মেয়েদেরকে আপনার মিরাস 
থেকে একেবারে বঞ্চিত করা জায়েয 
হবে না। যদি করে থাকেন তাহলে 
আপনি আল্লাহর নিকট কঠিন শাস্তির 
হান হবেন।  আস-সুনানুল কুবরা 
লিলবায়হাকী; ৯/১৫৮, ফতওয়ায়ে 
আলমগিরী: ৪/৩৯১, বাহরুর রায়েক; ৭/২৮৮ 
সমস্যা: জিলহজের চাদ উদিত হওয়ার 
পর থেকে চুল, নখ, পশম ইত্যাদি না 
কাটলে কোরবানির সমতুল্য সাওয়াব 
পাওয়া যাবে। এ হুকুমে ধনী-গরীব 
সবাই শরীক, নাকি কেবল ধনীরা 
সাওয়াব পাবে, গরীবরা পাবে না? 
বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ হবো । 
নাসিম সিদ্দীন 


সমস্যা: সবিনয় নিবেদন এই যে, ক. 
তাণ্তত কাকে বলা হয়? খ. মানব 
রচিত সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা 
করা যাবে কী না? গ. রাফউল 
ইয়াদাইন মানসুখ কী না? উল্লিখিত 
করবেন। 
জনাব আবদুর রহমান 

কুসুমপরা, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: আপনার উত্তাপিত 
প্রশ্নের উত্তর নিম়ে ক্রমিক নাম্বার 
অনুসারে দেওয়া হচ্ছে। ক. কুরআন 
শরীফের ব্যাখ্যা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত 
হয় যে, তাগুত শব্দের অর্থ ব্যাপক, 
এটা শুধু শয়তান, মূর্তি, গণক ও 
জাদুকর ইত্যাদি অর্থেই সীমাবদ্ধ নয়; 
বরং আল্লাহ তা“আলা ব্যতীত প্রত্যেক 
ওই বস্ত যেগুলোর উপাসনা করা হয় 
তা তাগুতের পরিভাষার অন্তভূর্ত । 
খ. মানবরচিত বিধান যদি শরীয়ত 


উত্তর আইলা, ভোলা 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
এই বিষয়ে ধনী-গরীবের মাঝে কোন 
ভেদাভেদ নাই। কিন্ত কিছু হাদিসের 
দ্বারা বুঝা যায়, যারা কুরবানী করে 
থাকে তাদের জন্যই জিলহান্বের চাদ 
উদিত হওয়ার পর থেকে কুরবানীর 
পশু যবাহ করা পর্যন্ত চুল, গোফ, নখ 
ইত্যাদি না কাটা মুস্তাহাব । কিন্ত আরো 
কিছু হাদিসের দ্বারা বুঝা যায়, যারা 
কুরবানী করতে সক্ষম নয় তারাও যদি 
এই হুকুম পালন করে অর্থাৎ 
জিলহাজ্ের চাদ উদিত হওয়ার পর 
থেকে ঈদের নামায আদায় করা পর্যন্ত 
চুল, গোফ, নখ ইত্যাদি কর্তন না করে 
তারা কুরবানীর সাওয়াব পাবে । আর 
যারা কুরবানী করবে তারা যদি এই 
সুনাত মতে আমল করে তারা 


পরিপন্থী হয়, তা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা 
করা জায়েয ও বৈধ হবে না বরং ধংস 
হয়ে যাবে । আর যদি শরীয়ত পরিপন্থী 
না হয়, তা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা 
জায়েয ও বৈধ হবে। 

গ. সহীহ হাদীস শরীফের মধ্যে বিভিন্ন 
জায়গায় (০১২]। ৮৪১) রাফউল 
ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)- 
থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, শুধু তাকবীরে 
তাহরীমা ব্যতীত অন্য সব জায়গায় 
৪] ৮৪১)) রাফউল ইয়াদাইন বাদ 
দেওয়া হয়েছে। কেননা, (০৯-এ] ৬৪১) 
রাফউল ইয়াদাইন (৯১--০ ০9১) 
অর্থাৎ নামাযের স্থীরতার পরিপন্থী যা 
অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে 


হাজীদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার 

সাওয়াব পাবে। মাঁআরিফুস সুনান: 

২/৪৯৮, রুহুল মাঁআনী: ২/১৩, তাফসীরে 

বাগওয়ী: 638, রা রঃ 
কুরআন ৪/৯৩ 
শরীফ: ১/৫৯ 
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এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীন থেকেও 
বর্ণিত হয়েছে। রুহুল মা'আনী: ২/১৩, 
তাফসীরে বাগওয়ী: হরর মায়িদাঃ 
8৪, আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস: 
৪/৯৩, তিরমিী শরীফ: ১/ মা'আরিফুস 
সুনান: ২/৪৯৮ 


বিভাগীয় নোটিশ 


টদনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসারি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিরি্ি ফোনে যোগাযোগ করুন । 
রা 
বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


শিশুকাল 


আজহার মাহমুদ 
শিশুকালের সময় গুলো 
মধুর ছিলো বড়ই 
হাসিখুশি খেলাধুলায় 
কাটতো পুরো সময় । 
মিষ্টি মিষ্টি দুষ্টুমি আর 
বাবা মায়ের বকা শুনে 
অল্প করে পড়তাম । 
সেই স্মৃতিগুলো পড়লে মনে 
খুবই ভালো লাগে 
মনের মাঝে আনন্দ আর 
হাসিব ঢেউ জাগে। 


মুগ্ধা করে প্রাণ 
শওকত আলী 
আমার প্রিয় বাংলাদেশ 
ফলে ফুলে ভরা, 
লিখি আমি তাদের নিয়ে 
মজার অনেক ছড়া । 
সন্ধ্যা বেলা ফুল পাখিরা 
যখন বসাই মেলা, 
তখন আমি মুগ্ধ চোখে 
দেখি তাদের খেলা। 
সবুজে ভরা বাংলা আনার 
মুগ্ধ করে প্রাণ, 
মন কাড়ানো ত্বাণ। 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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খালেদ রাসেল 
ভূমিকা: যাদের ফল আমরা 
টো করছি আর স্মৃতিচারণ 


আমাদের জন্য কর্তব্য বরং পাথেয় 
কুরআনের বাণী উচ্চারণ মধ্য দিয়ে 
মহান সাধকের জীবন দর্শন আলোচনা 
করা সমীচীন মনে করছি, কেননা 
নিম্বোক্ত আয়াতে যেন মহান সাধকদের 
আদর্শিক প্রতিচ্ছবি আকা হয়েছে 
“তোমাদের নিকট আলো তথা 
হেদায়তের নির্দেশনা এবং সুস্পষ্ট 
কিতাব এসেছে। যারা মহান আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই, তাদেরকে 
আল্লাহ তাআলা এ উভয় বস্তর মাধ্যমে 
হেদায়ত বা সরল পথ দেখিয়ে 
থাকেন। সুতারাং আজকের 
আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু লোকটিকে 
আমাদের সরল চোখে, সরল মনে সে 
দলের অন্তরভূক্ত ভাবছি। যাদের থাকে 
নববী আদর্শ তাদেরকে মানবকুল 
শ্রদ্ধাভরে বিনয়ের সাথে হৃদয়ের 
মণিকোঠায় সাদরে গ্রহণ করে । জৈনক 
ফার্সি কবি যথার্থই বলেছেন, 

যদি না থাকে উত্তম চরিত্র, 
সুন্দর অবয়ব নয় কিছু । 

যদি না হয় ফুলে সুগন্ধি, 

হয় না সেটি উপযুক্ত হবার 

বাগান বন্দী। 


জন্ম ও পরিচয়: নাম আবদুল হামিদ, 
পিতা রুস্তম আলী মুন্সী, মাতা 
সুয়াজান। তিনি বংশগত দিক থেকে 
আরবীয় বংশোভুত ছিলেন। ১৮৬৯ 
খি. মোতাবেক ১২৮৭ হি. সালে 
চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার 
অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ উত্তর মাদার্শা গ্রামে 
এক মুসলিম সন্ত্রান্ত পরিবারে জন্ম 
গ্রহণ করেন। 


মার্চ'১৯ 


বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন: আল্লামা 


পরিশ্রম, ত্যাগ না হলে আজকের 


আবদুল (রহ.) শৈশবকাল থেকেই 


মুসলিম সমাজ কুরআন- 


ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেন। নিজের 
আত তা খুব আকৃষ্ট হয়ে উঠে। 
বাঙালি মুসলিম অনুযায়ী 
প্রথমে নিজ গৃহে পরে মক্তবে গিয়ে ২ 


করেন। অতপর তিনি স্থানীয় প্রাইমারি 
স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি শেষ করেন। দীনের 
প্রতি বেশি আগ্রহী হওয়াতে অত্যধিক 
শিক্ষা লাভের আশায় উট্গ্রাম শহরের 
মাদরাসা (প্রতিষ্ঠা: ১৮৭৪, 
বর্তমান আহ কলেজ)-এ ভর্তি হয়ে 
প্রত্যেক ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার 
করে লেখা-পড়া শেষ করেন। তার 
ছিল জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা, তাই 
তিনি একাডেমিক পড়া-লেখা শেষ 
করে লাইব্রেরির দারস্থ হন। কুরআন, 
হাদীস, ফিকহ, আকাইদসহ বিভিন্ন 
বিষয়ের নির্ভরযোগ্য পুস্তিকাদি সংগ্রহ 
করে গবেষণায় একাগ্রচিন্তে নিমগ্ন হন । 
তিনি নির্ভর যোগ্য কিতাবাদি অধ্যয়ন 
করে সহীহ আকিদা-বিশ্বাস, প্রমাণিত 
সুন্নাতসমূহ চর্চার চেষ্টায় থাকেন। স্থীয় 
সমাজকে সরল পথের দিশা দিতে 
যথেষ্ট ততু-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে 
কর্ম জীবন অতিবাহিত করার মনস্থ 
করেন। 


কর্মজীবন ও সমাজ সংস্কারে অবদান: 


হাদিসের শিক্ষা পাওয়া অধিক দুঙ্ধর 
বিষয় হতো । 


২. দাওয়াত: মানুষের ঘর, মসজিদ, 
বিভিন্ন জায়গাতে স্বউদ্যোগে ইসলামের 
মর্মবাণী আহরণ করার জন্য সকলের 
কাছে দাওয়াত দেন, মানুষকে আল্লাহ 
অভিমুখী করার চেষ্টা করেন। যেন 
কুরআনের বর্ণিত আয়াতের প্রতিচ্ছবি 
তার মাঝে প্রতিফলিত হয়। ইরশাদ 
হচ্ছে, “তাদের অনুসরণ করো যারা 
(দীনের ক্ষেত্রে) বিনিময় দাবি করে না 
তারাই হেদায়ত প্রাপ্ত।” (সুরা ইয়াসিন) 
সকল নবীদেরও একই ভাষ্য ছিল যা 
করআনে অমর বাণী হয়ে আছে, 
“ঈমানের দাওয়াতের বিনিময়ে আমি 
পারিশ্রমিক চায় না।” সুরা আর-রুম) 
তাই বলতে পারি এসব মনীষীগণ এ 
সুন্নত জারি রাখার অদম্য সাহস 
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৩. বিদআত দৃরিকরণ: তীর সময়কালে 
তিনি দেখলেন সকল মানুষ বিদআত 
কুসংস্কার, সামাজিক অবক্ষয়ে নেমে 
আসছে, তখন এসব কিছুকে দূরীকরণে 
আবদুল হামিদ (রহ.)_ বিরাট ধরণের 
ভুমিকা রাখেন। প্রতিনিয়ত তিনি 
অভিনব পদ্ধতিতে বিদআতের কুফল, 
শরীয়তসম্মত আ'মলের সুফলের ধারণা 


তিনি সমসাময়িককালে সমাজ 
ব্যবস্থাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 


দিতে থাকেন। এতে 
এগিয়েও গিয়েছিলেন 


ভঙ্গুর অবস্থায় দেখতে পান, ফলে 
হৃদয়ে খুব ব্যথা অনুভব হলে এর 
সংস্কারের পন্থা খুজতে থাকেন। এরই 
পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারে কয়েকটি 


পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তার কয়েকটি তৈরী 


নমুনা তুলে ধরছি। 


১. মক্তবপ্রতিষ্ঠা: কর্মজীবনের সূচনাতে 
আল্লামা আবদুল হামিদ (রহ.) 
খন্দকিয়াতে একটি মক্তব চালু করেন। 
উক্ত মক্তবে শিশু থেকে বৃদ্ধাদের সহ 
তিনি ন করতে থাকেন। 
এছাড়াও অনেক জায়গাতে মক্তব 
প্রতিষ্ঠায় নিরলস ভূমিকা পালন 
করেন। যার ফল এ অঞ্চলের মানুষ 
আজও ভোগ করছে। এদের অক্লান্ত 


পুঁজারী ধর্ম বিকৃতকারী কিছু লোকের 
সৎ আহবান সহ্য হয়নি বলে তাকে 
মানসিক-শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার 
হতে হয়। তিনি সুন্নাহর প্রতি জনমত 
করা এবং গনসচেতনতা গড়ে 
তুলতে পেরেছিলেন । এসব কষ্টে তিনি 
বিচলিত হননি রবং আল্লাহর 
করআনের বাণী আকড়ে ধরেছেন, 
“আপরাহ্ের শপথ! মুমিন ও যারা 
সৎকর্ম করে আর সত্যের পথে আহ্বান 
করে, দৌনের তরে কষ্ট পেলে) ধৈর্য 
ধারণ করে তারা ব্যতিত মানবকুল মহা 
ক্ষতিতে নিমজ্জিত । 


৪. ছোট্ট পরিসর থেকে দীনী 
পরিবেশকে বিশাল আকার দেওয়া 


___10 আত্তান্তহীদ ৪০ 


ম।হা।জী।ব।ন 


চিন্তা: আল্লামা আবদুল হামিদ রহ.) 
কাজের পরধি কীভাবে বড় করা যায় 


ইসলামকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, 
ফলে অনেক সময় বিছ্বেমূলকভাবে 


সে চিন্তায় পড়ে। এই চিন্তার ফল 
স্বরূপ তিনি নিজ গ্রাম মাদার্শাতে 
একটি দীনী প্রতিষ্ঠান চালু করেন। এ 
খেদমতের গতিকে আরও তৃরান্বিত 
করতে আল্লামা আবদুল হামিদ (রহ.) 
১৯০১ সালে এশিয়া বিখ্যাত তথা 
সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যার সুনাম খ্যাতি, 
সেবা সর্বজন স্বীকৃত, যার ফন্পুধারা 
সর্বত্র বিস্তৃত, উত্তর চট্টলার এতিহ্যবাহী 
দীনী শিক্ষা নিকেতন, ইলমে নববীর 
ঝর্ণাধারা দারুল উলুম হাটহাজারীর 
গোড়াপত্তন করেন। উনার সাথে আরও 
তিন রত্র যোগ হয় তারা হলেন, 
আল্লামা জমির উদ্দীন (রহ.) আল্লামা 
সুফি আযিযুর রহমান (রহ.) আল্লামা 
হাবিবুল্লাহ (রহ.) এ চারজন ব্যক্তির 
হেফাজতের রক্ষাকবচ হাটহাজারী 
আরবি বিশ্ব বিদ্যালয় । 
আরও একটি দীনী এদারা প্রতিষ্ঠা করে 
যা বর্তমানে জামিয়া হামিদিয়া 
নাছেরুল ইসলাম ফতেফুর নামে 
পরিচিত। আল্লাহ এ মহান ব্যক্তির 
কবরকে নয়নাভিরাম জান্নাতে পরিণত 
করুন!আমিন। এসব মনীষীদের থেকে 


অবুঝ মানুষদের দেওয়া কষ্ট সহ্য 
করতে হয়েছে। 


৭. আদর্শ জীবন: তিনি আদর্শ তথা 
নববী সুন্নত অনুরকরনে পরিপূর্ণ 
চর্চাকারী ছিলেন। তিনি নিজ পোষাক- 
পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করে সফরের 
যাবতীয় জিনিসপত্রেও সুন্নত অনুসরণ 
করতেন । সুন্নতই যেন তার প্রাণ । 


৮. রচনাসমগ্র: এত ব্যস্ত সময়ের 
মাঝেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করে 
গিয়েছেন। (কে) তুহফাতুল মুমিনীন, 
(খ) মাসায়েলে রামাযান, (গ) 
ফাযায়েলে ঈদগাহ, (ঘঘে) ফাযায়েলে 
ইতিকাফ । 


৯. অভিনব পদ্ধতিতে দীনী মেহনত: 
আল্লামা আবদুল হামিদ (রেহ.) যখন 
দীনের দাওয়াত দিতে বের হতেন 
তখন কেবল খাওয়ার জন্য শোকনো 
চিড়া নিয়ে যেতেন। কোনো মসজিদে 
ঈমান-কুরআন-হাদিসের আলোচনার 
আগে তা পুকুরে ভিজিয়ে রাখতেন, 
দীনের মেহনত শেষে উক্ত চিড়া খেয়ে 
আবার ইসলামি বিপ-বের নেশায় ব্যস্ত 


নিশ্চয় আমাদের প্রজন্মের অনেক কিছু 


থাকতেন। এ কথাগুলো এখনো এ 


শিখার আছে, অনুকরণ করার আছে। 


৫. সংঘঠন: তিনি ইসলাম প্রচারের 
মাধ্যমকে শিক্ষা কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ 
৪285155 

গড়ে তুলেন। এর মাধ্যমে 


অঞ্চলের মুখে প্রতিনিয়ত শোনা যায়। 
এভাবেই সুখ-বিলাস ত্যাগ করে, 
আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনে 
সদা বিভোর ছিলেন। 


১০. জীবিকা অর্জন: রাসূল (সা.) 


পামািক: ধর্মীয় বিবিধ সেবা মানুষের 


বলেছেন, “দু'হাতের উপার্জনের চেয়ে 


ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়ার চেষ্টা 


অধিক উত্তম খাবার আমি খাইনি । 


করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি 


ঠিক সে হাদিসের আ'মল বাস্তবায়ন 


বিভিন সংস্থা গড়ে তুলেন। 


করেছেন দেওবন্দর অনুসারী এ 


্বার্থত্যাগী, পরোপকারী আলোকিত 
সাধক ছিলেন। তিনি মাদরাসা থেকে 
বেতন ভাতা গ্রহণ, ওয়াজের প্রচলিত 
টাকা নিতেন না। বরং অনেক কষ্টের 
বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করতেন। 

তিনি অমায়িক চত্রিরের মানুষ ছিলেন। 
জীবনে কারো সাথে তার উচ্চ-বাচ্য 
হয়েছে এমন নজির নেই বললে ভুল 
হবে না। সদা সুন্নাতের পাবন্দি করে 
চলতেন। হাসিমুখে কুশল বিনিময় 
করতেন এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা 
করে চলতেন। চলেফেরায় বিনয়ীভাব 
সদা দৃশ্যমান ছিল এই আল্লাহর অলির 
মাঝে। 


১২. মনীষীদের উক্তি: জিরি মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আহমদ হাসান 
(রহ.) পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা 
আল্লামা মুফতি আজিজুল হক (রহ.) 
প্রায় বলতেন, 'আমরা কেউ আবদুল 
হামিদের সিকান্দারী জরিপের বাইরে 
যেতে পারিনি। মুফতিয়ে আজম 


: মহান এ মনীষী ৩১ মার্চ ১৯২০ 
মোতাবেক ১৩৩৮ হিজরিতে ইহকাল 
ত্যাগ করেন। তার বংশধর প্রপোত্র 
মাওলানা মাহমুদুল হাসান তার 
প্রতিষ্ঠিত দীনী ইদারার জামিয়া 
হামিদিয়া নাছেরুল ইসলাম ফতেপুরের 
পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। 
আল্লাহ তাআলা এই সফল মনীষীদের 
জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করার 
তাওফিক দিন! আমীন! 


শেষকথা: এসব অলিদের জীবন থেকে 


ফটিকছড়িতে দৌলতপুর, 
মাইজবান্ডার, কোটের পাড় এবং 
আনোয়ারার বিভিন্ন গ্রামে সংস্থা তৈরী 
করে দীনের সেবার প্রচার-প্রসার 
করতে থাকেন। 


বিদায়াত উচ্ছেদ: তিনি বিদআত- 
শিরক, কুপ্রথা-কুসংক্কার, কবর পৃঁজা, 
মাজার পূজা ইত্যাদি উচ্ছেদে বিরাট 
ধরণের অবদান রাখেন। তিনি বিভিন্ন 
মুনাযিরা তর্কের মাধ্যমে 


মার্চ'১৯ 


আকাবির আল্লামা আবদুল হামিদ রহ 


বর্তমান প্রজন্মের অনেক কিছু নেয়ার 


তিনি নিজে চাষাবাদ করতেন । আবার 


আছে, শিখার আছে। আমাদের 


একই সাথে মাদরাসার পাঠদান, সভা- 


সমাজের যে অবক্ষয় দিন দিন আমরা 


ওয়ায-মাহফিল ইত্যাদিতেও ঈমানী 
দায়িতি পালন করতেন। একমাত্র 


অবলোকন করছি; তা থেকে 
উত্তোরণের পথ হলো আল্লাহ র 


হালাল জীবিকার জন্য নিজ হাতে 
জমিতে, ক্ষেতে, মাঠে কাজ করতেন। 


১১. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: তিনি ছিলেন 
মাটির মানুষ । সাদামাটা জীবন তার 


সঠিক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি দুনিয়া বিমুখ, 
___) আত্তা্তহীদ ৪১ 


অলিদের তথা রাসূলের আদর্শকে সর্ব 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। ইন শা আল্লাহ 
তখনই পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় 
ভিত মজবুত হবে এবং একটি আদর্শ 
জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠবে । 


ফি।চা।র 


শাদ্দাদের বেহেশত: মরুভূমির 


মরুভূমির ধুলিগর্ভে হারিয়ে যাওয়া এক আর কী কাহিনীই বা জড়িত আছে এর মরুঅঞ্চল'। বিশেষজ্ঞদের মতে, 
অভূতপূর্ব নগরী ইরাম, যাকে ডাকা হয় সাথে? জায়াগাটি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে, 


মরুর আটলান্টিস। কথিত আছে, 
শাদ্দাদ বিন আদ নামের এক ব্যক্তি 
ছিল এ শহরের রাজা, তার নির্দেশেই 
নির্মিত হয় ভূন্বর্গ । চলুন জেনেনি আজ 
ইরাম নগরীর যত গল্প । 

অবাক করা ব্যাপার, কেবল উপকথার 
পাতাতেই নয়, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ 
কুরআনেও উল্লেখ আছে এ নগরীর, 
“তুমি কি ভেবে দেখনি তোমার 
প্রতিপালক আদ জাতির ইরামে কী 
করেছিলেন? তাদের ছিল সুউচ্চ সব 
স্তভ, যেমনটি পৃথিবী কোনোদিন 
দেখেনি আগে ।" (সুরা আল-ফাজর: ৬-৮) 
কুরআনের 'ভেবে দেখনি' কথা থেকে 
ধরে নেয়াই যায় যে, আরবরা ভালো 
করেই জানত ইরাম (১1) নগরীর 
কথা, সেটা উপকথাতেই হোক, আর 
ধ্বংসস্তূপ দেখেই হোক । আমরা খুঁজে 
বের করতে চেষ্টা করব, এ নগরী নিয়ে 
উপকথার ফাঁকে ফাঁকে হোক আর 
অন্যত্রই হোক- কী কী বলা রয়েছে। 


৪ 


শিল্পীর কল্পনায় ইরাম ৪ 501762:471012711 0712775 


রে 


মাচ ১৯ 


কথিত আছে, হযরত নুহ (আ.)-এর 
পুত্র শামের (৯১) ছেলেই আদ 


ইয়েমেনের পূর্বাঞ্চল বা ওমানের 
পশ্চিমাঞ্চলে । আরবিতে এ শহরকে 


(১০)। তার পুত্র শাদ্দাদ আদ জাতির 
প্রতাপশালী রাজা ছিল, যার স্বপ্ন ছিল 
দুনিয়াতে স্বর্গ নির্মাণ করা। ইসলামি 
বর্ণনা অনুযায়ী, এ জাতির প্রতি 
পাঠানো হয় আরবীয় নবী হুদ (আ)- 
কে (১১১)। কুরআনে তার নামে 
আলাদা সুরাই রয়েছে। বাইবেল 
বিশারদগণ আবার তাকে বাইবেলের 
ইবার (43) বা আবির বলে মনে 
করেন, যিনি কিনা ইসমাইল (আ.) ও 
ইসহাক (আ.) এর পূর্বপুরুষ ছিলেন। 
মজার ব্যাপার, এই ইবারের সাথে মিল 


ডাকা হয় ইরাম যাত আল-ইমাদ (০2 
উর ৬1৫) নামে, অর্থ স্তভের নগরী 
ইরাম (777 ০1 172 42711775) | 
আসলেই আশির দশকে সেই অঞ্চলে 
একটি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, যাকে 
উবার নগরীই মনে করা হয়। 

ইবনে কসিরের আল-বিদায়া গ্রন্থ 
থেকে আমরা জানতে পারি, আদ 
জাতি প্রতাপশালী ও ধনী ছিল, নির্মাণ 
করেছিল সুউচ্চ সব অস্টালিকা। তারা 
একসময় একেশ্বেরবাদ বর্জন করে 
এবং মূর্তিপূজা শুরু করে, যেমন 


পাওয়া যায় ইরামের অপর নামের, 
যেটি হল উবার (০৮97) । 


সামদ, সামুদ এবং হারা ছিল তাদের 
তিন উপাস্য । হুদ (আ.) অনেক দিন 


কুরআন বলছে, আদ জাতির ইরাম 
নগরীর অবস্থান ছিল আল-আহকাফ 
(-4-৪৯১1)-এ। যার মানে দীড়ায় 
ধুলিময় সমভূমি কিংবা প্রচুর বাতাস 
বয়ে যাওয়া পাহাড়ের কোলের 


| চছ। চা 


১১] 3021 


তাদের মাঝে একেশ্বরবাদ প্রচার 
করেন, আল্লাহর পথে ডাকেন। কিন্তু 
তারা না ফেরায় এক ঝড় তাদের ধ্বংস 
করে দেয়, আর সকাল বেলা জনশূন্য 
ইরাম পড়ে থাকে । (সুরা আল-আহকাফ: 
২৪-২৫) 

তবে শাদ্দাদের উপকথা এ নগরী 
ধ্বংসের আগের ঘটনা। বলা হয়, 
শাদ্দাদ (১১১) আর তার ভাই শাদ্দিদ 
(১১১) পালা করে এক হাজার আদ 
গোত্রের ওপর রাজত্ব করত । পুরো 
আরব আর ইরাকের রাজা ছিল 
শাদ্দাদ। এমনকি, কিছু আরব লেখক 
বলে থাকেন যে শাদ্দাদের অভিযানের 
কারণে কানানের দেশান্তর হয়েছিল। 
শাদ্দাদের কাহিনী আলিফ লায়লা ওয়া 
লায়লা অর্থাৎ আরব্য রজনী গ্রন্থের 
২৭৭ থেকে ২৭৯ তম রাতে বলা হয়। 
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উপকথা অনুযায়ী, হুদ (আ.) শাদ্দাদকে 
কালের জিতে ভিত্তি টা 
কিন্ত শাদ্দাদ বলল সে নিজে বেহেশত 
বানাবে দুনিয়াতেই, লাগবে না তার 
পরকালের বেহেশত। এরপর 
ইয়েমেনের আদানের কাছে এক 
বিশাল এলাকা জুড়ে শাদ্দাদের 
বেহেশত নির্মাণ শুরু হয়। প্রাচীর 
রা 
প্রস্থে ৩০ ফুট। চারদিকে 
ফটক । ভেতরে তিন লক্ষ প্রাসাদবাড়ির 
কথা বর্ণিত আছে, উপকথা অনুযায়ী 
যার নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৫০০ 


বছরে। 
আল-বায়যাওয়ী থেকে আমরা 


হযরত মুয়াবিয়া (রাষি.)-এর কানে 
মার্চ'১৯ 


পৌছায়। নিজের অভিযানের সত্যতা 
কিছু মুক্তো দেখান, যেগুলো এখন 
হলুদ হয়ে গেছে, হারিয়েছে তার 
সৌন্দর্য। খলিফা তখন সাহাবী কাব 
আল-আহবার (োযি.)-কে জিজ্ঞেস 
করেন এ শহরের কথা, তিনি তখন 
কাহিনীগুলো উপকথার কাহিনীগুলো 
বর্ণনা করেন। তবে কুরআন বা 


চারটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 


কোনো কথায় শাদ্দাদের বেহেশতের 
কোনো কাহিনী পাওয়া যায় না, তাই 
এর নিশ্চয়তাও দেওয়া যায় না। 


শাদিদ বো শিদাদ) মারা যাবার পর 
শাদ্দাদ বেহেশতের বর্ণনা পড়ে নানা 
বইতে, কাহিনীর সেই সংস্করণে হুদ 
(আ.) তাকে বলেননি বেহেশতের 
কথা । এবং সেই থেকে তার ইচ্ছে হয় 
বেহেশত বানাবার । 

গ্রন্থেও এ উপকথার কাহিনী উল্লেখ 
করা হয়েছে। সংক্ষেপে পুরো কাহিনী 
শুনে নেয়া যাক তবে। 

রাজা আদের মৃত্যুর পর তার বড় 
ছেলে শাদিদ রাজা হয়, ৭০০ বছর 


মাটির নিচে। সে সাথে সাথে গিয়ে 
প্রতিবেশীকে সে গুপ্তধন দিতে গেল, 
কিন্তু প্রতিবেশী নিল না। তার মতে, 


এবং সে গুপ্তধন ভাগ করে দেন 
দু'পরিবারের মাঝে । 

হুদ (আ.) চেষ্টা করেও অবশ্য 
পৌত্তলিক শাদিদকে আল্লাহর পথে 
আনতে পারেননি । তার মৃত্যুর পর 
উজির শাদ্দাদ রাজা হয়। হ্যাঁ, এ 
সংস্করণে তারা পালা করে শাসন 
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করেনি, বরং ছোট ভাই উজির বা মন্ত্রী 


ক্রোশ। দেশ-বিদেশ থেকে আসা তিন 


ছিল। রাজা হওয়ার পর তার কাছেও 
হুদ (আ.) গিয়ে বেহেশতের কথা 
বললেন। তখন শাদ্দাদ বললো, 
তোমার প্রতিপালকের বেহেশতের 
কোনো দরকার আমার নেই। এরকম 
একটি বেহেশত আমি নিজেই বানিয়ে 
নেব। 
শাদ্দাদ তার ভাগ্নে জোহাক তাজীর 
কাছে দূত পাঠাল, জোহাক তখন 
পাশের এক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা । 
দূত মারফত শাদ্দাদ বললো, ভাগ্নে! 
তোমার রাজ্যে যত সোনারূপা আর 
মূল্যবান জহরত আছে, সব সং্্রহ 
যত মেশক আম্বর আর জাফরানাদি 
আছে সেগুলোও । আমি দুনিয়ায় এক 
৮ 
। 
আশপাশের অনুগত রাজাদেরও শাদ্দাদ 
একই নির্দেশ দিল । আর নিজের সকল 
প্রজার ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ ছিল, 
কারো কাছে কোনো জহরত পাওয়া 
গেলে তার ভাগ্যে আছে কঠিন শাস্তি। 
তল্লাশিও চলত নিয়মিত। 
একে একে জহরতে ভরে যেতে 
লাগলো শাদ্দাদের দরবার । বেহেশতের 
স্থান বাছাইয়ের জন্য অনেক লোক 
নিয়োগ করা হলো। অবশেষে 
ইয়েমেনের একটি স্থানকে পছন্দ করা 
হলো। আয়তন ছিল একশ চল্লিশ 


মার্চ১৯ 


হাজার সুদক্ষ কারিগর কাজ শুরু 
করল। 

এক দরিদ্র বিধবা বৃদ্ধার নাবালিকা 
মেয়ের গলায় চার আনা রূপার একটি 
অলংকার ছিল। এক তালাশকারীর 
চোখে সেটা পড়ে যায়, সে ছিনিয়ে 
নেয় সেটি। দুঃখী মেয়েটি ধুলোয় 
গড়াগড়ি দিয়ে কাদতে থাকে । সে দৃশ্য 
দেখে সে বৃদ্ধা দু'হাত তুলে ফরিয়াদ 
করে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি 
সবই অবগত । দুঃখিনীর প্রতি জালিম 
শাদ্দাদের অত্যাচারের দৃশ্য তোমার 
অদেখা নয়। তুমি ছাড়া আমাদের 
ফরিয়াদ শোনার কেউ নেই। তুমি 
শাদ্দাদকে ধ্বংস করে তোমার দুর্বল 
বান্দাকে রক্ষা কর। 

ওদিকে বেহেশত বানাবার কাজ চলছে 
পুরোদমে । চল্লিশ গজ নিচ থেকে মর্মর 
পাথর দিয়ে বেহেশতের প্রাসাদের 


প্রাটার বানানো হলো। বর্ণিত আছে, 
কৃত্রিম গাছও শাদ্দাদ বানায়, যার শাখা 
প্রশাখাগুলো ছিল ইয়াকুত পাথরের, 
আর পাতাগুলো নির্মিত হয়েছিল 'ছঙ্গে- 
জবরজদ' দিয়ে। আর ফল হিসেবে 
ঝুলছিল মণি মুক্তা আর হীরা-জহরত। 
আর মেঝে ছিল চুম্ি-পান্নার মতো 
মূল্যবান পাথরের, সাথে মেশকের 


মদ আর মধুর। আর চেয়ার টেবিল 
ছিল লক্ষাধিক, সবই সোনার তৈরি। 
মোটকথা, এলাহি কাণ্ড, মনোহরী এক 


। 
7 শেষ হলে সে বেহেশতের 
সেনা নিয়ে অগ্রসর হলো শাদ্দাদ। তিন 
হাজার গজ দূরে এসে তার বাহিনী 
অবস্থান নিল। এমন সময় অদ্ভুত এক 
হরিণের দিকে তার নজর পড়ল । দেখে 


1 মনে হচ্ছিল, হরিণের পাগ্ডলো রূপার, 
শিং সোনার আর চোখে ইয়াকুত 


পাথরের । শাদ্দাদের শিকারের নেশা 
ছিল। বাহিনীকে থামতে বলে নিজেই 
রওনা দিল হরিণটি ধরবার জন্য । 
কিন্ত হরিণের দেখা আর মেলেনি । এক 
বিকট অশ্বারোহী তার পথ রোধ করে 
দীড়ালো, যেই না শাদ্দাদ তার বাহিনীর 
কাছ থেকে সরে এলো। অশ্বারোহী 
বললেন, এই সুরম্য প্রাসাদ কি 
তোমাকে নিরাপদ রাখবে? 

শাদ্দাদ জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? 


মৃত্যুর 


তার স্বপ্ন পূরণ না করেই চলে যেতে 
হবে? আমাকে অন্তত একবার আমার 
পরম সাধের বেহেশত দেখতে দাও? 
আযরাঈল (আ.) বললেন, আল্লাহর 
অনুমতি ছাড়া এক মুহূর্ত বাড়তি 
সময়ও তোমাকে দিতে পারি না। 
আমার ওপর নির্দেশ এখুনি তোমার 
জান কবজ করা । 

তাহলে ঘোড়া থেকে নামি আমি। 
না, ঘোড়াতে থাকা অবস্থাতেই তোমার 
জান কবজ করতে হবে আমার । 
শাদ্দাদ এক পা মাটিতে পা রাখতে 
গেলো । কিন্তু সেটি মাটি স্পর্শ করবার 
আগেই আযরাঈল (আ.) দেহপিঞ্জর 
থেকে আত্মা বের করে নিলেন। আর 
জিবরাঈল (আ.)-এর প্রকাণ্ড এক শব্দ 


ঘ্বাণ। স্থানে স্থানে ঝর্নাধারা ছিল দুধ, 


করলেন যাতে মারা গেল উপস্থিত 
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সেনাবাহিনী, আর অসংখ্য ফেরেশতা 
এসে ধ্বংস করে দিয়ে গেল দুনিয়ার 
বেহেশত, পরে রইল ধ্বংসস্তূপ । 


আল্লাহ বললেন, তবে কোন 
আত্মাহরণের সময় তুমি সবচেয়ে বেশি 
করুণা অনুভব করেছিলে? 

তখন আযরাঈল বললেন, একবার 


শাদ্দাদের বেহেশত কেয়ামতের আগে 
কখনোই আত্মপ্রকাশ করবে না, অর্থাৎ 
খুঁজে পাওয়া যাবে না, উপকথায় তা-ই 
বলা হয়। আরো বলা আছে, কাব 
(রাযি.) নাকি বলেছিলেন, তিনি রাসুল 
(সা.) থেকে শুনেছিলেন, আবদুল্লাহ 
নামের এক ব্যক্তি শাদ্দাদের 
বেহেশতের কিছু নিদর্শন দেখতে পাবে 
কেবল । খলিফা মুয়াবিয়ার নিকট আসা 
সেই ব্যক্তির নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে 


কিলাবা। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাসুল . 


(সা.)-এর সহিহ কোনো হাদিস এ 
ব্যাপারে পাওয়া যায় না। 

এ বইয়ে বলা আরেকটা গল্প এমন: 
একবার আল্লাহ মৃত্যুর ফেরেশতা 
আযরাঈল (আ.)-কে বললেন, 
আযরাঈল! তুমি তো অনেক আত্মা 
কবজ করেছ। কারো প্রাণ নিতে গিয়ে 
হয়েছিল? কারো প্রতি দয়া দেখিয়েছ? 
আযরাঈল (আ.) বললেন, জান 
কবজের সময় সকলের প্রতিই করুণা 
হয়, কিন্ত আপনার আদেশই চূড়ান্ত । 


মার্ট১৯ 


আদেশ হয়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত নৌকার 
যাত্রীদের জান কবজের। নৌকা 
ডোবার পর সকলেই মারা গেল। কিন্তু 
নৌকার একটি তক্তা আপনার নির্দেশে 
একটি গর্ভবতী মহিলাকে বাঁচিয়েছিল। 
ফেরেশতারা তক্তার ওপরের সে 
মহিলাকে একটি দ্বীপে পৌছে দিল 


সোতের সাহায্যে । সেখানে এক পুত্র 
সন্তানের জন্ম দিল সে। নবজাত 
সন্তানকে দেখে মহিলাটি সব দুঃখ 
ভূলে গেল। তখনই আমি নির্দেশ 
পেলাম, এ নারীর জান কবজ করতে 
হবে। আর নবজাত শিশুটিকে তার 
পাশেই রেখে যেতে হবে, জীবিত। 
তখন আমি কেঁদেছিলাম, এ শিশুটির 
কী হবে? তার তো মৃত্যু ছাড়া আর 
গতি নেই, কোনো পশু তাকে খেয়ে 


ফেলবে । 

হয়েছিল শাদ্দাদের প্রতি । শাদ্দাদ এত 
করল অথচ সে তা একনজর দেখা 
হতে বঞ্চিত রয়ে গেল। আফসোস 
নিয়ে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে 


মৃত্যুর পর আমি থ্রীন্ম ও শীতের দ্বারা 
তাকে কষ্ট দেইনি। তার এক আঙুল 
হতে দুধ আর এক আঙুল হতে মধুর 
ঝর্না প্রবাহিত করেছিলাম । তার জীবন 
বাঁচিয়েছিলাম। এরপর তাকে বিশাল 
দেশের প্রতাপশালী সম্রাট করেছি। 
কিন্ত সে এ নিয়ামতের শুকরিয়া না 
করে নিজেকে ঈশ্বর দাবি করে। তাই 
আমার আযাব তাকে গ্রাস করে । 
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ফি।চা।র 


এ গল্লেরও কোনো প্রমাণিত ভিত্তি 
উল্লেখ করা নেই। তাই, ইসলামি 
মুফতিদের জিজ্ঞেস করলে, তারা বলে 
থাকেন শাদ্দাদের বেহেশতের কাহিনী 
স্বীকার বা অস্বীকার করবার মতো 
উপাত্ত হাতে নেই, তাই এ বিষয়ে 
কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
না। 
কিন্ত প্রত্রতত্টবিদগণ তো আর বসে 
থাকেন না। তবে এ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে 
কখনোই খুঁজে পাওয়া যায়নি ইরাম 
নগরীর অস্তিত। কেউ কেউ ধারণা 
করে থাকেন, আরব মরুভূমির রাব- 
আল-খালিতে (41 ৬১) লুকিয়ে 


জনপ্রিয় ইরাম নগরী । ২০০৪ সালে 
প্রকাশিত জেমস রোলিন্সের স্যান্ডস্টর্ম 
উপন্যাসের বিষয় বস্তও ইরাম নগরীর 
আবিষ্কার । আর নানা গেমেও রয়েছে 
ইরামের কথা 


লা থেকে শুরু করে 
থ্রিলারের পাতা, কত জায়গাতেই ইরাম 
নগরীর সরব উপস্থিতি, নেই কেবল 
ইতিহাসের পাতায়। কোনোদিন কি 
দেখা মিলবে শত শত বছর ধরে 
মানুষের কল্পনার ইরাম নগরীর? 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও তি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


মৌসুমি রোগ 
বিষয়ে প্রয়োজন 


বাড়তি সচেতনতা 
ড. মো. হুমায়ুন কবীর 


প্রকৃতিতে সব ধরনের রোগ এবং তার 
জীবাণু সর্বদাই বিদ্যমান থাকলেও 
একেক সময় একেক রোগের জীবাণুর 
প্রাদুর্ভাবের কারণে কোনো কোনো 
রোগ মহামারী আকারে দেখা দিতে 


হলোড়্ম্যালেরিয়া, প্রেগ, বার্ড ফ্লু, ইবলা সম্ভাবনা 
ভাইরাস, ত্যান্থাক্স, ডেঙ্গু, জিকা এবং 
সর্বশেষ চিকুনগুনিয়া। এগুলোর মধ্যে 
এনোফিলিস মশার কামড় থেকে যে 
ম্যালেরিয়া হতো সেই ম্যালেরিয়াকে 
এখন জয় করা সম্ভব হয়েছে 
অন্যগ্তলো বিশেষ বিশেষ এলাকায় 
বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রাদুর্ভাব ঘটাতে 
দেখা যায়। প্রেগ ইদুর কিংবা এ 
জাতীয় প্রাণী থেকে ছড়ায়। বার্ড ফ্ল 
ছড়ায় মুরগী এবং এ জাতীয় পা্ি 
থেকে । ত্যান্থাক্স ছড়ায় দূষিত গরুর 
মাস থেকে । ইদানিং বাংলাদেশের 
রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে 
অপরদিকে ডেঙ্গু, জিকা এবং 
চিকুনগুনিয়ার সৃষ্টি হয় এডিস নামক 
এক প্রকার মশার কামড় থেকে। 

এখন বর্ষাকাল । আর বর্ধাকালেই বেশি 
প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ডেঙ্গু, জিকা এবং 
চিকুনগুনিয়া নামক মশাবাহী 
ভাইরাসজনিত রোগের । এ রোগগুলো 
প্রাণঘাতী না হলেও এসব রোগের 
কারণে র অনেক ভোগান্তি 
পোহাতে হয় এবং প্রচুর যন্ত্রণা সহ্য 
করতে হয় কমপক্ষে প্রায় সপ্তাহখানেক 
সময়। কাজেই এখন বর্ধাকালের এ 
সময়েই দেখা দিচ্ছে চিকুনগুনিয়া 
রোগ। এ রোগের কারণে কোনো 
মৃত্যুর ঘটনা ঘটার নজির খুব কম 
হলেও তাতে অনেক কষ্ট আছে। এ 
রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর শরীরের 
বিভিন্ন জয়েন্টের হাড়ে মারাত্বক ব্যথা 


মার্চ'১৯ 


অনুভূত হয়। শরীরে ভাইরাসজনিত 
জরের কারণে বিরামহীন উচ্চ 
তাপমাত্রা বিরাজমান থাকে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এডিস মশাই 
মূলত ডেঙ্গু, জিকা এবং চিকুনগুনিয়া 


বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শুধু তাই 
নয়, ঢাকা মহানগরের দুটি সিটি 
প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। 
শুধু ঢাকা নয় উট্শ্রাম, খুলনা, 


রোগ সৃষ্টি করছে। তিনটি রোগের 


লক্ষণ মোটামোটি একই ধরনের হলেও 


সারাদেশেই সকলকে সচেতনভাবে 


ডেঙ্গু এবং জিকা থেকে চিকুনগুনিয়া 
রোগের ব্যাপারে আতঙ্কও একটু কম 


ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে মশানিধন 
কার্যক্রম চালানোর জন্য সরকার থেকে 


কারণ ডেঙ্ছু এবং জিকা ভাইরাসে 
আক্রান্ত হলে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ 
ভিন শুরু করা না 

নিন রর ফেরে 


রোগের ক্ষেত্রে মৃত্যুর 
চলে। এ 
রোগের ভি আক্রান্ত হলে শরীর 
খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীরে মারাত্মক 
ব্যথা অনুভূত হয়, গিটে গিটে ব্যথা 
হয়, ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়, শরীরে 
কাজের কোনো শক্তি থাকে না, সম্পূর্ণ 
সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রণ বিশ্রামে 
থাকতে হয়। এতে মানুষের 
অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে । কারণ 
যাদের প্রতিদিন কাজ না করলে 
সংসারের আয় রোজগারের ওপর 
প্রভাব পড়ে, তারা কর্মহীন হলে 
পরিবারের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। 
মৌসুম এখন সময় 


নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 

কাজেই যেহেতু চিকুনগুনিয়া রোগটি 
মরণঘাতী নয় সেজন্য মশা নিধনসহ 
কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে 
এ থেকে নিরাপদে থাকা যেতে পরে। 
বাড়িঘরের মধ্যে অনেক সময় 
অনেকদিন পানি জমে থাকে ফলে 
সেখানে এডিস মশার উৎপত্তি হতে 
পারে। তাই বাড়ির ভেতরে, ছাদে, 
ড্রেনে, ফ্রিজের পরিচ্ছন্ন পানি, 
নারিকেল ও ডাবের খোসার পানি, 
ভাঙা বোতল ও হাড়ি-পাতিলের 
ভগ্নাংশে আটকে থাকা পানি এসব 
যাতে জমে না থাকে সেদিকে 
জনগণকে খেয়াল রাখতে হবে। 
প্রয়োজনে দিনের বেলাতেও মশারি 
খাটিয়ে ঘুমোতে হবে। 

এসব রোগে কোনো ত্যান্টিবায়োটিক 


চিকুনগুনিয়ার ৷ সারাদেশসহ রাজধানীর 
প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি 
আইসিডিআরবির একটি গবেষণায় 
উঠে এসেছে যে, এডিস মশার ঘনতৃ 
বেশি হওয়ার কারণে ঢাকা শহরের 
মোট. ২১টি স্থানে এ রোগের 
প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি সবচেয়ে 
বেশি। স্থানগুলো হচ্ছে, উত্তরা ৯ নম্বর 


সেক্টর, মধ্য বাড্ডা, গুলশান-১, 
লালমাটিয়া, পল্লবী, মগবাজার, 
মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, রামপুরা, 

বনানী, নয়াটোলা! 


মীরপুর-১ এবং কড়াইল বস্তি প্রভৃতি | 


সেবন করা যায় না। চিকিৎসকদের 
পরামর্শ হলো শুধু জর কমানোর জন্য 
প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ সেবন 
করতে হবে। খুব বেশি সমস্যা হলে 
অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে 
তদনুষায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই 
রোগের ক্ষেত্রে যেমন আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া 
যাবে না অপরদিকে অবহেলাও করা 
যাবে না । সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কারণ 
আমরা জানি, “প্রভেনশন ইজ বেটার 
দেন কিউর'। কাজেই মশার ঘনতৃ 
কমানোর জন্য নিজস্ব এবং 
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় মশা নিরোধক 
স্প্রেকরতে হবে। এভাবেই মশাজনিত 


তবে সম্প্রতি সরকার এসব বিষয়ে 
যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতির 


এসব মৌসুমি রোগ-বালাই থেকে 
রেহাই পাওয়া সম্ভব । 


__--.-... আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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রক্তাক্ত নিউজিল্যান্ড নিয়ে বহু প্রশ্ন! 
-___ ড. মাহফুজ পারভেজ ১২ 
নিউজিল্যান্ডের মসজিদে হামলা পূর্বপরিকল্পিত 
___ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ১৪ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ১৩ 
চকবাজারের চুড়িহান্টায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড 
___ জুয়েল রানা ১৯ 
জঙ্গিবাদ: মুসলমানরা ষড়যন্ত্রের শিকার 
___ গাজী মুহাম্মদ শওকত আলী ২২ 
ধর্ম-দর্শন 
শবে বরাতের গুরুতৃ ও তাৎপর্য 
___ মুফতি ইবরাহীম আনোয়ারী ২৫ 
নারীর নারীই থাকা উচিত 
___ তানভীর সিরাজ ২৯ 
মহাজীবন [এ 
কৰি আল মাহমুদ: কালোতীর্ণ প্রতিভা 
__ মোহাম্মদ শফিউল হক ৩৯ 


ইতিহাস-এতিহ্য [2 


___ হাফেজ ফজলুল হক শাহ ৪১ 


০৩ 


[] 


পাঠকের অভিমত [| ০২। সমস্যা ও সমধান [॥ ৩২। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা 2] ৪8৪ | কবিতা [ ১১, ৩১, ৩৮, ৪৫। 
আল-জামিয়ার দিন-রাত ৪৬ 


কাদিয়ানিরা শুধু কাফের নয়, সুস্পষ্ট ঘিন্দিক 


পাক ভারত উপমদেশে ব্রিটিশ বেনিয়া খেদাও আন্দোলনে 


প্রকৃতির গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নামক এক ব্যক্তিকে, সে 
নিজেকে কখনো নবী, রসুল, বুরুজি নবী, যিল্লি নবী, কখনো 
ছায়া নবী, মুজাদ্দিদ, আবার কখনো ঈসা, প্রতিশ্রুত মসীহ, 
কখনো ঈশ্বর, অবতার, তার নিকট অহি, ইলহাম আসে 
ইত্যাদি বানোয়াট কল্পকাহিনী প্রচারের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলাম 
বলে চালিয়ে যেতে থাকে। 
ইসলামে যিল্লি নবী, ছায়া নবী, বুরুজী নবী হওয়া দূরের কথা 
মহানবী (সা.)-এর আগমনের মধ্য দিয়ে নবুওয়াত, রিসালত, 
অহির দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ থাকার 
ব্যাপারে সর্বকালের সকল আকিদার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থাকার 
পরেও নিজেকে ইসলামের নবী দাবি করে ইসলামের চিরন্তন 
বিধানকে অস্বীকার করে বসেন, পবিত্র নবী হযরত ঈসা 
(আ.)-এর শানে চরম পর্যায়ের অমর্ধাদাকর উক্তি করেই 
নিজেকেই ঈসা দাবি করে বসেন, আবার পুরুষ হওয়ার পরেও 


নেতৃতৃ দিয়েছে মুসলমানরা, সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার 
বিশারদ শাহ আবদুল আযিষ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) 
এঁতিহাসিক ফতোয়াদানের পর ইংরেজ শাসন শোষণে আগুন 


নিজেকে মরিয়ম (আ.) দাবি করে । 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে যারা নবী কিংবা প্রতিশ্রত মসীহ 
বলে বিশ্বাস করে তারাই কাদিয়ানি, সকল যুগের সকল 


ধরে যায়, তিনি বলেন, ইংরেজকবলিত ভারত দারুল হরব 


আকিদার সকল আলেম, ইসলামি স্কলারগণের সর্বসম্মত 


(শক্রকবলিত), তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলমানের 
জন্য ফরজ | 
এ ঘোষণার পর উপমহাদেশের মুসলমানগণ বিটিশ খেদাও 


ফতোয়ামতে এরা কাফের হওয়ার পরেও নাম ধারণ করেছে 
আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত, এদের মূলকেন্দ্র ঈসরাইলে, 
পরিচালিত হয় লন্ডন থেকে, বাংলাদেশে এদের প্রধান কার্যালয় 


আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে, প্রতিরোধে ইংরেজরাও হাজার 
হাজার আলেম ওলামা, মুসলমানদের প্রকাশ্যে গাছে ঝুলিয়ে, 
আগুনে পুড়িয়ে, পানিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করে, লাখ লাখ 
কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দেয়, মসজিদ মাদরাসা ধ্বংস করে 
দেয়া হয়, ইতোমধ্যে ব্রিটিশবিরোধী জিহাদে মুসলিম সেনাপতি 
মাওলানা কাসেম নানৃতবী (রহ.) এঁতিহাসিক দারুল উলুম 
দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইংরেজদের এন্টি মিশন শুরু করে, 
সেখান থেকে তৈরি হতে থাকে খাটি আহলে সুন্নত মতাদর্শী 
ঈমানী স্পৃহা সমৃদ্ধ আলেম, ইংরেজরা মুসলমানদের এই 
অপ্রতিরোধ্য,সুদৃঢ় ইস্পাত প্রাচীর এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামকে দমনে 
ব্যর্থ হয়ে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে, তারা যুদ্ধ, নিপীড়নের 
পরিবর্তে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এক পরিকল্পনার আশ্রয় নেয়, 
খোদ ইংরেজ ভাড়াটে লেখকদের স্বীকারোক্তি মতে যা 
19106 ০7 7716 (ভাগ কর আর শাসন কর) নামে 
পরিচিত। 

ইতিহাস সাক্ষী, 47719 ০/7%/16-এর ছক মোতাবেক 
ইংরেজরা প্রচুর অর্থ সম্পদের বিনিময়ে কিছু মাথা উঁচু পরিচিত 
লোক ভাড়া করে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ফিতনা, মতাদর্শ ও 
আকীদাগত বৈপরীত্যর বীজ বপন করতে থাকেন, আহমদ 
রেজাখান, যার মাধ্যমে প্রোথিত আকিদাগত ফিতনা কথিত 
সুনি নামক বিদআতি, আবদুল হক বেনারসী, যার প্রোথিত 
বীজ কথিত আহলে হাদীস তথা লা মাযহাবী ইত্যাদি, তারাই 
উপমহাদেশে বেনিয়া খেদাও আন্দোলনরত আলেম-ওলামা, 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফতওয়া, লেখনী ইত্যাদির মাধ্যমে 
ফিতনার বিষবাস্প ছাড়িয়ে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে । 
ইংরেজরা চূড়ান্তভাবে লেলিয়ে দেয় পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর 
জেলার কাদিয়ান নামক স্থানের অর্ধপাগল, কুরুচিপূর্ণ স্বভাব ও 


এপ্রিল'১৯ 


যথাক্রমে ঢাকা ও চট্টশ্বামের বকশি বাজার এবং চকবাজার 
অলি খা মসজিদের পিছনে কথিত আহমদি তথা এ 
কাদিয়ানিরা শুধু কাফের নয়, যিন্দিকও। কারণ দেশে হিন্দু 
বৌদ্ধ, ইহুদি-খরিস্টান সবই আছে,তারা নিজ নিজ ধর্মমতে নিজ 
নিজ বিশ্বাসের সাথে আছে, তাদের দ্বারা উপকার না হলেও 
অন্তত অপকার হচ্ছে না, তাই তাদের নিয়ে আমাদের কোন 
বিরোধ নেই, তারা আমরা একত্রে সহাবস্থানে বিশ্বাস করি, 
কাদিয়ানিরা যদি তাদের ধর্মমত নিয়ে আপরাপর ধর্মাবলম্বীদের 
মত থাকত তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। 

তারা অনান্য ধর্মের মত কুফর করলে কাফের হয়েই থাকত, 
কিন্ত তারা সুস্পষ্টভাবে, কোনরূপ সন্দেহ ছাড়া কাফের হওয়ার 
পরেও নিজেদের শুধু মুসলমান দাবি করে তা নয়, একই সাথে 
হাদীস কোরআনের অপব্যাখ্যা করে সেই ৭৩ দলের মধ্যে 
একমাত্র জান্নাতী দল এবং খাটি ইসলাম বলে ধোকা দিয়ে 
চলছে, অথচ তাদের ধর্মমত বিশ্বাস করলে ইসলামের মৌলিক 
সকল বিধান অস্বীকার করা হয়। তাই এরা শুধু কুফর করে 
ক্ষান্ত নয়, একই সাথে কুফুরিকে ইসলাম বলে চালিয়ে 
দেওয়ার কারণে যিন্দিক। 

কুফুরি করলে এক ঘা, কুফরকে ইসলাম বললে একশ ঘা, তাই 
কাদিয়ানিরা সাধারণ কাফেরের চেয়েও মারাত্মক । এদের 
ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার অবকাশ কোন প্রকৃত মুসলমানের নেই, 
আন্তর্জাতিক ইহুদি লবির পুষ্টিতে হষ্টপুষ্ট এ কাদিয়ানিরা প্রায় 
সকল মুসলিম দেশে অমুসলিম ঘোষিত, দুর্ভাগ্যবশত 
বাংলাদেশে এই ঘোষণা না থাকার দরুন এরা তাদের ধর্মমত 
প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে বেঁচে নিয়েছে। 


সানাউল্লাহ সানি 


77000:770 আত্তার্তহীদ ২ 


খ্রিস্টান সন্ত্রাসী ট্যারান্ট কর্তৃক ১৫ মার্৮'১৯ নিউজিল্যান্ডের 


নিউজিল্যান্ডে হত্যাকাণ্ড: 
কালিমার ঝাণ্ডা সেখানে বুলন্দ হয় 


এটা বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ । সন্ত্রাসীদের 
জেনে রেখে দরকার হত্যা, নির্যাতন ও বোমা ফেলে 


দু'টি মসজিদে গুলি চালিয়ে ৫০জন মুসল্লির কাপুরুষোচিত 


মুসলমানদের নিপাত করা যায়নি আগামী দিনেও যাবে না। 


হত্যাযজ্ঞ গোটা দুনিয়াকে হত-বিহ্বল করেছে । শোকের 
ছায়া নেমে আসে ওয়েলিংটন থেকে সান্দিয়াগো, কেপটাউন 


মুসলমানদের বুকের তাজা রক্তের ওপর কালেমার বিজয় 
নিশান ওড়ে । ইতিহাস তার সাক্ষী । 


থেকে অসলো পর্যন্ত । ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মনলভাদী 


নিউজিল্যান্ডের হত্যকান্তের অব্যবহিত পর বিটেনে ৫টি 


মানুষরা মুসলমানদের পাশে দীড়িয়েছে সহানুভূতির 


মসজিদের দরজা জানালা ভাংচুর এবং করাচিতে বিশ্বনন্দিত 


আকাজ্জা নিয়ে। সব খ্রিস্টান সন্ত্রাসী নয়, সব মুসলমানও 
জঙ্গি ন়। আমরা অপরাধীকে ব্যক্তি পরিচয়ে দেখতে চাই, 
ধর্মীয় পরিচয়ে নয়। তারপরও ট্যারান্টের নামের আগে 
খিস্টান সন্ত্রাসী লেখার কারণ হচ্ছে, প্রতিবাদ । এক শ্রেণির 
মিডিয়া, ইসলাম বিদ্বেষী মানুষ কোন মুসলমান অপরাধ 
করলে মুসলিম সন্ত্রাসী বলে প্রপাগাণ্তা চালায়। তাদের এ 
মিথ্যাচারের কারণে দেশে দেশে মুসলিম বিদ্বেষ, ঘৃণা ও 
ইসলাম আতঙ্ক (15177107971) তৈরি হয়েছে। 
অভিবাসী বিরোধী প্রচারণা, শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠতের অহমিকা, 
নাস্তক্যবাদী চেতনা, পাশ্চাত্যের মধ্যপ্রাচ্য নীতি ও ইসলাম 
বিদ্বেষ সন্ত্রাসী তৎপরতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার জন্য দায়ী। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের প্রেসিডেন্ট ্র্যাম্পের বক্তব্য 
মুসলিম বিদ্বেষ উক্কে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট । 

নিউজিল্যান্ডের সরকার ও জনগণ যেভাবে নিহত ও আহত 
মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার 
হাত বাড়িয়েছেন, আমরা এটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে 
চাই । অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালনের জন্য আমরা তাদের 
অভিনন্দিত করি । পার্লামেন্টে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, 
তেলাওয়াতের সময় সব এমপি দীড়িয়ে কুরআনের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন, ২২ মার্চ রাষ্ট্রীয় বেতার ও টিভিতে আজান 
সম্প্রচার, হিজাব পড়ে মিছিল, মুসলমানরা জুমার নামায 
আদায়ের সময় ২০ হাজার নিউজিল্যান্ডবাসী মসজিদের 
সামনে দীড়িয়ে সহমর্মিতা জ্ঞাপন, প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা 
মাথায় ওড়না দিয়ে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হাদীস উদ্ধৃত 
করে বক্তব্য প্রদান, আধা স্বয়তক্রিয় অস্ত্র নিষিদ্ধসহ নানা 
পদক্ষেপ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এক সাথে, এক সমাজে ও 
একদেশে বসবাস করার শুভ ইঙ্গিত বহন করে 
নিউজিল্যান্ডে ইসলামের অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশধারা 
অব্যাহত রাখতে এসব ঘটনা সহায়ক ভূমিকা রাখবে । 
নিউজিল্যান্ডে ইসলামের অগ্রযাত্রায় আতঙ্কিত ও বিদ্বিষ্ট হয়ে 
সন্ত্রাসী ট্যারান্ট মুসলিম হত্যার মিশন নিয়ে মাঠে নামে 


এপ্রিল' ১৯ 


আলিম ও স্কলার শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তাকি 
উসমানী (দা. বা.)-এর বন্দুক হামলা হয়েছে । সব ঘটনা 
একই সুত্রে গাথা । 


কিন্ত তার । কে কোন দল 
রা কোন মাযহাবের অনুসারী, কোন পীরের 


কোন তরিকা মানে; এটা বিবেচনা 
5 
সবমুসলমানাছিলিকতারব পলির লক্ষ্য! এখান 
থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ 


মুসলমানদের পারস্পরিক ইখতিলাফ, মতভেদ, চিন্তার 
ভিন্নতা অতীতেও ছিল আগামীতে থাকবে বা থাকতে পারে । 
এক পক্ষ অপর পক্ষকে সম্মানের চোখে দেখতে হবে। 
আমরা যেন কাউকে কর্ণারে ঠেলে না দেই। সমালোচনা ও 
বিরোধের মাত্রা যেন কোনক্রমে সীমা ছাড়িয়ে না যায়। 
মুসলমানদের ইখতিলাফের সুযোগ নিয়ে কুফরি ও তাগুতি 
শক্তি যাতে আঘাত হানতে না পারে, এ ব্যাপারে অতন্দ্র 
প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে । মুসলমানদের এঁক্যই 
দুশমনের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। 
পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উদার, হদয়বান 
ও মানবতাবাদী মানুষ আছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও 
সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে মুসলমানগণ তাদের সাথে 
সংলাপে বসতে পারেন। বহুধর্মীয় সমাজে (71797715176 
59০০) ঠিকে থাকার জন্য এটা অপরিহার্য । পৃথিবীর 
শান্তিপ্রিয় মানুষরা কোন দিন সহিংসতা ও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় 
দেন না। নানা ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর চিন্তা ও কর্মের 
এক্য গড়ে তুলতে পারলে সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ 
হতে বাধ্য । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


দী।নী।|ব।য়া।ন 


ধর্মীয় মহফিলে নতুন কুসংস্কার: 
সংশোধন জরুরি 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 

[বিগত ৭-৮ ফেকুয়ারি ২০১৯ খিস্টাব্দ জুমাবার ও শনিবার পটিয়া রেলস্টেশন চতুরে দু'দিনব্যাপী 
ইসলামী সম্মেলনে আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও 
গবেষক আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বোখারী সাহেব হাফিযাহল্লাহ ধর্মীয় মাহফিলে প্রচলিত বিদআত ও 

দিকনিদর্শনামূলক আলোচনা পেশ করেন ॥ ব্তৃতাটি এন্না করেন আল 
আল ইসলামিয়া পটিয়ার উত্তাদ মাওলানা সলিমুদ্দিন মাহদী কাছেমী (দা. বা.)। নিয়ে পাঠকদের 
জন্য তার চুম্বকাংশ উল্লেখ করা হল_ সম্পাদকা 


কুসংস্কার নিয়ে গুরুতৃপূর্ণ কিছু 
জামিয়া আল 


1454075১601 4-522 
সম্মানিত উপস্থিতি! মহান আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন বলেন, 
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শৈল ৩ ৩৪ 108 455503 
“হযরত ইরবাদ ইননে সারিয়া (রাযি.) 


“নিশ্চয়ই মুমিন তারা, আল্লাহ্র নাম 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত 


উচ্চারিত হলে যাদের হৃদয় বিগলিত 
হয়ে চমকে ওঠে, যখন তাদের নিকট 
আল্লাহর আয়াতসমূহ করা হয় 
তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি প্রা হয় আর 
তারা কেবলমাত্র তাদের প্রভুর উপরেই 
ভরসা রাখে । যারা সালাত কায়েম 
করে এবং আমি যে জীবিকা তাদেরকে 
দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই 
সত্যিকারের মুমিন। তাদের প্রভুর 
নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, 
ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা ।” 
হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, 

05 জু 89591 সা ৫9 
5৩৩ 5৮ ও14১25 
পূ 08 রি 45 ডি রর 
125 ০৪ 225% ও 1! ০১০ 
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রাসুনল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সারগর্ভ 
উপদেশ দিলেন । এতে হৃদয়ে ভয়ের 
সধ্গার হল, চোখে পানি চলে এলো । 


কারো সামনে অর্ধাচিত 
প্রশংসা করা বৈধ নয় 
আমাদের প্রচলিত ধর্মীয় মাহফিলে 
বক্তাদের অর্ধাচিত প্রশংসা করা হচ্ছে। 
মিনিট পর্যন্ত তার উপাধি ঘোষণা করা 
হয়। এটি অপছন্দনীয় কাজ, বরং 
শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি একটি গর্হিত 
কাজ। কারণ, অর্ধাচিত প্রশংসার ফলে 
ংসিত ব্যক্তি বিভ্রান্তে পতিত হওয়ার 
আশঙ্কা রয়েছে । তাই ইসলাম কারো 
সামনে প্রশংসা করাকে ভালো দৃষ্টিতে 
দেখে না। রাসুলুল্লাহ (সো.) ইরশাদ 


আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! 
মনে হচ্ছে, এটি বিদায়ী ব্যক্তির 
উপদেশ । তাই আমাদের অসিয়ত 
করুন। তিনি বললেন, “আমি 
তোমাদের আল্লাহকে ভয় করা ও 
যথাযথ আনুগত্যের অসিয়ত করছি। 
যদিও তোমাদের নিয়ন্ত্রণ কোন দাসের 
হাতে থাকে । আমার মৃত্যুর পর যে 
বেঁচে থাকবে সে অনেক মতবিরোধ 
দেখতে পাবে । তখন তোমাদের কর্তব্য 
হচ্ছে আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে 
রাশিদিনের আদর্শ আকড়ে ধরা । 
একেবারে দাত কামড়ে তা ধরে রাখ । 
সাবধান! তোমরা মনগড়া নতুন 
বিষয়গুলো (বিদআত) থেকে দূরে 


করেন, কেউ যদি তোমার সামনে 
প্রসংশা করে তাহলে তুমি তার চেহরায় 
মাটি নিক্ষেপ করবে । 


(০ ১০০০ ১৬০৬] ০:০৫ ৬৪ 
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“হযরত হাম্মাম ইবনুল হারিস (রহ.) 
থেকে বর্দিতি। এক এক লোক 


থাকবে । কেননা পরত্যেকটা বিদআত 
ভ্রান্ত ।”২ 


উজমান (রাধি.)-এর এশংসা করতে 
শুরু করলেন । তখন মিকদাদ রর ) 


দী।নী।|ব।য়া।ন 


হাটুর ওপর ভর করে বসলেন, কারণ 
তিনি ছিলেন মোটা মানুষ । এরপর 
তিনি এশংসাকারীর মুখে মাটি নিক্ষেপ 
করতে লাগলেন । তখন উসমান 
(রাষি.) তাকে বললেন, হে মিকদাদ! 
তুমি এ কি করছ? উত্তরে তিনি 
তি সা. ভে 
রাসুলুল্লাহ (সা.) 
পরশংসাকারীদেরকে দেখলে তাদের 
চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করবে ।”* 
কারণ কারো সামনে তার প্রশংসা করা 
হলে তার নফস মোটা হয়ে যায়। সে 
আত্মগৌরবে মেতে উঠে। তার মধ্যে 
অহংকার প্রবল হতে থাকে । অথচ 
আল্লাহ পাক বলেন, 
ঠ৫৩৫$5 ৩৩8 

“যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে, সে 


করা 
মানে তার নফসকে অপবিত্র করা । 
তাই আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 
“তার চেহরায় মাটি নিক্ষেপ কর।' 
এই যে ওয়াষের পূর্বে আমার সামনে 
নামের শুরুতে “হাকিমুল ইসলাম? 
আসাতিযা” ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার 
করা হল, তা শরিয়তে নিষেধ করা 
হয়েছে। যেহেতু আমার সামনে এই 
ধরণের কিছু উপাধি উল্লেখ করা 
হয়েছে। তাই আমি তার চেহরায় মাটি 
নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই সমালোচনা 


করতেন না। তাই এই নতুন কুসংস্কার 


তৎক্ষণাৎ শিশুটির কান্না থেমে যায়! 


থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে 
হবে। 


শুরুতে কোন উপাধি নেই! 
সহীহ আল-বুখারী-মুসলিম ও সুনানে 
তিরমিষী-আবু দাউদ শরিফসহ সকল 
হাদিসগ্রস্থের বর্ণনাকারী বড় বড় 
কেরাম । তাদের নামের 


নাকী হলেন হযরত ওমর ইবনুল 
খত্তাব (োষি.)। ইমাম বুখারী (রহ.) 
উল্লেখ করেননি । আচ্ছা আমার নামের 
শুরুতে যদি দশ মিনিট পর্যন্ত উপাধি 
বলতে হয় তাহলে ওমর (রাযি.)-এর 
নামে শুরুতে কয় ঘণ্টা বলতে হবে? 
ওমরের নামের শুরুতে কি কিছু আছে? 
না, কোন উপাধি নেই। অথচ ওমর 
সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে রাসুল (সা.) 
বলেছেন, আমার পরে কেউ নবী হলে 
হযরত টি | 

10527 
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০ ও 32 0৪ 97৮৪ 


চুলি 
হযরত উকবা ইবনে আমির (রাষি, ), 
আমি রাসুলুলাহ (সা.)-কে বলতে 


এমনই ছিল মানুষের অন্তরে হযরত 
ওমরের ভক্তি ও ভয় । 


/৯৮/ ৮৮ 0ো 214৮৮ / ০ 


০৮৮ 0৪ ৬১ ০ চির রঃ 
“ওমর যিনি সন্ভাসীদের গডফাদার 
ছিলেন, তিনি যখন রাসুলুল্লাহ্‌ (সা.)- 
এর সুহবত পেলেন তখন তিনি ওমরে 
ফারুক হয়ে গেলেন ॥ 


হযরত ওমর রোষি.) মান-মর্যাদা 
কুরআন শরিফে প্রায় বিশটি আয়াত 
হযরত ওমরের ইবারত-টেক্সসহ 
অবতরণ করা হয়েছে। তেমনি যেখানে 
সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হয় সেখানেও 
হযরত ওমর (োযি.) কারামত কাজ 
করছে। সম্রাট হেরাক্রিয়াসের মাথা 
ব্যথা শুরু হল। কোন ওষুধ কাজ 
করছে না। সকল ডাক্তার অকৃতকার্য 
হয়ে গেল। তখন হযরত ওমর (রাযি.) 
এক লোককে একটি টুপি নিয়ে 
হ্রাক্রিয়াসের নিকট পাঠালেন । তাকে 
বলল, তুমি রোম সম্টকে বলবে, 
হযরত ওমর (োযি.) শুনেছেন 
আপনার মাথা ব্যথা বন্ধ হচ্ছে না। 
তাই এই টুপিটি আপনার নিকট হাদিয়া 
পাঠিয়েছেন। এটি মাথায় দিলে মাথা 
ব্যথা বন্ধ হয়ে যাবে। মাথায় টুপি 
দেওয়ার সাথে সাথে মাথা ব্যথা বন্ধ 
হয়ে গেল! সুবহানাল্লাহ । এক সপ্তাহ 


করছি। কারণ মাটি দু'প্রকার। একটি 
হল প্রকৃত মাটি আর দ্বিতীয়টি হল 
রূপক মাটি । এই যে আমি উল্লিখিত 
প্রশংসাকে প্রত্যাখান করছি, অপছন্দ 
করছি এটিও এক প্রকার মাটি নিক্ষেপ 


করা। 
বিভিন্ন 


তাবলীগ জামায়াতে 
আলোচকগণ আলোচনা করে থাকেন 
উপাধি বলা তো দুরের কথা সেখানে 
এই আলোচনা 
দ্বারা কি মানুষ হেদায়ত হয় না? 
তাহলে কেন দীনী মাহফিলে বক্তাদের 
তত উপাধি ঘোষণা করতে হবে? এটি 
আমাদের পূর্বসূরি আকাবিরগণ পছন্দ 


নি 


এপ্রিল' ১৯ 


হযরত' ওমর নবী হতেন । 


ব্যবহার করার পর বড় বড় গবেষককে 
সম্রাট তলব করলেন। অতঃপর 


এমন সার্টিফিকেট কি আমাদের আছে? 


তাদেরকে বলেন, তোমরা কেউ 


না, আমাদের কারো জন্য এমন কোন 
সুসংবাদ নেই। হযরত ওমর (রোষি.) 
সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“ওমর (রোষি.) যে রাস্তা দিয়ে চলেন 
শয়তান দূর থেকে দেখে অন্য রাস্তা 
অবলম্বন করে ।' শয়তান হযরত ওমর 
(রাযি.)-কে এমন ভয় পায়। এদিকে 
হযরত ওমর (রাযি.) মদিনায় অবস্থান 
করছেন আর লন্ডনে এক শিশু 
দোলনায় কাদছে, কানা বন্ধ হচ্ছে না। 
শিশুর মা তাকে বলল, কেঁদো না, 
কেদো না। হযরত ওমর আসছে! 


আমাকে ভালো করতে পারলে না 
অথচ এই টুপিটি মাথায় দেওয়ার পর 
মাথা ব্যথা বন্ধ হয়ে গেছে। দেখ তো 
এখানে কি ওষুধ আছে? তারা টুপির 
সেলাই খুলে তন্ন তন্ন করে দেখল 
অতঃপর বলল, এখানে কোন ওষুধ 
নেই। একটি জিনিস লেখা আছে 
মূলত হযরত ওমরের হাতে 
“বিসমিল্লাহ” লিখে টুপির ভেতরে 
দিয়েছে তাতে মাথা ব্যথা বন্ধ হয়ে 
গেছে। 


দী।নী।|ব।য়া।ন 


কয়েকশ _ মাইল দূরে মুসলিম 
সেনাবাহিনী জিহাদ করার জন্য 
গেছেন। সারাদিন জিহাদ করে 
রাত্রিবেলা একটি পাহাড়ের পাশে 
আশ্রয় নিলেন। হযরত ওমর (রাি.) 
মদিনায় অবস্থান করছেন। তখন তো 


হযরত ওমর (রাষি.) মসজিদে 
নববীতে জুমার খুতবা এদানকালে (এ 
৫৮-0 18১০০ “হে সারিয়া, পাহাড়, হে 


রি পাহাড়, হে সারিয়া পাহাড় 
এভাবে তিনবার উচ্চস্বরে বলে উঠেন | 
যখন সেই টসনবাহিনীর এক বার্তা 


মোবাইল-ওয়্যারলেসের ব্যবস্থা ছিল 
না। এদিকে মুসলিম সৈন্যরা যে 
পাহাড়ের পাশে আশ্রয় নিয়েছেন সে 
পাহাড়ের অপর পাশে অমুসলিম 
সৈন্যরা হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
আছেন। তারা পাহাড়ের ওপর উঠে 
মুসলিম বাহিনীর ওপর তীর নিক্ষেপ 
করবে। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি 


না এসে জিজ্ঞাসা করলো হে 
আমিরুল মোমিনিন! রা শত্রুর 
৬8 হলাম, যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার 
পক্রম হয়েছিলো কিন্ত রি 
টন শুনতে পেলাম হও সা 
তিনবার এবং সেই কারণে আল্লাহ 
শত্রুকে পরাস্ত করেছেন । তিনি হযরত 
ওমর_ (রাযি.)-কে বলেন, নিশ্চয় 
আপনিই সেই আওয়াজ দিয়োছিলেন ।* 


ছিলেন হযরত সারিয়া। অমুসলিম 
বাহিনীর এই অপ-কৌশল সম্পর্কে 
সারিয়া জানেন না, মুসলিম সৈন্যদল 
জানেন না। আল্লাহ তায়ালাই হযরত 
ওমর (রাযি.)-এর সামনে সুদূরে থাকা 
জিহাদরত মুজাহিদ বাহিনীর অবস্থা 
পরিস্কার করে দিলেন, ফলে তিনি 
মদীনার মসজিদে জুমআর খুতবা 
দানকালেও যুদ্ধরত মুজাহিদদের সতর্ক 
করে বললেন, ৫189. € অর্থাৎ হে 
সারিয়া! পাহাড়! এই কথা শুনে সুদূরে 
যুদ্ধরত মুজাহিদরা পাহাড়ে আশ্রয় 
নিয়ে সেই যুদ্ধে বিজয় লাভ করে। 
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“হযরত ইবনে ওমর বণর্না করেন ওমর 
(রাধি.) একদিন টসনবাহিনী প্রেরণ 
করেন এবং একজনকে তার আমীর 
নিযুক্ত করলেন... যাকে ডাকা হত 

রয়া নামে... অতঃপর একদিন 


এপ্রিল' ১৯ 


এমনই ছিলেন হযরত ওমর (রাযি.)। 
বুখারী শরিফে তার অনেক হাদিস 
রয়েছে । তার নামের শুরুতে কোন 
উপাধি নেই । আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর যুগ থেকে দূরে সরে যাওয়ার 
কারণে ক্রমান্নয়ে বেদাআত 


০০162 1০8 $১৩৭ 5 ০৫ 
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উর 
হযরত ইরবাষ ই সারিয়া রিও ্ঁ 
বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) একদিন 
নামা পড়ালেন অতঃপর আমাদের 
দিকে ফিরে বসলেন এবং খুবই 
হৃদয়াহী ওয়ায করলেন । এতে হৃদয়ে 
ভয়ের সধ্গার হল, চোখে পানি চলে 
এলো । কেউ বলল, হে বি 
রাসুল! মনে হচ্ছে, এটি বিদায়ী ব্যাক্তির 
উপদেশ । সুতরাং আমাদেরকে কি 
অসিয়ত করবেনঃ তিনি বললেন, 
“আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করা 
ও যথাযথ আনুগত্যের অসিয়ত করছি । 
যদিও তোমাদের নিয়ন্ত্রণ কোন দাসের 
হাতে থাকে । আমার মৃত্যুর পর যে 
বেঁচে থাকবে সে অনেক মতবিরোধ 


2৮ 9:258%1016 


পাচ্ছে। অথচ রাসুল (সা.) বেদাআত 
থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে 
বলেছেন। 
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“বিদআত ও নতুন কাজ থেকে বেঁচে 
থাকবে । কেননা, প্রত্যেক নতুন কাজ 
হল চা নি এরত্যেক বিদআত 
হল ৫ 


প্রকৃত ওয়াষের প্রভাব 

ওয়ায দু'প্রকার | যথা- 

এক. রুহানি ওয়ায, যা মুমিনের হৃদয়ে 
ভীতির সঞ্চার করে । যা শুনে মানুষের 
চোখ থেকে অশ্রু ঝরে । যেমন_ 
:03 ৯8১৮ 8 ০৯৫ শপ ঠা ০ 
5৩6 8 9555 
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দেখতে পাবে । তখন তোমাদের কর্তব্য 
হচ্ছে আমার সুনূত ও খুলাফায়ে 
রাশিদিনের আদর্শ আকড়ে ধরা । 
একেবারে দাত কামড়ে তা ধরে রাখ । 
সাবধান! তোমরা মনগড়া নতুন 
বিষয়গুলো (বিদাত) থেকে দূরে 
থাকবে। কেননা এঁত্যেকটা বেদাত 
ভ্রান্ত |” 


প্রকার ওয়ায হলো নফসানি 
ওয়ায । যা মূলত শ্রোতাদেরকে আনন্দ 
দেওয়ার জন্য করা হয়। ওয়ায যিনি 
করেন তিনি যেন মানুষের কাছ থেকে 
বাহবা-সুনাম অর্জন করেন। আর 
শ্রোতরাও যেন আনন্দ-উল্লাস করে 
নফসকে মোটা-তাজা করতে পারে। 
বক্তরা ময়দান গরম করবে আর 
শ্রোতারা আল্লাহু আকবর ও ঠিক ঠিক 
বলে গর্জে উঠে। এটি কোথায় আছে? 
আমাকে প্রমাণ করে দেখাও | এগুলো 
হল লোক দেখানো প্রর্দশনী। এটি 
অবৈধ। 

ফতওয়ায়ে আলমগীরী যো আরবি- 
ফারসি মিশ্রিত ইবারত) বাদশাহ 
আলমগীর সংকলন করেছেন । সেখানে 
আছে, 


[টা 9 পক 9 ০ ৬2 
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“যে ব্যক্তি মাহফিল গরম করার জন্য 
দরুদ শরিফও পড়ে সে গোনাহগার । 
সুতরাং এই নতুন কুসংস্কার থেকেও 
আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে । 


ওয়ায মাহফিলে ছবি উঠানো 
ওয়ায মাহফিলে ছবি উঠানো নিষেধ । 
কারণ রাসুল (সা.) _ বলেন, 
এ দিন সবচেয়ে বেশি আযাব 
ব্যক্তির ওপর যে ছবি 
উঠায়/ সুতরাং কেউ ছবি উঠাবে না। 
আমরা ওয়ায করছি হেদায়তের জন্য। 
সেখান যদি ছবি উঠানো হয় তা দ্বারা 
কি হেদায়ত হবে, না গোমরাহী হবে? 
এখানে ভিডিও কেন করা হচ্ছে? 
এগুলো কি প্রর্দশনী?! (খুব ধমকের 
সাথেই হযরত কথাগুলো বলেছিলেন) 
এগুলো সব গুমরাহি। আমাদের মধ্যে 
নতুন নতুন বিদআত সৃষ্টি হচ্ছে । এমন 
বিদআত থেকে অবশ্যই আমাদেরকে 
বেঁচে থাকতে হবে এবং সুন্নাতের ওপর 
অটল থাকতে হবে । 


আমাদের কওমি মাদরাসাগডলোর 

ভিত্তি-ফাউন্ডেশন হল চার জিনিসের 

ওপর । যথা-_ 

১. তাওহীদে খালেস তথা একনিষ্ঠ 
একাতৃবাদে বিশ্বাস। 

২.ইত্তিবায়ে সুন্নাত তথা পরিপূর্ণ 
সুন্নাতের অনুসরণ । 

৩. তা“আন্নুক মাঁআল্লাহ তথা আল্লাহর 
সাথে সু-সম্পর্ক। 

৪.ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ তথা 
ইসলামের বিজয় অর্জন । 

কওমি মাদরাসার মৌলিক ভিত্তিগুলোর 

মধ্যে দুই নম্বর হল “ইত্তিবায়ে সুন্নাত' 

তথা পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসরণ । 

সুন্নাতের খেলাপ সামান্যতমও কোনো 

কাজ করা যাবে না। রাসুল (সো.) যা, 

যেভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন 

সবগুলো সেভাবেই মেনে নিতে হবে। 

যেমনটি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 

সাহাবায়ে কেরাম করেছিলেন । এখানে 


এপ্রিল' ১৯ 


একটি শব্দও পরিবর্তন করার কোন 
সুযোগ নেই। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) 
এক দুআ শেখাচ্ছেন, 
সাহাবী শুনছেন। রাসুল (সা.) বলেন, 
“ওয়া নব্বীইকা লাধী আরসালতা । 
সাহাবী মুখস্থ করার সময় বলেন, “ওয়া 
রাসুলিকা লাী আরসালতা।” তিনি 
মনে করলেন, নবীর চেয়ে রাসুল 
যেহেতু বড় তাই তার শান বাড়ানোর 
জন্য “রাসুলিকা' বললেন । তখন রাসুল 
(সা.) বলেন, “না না, ওয়া নব্বীইকা 
লাধী আরসালতা। আমি যে রকম 
বলছি সেরকমই তোমাদেরকে বলতে 
হবে। আমি যেভাবে নামায পড়ি 
সেভাবেই তোমাদেরকে নামায পড়াতে 
হবে; ॥1০0৮20195)। 
সেভাবে সাহাবায়ে কেরামকে রাসুল 
(সা.) প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তারা তা 
সেভাবেই গ্রহণ করেছেন । তাই তাদের 
অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হয়েছে। এবং 
আল্লাহ তাদের তাকওয়ার পরীক্ষাও 
নিয়েছেন, 
১৬১৪/০৪৮৪৭/৩৪০৫১৫ এ 
আল্লাহ তাদের অন্তরের তাকওয়া 
রা করেছেন এবং তারা সকলই 
পাশ করেছেন ।” 
সেই ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন । আল্লাহ 
বলেন, 
95844 2908 
পা 5166১409021 2 
25554585389 
০৯০ 
“কিন্ত আল্লাহ্‌ তোমাদের _ অন্তরে 


চর 


9 


এবং তা হদঃ করে দিয়েছেন । 
বর কুফর, পাপাচার ও 


দিয়েছেন। 


তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরর্বতী 
উম্মতের জন্য আদর্শ করেছেন। 

যেমন কোনো স্কুলে একজন ছাত্র পাশ 
করেছে আরেকজন ফেল করেছে। যে 
ফেল করল তার অভিভাবক তাকে 
বলল, তুমি ওই পাশ করা ছাত্রটির 
ন্যায় মেহনত কর। তাকে আইডিয়াল 
বানাও। তেমনি রাসুলুল্লাহ (সা.) 
গা ভিড রা বলেন, 


এ 9 98৫ ৩৬০ রা 


০2০৫5 


45281 
“হযরত ইবনে আব্বাস (রাষি, ণ থেকে 
বণিতি রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
“আমার এক একজন 
আসমানের এক একটা তারকার ন্যায়, 
তোমরা যাকেই অনুসরণ করবে, 
হেদায়েতের পথ পেয়ে যাবে ।”১১ 
সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে তখন কোনো 
দিকে যাবে দিশা পায়না । তখন তারা 
একটা একটা তারকা ঠিক করে । এই 
তারকা ফলো করলে আমেরিকা যাওয়া 
যাবে । এই তারকা ফলো করলে লন্ডন 
যাওয়া যাবে । আল্লাহ বলেন, 
06১2৪ ৯৬5 
“আমি তারকা দিয়েছি রাস্তা দেখানোর 
জন্য । 


রাসুল (সা.) বলেন, “আমার সাহাবায়ে 
কেরাম হলো তারকার ন্যায়। যাকে 
অনুসরণ করবে জান্নাত পর্যন্ত পৌছে 
যাবে।' তুমি যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হতে 
চাও ওমর (রাধি.)-কে অনুসরণ কর। 
তুমি যদি আদর্শ প্রেসিডেন্ট হতে চাও 
আবু বাকার রোষি.)-কে অনুসরণ 
কর। তুমি যদি দক্ষ মুফাসসিরে 
কুরআন হতে চাও আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাসকে (রাযি.) অনুসরণ কর। 
তুমি যদি আদর্শ মুহাদ্দিস হতে চাও 


আ্বলম্বনকারী । এটা আল্লাহর কৃপ্না ও 
নিয়ামত আল্লাহ সর্বক্ঞ প্রজ্ঞাময় 1১০ 


জন্য একমাত্র আদর্শ 
যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাই 


আবু হুরায়রা (রাযি.)-কে অনুসরণ 
কর। তুমি যদি আদর্শ রাষ্ট্রদূত হতে 
চাও দিহইয়ায়ে কালবী (রোযি.)-কে 
অনুসরণ কর। আর তুমি যদি গোনাহ 
করে অনুসূচনা করতে চাও তহালে 
মায়েষে আসলামী রোষি.)-কে 
অনুসরণ কর। 


দী।নী।|ব।য়া।ন 


সুনাত না থাকলে 

বিদআত সৃষ্টি হবে 

আমরা যদি ইন্তিবায়ে সুন্নাতের ওপর 
আমল না করি, মুরব্বিদের তরিকার 
ওপর অটল না থাকি তাহলে ক্রমান্নয়ে 
বিদআত বাড়তে থাকবে । রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর যামানায় মাহফিলের শুরুতে 
বেশি পরিমাণ টাকার বিনিময়ে 
কিরাআত পড়ার জন্য কারী সাহেব 
হায়ার করে এনেছে? এমন কোন ঘটনা 
কি হাদিসে আছে? এটা তো প্রর্দশনী! 
প্রদর্শনী ইবাদত হয় না। ওয়ায- 
নসীহতের মাহফিল হল ইবাদতের 
মাহফিল। অতএব এমন ইবাদতকে 
বিদআত দিয়ে নষ্ট করা ঠিক হবে না। 
তাই, আমরা ভবিষ্যতে এমন বিদআত 
সম্পর্কে সতর্ক থাকব, ইন শা আল্লাহ । 
আল্লাহ আমাদের তওফীক দান করুন । 


নিষ্ঠার সাথে কুরআন 
তিলাওয়াতের আজব প্রভাব! 

পূর্বের মুহতামিম ছিলেন আল্লামা নুরুল 
ইসলাম কদীম সাহেব (রহ.)। একদিন 
তিনি ইমাম সাহেব (রহ.)-এর 
অনুপস্থিতিতে ফজরের নামায 
পড়াচ্ছিলেন। তার পিছনে নামায 
পড়ছেন জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি 
আযীযুল হক (রেহ.)। কদীম সাহেব 
(রহ.) নামায পড়ালেন। কিরাআত 
পড়েছেন খুবই নরমালভাবে আস্তে 
আস্তে। মুফতি সাহেব (রহ.) 
তিলাওয়াত শুনে আবেগাপ্রুত হয়ে 
হৈত! বলে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। 


(সা.)। ওমর বলেছেন, তোমরা কেউ 
বাপের ছেলে নও। তোমরা পারবে 
না। আমিই এখন হত্যা করে তার 
কল্লা নিয়ে আসবো। তরবারি হাতে 
নিয়ে পথ চলা আরম্ভ করলো । যেতে 
যেতে পথে একজনের সাথে দেখা হয়ে 
গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 


“দুই রঙ্গ ভালো নয়, এক রঙ্গ ভালো । 
হয়ত মোম হয়ে যাও অথবা পাথর 
হয়ে যাও । 

ওখান থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
দরবারে গেলেন। রাসুল (সা.) তখন 
সাফা-মারওয়া পাহাড়ের পিছনে হযরত 
আরকম (রাযি.) এর ঘরে অবস্থান 


ওমর কোথায় যাচ্ছে? তখন ওমর 


করছেন। এদিকে সাহাবায়ে কেরাম 


(রাযি.) বলেন, আজকে মুহাম্মদের 


ওমরকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে 


কল্লা নিয়ে আসবো। তখন তিনি গেলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 
বলেন, আগে নিজের ঘরের খবর বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! ওমর তো 
নাও। তোমরা বোন ফাতেমা ও এখানে চলে আসছে। আপনি একটু 


তোমার ভগ্নিপতিও তো মুসলামান হয়ে 
গেছে। তখন ওমর রাসুলের দিকে না 
গিয়ে তার বোনের বাড়িতে রওনা 
করল। ঘরে গিয়ে দেখেন একজন 
মুয়াল্লিম তাদেরকে কুরআন শিক্ষা 
দিচ্ছেন। তিনি সুরা তাহা তিলাওয়াত 
করছেন। ঘরে ট্রকেই সকলকে প্রহার 
করা আরম্ভ করে দিয়েছে । উস্তাদ এক 
কোণায় চলে গেলেন। বোন আর 
ভগ্নিপতিকে খুবই পিঠালেন। কিন্তু 
তোহা এর আওয়ায তার অন্তরে বিদ্ধ 
হয়ে গেল। যেমন গুলি যখন শরীরে 
ছকে তখন বুঝতে পারে না। ঢুকে 
যাওয়ার পর আস্তে আস্তে প্রভাব বিস্তার 
করে। তেমনি তোহা যখন কানে 
প্রবেশ করেছে তা এমন এ্যাকশন 
করেছে বোনকে প্রহার করার পর 
বলছে, ফাতেমা! আমি প্রবেশ করার 
সময় একটি আওয়াজ শুনেছিলাম। 
সেটি আমাকে আরেকবার পাঠ করে 
শুনাও। বোন বলে, তুমি কাফের ৷ এটি 
কাফের পড়তে পারে না। ইসলাম 
গ্রহণ করতে হবে। তার পর পড়তে 


পরে তাকে বললেন, নুরুল ইসলাম! 
তুমি আগামীতে নামায পড়াবে না। 


পারবে। তখন ওমর বলে, ইসলাম 
গ্রহণ করতে হলে কি করতে হবে? 


কিরাআত যদি অন্তর থেকে হয় সেই 
কিরাআত মানুষকে আকৃষ্ট করে। 
হযরত ওমর (রাষি.) রাসুল (সা.)-কে 
হত্য করার জন্য যাচ্ছেন। চক্ষুদ্বয় 
লাল, হাতে তরবারি । কাবা ঘরের 
পাশে সকল কাফের বসা আছে। 
মুহাম্মদকে কিভাবে হত্যা করা যায়? 


এপ্রিল' ১৯ 


বোন বলে, গোসল করে রাসুলের 
দরবারে যাও। তারপর তোমাকে 
শুনাবো। এক তোহার ধাঞ্কায় ওমর 
মোমের মত গলে গেলেন। আগে 
ছিলেন পাথর আর এখন হয়ে গেছেন 
মোম । 
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সর্তক হোন। তখন রাসুল সা বলেন 
তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। আমি 
ঠিক আছি। তাকে আসতে দাও । ওমর 
(সা.) বলেন, হে ওমর! আর কতদিন 
সন্ত্রাস করবে? ওমর কিছু বলে না। 
চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হচ্ছে । কোন 
কিছু বলে না। তরবারি অন্য দিকে 
নিক্ষেপ করে দুজানু হয়ে রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর সামনে বসে গেলেন। 
বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সারা 
জীবন সন্ত্রাস করেছি। এখন এসেছি, 
আমাকে একটু পবিত্র করে নেন। তখন 
রাসুল (সা.) তাকে কালিমা পড়িয়ে 
মুসলমান বানিয়ে নেন। 
অতঃপর যেন হযরত ওমর (োযি.) 
্ ক 
৬৮ 4 রি তি, 
৬১/71/7০6৫ ৮1 
আল্লামা ইকবাল (রহ.) বলেন, 
নু 5 ১40 ৬৪০৬১ 
০ 4 6 75৫ ০০৬ ৩৫ টি 
অতঃপর হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, 
হুযুর এখন আমার কাজ কি? তখন 
রাসুল বলেন, ঈমান আনার পর এক 
নম্বর কাজ হল নামায পড়া । ওমর 
হয়? তিনি বলেন, জামায়াতের সাথে 
কাবা ঘরের সামনে পড়তে হয়। 
আপনি পড়েন না যে? ঘরে কেন 
পড়েন? হুযুর বলেন, তোমাদের জন্য 


___0 আত্তান্তহীদ ৮ 
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আমি হযরত পটিয়ার মুফতি আধীষুল হক (রহ.)-এর অনেক ওয়ায শুনেছি । খতিবে আযম মাওলানা 
সিদ্দিক আহমদ সাহেব (রহ.)-এর সাথে অনেক দিন কাটিয়েছি । তাদের ওয়ায আরম্ভ হওয়ার সাথে 
সাথেই মানুষের মাঝে কান্নার রোল পড়ে যেত। 


পারিনি। তখন ওমর (রাযি.) বলেন, 
এখন আপনাকে নিয়ে কাবা ঘরে 


তার গর্দান উড়িয়ে দেব! মনকে কোন 
রকম প্রবোধ দিতে পারছেনা । কেউ 


প্রকাশ্যে নামায আদায় করব। দেখি 
কে কি বলে? আল্লাহু আকবর! 


তাকে থামাতে পারছে না। অতঃপর 
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাষি.) 


হযরত ওমর (রাযি.) আগে আগে 


আসলেন। এবং কুরআনের আয়াত 


চলছে আর রাসুল (সা.) সাহাবীদেরকে 
নিয়ে পিছনে আসছেন । ওই দিকে আবু 
জাহিলরা বসে বসে ওমরের অপেক্ষা 
করছে। আর যখন ওমরের সাথে 
রাসুল (সা.)-কে আসতে দেখলেন 
তখন বলল, এখন তো দেখি জীবিত 
ধরে নিয়ে আসছে। মধ্যখানে কি ঘটনা 
সংগঠিত হল তা তো তারা জানত না। 
অতঃপর কাবা ঘরের সামনে গিয়ে 
হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, ওহে আবু 
জাহেল! উতবা, শায়বা! রাসুল (সা.)- 
কে নিয়ে আজ কাবা ঘরের সামনে 
নামায আদায় করব । কেউ যদি নিজের 
স্ত্রীকে বিধবা করতে চাও, ছেলেকে 
যদি এতিম বানাতে চাও তাহলে আসো 
ওমরের সাথে মোকাবেলা কর । আল্লাহু 
আকবার! সব ঠিক হয়ে গেছে। 
আকাশ পরিক্ষার হয়ে গেল। 
জামায়াতে নামায আদায় করল। 
তারপর রাসুল (সা.) বলেন, এতদিন 
ওমর বিন খত্তাব ছিল আজ থেকে 
আমি তার নামকরণ করলাম উনি 
হলেন, ওমর ফারুক! সুবহানাল্লাহ । 
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ওমর (রাযি.)-এর ভালবাসা 
সেদিন ওমর গিয়েছিলেন রাসুল (সা.) 
কে হত্যা করার জন্য । আর যেদিন 
রাসুল (সা.) ইন্তিকাল করেন সেদিন 
তার অবস্থা ছিল ভিন্ন । তিনি তরবারি 
নিয়ে রাস্তায় ঘুরাফেরা করছেন। 
বলছেন, যদি কেউ বলে আমার রাসুল 
(সা.) ইন্তিকাল করেছেন তাহলে আমি 


এপ্রিল' ১৯ 


তিলাওয়াত করলেন । 

০৫ এপ ৬ ০ এ এ এর 
৪৫2 

“না, মুহাম্মদং একজন রাসুল ছাড়া আর 


প্রাণ্ত হয় আর তারা কেবলমাত্র তাদের 
এরভুর উপরেই ভরসা রাখে ।”* 
রুহানি ওয়ায-নসীহতের বৈশিষ্ট্য 
রুহানি ওয়ায-নসীহতের বৈশিষ্ট্য হল 
তার মাধ্যমে মনের মধ্যে খোদাভীতি, 
আখেরাতের ফিকির ও জাহান্নামের 
চিন্তা আসতে হওয়া । আর কুরআনের 
তিলাওয়াত যখন করবে তখন ঈমান 
পাবে। এখন বিভিন্ন ধর্মীয় 
মাহফিলে বিভিন্ন ডিজাইনে কিরাআত 
পড়া হচ্ছে তা দ্বারা কি ঈমান বাড়ে না 


কিছু ননঃ তার আগে আরও অনেক 
রাসূল গত হয়েছেন। তিনি যদি 
মৃত্যুবরণ করেন অথবা তাকে যৃদদি 

করা হয় তবে কি তোমরা দীন 
থেকে উল্টো দিকে ফিরে যাবে? 
সাবধান, তোমাদের যে কেউ 
জাহেলিয়াতের দিকে আবার ফিরে 
যাবে সে আল্লাহর দীনের সামান্যতম 
ক্ষতি সাধনও করতে পারবে না। 
আল্লাহতায়ালা অবশ্যই দৃঢ়চেতা ও 


কৃতজ্ঞ ১৩ বান্দাদেরকে পুরহ্কৃত 
করবেন ।' 


আল্লাহ বলছেন, আমার রাসুল হলেন, 
নুরানী মানুষ। উনি যদি ইন্তিকাল 
করেন অথবা শহীদ হন তাহলে 
তোমরা কি কাফের হয়ে যাবে? এই 
আয়াত শোনামাত্র হযরত ওমর 
(রাযি.) থেমে গেলেন। তখন তিনি 
বলেন, আমার মনে হচ্ছে এই আয়াত 
যেন এইমাত্র নাধিল হল। তখন 
তরবারি হাত থেকে পড়ে গেল। 
হযরত আবু বকর (সা.) এই আয়াত 
শুনেই হযরত ওমরের হৃদয় গলে 
গেল। এমনই ছিল রুহানি ওয়ায- 
নসীহত । যা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
৩989০8৯৪544 5995 
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“আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হলে যাদের 
হৃদয় বিগলিত হয়ে চমকে ওঠে, যখন 
তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত 
পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃষ 


নফস খুশি হয়? তাহলে আমরা তো 
এই ধরণের বিদআত সৃষ্টির মাধ্যমে 
রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত থেকে দুরে 
সরে যাচ্ছি। অথচ আমাদেরকে কওমি 
মাদরাসার ফাউন্ডেশন ইন্তিবায়ে 
সুন্নাতের ওপর অটল থাকতে হবে। 
নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্ট 
করব না। আমি আমাদের মাওলানা 
আকতার সাহেবকে ডেকে বলেছি। 
যেন আমাদের পূর্বসুরি আকাবিরের 
ন্যায় ওয়ায করেন। শ্রোতাদেরকে খুশি 
করা এবং ঠিক, ঠিক ধ্বনি দিয়ে মাঠ 
গরম করলে ওয়াষের মধ্যে রৃহানিয়্যত 
থাকবে না। তাতে বক্তাদের 
নফসানিয়ত তথা আত্ম-অহংকারের 
কারণ হয়ে যায় । আমি হযরত পটিয়ার 
মুফতি আযীফুল হক (রহ.)-এর অনেক 
ওয়ায শুনেছি । খতিবে আযম মাওলানা 
সিদ্দিক আহমদ সাহেব (রহ.)-এর 
সাথে অনেক দিন কাটিয়েছি। তাদের 
ওয়ায আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই 
যেত। 


খতিবে আযম (রহ.)-এর 

আজব কহিনী 

একটি গ্রাম আছে। মাওলানা 
আমিনুল্লাহ সাহেব একটি মাহফিলের 


আত্তার্তহীদ ৯ 
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ইন্তিজাম করেন। সেখানে খতিবে 
আযম (েহ.)-কে দাওয়াত করা 
হয়েছে। আরো অন্য লাইনের কিছু 
আলেমদেরকেও দীওয়াত করা 
হয়েছে। তারা প্রায় দশবারো জন 
ছিলেন । ওয়াষের পূর্বে তারা পরস্পর 
একে অপরকে বলতে লাগলেন, আমরা 
এশার পর ওয়ায আরম্ভ করব আর 
শেষরাত্রে তাকে (খতিবে আযমকে) 
ওয়াষের সুযোগ দেব । খতিবে আযম 
(রহ.) তাদের একথা শুনলেন। তাই 
মাওলানা আমিনুল্লাহ সাহেবকে ডেকে 
বলেন, ভাই, আমি এসেছি উত্তমবঙ্গ 
থেকে খুব ক্লান্ত । আমি এশার পর কিছু 
কথা বলব এরপর আপনার অন্য 
বক্তাগণ আলোচনা করবেন। অতঃপর 
হুযুর মঞ্চে গেলেন। খুতবা পাঠ 
করলেন। যেহেতু সে মাহফিলটি ছিল 
নবী দিবস উপলক্ষ্যে তাই তিনি 
বলেন, আজ আমি রাসুল (সা.)-এর 
মান-মর্যাদা নিয়ে কথা বলব। সেই 
বক্তাগণও মঞ্চে উপস্থিত হয়ে গেলেন 


741৫ 41549 রি 57 এ 
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হি হরির মোরগ! (চিৎকারকারী) 
তুমি যদি ইশক-মুহাব্বত পতঙ্গ থেকে 
শেখ । পতঙ্গ বাতির ওপর লাফ দিয়ে 
জলে যায় ক্ভ তার কোন আওয়াজ 

থাকে না।'১ 
আর যারা আওয়াজ করে, আমি 
দেওয়ানবাগী, আমি সাঈদাবাদী, আমি 


22-21745700581 
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“যারা দাবি করে আমি আল্লাহকে 
দেখেছি, তাদের সাথে আরশে মুআল্লার 
কোন সম্পর্ক নেই। কেননা যারা 


কীদছে? দেখা গেল সে খেজুর গাছের 
খুটিই কাদছে। 
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রে 


সম্পকর্যু্ত হয়েছে তাদের কোনো খবর 

আমরা আর পাইনি ।” 42840105655 শি 
“হ্যরত জাবির ইবনে (রোধি. কে 

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! বত, বলেন, (কাট! খেজুর 

আমরা যারা রাসুলের আশেক ও খুটি) ছিল। নবী (সা.) 

সুন্নাতের অনুসারী দাবি করি আমাদের তা 


সকলের চিন্তা করা উচিত প্রকৃতপক্ষে 


ওয়ায শোনার জন্য। হুযুর আস্তে 
আস্তে ওয়ায আরম করলেন। মঞ্চে 


আমরা কতটুকু সুনাতের হী 
করি? অবশ্যই এ সবকিছু কিয়ামতের 


উপস্থিত বক্তগণ হা করে তাকিয়ে 
রইলেন। তাদের সময় চলে যাচ্ছে 
এটি তাদের খবর ছিল না। বলতে 
বলতে দেখা গেল মসজিদে 
মুয়াজিনের ফজরের আযান দেওয়া 
আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্ত শ্রোতাদের 
মাঝে ঠিক, ঠিক এর কোন শোরগোল 
শোনা যায়নি । পরিশেষে হুযুর বলছেন 
আরো অনেক বক্তাগণ বাকি আছে 
আজকে আমি বলব না। না হয়, কথা 
এখনো শেষ হয়নি। আরেকদিন 
সুযোগ হলে বলব ইনশা আল্লাহ 
তখন ওই বক্তাগণ দাঁড়িয়ে গেলেন 
তারা বললেন, আমরা কেউ ওয়া 
করবো না। বাকি কথা শেষ করতে 
হবে। তারপর ফজরের নামায পড়ে 


দিন প্রমাণিত হবে! রাসুল (সা) 
বলেন, 

তি] এ ৬০5৩ 
“আমাকে মুহাববত করলে আমার 
সুনাতকে মুহাববত কর। আমার 
সুনাতকে মুহাববত করলে আমার সাথে 
বেহেশতে থাকতে পারবে ।১? 
মাসনবী শরিফে একটি ঘটনা লেখা 
হয়েছে, বুখারী শরিফেও আছে। মিম্বার 
তৈরি হওয়ার পূর্বে রাসুল (সা.) একটি 
খেজুর গাছের খুঁটির ওপর হেলান দিয়ে 
জুমার খুতবা দিতেন । এক মহিলা তার 
ছেলে মিস্ত্রি ছিল। সে একটি মিশ্বার 
তৈরি করে দিল। তখন রাসুল (সা.) 
ওই মিম্বারে খুতবা দিলেন। তখন 


আবারো আরম্ভ করে সকাল ৮ টার 
সময় ওয়া সমাপ্ত করেছেন। 


রি তারপর যখন (কাঠের) মিম্বর 
(তৈরি করে) রাখা হলো, তখন আমরা 
দশ মাসের গর্ভবতী উদ্্রীর শব্দের ন্যায় 
গুঁড়িটির (ক টা শব্দ শুনতে পেলাম । 
(সা.) (মিম্বর হতে) 
ও হাত তার ওপর রাখলে সে 
শান্ত হলো।' অন্য এক বর্ণনায় দাবা 
“যখন জুমুআর দিন এলো এবং 
(সা.) মিশ্বরের ওপর বসলেন, তখন 
খেজুরের যে গুড়ির পাশে তিনি খুতবা 
দিতেন, তা এমন উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে 
উঠল যে, তা ফেটে যাবার উপক্রম 
হয়ে পড়ল!" অপর বর্ণনায় আছে, 
“শিশুর মতো 
সুতরাং নবী (সা.) (মিশ্বর থেকে) 
নেমে তাকে জড়িয়ে ধরলেন । তখন 
সে সেই শিশুর মত কাদতে লাগল, যে 
শিশুকে (আদর করে) চুপ করানো হয় 
(তাকে টুপ করানো হলো এবং) 
পরিশেষে সে একৃতিস্থ_ হলো।' 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “এর কান্নার 
কারণ হচ্ছে এই যে, এ (কাছে থেকে) 
খুতবা শুনত (যা থেকে সে এখন 


মসজিদে কান্নার আওয়াজ শুনতে 
পেলেন। মনে করা হল হয়ত কোনো 


শ্রোতাদের মধ্যে কোন আওয়াজ ছিল 
না। শেখ সাদী (রহ.) বলেন, 


এপ্রিল' ১৯ 


সাহাবী কীদছেন। কিন্তু না, কোনো 
সাহাবী কীদছেন না। তাহলে কে 


বঞ্চিত হয়ে পড়েছে) ।”১৮ 

হুযুর (সা.) তার কাছে গেলেন । কান্নার 
কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সে 
বলল, আপনার বিরহের ব্যথা আমি 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১০ 


দী।নী। |।ব।য়া।ন 


সহ্য করতে পারছি না। তাই কাদছি। 

রাসুল (সা.) তাকে ভালবাসার 

প্রতিদান দিলেন । তাকে দুটি প্রস্তাবের 
একটি গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হল: 

১. তোমাকে আমি এখান থেকে উঠিয়ে 
মাটিতে লাগিয়ে দেব । তাতে তুমি 
আবারো জীবিত হয়ে যাবে এবং 
কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে আর 
তোমার খেজুর মানুষ খাবে। 

২. তোমাকে আমি মানুষের মতো 
দাফন করব। কিয়ামতের দিবস 
তোমাকে আমার বগলে নিয়ে 
বেহেশতে চলে যাব। কোন প্রস্তাব 
তুমি ভালো মনে কর? সে দুই নম্বর 
প্রস্তাবটি গ্রহণ করল। কেয়ামত 
পর্যন্ত মানুষ আমার খেজুর খাবে 
তাতে আমার কি? আপনার সাথে 
যদি বেহেশতে যেতে পারি, 
আপনার সাথে থাকতে পারি এটিই 
আমার জন্য পরম সৌভাগ্য । 
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১ আল-কুরআন, সুরা আল-আনফাল, ৮:২-৪ 
২ (ক) আন-নাওয়াওয়ী, আল-আরবাউন আন- 
লেবনান নেতুন সংস্করণ: ১৪৩০ হি. ₹ 
২০০৯ খ্রি.), পূ. ৮৯-৯০, হাদীস: ২৮ 
(খ)ট আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ ২০০-২০১, হাদীস: ৪৬০৭ 
(গ) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর 


মিসর, খ. €&, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২৬৭৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২২৯৭, হাদীস: ৩০০২ 
আল-কুরআন, সুরা আশ-শামস, ৯১:৯-১০ 
(ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২৮, পৃ. ৬২৪, হাদীস: ১৭৪০৫; (খ) 
আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ৬১৯, হাদীস: 
৩৬৮৬ 


(ক) আলী আল-সুত্তাকী, কনযুল উম্মাল ফী 


ে 


নি 


রে 


মাযমূমা, দারুর 
রায়া, রিয়াদ, সউদি আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৫৬৫, 
৭০২ 
*২ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১৬ 
* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪ 


ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৪), পৃ. ৫ 

১* শায়খ সা'দী, গুলিস্তা, পৃ. ৫ 

** (ক) আল-বাগাওয়ী, মাসাবীহুস সুন্নাহ, 
দারুল মা*রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৭ হি, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ. ১৬২, হাদীস: ১৩৮; খে) আত- 
তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ আস- 
সুনান, খ. ৫, পৃ. ৪৬, হাদীস: ২৬৭৮, 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত 

*” আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৩, পৃ. ৬১, 
১ হাদীস: ২০৯৫ 

৯ হাবীবুর রহমান উসমানী, লামিয়াতুল 

মু'জিযাত, এদারায়ে এশাআতে দীনিয়াত, 


খ. ১২, পৃ হাদীস: 
টি রন আন্দরকল্লা, চট্টগ্রাম (১৪১৭ হি. _ ১৯৯৬ 
তি ৩৫৭৮৮-৩৫৭৮৯; (খে) আবু আবদুর ? 
এ ১৮ পচ টা রহমান আস-সুলামী, আল-আরবাউন ফিত খ্রি)" পৃ-৬১ 
%::015556 ১৫৮ তাসাওউফ, মজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফ 
2 ৮৫ আল-উসমানিয়া হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, 
০ ১৩৩ জি ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০১ হি. - ১৯৮১ 
। 4৫০16 ৫ খি. ৩, হাদীস: ৫; (গ 
উচ্চ৩ ৯299 ৯08045 ১ বাবা 
১9 ৫ 4০০ 3 2 রা ১৪, ৬ হি. এমি . | 
০ - 
একটা খেজুর গাছের খুঁটি রাসুল পৃ. ৫৭৯-৫৮০, হাদীস: ৫২৫-৫২৮ বাবা মানে তোমাকে আগলে রেখে 
(সা.)-কে মুহাব্বত করার কারণে " আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল [ নিজে বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া, 
রাসুল (সা.) বলছেন তুমি আমার আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. | বাবা মানে তোমাকে খাইয়ে 
সাথে বেহেশতে থাকবে । আর আমরা রাহি উনআন-  : নিজে না খাওয়া 
মানুষ হয়ে যদি রাসুল (সা.)-কে দা 
মুহাববত করি, রাসুলের সুনাতকে লেবনান (নতুন সংস্করণ: ১৪৩০ হি. শু নত 
মুহাব্বত করি তাহলে নিশ্চয় নিশ্চয় ২০০৯ খ্রি.), পূ. ৮৯-৯০, হাদীস: ২৮ যে মানুষ চুমু দিতো, 
৮75 
সাথে বেহেশ বকরবেন। আ তাবাতু বয়রুত, নিতো 
আমাদের সকলকে বিদআত রে খ. ৪, পৃ. ২০০-২০১, হাদীস: ৪৬০৭; [ যে মানুষ স্কুলে নভো। 
বেঁচে সুন্নাতের ওপর আমল করার গিরি রি চি বাবা মানে বিপদে তোমার ছায়া 
তাওফীক দান করুন, আমীন । ২৬৭৬ আর বৃষ্টিতে তোমার ছাতা, 
সংকলন: ১ আল-কুরআন, সুরা আল-হুজারাত, ৪৯:৩ বাবা মানে তোমার রং পেনসিল 
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম .. ৪৯:৭-৮ আর তোমার বই খাতা। 


স।ম।কা।লী।ন 


রক্তাক্ত নিউজিল্যান্ড নিয়ে বহু প্রশ্ন! 


ড. মাহফুজ পারভেজ 


পৃথিবীর সবার চোখ এখন 

নিউজিল্যান্ডের দিকে । দুটি মসজিদে 

সক্রিয় বন্ধক হামলায় ধর্মীয় 

সমাবেশরত শান্তিপূর্ণ মানুষের নির্মম 
বিমূঢ় 


নিয়েও তৈরি হয়েছে বহু প্রশ্ন । 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র 
নিউজিল্যান্ড বিশ্বের নিরাপদ ও 


একটি দেশে প্রকাশ্য দিবালোকে 
সকলের সামনে গণহত্যার আদলে 
পাখির মতো মানুষ খুন করা কীভাবে 
সম্ভব হলো? আইনের নিয়ন্ত্রণ ও 


ইত্যাদি চরম অপরাধমূলক কাজ 
থামানোর আগাম ব্যবস্থা বলতে 
সেখানে কি কিছুই নেই? 

শুধু নিরীহ প্রার্থনারত মুসলিম 
হত্যাকাণ্ডই নয়, অন্য ধর্ম ও বিশ্বাসের 


দিক থেকে সামনের কাতারে থাকার 
দাবি করতে পারে? 

এইসব হত্যাকাণ্ড ও সশন্ত্র হামলার 
পেছনে পশ্চিমা উপ্ন জাতীয়তাবাদী, 
খ্রিস্ট মৌলবাদীদের পাশাপাশি পশ্চিমা 


নাগরিকরা সেখানে কতটুকু নিরাপদ? 
মসজিদে গণহত্যা করা সম্ভব হলে 
কারো বাড়িতে, স্কুলে, গির্জায় সেটা যে 
সম্ভব হবে না, সে গ্যারান্টি কি 
সেদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিতে 
পারে? 

আন্তর্জাতিক স্তরের একটি বিদেশি 
ক্রিকেট দল দেশটিতে অবস্থানকালে 
তাদের নিরাপত্তার বিষয়গুলোও দেখা 
হয় নি। এসব কি উদাসীনতা, নাকি 
নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি? উদাসীনতা 
হলে সেটা সেদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার 
চরম দুর্বলতা । আর যদি নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার ত্রুটি হয়, তাহলে প্রশ্ন হলো, 


নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি এতোই শিথিল 


এমন সীমাবদ্ধতা নিয়ে একটি দেশ 


সেখানে? অস্ত্র বহন, হত্যাকাণ্ড সংগঠন 
এপ্রিল”১৯ 


কীভাবে মানব উন্নয়ন ও নিরাপত্তার 


সরকারগুলো সমভাবে দায়ী। কারণ 
সরকারগুলো ওয়ার আ্যাগেইনেস্ট 
টেররের নামে সামান্য সংখ্যক মুসলিম 
মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসা ও 
বিদ্বেষের সৃষ্টি করছে। ফলে নাগরিকরা 
ইসলাম ও জঙ্গিবাদকে এক করে 
দেখছে, যা শুধু ভুলই নয়, অন্যায়ও 
বটে। পশ্চিমা সরকারগুলোর নীতি ও 
কাজের ভুল পদক্ষেপের জন্যই শান্তির 
ধর্ম ইসলামকে ভুলভাবে দেখছে 
পশ্চিমা নাগরিকরা এবং প্রায়শই নিরীহ 
মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে। 

নিউজিল্যান্ডে সংগঠিত র 
হত্যাকান্ডের সর্বশেষ ঘটনাটির আগেও 
ফ্রাস, ইংল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি, 
আমেরিকাসহ অনেক পশ্চিমা দেশে 


4:00 আত্তান্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 
মুসলিমরা আক্রান্ত হয়ে হত্যা ও 


হলে সেসব দেশে মুসলিম গণহত্যা 


নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আরো 


বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এবং 


স্পষ্ট করে বললে, ২০০১ সালের 
৯/১১ ঘটনার পর থেকেই পশ্চিমা 
বিশ্বে মুসলিম বিদ্বেষের যে বিষবাম্প 


মুসলিম হত্যা ও বিদ্বেষের হাত ধরে 
হানাহানি বাড়ার বিপদও সেসব দেশে 
বাড়বে। সামাজিক ও নাগরিক 


ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নিউজিল্যান্ডের 
ঘটনা তারই ধারাবাহিক কুফল। 
জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে 
মুসলিমদের মতো একটি বড় ও 
শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে সন্দেহ ও 
আক্রান্ত করার পশ্চিমা নীতির ভয়াবহ 
প্রকাশ ঘটছে এসব আক্রমণ ও 
গণহত্যার মাধ্যমে । 

নিউজিল্যান্ডের মসজিদে মুসলিম 
গণহত্যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমগ্র 
পশ্চিমা বিশ্বেই পড়বে। ইউরোপ, 
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় 
বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের 
নাগরিক ও সামাজিক নিরাপত্তার 
বিষয়গ্তলোও নাজুক আকার ধার 
করবে। বিশেষত, নিরাপত্ত 
বাগাড়ম্বর করা দেশগুলোতে যখ 
অবাধে প্রাণঘাতী অস্ত্র নিয়ে গণহত 
করা যায়, তখন মানুষের জানমাল 
প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে নিপতিত হবেই 
পশ্চিমা সরকারের মুসলিম বিদ্বেষী 
নীতি এবং ক্রটিপূর্ণ অভ্যন্তরীণ 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো না 


2 এ 2 


নিরাপত্তার বড়াই করাও তাদের পক্ষে 
সম্ভব হবে না। সংঘাতের আগুন 
কাউকেই তখন ছাড়বে না। 

ঘটনার পর পরই নিউজিল্যান্ডের 
মসজিদে মুসলিম গণহত্যা নিয়ে আমি 
সেদেশে অধ্যাপনারত আমার বন্ধু ড. 
কেভিন ক্লিম্যানের মন্তব্য জানতে চেয়ে 
মেইল করেছিলাম। কেভিন একজন 
সিনিয়র প্রফেসর এবং পিস অ্যান্ড 
কনফ্রিক্ট বিষয়ে পণ্তিত। কিছুক্ষণ আগে 
তিনি উত্তর দিয়ে মেইল পাঠিয়েছেন। 
তিনি জানিয়েছেন, 
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আমরা দৃটুভাবে বিশ্বাস করি, পশ্চিমা 
জগতের সবাই অন্ধ ও বধির হয়ে 
যায়নি এবং অন্যায়ভাবে মুসলিম 
বিদ্বেষ মেনে নেবে না। সেখানেও 
মানবতা ও যুক্তির আলো আছে, যা 
তাদেরকে এবং সমগ্ব বিশ্বকে নিরীহ 
মানুষকে গণহারে হত্যার কলঙ্কিত পঞ্ক 
থেকে মুক্তি দেবে। 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


এপ্রিল'১৯ 


তআত্তান্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


দুই বছর এবং ১৩ বছর বয়সী দুটি 
শিশুও রয়েছে। গুরুতর আহত 


নিরব ও নিরুপদব স্থান যেখানে 
নির্ভার হয়ে নির্ভয়ে আল্লাহকে ডাকতে 


স্মরণকালের ংসতম 


হামলায় ৩ বাংলাদেশিসহ ৪৯ জন 
মুসন্লি নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে 


এপ্রিল'১৯ 


দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা.এর 


পুলিশ কারও নজরেইউআসোনি। ওই 


ওপর আক্রমণ, পরবর্তীতে কুফার 
মসজিদে হযরত আলী (রাযি.)-এর 
ওপর হামলা থেকে শুরু করে 
মসজিদে 


কিয় বন্দুক দিয় ঠা মাথায় গুলি 


পর থেকে এই হামলার পরিকল্পনা 


আগে, 1 
হামলার এ আগে ৮৭ দ্য 
থেট রিপ্লেসমেন্ট ট্ুয়ার্স আ কা 

সোসাইটি. শিরোনামে এ 
“ম্যানিফেস্টো* প্রকাশ করে । এখানে 


আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে, কোথায় গেল 


এ-ঘটনা কোনো পরিবর্তন আনতে 


পশ্চিমাদের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান?! 
কী জবাব দেবেন সারাজীবন 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের 
অভিযোগকারীরা? কোথায় ছিল 
নিউজিল্যান্ডের ন্যায় একটি আধুনিক 
দেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা?! 
স্মর্তব্য, নিউজিল্যান্ডকে বিশ্বের 


পারবে না।' 

ইতিহাসে দেখা যায়, ১৮৭০ সালে 
নিউজিল্যান্ডে ইসলাম ধর্মের বিকাশ 
শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর 
ইউরোপ, এশিয়া, মিডলইস্ট ও 
আফ্রিকাসহ নানা দেশের বহুমানুষ 
এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। 


অন্যতম শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ দেশ 


নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের দেশটিতে 


হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০০৩ সালে 
পরিচালিত আদমশুমারিতে দেখা যায়, 
প্রায় ৪৬০০০ জন মুসলিম বসবাস 
করেন নিউজিল্যান্ডে, যা দেশটির মোট 
জনসংখ্যার শতকরা একভাগ । জরিপে 
আরো দেখা যায়, ২০০৬ সাল থেকে 
২০১৩ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা 
২৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে 
এক চতুর্থহশের জন্ম নিউজিল্যান্ডে 


সূত্রঃ 31415 1 

নিউজিল্যান্ডে বসবাসরত মুসলমানরা 
এমন ভয়বহ ঘটনা কখনো প্রত্যক্ষ 
করেন নি। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা 
নির্বাক, শোকে বিহ্বল । টিভি চ্যানেল 
1৬1৭%-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে 


ইসলামিক এসোসিয়েশন অব 
নিউজিল্যান্ডের সভাপতি মোস্তফা 
ফারুক বলেন, 
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29177. 
“আমাদের উপলব্ধি ছিল, আমরা 


বিশ্বের নিরাপদতম দেশে বসবাস 
করছি। এমন একটি ঘটনা ঘটবে তা 
কখনোই প্রত্যাশা করিনি আমরা । 
একশ বছরের অধিক সময় ধরে এ- 


ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয় মূলত 
অভিবাসীদের মাধ্যমে । সে সময় স্বর্ণ 
অনুসন্ধানকারী পেশার ১৫ জন চীনা 
মুসলমান জীবিকার অন্বেষণে পাড়ি 
জমিয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডে । ওটাগোর 
ডানস্টানের স্বর্ণক্ষেত্রে তারা কাজ 
করতেন। পরে ১৯০০ সালের শুরুর 
দিকে গুজরাটের তিনটি মুসলিম 
পরিবার সেখানে বসতি স্থাপন করে। 
তারপর ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব 


ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও ধা 
এগিয়ে রয়েছে। 


কয়েকটি মসজিদের উদ্যোগে “সানডে 
স্কুল, প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ছুটির দিন 
শিশুদের দিনব্যাপী ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া 
হয় তাতে । মুসলমানরা নিউজিল্যান্ডে 
শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ধর্মীয় কার্যক্রম 
পরিচালনা করলেও ক্রাইস্টচার্চে দুটি 
মসজিদে ভয়াবহ হামলা তাদের মধ্যে 
আতঙ্ক ও ভয় সৃষ্টি করেছে। 

সন্ত্রাসী বা (72770775) টেরোরিস্ট 
শব্দের উৎপত্তি হয় আইরিশ স্কটিশ 
যুদ্ধের পর থেকে । আইরশরা গুপ্ত 


ইউরোপ এবং ভারত থেকে আসা 


হত্যা চালাতো। তখন তাই 


আরও কিছু অভিবাসী মুসলমান 
সেখানে বসবাস শুরু করে স্থায়ীভাবে । 


আইরিশদের টেরোরিস্ট বলা হতো । 
এখন সারা বিশ্ব টেরোরিস্ট শুধু 


নিউজিল্যান্ড সরকারের হিসাব মতে 


মুসলিমরা। বাকি সব ধুয়া 


অধিবাসী ছিল মাত্র ১৫০ জন। ১৯৬ 
সালে এ সংখ্যা উন্নীত হয় ২৬০-এ 
অভিবাসী মুসলমানদের বড় আকারে 
বসতি স্থাপন শুরু হয় ১৯৭০ সালে 
সে সময় ফিজি থেকে আসা ভারতীয় 
বংশোভূত মুসলমানরা নিউজিল্যান্ডে 
বসতি স্থাপন শুরু করে। তাদের 
অনুসরণ করে ১৯৯০ সালের মধ্যে 
যুদ্ধবিধ্বস্ত অনেক দেশের উদ্বাস্ত 


১৯৫০ সালে নিউজিল্যান্ডে মুসলমান 
0 
] 


তুলসীপাতা । কয়েক বছর আগে ফ্রান্সে 
যখন পত্রিকা অফিসে হামলা হয়, তখন 
মাকজুকারবাক ফেসবুকে 
বাক্স্বাধীনতার পক্ষে একটা পোস্ট 
দিয়েছিলেন । যে-কারণে তিনি মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ব্যঙচিত্রগুলো ফেসবুক থেকে তুলে 
নেননি। তখন ভারসাম্য রক্ষা করে 
অনেকে কমেন্ট করেছিলেন, .411 
49770775457 141/51177, 1011 
141/511771 ৫76 7101 1/2770775/5 | কিন্ত 


এমন অনেক যোগ্য ও 
আলেমও রয়েছেন দেশটিতে । তারা 


দেশে মুসলমানরা বসবাস করে 


নিউজিল্যান্ডে ইসলাম প্রচার ও 


আসছেন। এ-ধরনের ঘটনা আর সেখানকার মুসলিমদের ইসলামি 
কখনোই ঘটেনি । নিউজিল্যান্ড সম্পর্কে শিক্ষায় শিক্ষিত করার পেছনে দিন 
আমরা যে-ধারণা পোষণ করি তাতে রাত শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন । 


এপ্রিল'১৯ 


ফিলিস্তিন, কাশ্মির, মায়ানমারে যখন 
নির্বিচারে নিরীহ মুসলমানকে নির্বিচারে 
হত্যা করা হয় তখন তাদের চোখে 
সন্ত্রাসী চোখে পড়ে না। কোনো 
অমুসলিম যখন প্রকাশ্যে সন্ত্রাস চালায় 
তখন তাকে সন্ত্রাসী নয়; মানসিক 
বিকারপ্রস্ত বা উশ্রপন্থী হিসেবে চিহ্ত 
করা হয়। অথচ মুসলমানদের পক্ষ 
থেকে কোথাও টিল ছোড়া হলে, তখন 
দেয়া হয়। ভয়াবহ জঙ্গিবাদী, 
মানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ সন্ত্রাসী 
হিসেবে ফলাও করে প্রচার করা হয় 
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স।ম।কা।লী।ন 
পশ্চিমা মিডিয়ায় । নিউজিল্যান্ডের এ- 


পায়তারা করেছে ঘাতক । এসব লিখে 


নৃশংস সন্ত্রাসী ঘটনার বেলায়ও হয়তো 
দেখা যাবে, তাকে মানসিক রোগী 


"অচিরেই বিভিন্ন জাতি তোমাদের 


মুসলিমবিশ্বকে বোঝানোর চেষ্টা 


ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, 


করেছে, তোমরা ইতিহাস ভুলে 


হিসেবে উদ্বাটন করা হচ্ছে। হামলার 


গেলেও আমরা ভুলেনি। 


সময় স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না সে 
ভাবখানা এমন যেন, সুস্থ কোনো 
খিস্টান কিংবা ইহুদি কখনো সন্ত্রাসী 


৫. 


কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় না। 


যেভাবে ভোজনবিলাসীরা খাবারপাত্রের 
ওপর বাঁপিয়ে পড়ে। এক ব্যক্তি 


আমাদের বুঝতে হবে, সমস্যা অন্যত্র । 
সেটা হচ্ছে ইসলামফোবিয়া বা 


জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমরা কি সেদিন সংখ্যায় অল্প হবো? 


ইসলামভীতি । ইউরোপ ও আমেরিকার 
যে-হারে শান্তির ধর্ম 


তিনি জবাব দেন, না; বরং তোমরা 
সেদিন সংখ্যায় বেশি থাকবে । কিন্তু 


অথচ নিউজিল্যান্ডের হত্যাকাণ্ডে দেখা 


ইসলামের প্রসার-প্রচার ঘটছে তাতে 


তোমাদের অবস্থান হবে বন্যার 


যায়, এ-ঘটনা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত 
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ঠাণ্তামাথায় 


রীতিমত তারা আতঙ্কিত। সত্যের 


খড়কুটার মতো। আল্লাহ তাআলা 


সামনে সৎসাহস হারিয়ে পিছনে 


নিরীহ মুসল্লি হত্যার পরিকল্পনা করে 


কাপুরুষোচিত হামলার পথ বেঁচে 


খুনি বেনটন ট্যারান্ট ও তার তিন 


নিয়েছে তারা। এমন অবস্থায় 


তোমাদের শত্রদের অন্তর থেকে 
তোমাদের ভয়ভীতি ছিনিয়ে নেবেন 
এবং তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' সঞ্চার 


সহযোগী । নিউজিল্যান্ডের পুলিশ 


মুসলমানরা সচেতন না হলে পরিস্থিতি 


করে দেবেন। ব্যক্তিটি পুনরায় জিজ্ঞেস 


কমিশনার খুনিদের এ-পূর্বপকিল্পনার 
কথা স্বীকার করেছেন । যুগে-যুগে 
মুসলমানদের হাতে যেসব 
ইউরোপীয় নিহত হয়েছে তাদের 
প্রতিশোধ নিতে এবং ইউরোপে 


সেটা হচ্ছে ইসলামফোবিয়া বা ইসলামভীতি ॥ ইউরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহে যে- 

হারে শান্তির ধর্ম ইসলামের এঁসার-এচার ঘটছে তাতে রীতিমত তারা আতঙ্কিত । সত্যের 
সামনে সৎসাহস হারিয়ে পিছনে কাপুরুষোচিত হামলার পথ বেঁচে নিয়েছে তারা । এমন 
অবস্থায় মুসলমানরা সচেতন না হলে পরিস্থিতি আরো সঙজিন ও ভয়াবহ হবে আগামীতে ॥ 


মুসলিম অভিভাসন ঠেকাতে মূলত 
এ জঘন্য হামলা চালায় তারা । 
ঘাতকের কাছ থেকে জব্দ করা 
বন্দুকের গায়েও যে-সব সাংকেতিক 
লেখা ও চ্হি পাওয়া গেছে তা রীতিমত 
লোমহর্ষক ও চরম পর্যায়ের বর্ণবাদী । 
এসব লেখা থেকে সহজেই অনুমেয়, 
ঘাতকরা কী পরিমাণ উগ্ন ও চরমপন্থী! 
যেমন_ 

এক. ১৬৮৩ সালে সংঘটিত তুরস্ক- 
ভিয়েনা যুদ্ধের ইঙ্গিত, যেখানে 
উসমানীয়রা হেরেছিল এবং যার 
মাধ্যমে ইউরোপে তাদের অগ্রযাত্রা 
থেমে গিয়েছিল। 

দুই. মুসলমানদের স্পেন বিজয় এবং 
৭৫৬ খিস্টাব্দে সেখানে আবদুর 
রহমান ইবনে মুয়াবিয়ার হাতে মুসলিম 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকেত। 
তিন. ৭৩২ সালে মুসলিম শাসক 
আবদুর রহমান গাফিকির নেতৃতে 
মুসলিম বাহিনী ও ফরাসি বাহিনীর 
মধ্যকার যুদ্ধের সাংকেতিক চিহ্। 

চার. ইউরোপে মুসলিম শরণার্থীদের 
উদ্দেশ্যে লেখা কটুক্তি শরণা্থীরা.. 
নরকে তোমাদের স্বাগতম ইত্যাদি 
সাংকেতিক বর্ণবাদী লেখা দিয়ে 
মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দেয়ার 


এপ্রিল'১৯ 


আরো সঙ্গিন ও ভয়াবহ হবে 


করলো, ওয়াহন কি? রাসূল (সা.) 


আগামীতে । চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়স্থ 


উত্তর দেন, তা হলো: দুনিয়াপ্ীতি ও 


ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত 


মৃত্যুর প্রতি অনীহা ।” আৰু দাউদ) 


অধ্যাপক ড. আহমদ আলী বলেন, 
নিউজল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের এই 
নৃশংস ঘটনায় আবারো প্রমাণিত হলো, 
ইসলাম যেভাবে দেশে দেশে দ্রুত 
বিস্তার লাভ করছে, তা দেখে পৃথিবীর 
অন্যান্য জাতি তাদের প্রমাদ গুণছে। 
এ কারণে আজ পৃথিবীর অন্য সকল 
বড় জাতিগুলো মুসলমানদেরকে 
তাদের হামলার প্রধান টার্গেটে পরিণত 
করছে এবং তারা সুপরিকল্লিতভাবে 
নানা দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
একের পর এক বীভৎস ষড়যন্ত্র করে 
যাচ্ছে। দুঃখের বিষয় হলো, আমরা 


মেরুদপ্তহীন। তারা কোনো না 
কোনোভাবে অন্যান্য জাতির ত্রীড়নক 
হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। রাসূল সা. 
অনেক আগেই উম্মতকে এ ব্যাপারে 
সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেন, 


নিউজিল্যান্ডের মসজিদে পরিচালিত এ 
নৃশংস হামলায় আমরা গভীরভাবে 
শোকাহত । পৃথিবীর কোটি কোটি 
মুসলমানের কণ্ঠে ষ্ঠ মিলিয়ে আমরাও 
ধিক্কার জানাচ্ছি এ-হিংম্র ঘটনার । 
হযরত উমরের হত্যাকাণ্ডের ন্যায় 
এখানেও ঘাতক একজন অমুসলিম 
বর্ণবাদী । যার আঘাতে শাহাদাতের 
সুরা পান করলেন আল্লাহর ঘরে 
ইবাদত করতে আসা ৪৯জন 
মুসলমান । আমাদের বিশ্বাস, তাদের 
এ-রক্ত কখনো বৃথা যাবে না। প্রাচ্য 
হতে প্রতীচ্য বিস্তীর্ণ পৃথিবী জুড়ে 
উম্মাহর হদয় আজ রক্তের দাগে লাল। 
বর্বর এ-ঘটনায় ঈমান নতুন শক্তিতে 
বলবান হবে নিশ্চয় । সত্যের সামনে 
ওরা যে অসহায় তা আবারও প্রমাণিত 
হলো। পরাজিত হলো কাপুরুষ । 
পৃথিবী দেখল ইসলামফোবিয়ার 
ভয়াবহ নগ্নরূপ। আল্লাহ সবাইকে ধৈর্য 
ও হেকমতের সঙ্গে পরিস্থিতি 
মোকাবেলা তাওফিক দান করুন । 
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শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকি উসমানীর 
ওপর হামলা: ঘটনার পূর্বাপর 


রোকন এনাম লোবান 


বিচারপতি তকি উসমানী একজন বুযুর্গ এক. 


মাওলানা, দরবেশ জ্ঞানি, বহুগন্থের 
সুলেখক ও পৃথিবীখ্যাত আল্লামা 
তাকে পুরো পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সাথে 
সংবর্ধিত করা হয়। ইসলামি ফিকাহ 
তথা আইনের মতামতকে ফতওয়া 
বলা হয়। তকি উসমানী সাহেবের 
পেয়েছে। অনারব দেশ ত বটেই 
আরবেও তার ফতোয়ার বিশেষ মর্যাদা 
রয়েছে। দেওবন্দ ঘরানার মাওলানা 
হওয়া তিনি অন্যান্য 
সিলসিলায়ও সম্মানিত। 

উসমানী সাহেবের চিন্তা ও কর্ম 
বহুলাংশে ভারসাম্যপূর্ণ । প্রান্তিকতা ও 
জোশমুক্ত মধ্যপন্থি ফিকরার আলিম 
হওয়ায় তিনি সবার মাঝে গ্রহণীয়তা 
পেয়েছেন । 

পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলামি ফিকাহ 
বোর্ডে তিনি সদস্য হিসেবে রয়েছেন । 
সবকটি ইসলামি অর্থনৈতিক বোর্ডে 
তিনি আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন । 
ইসলামের অর্থনৈতিক প্রস্তাবনায় তাকে 
সৌরলোক ধরা হয়। তার মোবারক 
মস্তি ও প্রজ্ঞাবান কলম বেয়ে 
আধুনিক ইসলামি ব্যাংক প্রাগ্রসর 
হয়েছে। 
তাকে শায়খুল ইসলাম অভিধায় 
নামকরণ করেছেন শ্রেষ্ঠ আলমিগোষ্ঠী | 
ইংরেজি, আরবি ও উর্দু ভাষায় লিখতে 
ও বলতে তিনি চোস্ত পারঙ্গম 
একশতের কাছাকাছি তার মূল্যবান বই 
বহু ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে । আল্লাহ 


যার ফলশ্র্তিতে আক্রমণের সুযোগ 


তিনি পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর 


অবারিত হল। কিছু দিন আগে 


করাচিতে বাস করেন। জুমা পড়ান 


সলিমুল্লাহ খান সাহেবকেও অনিরাপদ 


গুলশান-ই-ইকবাল মসজিদে । 


অবস্থায় শহীদ করা হয়। 


যথারীতি আজ স্বপরিবারে জুমার 


তকি উসমানী সাহেবকেও শহীদ করার 


উদ্দেশ্যে গেছেন। আজ হজরত দুটি 


জন্যই এই কাপুরুষোচিত হামলা 


টাটা মডেলের কার-যোগে যাত্রা 
করেছেন। 

তকি উসমানী সাহেবের সহধর্মিণী ও 
নাতি নাতনিরাও সাথে ছিলেন। 


হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় । 

পাকিস্তান সরকারের অনতিবিলম্ষে 
আলিমদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা 
জরুরি । নাহয়, শাহাদাতের এই মিছিল 


পথে দুটি মোটরসাইকেল হতে চারজন 
বন্দুকধারী বৃষ্টির মতো হামলা 
করেছে । তখন তকি উসমানী পরিবার 


প্রলম্বিত হবে । 
তিন. 


ফ্লাইওভারে । রক্তক্ষয়ী হামলায় তকী 


পাকিস্তান এক ভয়াবহ জটিল দেশ। 


উসমানীর দেহরক্ষী সনোবর খান 


সম্ভাবনার আধার হওয়া সত্তেও 


পাকিস্তান সংকটে আধার । 


শাহাদাতবরণ করেন। আরেকজন 
পুলিশ অফিসারও শহীদ হন । ড্রাইভার 
কৌশলে গাড়ি হামলাস্থল থেকে 


পাকিস্তানের সম্ভাবনা জটিল ভূ- 
রাজনৈতিক রাজনীতিতে তলিয়ে 


বেরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হন 
ড্রাইভার নিজে মারাত্বক জখম 
পেয়েছেন । গাড়ি দুটিও ক্ষতবিক্ষত। 
হজরতের সহধর্মিণী সামান্য আহত 
হয়েছেন। নাতিরাও অল্প আঘাতপ্রাপ্ত 
হয়েছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে 


গেছে। আর্থিকভাবে রাষ্ট্রটি নাকানি- 
চুবানি খাচ্ছে । ব্যবসায় বিবেচনায় 
রাষ্ট্রটি পিছনে হাঁটছে। স্বাস্থ্য ও 
চিকিৎসাশান্ত্রে আজ আফিকার সাথি 
একসময়ের সমৃদ্ধ পাকিস্তান । 

ভারতের সাথে পাকিস্তানের ভয়াবহ 


তকি উসমানী সাহেব আহতও হননি । 
আল-হামদু লিল্লাহ। 


পাকিস্তানের চৌকস প্রধানমন্ত্রী-সহ 


দবন্দ। এই দ্বন্দ জিইয়ে রাখতে গিয়ে 
দুদেশই সমান তৎপর | ক্ষতি উভয়ের 


হলেও পাকিস্তানের জিরজিরে 
অর্থকাঠামো হওয়ার কারণথ ভারত। 


ইজরাঈল ও যুক্তরাক্ট্র কৌশলগত 


তার হায়াতে সৃষ্টির বৃষ্টি বর্ষণ করুন 
আমিন! 


এপ্রিল'১৯ 


সবাই এই হামলার নিন্দা করেছেন, কারণে পাকিস্তানকে অন্ধ গলির অন্দরে 
করে যাচ্ছেন। ঢুকিয়ে দিয়েছে। 

এই হামলার সুযোগ কেন হল? পাকিস্তানের জিহাদ তন্ত 
পাকিস্তানের সকল প্রতিষ্ঠিত আলিমের পাকিস্তানের অনেক লাভ করেছে। 
সরকারি নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। ক্ষতির পরিমাণও প্রচুর । 
সর্বশেষ-অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জিহাদ তন্তু দ্বারা একসময় যুক্তরাষ্ট্রও 
সাকিব নেসার সাহেব সকল আলিমের লাভবান হয়েছে। ভারত ও 


নিরাপত্তা উঠিয়ে নেন। 


আফগানিস্তানকে আইএসআই জিহাদ 
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তত্ত দিয়ে তটস্থ রাখত। পরে এই 
জিহাদ তন্তু ভারতও প্রয়োগ শুরু 


পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সময়ে 
সহিংসতা ও বর্বরতা হাস পাচ্ছে। 


মাওলানা তকি উসমানী আরো সমুজ্জীল 
কাজের মাধ্যমে উজ্জীবিত থাকুন । 


করে। 
মগজ ধোলায় করে ইসলামের বিরুদ্ধে 
এই জিহাদ তত্ত সবাই প্রয়োগ 
করেছে। সব প্রয়োগ হয়েছে 
পাকিস্তানে । এজন্য পাকিস্তানে আসল- 
জহাদের সাথেসাথে অজগ্র তৈরিকৃত তি 
বানোয়াট জিহাদ সক্রিয়। যারা 
অজান্তে বাইরের শক্তির তাবেদার। 
ইসলামের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি এই 


আরো বহুবসন্ত তিনি আমাদের মাঝে 
বেঁচে থাকুন! এই দুআ ও তামান্না । 


আল্লাহ করুন! সন্ত্রাসের মাত্রা 
একেবারে শুন্যে নেমে আসুক। 


শিক্ষকের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি চীনে! 


আপনি যদি শিক্ষক হিসাবে ক্লাসরুমে সম্মান এবং মর্যাদা পেতে চান, তাহলে 
আপনাকে চীন, মালয়েশিয়া বা তাইওয়ানে যেতে হবে । আন্তর্জাতিক এক 
সমীক্ষা বলছে, এ তিনটি দেশে শিক্ষকদের সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। 


অপজিহাদিরা করেছে। শিক্ষক হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম যেসব দেশে তার 
পাকিস্তানে পাঁচ প্রকার তালেবান | মধ্যে রয়েছে ব্রাজিল, ইসরায়েল এবং ইটালি । 


ব্রিটেন-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইকোনোমিক এবং 
সোশ্যাল রিসার্চ ৩৫টি দেশে ৩৫,০০০ মানুষের ওপর এক গবেষণা চালিয়ে 
যে শিক্ষক মর্যাদাসূচক প্রকাশ করেছে, তাতে এ চিত্র বেরিয়ে এসেছে। 
বিটেনে শিক্ষকের মর্ধাদা সূচকের মাঝমাঝি জায়গায় । যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং 
জার্মানির চেয়ে ওপরে । যে কয়টি দেশের ওপর জরিপ করা হয়েছে তাতে 


ভারতের কারখানায় তৈরি 
তালেবান। তারা পাকিস্তান সরকারের 
তালেবান। তারা বেলুচিস্তানের 
স্বাধীনতা চাওয়া তালেবান। যুক্তরাষ্ট্রের 


তালেবান | তারা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ংলাদেশ ছিলো না। চীন তালিকার সবচেয়ে ওপরে । চীনের ৮১ শতাংশ 
অবচেতনে যুদ্ধ করে। ইজরাঈলের | শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে শিক্ষকদের সম্মান করতে হবে, যেখানে 
তৈরি তালেবান। তারা পাকিস্তানের ৫ 

ক্ষতিতে নিমজ্জিত। আর আফগান- | আন্তর্জাতিকভাবে এ গড় ৩৫ শতাংশ । 

ভিত্তিক মূল তালেবান। তারা হকের | সম্মান করার সংস্কৃতি 

5 বা ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় শিক্ষকদের সম্মান দেওয়ার ইস্যু ততটা 
দেখে ভড়কে যাবেন না গুরুতৃ পায়না যতটা পায় এশিয়ায়। বিশেষ করে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, 


তাইওয়ান বা মালয়েশিয়ায় শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা অনেক ওপরে। 
এবং আন্তর্জাতিকভাবে যে সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়, সেখানে এ 
দেশের ছাত্র-ছাত্রীরাই সবচেয়ে ভালো করছে। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, 
মর্যাদা রয়েছে বলে ভালো শিক্ষক পাওয়া এবং ধরে রাখাও সহজ হয় এসব 
দেশ । গবেষণায় দেখা গেছে, চীন, ভারত বা গানায় এখনও পরিবারগুলো 
তাদের সন্তানদের শিক্ষক হতে উৎসাহিত করে । অন্যদিকে ইসরায়েল বা 
ব্রিটেনে বাবা-মায়েরা চাননা তাদের সন্তানরা শিক্ষকতায় ঢুকুক। 

ভার্কি ফাউন্ডেশন নামে যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি এ গবেষণায় পয়সা 
জুগিয়েছে, সেটির প্রতিষ্ঠাতা সানি ভার্কি বলেন, "এ গবেষণায় একটি 
প্রচলিত বিশ্বাস প্রমাণিত হলো যে যেসব সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা বেশি, 
সেখানে শিক্ষার্থীরা ভালো শিক্ষা পায় ।” 

“কোনো সন্দেহ ছাড়াই আমরা এখন বলতে পারি, শিক্ষককে মর্যাদা করা 
কোনো নৈতিক দায়িতু নয়, এটা কোনো দেশের শিক্ষার মানের জন্য 
জরুরি ।” 


তকি উসমানী সাহেবকে হামলার দায় 
কোন তালেবান বা জিহাদিরা নিলে 
অবাক হব না। বুঝে নিতে হবে সেটি 
কোন্‌ প্রকারের তালেবান? 
পাকিস্তানের শিআরাও মারাঅআক 
আগ্রাসী। তবে তীরা তকি উসমানী 
সাহেবকে আক্রমণ করার সম্ভাবণা 
ক্মীণ। কারণ তকি উসমানী সাহেব 
সববিবেচনায় উদার ও সমঝদার 
সমঝোতাপন্থি। সব প্রকার রাজনীতি 
থেকে তকি উসমানী দূরতৃ বজায় 
রাখেন । 

ব্যক্তিগত শক্রতার সুযোগও নেই। 
যদিও ঈর্ধা ও হিংসা আলিমদের মাঝে 


থাকবে। সেটি আততায়ী হওয়ার 
সম্ভাবনা শূন্য । শিক্ষকরা সবেচেয়ে বেশি মর্ধাদা পান এমন শীর্ষ ১০টি দেশে 
নর ১ চীন ২. মালয়েশিয়া ৩. তাইওয়ান ৪. রাশিয়া ৫. ইন্দোনেশিয়া ৫. দক্ষিণ 


কোরিয়া, ৭. তুরস্ক. ৮. ভারত. ৯. নিউজিল্যান্ড ১০. সিঙ্গাপুর । 


আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তিনি বেঁচে 
গেছেন। আল-হামদু লিল্লাহ। 


___ 2) আত্তার্তহীদ ১৮ 
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চকবাজারের 


চুড়িহাট্টায় 


অগ্নিকাণ্ড: কে নেবে এর 


ভয়াবহ 


দায়? 


জুয়েল রানা 


গ্যাসসিলিন্ডার বিস্ফোরণ কতটা ভয়াবহ 
হতে পারে তা আমরা চলতি ২০১৯ 


এখন প্রশ্ন উঠেছে বিপুল প্রাণহানির 
সূত্রপাত যখন গ্যাস সিলিন্ডার থেকে, 


সালের গত ২০ ফেব্রুয়ারির রাত ১০ 
টা ১০ মিনিটের রাজধানীর চকবাজার 


তখন বাসাবাড়ি ও যানবাহনে ব্যবহৃত 
গ্যাস-সিলিন্ডার কতটা নিরাপদ? 


এলাকার নন্দকুমার দত্ত রোডের শেষ 
মাথায় চুড়িহান্টা শাহী মসজিদের পাশে 


বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সড়ক- 
মহাসড়কের জন্য আশঙ্কাজনক হলো 


৬৪ নম্বর হোল্ডিংয়ের ওয়াহেদ 


যানবাহনে অনিরাপদ ও মেয়াদোত্তীর্ণ 


ম্যানশনের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় 
উপলব্ধি করতে পেরেছি। বিস্ফোরণ 
আসলে কোন শুভ সংবাদ বয়ে আনে 


সিলিন্ডার ব্যবহার । সংশ্লিষ্ট 
প্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছে, বিভিন্ন 
যানবাহনে যে গ্যাসসিলিন্ডার ব্যবহার 


না। আর বর্তমান সময়ে তো আমরা 
নানাবিধ বিক্ষোরণের ঘটনা লক্ষ্য 
করছি। সিরিয়া নামক দেশটিতে তো 
পরাশক্তিগুলো সমরাস্ত্রের বিস্ফোরণের 
ধারা অব্যাহত রাখায় সেখানকার 
মানুষগ্ডলো ঘরবাড়ি হারিয়ে এখন 
শরণার্থী। বর্তমান সময়ে ভয়াবহ এক 
সেন্ট্রাল পুলিশ ফোর্সের গাড়িবহরে 
আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। এতে 
বহরের ৭০টি গাড়ির মধ্যে একটি 
সম্পূর্ণভাবে ভন্মীভূত হয়ে যায়। প্রাণ 
হারায় বাহিনীর অন্তত ৪৪ সদস্য। এ 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাশ্মীর পরিস্থিতি 
বেশ উত্তপ্ত হয়ে আছে। পাক-ভারত 
সীমান্তেও হুমকি-ধমকি চলছে। 
পুলাওয়ামা ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
বিশ্লেষণও চলছে যত্রতত্র । 

আগুনের সূত্রপাত হলেও উচ্চ 
দহনশীল কেমিক্যালের স্পর্শেই আগ্তন 
ভয়াবহ রুপ নেয় চকবাজারে । ফলে 


এপ্রিল'১৯ 


করা হচ্ছে তার ৭০ ভাগ রি- 
টেস্টিংয়ের আওতার বাইরে থাকছে। 
ব্যবহার হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 
নিয়মিত পরীক্ষ-নিরীক্ষা না করায় 
একেকটি গাড়ি যেন একটি বোমা বহন 
করে চলছে। আজকাল বাসাবাড়িতেও 
হচ্ছে। এই ব্যবহারও ঝুঁকিমুক্ত নয়। 
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, দেশে প্রাকৃতিক 
গ্যাসের মজুদ কমে আসার ফলে 
বাসাবাড়িতে রান্না-বাননার কাজে এলপি 
গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবহার বাড়ছে। 
তবে এর ব্যবহারে দেশের মানুষের 
মধ্যে সচেতনতা প্রয়োজন । কেননা, 
দেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতার 
বেশ ঘাটতি রয়েছে। ফলে গ্যাস 
সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রতিনিয়ত মানুষ 
মারা যাচ্ছে। শুধু সিলিন্ডার বিস্ফোরণ 
নয়, গ্যাস-পাইপলাইনের ত্রুটি থেকেও 
বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনা ঘটছে। এতে 
মানুষ হতাহত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন 
এলাকায় এবং বস্তিতে অবৈধভাবে 


গ্যাস পাইপ সংযোগ নেয়া হয়েছে, 
এসব সংযোগে কারিগরি ক্রটি থাকায় 
দুঘর্টনার আশঙ্কা থাকে । 

পাইপ লাইনের লিকেজ 
বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং মাঝে 
মধ্যে হতাহতের খবরও পাওয়া যায়। 
গত ডিসেম্বরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় 


থেকেও 


পাইপ লাইনের লিকেজ বিস্ফোরণে দগ্ধ 
হয় একই পরিবারের নয়জন । 
বিস্ষেরণ, পাইপ লাইন বিস্ফোরণ, 
চুলার ত্রুটির কারণে বিক্ষোরণসহ 
অন্যান্য কারণে মানুষ হতাহত হচ্ছে। 
সিভিল ডিফেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের 
হিসাব থেকে দেখা যায়, গত ২০১৮ 
সালে এ ধরনের গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছে 
১৭৮টি । ২০১৭ সালে ৭৯টি, ২০১৬ 
সালে ১৩১টি এবং ২০১৫ সালে ৮০টি 
গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছিল । গ্যাস দুর্ঘটনা 
থেকে যেন আমাদের মুক্তি নেই। 
আসলে এ ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থাপনা 
ও তদারকী প্রয়োজন । উল্লেখ্য যে, 
আরপিজিসিএল | তারা অর্পিত দায়িত 
সঠিকভাবে পালন করলে সিলিন্ডার 
বিক্ষোরণের ঘটনা কমে আসতে 
পারে। অন্যথায় দিন যত যাবে, 
সিলিন্ডার দুর্ঘটনার হারও তত বেড়ে 
যেতে পারে । ফলে প্রাণহানির আশঙ্কা 
বাড়বে। আমরা কি এমন আশঙ্কা দূর 
করতে পারি না? 


-___লললল। আত্তার্জহীদ ১৯ 
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রাজধানীর চকবাজারের চুড়িহান্টায় 


১১৩ জন প্রাণ হারান, ২০১০ সালের 


ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৮০ জনের 


পরিমাণ দাহ্য পদার্থের মজুদ গড়ে 


১৫ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ হা মীম গ্রুপের 


মৃত্যুসহ যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে 
তা দেশবাসীকে শুধু ভীষণভাবে ব্যথিত 
ও মর্মাহত করেনি, যথেষ্ট ক্ষুব্ধও 
করেছে। মানুষের ক্ষুব্ধ হওয়ার একটি 
প্রধান কারণ হিসেবে প্রাধান্যে এসেছে 
সরকার তথা সশলষ্ট কর্তৃপক্ষের 
উদাসিনতা এবং ঘুষ-দুর্নীতির 


তোলা কিভাবে সম্ভব হয়েছেঃ 


দ্যাটস ইট স্পোর্টস কারখানায় আগুনে 


তথ্যাভিজ্ঞরা জানিয়েছেন, এমন 


পুড়ে মারা যায় ২৪ জন। একই 


অবস্থার পেছনে আসলে কর্মকর্তাদের 


সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে 


ঘুষ-দুর্নীতি প্রধান কারণ হিসেবে কাজ 


গাজীপুরের গরীব অ্যান্ড গরীব 


করেছে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 


সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগে 
মারা যায় ২৫ জন। ২০১৮ সালের ১৯ 


নগদ অর্থে ঘুষের বিনিময়ে সব জেনেও 
কর্মকর্তারা দাহ্য পদার্থ রাখার ও 


নভেম্বরে রাজধানীর হাজারীবাগের বউ 


ব্যবহার করার অলিখিত অনুমতি 
ধীরে 


অভিযোগ । বলা হচ্ছে, মূলত এসব 


বাজার বস্তিতে আগ্তনে মারা যান ১১ 


কারণেই চকবাজার এবং তার সংলগ্ন 


জন। ওদিকে ২০০৬ সালের ২৩ 


ও পার্খবব্তী এলাকায় বিপুল পরিমাণ 
দাহ্য পদার্থের মজুত গড়ে তোলা এবং 


ফেকুয়ারিতে চট্টগ্রামের কেটিএস 


দিয়েছেন। একই কারণে ধীরে 
এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে দাহ্য 
পদার্থের বিপুল মজুত গড়ে তোলা 


কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলে আগ্তন 


অবৈধ ব্যবসা চালানো সম্ভব হচ্ছিল । 


সম্ভব হয়েছিল। এর বড় প্রমাণ, 


লেগে মারা যায় ৯১ জন। ফায়ার 


অবস্থা দেখে মনে হয়েছে, পুরনো 
ঢাকার ওই অঞ্চলের সম্পূর্ণটুকুই দাহ্য 
পদার্থের গোডাউনে পরিণত হয়েছে। 


যে 
ভবনটিতে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় 


সার্ভিসের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
২০১২ সালের পর থেকে বাংলাদেশে 
৮৮ হাজার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। 


ছোট-বড় দোকান ও গোডাউনে তো 
বটেই, দাহ্য পদার্থ রাখা হতো এমনকি 
বাসা-বাড়িতেও। প্লাস্টিকের 


এতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ২৯ হাজার 


তার মালিকও দাহ্য পদার্থ রাখার 
লাইসেস দেখাতে পারেননি । অর্থাৎ 
ওই ভবনেও অবৈধভাবেই দাহ্য 
পদার্থের মজুদ গড়ে তোলা হয়েছিল । 


কোটি টাকারও বেশি। প্রাণহানি 


আমরা বিস্ফোরক পরিদফতর এবং 


হয়েছে ১৪০০ জন, আহত হয়েছে 


কারখানার পাশাপাশি পারফিউমেরও 
অসংখ্য কারখানা ছিল সেখানে 


অন্তত ৫,০০০ জন। 
গত ২০১০ সালে পুরনো ঢাকার 


ঢাকা সিটি করপোরেশনসহ সরকারের 
পক্ষে দায়িতপালনকারীদের ঘুষ-দুর্নীতি 
এবং কাগ্জ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের তীব্র 


যেগুলোকে অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম কারণ 
বলা হয়। 

পুরান ঢাকার চকবাজারের মনুষ্যসৃষ্ট 
অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি আমাদেরকে 
আবারো নিমতলীর ট্রাজেডির কথাই 
মনে করিয়ে দিচ্ছে। ২০১০ সালের ৩ 
জুন পুরান ঢাকার নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডে 
১২০ জনেরও বেশি মানুষ জীবন 
দিয়েছিল। আর এবার চকবাজারে প্রাণ 
হারিয়েছে প্রায় ৮০ জন মানুষ । 
নিমতলী থেকে চকবাজার দূরত্ব এক 


নিমতলী এলাকায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে 
শতাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটার পর 
সরকারের বিক্ষোরক পরিদফতরের 


নিন্দা জানাই। সরকারের উচিত, 
সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া। প্রস্ক্রমে 


পক্ষ থেকে যেখানে সেখানে দাহ্য 
পদার্থের গোডাউনি তৈরি এবং 


অন্য দুয়েকটি জরুরি বিষয়েও বলা 
দরকার । সরু রাস্তাঘাট এবং পানির 


সংরক্ষণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা 


অভাব এরকম দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন 


জারি করা হয়েছিল। সরকার সকল 


বিষয়। ঘটনাপ্রবাহে দেখা গেছে, 


দাহ্য পদার্থের দোকান ও গোডাউন 


দমকল বাহিনীর ৩৭টি ইউনিট 


সরিয়ে ফেলারও নির্দেশ দিয়েছিল । সে 


তৎপরতা চালালেও প্রধানত সরু 


সময় ২৯টি উচ্চ মাত্রার রাসায়নিক 
দাহ্য পদার্থের তালিকা তৈরি করা হয় 


রাস্তার কারণে ওই এলাকায় গাড়ি 
নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি 


যুগের নয়, মাত্র নয় বছরের । অসংখ্য 


বিস্ফোরক পরিদফতরের দায়িতৃশীল 


হয়েছে পানির জন্য প্রয়োজনীয় পুকুর 


মানুষের নির্মম মৃত্যুতে শুধু স্বজন 


কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, ঢাকা সিটি 


হারারাই কাদছেন না, কাদছে সারা 
দেশের মানুষ । এই মর্মান্তিক ঘটনা 
এটাই প্রথম তা কিন্তু নয়! রাজধানীতে 


করপোরেশনকে সঙ্গে নিয়ে সময়ে 
সময়ে তারা নাকি বিভিন্ন এলাকায় 
দাহ্য পদার্থের খোজে অভিযানও 


না থাকার কারণ । এলাকায় পুকুর নেই 
বলেই দমকল বাহিনীকে অনেক দূর 
থেকে পানি সংগ্রহ করে আনতে এবং 
সককীর্ণ রাস্তা দিয়ে বহু কষ্টে প্রবেশ 


ধরনের বহু ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে। 


চালিয়েছেন । কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে 


০১০ সালের ৩ জুন রাজধানীর পুরান 


ভ] / নি 


করতে হয়েছে । একই কারণে জনবল 


লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিত করার মতো 


কার নবাবকাটরার নিমতলীতে 


ব্যবস্থাও নাকি নেয়া হয়েছিল৷ প্রশ্ন 


স্মরণকালের ভয়াবহ আগুনের 
লেলিহান শিখা কেড়ে নিয়েছিল ১২০টি 


উঠেছে, অভিযান চালানোর এবং 


থাকা সতেেও কম সময়ে আগুন 
নেভানো এবং আগুনের বিস্তার 
প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি । 


শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার এই দাবি 


প্রাণ। ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর 


সত্য হলে চকবাজারসহ আশপাশের 


আশুলিয়ার তাজরীন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ডে 
এপ্রিল'১৯ 


এমন অবস্থার পরিপেক্ষিতেই আমরা 
মনে করি, দাহ্য পদার্থের মজুদ ও 


বিশ্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এত বিপুল 


ব্যবসা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের 
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পাশাপাশি সরকারের উচিত এ ধরনের 
প্রতিটি এলাকায় স্থায়ী ফায়ার স্টেশন 
স্থাপন করা। এসব স্টেশনে সকল 
আধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তিসহ 
অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। 

এবং ধবাসীদের 
তো বটেই, এসব এলাকার বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলকেও আগুন 
নেভানোর এবং প্রাথমিক চিকিৎসা 
দেয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে হবে 
এসব হতে হবে বাধ্যতামূলক । রা 


দোকান ও তি 
লাইসেন্স নিতে হবে। একই ভা এ 
ধরনের এলাকাগুলোকে ফায়ার 


ডিটেকশনের আওতায় আনা দরকার 
এর ফলে ছোট-বড় যে কোনো স্থানে 
আগুন লাগার সঙ্গেই সে সম্পর্কে জানা 
যাবে এবং এলাকার ভেতরেই ফায়ার 
স্টেশন থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নি 
নির্বাপণের ব্যবস্থা নেয়া যাবে । 
আমরা মনে করি, মানুষের জীবন এবং 
অর্থ-সম্পদ রক্ষার স্বার্থে সরকারের 
মাধ্যমে জরুরিভিত্তিক নানামুখী 
পদক্ষেপ নেয়া। সরকারকে একই সঙ্গে 
আরো বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার উদ্দেশ্যে 
বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে এবং 
সে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অগ্নিকাণ্ড 
প্রতিহত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে 
হবে। আমরা চাই, পুরনো ঢাকাসহ 
রাজধানীর কোনো এলাকায় তো 
বটেই, দেশের অন্য কোনো অঞ্চলেও 
যেন আর কোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটতে না 
পারে। যাতে আগুনে পুড়ে মানুষকে 
অসহায়ভাবে প্রাণ হারাতে না হয়। 
একেকটি দুর্ঘটনার পর আমরা তদন্ত 
কমিটি গঠন করতে দেখেছি কিন্তু 
সেসব তদন্ত রিপোর্ট আর জাতির 
সামনে উন্মোচিত হতে দেখিনি । এ 
চরম নির্লজ্জ ব্যর্থতার ক্ষমা 
স্বজনহারারা কোন দিন করবে না। এর 
জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবশ্যই 
জবাবদিহি করতে হবে । মনে রাখতে 
হবে একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের জন্য 
কামা। 


এপ্রিল'১৯ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও তি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


__লললু। আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 


গাজী মুহাম্মদ শওকত আলী 


জঙ্গি হামলা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে আজ 
অস্থির বিশ্ব । দেখা দিয়েছে মানবিক 
বিপর্যয়, মহাসঙ্কটে পড়েছে আধুনিক 
সভ্যতা । ঘটেই চলেছে প্রযুক্তির উন্নয়ন 


মিত্রদের তত্তাবধানে জন্ম হয়েছিল 
তালেবান আর লাদেন বাহিনীর। 
এমনি করে মুসলিমবিশ্বে মার্কিনীদের 
কর্তৃত প্রতিষ্ঠার জন্য চলতে থাকে 


তবৃও বেকারতৃ দেখা দিয়েছে অভিশাপ 
আকারে আর বেড়েই চলেছে বৈষম্য । 


আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের 
অনভিপ্রেত ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
কর্তৃক ইরাক আক্রমণ পুরো বিশ্বকে 


ধ্বংসের মহড়া চলছে । রাষ্ট্রক্ষমতা আর 


ভিন্ন অবস্থানে দীড় করিয়ে দেয়। বিশ্ব 
রাজনীতিতে হতে থাকে অভাবনীয় 
নতুন মেরুকরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিপ হ্যামন্ড 
হাউজ অব কমন্সে ফরেন ত্যাফেয়ারর্স 
কমিটিতে দেয়া বক্তব্যে দাবি করেছেন 
যে, ইরাকী সেনাবাহিনী নিয়ে 
আইএস । তিনি বলেছেন যে, ২০০৩ 
পল 


কর্তৃক ইরাক আক্রমণ ও সাদ্দামের 
জঙ্গি সংগঠন আইএস বা ইসলামি 
স্টেট এর জন্ম হয়। এই ইসলামি 
স্টেট বা আইএস মূলত ইসরাইলি 


বিশ্ব মোড়লদের কর্তৃতি ও ভুলনীতির 
কারণে জঙ্গিবাদের উত্থান। 


ইহুদিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও ইসলাম 
বিদ্বেৌদের অর্থায়নে পরিচালিত 
বিশ্বব্যাপী একটি সন্ত্রাসী সংগঠন । 


আইএসের জন্ম 

আইএসের জন্ম মূলত ইরাকে, হেড 
কোয়াটার 9 
পত্রিকার এক প্রতিবেদন প্রকাশ করা 
হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, 


ফলে সাদ্দাম হোসেনের বাথপার্টি 
সমর্থিত প্রায় চার লাখ সেনা সদস্য 


স।ম।কা।লী।ন 


পরিকল্পিতভাবে আইএস সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 
২০১৪ সালের ৮ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের 


আদর্শে মত্ত আইএস ইসরাইলের 
গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সৃষ্টি। এ 


স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইএস নামের এ 
ভয়ানক কালসাপ মাঠে নামিয়েছে 
তারা ইসলামিক স্টেট বা আইএস 


জঙ্গিগোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের 


সংবাদবিষয়ক ওয়েবসাইট ভেটেরানস 
টুডেতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 


প্রত্কেই মোসাদের কাছে প্রশিক্ষণ 


সৃষ্টির এক বছর আগে ২০১৩ সালের 


উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইরাকের 
আইএসআইএল নেতা এবং সন্ত্রাসী এ 


নিয়েছে। মোসাদের প্রশিক্ষণ জুনে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান সিনেটর 
পদ্ধতিতেই আইএস জঙ্গিদের জন ম্যাককেইন সিরিয়ায় আবু-বকর 
পু আল-বাগদাদীসহ অর্ধডজন শীর্ষ জি 


শেখানো 
হয়েছে সুসংগঠিত এ জঙ্গিগোষ্ঠীটি 


দলের স্বঘোষিত খলিফা আবু বকর 


আল-বাগদাদী জায়নবাদী ইসরাইলি 


“ইসলামিক স্টেট” বা আইএস নামে 


নেতার সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। 
সম্প্রতি সেই বৈঠকের ভিডিও ছড়িয়ে 


গোয়েন্দা সংস্থার (মোসাদের) সক্রিয় 
সদস্য। ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থায় 
সে “এলিয়ট শিমন' নামে পরিচিত 


আত্মপ্রকাশ করার আগে যুক্তরাষ্ট্রের 


পড়েছে ইউটিউবে । মার্কিন 


রিপাবলিকান দলের সিনিয়র সিনেটর 
ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট 


প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, আল- 


প্রচারমাধ্যম এবিসি নিউজ ও 
সিএনএনের একটি ভিডিও স্লাপশটে এ 


পদে প্রতিদ্ন্দিতাকারী জন 


বাগদাদী ইহুদি দম্পতির সন্তান 


ছবির ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া 


ম্যাককেইনের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা 


মোসাদের কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় 


বৈঠক করেছে। প্রথম দিকের ওই 


প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মধ্যপ্রাচ্যে 
ইসরাইলি ইহুদিদের অনুশ্রবেশ ও 


গোপন বৈঠকগুলোতে মোসাদের বেশ 
কয়েকজন সদস্য ও আইএস প্রধান 


আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্ষেত্র তৈরি 


আবুবকর আল-বাগদাদী উপস্থিত 


করাই হচ্ছে আইএসআইএল নেতা 
আবু-বকর আল-বাগদাদীর কাজ। 


ছিলেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম 
ও গবেষণা প্রতিবেদন ঘেঁটে বিশ্বব্যাপী 


“ভেটেরানস টুডের ভাষ্যমতে “আবু- 
বকর আল-বাগদাদী ইবরাহিম ইবনে 
আওন ইবনে ইবরাহিম আল-বাদরি' 
ছদ্মনামে ইসরাইলি গোয়েন্দা হিসেবে 
মোসাদের পরিকল্পণা বাস্তবায়নে 
দায়িতি পালন করছে। প্রমাণ হিসেবে 


আতঙ্ক সৃষ্টি করা ইসলামিক স্টেট ও 
এর প্রধান খলিফা আবু-বকর আল- 


গেছে আমেরিকান ফ্রি প্রেসের 
প্রতিবেদন জানানো হয়েছে, ইহুদি 
পিতা-মাতার কোলে জন্ম নেন 
বাগদাদী । এডওয়ার্ড ঘ্লোডেনের ফীস 
করা তথ্যানুযায়ী, বাগদাদীকে টানা 
এক বছর সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছে 
মোসাদ । একই সময়ে আরবি ভাষা ও 
ইসলামি শরিয়ার ওপর কোর্স করেছেন 
বাগদাদী। এ সময় তিনি ইবরাহিম 


পরিচয় নিয়ে এসব 


ইবনে আওয়াদ ইবনে ইবরাহিম আল- 


পাওয়া গেছে ।মার্কিন 
সিআইয়ের সাবেক 


বদরি নাম ধারণ করেন। তবে 
বাগদাদীর পরিচয় সম্পর্কে ছড়ানো 


এডওয়ার্ড স্লোডেনের ফীস 


হয়েছে, তিনি ১৯৭১ সালের ২৮ 


ইতঃপূর্বে প্রকাশিত মার্কিন গোয়েন্দা 


করা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা 


এডওয়ার্ড স্লোডেনের মন্তব্যের প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ 


সংস্থার (এনএসএ) গোপন নথিতেও 


জুলাই ইরাকের সামারায় জন্গ্রহণ 
করেন। বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 


এ ব্যাপারে উল্লেখ আছে বলে 


বিষয়ক ওয়েব সাইড ভেটেরানস 
টুডেতে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের 


জানিয়েছে “আমেরিকান ফি প্রেস 
নামের একটি ওয়েবসাইট । 
সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে ধনী 


সত্যতার কথা আহলে বাইত বার্তা 
সংস্থা (আবনা) নিশ্চিত করেছে। 


ল্লোডেনের গোপন নথি প্রকাশ 

আইএস ইসরাইলি গোয়েন্দা সহস্থা 
মোসাদের সৃষ্টি । বিশ্বব্যাপী “ইসলামি 
খেলাফত* প্রতিষ্ঠা যুদ্ধের স্বঘোষিত 
খলিফা ও সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামিক 


ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স ও 
পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৩ 
সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণের 
মসজিদে 


সংগঠন বলে পরিচিত আইএসের 
উত্থানে ইরাক ও সিরিয়ার বিশাল অং 
দখলে নিয়ে ইসলামিক স্টেট নাম 
দিয়ে খেলাফত ঘোষণা করেন আবু- 
বকর আল-বাগদাদী | 

প্যারিসে ভয়াবহ হামলার পর একই 


উপাধি গ্রহণ করেন ।এডওয়ার্ড স্লোডেন 
প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের গোপন দলিলের 
বাগদাদীর তথ্য প্রথম প্রকাশ করে 
মধ্যপ্রাচ্যের জনপ্রিয় ইন্টারনেট রেডিও 


কথা বলেছেন কিউবার সাবেক নেতা 


আজিয়াল ডটকম। পরবর্তী সময়ে 


স্টেটের (আইএস) নেতা খলিফা 


ফিদেল ক্যান্ো ও মালয়েশিয়ার 


ইরানের গোয়েন্দা সংস্থা এ তথ্যের 


আবুবকর আল-বাগদাদী মুসলমান 
নন। তিনি একজন ইহুদি । তার আসল 


সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির 
মোহাম্মদ । সংবাদ সম্মেন করে 


নাম আকা ইলিয়ট শিমন। এর চেয়ে 
বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী 


দু'জনই বলেছেন, আইএস ইসরাইল 


সত্যতা স্বীকার করে । ইরানী গোয়েন্দা 
সংস্থার পর্যালোচনা নিয়ে এ সম্পর্কে 
একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় আরবি 


ও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী অস্ত্র। বিশ্বব্যাপী 


পত্রিকা ইজিপ্রেসে । যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি 


“ইসলামি শাসনব্যবস্থা" কায়েমের 
এপ্রিল”১৯ 


নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও 


নিউজ প্রচারিত একটি ভিডিওর বরাত 
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দিয়ে সোশিও-ইকোনমিক হিজ্তি 
নামের একটি ওয়েবসাইট দাবি 


কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যে শিয়া-সুনি 
বিরোধ তারাই উসকে দিচ্ছে বলেও 


করেছে, মার্কিন প্রভাবশালী সিনেটর 


জানান তিনি । 


জন ম্যাককেইন আবু-বকর আল- 


বাগদাদীসহ কয়েকজন আইএস 
কর্মকর্তী ও সিরিয়ার বিদ্রোহী 


কয়েকজন নেতার সঙ্গে গোপন বৈঠক 


আইএসের জন্ম যেভাবেই হোক আর 


মানুষেরা বর্তমান বিশ্বে কিভাবে যে 
রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগতভাবে হত্যাকাণ্ড 
চালাচ্ছে সেটি অনুধাবন করা এবং 
শিক্ষা ও সমাজের দায়-দায়িতের 


যেখানেই হোক, তারা হামলা করেছে 


প্রসঙ্গটি বিবেচনায় আনা খুবই জরুরি । 


করেছেন। ২০১৩ সালের জুনে যখন 
এ বৈঠকটি হয়, তখন বাগদাদীর মুখে 
লম্বা দাড়ি ছিল না। ওই বৈঠকে 
বাগদাদীর সহযোগী আইএসের শীর্ষ 
সন্ত্রাসী মোহাম্মদ নূরও উপস্থিত 


ংলাদেশে, সৌদি আরবে ও 


মানব সভ্যতায় শিক্ষার অনেকগুলো 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যক্তির 
মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর 


হামলার হুমকি দেয়া 


চেষ্টা করা। এই শিক্ষা যেমন 
আনুষ্ঠানিক হতে পারে, তেমনি 


হয়েছে মালয়েশিয়া ও 
ইন্দোনেশিয়াতে । এমনকি পৃথিবীর 


অনানুষ্ঠানিকও হতে পারে । আনুষ্ঠানিক 


প্রথম ভূখণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দু ইসলামের 


শিক্ষার দায়িতু হচ্ছে রাষ্ট্রের, আর 


ছিলেন। উইকিপিডিয়ায় প্রদর্শিত আবু- 
বকর আল-বাগদাদীর ছবির সঙ্গে ওই 


সুতিকাগার মুসলমানদের কলিজা 


সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থিত কাবা 


অনানুষ্ঠানিকের শিক্ষার দায়িত্ব থাকে 
পরিবার ও সমাজের। রাষ্ট্রীয় 


ছবির মিল পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের 


ঘর ধ্বংস করারও হুমকি দেয়া হয়েছে 


প্রভাবশালী গণমাধ্যম আল-আরাবিয়াও 


শিক্ষাব্যবস্থায় সেক্যুলার শিক্ষানীতির 


আইএসের পক্ষ থেকে। তারপরও 


ওই ছবিটি প্রকাশ করেছে 


মুসলাম যুবকেরা কেন আইএস, 


সিএনএনের একটি ভিডিওতেও 
বাগদাদীর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে 


আনসারুল্লা বাংলাটিম বা জেএমবির 


পরিবর্তে বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষার 
সাথে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন । 


মতো জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিচ্ছে? 


দেখা যায় জন ম্যাককেইনকে 
গেশীবাল রিসার্চ নামের একটি গবেষণা 
ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে, ২০০৪ 
সাল থেকে মার্কিন গোয়েন্দা সহস্থা 
সিআইএর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে আবৃ-বকর 
আল-বাগদাদী। ২০০৪ থেকে ২০০৯ 
সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বুস্কা কারাগারে 
ছিলেন তিনি। পলিটিসাইট ডটকমের 
তথ্যানুযায়ী, সিআইএর তত্তাবধানেও 
বাগদাদী সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ 


স্বভাবত কারণেই প্রশ্ন আসে এই 


সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের 


আইএসের প্রধান টার্গেট শুধুমাত্র 


মূল্যবোধ আর মানবিকতা ক্রমেই 


মুসলিম দেশগুলো কেন হবে? আর এ 


ফিকে হয়ে যাচ্ছে, আমরা দিনে দিনে 


কারণেই প্রশ্ন দেখা দেয়, আইএস তুমি 


আমাদের মূল্যবোধ নষ্ট করে ফেলছি। 


কার? কার স্বার্থে কে ও কেন আইএস 
সৃষ্টি করা হলো? আইএসের কর্মকাণ্ডে 


আমাদের পারিবারিক বন্ধন ক্রমেই 
হ্রাস পাচ্ছে, টুটে যাচ্ছে । আমরা সবাই 


কে লাভবান হচ্ছে? আর কে ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছে? 


জঙ্গিবাদে যুবসমাজের আকর্ষণ 


করেন। ইরাকের উম কাসর এলাকায় 
মার্কিন কারাগারে সিআইএ তাকে নিয়ে 
আসে । সেখান থেকে ২০১২ সালে 
জর্ডানের একটি গোপন ক্যাম্পে নিয়ে 


ভুক্তভোগী কিন্তু অনুধাবন করতে 
পারছি না। আমাদের ব্যস্ত জীবনে আর 
আধুনিকতার প্রভাবে সন্তানেরা পিতা- 
মাতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। 


মুসলমান যুবকগণ ও ধনীর দুলালেরা 
পারিবারিক বন্ধনের ক্রটি, ব্যক্তি 
জীবনের হতাশা, বৈষম্য ও ইসলাম 


পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের 
এটি একটি অন্যতম কারণ । আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থায় বেকারত্ব গুছানোর 


সম্পর্কে অজ্ঞতা বা সঠিক জ্ঞান না 


যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল ফোর্স কমান্ড 


থাকার কারণে ইসলামি বিদ্বেষী ও 


বাগদাদীসহ তার সহযোগী অনেককে 
প্রশিক্ষণ দেয়। আইএসের মাধ্যমে 
মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক সহিংসতার মাধ্যমে 
ইসরাইলের ভূখণ্ড বৃদ্ধির পরিকল্পনা 


ইহুদি চক্রের দ্বারা প্রতারিত হয়ে, 
ইসলামের ভুল ব্যাখ্যাকেই সঠিক মনে 


আশাজাগানির কোনো সুযোগ নেই 
আর না আছে নৈতিক বা ধর্মীয় শিক্ষা, 
যুব সমাজের হতাশা অন্যতম কারণ 
এটাই । এই বিষয়টি নিয়ে সর্বাগ্রে 


করে এরই মধ্যে জীবনের সফলতা 
নিহীত ভেবে ইসলামি স্টেট বা 


রয়েছে মোসাদের। আল-কায়দার 
সাবেক শীর্ষ কমান্ডার ও ইসলামিক 
ডেমোক্রেটিক জিহাদ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা 
নাবিল নাইম বৈরুতের টিভি চ্যানেল 
আল-মাইদিনকে এক সাক্ষাৎকারে 


আইএস, আনসারুল্লা বাংলা টিম ও 
জেএমবির মতো সংগঠনে যোগ 
দিচ্ছে। 


প্রতিকার 


বলেছেন, আল-কায়দার বর্তমান 


আধুনিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেদের 


নেতারা ও আইএস সিআইএ*র হয়ে 
এপ্রিল'১৯ 


সভ্য বলে দাবি করা সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ 


ভাবতে হবে রাষ্ট্র, সমাজ ও 
পরিবারকে । পরিবারকে সর্ব প্রথম 
এগিয়ে আসতে হবে পারিবারিক ও 
নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি বাড়াতে 
হবে ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসন। 
সন্তানের চাওয়া-পাওয়ার বিষয় 
একেবারেই উদাসীন হওয়া যাবে না। 
হবে সন্তানের সাথে বন্ধুতের আচরণ । 
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খ্টী 


শবে বরাতের গুরুতৃ ও তাৎপর্য 


শবে বরাতের প্রকৃত নাম: এ রাতের 


সম্পর্কে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। হ্যা, ছয় 


নাম হাদীসের ভাষায় লায়লাতুল নিসফ 


গ্রন্থের বাইরেও হাদীসের অন্যান্য কিছু 


মিন শাবান বা শাবানের মধ্য রাত। 


রাত। এ নাম জন সাধারনে বহুল 


কিতাবে এ রাতের আলোচনা এসেছে। 


প্রচলিত হলেও কুরআন-হাদীসে এ 


আমরা এ রাতকে শবে বরাত কিংবা 


তম্মধ্যে বিশুদ্ধ একটি কিতাবের নাম 


লায়লাতুল বরাত বলে থাকি । কিন্তু 


হল সহীহ ইবনে হাব্বান। যাতে ইমাম 


কুরআন এবং হাদীসে এ রাতের এ 
নাম কোথাও আসেনি । 


হাদীসের কিতাবসমূহে শবে বরাত 
(১) বোখারী শরীফ, (২) সহীহে 


কিতাবে লাইলাতুল বরাত সম্পর্কে 


ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধ সব হাদীস চয়ন 
করেছেন । এ কিতাবে এ রাত সম্পর্কে 


নাম ব্যবহৃত হয়নি । 


এ রাতের গুরতৃ ও তাৎপর্য 
এ রাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং 


আলোচনা এসেছে । চারজন বিখ্যাত 
ফেকাহর ইমামদের মধ্যে একজন 
হচ্ছেন ইমাম আহমদ (েহ.)। তিনি 


আমাদের করণীয় সম্পর্কে হযরত 
আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি 
হাদীসে রয়েছে-হযরত আয়শা (রাযি.) 


হাদীসের যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন তার 
নাম হল “মুসনদ'। সেই কিতাবে এ 


বর্ণনা করেন যে, এক রাতে আল্লাহর 
রাসুল আমার ঘরে থাকার পালা ছিল, 


রাত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে । তবে 


রাতে তিনি আমার সাথে আমার ঘরে 


আমরা পূর্বেই বলেছি হাদীসের 
গ্রন্থসমূহে এ রাতকে কোথাও 


কোন আলোচনা আসেনি। অর্থাৎ 
বিশুদ্ধতার দিক হতে প্রথম শ্রেণীর চার 


লাইলাতুল বরাত বলা হয়নি। এ রাত 
সম্পর্কে নিম্নরূপ শিরোনাম ব্যবহৃত 


গ্রন্থ যথা- বোখারী, মুসলিম, আবু 
দাউদ, নাসায়ী এসব কিতাবে ১৫ 


হয়েছে । শাবানের মধ্যরাত সম্পর্কে 


শুয়েছেন। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে 
যাওয়ার পর আমি আশে পাশে অনেক 
খুজে দেখলাম যে, আল্লাহর রাসুল 
(সা.) বিছানায় নেই। আমি সন্দেহ 
করলাম, কি ব্যাপার, আল্লাহর রাসুল 


বর্ণনা। আমাদের সমাজে এ রাতের 


কি আজকে আমাকে ছেড়ে অন্য কোন 


শা'বানের রাত সম্পর্কে কোন বর্ণনা 
খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তিরমিযী 


প্রচলিত নাম হল “শবে বরাত' | “শব 


স্ত্রীর ঘরে চলে গেলেন? আজকের 


শব্দটি হল ফার্সি। অর্থ হল রাত । আর 


ও ইবনে মাজাহ শরীফে এ রাত 
এপ্রিল'১৯ 


“বরাত' মানে হচ্ছে বন্টন। কাজেই 


রাততো আমার হক। জেনে রাখা 
দরকার, যাদের একাধিক স্ত্রী আছে 
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তাদের সপ্তাহ কিংবা মাসকে প্রত্যেক 
স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ করতে হয়। যদি 


আল্লাহ রাব্ুল আলামীন দয়া নিয়ে 
আজকের এ রাতে প্রথম আসমানে 


[হই মানুষকে সন্তান দিতে পারেন। এ 
পূর্ণ বিশ্বাসের নাম হচ্ছে ঈমান, 


দু'জন থাকে, এক মাসকে দ'ভাগে 


নাজিল হন এবং প্রচুর সংখ্যক মানুষের 


তাওহীদ ও একতৃবাদ। আর এর 


ভাগ করতে হবে । ১৫ দিন এক স্ত্রীর 


গোনাহকে তিনি ক্ষমা করেন, লক্ষ লক্ষ 


ঘরে, আর ১৫ দিন অন্য স্ত্রীর ঘরে। 


মানুষের গোনাহকে তিনি মাফ করেন। 


১৫ দিন তার ঘরে থাকা তার জন্য 
ওয়াজিব, থাকতেই হবে। শারীরিক 


হে আয়েশা, এজন্যেই আমি যারা 
কবরের মধ্যে শুয়ে আছে তাদের 


সঙ্গম করার প্রয়োজন নেই। কিন্ত 
থাকতে হবে । হযরত আয়েশা (রাযি.) 


যিয়ারত করতে গেলাম । তীদের 
রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। 


বলেন যে, আজ রাত্রে তো আল্লাহর 


তাদেরকে দেখার জন্য আজকে পবিত্র 


রাসুল আমার ঘরে থাকার কথা, তিনি 


রাতে আমি এসেছি। তোমার প্রতি 


কোথায়? তার মনে সন্দেহ জাগল 


জুলুম করে অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে আমি 


রাসূলকে খোজার জন্য তিনি বের হয়ে 
গেলেন, বের হয়ে দেখলেন মসজিদে 


যাইনি। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী 
(রহ.) বর্ণনা করেছেন । এ হাদীস দ্বারা 


পাশে জান্নাতুল বাকী 


বুঝা যায়, এ রাত হচ্ছে তাওবার রাত, 


কবরস্থান, (যেখানে অসংখ্য সাহাবার 


এ রাত হচ্ছে আল্লাহর কাছে পাওয়ার 


কবর আছে) সেখানে তিনি দীড়িয়ে 


রাত, চাওয়ার রাত। এ রাত হচ্ছে 


আছেন। তিনি যিয়ারত করছেন 
আল্লাহর রাসুল যখন টের পেয়ে 
গেলেন যে, হযরত আয়শা (রাষি.) 
এসেছেন তখন তিনি হযরত আয়শার 
সাথে কথা বললেন, জিজ্ঞাস করলেন- 
হে আয়েশা: তোমার কি এ মর্মে 
আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহর এবং তার 
রাসুল তোমার ওপর জুলুম করবেন? 
তোমার প্রাপ্য হক তিনি নষ্ট করবেন? 
তুমি কি ভয় করছো? জেনে রাখ আল- 
[হ এবং তার রাসুল কারো হক নষ্ট 
করতে পারেনা । কোন মানুষের ওপর 
জুলুম করতে পারেনা । বান্দার হককে 
নষ্ট করতে পারেনা । তোমার সাথে 
থাকা তোমার হক। কিন্তু হে আয়েশা, 
জেনে রাখ, আজকের রাত অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ন রাত। এ রাতে আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন প্রথম আসমানে 
অবতরন করেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার 
পরেই । অর্থাৎ মাগরিব থেকে আল্লাহ 
রাবুল আলামীন রহমত নিয়ে 
বান্দাদেরকে রহমত দান করার জন্য 
প্রথম আসমানে আসেন। ফয়জুল 
কাদীর কিতাবে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় 
লেখক বলেন, আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন রহমতের দৃষ্টি বান্দাদের 
প্রতি নিবদ্ধ করার জন্য তার রহমত 
তিনি প্রেরন করেন। হে আয়েশা! 
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আল্লাহর দরবারে কাদার রাত। আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন গোনাহ মাফ করার 
জন্য প্রস্তত। আমাকে মাফ চাইতে 
হবে। 


শবে বরাতেও যাদের 
পাপ ক্ষমা হবেনা 
দু'শ্রেণীর লোককে আল্লাহ ক্ষমা 


করবেন না: 

শিরককারী: প্রথম ব্যক্তি হল 
“মুশরিক' । তাকে আল্লাহ আজ রাতে 
রহমত দিয়ে আচ্ছাদিত করবেন না 
আল্লাহর নামের সাথে শিরক করে, 
আল্লাহ ইবাদতে শিরক করে, আল্লাহ 
সিজদার মধ্যে শিরক করে এবং 
শিরকের যত প্রকার হতে পারে ছোট, 
বড়, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সব ধরনে 
শিরককারীকে মুশরিক বলা হয় 
আল্লাহ রাবুল আলামীন আজকে 
রাত্রে তাদেরকে ক্ষমা করবেন না 
কাজেই অন্তর থেকে শিরক ও যাবতীয় 
কুসংক্কারকে দূর করতে হবে । আল্লাহ 
ছাড়া কোন মাবুদ নেই । তিনিই আমার 
সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহই 
দোয়া শুনবেন। আল্লাহই আমার দোয়া 
কবুল করবেন। আল্লাহই বান্দাকে 
রহমত করতে পারেন। রিজিক 
(জীবনোপকরন) দেন, শুধুমাত্র আল্প- 


র 
] 
র 
] 


বিপরীতের নাম শিরক । 


আত্মীয়তা নষ্টকারী: দ্বিতীয় ব্যক্তি যার 
গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না, যার 
তাওবা কবুল করবেন না, তাকে 
রহমত করবেন না, যে আত্মীয়তার 
সম্পর্ক ছেদকারী। যাদের সাথে কোন 
ভাইয়ের সম্পর্ক, বোনের সম্পর্ক নেই, 
মা-বাবার সাথে খারাপ আচরণ 
করেছে, অন্যায় করেছে, ফুফুর সাথে 
সম্পর্ক নেই, খালার সাথে সম্পর্ক 
নেই, মামার সাথে সম্পর্ক নেই, রক্তের 
আত্মীয়-স্বজনের সাথে যাদের সম্পর্ক 
নেই, সম্পর্ক নষ্ট করেছে, আজকের এ 
রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের 
গোনাহকে মাফ করবেন না। তাদের 
দোয়া কবুল করবেন না। তাদেরকে 
রহমত করবেন না। কারো ভাইয়ের 
সাথে যদি সম্পর্ক নষ্ট থাকে, বোনের 
সাথে যদি সম্পর্ক নষ্ট থাকে, মা-বাবার 
সাথে যদি কখনো বেয়াদবি হয়ে থাকে, 
তাহলে এখনই ক্ষমা চেয়ে তার পর 
আল্লাহর রহমত চাইতে হবে, এর 
আগে যদি আল্লাহর রহমত চাওয়া হয় 
আল্লাহ রহমত করবেন না। বিশেষ 
করে মা-বাবার ব্যাপারেও হাদীসে 
বিশেষ সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে। 
অন্য হাদীসে আছে, এ রাতে যারা মা- 
বাবার সাথে কোন বেয়াদবি করেছে 
মা-বাবার অন্তরে আঘাত দিয়েছে, 
কথায় কষ্ট দিয়েছে, কাজে কষ্ট 
দিয়েছে, সামর্থ থাক সন্তেও মা-বাবার 
জন্য ব্যয় করেনি, মা-বাবার অসুস্থ 
থাকা অবস্থায় তাদের চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করেনি, আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন আজকের রাতে তাদেরকে 
ক্ষমা করবেন না। যাদের মা-বাবা 
এখন দুনিয়াতে নেই, ক্ষমা চাওয়ার 
মত উপায় নেই তাদের পরিত্রানের 
উপায় হল তাদের কবর যিয়ারত করা, 
তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা 
এবং দোয়া করা। 
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তাওবা কি ও কেন 

কুরআনে করীম যদি আপনি পড়ে 
দেখেন বারবার আপনি পাবেন তওবার 
কথা । মানে হচ্ছে যারা তওবা করে, 
আল্লাহর দরবারে ফিরে আসে । হে 
আমার বান্দা আস ফিরে আস। অর্থাৎ 
হে আল্লাহ আমি এ গোনাহ করেছি 
আর করবো না, (১) এ গোনাহর জন্য 
আমি অনুতপ্ত, (২) আমি বর্তমানে এ 
গোনাহকে ছেড়ে দিয়েছি, (৩) আমি 
ভবিষ্যতে আর এ গোনাহ করবো না। 
এটিকে বলা হয় তাওবা। এ তিন 
জিনিস যদি হয় তাহলে এটাই হবে 
খাটি তাওবা । আমি এ পাপ করেছি, 
আমি সুদ খেয়েছি, আমি ঘুষ খেয়েছি, 
আমি মিথ্যা বলেছি, আমি এ ধরনের 
অন্যায় করেছি, হে আল্লাহ এ জন্য 
আমি অনুতপ্ত, আমি দুঃখিত, আমি 
লজ্জিত, আমি বর্তমানে আর এ 
গোনাহ করছি না, হে আল্লাহ ভবিষ্যতে 
আর এ গোনাহ করব না। এ তিন বন্ত 


নেই? বিপদে আক্রান্ত, পারিবারিক 


ও দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, সব কিছুর 


বিপদে আক্রান্ত, চাকরির বিপদে 


একটি তালিকা আলাহ রাব্বুল 


আক্রান্ত, টাকা পয়সার, বিপদে 


আলামীন প্রণয়ন করেন এবং 


আক্রান্ত, ব্যবসায়ি সবাই আমার কাছে 


ফেরেশতাদেরকে তা জানিয়ে দেন। 


বিপদ থেকে মুক্তি চাও। আমি বিপদ 


মহান রাব্বুল আলামীন, বান্দার সব 


থেকে তোমাকে মুক্ত দেব। কোন 


অবস্থা ফেরেশতাদের কাছে পেশ 


বেকার চাকরি নেই, টাকা-পয়সার 


করেন। 


অভাবে আছে, আমার কাছে রিজক 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, 


চাও। চাওয়ার মতো করে যদি তুমি 


আল্লাহর রাসুল বলেছেন, তুমি আশ্চর্য 


চাইতে পার তাহলে আমি তোমার 


হবে আল্লাহ তাআলার ডায়েরীতে যে 


রিজকের ব্যবস্থা করবই করব। আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন আরো ডেকে বলেন, 
“তোমাদের মাঝে কি কোন অসুস্থ 
নেই? তোমরা রোগ থেকে মুক্তি চাও, 


নাম লেখা হয়েছে সে ব্যক্তি কিছু দিন 
পরে মারা যাবে অথচ সে দিব্যি 
বাজারে আড্ডা দিচ্ছে, হাসছে, বিয়ে 
করছে বাচ্ছা হচ্ছে, সে জানে না যে, 


আমি রোগ মুক্ত করে দেব। এভাবে 


মাত্র কিছু দিন পরেই তার মৃত্যু 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একেক বার 
একেকটি প্রয়োজনের কথা বলে 


আসবে । তাকে কবরে ডুকতে হবে 
সে জানে না যে, মাত্র কিছু দিন পরেই 


মানুষকে ডাক দেন। আর ক্ষমা করে 
দেন। 


যদি পাওয়া যায় তাহলে আমার 


বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ স্বপ্নে 


“তাওবা” হবে_ 'নাসুহা" পবিত্র, 
নির্ভেজাল ও খাটি। এমন যদি হয়, 
আমি বলছি, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 


শয়তানকে দেখলেন। শয়তান খুবই 
ব্যস্ত ও চিন্তিত। জিজ্ঞাসা করলেন, কি 


তার মৃত্যু আসবে । তাকে কবরে 
ডুকতে হবে। সে জানেনা যে, মৃত্যু 
তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে 
গেছে। আল্লাহ তাআলা এ রাতে সব 
কিছুর তালিকা প্রনয়ন করবেন । 


শবে বরাতে কি কি আমল করব 


ব্যাপার তুমি এত চিন্তিত? সে বলল 


আমরা এ রাতে ঘরে কিংবা মসজিদে 


মাফ করে দাও কিন্তু যে গুনাহ করলাম 


আমি আল্লাহর একজন বান্দাকে 


সে গোনাহের জন্য কোন অনুতপ্ত 


অনেক কষ্টের মাধ্যমে একটি পাপ 


নীরব জায়াগায় আল্লাহ দরবারে কান্নার 
চেষ্টা করব। কারণ, এ রাত হচ্ছে 


হলাম না, সে গোনাহ এখনো আমি 


করাই, করার পর সে অনুতপ্ত হয়, সে 


করছি, ভবিষ্যতে ছাড়ার কোন সম্ভাবনা 


আবার তাওবা করে ফেলে । আমি এক 


নেই। এভাবে মানুষ যখন তাওবা করে 


সপ্তাহ চেষ্টা করে তার মাধ্যমে একটি 


কান্নার রাত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
এ রাতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে ক্ষমা করবেন। আর আমি 


তখন আল্লাহ ক্ষুদ্ধ হন। একজন কবি 
তার ফার্সি কবিতায় বলেছেন-হে আল্ল- 
হর বান্দা! তুমি আল্লাহর দরবারে 
তওবার চিন্তা কর? যে গোনাহের জন্য 
তুমি তওবা করছো সে পাপে তুমি 


গোনাহ করালাম, তাওবা করার 
মাধ্যমে সে যেন আমার কোমরে 


যেন এ লক্ষ মানুষের বাইরে না থাকি। 
আল্লাহ রহমতের চাদরে যেন আমি 


একটি লাথি দেয়। কারণ, আমি ত 


অন্তর্ভূক্ত থাকি। চাদরের বাইরে যেন 


আমার স্থান না হয়। এ জন্য আল্লাহর 


রব 
মাধ্যমে যে গোনাহ করালাম তাওবার 
কারণে সে গোনাহ মাফ হয়ে গেল। 


দরবারে ফুঁপিয়ে কাদতে হবে। বুক 


আপাদ মস্তক নিমজ্জিত (আবার 


এত কষ্ট নিমিষেই সে নষ্ট করে দিল 


তাওবা কর) আল্লাহকে তুমি অসন্তুষ্ট 


এ জন্য আমি চাই যে লোকেরা তাওবা 


ফেটে কাদতে হবে। যার চোখ দিয়ে 
এক ফোটা অশ্রু বের হবে একমাত্র 


করছো আর পাপ তোমার “তাওবা? 
দেখে হাসে । 


না করুক। আসুন, আমরা সবাই 


আল্লাহকে রাঘি করার জন্য, কাউকে 


আজকের এ রাতে মনকে খুলে কি কি 


আলাহ রাব্বুল আলামীন এ রাতে 


গোনাহ করেছি আল্লাহর দরবারে পেশ 


প্রথম আসমানে নাজিল হয়ে বলেন, 
তোমাদের মাঝে কি গুনাহ ক্ষমা 
চাওয়ার আছো? আমার কাছে ক্ষমা 


করি। মহান রাব্বুল আলামীন সূরায়ে 
দুখানে বলেন, পুরো বৎসরে একটি 


দেখানোর জন্য নয়। হাদীসে আছে 
মশার ডানা পরিমান অর্থাৎ এক কণা 
চোখ দিয়ে যদি পানি বের হয়ে ঝরে 
পড়ে যায় তাহলে সে চোখকে কখনো 


রাত আসে যে রাতে তিনি মানুষের 


জাহান্নামের আগ্তন স্পর্শ করবে না। 


চাও। আমি ক্ষমা করে দিব। 
তোমাদের মাঝে কি কোন বিপদণ্রস্ত 


এপ্রিল'১৯ 


জীবন-মৃত্যু, মানুষের রিজিক, মানুষের 


অর্থাৎ সে লোককে জাহান্নাম থেকে 


সম্মান, মানুষের ক্ষমতা, মানুষের সুখ 


মুক্ত করে দেবেন। আসুন আমরা কীদি 
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আল্লাহর দরবারে কীদি, হে আল্লাহ 


তেলওয়াত করার চেষ্টা করতে 


দিনে রোযা পালন 


তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, 
তুমি যদি মাফ না কর তাহলে মাফের 
কোন উপায় নেই। হে আল্লাহ তুমি 
মাবুদ, তুমি রহমান, তুমি রহীম, 
আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও । এভাবে 
বলব আর কীদবো। আল্লাহর কাছে 
চাইব, নিজেকে ছোট করব, তাওবা 
করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র 
কুরআনে বার বার বলেন, হে বান্দা 
তাওবা কর, ক্ষমা চাও, মাফ চাও, 
দুনিয়ার মানুষ মাফ চাইলে মাফ করতে 
পারেনা, কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন, 
আমি মাফ করে দিতে প্রস্তত। আমি 
রাহমানুর রাহীম । 


আরো বিশেষ আমল: 

এ কি কি করব 

এ রজনিতে অধিক হারে নফল নামায 
আদায় করার জন্য চেষ্টা করব। 
দু'রাকাত নফল নামায যদি আল্লাহ 
তাআলার দরবারে কবুল হয় আমরা 
জান্নাতে যাওয়ার জন্য সে দু'রাকাতই 
যথেষ্ট হয়ে যাবে। বোখারী এবং 
মুসলিম শরীফের হাদীস-অর্থাৎ 


করবো । যখন জান্নাতের কথা আসবে 
“জান্নাত' শব্দ আসবে তখন আন্নাহ 
তাআলার কাছে ফরিয়াদ করব, হে 
আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাতের 
অধিকারী করে দাও। আর যখন 
জাহান্নাম শব্দ আসবে তখনও আল্লাহর 
কাছে বলব, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দাও । এভাবে 
কুরআন করীমের তেলাওয়াত করব। 

এরপর বেশি করে আল্লাহর নবীর 
ওপর দুরুদ শরীফ পাঠ করব। 
একবার যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর ওপর 
দুরুদ পাঠ করবে আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন তার ওপর দশটি রহমত 
নাজিল করবেন ।যে দোয়ার শুরুতে 
আল্লাহর নবীর ওপর দুরুদ পড়া হয়না 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কবুল 
করেন না। এজন্য দোয়ার শুরুতেও 
দুরুদ পাঠ করতে হবে এবং শেষেও 
দুরুদ পাঠ করতে হবে । সংক্ষিপ্ত দুরুদ 
আছে যেমন- “সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বা 'আস-সালাতু 
ওয়াসসালামু আলা সাইয়িদিল আমিয়া 


এমনভাবে তুমি এবাদত করবে 


ওয়াল মুরসালীন' ছোট বড় দুরুদ 


আল্লাহকে যেন তুমি দেখছো । অতটুকু 
যেতে না পারলেও অন্তত মনে করবে 
যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। আমি 
আল্লাহ তাআলার দরবারে দীড়িয়েছি 
শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত পুরা 
দু'রাকাত নামাযে যদি আমার এ 
মনোভাব থাকে অবশ্যই তিনি 
আমাদের নামায কবুল করবেন। 
বৎসরের প্রতি রাতেইতো আমরা 
ঘুমাচ্ছি। অন্তত কয়েকটি রাত, 
শাবানের মধ্য রাত, কদরের রাত 
এবং দু'ঈদের রাত জাগ্তত থেকে 
পূর্নরাত এবাদত করে আল্লাহর 
দরবারে যদি কাটিয়ে দিই তাহলে 
আমাদের কোন ক্ষতি হবেনা । কাজেই 
পুরা রাত আমরা এবাদত করার চেষ্টা 


করব। নামায পড়বো, এরপর 
সুন্দরভাবে শুদ্ধ করে কুরআন 
এপ্রিল'১৯ 


শরীফ বেশি করে আমরা পড়ব। 
এরপর আমরা “ইস্তেগফার' করব । 

হে আল্লাহ অনেক গোনাহ করেছি, সে 
গোনাহ থেকে আমরা ক্ষমা চাই 
এটাকে বলা হয় “ইস্তেগফার'। বার 
বার করতে থাকব। কারণ এটা 


যখন শাবানের মধ্যরাত আসবে তখন 
তোমরা আল্লাহর দরবারে দীড়িয়ে 
ইবাদত কর, আল্লাহর দরবারে 
কান্নাকাটি কর, ইবাদতের মাধ্যমে 
রাতকে জাগ্রত কর। আর দিনের 
বেলায় রোজা রাখ। শাবান মাসে 
আল্লাহর রাসুল সবচেয়ে বেশি রোযা 
রাখতেন, বিশেষ করে মধ্য শাবান ১৫ 
তারিখের রোজা রাখার কথা হাদীস 
দ্বারা প্রমানিত। এটাই হল 
সংক্ষিপ্ভাবে আজকের ইবাদতের 
নিয়ম। 


তাহাজ্জদ নামায 

যারা অসুস্থ কিংবা দুর্বল পুরা রাত 
এবাদত করার সুযোগ হবেনা, তারা 
তাড়াতাড়ি শুয়ে ভোর রাতে উঠে 
যাবে। যাতে তাহজ্জুদ নামায আদায় 
করা যায়। কারণ তাহাজ্জুদের সময় 
দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময় । বিশেষ 
করে মধ্য শাবানের এ রাতে তাহাজ্জুদ 
যেন কারো ছুটে না যায়। রাতে যখন 
পরিবারের সবাই জাগ্রত থাকবে এ 
রাতে যদি আমি তাহাজ্জুদ পড়তে না 
পারি আমার চেয়ে পোড়া কপাল আর 
কে হতে পারে। এজন্য দুর্ভাগা 
মানুষের তালিকায় যেন আমার নাম 
অন্তর্ভুক্ত না হয়। সেহরী খেয়ে 
ফজরের নামায মসজিদে এসে জামাত 
আদায় করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ 
হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি এশার 


তাওবার রাত, গোনাহ মাফ চাওয়ার 
রাত। এ জন্য দুরুদ এবং ইস্তেগফার 
বেশি বেশি আদায় করতে হবে । আর 
রাতে আমরা কবর যিয়ারত করব। 
একটু আগেই হযরত আয়শা (রাযি.)- 
এর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে 
পেরেছি যে, এ রাতে মহানবী (সা.)- 
কে জান্নাতুল বাকীতে যিয়ারত করা 
অবস্থায় তিনি দেখতে পেয়েছেন। 
কাজেই কবর যিয়ারত করার জন্য 
আমরা চেষ্টা করব। 


নামায এবং ফজরের নামায মসজিদে 
এসে জামাতের সাথে আদায় করবে, 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরা রাত 
ইবাদত করার সওয়াব তীকে দান 
করবে । কাজেই এশা এবং ফজরের 
নামাযকে প্রথম তাকবীরের সাথে 
আদায় করার চেষ্টা করতে হবে । আল্ল- 
[হ রাব্দুল আলামীন আমাদেরকে 
কুরান হাদিসের আলোকে আমল করার 
তাওফিক দান করুন। আমিন। 


লেখক; খতিব ও সিনিয়র শিক্ষক, জামিয়া 
বায়তুল করীম, চষ্টগাম 
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তানভীর সিরাজ 


নারী সমাজ একটি মর্যাদাবান সমাজ । 


ভাইয়েরাসহ বেগম রোকেয়ার মতো 


সমাধিকারের নামে ধ্বংসাত্মক 


নারী জাতি একটি আদর্শবান সুরক্ষিত 


যতো অযৌক্তিক আবেদন আর 


জাতি । নারী সমাজ আমাদের মা-বোন 
এবং স্ত্রী ও মেয়েদের গোষ্ঠী। 


পথেরদাবী দীওয়ায় নামিয়ে রাস্তার 


দাবিদাওয়া উত্তাপক আছেন, তাদের 
উত্তর যেভাবে দিয়েছেন তিনি, 


সেই সমাজের স্থান, অবস্থান আর 


পৃথিবীতে জীবতকাল আহারের ব্যবস্থা 


কর্মস্থান কী হবে? কোথায় হবে তাদের 


করেই প্রত্যেক প্রাণীকে দুনিয়ার বুকে 


সম্মানযোগ্য স্থান, অবস্থান আর 


ছেড়ে দিয়েছেন যিনি । 


আবাসনসহ নির্ধারণ করেই বিশ্ব 


আমরা প্রতিটি বিষয়ে নীতিমালার কথা 


প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক 


চিন্তা করি আর বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও 


নারীকে পাঠিয়েছেন । 


নীরবে সহ্য করে যাওয়া মানুষ বলতে 
আমরা বুঝি যাদের, তারাই আমাদের 
মা-বোন, আমাদের নারীসমাজ | 

এখন কথা হল, তারা কী সহ্য করে 
দিনাতিপাত করছেন হারদম? 

আবার বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভিনব 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথায় কেমন যেন 
তারা দিশেহারা প্রায়! 
কমিউনিস্টরা বলে, তারা সমাধিকারে 
নির্যাতিতা । পুঁজিবাদীরা বলে, সঞ্চয়ে 
তারা টেবু! মুক্তমনারা বলে, 
সমকামীতায় বাধা কেন? 
একে অপরকে ভালোবাসতে পারে! 
তাতে কী আসে-যায়! 

বলে, বয়-ফ্রেন্ডের সাথে ওপেনিং 
মেলামেশাতে বাধা কেন তাদের । 


করি, তবে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছি 
অস্থানে নিয়মকানুন প্রয়োগ করে 
সীমালজ্ৰন করেছি। না-মালুম কাজে 
হাত দেয়া যে বোকামি 
প্রগতিশীলদের ভ্রান্ত চিন্তাকে 'না-বলে' 
অবহিত করেছেন দুনিয়া-আখেরাতের 
বিধাতা । তিনি বলেছেন, 
মেয়েসমাজের আরামদায়ক অবস্থান 
হল আপন ঘর । বলেন তিনি, 

উঠ 40৪45 021 565০90 
“নিজ গৃহে অবস্থান কর (পরপুরুষকে) 
সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, 
যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন 
করা হত ।” (সূরা আল-আহ্যাব: ৩৩) 


কুকুর বানিয়েই ছাড়তে চায় আর 
করতে চায় তাদের নিয়ে যাচ্ছেতাই, 
তারাই ইসলামি সংস্কৃতির আসল শক্র 
নকল পথিক হয়ে। হতে পারে তারা 
ঘরের ইদুর, বা ভিনদেশি গোলামির 
শিখলে আবদ্ধ থেকে এজেন্ট হয়ে 
কাজ করছে। সোজাভাবে বলছি, ইহুদি 
আর খিস্টানদের পা-চাটা গোলাম 
তারা । 
যুগের চাহিদার প্রতি সময়মত সচেতন 
ছিলেন সুস্থ মস্তিহ্কসম্পন্ন গবেষকগণ। 
অথচ তারাই বলছেন, মায়ের জাতের 
নিরাপদ আবাস মানে আপন নিবাস। 
এমন দুয়েকটি মতামত নীচে পেশ 
করা হল। 

ক. আবু তাহের মিসবাহ বলেন, “এই 
দিকনির্দেশনা নোরী নীতিমালার 
শুরুতে বেগম রোকেয়ার একটা কথা 
উদ্ধত করা হয়েছে, “তোমাদের 
কন্যাগ্ডুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, 
নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান 
করুক।' তার এ আহ্বানে নারীর 


যদি আমরা বিধাতার এই বিধানকে 


অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট 


কথাকথিত অর্ধাঙ্গীদের (স্ত্রীদের) জন্য 


দিকনির্দেশনা রয়েছে ...) ভুল, যদি তা 


নিরাপত্তার নিশানা মনে না করি, 


শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা হয়। শুধু ভুল 


অন্যদিকে কমিউনিস্ট, পুঁজিবাদ আর 
মুক্তমনাদের বস্তাচা গবেষণাকে গ্রহণ 


নয়, আত্মঘাতি ভুল। কুরআন-সুন্নাহের 
দৃষ্টিতে এটা নারীর ওপর যুলুম। 


বেগম রোকেয়াও বলেন, “তোমাদের 
কন্যাগ্তলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, 


করি তাহলে নব্য জাহিলিয়্যাত এসেছে 
তো এসেছে, আরও একধাপ এগিয়ে 


নিজেরাই নিজেদের অন্ের সংস্থান 
করুক।” 


আসবে । মা-মণিদের যারা সংস্কৃতির 
নামে অপসংস্কৃতির দিকে ডাকছে নানা 


এসব কমিউনিস্ট, পুঁজিবাদ, মুক্তমনা 


অভিনব কায়দায়, পাশ্চাত্য সভ্যতার 


আর পশ্চিমা সভ্যতায় লালিত 


এপ্রিল'১৯ 


ন্যায় আর নারীসমাজকে যারা 


পাশ্চাত্যে নারীর ওপর এ যুলুমটা 
হচ্ছে। ইসলাম সকল অবস্থায় এ 
চিকিৎসা, নিজের ও সন্তানের 
ভরণপোষণ, এসব রুক্ষ-কঠিন দায়িত 
থেকে নারীকে অব্যাহতি দিয়েছে। 
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কারো অধিকার নেই নারীর ওপর এটা 
চাপানোর । যদি কেউ চাপাতে চায় 
তাহলে রাষ্ট্রশক্তিকে নারীর পক্ষে 
দাড়াতে হবে এবং সবার আগে 
দাড়াতে হবে আলেমসমাজকে ৷ 
(মোসিক আল-কাউসার, এপ্রিল ২০১১) 

খ. উনিশ শতকের খ্যাতনামা মনীষী 
স্যামুয়েল স্মাইলস তার অমূল্য গ্রন্থ 
176 ০7/০7০/০/-এ নারী স্বাধীনতা 
আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন, “প্রাটান 
রোমকদের দৃষ্টিতে শালীন মেয়েদের 
সবচেয়ে প্রশংসনীয় উচুস্তরের কাজ 
হচ্ছে ঘরকন্না চালানো এবং বাইরের 
টানা-হেচড়া থেকে মুক্ত থাকা । (নারী 
উন্নয়ন কোন পথে, মুফতি কিফায়াতুল্লাহ, পৃ. 


৭৯) 
গ. অধ্যাপক জিওম ফ্রেয়ারো ১৮৯৫ 
খিস্টব্দে রিভিউজে প্রকাশিত এক 
প্রবন্ধে অত্যন্ত আবেগেপূর্ণ ভাষায় 


যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, কে 


জানবেন, কারণ আপনারা গণমাধ্যমে 


জানে না তা? জানে । বুঝে । বলে না, 
নীরবে সয়ে যায় লজ্জার মাথা খেয়ে । 
অথচ আল্লাহর আইনের অনুসারী 
হওয়াতেই নারীপুরুষের নিরাপত্তা আর 
শান্তির । 


নজর দেন বলে। দেখেন যে, দুই 
বছরের ছাত্রী আর মেয়ে শিশু থেকে 
শুরু করে বৃদ্ধারাও লম্পটদের হাত 
থেকে রেহাই পেয়ে নিজেকে উদ্ধার 
করতে পারছে না। 


আল্লাহ বলেন, ঘরে থাকতে, আর 


সমাজবাদী দার্শনিক মনীষী প্রুধো স্বীয় 


আমরা থাকি বাইরে! আর যখনই 


ইবতিকারুন নিযামে লিখেন, 


আমরা তার বিধানের তোয়াক্কা না করে 


“প্রকৃতির বিধানই নারীকে মানবের 
সাংস্কৃতিক জীবনের উন্মুক্ত ময়দানে 


নিই, তখনই হই যতসব লাঞ্চনা আর 
বঞ্চনার শিকার এবং নরপিশাচরাও 


অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত 
রেখেছে। সে শিক্ষার দুর্গম পথ 


এই সুযোগে লোপে নেয়, যা নেয়ার । 


অতিক্রম করতে চায়, কিন্ত শিক্ষা 


সুতরাং যে পাঠ্যক্রমে ইসলামি 


তাকে সহায়তা করতে নারাজ । তাই 


শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে না, 
সেই শিক্ষা মানবপ্রসূত শিক্ষাই বটে, 
হবে না কোনো 

শিক্ষাব্যবস্থা। আমি নারী শিক্ষার 


আধুনিক নারীর শোচনীয় অবস্থা চিত্র 


বিরুদ্ধে বলছি না। বলছি শিক্ষার 


এঁকেছেন। তিনি বলেন, “যেসব নারী 


অবক্ষয় নিয়ে । প্রসূতির মহিলা ডাক্তার 


সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি দাম্পত্য 
জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা রাখছে, প্রষ্টা 
যে জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন আর যে 
প্রয়োজনে তাদের এ ধরণের দৈহিক ও 
মানবিক রূপদান করেছেন, তারা 
তাকেই বেমালুম ভুলে গেছে। তাদের 
মেজাযে আল্লাহর দেওয়া সেই বৈশিষ্ট 
আর অবশিষ্ট নেই, যা সেই বয়সের 
নারীদের ভেতরে স্বভাবত পাওয়া 
যায়। তারা আজ এমন এক স্তরে এসে 
পৌছেছে, যাদের নপুংসক ছাড়া আর 
কিছুই বলা চলে না। বস্তত তাদের 
পুরুষ বলবার যেরূপ জো নেই, তেমনি 
নারী বলবারও সাধ্য থাকে না। 
ওপরন্ত, তারা উভয় প্রকৃতির সংমিশ্রণে 


তৃতীয় এক আজব জীব হয়ে পড়েছে। 
(পরাগুজ, পৃ. ৭৮) 


হলে ১০০% থেকে ৯৯% মানসিক 
সান্তনা পায় রোগীটি । তা আমরা খুব 
ভালো বুঝি। তাই শিক্ষায় মহিলার 
গুরুত্ব অপরিহার্য । তবে প্রতি ক্লাসে 
ইসলামি শিক্ষাকে ১০০ মার্কের পরীক্ষা 
নিশ্চিত না করার অভাবে তাদের 
সন্ত্রমহানির আশংকা ৯০ ভাগ থেকেই 


আজ কতিপয় বিদ্যাপীঠ হয়ে পড়েছে 
যৌন নিশীড়নের আস্তানা । গাধা ঘোড়া 
যেখানে স্বাধীন, পরাধীন নয় তারা 
দীনী শিক্ষার! তবেই তো তারা 
হায়েনাদের শিকার হত না। 
পাশ্চাত্যের স্কুল--কলেজপগ্তলোর ওপর 
পরিচালিত এক জরিপ থেকে জানা 
গেলো, শতকরা ২৩ থেকে ৪৪.৮ ভাগ 
ছাত্রী তাদের ছেলে বন্ধুদের দ্বারা যৌন 
নিপীড়নের শিকার হয়। (আ্যাসেসমেন্ট 


অফ ফ্যামিলি ভায়োলেন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. 
২১২, গ্রাগুজ, পৃ. ১২৪) 


নামে 


তাদের বর্তমান পদক্ষেপের ভয়াবহ 
পরিণতির আশংকায় আমরা দিন 
খপছি। (নারী উন্নয়ন কোন পথে, মুফতি 
, পৃ. ৭৮) 

এই বিষয়ে' বিস্তারিত জানতে পারবেন 
আমি যৌবন বলছি প্রবন্ধটি প্রকাশ 
পেয়েছে মাসিক আত-তাওহীদের 
জানুয়ারি'১৯ সংখ্যায় । 


নারীদের বই নির্বাচন 

কোমলমনা মানুষের কথা যদি বলি 
তাহলে মেয়েসমাজের কথাই 
প্রথমকাতারে বলতে হবে, তবে তারা 
বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে মাঝামাঝি, কি€্‌ 
শেষ কাতারে । যাদেরকে খুব সহজে 
পাঠানো যায় বা ভুল পথের পথিক 
বানানো যায়। মন তাদের খুব 
দয়াপরবশ, যেজন্যে তারা কারণে- 
অকারণে বিপদের সম্মুখীন হয় । সুন্দর 
ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে 
ক্ষণস্থায়ী স্বাদের তরে নিজেদের 
বিলিয়ে দেয়। কখনো তাদেরকে 
নির্বাসিত অশ্লীল লেখিকা, হুমায়ুন 
আযাদ আর শামসুর রহমানসহ যত 
বামপন্থি লেখক আছেন তাদের বই 
পড়ে ধর্মহীনতার প্রতি কঝৌঁকে পড়বার 
জন্য আজকের নারীসমাজ নিয়ে চেষ্টা 
চালানো হয়। 


অনেককাল আগের রিপোর্টে যদি এ 


পরিচালিত ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানেও 
ছাত্রী আর শিক্ষিকারা ষীড়দের দ্বারা 


এপ্রিল'১৯ 


অবস্থা হয় তাহলে বর্তমান সময়ে এর 
সংখ্যা কত হবেঃ ভালো 


লাইব্রেরিতে নারীদের জন্য কেমন বই 
থাকা উচিৎ, এমন প্রশ্নের উত্তরে লর্ড 
বায়রণ অভিমত পেশ করে বলেন, 
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“মেয়েদের লাইব্রেরীতে ধর্মগ্রন্থ ও 
পাকপ্রণালী ছাড়া আর কোনো বই 
থাকা অনুচিত ।* (প্রাগুজ, পৃ. ৭৯) 


নারীর দায়িতে জগতের কোনো ব্যক্তির 
সেবা করা ওয়াজিব নয়। না তার 
যিম্মায় কোনো দায়িতু আছে, না তার 


চাপানো হয়েছে। স্রেফ একটি বিষয়, 
তোমরা নিজ ঘরে স্থির থাকো, স্বামীর 


রীতি সভ্য সমাজে চলতে পারে না। 
এসব প্রতিযোগিতা স্রেফ চামড়া-ব্যবসা 
ছাড়া কিছু নয়। চতুষ্পদ পশুরা 


আমাদের সমাজের মেয়েরাও বাবার, 
স্বামীর, আর ছেলের মেহমানদারিকে 
নাকচ করে কিছু কমিউনিস্ট আর 


নিজেদের চামড়া নিজেরা বিক্রি করে 


স্যেকুলারের ফাদে পড়ে অবাস্তব 


না। পশুর চেয়ে অধমেরা নিজেদের 
চামড়া নিজেরা বিক্রি করে । 


ভাবনায় মেতে উঠছে! অথচ তাদের 
জন্য রয়েছে সম্মানজনক খাবার! 


জি, তাই বলছিলাম, নারীর নারী 


আল্লাহ তাআলা সবদিক থেকে 


থাকাই বাঞ্ছনীয় । আর না হয় যা হবার 
তাই হয়। 


ফিরে এসো আপন নীড়ে 


আনুগত্য করো আর সন্তানদের 
মানুষরূপে গড়ে তোলো। এই 
তোমাদের করণীয় । এর মাধ্যমে 
তোমরা জাতিগঠনে ভূমিকা রাখো এবং 
জাতির ফাউন্ডারে পরিণত হও। 
আল্লাহর রাসুল (সা.) তোমাদেরকে 
মর্যাদার এই আসন দান করেছেন। 
ইসলাম তোমাদেরকে সম্মানের এই 


নারী, জানেন কি আপনি? কার 
আপনি? জন্মের আগে মায়ের কোলের 
সবুজ পাখি । জন্মের পর বাবার ঘরের 
রঙিন ফুল। বিয়ে, অতঃপর আপনি 
স্বামীর নীড়ের বীশী-বীণা এবং 
বংশপরম্পরায় নারী আপনি, সন্তানের 
মেহমান হয়ে থাকবেন আজীবন । 

কেন আপনি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে 


আসনে বসিয়েছে। আসন গ্রহণ করো, 


যান! 


যার ইচ্ছা হয় লাঞ্ছনার পথ বেছে 


নাও । (ইসলাম ও আমাদের জীবন, আল্লামা 
তাকী উসমানী, ৫/১৫৭) 


বন্ধ হোক সেইসব রংতামাশা 

নারী শিক্ষার শিক্ষা আমরা নবীর যুগ 
থেকেই শিক্ষা পেয়েছি । অনেক নারী 
সাহাবিরাও উঁচুমাপের জ্ঞানী ছিলেন। 
তাই তাকে অস্বীকার করা যাবে না। 
তবে তীরা যেমন নারী ছিলেন তেমনি 
থেকেই গভীর জ্ঞানের 


শিক্ষার নামে যে বেহায়াপনা প্রচলিত 
হলো তার মাশুল দিতে হচ্ছে বিয়ের 
আগে-পরে । নারী অঙ্গন একটি পবিত্র 
অঙ্গন। এই অঙ্গনকে অপবিত্র করছে 
(০95041,5) অস্কার, মিস ওয়ার্ড আর 
লাক্স-চ্যানেল আই সুন্দরী 
প্রতিযোগিতার নামে নারী প্রদর্শন 
যতদিন সমাজে চলতা থাকবে ততদিন 
নারী নির্যাতন বন্ধ হবে না। 

আবুল কাসেম আদিল সুন্দর বলেছেন, 
“মিস ওয়ার্ড, লাক্স-চ্যানেল আই 
সুন্দরী প্রতিযোগিতাসহ নারীকে চামড়া 
দিয়ে মূল্যায়নের এসব অবমাননাকর 


এপ্রিল'১৯ 


জানেন কি আপনি আপনার 
দায়িতৃবোধ নিয়ে? আপনার দায়িতৃ শুধু 
পৌছানো আর সন্তানকে মানুষের মতো 
মানুষ করে গড়ে তোলা । বাদবাকি 
এচ্ছিক। 

আজকের উন্ুক্তনারী হযরত মুসা 
(আ.)-এর উম্মতের মতো । বলেছিলো 
সেই উম্মত, 
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“হে মুসা, আমরা একই ধরনের খাদ্য- 
দ্রব্যে কখনও ধেয্্ধারণ করব না। 
কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার 
নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, 
তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন 
বস্তসামগ্রী দান করেন যা জমিতে 
উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ি, গম, 
মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি ।' (সূরা আল- 
বাকারা: ৬১) 

তারা যেমন আসমানি মেহমানদারি 
জানীতের খাবারকে অপছন্দ করেছে 


১ 


নারীসমাজকে নারী হয়েই থাকার 
ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন তাদের 
বেয়াড়া, বেহায়া হতে না হয়, কিন্ত 
আজ কী হচ্ছে এসব! পরাধীনতায় 
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন!!! আল্লাহ 
নারীসাজকে আপন নীড়ে ফিরিয়ে 
সুন্দর, সুখময় দাম্পত্য জীবন যাপন 
করার তওফিক দান করেন । আমীন 


মুহাম্মদ আবদুর রহিম 


হৃদয় আমার চায় না যে আর 
এ জামিয়া ছাড়তে, 
সারাটাদিন চায় যে এ মন 
এ জামিয়ায় থাকতে । 


জামিয়াতে এসে আমি 
হলাম অনেক ধন্য, 
মনটা তাতে সঁপে দিলাম 
ইলেমেরি জন্য । 


গড়বো তাতে জীবন আমার 
তারই শানও মান। 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 


ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 


পেইজলিংক: 7৪০০০০0%. ০017/])817)1-179-121019-1801079 


স্বজন ধনী-গরীব নির্বিশেষে মৃত্যুর 


সমস্যা: আমাদের দেশে প্রচলন আছে 
যে, অসতর্কতা বসত শরীরের পা 
লাগলে তাকে সালাম করা হয়। না 
করলে মানুষ বেআদব বলে, এব্যাপারে 
শরীয়তের নির্দেশনা কী? 
মুহাম্মদ ইমন 

বোয়ালখালী, টট্টগ্রাম 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন। তবে 
এসব ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে ক্ষমা চেয়ে 
নেবে । শামী: ৬/৩৮৩ 


সমস্যা: নিম্নের প্রশ্নগুলোর শরয়ী 

সমাধান বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ 

থাকব । 

১. আমাদের দেশে প্রচলন আছে যে, 
কোন ব্যক্তি মারা গেলে চতুর্থ, 
পঞ্চম বা চলিশতম দিনে বা বছরের 
মাথায় বা যে কোন সময় মৃত 
ব্যক্তির ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্য 
ধনী, গরীব ও আত্মীয়-স্বজন 
সবাইকে মেযবান খাওয়ানো হয়। 
তার শরয়ী হুকুম কী? 

২.যারা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ও 
কবর খননের ব্যবস্থা করে 
তাদেরকে খানা খওয়ানোর যে 
প্রচলন আছে তার শরয়ী হুকুম কী? 

মাও. মোয়াজ্জম হক 


টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: 
১. কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার 
ঘরে আত্মীয়-স্বজনের পুনর্মিলনিতে 
সমাজের লোকজন এবং আত্ীয়- 


এপ্রির্ল*১৯ 


দিনে কিছু ফকির-মিসকিনকে 


চতুর্থ দিন বা পঞ্চম দিন ইত্যাদিতে 


পানাহারের ব্যবস্থা করা, কিছু দান 


যে যিয়াফতের অনুষ্ঠান করা হয় তা করা বা ছদকা করা যেতে পারে 
ইসলামী শরীয়ত মতে একটি তবে তা বালেগদের পক্ষ থেকে 
কুসংস্কার এবং ধর্মীয় আবরণে হতে হবে। 

একটি বিদআত কাজ। কেননা ২.আমাদের দেশে যেহেতু প্রায় 
এধরণের যিয়াফত খুশির সময়ে জায়গায় মহল্লাবাসীদের পক্ষ থেকে 


করা হয়ঃ মসিবতের সময় নয়। 
বরং মসিবতের সময় মৃত ব্যক্তির 
পরিবারবর্গের জন্য তিনদিন পর্যন্ত 
য-স্জনের পক্ষ থেকে 
পানাহারের ব্যবস্থা করা সুনাত এবং 
তার পরে করলেও কোন অসুবিধা 


যারা মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে 
এবং দীফনের ব্যবস্থা করে তারা 
সাধারণত তার কোন পারিশ্রমিক ও 
বিনিময় নেয় না। তাই তাদের যদি 
কোন সময় এহসান হিসাবে তাদের 
পানাহারের ব্যবস্থা করা হয় তাতে 


নেই। কিন্ত তার বিপরীত আমাদের 
দেশে মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্ থেকে 
দাবি করে চার দিনা ইত্যাদি 
যিয়াফত উসুল করা হয় এবং মৃত 
ব্যক্তির এতিম 
নাবালেগ থাকলে বা তাদের ওপর 
পরের খণ ও কর্জ থাকলে বা মৃত 
ফিদয়া থাকলেও কোন লক্ষ্য করা 
হয় না। এটা কত বড় অন্যায় ও 
জুলুম, ইসলামী শরীয়তের মধ্যে 
তার কোন স্থান নেই এবং 
সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে 
রাশেদিনের স্বর্ণযুগে ও তার কোন 
প্রমাণ নেই । সুতরাং এ প্রথা ও কু- 
সংস্কার বর্জন করা মুসলমান 
জনসাধারণের জন্য একান্ত কর্তব্য 
ও জরুরি। অবশ্য মৃত ব্যক্তির 
পরিবারবর্ণের অধিক সুযোগ-সুবিধা 
থাকলে মৃত ব্যক্তির রূহের ইসালে 
সাওয়াবের উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্ট কোন 


কোন অসুবিধা নেই। সুরা আর- 

দে * আস কা 

৬/৩৭৯ 
সমস্যা: আমি একজন হানাফী 
মাযহাবের অনুসারী যদি বিশেষ কোন 
মাসআলায় অন্য মাযহাব তথা শাফেয়ী 
মালেকী বা হাম্বলী থেকে একটি 
মাযহাব অনুসরণ করি, তাহলে 
ইসলামী শরীয়ত এটা কতটুকু সমর্থন 
করে। বিস্তারিত জানালে উপকৃত 


হবো । 
মাও. ইকবাল হুসাইন 
চাটখিল, নোয়াখালী 

শরয়ী সমাধান: নির্দিষ্ট মাযহাবের 
তাকলীদ ও অনুসরণ করার পর কোন 
বিজ্ঞ আলেমের জন্যও উক্ত মাযহাবের 
দলীলের চেয়ে অন্য কোন মজবুত 
দলীল ব্যতীত মাযহাব ত্যাগ করা 
জায়েয নেই । সুতরাং কোন সাধারণ 
আলেম ও জনসাধারণের জন্য কোন 
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অবস্থাতেই অন্য মাযহাবের অনুসরণ 
করা জায়েয ও বৈধ নয়; নতুবা দীন- 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: আমাদের সমাজে প্রচলিত 


ফতওয়া দিয়ে থাকেন যে, হায়েজা 
মহিলা স্পর্শ করা ব্যতীত কুরআন 


ধর্ম মানুষের সুযোগ-সুবিধা ও খেল 
তামাশায় পরিণত হয়ে যাবে। রদ্ুল 
মুহতার: ১/৮০, ফাতাওয় ইবনে তাইমিয়্যাহ: 
২০/২২০ 

সমস্যা: রাসূল (সা.) সব জায়গায় 
হাজির-নাজির কি না? কুরআন- 
হাদিসের আলোকে বিস্তারিত জানালে 
উপকৃত হবো । 

টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: হাজির ও নাজির দুটাই 


আছে যে, অযু করার পর সতর দেখা 
গেলে বা পরপুরুষ এর সামনে পড়লে 
অযু পুনরায় করতে হয়। এই কথাটা 
সত্য কি না? 


তিলাওয়াত করতে শরয়ী কোন সমস্যা 
নেই। এবং ০৮৫০1 ৩:০৮]।178 8 
02] ১565 বর্ণিত হাদিসকে দুর্বল 
বলেন ইসমাইল ইবনে আইয়াল 


মু. মুহিব্বুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান: আমাদের সমাজে যা 
প্রচলিত আছে অর্থাৎ অযু করার পর 
সতর দেখা গেলে বা পর পুরুষের 
সামনে পড়লে পুনরায় অযু করতে হয়, 
এই কথাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাই 


আরবি শব্দ। যার অর্থ সেই সত্তা যার 


(সা.) 
বিরাজমান থাকার আকীদা শরীয়ত ও 
যুক্তিগত উভয় দিক থেকেই ভ্রান্ত ও 
ভিত্তিহীন। তাই এরূপ ধারণা পোষণ 
করা থেকে প্রত্যেক মুসলমানের বিরত 
থাকা একান্ত আবশ্যক । কারণ এটা 
একটি শিরকী আকীদা, যার কারণে 
ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। সুরা ইউসুফ: ১০২, 
সুরা আল-কাসাস: ৪৪, মাহমুদিয়া: ১৫/১০৮ 
সমস্যা: কবর যিয়ারত করে টাকার 
আদান-প্রদান কি জায়েষ? ঈসালে 
সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরান খতম 
করে টাকা দেওয়া-নেওয়া কি জায়েয 


আছে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 
আবদুস সুবহান 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


এবং ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে 


দেওয়া-নেওয়া কোনটাই জায়েয নেই। 
তাতকীহুল ফাতওয়াল হামিদিয়া: ২/১৩৮, 
কিফায়াতুল মুফতি: ৯/৪৬ 


এপ্রির্ল'১৯ 


উল্লিখিত অবস্থায় পুনরায় অযু করতে 
হবে না। তবে, সতর দেখা বা 
দেখানো এবং পর পুরুষের সামনে 
যাওয়া হারাম ও না জায়েয । মাবসুতে 


সারাখসী: ১/১৯৬, আলমুহীতুল বুরহানী: 
রঃ ৭, আল-ফিকহুল, আহসানু ফাতাওয়া: 
২৪ 


সমস্যা: ইঞ্জেকশন দিয়ে শরীরে রক্ত 
প্রবেশ করানো হলে অযু ভঙ্গ হবে কি? 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 
আজীজুল হাসান 
রক্ত প্রবেশ করানো হলে অযু ভঙ্গ হয় 
না। কেননা হাদিস শরীফে স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে যে, শরীরে কোন কিছু 
প্রবেশ করানো হলে অযু ভঙ্গ হয় না 
তবে, ইঞ্জেকশন বের করার পর ওই 
স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে 
পড়লে বা সেই পরিমাণ রক্ত বের হলে 
অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। সুনানে বায়হাকী: 
১/১৮৭, কিতাবুল আসল: ১/৫৮, বাদায়েউস 
সানায়ে: ১/১১৯ 
সমস্যাঃ যদি কোন মহিলা (মাসিক 
স্রাব) হায়েষের অবস্থায় কুরআন 
তিলাওয়াত করতে চায় তখন 
স্পর্শবিহীন দেখে দেখে তিলাওয়াত 
করতে পারবে কি? এবং সে যদি 
হেফজখানার শিক্ষক বা ছাত্রী হয়ে 
থাকে তখন কুরআন তিলাওয়াতের 
কোন সুযোগ আছে কি? উল্লেখ্য যে, 
আমাদের এখানে একজন আলেম 


নামাক রাওয়ীর কারণে । তাই আপনার 
কাছে শরয়ী সমাধানের আবেদন 


করছি। 

মাও. মুসা সাহেব 

বাশখালী, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: আমাদের জমনুরে 
ফুকাহায়ে কেরামের মতে কোন মহিলা 
হায়েজা অবস্থায় আল্লাহর বাণী পবিত্র 
কুরআন মজীদ তিলাওয়াত ও স্পর্শ 
কোনটা করতে পারবে না। তার জন্য 
কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ও 
তিলাওয়াত করা উভয়টিই মাকরুহে 
তাহরিমী। কেননা হাদিস শরীফে 
রাসুল (সা.) মহিলাদেরকে হায়েয 
বস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত 
রতে নিষেধ করছেন এবং উক্ত 
হাদিসের সনদের মধ্যে একজন 
বর্ণনাকারীর দ্বারা কিছু দুর্বলতা 
আসলেও সেই হাদিস ব্যতীত অন্য 
হাদিসের মধ্যে নবী করীম (সা.) 
তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন। 
এধরনের কিছু মাউকুফ হাদিসের মধ্যে 
রয়েছে যা মারফু হাদিসের মধ্যে গণ্য 
হবে সুতরাং জমহুরে ফুকাহায়ে 
কেরামের মাযহাবের বিপরীতে আল্লামা 
ইবনে তাইমিয়্যার কথা গ্রহণযোগ্য 


এ এ 


হবে না। সাথে সাথে জমহুরের 
মাযহাবে সতর্কতাও রয়েছে এবং 


কুরআনের ইজ্জত-সম্মানের দিকেও 
বেশী লক্ষ্য করা জরুরি বিষয়। আর 
মহিলাদের জন্য কুরআন শরীফ হেফজ 
করা জরুরি বিষয় নয় । হায়েষের চার- 
পাচ দিনের দ্বারা কুরআন শরীফ 
হেফজের মধ্যে কোন প্রভাব পড়বে 
না। সুতরাং তার জন্য হাদিস, 
সাহাবায়ে কেরামের আমলের 
বিরোধিতা ও চার ইমামের বিরোধিতা 


0) আত্তা্তহীদ্‌ ৩০ 
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করা জায়েয হবে না। যে বর্ণনাকারীকে 
দুর্বল বলা হয়েছে তার মধ্যেও 
মতবিরোধ রয়েছে। অনেক 
মুঈন, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াকুব ইবনে 
সুফিয়ান ও ইয়াঘিদ ইবনে হারুনসহ 
অনেক কেরাম উক্ত 
বর্ণনাকারীকে সিকা বা বিশ্বস্ত বলে মত 
প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এই 
বর্ণকারীর দুর্বলতা সম্পর্কে মতবিরোধ 
থাকায় এর দ্বারা উক্ত হাদিসকে যয়ীফ 
তথা দুর্বল বলা যাবে না। বরং উক্ত 
হাদিস হাসান এর পর্যায়ে পৌছে 
গেছে, যা দলীল হিসেবে গণ্য হয়। 
সুতরাং আমাদের হানাফী মাযহাব ও 
অন্যান্য মাযহাবে মহিলাদের জন্য 
হায়েয অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত 
করা হারাম ও নাজায়েয । কেননা সেই 
অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা 
কুরআন শরীফের ইজ্জতের পরিপন্থী । 
সুনানে দারমী: ২৫২, সনানে দারে 


১২৪, 
১/১৬৭ 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে অপারেশনের 
মাধ্যমে যেসব মহিলার বাচ্চা প্রসব হয় 
সেই মহিলাদের নিফাসের হুকুম কী? 
মু. মুরশেদ করীম 
আনোয়ারা, উ্টশ্রাম 
শরয়ী সমাধান: এ ব্যাপারে ফতওয়ায়ে 
শামীতে বলা হয়েছে যে, অপারেশনের 
পর যদি জরায়ু থেকে রক্ত বের হয় 
তাহলে সেটা নিফাস হিসেবে গণ্য 
হবে। আর যদি জরায়ু থেকে বের না 
হয় অপারেশনের জায়গা থেকে বের 
হয়, তাহলে সেটা নিফাস হিসেবে গণ্য 
হবে না এবং ওই মহিলার নামায 
ইত্যাদিও মাফ হবে না। তবে যদি 
সিজারের পর জরায়ুর মুখ খুলে গিয়ে 
তা থেকে রক্ত বের হয় তাহলে তা 


নফাস হিসেবে গণ্য হবে। কনযুদ 
দাকায়েক: ১৫, রদ্ুল মুহতার: ১/৪৯৬, 
খায়রুল ফাতওয়া: ২/১৪১ 


সালাত-নামায 


সমস্যা: একজন খতিব মসজিদে জুমার 
নামায পড়ায়। কিন্তু সে খতিব মাযারে 


এপ্রির্ল”১৯ 


ওরশের সময় কাওয়ালি গায় এবং 


দ্বিতীয় আযানের জওয়াব দেওয়ার 


হারমোনির সুরে মানুষকে নাচায়। 
এখন প্রশ্ন হলো, ওই খতিবের নামায 
ঠিক হবে কি নাঃ এবং তার পিছনে 
ইক্তেদা সহীহ হবে? বিস্তারিত জানিয়ে 
আমাকে উপকৃত করলে খুশি হবো । 
রুল আলম র 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় 
খতিব শরীয়ত গর্হিত কাজ করে অর্থাৎ 
মাজারে গিয়ে কাওয়ালি ইত্যাদি গান 
গায়, যা শরীয়ত মতে কবিরা গুনাহ, 
তার দ্বারা উক্ত খতিব ইসলামী শরীয়ত 
মতে ফাসেক হিসেবে গণ্য এবং 
ফাসেক ব্যক্তি ইমামতির অযোগ্য । 
তার ইমামতি মাকরুহে তাহরিমী ও 
না-জায়েষ। আর যদি উক্ত খতিব 
রাসুল (সা.)-এর হার জায়গায় হাযের 
নাযের হওয়ার বা আলিমুল গাইব 
হওয়ার মত শিরকি আকীদা পোষণ 
করে, তখন তার ইমামতি এবং তার 
এবং নামায সহীহ হবে না; পড়লেও 
পুনরায় পড়ে দিতে হবে। মুসনদে 
আহমদ: ৫/২৫৭, ফাতওয়ায়ে শামী: ২/৯৯, 
গনয়াতুল মুসল্লি: ৫১৪, মাহমুদিয়াঃ ১০/১৫৪ 
সমস্যা: আমরা জানি আছরের 
নামাযের পর নফল নামায পড়া 
মাকরুহ । সেই সময় ওমরী কাজা পড়া 
যাবে কি? 


মু. আবদুল্লাহ নোমান 


শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 
মাযহাব মতে যদিও আছরের নামাযের 
পর সকল প্রকারের নফল নামায পড়া 
মাকরুহ । কিন্ত আছরের নামাযের পর 
সূর্যের আলো পরিবর্তণ হওয়ার আগ 
পর্যন্ত ওমরী কাযাসহ যে কোন কাজা 
নামায আদায় করতে কোন অসুবিধা 
নেই । মাবসুতে সারাখসী: ১/৩০৪, ফতওয়া 
তাতার খানিয়া: ২/১৫, তৃহতাভী: ১/৯১ 

সমস্যা: আযানের জওয়াবের ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব, জুনমাত 
ইত্যাদি মতামত পেশ করেছেন। 
আমার জানার বিষয় হলো জুম'আর 


হুকুম কী? এ-ব্যাপারে খতিব সাহেব 
এবং মুসল্লি উভয়ের একই হুকুম? 
নাকি কোন ভিন্নতা রয়েছে? 
আরিফুল ইসলাম 
শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 
খুতবা শুরু করার আগে এবং খুতবা 
শেষ হওয়ার পর নামায শুর করার 
আগে দুনিয়াবী কথা বলা মাকরুহ। 
এ-ব্যাপারে খতিব ও মুসল্লির একই 
হুকুম। কিন্ত দীনী কথা বলা সম্পর্কে 
কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে 
খতিব সাহেবের জন্য তার অনুমুতি 
আছে। মুসল্লিদের জন্য অনুমতি নেই। 


জন্য দীনী কথা বলা বৈধ। এ-ব্যাপারে 
হানাফী মাযহাবের ইমামগণ একমত 
তাই উল্লিখিত প্রশ্র-ক্ষেত্রে বলা যায় 
যে, খতিব এবং মুসন্পি সবার জন্য 
জুমার দ্বিতীয় আজান এর জবাব 
দেওয়া জায়েয হবে, মাকরুহ হবে না 
তবে দুররে মুখতার কিতাবে মুখে 
উচ্চারণ করে জবাব দিতে নিষেধ করা 
হয়েছে। তাই উচ্চৈঃস্বরে জওয়াব 
দেওয়া যাবে না। বরং নিম্নস্বরে 
জওয়াব দেওয়া যাবে। মাবসুতে 
সারাখসী: ১/৩৫২, বাদায়েউস সানায়ে? 
১/৫৯৪, খুলাসাতুল ফাতায়া: ১/২০৬ 

শরয়ী সমাধান: ইমাম সাহেব যদি 
ভুলে উচ্চৈঃস্বরে কিরাতের মধ্যে সুরা 
ফাতিহার অধিকাংশ বা পুরো সুরা- 
ফাতিহা অথবা সূরা ফাতিহার পরে 
কিরাতের ও কিছু অংশ আস্তে পড়ে 
এরপর তার স্মরণ আসে তখন তার 
করণীয় কী? তিনি কি পুনরায় সূর 
ফাতিহা থেকে উচ্চৈঃম্বরে কিরাত শুরু 
করবে? না কি যে পরিমাণ আস্তে 
পড়েছেন তার পর থেকে উচ্চৈঃস্বরে 
কিরাআত পড়া শুরু করবেন? এবং 
হবে কি? 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৪ 
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শরয়ী সমাধান: উচ্চস্বরে কিরাত 
বিশিষ্টি নামাযের মধ্যে তিন আয়াত বা 


আদায় হয়ে যাবে । অতঃপর তিনি যদি 
মাদরাসার ফকির-মিছকিনদের স্বার্থে 


তার থেকে বেশী পরিমাণ কিরাত যদি 
নিয়ন্বরে পড়ে তখন তার ওপর সিজদা 


সেই টাকা ব্যবহার করেন তা জায়েয 
ও সহিহ হবে। সুতরাং মুহাচ্ছিল যদি 


সাহু ওয়াজিব হবে। তাই উল্লিখিত মাদরাসায় অবস্থানরত ফকির- 
ক্ষেত্রে সুরা-ফাতিহা পুনরায় পড়তে মিছকিনদের কল্যাণের লক্ষ্যে 
হবে না; বরং যে পর্যন্ত আন্তে-আস্তে যাকাতের টাকা দিয়ে ভিসা করে থাকে, 


পড়েছে তার পর থেকে উচ্চৈঃস্বরে 
পড়বে এবং নামায শেষে সিজদা সাহু 


তাতে কোন অসুবিধা হবে না; বরং তা 
জায়েয ও বৈধ হবে । কেননা তা উক্ত 


করবে, তাহলে নামায সহীহ ও শুদ্ধ 
হয়ে যাবে । সুনানে আবু দাউদ: ১/১৩৯, 
মুনয়াতুল মুসল্লি: ১৫৪, রাদ্ুল মুহতারঃ 
১/৩৫৭ 

যাকাত-সাদাকাত 

সমস্যা: মাদরাসার জন্য যাকাতের 
টাকা উসূল করে মাদরাসায় জমা না 
করে (তামলীক করা ব্যতীত) যদি উক্ত 
যাকাতের টাকা দ্বারা যাকাত উসুলকারী 
ব্যক্তি তার জন্য ভিসা বানিয়ে নেয়, তা 
জায়েয বা বৈধ হবে কি? এবং 
যাকাতদাতাদের যাকাত আদায় হবে 
কিনা? 


মুহাম্মদ তাওফিক 
সমাধাণ: প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়ে মুফতী 
শফী সাহেব (রহ.)-এর সর্বশেষ মত 
হলো মাদরাসার মুহাচ্ছিলের নিকট 
যাকাতের টাকা ওই মাদরাসার ফকির- 
মিছকিনদের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করার 
সাথে-সাথে তামলিকের কাজ সম্পন্ন 


যাকাতের টাকা উসুল করে সে ওই 
মাদরাসার ফকির-মিছকিনদের পক্ষ 
থেকে উকিল তথা প্রতিনিধি হয়ে থাকে 
এবং ফকির-মিছকিনদের উকিল বা 
প্রতিনিধির হাতে যাকাত-ছদকার টাকা 
দিলে ফকির মিছকিনদের হাতে 
দেওয়ার মতো ০৫৯ ০১৪ গ| ১০ 
(অর্থাৎ উকিলের কবজা মুআক্কিলের 
কবজার মত) তাই যাকাত-ছদকার 
টাকা মুহাচ্ছিলগণ গ্রহণ করার সাথে 
সাথে তামলিকের কাজ সম্পন্ন হয়ে 
যাবে এবং যাকাত দাতাগণের যাকাত 
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মাদরাসার ফকির-মিছকিনদের স্বার্থে 
ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কোন 
অবস্থায় তা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার 
করা যাবে না। আসসুনানূল কুবরা লিল 
বায়হাকী: ৫/৫০২, ফতওয়ায়ে শামী: ২/২৬৯, 
ফতওয়ায়ে শামী: ২/২৭০, জাওয়ারিল ফিকহ' 
সমস্যাঃ জনৈক ব্যক্তির তিন সন্তান 
রয়েছে। সে তার আয়ের অং 
প্রতিমাসে তার ছেলেদের বণ্টন করে 
দেয়। যার ফলে সন্তানদের সম্পদের 
পরিমাণ যাকাতের নেসাব পর্যন্ত পৌছে 
যায়। এমতাবস্থায় তাদের ওপর 
যাকাত ফরয হবে কি না? হলে 
কীভাবে আদায় করবে? এবং কারা 
আদায় করবে? 
আবদুল্লাহ আল ফায়সাল 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক বালেগ সন্তানের টাকা ও 
সম্পদ যদি নেসাব পরিমাণ বা তার 
অধিক হয়, অনুরুপ বাপের সম্পদও 
যদি নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক হয় 
তখন প্রত্যেকের ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে। আর বর্তমান বাজার 
দর হিসেবে নিসাবের পরিমাণ হলো 
সাড়ে বায়ান হাজার টাকা ।সুতরাং 
তাদের প্রত্যেক কে নিজ নিজ মালের 
হিসাব করে পৃথক পৃথকভাবে যাকাত 
আদায় করতে হবে। অহীহুল বুখারী: 
১/১৮৭, রদ্দুল মুহতার: ১/১৭৩, হিদায়াঃ 
১/১৬৫ 

সমস্যা: ক. যাকাতের ক্ষেত্রে নেসাবের 
পরিমাণ বাদ দিয়ে যে অতিরিক্ত সম্পদ 
থাকে শুধু তার ওপর যাকাত ওয়াজিব 
হবে? নাকি নেসাবসহ সব সম্পদের 
ওপর যাকাত আসবে? 


খ. বর্তমানে যাকাত স্বর্ণের হিসেবে 
দেবে? নাকি রূপার হিসেবে? 


১. স্মরণ রাখতে হবে যে, টাকা-পয়সা 
স্বর্ণ-রুপা এবং ব্যবসার বিক্রিযোগ্য 
মালামাল ও পণ্য বাজারি মূল্যের 
ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় । যদি তা 
নেছাবের পরিমাণ বা তার অধিক 
হয়। আর যখন যাকাত ওয়াজিব 
হবে তখন নেছাবসহ অতিরিক্ত 
সম্পদের হিসাব করতে হবে । 

২. বর্তমানে যাকাতের নেসাব সাড়ে 
বায়ান্ন তোলা পরিমাণ রূপার মূল্য 
হিসেবে ধার্ধ্য করতে হবে । স্বর্ণের 
পরিমাণ হিসেবে নয়; নতুবা গরীব 
মিসকিকরা যাকাত থেকে বঞ্চিত 
থাকবে । হিদায়া: ১/১৭৫, রদ্দুল মুহতার: 
৩/২২৯, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১৭৯, 
তাব:ঃ হাকায়েক: ১/২৭৯ 

সমস্যা: এক মহিলার দুই তোলা স্বর্ণ 
আছে এবং কিছু টাকা আছে উভয়টা 
হিসাব করলে রূপার নিসাব পূর্ণ হয়। 
তবে স্বামী কিছু স্বর্ণ বিক্রয় করে 
ছিলো, যার কারণে মহিলা স্বর্ণে 
নেসাবের মালিক নয়। স্বামী বলছে, 
আমি পরে এ স্বর্ণ এনে দেব দেয়ার 
আগে মহিলা নিসাবের মালিক না 
হওয়া অবস্থায় যাকাত নিতে পারবে কি 
নাঃ মহিলার আপন ভাই যদি 
যাকাতের টাকা থেকে কাপড় ইত্যাদি 
কিনে ওই মহিলাকে দেয় তখন 
ভাইয়ের যাকাত আদায় হবে কি? 


মু. আবদুল্লাহ 

পটিয়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: প্রকাশ থাকে যে, 
ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে নেছাবের 
মধ্যে নগদ সম্পদের সঙ্গে সেসব 
প্রতিশ্রুত পাওয়া খণ অন্তর্ভূক্ত হবে যা 
পাওয়ার আশা থাকে সুতরাং কোন 
ব্যক্তির নিকট নগদ সম্পদ ও প্রতিশ্রুত 
পাওনা খণ মিলে যদি নেসাবের 
পরিমাণ হয় তাহলে তার ওপর যাকাত 
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ওয়াজিব হবে। তবে নগদ মালের 
যাকাত তৎক্ষণাৎ এবং প্রতিশ্রুত 
পাওনা খণের যাকাত খণ উসূল করার 
পর বিগত বছরের যাকাতসহ আদায় 
করতে হবে। আর এমন সম্পদের 
অধিকারী ব্যক্তির জন্য অন্যের 
যাকাতের মাল নেওয়া ও এমন 
ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়েয ও বৈধ 
হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে 
উক্ত মহিলার স্বামী যদি ওই স্বর্ণ এনে 
দেবে বলে মনে হয়। তাহলে সে 
নেসাবের মালিক বলে গণ্য হওয়ার 
কারণে তার নিজের ওপরই যাকাত 
ওয়াজিব, বিধায় তার জন্য অন্যের 
যাকাত নেওয়া জায়েয নয়। আর তার 
ভাইয়ের যাকাতের টাকা থেকে কাপড় 
ইত্যাদি নেওয়াও জায়েয হবে না। যদি 
দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। 
তাই যে পরিমাণ যাকাত তার বোনকে 
দিয়েছে তার সমপরিমাণ যাকাত 
পুনরায় আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য 
যে, অনেক সময় যার ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হয় না সে অন্যের যাকাত- 
সদকা ইত্যাদি নিতে পারবে না। যদি 
সে নেসাবের পরিমাণ স্বর্ণ-রূপা ক্যাশ 
অতিরিক্ত এমন সম্পদের মালিক হয় 
যার মূল্য উপস্থিত নেসাবের কম স্বর্ণ 
ওই টাকার সাথে মিলালে রূপার 
নেসাবের পরিমাণ হয়। তখন সে 
অপরের সদকা-যাকাত নিতে পারবে 


না। দুর্‌রে মুখতার: ৩২৩৬, রদ্দুল মুহতার: 
৫/২৩৬, হিন্দিয়া: ১/১৮৬ 


মুয়ামালা-লেনদেন 
সমস্যা: আমার পিতা এক লোককে 
৫০ হাজার টাকা খণ দেয়। খণের 
বিপরীতে তার কাছ থেকে ১৫ কাঠা 
জমি বন্ধক নেয় এবং ওই জমিতে 
চাষাবাদ করে নিজে ভোগ করে । পরে 
ওই লোক যখন ৫০ হাজার টাকা 
ফেরত দেয় তখন আমার পিতা তাকে 
১০০ টাকা জমির ভাড়া বাবদ দেয় 
যাকে আমাদের দেশে ক্ষয় বন্ধক 
বলে। এখন আমার জানার বিষয় 
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হলো, এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয 


আছে কি না? 

আবদুল মালেক 

আলিকদম, বান্দারবন 
সমাধা: প্রয়োজনবশত নিজের জমি 
অপরকে বন্ধক দেওয়া এবং এর 
বিনিময়ে বন্ধক গ্রহীতার কাছ থেকে 
খণ নেওয়া জায়েয । সাথে সাথে খণ 
পরিশোধ করার পর বন্ধকদাতার নিকট 
জমি ফেরত নেওয়ার অধিকার 
থাকবে । এ-ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার জন্য 
বন্ধকী বস্তু থেকে কোনভাবেই উপকৃত 
হওয়া জায়েয হবে না; চাই তার মধ্যে 


কাজের বিনিময়স্বরূপ কিছু দিয়ে থাকে 
সেখান থেকে একাংশ আমি গহণ 
করতে পারব কি? যেমন মুয়ান্কিল 
উকালতির বিনিময়স্বরূপ আমাকে 
একশত টাকা দেয়। কাজটি আমি 
নিজে না করে মুয়াক্কিলের অনুমতি 
ব্যতীত আরেকজন উকিলকে ৫০ 
টাকার বিনিময়ে দিয়ে দেই। এ 
অবস্থায় আমার জন্য বাকি ৫০টাকা 
গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? 
সিফাতুল্লাহ 


রামু, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নোক্ত বর্ণনানুযায়ী 


বন্ধকদাতার অনুমতি থাকুক বা না 
থাকুক। সুতরাং প্রশ্নোক্ত বর্ণনানুযায়ী 


আপনার মুয়ান্কিল তথা দায়ি 
প্রদানকারী যদি আপনাকে কাজ 


প্রথমত আপনার পিতা ৫০ হাজার 
টাকার বিনিময়ে যে ১৫ কাঠা জমি 


সম্পাদন করার ক্ষমতা কোন 
শর্তবিহীন আপনার হাতে পরিপূর্ণভাবে 


বন্ধক নিয়েছে তাতে চাষাবাদ করা 


দিয়ে থাকেন তখন আপনি মুয়াক্কিলের 


জায়েয হয়নি। কেননা তা সুদের 
অন্তর্ভৃক্ত। দ্বিতীয়ত সুদ থেকে বাচার 
জন্য জমির খাজনা বা তার ক্ষতিপূরণ 
হিসেবে নামেমাত্র যে ১০০ টাকা 
দিয়েছে তাও রেহেন তথা জমি 
আ্যাগ্রিমেন্ট পদ্ধতির মধ্যে ইজারা 
(ভাড়া) পদ্ধতি মিলে যাওয়ার কারণে 
তা জায়েয হয়নি। কেননা বন্ধকী 
বস্তকে ভাড়া দেয়া যায় না। তাছাড়া এ 
ধরণের লেনদেন টাকা কর্ষ দেওয়া 
হয়ে থাকে বলেই নামেমাত্র কিছু 
খাজনা আদায় বা ১০০ টাকা কর্তনের 
বিনিয়ে অনেক জমি ভোগ করার 
সুযোগ লাভ হয়। অথচ টাকা কর্ষ না 
দিলে এত অল্প টাকায় এ পরিমাণ 
ভাড়া দেয়া সম্ভব ছিল না। হাদিস 
শরীফে আছে কর্ষের বিনিময়ে যে লাভ 
আসে তা সুদের অন্তর্ভূক্ত | সুনানে কুবরা; 
সু টা ৬/৪৮২, টা 
১/৭২৫ 

সমস্যা: কোন ব্যক্তি তার কোন একটি 
কাজ করে দেওয়ার জন্য আমাকে 
উকিল বানিয়েছে । কাজটি আমি নিজে 
সম্পাদন না করে অন্য আরেকজনকে 
উকিল বানাতে চাইলে তা জায়েয হবে 
কিঃ এ ক্ষেত্রে মুয়ান্কিল যদি ওই 


অনুমতি বিহীন দ্বিতীয় আরেকজনকে 
উকিল বানাতে পারবেন। আর যদি 
র পক্ষ থেকে আপনাকে 
নির্দিষ্ট করে উকিল বানানো হয় অর্থাৎ 
কাজটি আপনি নিজেই সম্পাদন করার 
শর্তারোপ করে থাকেন তখন আপনার 
জন্য দ্বিতীয় উকিল বানানো জায়েয ও 
বৈধ হবে না । আর উকালতির বিনিময় 
নেওয়ার হুকুম হলো, ইসলামী 
আইনের সাথে দেশীয় আইন সাংঘর্ষিক 
হলে সেসব অবস্থায় উকালতি করা ও 
বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই 
পক্ষান্তরে যে সব আইন কানুন 
ইসলামী আইনের সাথে সাহ্ঘর্ষিক নয় 
সেগুলো অনুযায়ী ফয়সালা করা 
বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে। সুতরাং 
যদি বৈধ কাজের 
বিনিময়স্বরূপ আপনাকে বিনিময় প্রদ 
করে, তা গ্রহণ করা জায়েয হবে। 

ক্ষেত্রে মুয়াক্কিল কর্তৃক নিযুক্ত উকি 
যদি কাজ সম্পাদনের জন্য দ্বিতীয় 
আরেকজনকে উকিল বানায় তখন 
উপরোল্লিখিত ১ম পদ্ধতি অনুযায়ী বৈধ 
হওয়া অবস্থায় যদি মুয়াক্কিল তার 
উকিলকে টাকা প্রদান করে তখন তারা 
উভয় উকিলের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি 
ও প্রথা অনুযায়ী ওই টাকা বন্টন 
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করতে পারবে । বাদায়েউস সানায়ে: 
৬/২৫, হিন্দিয়া: ৪/১৩, ফাতওয়ায়ে 
হকানিয়া: ৬/৩৬৩ 


সমস্যা: কারো কাছে কোন কিছু 
আমানত রাখার পর যদি তা পরিপূর্ণ 
নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা আর্থশক ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় তখন তার জরিমানা দিতে হবে 


কি? 
মুহা, সায়েম 
কিশুরগঞ্জ 

শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়ত মতে 
কারো কাছে কোন কিছু আমানত 
রাখার পর তা যদি পরিপূর্ণ নষ্ট হয়, 
কিংবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা যদি 
ওই ব্যক্তির পরিপূর্ণ সংরক্ষণ পাওয়া 
সত্েও হয়ে থাকে তখন তার জরিমানা 
দিতে হবে না। কেননা আমানতের 
ক্ষেত্রে যদি পরিপূর্ণ সংরক্ষণ পাওয়া 
যায় তখন তাতে জরিমানা দিতে হয় 
না। আর যদি পরিপূর্ণ সংরক্ষণ পাওয়া 
না যায় তখন তাতে জরিমানা দিতে 
হয়। যদি কোন শর্ত আরোপের 
ভিত্তিতে আমানত রাখে তখনও তাতে 
নির্ভরযোগ্য মতানুসারে জরিমানা দিতে 


হয়েছে। আপনার নিকটবর্তী কোন 
ভাতিজী নয় । তাই উক্ত মহিলার সাথে 


তালাকের একটি ডিভোর্সনামা 
পাঠিয়েছিলাম। ডিভোর্সনামাটি আমার 


আপনার বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
ক্ষেত্রে শরীয়তে কোন বাধা নেই 
বদায়েউস সানায়ে ৩৪১১, দুর্রে মুখতার; 
৩/৩০, বিনায়া: ৫/২২ 
সমস্যাঃং আমি নিয়ে স্বাক্ষরকারী 
রিয়াজুল জাননাত। স্বামীকে দেওয়া 


নামরদ তথা পুরুষতৃহীন লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছিল। আসলে উনি নামরদ নয় 
আসল সমস্যা হল আমাদের বৈবাহিক 


সাথে সংসার করতে ইচ্ছক বিধায় উক্ত 
বিষয় বিবেচনা করে আমাকে শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। 


রিয়াজুল জন্নাত 


স্ত্রী না দেখে আমার কাছে পাঠিয়ে 
দিয়েছিল। দীর্ঘ চার বছর পর আমরা 
পুনরায় সংসার করতে চাচ্ছি এখন 
আমাদের ভুল সংশোধন করার জন্য 
শরয়ীভাবে কী করতে পারি? 
আবুল কালাম 
চট্টথাম 


র শরয়ী সমাধান: শরীয়তে মৌখিকভাবে 


স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে যেমন স্ত্রীর 
ওপর তালাক পতিত হয় অতদ্ধপ 
স্বেচ্ছায় লিখিতভাবে তালাক দিলে বা 
লিখিত তালাকনামায় স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর 
করলেও স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত 
হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় 
লিখিতভাবে তিন তালাকের নোটিশ 
দ্বারা স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত 
হয়ে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক 
সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। তালাক 


শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্ত্রীর 


হবে না। কেননা আমানতদার 
ব্যক্তিরকাছে জরিমানার শর্ত করা 


বাতিল । খুলাসাতুল ফাতওয়া: ৪/২২৮৯, 
মাযমাউল আনহুর: ৩/৪৬৮, মাউসুআয়ে 
ফিকহিয়্যা: টা! 


নিকাহ-তালাক 

সমস্যাঃ আমি মু. হানিফ। জনৈকা 
মহিলার সাথে আমার বিয়ের কথা 
চলছে। তার সাথে আমার কিছুটা 
আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। অর্থ 
আমার দাদা তার দাদার ফুফিকে বিয়ে 
করেছে। সেই হিসেবে সে আমার 
ভাইজী হয়। আমার জানার বিষয় হল, 
উক্ত সম্পর্কিত ভাইজির সাথে আমার 
বৈবাহিক সম্পর্ক শুদ্ধ হবে কিনা? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


স্বীকৃতি মতে বিয়ের কাবিননামার ১৭ 


দেওয়ার পর থেকে তাদের স্বামী্ত্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার করা 


ও ১৮ নাম্বার কলামে যেসব শর্তাদির 


পরিষ্কার হারাম ও না-জায়েয এবং 


ভিত্তির ওপর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার 


তালাকের ইদ্দত শেষে অন্য স্বামীর 


ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তা যেহেতু 
লঙ্ঘন হয়নি, বরং সরকারি আইনের 
ধারা মতে শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার কথা 
লেখা হয়েছে। কিন্ত বাস্তবে শর্ত লঙ্ঘন 
হয়নি। সুতরাং স্ত্রীর প্রতি তালাক 
দেওয়ার ক্ষমতা অর্পিত হয়নি এবং 
তার তালাক দেওয়াও সহীহ হয়নি 
বিধায় তাদের সাবেক নিকাহ বহাল 
রয়েছে। এখন তাদের স্বামী-ত্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার 
করতে ইসলামি শরীয়তে কোন 
অসুবিধা নেই। বরং জায়েজ ও বৈধ 
হবে । ইবনে মাজাহ শরীফ: ১/১৪৭, রদ্দুল 
মুহতার: ৪/৫৭৩, জামেউল ফুসুলাই, ১/২৯৬, 
ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৩৯১ 

সমস্যাঃ আমার নাম মো. আবুল 
কালাম । গত ১৫ মে ১৪ ইংরেজিতে 


সংসার করা ব্যতীত তাদের পুনরায় 
বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন 


গ্রহণ করার বা শ্রবণ করার প্রয়োজন 
হয় না। বরং স্বামী যেকোনভাবে 
তালাক দিলে উক্ত তালাক স্ত্রীর ওপর 
পতিত হয়ে যায়। বাদায়েউস সানায়ে: 
৩/১০০, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া 


আদিল্লাহ, ৫/৩৮৩, রদ্দুলমুহতার, ৪/৪৫৬, 
মাবসুতে সারাখসী, ৮/১০৯ & 


বিবিধ 
সমস্যা: ইসলমী শরীয়ত মতে আমার 
ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমার ভাইয়ের 
স্ত্রী চলে যেতে চাইলে তার বিয়ের 
সময় ধার্ষকৃত মোহরানা বিষয়ে 
ফয়সালা কি হবে? 
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বি. দ্র. আমার ভাইয়ের স্ত্রী আমার 
ভাইয়ের ব্যাংকে গচ্ছিত প্রায় 
১০১৫০,০০০ (দশ লক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার) টাকা নগদ পেয়েছেন। এ 
ছাড়াও আমার কাছ থেকে পাওনা 
বাবদ ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্াশ 
হাজার) টাকা নগদ পেয়েছেন, স্থাবর 
সম্পত্তি বাবদ আরও কিছু নগদ টাকা 
পাবেন। 
উল্লেখ্য, বিয়ের মোহরানা ৫,০০,০০০ 
(পাচ লক্ষ) টাকা ধার্য হয় এবং 
৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা উসুল 
ধরা হয়। বিয়ের সময় ১০ (দশ) ভরি 
স্বর্ণালঙ্কার দেয়া হয়। বিয়ে হয় ২০০১ 
সালে । এক্ষেত্রে শরয়ী সমাধান কী? 
আসাদুজ্জামান চৌধুরী 
পটিয়, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


এমতাবস্থায় আমার কাজটি 


উল্লেখ্য যে, ইসলামী শপথ হওয়ার 


শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? যদি না 
হয় তাহলে এখন আমার করণীয় কী? 


জন্য আল্লাহ তাআলার নাম বা তার 
গুণাবলি ইত্যাদির সাথে শপথ করতে 


শরীয়ত অনুযায়ী সামাধান জানালে 


উপকৃত হবো । 

আবদুস সালাম 

ঈদগাহ, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনার যদি উক্ত ঘর ব্যতীত আরও 
জায়গা-জমি এবং সম্পদ থাকে যা 
থেকে আপনার মৃত্যুর পর আপনার 
মেয়েরা মিরাস পেতে পারে, সে জন্য 
আপনার ছেলেদের ভবিষ্যত-কল্যাণের 
দিকে লক্ষ্য করে আপনি যদি এ ঘরটা 
ছেলেদের নামে দিয়ে তাদের ভোগ 
দখলে দিয়ে দেন, তখন তা জায়েয ও 
সহিহ হবে এবং আপনি আল্লাহর 
নিকট আশা করি গুনাহগার হবেন না। 


আপনার ভাই মৃত্যুকালে যা স্থাবর- 
অস্থাবর সম্পদ রেখে গেছেন, অর্থাৎ 


কিন্তু মেয়েদেরকে আপনার মিরাস 
থেকে একেবারে বঞ্চিত করা জায়েয 


জায়গা-জমি এবং ব্যাংকে রক্ষিত 


হবে না। তখন আপনি আল্লাহর নিকট 


টাকা, আপনার নিকট পাওনা তিন লক্ষ 
পণ্গাশ হাজার টাকা সব সম্পদ তার 
তরকা সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। 
যদিও স্বামীর নমিনী হিসেবে স্ত্রী ব্যাংক 
থেকে টাকা উঠিয়ে থাকে । কিন্তু নমিনী 
ওই টাকাসমূহ অর্থাৎ স্ত্রী ওই 
টাকাসমূহের মালিক হবে না। তাই 
আপনার ভাই স্থাবর-অস্থাবর যা সম্পদ 
রেখে গেছেন, ওই সম্পদ থেকে স্ত্রীর 
বকেয়া মোহরের টাকা ব্যতীত অন্য 
সব টাকা ও সম্পদ তরকা সম্পদ 
হিসেবে গণ্য হবে এবং স্ত্রীসহ সব 
ওয়ারিশ সে টাকা ও সম্পদের মধ্যে 
তাদের অংশ অনুপাতে মিরাস পাবে। 
সমস্যা: আমার পাঁচ মেয়ে ও চার 
ছেলে । আমার প্রায় ৩৫,০০০,০০ 
(পয়ত্রিশ লক্ষ) টাকার একটি দু'তলা 


কঠিন শাস্তির হবেন। 
ফতওয়ায়ে আলমগিরী: ৪/৩৯১, আস-সুনানুল 
কুবরা লিল বায়হাকী: ৯/১৫৮, বাহরুর 
রায়েক: ৭4২৮৮ 


সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি তার মায়ের 
মাথায় হাত দিয়ে শপথ করে যে, মা 
আমি আপনার মাথায় হাত দিয়ে 
বলছি, আমি এই কাজটি করব না। 
আর যদি ওই ব্যক্তি সেই শপথ ভেঙে 
ফেলে বা রাখতে না পারে তখন 


ইসলামী বিধান অনুযায়ী তার কী করা 
উচিৎ? 
ইখতিয়ার উদ্দিন 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তে 
কারো মাথায় হাত দিয়ে কোন ওয়াদা 
করাকে শপথ হিসেবে গণ্য করা হবে 
না। বরং তা দেশীয় রেওয়াজ ও 
প্রথামাত্র। তাই তা ভঙ্গ করলে 


বিশিষ্ট ভাড়াঘর আছে। আমি আমার 


ইসলামী শপথ ভঙ্গ করার হুকুম জারি 


ছেলেদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে ওই ঘর 


হবে না। যদিও ওয়াদা ভঙ্গ করা 


আমার ছেলেদের নামে রেজিস্ট্রি করে 
দিয়েছি যেন আমার মৃত্যুর পর মেয়েরা 
ওই ঘর দাবি করতে না পারে। 


এপ্রির্ল*১৯ 


কবীরা গুনাহ। তার জন্য আল্লাহ 
তাআলার নিকট লজ্জিত ও অনুতপ্ত 
হয়ে খাটি তাওবা করতে হবে। 


হয়। অন্য কিছুর সাথে শপথ করলে 


সে শপথ সহিহ হবে না। বুখারী শরীফ: 
২/৯৮৩, ফতাওয়ায়ে শামী: ৫/৪৮১, আপকে 
মাসায়েল আওর_ উনকা হলঃ ৪/১৮৭, 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়: ২০/২০৭ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে এম 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 

মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 

পেইজেও । 


সতপ্রেম 
হুসামুদ্দীন 


করতে প্রচার হককথার? 
চলো সাথি সত্য বলে 
দিই পরিচয় দক্ষতার | 


ন্যায়ের পথের পান্থ যেজন, 
খোদার দানে সর্বদা রয় 
সাহসী এক বক্ষ তার। 


সঠিক পথের পান্থ বলে, 
আমরা নেবো পক্ষ তার, 
গড়ে নিবো তার সমীপে 
মায়ার বাধন সখ্যতার। 


| আত্তান্তহীদ ৩৮ 
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আধুনিকতার 
চেতনার বিপরীতে নৈঃসঙ্গ ও 
আত্মমগ্নতাই আল মাহমুদের কবিতার 
উপজীব্য। তিনি ইতিহাস ও জাতিগত 


মোহাম্মদ শফিউল হক 


“লোক লোকান্তর' (১৯৬৩) 
প্রকাশের তা কাব্য 
অনুরাগীদের তে ত হয়ে 
উজ 
কুশলতা, কল্পনা পুণ 
কৌশল তাকে রবীন্্ত্তর ত্রিশ 
দশকের কবিদের সারি থেকে স্বতন্ত্র জ' 
করে তোলে । এরপর একের পর এক 
(১৯৬৩) ও “সোনালি কাবিন 
(১৯৬৬) রা বাংলা ভাষার 
স্বাতক্ত্র্ে ভাস্বর 
ধ্রুপদী মৌলিক কবি হিসেবে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আল মাহমুদের 


উপাদানকে করে তুলেছেন কবিতার 
অন্তর্গত। আধুনিক বাংলা কবিতার 
শহরমুখী প্রবণতার মধ্যেই ভাটি 
বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, 
নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের 
জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন 
প্রেম-বিরহকে তার কবিতায় অবলম্বন 
করেন। কেবল গ্রামীণ-জীবন যাত্রা-ই 
নয়, নাগরিক বোধ, প্রকৃতি, নারী, 
ছা যৌনচেতনা, অধ্যাত্বয- 

কট ও মৃত্যুচেতনা কবিতার বিপুল 


এপ্রিল'১৯ 


একান্ত রক্তের ভেতরে তার কবিতা 
খেলা করেছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে ও 
তাপে। পশ্চিম থেকে তিনি খণ 
করেননি, নিজের মধ্যেও ঘুরপাক 
খাননি ক্রমাগত, বরং নিজের চারপাশ- 
নদী ও নারী, স্বদেশ ও স্বকালকে তিনি 
কবিতায় রূপান্তর করেছেন একান্ত 
নিজস্ব বয়ানে । 

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই 
মোল্লাবাড়িতে জনুগ্হণ করেন। তার 


পিতার নাম আবদুর রব মীর ও মা 


মু 


এই পত্রিকায় সম্পাদক থাকাকালে 
সরকারের বিরুদ্ধে লেখার কারণে এক 
বছরের জন্য কারাবরণ করেন তিনি 
মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি গল্প লেখার দিকে 
মনোযোগী হন। ১৯৭৫ সালে তার 
প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭৫ সালে 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে 
শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও 
প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক পদে 
নিয়োগ দেন। দীর্ঘদিন দায়িত পালনের 
পর তিনি পরিচালক হন। ১৯৯৩ সালে 
পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ 
করেন। 
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এত 


যাবঝে/চোখের পাতায়/শীতের বিন্দু জমতে জমতে নিলর্জের মতোন হঠাৎ লাল সূর্য উঠে 
আসবে /পরাজিতের মতো আমার মুখের উপর রোদ নামলে, জানে দিনটি ত নদী। ছড়ানো 
ছিটানো ঘরবাড়ি, থাম । ../দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কীপছে । বৈঠকখানা থেকে আব্বা/একবার 

ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লঙ্জাকে ঘষে ঘষে তুলে ফেলবো । 


১৮ বছর বয়স থেকে আল মাহমুদের 
কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। 


একুশে পদকে ভূষিত হন। এছাড়াও 
ংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, জয় 


“কোনো এক ভোরবেলা, রাত্রিশেষে 
শুভ শুক্রবারে/মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে 


সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 


ংলা পুরস্কার, হুমায়ুন কবীর স্মৃতি 


সমকাল' পত্রিকা এবং কলকাতার 
“নতুন সাহিত্য", “চতুক্কোণ”, “মুখ”, 


পুরস্কার, জীবনানন্দ স্থৃতি পুরস্কার, 
কাজী মোতাহার হোসেন সাহিত্য 


কৃত্তিবাস ও “কবিতা” পত্রিকায় 


পুরস্কার, কবি জসীমউদ্দীন পুরস্কার, 


লেখালেখির সুবাদে ঢাকা ও কলকাতার 


ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, কাফেলা 


পাঠকদের কাছে তার নাম সুপরিচিত 
হয়ে ওঠে এবং তাকে নিয়ে 
আলোচনার সুত্রপাত হয়। ১৯৯৩ 
সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম 
উপন্যাস “কবি ও কোলাহল+ ।তার 
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 


সাহিত্য পুরস্কার, নাসির উদ্দিন 
স্বর্ণপদকসহ বহু সম্মাননায় ভূষিত 


হয়েছেন । 
কবিতায় বিস্তারিত দার্শনিকতা আল 
মাহমুদের বড় এক শক্তির জায়গা । 
জীবনকে নৈব্যক্তিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ 


রয়েছে, _ “অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না", 
“মিথ্যাবাদী রাখাল", “আমি দূরগামী+, 
“দ্বিতীয় ভাঙন”, “উড়ালকাব্য' ইত্যাদি । 
“ডাহুকি', “আগুনের মেয়ে", “চতুরঙগ' 
ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 
গল্পগ্রন্থও রচনা করেছেন তিনি। 
আত্মজীবনী গ্রন্থ । 

ছড়া রচনাতেও তিনি ছিলেন 
অতুলনীয় । বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, 
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের 
মুক্তিযুদ্ধ সবকিছুই তার ছড়ায় 
রূপান্তরিত হয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের 
মুখে মুখে ফিরছে। “আমার মায়ের 


সোনার নোলক . হারিয়ে গেল 
শেষে/হেথায় খুঁজি ...সারা 
বাংলাদেশে! ট্রাক, ট্রাক, 
সোনা/আম্মা বলেন মন দে, ... এ 


ধরনের শত শত ছড়া বাঙালির মুখে 
মুখে ফিরছে। 

তিনি তার কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে 
১৯৮৬ সালে কবিতায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 


এপ্রিল'১৯ 


করে তাকে কবিতায় তিনি স্থাপন 
করেছেন অন্তরঙ্গ আর মহাকাব্যিক 
ব্যঞ্জনায়। কবি আল মাহমুদ তার 
প্রত্যাবর্তনের লজ্জা কবিতায় 
দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে 
যাবে/চোখের পাতায়/শীতের বিন্দু 
জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাৎ/ 
লাল সূর্য উঠে আসবে ।/পরাজিতের 
মতো আমার মুখের উপর রোদ 
নামলে, সামনে দেখবো পরি চিত নদী 
ছড়ানো ছিটানো ঘরবাড়ি, গ্রাম । .../ 
দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কীপছে 

থেকে আব্বী/একবার 
আমাকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে 
পড়তে থাকবেন,/ফাবি আইয়ে আলা 
ই-রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান.../বাসি 
বাসন হাতে আম্মা আমাকে দেখে 
হেসে ফেলবেন.../আর আমি মাকে 
জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের 


চেয়েছিলেন। “স্মৃতির মেঘলাভোরে" 
কবিতায় আল মাহমুদ বলেছিলেন, 


যদি দেয় যাওয়ার তাকিদ;/অপ্রস্তত 


এলোমেলো এ গৃহের আলো 
অন্ধকারে/ 
ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ 


আমার ঈদ ॥/ফেলে যাচ্ছি খড়কুটো, 
পরিধেয়, আহার, মৈথুন/নিরুপায় কিছু 
নাম, কিছু স্মৃতি কিংবা কিছু 
নয়;/অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে জমে আছে 
শোকের লেগুন/কার হাত ভাঙে চুড়ি? 
কে ফৌপায়? পৃথিবী নিশ্চয় ॥/স্মৃতির 
মেঘলাভোরে শেষ ডাক ডাকছে 
ডাহুক/অদৃশ্য আত্মার তরী কোন ঘাটে 
ভিড়ল কোথায়?/কেন দোলে হদপি-, 
আমার কি ভয়ের অসুখ?/নাকি সেই 
শিহরণ পুলকিত মান্তল 
দোলায়!/আমার যাওয়ার কালে খোলা 
থাক জানালা দুয়ার/যদি হয় ভোরবেলা 
স্বপ্নীচ্ছন্ন শুভ শুক্রবার । কোনো এক 
শুক্রবার যদি মৃত্যু এসে “যাওয়ার 
তাকিদ' দেয় তাহলে সেই মৃত্যুকে 
তিনি ঈদ' হিসেবে সানন্দে গ্রহণ 
করবেন। গত শুক্রবার (১৫ ফেব্রুয়ারি 
২০১৯) মৃত্যু এসে নিয়ে গেছে তারে, 
চলে গেছেন মহাসিন্ধুর ওপারে; । এর 
মধ্য দিয়ে তার জাগতিক ব্যক্তিসত্তার 
অবসান কিংবা বলা যায় চূড়ান্ত 
পরিণতি হলো। সেদিক থেকে তার 
লৌকিক বয়স দীড়াল ৮৩ বছর। 

কিন্ত গত কয়েক দশকে তার 
কবিসত্তার যে শৈল্পিক বিস্তার ঘটেছে, 
তার শিগগির অবসানের শঙ্কা নেই। 
আল মাহমুদের ভাষায়, “পরাজিত হয় 
না কবিরা! সত্যিই কবি আল মাহমুদ 
অপরাজেয়, তিনি চিরকালের বাংলা 
ভাষার সম্পদ হিসেবে পরিগণিত ও 
তার কালোতীর্ণ সৃষ্টিকর্মের জন্য 
বারবার উচ্চারিত হবেন । 
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বিজ্ঞানের প্রধান শাখার নাম রসায়ন। 
এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কেমিস্ট্রি 


আবিষ্কারের পর রসায়নের সূচনা হয় 
আগুন এমন এক শক্তি, যা এক বস্তকে 


(07০7175177)। এ শব্দটি আরবি 


অন্য বস্তুতে রূপান্তরের ক্ষমতা রাখে 


“আল-কিমিয়া' শব্দ থেকে নির্গত। 
আর আরবি “আল-কিমিয়া, শব্দটি 


মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে 


হাফেজ ফজলুল হক শাহ 


মেমফিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা 
পড়ানো হতো। তখনো মিসরের 
কৌশল রপ্ত করতে পারেনি । এরপর 


আগুনকে নিয়ে মানুষের আগ্রহের অন্ত 


তারা পদার্থবিদ্যা শিখে মমি তৈরি 


মিসরীয় “কামিত' শব্দ থেকে এসেছে। 
কারো মতে এটি গ্রিক 07%7121, 
07/191 শব্দ থেকে নিম্পনন, যার 
অর্থ গলিত ধাতু । বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
“আল-কিমিয়া” জ্ঞানের দর্শন ভিত্তিক 
এমন এক শাখাকে বলে, যা জ্ঞানের 
সকল শাখার সকল উপাদানের 
সম্মিলনে একটি উচ্চতর শক্তির 
অস্তিকে বোঝায়। রসায়ন, পদার্থ 
বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান 


ছিল না। আগুন থেকে তারা লোহা 
আবিষ্কার করে। শুরু হয় লৌহ যুগ 


করার ক্ষেত্রে কাঠের টুকরো জোড়া 
দেবার জন্য গাদ ও সিমেন্ট বানানোর 


তারপর কীচ আবিষ্কার হয়, তারপর 


চেষ্টা করল। বিভিন্ন বৃক্ষের আটা, গম, 


সোনা । সোনা সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুর 


যব ইত্যাদি দিয়ে তারা কাগজ তৈরি 


মর্যাদা লাভ করলে অনেকেই ধাতুকে 


করল। এসব কাজে তারা আগুনকে 


সোনায় পরিনত করার চেষ্টা চালায়। 


ব্যবহার করত । এভাবে মিসরে রসায়ন 


ফলে বিজ্ঞানের একটি শাখার উদ্ভব 
ঘটে, যাকে রসায়ন বলা হয়। সে সময় 


চর্চার যাত্রা শুরু হয়। 
প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে 


রসায়নের লক্ষ্য ছিল যে কোন সাধারন 


মিসরীয়রা স্বচ্ছ কীচ তৈরি করে। 


ধাতুকে স্বর্ণে বা রৌপ্যে রূপান্তরিত 


এরপর চিন্তার জগত আরো প্রসারিত 


প্রভৃতি সকল উপদান যে একক 
উচ্চতর শক্তির অংশ হিসেবে বিদ্যমান 


করা। তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল 
এমন একটি ওষুধ আবিষ্কার করা যা 


রয়েছে, সেই বিজ্ঞানের নাম “আল- 
কিমিয়া”। সপ্তম শতাব্দী থেকে “আল- 
কিমিয়া* শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 


সকল রোগের নিরাময় হতে পারে । 
খিস্টপূর্ব ৩৫০০ বছর পূর্বে 


হলে তারা রঙ্গিন কীচ তৈরি করতে 
সক্ষম হয়। পরবর্তীতে রোমানরা কাচ 
চালায়। তারা নকল সোনা এবং অন্য 


মেসোপটেমিয়ায় দজলা ও ফোরাত 


রসায়নকে আরবিতে “আল-কিমিয়া* 
ছাড়াও “আল-হিকমা আস-সানাআ' 
নামেও ডাকা হতো । 

পদার্থের গঠন, পদার্থের পারস্পারিক 
ক্রিয়ায় নতুন পদার্থের সৃষ্টি এবং 
পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্বন্ধে যে 
শাখায় আলোচিত হয়, রসায়নবিদগণ 


নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক উন্নত 


জিনিসকে কিভাবে সোনা বানিয়ে 
মানুষের চোখে ধুলো দেয়া যায়, তা 


সভ্যতা গড়ে উঠে। পৃথিবীর প্রাচীন 
সভ্যতাগ্তলোর মধ্যে এটি অন্যতম । 
চিন্তা-ভাবনা ও প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ 


নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালায়। এক 
পর্যায়ে আরবে ইসলামের আবির্ভাব 
ঘটে এবং আরবরাও রসায়ন এবং 


শুরু করে। সে সময় ধাতুর ব্যবহারে 


চিন্তা ভাবনায় জড়িয়ে পড়ে । 


মেসোপটেপিমীয়রা বেশ উন্নতি সাধন 


সে শাখাকে কেমিস্ট্রি নামে অবিহিত 
করেছেন। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় 
রসায়নের অপার অবদান রয়েছে। 

রসায়নের শিকড়ে পৌছুতে হলে 


করেছিল । খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অন্দে সর্ব 
প্রথম তারা ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু 


ইসলামের আগমনের পূর্বে রসায়ন 
বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত ছিল না, 
উপায় উপকরণের মাধ্যম হিসেবে 
রসায়ন চর্চা করা হতো। রসায়নকে 


করে। 
প্রাটান মিসরে নিয়মতান্ত্রিক রসায়ন 


সর্বপ্রথম বিজ্ঞান হিসেবে মুসলমানরাই 


দহনের ইতিহাস খুঁজতে হবে । আগুন 


এপ্রিল'১৯ 


চর্চা শুরু হয়। নীল নদের মোহনায় 


প্রতিষ্ঠিত করেন। হাম বোল্ট বলেন, 
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“আধুনিক রসায়নশান্্ব মুসলমানদের 


হাদীসের কিতাবগুলোতে “তিববুন নবী" 


আবিষ্কার, এ বিষয়ে তাদের কৃতিতৃ 


শীর্ষক অধ্যায়ে চিকিৎসা ও ওষুধ 


অতুলনীয় ও চিত্তাকর্ষক ।” এতিহাসিক 
রেজাউল করিম বলেন, “জ্যোতির্বিদ্যা, 
অঙ্কশান্ত্র এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের পর 
আরবদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
অবদান রসায়নে । গ্রিকদের মত 


সাদিক খুব সম্ভবত ৭০২ খিস্টাব্দে 
মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। 


বিষয়ক তীর বাণীগুলো সংকলিত 
রয়েছে। ওষুধকে যদি রাসায়নের 
ইসলামের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
প্রথম রাসায়নিক। এরপর “দারুল 


অস্পষ্ট অনুমান ও কল্পনার ওপর নির্ভর 
না করে আরবরাই সর্ব প্রথম নিরীক্ষণ 


হিকমা” তথা “জ্ঞানের দরজা' উপাধি 
প্রাপ্ত চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ইবনে 


আবৃ তালিব রসায়ন বিষয়ক প্রভূত 
জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি 


পদ্ধতি (০7০777127) প্রবর্তন 
করেন। সুক্ষ পর্যবেক্ষণ 
(০9৮5677/01797) এবং সত্য 


বলেন, “পারদ ও অভ্র একত্র করে যদি 


উদঘাটনের প্রবল স্পৃহা আরবদেরকে 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে সাহায্য 
করেছে।' 


বিদ্যুতের মত কোন বন্তর সাথে 
মিশিয়ে দিতে পারো, তাহলে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের অধীশ্বর হতে পারবে ।' 


মুসলমানদের রসায়ন চর্চার মূল 


নিকৃষ্ট ধাতু থেকে সোনা তৈরির এই 


উপজীব্য গ্রন্থ হল আল-কুরআন 


ফরমুলার পরিকল্পকারী হিসেবে হযরত 


কারন পবিত্র কুরআন শরীফ সর্বাধুনিক 


আলীকে রসায়ন বিজ্ঞানের জনক বলা 


বিজ্ঞানময় ধর্মীয় মহাগ্রন্থ । ফ্রান্সের 


যেতে পারে । 


বিখ্যাত চিকিৎসক ড. মুরিস বুকাইলি 
11151101217 0%797 47 
50676 গ্রন্থে লিখেছেন, “আল- 
কুরআনে প্রচুর বৈজ্ঞানীক তথ্য ও উক্তি 
রয়েছে। এসব বাণী অবতীর্ণ ও 
সংকলিত হয়েছে তের শ বছর আগে । 
আল-কুরআনের বিভিন্নমুখী বৈজ্ঞানীক 
তথ্যাবলি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে 
কিভাবে এত সমজ্তস্যশীল হল তা 
বিস্ময়ের ব্যাপার ৷ 

রসায়ন বিষয়ে কুরআনে প্রচুর আয়াত 
রয়েছে। 14417 411 তার 
90127162171 1152 00797 এন্ছে 
0/9771757। অধ্যায়ে আল-কুরআনের 
রসায়ন ভিত্তিক আয়তগুলো নিয়ে 
বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি 
এগুলোকে চার ভাগে ভাগ করেছেন । 
এক, সাধারন রাসায়নিক দ্রব্য 
সম্পকীত আয়াত। দুই, দুধ ও মধু 
উৎপাদন সম্পর্কীত আয়াত । তিন, বৃষ্টি 
দ্বারা উডিদ ও সজ্জি উৎপাদন সম্পকীত 
আয়াত । চার, বাতাস থেকে উৎপন্ন 
খাদ্য বিষয়ক আয়াত। 

ইসলামের গোড়ার দিকেই রসায়ন 
নিয়ে আলোচনা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ওষুধ নিয়ে নানাবিধ বক্তব্য রেখেছেন । 


এপ্রিল'১৯ 


হযরত আলীর রাসায়নিক পরিকল্পনা ও 
ফর্মুলাকে চিন্তাগতভাবে লালন 
করেছেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত 
আমীর মুয়াবআা ইবনে আবী 
সুফিয়ানের পৌত্র খালিদ ইবনে 
ইয়াধিদ। রসায়নের ইতিহাসে তিনি 
এতিহাসিক চরিত্র ৷ উমাইয়া বংশের এ 
যুবরাজ গ্রিক ভাষায় রচিত বিজ্ঞানের 
অনেক বই সর্বপ্রথম আরবিতে অনুবাদ 
করেন । তিনি মিসরে গিয়ে রসায়ন চর্চা 
করেন। আল-রাজী, আবুল কাসেম 
প্রমুখ খ্যাতিমান রসায়নবিদগণ তাদের 
খালিদের মতামত নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। তিনি ৭০৪ খিস্টাব্দে 
ইন্তেকাল করেন। 


জাবের ইবনে হাইয়ান আধুনিক 
রসায়নের প্রবর্তক । তার আগে রসায়ন 
পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল 
না। তিনি কঠোর পরিশ্রম, ব্যাপক 
অনুসন্ধান, বিস্তর গবেষনা এবং দীর্ঘ 
অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে রসায়নের 


পরক্রিয়াগ্তলোকে পরীক্ষা- নিরাকার 
মাধ্যমে সংস্কার ও পরিমার্জন করে 
নিজের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াগুলোকে 
সুসংগঠিত ও শৃংখলতি করে তোলেন । 
একটি বস্তর প্রাণ থেকে কিভাবে ক্লেদ 
বের করা যায়, কি করে বনস্তটির দেহ 
শুদ্ধ করা যাবে, কেমন করে পরিশুদ্ধ 
দেহকে তরল করা হয় এবং পরিশেষে 
পরিশুদ্ধ তরল দেহের সাথে কিভাবে 
প্রাণকে মিলিয়ে দেয়া যাবে, তা তিনি 
বিশদ ভাবে তার রসায়ন বিষয়ক 
গ্রন্থগুলোতে আলোচনা করেছেন । 

জাবের ইবনে হাইয়ান ইবনে 
আবদুল্লাহ আল-আযাদী ৭২১ খিস্টাব্দে 
কুফায় জনুগ্রহণ করেন। তার উপনাম 
আবু মুসা এবং উপাধি আবুল কিমিয়া 
বা রাসায়নের পিতা । তিনি জাফর 
আস-সাদিকের নিকট শরীয়তের 
বিধানাবলি, ভাষা-সাহিত্য এবং রসায়ন 
বিদ্যা অর্জন করেন । আব্বাসীয় খলীফা 
হারুনুর রশিদের (৭৮৬-৮০৯ খি.) 
শাসনামলে তার রসায়ন চর্চার খ্যাতি 


হারবী আর-হুমায়রী এবং জাফর আস- 
সাদিক উভয়ে আধুনিক রসায়নের 


দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় 
কুফায় তার একটি রসায়ন গবেষনাগার 


জনক জাবের ইবনে হাইয়ানের 


ছিল বলে এতিহাসি পি কে হিষ্টি 


শিক্ষক। তারা মিসরের রসায়ন 
সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখতেন । ইবনে 
হাইয়ান তাদের রসায়নিক থিওরীগুলো 
নিয়ে তার গ্রন্থে বিস্তর আলোচনা 
করেছেন। হারবী আল-হুমায়রী সপ্তম 
জন্ব গ্রহণ করেন। আর জাফর আস- 


উল্লেখ করেছেন। তিনি জীবনের শেষ 
বয়সে এসে খলীফা হারুনুর রশিদের 
(৭৬৭-৮০৩ খি.)-এর ব্যক্তিগত 
চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ইরানের রায় 
শহরের অধিবাসী প্রখ্যাত চিকিৎসা 
বিজ্ঞানী আবু বকর রাজী (৮৬৫-৯২৩ 


০) আত্তারহীদ ৪ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


খি.) স্বরচিত “সিররুল আসরার' গ্রন্থে 
লিখেছেন, “অধুনিক রসায়নের প্রথম 


জ্ঞানে প্রভাবিদি হয়েছেন। ৮১৩ 


পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল তখন 


খিস্টাব্দে জাবের ইবনে হাইয়ান কুফায় 


ব্যক্তি জাবের ইবনে হাইয়ান আরবের 
জ্ঞানের জগতকে সুভাশিত করেছেন । 
ইংল্যান্ডের প্রতিথযশা দার্শনিক ফ্রানসেস 


ইন্তেকাল করেন। 


বেকোন (4727019 79097) বলেন, 
জগতে পন্ডিত ব্যক্তি, তাকে রসায়নের 
জনক বলা হয়।” ফ্রান্সের রাসায়নিক 
এবং রাজনীতিবিদ মারসিলান 
বিরতুলুন (7467621777 73০7470107) 
(১৮৮৩-১৯০০ খি.) বলেন, “জাবের 
ইবনে হাইয়ান রসায়নশান্ত্রে অনুরূপ 


ব্যক্তিতু, দর্শনশাস্ত্রে এ্যরিস্টটোল 
যেমন।” আল্লামা যারকালী “আল- 


ইলাম' গ্রন্থে তার বিশালায়তনের 
৫০০টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। 
প্রখ্যাত এতিহাসিক ইবনে নাদিম (মূ. 
১০৪৭ খ্রি.) তার বিখ্যাত “ফিহরাসত' 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বলেন, 
“তার রচিত ছোট বড় কিতাবের সংখ্যা 


নিকট জাবের ইবনে হাইয়ানের রচনা 
সম্ভার অধিক প্রসিদ্ধ । তার গ্রন্থের 
সংখ্যা এতই বিপুল, পন্ডিত ব্যক্তিদের 
নিকটও যার বিরাট একটি অংশ 
অজ্ঞাত রয়ে গেছে।” তার বর্ণাঢ্য রচনা 
সম্ভারের মধ্যে রসায়ন বিষয়ক শ্রেষ্ঠ 
কিতাবের নাম “আসরারুল কিমিয়া*, 

কিমিয়া+, “আর-রাহমা' 
ইত্যাদি । তার ন্থগুলো বিভিন্ন ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে। ইউরোপীয় ভাষায় 
তার গ্রন্থগ্তলো অনুবাদ করার সময় 
পাশ্চাত্যের লেখকরা তার নাম জেবার 
(০০৮০) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 
তিনি একাধারে দার্শনিক 
রসায়নশান্ত্রবিদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, 
জ্যোতির্বিজ্ঞানী: এবং মহাকাশ 
বিজ্ঞানী । বরেণ্য আওলিয়া যুননুন 
মিসরী ছিলেন জাবের ইবনে হাইয়ানের 
ছাত্র। বিশিষ্ট মুসলিম দার্শনিক আল- 


আজকের ইউরোপ অন্ধকারে নিমজ্জিত 
ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের 


যাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে মেতে উঠে। 
মুসলমানদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ক 
্রস্থাবলী শত শত বছর ধরে ইউরোপে 
গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য হিসেবে পরিগনিত। 


এবং পদার্থ বিদ্যায় তার অবদান 
অপার ও অসীম তিনি সর্বপ্রথম 


এসিড তৈরি হয়। সার উৎপাদনে এটি 
একটি মূল্যবান উপাদান। এছাড়াও 
রং, ওষুধ, কিটনাশক, পেইন্ট, কাগজ, 
বিস্ফোরক প্রভৃতি তৈরিতে প্রচুর 
পরিমানে র এসিড 
প্রয়োজন হয়। আল-বেরুনী আবু বকর 


ইবনে সিনার চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 
ছয় শত বছর ধরে পড়ানো হয়। 
অতএব মুসলমানরা কোন কালেই 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে দরিদ্র ছিল না। বরং 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে দুস্থতার চাদর 
মুড়ি দিয়ে ইউরোপীয়ানরা যখন 
অসহায়ত্ের দুয়ারে পড়ে ছিল, তখন 
মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশে 
উজ্জল জতিঙ্ক হয়ে উভাসিত হয়েছিল । 


আল-রাধীর ১২টি রসায়ন বিষয়ক 


আজকের ইউরোপ যে বিজ্ঞান নিয়ে 


বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি 
৯৩২ খিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। 


গৌরব করে তা নিঃসন্দেহে মুসলিম 
মনীষীদের উদার জ্ঞানের অপার দান 


এছাড়াও মুসলিম সোনালি দিনগুলোতে 
আরো অসংখ্য মুসলিম রসায়নবিদগণ 
নিজেদের গবেষণা দিয়ে রসায়নের 
জ্ঞানের জগতকে সমৃদ্ধশীল করেছেন। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন 
হলেন, আব্বাস ইবনে ফিরনাস 
(৮১০-৮৮৭ খ্রি.)। তিনি আবিষ্কারক, 
এবং উড্ডয়ন বিশারদ 
ছিলেন। আবু বকর আহমদ ইবনে 
আলী ইবনে কায়েস আন-নাবতী (মূ. 
৯৩০ খ্রি.)। তিনি ইবনে ওয়াহশিয়া 
নামে অধিক পরিচিত। ইরাকে জন্ম 
গ্রহণকারী এই মুসলমি রসায়নবিদের 
রসায়ন বিষয়ক শ্রেষ্ঠ রচনা “উসুলুল 
কাবির'। মুহাম্মাদ ইবনে ইমায়েল 
(৯০০-৯৬০ খ্রি.), 
আল-মাজরিতি (৯৫০-১০০৭ খি.), 
আবুল মানসুর মুয়াফফাক হারবী, 
ইবনে আবদুল মালেক আল-কাসী, 
ইবনে জাহিয, ইবনে রাসসাম প্রমুখ । 
চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রসায়নে 


কিন্দী আল-কুফী ইবনে হাইয়ানের 
এপ্রিল'১৯ 


মুসলমানদের নব নব আবিষ্কার যখন 


আগে মানুষ জানত মানুষের মুখের 
কথা বাতাসে হারিয়ে যায়। কিন্ত 
কথামালা বিসৃত হয় না। আল্লাহ 
তাঁআলা ইরশাদ করেন, “তোমাদের 
প্রতিপালকের আদেশে একদিন সব 
কিছুই প্রকাশিত হয়ে পড়বে ।” (সূরা 
যিলযাল,৪-৫)। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, “তোমরা দুটি জিনিসের 
ব্যাপারে সতর্ক থাক। একটি 
তোমাদের স্ত্রীরা, অন্যটি এই পৃথিবী 
যার ওপর তোমরা আস্ফালন করে 
চলছ।” (সহীহ মুসলিম) 

কুরআন ও হাদীসের এ দুটি তথ্য 
বাতাসে মানুষের কথা রেকর্ড হয়ে 
থাকার প্রতি ইংগিত দেয়। সুতরাং এ 
দুটি বাণী বেতার রর 
সাধনাকে উজ্জীবিত করেছে । অতএব 
যারা বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমানদের 
কোন অবদান নেই, তারা হয় অন্ধ নয় 
তো অজ্ঞ। 
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্বাস্থ্য। ।চি।কি।ৎ।সা 


তাদের কম ঘনতের কোলেস্টেরল বা 


আমলকি: টক আর তেতো স্বাদে ভরা 


ক্ষতিকারক কোলেস্টেরলের মাত্রা ৭০ 


২ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের নিচে থাকা 


কি খাবেন 


কোলেস্টেরল এক ধরনের চর্বি। এটি 


উচিত । যাদের হৃদরোগের কোনো ঝুঁকি 
উপাদান নেই, তাদের ১৬০ 
মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের নিচে রাখা যেতে 
পারে। 

কোলেস্টেরল থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি 
বাড়ে। তবে নিয়মিত ব্যায়ামের 


খাবার কাজে লাগাতে পারেন । 
রসুন: স্বাঙ্থ্যকর রসুনের গুণাণ্ডণ 


দেখতে অনেকটা মোমের মতো নরম। 
এটি আমাদের দেহের কোষের দেয়ালে 


অনেকের জানা। রসুনে আছে 
আযামাইনো আাসিড, ভিটামিন, খনিজ ও 


থাকে । আমরা যখন চর্বিজাতীয় খাবার 
খাই, তখন আমাদের যকৃতে এই 

তৈরি হয় এবং রক্ত 
সঞ্গালনের মাধ্যমে আমাদের দেহের 
সমস্ত রক্তনালিতে ছড়িয়ে পড়ে। এটি 
শরীরের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজে 


অর্গানোসালফার যৌগ । এই যৌগ ওষুধি 
গুণ হিসেবে কাজ করে । বেশ কয়েকটি 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরে 
বাজে কোলেস্টেরল কমাতে কার্যকর 
রসুন। এটি রক্তচাপ কমানোর ক্ষেত্রে 
ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। 


সাহায্য করে । যেমন_ হরমোন তৈরিতে, 


আ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর রসুন দৈনিক 


চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিনপগ্তলোর পরিপাকে 
এবং ভিটামিন ডি তৈরিতে । 


অর্ধেক বা এক কোয়া করে খেলে 
কোলস্টেরলের মাত্রা ৯ শতাংশ কমতে 


যদি অধিক পরিমাণ চর্বিজাতীয় খাবার 
খাওয়া হয় তবে এই অতিরিক্ত 
বেধে প্লাক তৈরি করে এবং রক্ত 
চলাচলে বাধা দেয়। ফলে বিভিন্ন 
ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা যায়। 
যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, হৃদপিপ্ডের নানা 
ধরনের অসুখ, হার্ট আযাটাক ইত্যাদি । 


দেখা যায় 
মেথি: মেথিকে মসলা, খাবার, পথ্য- 
তিনটিই বলা চলে। স্বাদ তিতা ধরনের 
এতে রয়েছে রক্তের চিনির মাত্রা 
কমানোর বিস্ময়কর শক্তি ও তারুণ্য 
ধরে রাখার বিস্ময়কর এক ক্ষমতা । যারা 
যাওয়ার গতিটা অত্যন্ত ধীর হয় 


আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে শরীরে 
কোলেস্টেরলের মাত্রা কত এবং আপনি 
কতটুকু কমাতে চান। এটা অনেক 


প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মেথি 
চিবিয়ে খেলে বা এক গ্নাস পানিতে মেথি 


উপাদানের ওপর নির্ভর করে । যেমন- 


শরীরের রোগ-জীবাণু মরে । বিশেষত 


পরিবারের বা বাবা-মায়ের হৃদরোগের 


কৃমি মরে। রক্তের চিনির মাত্রা কমে 


ইতিহাস আছে কিনা এবং আপনার 


রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বা চর্বির 


হৃদরোগ হওয়ার মতো ঝুঁকি রয়েছে কি 
না, যেমন- উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, 
ধূমপানের অভ্যাস, অতিরিক্ত মেদভুড়ি 
ইত্যাদি। যাদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি, 


এপ্রিল'১৯ 


মাত্রা কমে যায়। ডায়াবেটিসের রোগী 
থেকে শুরু করে হৃদরোগের রোগী পর্যন্ত 
পরামর্শ দেওয়া হয়। 


আমলকি গুণে-মানে অতুলনীয়। ফলটি 
শুধু ভিটামিন আর খনিজ উপাদানেই 
ভরপুর নয়, বিভিন্ন রোগব্যাধি দূর 
করায়ও রয়েছে অসাধারণ গুণ। 
আমলকিতে থাকা ভিটামিন সি রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সর্দি-কাশি 
ঠেকাতে পারে। আযুর্বেদশান্ত্েও 
আমলকির জুসের গুণ বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে, শরীরের সব ধরনের ক্রিয়ার 


আাসিড ও আ্ান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় 
হদ্যন্ত্র ভালো থাকে। 
বিটা ক্যারোটিন: গাঢ় হলুদ ফলে বিটা 
ক্যারোটিন রয়েছে। যেমন_- আম, হলুদ 
পিচফল, কীঠাল ইত্যাদি। সবজির মধ্যে 
যেমন- কুমড়া, মিষ্টি আলু, কাঠবাদাম, 
গাজর ইত্যাদির মধ্যেও বিটা ক্যারোটিন 
রয়েছে। এ ছাড়া গাঢ় সবুজ সবজি 
যেমন- ব্রকোলি, পাতাকপি ইত্যাদি 
খেতে হবে শরীরে বিটা ক্যারোটিনের 
চাহিদা পুরণ করার জন্য। 
অপ্রক্রিয়াজাত দানাজাতীয় খাবার: সব 
ধরনের অপ্রক্রিয়াজাত দানাজাতীয় 
খাবারে ভিটামিন বি ও মিনারেলস 
রয়েছে । এগুলো চর্বি ও কোলেস্টেরল 
কমায়। এ ধরনের খাদ্য যেমন_ রুটি, 
গম, ভুন্টা, ওটমিলস ইত্যাদি । ওটস-এর 
মধ্যে রয়েছে হাই সলিউবল ফাইবার যা 
কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে বেশ কার্যকর । 
মাছ: গবেষণায় দেখা গেছে, যারা 
সপ্তাহে তিনদিন অথবা এর বেশি সময় 
মাছ খায়, তাদের শরীরে খারাপ 
কলেস্টেরল কম থাকে । যারা উচ্চ 
রক্তচাপ এবং বিভিন্ন হদরোগে ভুগছেন 
তাদের জন্য মাছ খুব উপকারী । এর 
মধ্যে হাই ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড 
রয়েছে। 

পালংশাক: বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার 
সমাধানে কাজে লাগে । কোলেস্টেরল 
নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে অন্যতম । দৈনিক 
খাদ্য তালিকায় এই শাক থাকলে 
কোলেস্টেরলের কারণে রক্তনালী বন্ধ 
হওয়ার ঝুঁকি কমবে অনেকটাই 
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কে সে মহান 
আবদুল হালীম খা 


ভেবে দেখুন তো একবার 
আসমান-জমিন সৃষ্টি কার? 
নদ-নদী, ঝরণাধারা-পাহাড় 
চারদিকে সাজানো কত উপহার । 
সৌরজড়ৎ এক রহস্যের পাড়া, 
খনিতে সোনা মুক্তা-মণি 
আরো কত শত রূপের লাবনী 
দিন-রাত আর খতুর পরিক্রমা 
ভেবে দেখুন তো একবার 


এইসব সৃষ্টি কার? 


মানুষ পৃথিবীতে আসার আগে 
যেখানে যার যত প্রয়োজন লাগে, 
কে সৃষ্টি করে সাজিয়ে রেখেছেন 
কখনো ভেবে কি দেখেছেন? 
আগুন-আলো, আধার, বায়ু-সুর্নিবল 


মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান 


আসমানে অদৃশ্য আরো কতজন 
ভেবে দেখা কি নয় প্রয়োজন? 


নীলাকাশে কে ভাসায় রাঙা মেঘ 

কে বাড়ায় বাতাসে এতো বেগ? 

কে দেয় ভূমিকম্প, খরাবৃষ্টি ঝড় 

কত রূপে তৈরি বিচিত্র চরাচর! 

কে সৃষ্টি করেছে মানুষের চেহারা গঠন 
এতো জ্ঞান-বুদ্ধিভরা হৃদয়-মন? 

বুকে কে নিয়েছে প্রেম-গ্রীতি, ভালবাসা 
জন্ম থেকে আমৃত্যু অনন্ত আশা? 
মানুষে মানুষে কি গ্রীতির বাধন 

কী বিচিত্র এই দেহ হৃদয় মন! 


বেদনা অতল, 

সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম, দ্বন্ব-সংঘাত 
দিবস-রাত। 

আধারের পেছনে আলো, পেছনে আধার 
এসব সৃষ্টি কার? 

এই যে আসা আর চলে যাওয়া 

কিছু পাওয়া আর কিছু না পাওয়া । 


এপ্রিল'১৯ 


কারো ঘর অন্ধকার, 

কারো ঘরে সোনালি আলোক । 
কারো জীবনে আনন্দবান 
মুখে সদা হাসি-গান, 

কারো ভাগ্যে লাঞ্চনা-অপমান। 
হিংসা ঘৃণা সংঘাত 

চলছে দিবস-রাত। 


মানুষ তো জগতে অমূল্য অতুল 
কিন্ত এই যে ঝরে যাওয়া ফুল, 
কার ইশারায় আসা-যাওয়া 

কার ইশারায় পাওয়া না পাওয়া? 
জীবন আর মৃত্যু-মৃত্যু আর জীবন 
কালের প্রবাহে কতক্ষণ? 

এইসব কার অবদান 

কে সে মহান? 


বিদায়ের নগ্ন থাবা 


মোহাম্মদ নোমান ফয়েজী 
কবিতার মাঝে বলি হে শিক্ষকমপ্তলী! 


বিদায়ী সানাই বাজিতেছে দ্বারে 
মানিবে না সেতো বাঁধা, 
মায়ার বাধনে বাধিয়া থাকিতে 
বৃথাই অশ্রু সাধা। 


কিশোর হতে তারুণ্য অবধি 
আপনারা ছিলেন পাশে, 
সন্তান সম দিয়েছেন দীক্ষা 
মোদের সাথে মিশে । 


পিতা-মাতা গড়িয়েছে শরীর 
আপনারা নিয়েছেন তার, 
মানুষের মত জীবন গড়াতে 
শিক্ষা দানের ভার । 


আমরা সে দান নিয়েছি মাথায় 
গভীর শ্রদ্ধাভরে । 


হামলা 

মিযানুর রহমান জামীল 
চারদিকে মজলুম মুসলিম নিঃস্ব 
মসজিদে হামলা নিশ্চুপ বিশ্ব! 
খিস্টান ইহুদির একই প্লান লক্ষ্য 
দুর্বল হয়ে যাক ঈমানের বক্ষ! 


বহু দিন কাল যুগ মার্কিন ক্ষিপ্ত 
তাই ওরা মসজিদ ধ্বংসতে লিপ্ত! 
মসজিদ যায় যাক আর সব জিন্দা 
এই মতবাদকে ধিক্কার নিন্দা! 


জঙ্গীর নামে শেষ জিহাদের ঢ€্‌ 
ইসলাম নিয়ে যতো কল্পিত শঙ্কা! 
মুসলিম বিদ্রোহী পশ্টীমা অঞ্চল 
ইসলাম ঠেকাতেই ওরা বেশ চঞ্চল! 


এই হলো মুসলিম বিশ্বের চিত্র 
অগিম শত্রুর বানোয়াট মিত্র! 

চারদিকে ভন্নুক হায়েনার লক্ষ 
বিভ্রাট জনপদ ভীতি হৃদকম্প! 


নস্যাৎ আমাদের এই দীনি মুলুক 
ইসলাম গিলে খায় মার্কিনী উল্লুক! 
ইউরোপ কালচার ভয়াবহ গন্ধে 
জাতি আজ বিচ্ছেদ নিজেদের দ্বন্দে। 


মুসলিম শাসক আজ দুনিয়ায় যত্ত 
নেই কোনো আফসোস ভোগ নিয়ে মত্ত! 
মসজিদ পোড়ে এ কুফরের অগ্নি 
সামনে তো আমাদের কঠিন এক লগ্নি! 


নিজেদের কর্মে এ পাষাণ যিল্লত 

এর চেয়ে নেই আর বড় কোনো ইল্লত! 
কঠিন এক বাস্তব হোক না তা ভিন্ন 
ওরা চায় মিটে যাক আমাদের চিহ্! 


যদি হয় নিঃশেষ পাপাচার কর্ম 
বিশ্বতে হবে জয় ইসলাম ধর্ম! 

তাই আজ টার্গেট মুসলিম মিল্লাত 
নেই সেই তিতু আজ এ ভাঙ্গা কিল্লাত! 


আর কতো আক্ষেপ কষ্টের ক্রন্দন 
চাই দৃঢ় মনোবল সত্যের বন্ধন! 
রুখবে কে পরাজয় সব প্রপাগার্তা 
প্রয়োজন সত্যের অবিচল ঝাণ্ডা! 


প্রয়োজন সে ঈমান সেই মহামন্ত্র 
যার তেজ শেষ করে দেবে ষড়যন্ত্র! 
কই বীর খালিদ আর তারিকের ভক্ত 
আজ নয়া চেতনায় প্রয়োজন রক্ত! 
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বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৩৯তম 


জাতীয় হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা ও ৯ম হিফজুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২০১৯ 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে 
প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। এবারের প্রতিযোগিতায় ৮২৬ 
জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। দু'গ্রুপে অনুষ্ঠিত হিফজুল 
কুরআন প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হয় মোট ৬৮৯ জন । এর 
মধ্যে ১ম গ্রুপে ১ম বিভাগে ৭৪ জন,২য় বিভাগে ১২২ জন 
ও ৩য় বিভাগ ১৬৪ জন, মোট ৩৬০ জনকে পুরক্কার প্রদান 
করা হয়। আর ২য় গ্রুপে ১ম বিভাগ ৭৩ জন, ২য় বিভাগ 
১২১ জন ও ৩য় বিভাগ ১৩৫ জনকে পুরক্কুত করা হয়। 
হিফজুল কুরআন সাধারণ প্রতিযোগিতায় দু'লক্ষ পঞ্ঝাশ 


সবক প্রদান করেন, দারুল উলুম দেওবন্দ এর মুহতামিম 
আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী । সবক প্রদানকালে তিনি 
বিদয়াত সংগঠিত হয় এমন অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে 
সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে 
খতমে বুখারীর নামে বিভিন্ন প্রথা ও ইত্যাদী অনুষ্ঠান এমন 
মাত্রাতিরিক্তভাবে চলছে যে, তা বেদয়াতের পর্যায়ে পৌঁছে 
গেছে। এসব বন্ধ করা উচিৎ । জামিয়া পটিয়া বাংলাদেশের 
মাকধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় মাদ্রাসায় এই 
প্রতিষ্ঠানের কথার মূল্য থাকবে । তাই সমস্ত মাদ্রাসাকে এই 
বিদয়াত সন্নিকট অনুষ্ঠান থেকে বিরত রাখতে জামিয়া 
পটিয়াকে ভূমিকা রাখতে হবে। জামিয়ার সহযোগী 
পরিচালক মাওলানা আবু তাহের নদীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত 
খতমে বুখারীতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আল্লামা 
হাফেজ আহমদুল্লাহ, আল্লামা রফিক আহমদ, মুফতি 
শামসুদ্দীন জিয়া, মুফতি জসিমুদ্দীন কাসেমী, ড. আবু রেজা 
নদভী এমপি প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। 


আদব বিভাগের “সাহিত্য 
সন্ধ্যা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন 


২৪ মার্চ ২০১৯ রবিবার বাদ মাগরিব জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার অন্যতম বিভাগ “আদব বিভাগে'র সাহিত্যসন্ধ্যা 
সহযোগী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের নদভী এর 
সভাপতিতে আয়োজিত সাহিত্যসন্ধ্যায় প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জামিয়া পটিয়ার পরিচালক ও 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল হালিম বুখারী (দা. বা.)। 


হাজার টাকা; বিশেষ প্রতিযোগিতায় আটত্রিশ হাজার 
সাতশত টাকা এবং মেহমানদের হাদিয়াসহ প্রায় দশ 
লক্ষাধিক টাকা খরচ করে বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন 
সংস্থা। সংস্থার মহাসচিব আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার 
নেজামীর দিকনির্দেশনায় মাওলানা আফসার উদ্দীন 
সাহেবের সথ্ালনায় আয়োজিত প্রতিযোগিতায় 
প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন, শায়খুল হাদীস 
আল্লামা আব্দুল হালিম বুখারী (দা. বা.)। 

উলুম দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী 
(দা. বা.) ২৫ মার্চ সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটায় 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার দাওরায়ে হাদীস (সমাপনী বর্ষ) 
এর হাদীস শাস্ত্রের সবেচ্চি হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফের শেষ 


এপ্রিল'১৯ 


অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে আরবী বক্তব্য প্রদান 
করেন, জামিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা ওবায়দুল্লাহ 
হামযাহ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 
আল্লামা মুফতি জসিমুদ্দীন কাসেমী, মাওলানা হাফেজ 
ফোরকান, মাওলানা জাফর সাদেক, মাও. মাঞ্জুর সিদ্দীক, 
মাও. তৌয়াহা দানীশ প্রমুখ উত্তাদগণ। সাহিত্যসন্ধ্যায় 
আদব বিভাগের শিক্ষার্থীরা আরবী বক্তব্য,আরবী 
কথোপকতন, আরবি সংবাদ ও কবিতা আবৃত্তি করে। 
এছাড়া অনুষ্ঠান শেষে বিশেষ আকর্ষণীয় কুইজ 
প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। 


টু রিয়াদ 
নী ১০২০১-১৮ 
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উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগে 


এত দ্বারা উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগ, (আল-জামিয়াআল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম) 
কর্তৃক জানানো যাচ্ছে যে, ফতওয়া বিভাগের ভর্তি কার্যক্রম আগামী ৭ শাওয়াল ১৪৪০ হিজরী থেকে শুরু হবে ইন 
শা আল্লাহ । তাই ভর্তিচ্ছুদের নিস্লোল্লিখিত নিয়মাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভর্তি কার্য সম্পাদন করারআহ্বান করা 


হচ্ছে। 
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও স্থান 

[ভর্তি পরীক্ষা তিন স্তরেঅনুষ্ঠিতহবে: সাক্ষাৎকার পর্ব, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা] 
১. নির্বচিনী ফরম সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার:৭ শাওয়াল থেকে ৯ শাওয়াল ১৪৪০হি. 
২. লিখিত পরীক্ষা: ১০ শাওয়াল ১৪৪০হি., সকাল ৯.০০ টা 
৩. মৌখিক পরীক্ষা:১১ শাওয়াল ১৪৪০হি., সকাল ৮.০০ টা 
৪. ফলাফল ঘোষণা: ১২ শাওয়াল ১৪৪০হি. 
৫. নির্বাচনী ফরম সংগ্রহ ও পরীক্ষার স্থান:জামিয়ার উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা ও ফতওয়া বিভাগ । 


. সাক্ষাৎকার: নাহব, সরফ, (আরবি-বাংলা-উর্দু) ভাষাগত যোগ্যতাও বাহ্যিকজ্ঞান দক্ষতাযাচাই। আকীদা-বিশ্বাস, 
আখলাক-চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছেদ চুল-দাড়ি নিরিক্ষা । 

. লিখিত পরীক্ষা: বৃখারী শরীফ, হেদায়া (তৃতীয় খণ্ড), নুরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ); তিনকিতাব থেকে তিনটি 
প্রশ্ন থাকবে। প্রথমটির উত্তর আরবিতে, দ্বিতীয়টির বাংলায় এবং তৃতীয়টির উর্দু ভাষায় লিখতে হবে। প্রশ্নত্রয়ের 
প্রত্যেকটির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের বিষয় দেয়া থাকবে । আরবি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় যথাক্রমে 
প্রত্যেকটি সর্ক্ষিপ্তাকারে লিখতে হবে। 

. মৌখিক পরীক্ষা: যেকোনো আরবি ফতোয়ার কিতাব থেকে শুদ্ধ ভাবে ইবারত পড়ে মাসআলা স্পষ্ট করা । 


শর্তাবলি 
১. দাওরায়ে হাদীস প্রথম বিভাগে পাশ করতে হবে। 
২. প্রচলিত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে । 
৩. চিন্তা, দর্শন ও আমলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে। 
৪. পূর্বের প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক ভাল থাকতে হবে। 
৫. ২৪ ঘণ্টা মাদরাসায় থাকা বাধ্যতামূলক । তাই অনাবাসিক কার্যাবলি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে । 
৬. অন্য যে কোনো ধরণের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বা কোনো কোর্সে ভর্তি হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 
৭. জামিয়া কর্তৃক প্রণিত আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে চলতে হবে । 
৮. জামিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভর্তিযোগ্য বিবেচিত হতে হবে । 
৯. ভর্তি পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে । আসন সংখ্যা সীমিত, তাই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। 


(বিভাগীয় প্রধান) 
এপ্রিল'১৯ -___াা্্্য। আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 
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আলা ও বুলি আলা 
80৯৮ অন অলসতা ২০০০৯৭। ৮৯০০ 


মে ২5১৯ 


হাদি একারিন্ন 
জ্যাক শ্রয়াতিলল 


৯৮৬৪ এ সিট এত ৬০ 


৬/৬/৬. 


একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 
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নিয়মিত প্রকাশনার € ৯ বছর 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৯ | সংখ্যা ৫ | রামযান'৪০ ₹ মে'১৯ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আললহাজ্ধী মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
প্রচ্ছদ: মোবারক হোসাইন সাদী 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সেহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


11701001)1591095711290(6)5101911.00101 
011018110090)2179811.0010) (সম্পাদক) 


ই-মেইল: 


ব্যবস্থাপনায় 


বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযিলত 
__ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী 


রামাযান মাসে কুরআনচর্চা: প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি 
___ আবিদুর রহমান তালুকদার 

___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 

পবিত্র কুরআন নিয়ে প্রাচ্বিদদের মনগড়া 
তথ্য: আস্থা-সংকটে বুদ্ধিজীবী 

___ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

নুসরাতদের জীবন আর কতো যাবে? 

__ মাহমুদুল হক আনসারী 

ধর্ম-দর্শন 

___ মুফতি ইবরাহীম আনোয়ারী 

রোযার আধুনিক মাসআলা: শরয়ী সমাধান 
___ মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 
তারাবীহের নামায ২০ রাকাআত 

___ মুফতি মাহমুদ হাসান 

অর্থনীতি 


দাম: পনের টাকা মাত্র 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 


ইসলামি অর্থব্যবস্থা 
_ রকিবুল ইসলাম 
সুদের ভয়াবহতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট 
__ হাফিজুর রহমান 


[] 


ও 


১৯ 


২৪ 


২৬ 


৩১ 


৩৫ 


৪৫ 


৪৬ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিটি় কতক আল জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুিত এবং একাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


নিয়মিত বিভাগ 
পাঠকের অভিমত [ ০২। সমস্যা ও সমধান [| ৩৮। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [2] ৪8৪ | কবিতা [ ৬, ১৪, ১৮, ৩০, ৩৭। 


কয়দিন পরে নুসরাত রাফি ইসুটাও কি মুহে যাবে! 


শরীরটা চেয়েছে । কতটা জঘন্য মানুষ হলে এমনটা করা যায় সেটা 
আমার মস্তিষ্কে আসছে না। কিন্ত আফসোস, আমাদের সমাজে এমন 
মস্তিষ্কের অনেক লোক আছে। যারা আমার আপনার সাথেই বসবাস 
কিংবা চলাফেরা করে। সুযোগের অপেক্ষায় হয়তো আছে। কাল 
সুযোগ পেলে আপনার বোন, মেয়ে কিংবা স্ত্রীর গায়েও হাত দিতে 
চাইবে । আর বিচার চাইতে গেলেতো ক্ষমতা আছেই । আম্মুর কাছে 
একটা প্রবাদ শুনতাম, জোর যার, মুল্লক তার। ঠিক সেভাবেই 
ধর্ষকরা সব করেও পার পেয়ে যায়। 

আপনি যদি ধর্ষকদের সামনে বোরকা পরেও যান তারা ধর্ষণ 
করবেই । তাই বলে এই নয় যে আমি বোরকা খুলে রাস্তায় হাঁটতে 
বলছি। যার যার রুচি অনুযায়ী সে পোশাক পরবে, এখানে আমার 
আপনার হস্তেক্ষেপ করার কনো অধিকার নেই। এজন্য প্রয়েজন 
সঠিক মানসিকতা এবং পারিবারিক শিক্ষা । আপনি ঠিক থাকলে সব 
ঠিক । আপনার দৃষ্টিভজি পরির্বতন করতে হবে । আপনার মন চাইলে 


নারীঅধিকার নিয়ে সর্বত্র আলোচনা-সমালোচনা, বক্তৃতা চলছেই। 


আপনিও রাস্তায় কাপড় ছাড়া হাটুন, আর দেখুন মেয়েরা আপনার 


কিন্ত তারপরও কি তারা তাদের সম্মান পাচ্ছে? বরং বেড়ে চলছে 
ধর্ষণের সংখ্যা । মুহূর্তেই একটি মেয়ের সুন্দর জীবনটা হচ্ছে ধ্বংস। 
একজন ধর্ষকের অনৈতিক কাজের জন্য একজন মেয়ের জীবনে 


কাছে আসে কিনা! আপনি কেন কুকুরের মতো তাদের পেছনে পড়ে 
থাকেন। কিছুদিন আগে প্রতিবাদের সুরে জামায় লেখা ছিলো, “গা 
ঘেষে দীড়াবেন না।” প্রতিবাদটা যতাযত হলেও প্রতিকার পাওয়াটা 


নেমে আসে অপরিসীম দুর্যোগ । অনেকেই আত্মহত্যার শরণাপন্ন 


অনেকটা আকাশ কুসুমের মতো । কথায় আছে, চোরে না শুনে ধর্মের 


হয়, কেউ আবার ধর্ষকের হাতেই খুন হন। ধর্ষিতা ও তার পরিবারে 


কাহিনি । 


নেমে আসে অভিশাপের কালো হাত । ওই দিকে ধর্ষণকারী যেন এক 


কিন্ত এ সমস্যার সমাধান হওয়া জরুরি । যতদিন আমাদের মাঝে 


মহান কাজ শেষ করে হেঁটে বেড়ান সমাজের নাকের ডগা দিয়ে। 


বিচারহীনতা থাকবে ততদিন এ সমস্যা সমাধান হবে না। দূর করতে 


বিচার চাইতে গেলে ধর্ষককে কিছু না বলে উল্টা মেয়ের ঘাড়েই 
দোষ চাপানো হয় এ সমাজে । অভিযোগ, মেয়ে পর্দা করে না, 
মেয়ের চলা ভালো না, মেয়ে উগ্র স্বভাবের, মেয়ে যার তার সঙ্গে 
কথা বলে ইত্যাদি আরো কত কথা । যা শুনে একজন মানবিক সভ্য 
মানুষ কিছুতেই নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারবে না। অথচ 
আমরা দিব্যি আছি! কিছুদিন এটা নিয়ে আলোচনা চলে । তারপর 
একটা সময় সবকিছুই আগের মতো । থানাতেও আস্তে আস্তে সেই 
ফাইলটা নিচে পড়ে ধুলো জমে যায়। ব্যাস, সব শেষ, বেকসুর 
খালাস। বিচার আর হয় না। এভাবেই ধর্ষণ দেশের মাটিতে শেকড় 
গেড়ে বসে। ধর্ষক পেয়ে যায় পশ্রয়। দেশ হয়ে যায় ধর্ষণের 
অভয়ারণ্য । কিন্তু এভাবে আর কতদিন? আর কত মেয়েরা এভাবে 
নিজকে বলি দেবে? আর কতকাল এসব নরপশু ধর্ষণ করার পরও 
সমাজে বুক ফুলিয়ে হেটে বেড়াবে? কোনো উত্তর আছে আপনার 
কাছে? জানি থাকবে না। উত্তর দিতে পারলে তো তনু হত্যার পরেও 
দিতে পারতেন। এখনও তো সেই ধর্ষণের বিচারও হয়নি। চলে 
যাচ্ছে তো সব কিছু আগের মতো । শুধু এ সকল নারীরাই সমাজের 
সবস্থানেই লাঞ্ছনা আর অপমানের শিকার হয়। এজন্য আমি 
পোশাকের কোনো দৌষ দিবোনা। পোশাকের দোষ দিলে সাম্প্রতিক 
ঘটনাটির কি ব্যাখ্যা দিবেন? যে মেয়ে মাদরাসায় পড়াশোনা করে, 
পর্দা করে চলে তার কি দোষ? আমরা তো আবার দোষ খুঁজে বের 
করে ফেলি, এখন হয়তো বলতে পারেন মেয়েটাতো প্রেম করে। 
তার মানে তাকে ধর্ষণ করা যাবে! এইতো? যদি তা না হয় তাহলে 
কেন এমন হলো রাফির সাথে? প্রেম তো ভেতরে ভেতরে আপনিও 
করেন। আবার অন্যজনকে খারাপ বলতেও আপনার মুখে আটকায় 
না। আসলে আমাদের সমাজটাই এমন । বিকৃত এবং নোতরা মনের 
মানুষে ভর্তি এ সমাজ। যেখানে অন্যায়কে ন্যায় আর ন্যায়কে 
অন্যায় বানানো হয়। 

প্রেম মানে শরীর দেওয়া নেওয়া নয়। কিন্তু ওই ধর্ষক শিক্ষকটাও 
মনে করেছেন প্রেম মানে শরীর দেওয়া দেওয়া । তাই সে তার 
মেয়ের সমতুল্য ছাত্রীকে এমন প্রস্তাব দেয়। কারণ প্রেম মানেতো 
একজন ধর্ষক বুঝবে না। ধর্ষক চিনে শরীর। তাই সেও রাফির 


মে*১৯ 


হবে বিচারহীনতার সংস্কৃতি। আসামীদের শাস্তি দিতে হবে ভয়নক 
এবং দৃষ্টান্তমূলক । যাতে আর কোনো পশু এধরনের কাজ করতে না 
পারে। যদি কোনো পশু এমন চিন্তাও করে, তাহলে শাস্তির কথা তার 
মনে পড়বে । কিন্তু এদেশেতো শাস্তি নেই, তাই ধর্ষকদের শাস্তির 
ভয়ও নেই। কখনও সত্যি মনে হয় এদেশে নারীরা নিরাপদ নয় 
কিন্ত এটা বর্তমান সরকারের কাছে লঙ্জার। যে দেশে নারী 
প্রধানমন্ত্রী থাকে সে দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা হওয়া আসলেই 


বেদনাময়। 

মেয়েটির একটি ভিডিও দেখলাম, যেখানে পুলিশের কাছে অভিযোগ 
করতে গেলে পুলিশ তার ভিডিও করে । সেই সাথে পুলিশ বলে 
কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। আসলেই! কিচ্ছু হয়নি। পুলিশ সমাজের 
শৃঙ্খলা রক্ষার কারিগর । অন্যায়ের বিরোদ্ধে রুখে দাড়ানোর শক্তি 
পুলিশ, সাধারণ মানুষের বন্ধু পুলিশ এসবই জানতাম পুলিশকে । 
কন্ত এখন তার বিপরীত মনে হচ্ছে এ বাহীনির কাজ। যা সত্যি 
কষ্টদায়ক। রাফি বলেছিলো, তার সাথে যারা অন্যায় করেছে তাদের 
কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি দিবে । কিন্তু তার আগেই মৃত্যুর কাছে 
সে হেরে গেলো। অবশ্য মৃত্যুর সাথেও সে লড়াই করেছে বেশ 
আশি ভাগ পুড়ে যাওয়া মানুষ আর কীভাবে বাচে! আর সেতো 
আত্বহত্যা করেনি । তাকেতো হত্যা করা হয়েছে । যাতে সে মামলাটা 
তুলে নেয়। কিন্ত সে মৃত্যুকেও ভয় করেনি । জয় করেছে নিজেকে 
আজ সে ওপারে থাকলেও বিজয়ীর আসনে সে বসে আছে। আজ 
রাফি একজন না থাকলেও হাজার রাফি তার হয়ে প্রতিবাদ করছে 
এখন শুধু অপেক্ষার পালা। রাফি মারা গিয়েও দেখিয়ে গেছে 
কিভাবে প্রতিবাদ করতে হয়। আমাদের সমাজে যেন এ প্রতিবাদ 
অব্যাহত থাকে । প্রতিটি নারী যেন যার যার অবস্থান থেকে প্রতিবাদী 
হয়ে উঠে। আর কাপুরুষরা ছাড়া সুপুরুষরাও এসব নারীদের পাশে 
থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। শুধু একটায় ভয়, বিচার হবে তো! 
নাকি অন্যদের মতো তাকেও কয়দিন পরে ভুলে যাবো! 


আজহার মাহমুদ 
সালাম হাইটস (৪র্থ তলা), খুলশি, চট্টগ্াম-৪২০২ 


____ এ আত্মন্তহীদ ২ 


পবিত্র মাহে রামাযানের এক মাস 
সিয়াম সাধনা মানব জীবনে শুদ্ধতা লাভের এক সুবর্ণ 
সুযোগ এনে দেয়। মহত্তর চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন ও 
সত্যবোধকে জাগ্তত করার জন্য সংযম ও কুচ্ছতার ভূমিকা 
ব্যাপক । সওম মানে বিরত থাকা । কুকর্ম ও কুচিন্তা ও 
ইন্দ্রিয় পরিচর্যা পরিহার করে সংযমী হওয়াই রোযার শিক্ষা 
রামাযান-এর শাব্দিক অর্থ দগ্ধ করা। সিয়াম সাধনার 
উত্তাপে;ঃ ধের্ষের অগ্নিদহনে মুসলমান মাত্রই এ মাসে 
কুপ্রবৃত্তিকে দগ্ধ করে শুদ্ধ পরিশোধিত মানুষে পরিণত হয় 
তাই রামাযানুল মুবারক দৈহিক, আত্মিক, নৈতিক ও 
সামাজিক পরিশুদ্ধির প্রশিক্ষণের মাস। দিনের বেলা রোযা 
ও রাতের বেলা ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ দেহ-মনকে 
পরিশুদ্ধ করতে পারে এ রামাযান মাসে। পবিত্রতা ও 
পরিশ্ুদ্ধতার জন্য সিয়াম পালিত হয়ে থাকে । সিয়াম পালিত 
হয়; (১) চিত্তশুদ্ধির জন্য, (২) পরিচ্ছন্নতার জন্য, (৩) 
সত্যবোধকে জাগ্তত রাখবার জন্য, (৪) পার্থিব আকজ্াকে 
নিবৃত্ত রাখার জন্য, (৫) বিনয় এবং নম্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য, 
সহমর্মিতার ও সৌহার্দ্যের চেতনা উজ্জীবনের জন্য এবং 
(৬) সর্বোপরি মহান প্রভু আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
জন্য । 

অতি ভোজন গ্াযুকোষে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রোযা 
দেহের জন্য প্রতিষেধকের কাজ করে থাকে। চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে উপবাস্বতের কারণে 
দেহভ্যন্তরে এন্টি বায়োটিক এক বিরাট শক্তি সৃষ্টি হয় যার 
মাধ্যমে বহু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও জীবাণু মারা পড়ে 
এক মাসের সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্যে দিনের বেলা যখন 
পানাহার বন্ধ থাকে, তখন পাকস্থলী ও অন্ত্রের ঝিল্লি দেহযন্ত্ 
থেকে জীর্ণ পদার্থগুলোকে বের (12/72/7097) করে দেয় 


জীবনের শুদ্ধতায় রামাযান 


“যখন রামাযান মাস শুরু হয়, মহান আল্লাহ জান্নাতের 
দরজা উনুক্ত করে দেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে 
দেন এবং শয়তানকে শৃংখলিত করে রাখেন ।” যার কারণে 
ইবাদত, যিকির, তেলাওয়াত, কৃচ্ছতা সাধন ও আল্লাহর 
একনিষ্ঠ আনুগত্যের স্বীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কেবল মাত্র 
পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ করলেই রোযা পালন হয় না। 
সে সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত 
থাকতে হবে এবং অন্তরকে করতে হবে পরিচ্ছন্ন, তবেই 
রোযা মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত রহমত ও 
বরকত । এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, “তোমাদের মধ্যে 
যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম অশ্লীলতা ও হৈ 
হুল্লোড় না করে । কেউ যদি তাকে গালাগাল করে বা তার 
সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে- আমি রোযাদার* (সহীহ 
বুখারী ও মুসলিম)। রোযা ধের্য, সংযম, ও নৈতিক 
উৎকর্ষের জন্য দেয় । শিষ্টাচারের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন 
রামাযানের সিয়াম সাধনার একটি মৌলিক শিক্ষা । 

শুদ্ধতার এ অমোঘ মাসটিতে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার 
সুযোগ অবারিত হয়। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে তাকওয়ার 
অনুশীলন আর তাকওয়ার অনুশীলনই অপরাধমুক্ত সমাজ 
তৈরীর অন্যতম হাতিয়ার। রামাযান মানুষের মধ্যে 
মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটায় । মহানবী (সা.)-এর ভাষায় 
“সহমর্মিতা ও সৌহার্দের মাস মাহে রামাযান। (বায়হাকী) 
কেননা ধনী ও বিভ্তশালীগণ সারা দিন রোযা রেখে দরিদ্র 
জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন-বেদনা বুঝতে সক্ষম হন, 
ফলে তাদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের 
প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি জাগ্রত হয় । রামাযান মাসে দরিদ্র 
ও অভাবগ্রস্থ মানুষের কল্যাণের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত 
সওয়াবের কাজ। সমাজের প্রতিটি সদস্য সিয়াম সাধনার 
ফলে অর্জিত সহমর্মিতার শিক্ষা বছরের বাকী এগার মাস 
যদি অনুশীলন করতে পারে তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্যমুক্ত 
পৃথিবী গড়া সম্ভব। রমযান মাস আসলে কতিপয় অসাধু 


সারা বছর জৈব রসজাত যে বিষ দেহে জমা হয়, সিয়ামের 
আগুনে তা পুড়ে নিঃশেষে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, বিষমুক্ত হয় 


ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী মওজুদ করে বাজারে 
কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় । 


একজন রোযাদার রামাযান মাসে তার প্রতিটি অঙ্গ বিশেষত 
হাত, পা, চোখ, মুখ, উদরকে অবৈধ ও গহিত কাজ হতে 
বিরত রেখে সংযমী হয়। দেহের ওপর রোযার প্রভাব 
সুদুরপ্রসারী। ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে দৈহিক অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার শিক্ষা 
দেয় মাহে রামাযান । 


মে'১৯ 


এটা অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কাজ। মহানবী (সা.) বলেন, 
“মওজুদদার অভিশপ্ত ।' 

অতএব মাহে রামাযানের সিয়াম সাধনা আল্লাহ পাকের এক 
অপূর্ব নিয়ামত, যা অফুরন্ত কল্যাণের পথ উন্মোচিত করে । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ ৩ 
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বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযিলত 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 
[বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 


একটি শিক্ষা ও 


উৎসাহিত করার মাধ্যমে তাজবিদ তথা বিশুদ্ধ 


সংস্থা । স্বল্লসময়ে পবিরর কুরআন হিফয করার জন্য শিশু-কিশোরদের 
পাঠভিতিক হিফষশিক্ষার সম্ভরসারণ ও পবিত্র কুরআনের , 


সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ সংস্থা রতিষ্টিত হয় । রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিগত ২৮ ফেুয়ারি ও ১-২ মার্চ 
(বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার) সংস্থার উদ্যোগে ৩ দিনব্যাপী ৩৯তম হিফযুল কুরআন শিক্ষাপ্রতিযোগিতা 
এবং জুমাবার ৯ম হিফযুল হাদিসরতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । উভয় প্রতিযোগীতায় বিজয়ী 
প্রতিযোগীদেরকে খায় দু'লক্ষ পঞ্শ হাজার টাকা পুরস্কার এদান করা হয় । উক্ত পুরস্কার বিতরণী 
অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.)-এর সংক্ষিগ্ত বক্তব্যটি 
পাঠকদের জন্য উল্লেখ করা হল ।- সম্পাদক] 


টবের বে 
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উঠি এ এ 9০ 05 0৪) 
সম্মানিত হুফফাযে কেরাম ও 
প্রতিযোগী শিক্ষার্থীরা! 
বিগত তিনদিন যাবৎ পবিত্র কুরআনের 
হিফয প্রতিযোগিতা চলেছে । আল- 
হামদু লিল্লাহ, আজ তা সমাপ্ত হয়েছে 
একদিন হাদিস 
এখনই 
উভয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে 
পুরস্কৃত করা হবে ইন শা আল্লাহ। 


প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য 

এ ধরণের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য প্রদর্শনী বা লোকদেখানো 
লৌকিকতা প্রদর্শন নয়। বরং এ 
প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্র 
কুরআনের সহিহ ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াত 


গ্র্দ ৫ 


সা) 9৫ ০) :8৮ 0 এ 49 
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“অনেক তিলাওয়াতকারী কুরআন 
তিলাওয়াত করে কিন্তু অশুদ্ধ হওয়ার 
কারণে রহমতের পরিবর্তে কুরআন 
তাদেরকে লানত করে ।” 
তাই আমাদের মুরব্বিগণ সারা দেশে 
বিশুদ্ধ ও সহিহ তিলাওয়াত, আরবী 
সুরে, মাখরাজ-সিফাত আদায় করে 
হিফয এবং কুরআনের পাঠ-পঠন 
ব্যাপক করার উদ্দেশ্যই এ তাহফিয়ুল 
কুরআন সংস্থা বাংলাদেশের ভিত্তি 
স্থাপন করেছেন। বিগত ৩৯ বছর ধরে 
হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা চলে 
আসছে এবং তিনদিন যাবৎ 
প্রতিযোগিতা চলেছে এবং অত্যন্ত সুষ্ট 
ও নিরেপক্ষভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে 
আগত পরীক্ষকগণের মাধ্যমে নম্বর 
দেওয়া হয়েছে। কোনো ধরণের 
পক্ষপাতিতের এখানে কোনো সুযোগ 
নেই। 


প্রতিযোগীদের করণীয় 


সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া । বিশুদ্ধ 
তিলাওয়াত না হলে নামাযও শুদ্ধ হবে 


এখন কেউ পুরস্কার পাবে আর কেউ 
সনদ পাবে। আবার কেউ হয়ত 


না। যেমন ইমাম আবু হামিদ আল- 


পুরস্কারও পাবে না, সনদও পাবে না। 


গাযালী (রহ.) ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন 
গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 


মে*১৯ 


যারা পুরস্কার পাবে, সনদ পাবে, তারা 


করবে । কারণ অংহকার পতনের মূল। 
অহংকার কেবলমাত্র আল্লাহর চাদর। 
এ নিয়ে কেউ টানাটানি করলে আল্লাহ 
তাকে লাঞ্চিত করেন। তাই সদা 
আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবে । 
তিনি যদি দয়া না করতেন তাহলে 
হাজারো চেষ্টা করলেও কামিয়াব হতে 
পারতে না। আল্লাহর দয়ার কথা স্মরণ 
করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। 
তাতে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত ও 
অনুগহ আরও বৃদ্ধি করে দেবেন এবং 
সদা আল্লাহর দরবারে দুআ করতে 
থাকবে যেন আল্লাহ তার প্রদত্ত এ 
নেয়ামত কেঁড়ে নিয়ে না যান। রাসুল 
(সা.) দুআ করতেন, 

এ ৩৪১০১০৪৫। 
“হে আল্লাহ! আপনি_ যে কল্যাণ 
আমাকে দিয়েছেন তা ছিনেয়ে নেবেন 
না।' 


যারা পুরস্কার পাবে না তাদের করণীয় 
আর যারা পুরস্কারও পাবে না, সনদও 
পাবে না তাদেরও শিক্ষা লাভ করতে 
হবে, আমরা ভাই পুরস্কার পেল, সনদ 
পেল, আমি পেলাম না। আমাকে 
আরও অনেক বেশি মেহনত করতে 
হবে। যেন ভবিষ্যতে আমিও পুরস্কার 
পাই। আল্লাহ কারো মেহনতকে নষ্ট 


অহংকার করবে না, শুকরিয়া আদায় 


করেন না। তবে মনে রাখবে, পুরস্কার 
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পাওয়া, সনদ পাওয়া বড় জিনিস নয় 
তুমি পুরস্কার না পেলেও অন্তত 
তাহফিযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় 
অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছ 
এটিই তোমার জন্য অনেক বড় 
পাওয়া । কারণ এটাকে উপলক্ষ্য করে 
তোমার কুরআনের তিলাওয়াত তো 
সহিহ হয়েছে। এটিই হল 
প্রতিযোগিতার মুখ্য উদ্দেশ্য । 


বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের ফযিলত 
কুরআন আল্লাহর বাণী। 
শব্দের অর্থ: পাঠ করা বা যা পাঠ করা 


লাম-মীম একটি হরফ । বরং আলিফ 

একটি হরফ, লাম একটি হরফ, 

একটি হরফ । 

রাসূলুল্লাহ (সা-) বলেছেন, র্‌ 
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“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, 

কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন 
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08] এও 3৪ 
“হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতের সিঁড়ির 
সংখ্যা হচ্ছে কুআনের আয়াতের 
সংখ্যাপরিমাণ। কুরআনের পাঠককে 


তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ 
করবে ।” 


নবী করীম (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি 


হয়। আর শরিয়তের ভাষায়: আল্লাহ 
তাআলা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে 
সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানবজাতির 
হেদায়াতের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন 


কুরআন পাঠ করবে এবং তা মুখস্থ 
করবে এবং (বিধি-বিধানের) গ্রাতি 
যত্রবান হবে, সে উচ্চ-সম্মানিত 
ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে । 
আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সভেও 


তার নাম আল-কুরআন । মানুষের মুখ 
থেকে যা কিছু উচ্চারিত হয় তার মধ্যে 
কুরআন পাঠই সর্বাধিক উত্তম। এ 
বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

52৫8৮2৮405৮ 0) ৫১৮ ৫572৮ ০4৫৫ 
158815$95) র্ভ 5491৩ ০৯৩ ৫ & 
8০৩60550228 89590528055 
রানে 2৮ 25৮59229৮৯৮ 


61265 2০2, ১ 
১৯২৮4০১4৮০১ ৬০ ১৩১০৪ 5৮১০৯ -০৫৯, 


92৮৫ 
যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, 
সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া 
রিফক থেকে গোপনে ও একাশ্যে বায় 
করে তারাই আশা করতে পারে এমন 
ব্যবসার যা কখনোক্ষতিথ্রস্ত হবে না। 
কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের 
পূররতিদান দেবেন এবং নিজ 
আরো অধিক দান করবেন । 

ও দয়াবান।"5 


তানি 


5৩৮ আরা চর্বি এ৮ উজ 
১০০ ৮০:৮০ ১০৮ 

৬১2 ডি পতি 

“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ 
করে তাকে একটি নেকি প্রদান করা 


হয়। প্রতিটি নেকি দশটি র 
সমান । আমি বলি না যে, আলিফ- 


মে*১৯ 


নি 275 
শজেকে সম্পূক্ত রাখবে সে দ্বিগুণ 
সওয়াবের 


৬ 
ধকারী হবে । 
012 ৮ € ট্রি েক্রোন্রো রা 8:22 
ক পেথ ০৪ ৫৪৩৩৫ :৬১০৯। 5 
27757 ১০০ ০4555 45. হ। এ 4৫ 
42১৩ ৯9 01981122 ও5]। 55) :9৬ 
75০ ৭ ৫০ নে বের তি 
12 ৩ 463 5020 09152 ৫ 
০৫৮০, শট ০৯০ ৯৯০৮৫ ৮৯০ 
91 খ$ 484৩ 3৯3 ৩93 


অন্যত্র তিনি আরও বলেন, “কিয়ামত- 
দিবসে কুরআন অধ্যয়কারীকে_ বূলা 
হবে, কুরআন পড় এবং উপরে উঠো। 
যেভাবে দুনিয়াতে তারতিলের সাথে 
কুরআন পড়তে সেভাবে পড় । যেখানে 
তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে, 


তএ 

চা] 

তোমার বাসস্থান । 
3119৫০4৫০৮6 গর্ত 2752 ০০9 ৫ 
401 এ৫৫ ৩৫:39 25 ৬১০০০ ৬5০ 
82 4.725.:8 গিট 
00) : কি ৬] ৩ ০ ৩ 
255৮1 ৭৮০৮ ০৫০1০ (৮2 74521 রর র্ 
০5 9593 35919121 ৮ 
4০ ৫০ 1৫556 12 285 ২:555 
125 পা ০21১০ ০75 ০ 0301 8052 
৫ 


ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেন, 
১০৪ ০ তা) ভা 55৩৩ সু ৪ 
ঢ5॥ ও 01:55) 5৫ এ 095 


৩০ সাই। ভা তন্ত্র 5৪0 


বলা হবে. তুমি যতটুকু কুরআন পড়েছ 
ততটি সিড়ি বেয়েউপে ও। যে 
ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছে, সে 
আখেরাতে জান্নাতের সর্বশেষ সিঁড়ির 
ধাপে উঠে যাবে । যে ব্যক্তি কুরআনের 
কিছু অংশ পড়েছে সে ততটুকু উপরে 
উঠবে। অর্থাৎ যেখানে তার পড়া শেষ 
সেখানে) তার সওয়ারের শেষ 
হবে। 


সন্তানকে পবিত্র কুরআন 

শিক্ষা দেওয়ার প্রতিদান 

নবী করীম (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি 
কুরআন পাঠ করবে, করবে ও 
সে অনুযায়ী আমল করবে তার পিতা- 
মাতাকে দুটি পোশাক পরিধান করানো 
হবে যা দুনিয়ার সকল বস্তর চেয়ে 
অধিক মূল্যবান। তারা বলবে, কোন 
আমলের কারণে আমাদেরকে এত 


এহণ করার কারণে ।” 


১:০৬০৬৪ 5৩19 399 পা 9555৪ 
&6 44520 8 এ ৩ 4৪৪ 95৪ 
১ এ ৪ ৮ 081 ৩০4৫ 
১ ৬০ কট এজ তি ভ৪ 585 
৬৪৪ স । ৬১৫ ও. ৮৪] ৮১৪ 

০৯ ৬25৮6 এ 
অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, “আল্লাহর রাসুল 
(সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন সিয়াম 


ও কুরআন বান্দার্‌ জন্য আল্লাহর কাছে 
সুপারিশ করবে ॥ 


০০:০4 ০৪৫০৮৮1৮৩95 পণ 0৩৫ গঞ্ছ 
এ ০৪ :৯৪৮05 ০০ ৩2 নী ৬৪০ ০৪ 
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506 ৮ রী ০ 
কা ০৪ 


নে 
] 


এপ 2৮০প৮ ৮:৮5 
6] রাত ১75 ঞ 


-21) আত্তার্তহীদ ৫ 
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৫967 ৪৯৮৪ 0408 51৫ 
এট ৪১৫ এ 0 25 ভা 
.(054) 5 
কুরআন পড়া বা শিক্ষা দেওয়ার কাজে 
নিয়োজিত থাকা উত্তম সম্পদ অর্জন 
করারঅন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, , 
গা ওপর পুরা 
£942925 গনিতি না এ 
টি চিত ০ ১ পু 
রা টে উড ১৫) :০$ ০২] ও টি 


রী 


এ ০ম ৩৪ এরা চি, এ এ 
১০৫৫০ ৬৯ 4৪৫৬৫ 2 ৬ 


টি ্ তি ঠ চে ঃ ১৬১ 


০১813 259৯১ 
“তোমাদের কেউ কেন সকালে 
মসুজিদে গিয়ে আল্লাহর_কুরআন হতে 
দুটি আয়াত পড়ে নাবা শিক্ষা দেয় নাঃ 
তাহলে সেটি তার জন্য দুটি উট লাভ 
করার চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি 
আয়াত তিনটি উট _ অপেক্ষা উভ্ম। 
চারটি আয়ত চার উট অপেক্ষা উত্তম । 
রপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে 

র সংখ্যা অপেক্ষা উম ।”১ 


হযরত আনাস ইবন মালিক (রাযি. 


কে রাসুল (সা-)2এর কুরআন: 

পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে 

তিনি উত্তরে বূলেন্‌, তিনি টেনে টেনে 
বিসমিল্লাহির 


পড়তেন । র র 
রাহীম' পাঠ করার সময় বিসমিল্লাহ' 
টেনে পড়তেন, একইভাবে আর- 


রাহমান টেনে পৃড়তেন, আর-র 
টেনে পড়তেন ।১* 


হি রি ৬১০ 55 
5 :3 গর দি 
“পতিত 02 এ, এ 
190845589৬5 ০৮৪ 


আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে 
বিশুদ্বভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার 
তাওফিক দান করুন, আমীন। 


মে*১৯ 


দর 


শিক্ষক, 95781 চউাম 


* আল-গাযালী, ইয়াহইয়াউ উলৃমিদ্দীন, দারুল 
মারিফা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৪ 
২ আল-হায়সামী, 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া 
মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, 
কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খি.), 
খ. ১০, পৃ. ১৮১, হাদীস: ১৭৪০৯, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোঘি.) থেকে বর্ণিত 
আল-কুরআন, সুরা ফাতির, ৩৫:২৯-৩০ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর -_ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 


মিসর, খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ২৯১০, 
হযরত ্লাহ ইবনে' আব্বাস (রাযি) 


৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৬৬, 
হাদীস: ৪৯৩৭ 

৭ (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৭৩, হাদীস: ১৪৬৪; খে) আত- 
তিরমিযী, আল-জামিউিল কবীর -_ আস- 
সুনান, মুস্তকা আলবাবী অ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
2 

ট খাত্তাবী, মাআলিমুস সুনান, আল- 
পা হলব, সিরিয়া (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৫১ হি. _ ১৯৩২ খ্রি.), খ. ১, 
. পৃ ২৮৯-২৯০ 
৯ (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. 
৭০, হাদীস: ১৪৫৩; (খ) আল-হাকিম, 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), 
খ. ১, পৃ. ৭৫৬, হাদীস: ২০৮৫ 

৯ (ক) ৪১ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 

রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি, ₹ ২০০১ খি.), 

খ. ১১, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ৬৬২৬; (খ) 
সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ৭৪০, হাদীস: ২০৩৬ 

৯ মুসলিম, আস- খ. ১, পৃ. ৫৫২, 
হাদীস: ৮০৩, হযরত উকবা ইবনে আমির 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

*২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৬, পৃ. ১৯৫, 
হাদীস: ৫০৪৬ 


এলো রমজান 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 
এগারো মাস পরে আবার 
রমজান এলো ফিরে, 
পাপের বোঝা হালকা কর 
সাধন চালাও ধীরে । 


শেষ-রাত্রিতে সেহেরী খাও 
সিয়াম কর পালন, 

চাও রে ক্ষমা চাও রে নাজাত 
নামাজ কর লালন। 


পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় 
খোদার হুকুম পালন হলে 
নেকি পাবে শত। 


কুরআন পাঠে রত থাকো 
শবে কদর তালাশ করো 
বিজোড় রোজার রাতে । 


রাত্রি জেগে চাও রে বান্দা 
তুলে দুইখান হাত, 
একিন দিলে চাইলে পাবে 
রহম ও নাজাত। 


তুক রাখে না জবান তোর, 
বাদ দে রে তাই রাসুল নিয়ে 
কথা বলা অবান্তর । 


রাসুল থাকেন প্রেম হয়ে সব 


স।ম।কা।লী।ন 


সিয়াম সাধনা: 
হিকমত ও দর্শন 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


দয়াময় মহান প্রভূ মু'মিন নর-নারীর 
ওপর রোযা ফরজ করেছেন। আল্লাহ 
ঙত রগ 
৬৩৫ পপ টু 
80:88 ্ে 20:00 


হয় »৪.০.০০ অর্থাৎ যে ঘোড়া নিজেকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে । বলা 
হয়, আল্লাহ তাআলা রোযার জন্য 
এমন একটি শব্দ চয়ন করেছেন যা 
আরবে পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। 
আরবরা এই শব্দটি খাওয়া-দাওয়া ও 
যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত 
ঘোড়ার জন্য ব্যবহার করতো। এ 
ঘোড়া না খেয়েও নিজ মালিকের 
অনুগত্যশীল ও অনুগামী হয় । 

মূলত এ বিরত থাকার চেষ্টা,সংযমের 
অনুশীলনকে-ই রোযা বলা হয়। বিরত 
থাকা ও সংযমের অনুশীলনের ফলাফল 


হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর 
রোযা ফরজ করা হয়েছে । যেমনি 
তোমাদের পৃর্র্বতীগণের ওপর ফরজ 
করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাকওয়া 


(খোদাভীতি) অবলম্বন করতে 
পারো । 
উক্ত আয়াতে ইসলামের অন্যতম 


রুকন রোযা ফরজ হওয়ার বিধান 
বর্ণনা করা হয়েছে। 


রোযার তাৎপর্য ও বাস্তবতা 

আরবী ভাষায় রোযাকে *১০ (সওম) 
বলা হয়। *১* শব্দের অর্থ বিরত থাকা, 
থামা, ঘোড়াকে টানিয়ে ধরা । আরবি 
ভাষায় ₹৮৮ শব্দটি ২! শব্দের 
সমার্থক । আরবে প্রচলন আছে যে, 
ঘোড়াকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত খাওয়া 
দাওয়া থেকে বিরত রাখা হয় 
সম্পূর্ণরূপে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্থার্ত রাখা 
হয়। ধীরে ধীরে সেই ঘোড়ার ক্ষুধা ও 
পিপাসার সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। 
যেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ পরপর 
খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন না হয়। যদি 
ঘোড়াগুলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাওয়া- 
দাওয়া থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত না 
হয়, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করতে 
সক্ষম না হয়, তাহলে যুদ্ধে ওই ঘোড়া 
দুর্বল ও ভীত হয়ে যায়। তখন 
যুদ্ধক্ষেত্রে বড় ধরণের সমস্যা 
হয়। তাই, আরবরা ঘোড়ার মধ্যে ধৈর্য 
ও ক্ষটভোগ করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করার 
জন্য কয়েক দিন যাবত এমনকি একটি 
দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত 
রাখে । এমন ঘোড়াকে তি বলা 


মে*১৮ 


হিসাবে যে বন্তটি সৃষ্টি হয় তাকে 
তাকওয়া বলা হয়। অর্থাৎ রমযান 
মাসের দিবা-রাব্রিগুলো বিধি অনুযায়ী 
যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে 
মানুষের আত্মিকশক্তি বিজয় লাভ করে 
পাশবিকশক্তির ওপর । তখন মানুষের 
মধ্যে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত 
থাকার যোগ্যতা অর্জিত হয়। মূলতঃ 
তাকে-ই “তাকওয়া বলা হয়। আর 
এই “তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই 
আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযার 
বিধান দিয়েছেন। ইসলামী পরিভাষায় 
রোযা বলা হয়, সূর্য উদয় হওয়া থেকে 
নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর 
সন্তুষ্টির নিয়তে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস 
থেকে বিরত থাকা 


সর্বযুগে রোযার বিধান 
প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে 
ঈমানদারগণ! এই রোযা কেবল 


তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি, 
বরং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের 
ওপরও রোযা ফরজ করা হয়েছিল 
হ্যা, রোযার পরিমাণ ও সংখ্যার ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন যুগে বিভিনন রকম ছিল 
যেমন_ হযরত আদম (আ.) 
প্রতিমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে 
(আইয়ামে বীজের) রোযা রাখতেন 
এই রোযাগুলো উম্মতে মুহাম্মদিয়ার 
জন্য মুস্তাহাব । অথচ আদম (আ.)-এর 
জন্য ছিল ফরজ । অনুরূপভাবে হযরত 
নুহ (আ.)-এর উম্মত বড় 

স্বভাবের ছিলেন। তাদের মধ্যে 
পাশবিকতার পরিমাণ তুলনামূলক 


অধিক ছিল। তা-্াস করার জন্য এ 
উম্মতের ওপর গোটা বছর রোযা 
পালন করতে হতো । হযরত দাউদ 
(আ.) এক দিন রোযা রাখতেন এবং 
অপর দিন ইফতার করতেন। আল্লাহ 
তাআলা শেষ যামানার উম্মতের জন্য 
বৎসরে এক মাস রোযা ফরজ 


৮ 


করেছেন । আল্লাহ বলেন, ৬১৩ 0 
9 (অল্প কয়েক দিন) অর্থাৎ ৩৬০ 
দিনের মধ্য থেকে ২৯-৩০ দিন রোযা 


রাখা ফরজ করা হয়েছে। 
ইসলামে রোযার গুরুত্ব 
রোযা ইসলামের তৃতীয় রুকন। রাসুল 
(সা.) বলেন, তোমরা মন মনে 
করে রোযা পালন করো। কেননা 
রোযার মত অন্য কোন ইবাদত নেই । 


আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) 
বলেন, “প্রত্যেক ইবাদতে রিয়া বা 
লোক দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে। 
কেবলমাত্র রোযা-ই এমন ইবাদত 
যেখানে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটি 
গোপন ইবাদত। রোযার সর্ম্পক 
একদিকে আল্লাহ আর অপরদিকে 
বান্দা, মধ্যখানে কোন মাধ্যম নেই। 
নামায, হজ-যাকাত, এমন ইবাদত 
যেখানে অন্য মানুষ দেখতে ও 
অনুধাবন করতে পারেন । বরং যাকাত 
দ্বারা তো অন্যরা উপকৃত হন। কিন্তু 
রোযার সাথে এমন কোন বিষয় সংযুক্ত 
নয়। তার সম্পর্ক কেবলমাত্র 
রোযাদারের সাথেই হয়ে থাকে। 
অন্যরা তা দেখে না, অনুধাবন করতে 
যদি কোন ব্যক্তি মানুষের 
সামনে পানাহার করে না, কিন্তু পর্দার 
তাহলে তার রোযা কি হবে? সে যদিও 
শত-সহত্্র দাবি করে “আমি রোযাদার' 
কিন্ত সে নিজেই জানে, সে রোযাদার 
নয়। তেমনি সে আল্লাহর নিকটও 
কখনো রোযাদার হতে পারে না। 
রোযার সম্্পক সরাসরি আল্লাহর 
সাথে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, 
প্রত্যেক ইবাদতের প্রতিদান দেয়া হবে, 
তবে রোযা এমন ইবাদত যার প্রতিদান 


77... আত্তার্ভহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
স্বয়ং আমি-ই প্রদান করবো । হাদীসে 


পরস্পরবিরোধী স্বভাব একত্রিত 


কুদসীতে এসেছে, “রোযা আমার জন্য 
এবং আমিই তার প্রতিদান দেব [আত- 
তামহীদু, খ. ১৯, পৃ. ৬০]।” 


রোযার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার হলো 
রোযা মান্ষকে নীতির অনুগামী করে । 
রোযার মাধ্যমে মানুষ নির্ধারিত সময় 
পর্যন্ত হালাল পানাহার থেকে বিরত 
থাকে । উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন 
নিয়ম-নীতির অনুগামী হয়। যখন 
নিয়ম মেনে চলার জন্য হালাল বন্ত 
থেকে বিরত থাকবে তাহলে হারাম বস্তু 
থেকেও বিরত থাকবে । খাওয়া-দাওয়া 
ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে 
মানুষের নফস আরও শক্তিশালী হয়ে 
উঠে। তা দুর্বল করার জন্য ইসলাম 
রোযার বিধান জারি করেছে। যেন 
ক্ষুধার মাধ্যমে মানুষের প্রবৃত্তিকে দুর্বল 
করা যায়। ৬৫৯৫৫ ০৩৩-এর উদ্দেশ্যও 
তাই। যেন রোযার মাধ্যমে মানুষের 
মধ্যে ভালো স্বভাব (তাকওয়া) অর্জিত 
হয়। 

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, 
রোযার মাধ্যমে নফস যখন আর্কষণীয় 
বস্ত থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে 
যাবে তখন তার জন্য শরিয়ত কর্তৃক 
নিষিদ্ধ হারাম বস্ত থেকে বিরত থাকাও 
সহজ হয়ে যাবে । যখন রোযার কারণে 
নফস এবং প্রবৃত্তির শক্তি হ্রাস পাবে 
তাহলে মুত্তাকি (খোদাভীরু) হওয়া 
সহজ হয়ে যাবে। রোযার মধ্যে বড় 


করেছেন: 
প্রথমত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জীব- 


তখন পাশবিকতার দাবি মানুষের ওপর 
বিস্তার লাভ করবে । তার জল্পনা-কল্পনা 
তাই হয় যা জীব-জন্তর হয়ে থাকে। 


জন্তর স্বভাব-চরিত্র, কামনা ও অভিলাষ 
এবং চাহিদা ও প্রয়োজন বিদ্যমান 
রয়েছে। তাই যে সকল বসন্ত একটি 


তার কাছে সদা তাই স্মরণ হতে 
থাকবে যা জীব-জন্তর অন্তরে স্মরণ 
হয়। জীব-জন্তর মনে কখনো গরীব- 


জন্তর জন্য প্রয়োজন তা একজন 


দুঃখীদের সেবার কথা স্মরণ হয় না। 


মানুষের জন্যও প্রয়োজন। কারণ, 


জীব-জন্ত অশ্রু প্রবাহিত করে দুয়া 


মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে 


করে না। জীব-জন্তর মধ্যে কামনা- 


পশুতের সেই উপাদান। যেমন_ জীব- 


বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখার 
যোগ্যতা নেই। যদি কোন ক্ষুধার্ত 


প্রয়োজন হয়, নরের জন্য নারীর এবং 
নারীর জন্য নরের প্রয়োজন হয়; এই 
সবকিছু পশুতেের চাহিদা ও পাশবিক 
দাবি । এই সব চাহিদা ও দাবি মানুষের 
জন্যও প্রয়োজন। 


জন্তর সামনে শাক-সবজি রাখা হয়, 
তখন সে সেখানে মুখ দেবে-ই। এটি 
কার? তার মালিক কে? তা আমার 
জন্য বৈধ কি না? আমার জন্য হালাল 
না হারাম? 

নিরুপায়ী জীব-জন্ত এই সকল বস্ত 
নিয়ে ভাবে না। সে পিপাসার্ত হলে 


দিতীয়ত প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ 


নালা-নর্দমায় প্রবাহমান পানি পান 


তাআলা পাঁশবিকতার সাথে সাথে অন্য 


করে তৃষ্তা নিবারণ করে। অথবা তার 


একটি বন্ত দান করেছেন, তা হলো 
স্বগ্নীয় অস্তিত্ব বা ফেরেশতার উপাদান, 
তা হলো মানুষের আত্মিক অস্তিতৃ। 


অন্তরে যখন কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন 
সে যেভাবেই হোক তা পুরণ করে। 
কে কি বলবে, বা মানুষ তা 


প্রত্যেক মানুষ এ দু'উপাদান (পাশবিক 
ও আত্মিক অস্তিত) দ্বারা সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 


পাশবিক শক্তির প্রভাব 


দেখছে,এগুলোর প্রতি তার কোন 
ভ্রক্ষেপ নেই । এটি লঙ্জার বিষয়, এটি 
মন্দ কাজ, এটি অশ্লীল কাজ, এটি 
আমার জন্য অবৈধ, এমন ভাবনা 
জীব-জন্তর নিকট থাকে না। 


পাশবিক ও আত্মিক উভয় শক্তির কিছু 


অনুরূপভাবে যে মানুষের স্বভাবে 


নিজস্ব চাহিদা ও দাবি আছে। তা 


পাশবিকতার উপাদান অধিক হয়, তার 


থেকে সৃষ্ট কিছু কামনা ও অভিলাষ 


চিন্তা-চেতনা জীব-জন্তর ভাবনার মত 


রয়েছে। সুতরাং মানুষ পৃথিবীতে 
বসবাস করার দুটি পন্থা রয়েছে। 
হয়তো পাশবিকতাকে শক্তিশালী করে 


হিকমত লুকায়িত আছে যে, তাতে 
বিদ্রোহী নফসের সংশোধন হয়। 
শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে অভ্যস্ত 


আধ্যাত্মিকতাকে দূর্বল করবে, অথবা 


হয়ে যায়। সে কাউকে কষ্ট দিতে, 
কারো মানহানি করতে অথবা অশ্লীল 
কর্ম-কাতে লিপ্ত হতে কোন অসুবিধা 
মনে করে না। আল্লাহ যে সকল বস্তুকে 


আধ্যাত্িকতাকে শক্তিশালী করে 
পাশবিকতাকে দুর্বল করবে, যেন 


হয়। মুত্তাকি হওয়ার অর্থ হল, নফস 


বা প্রবৃত্তি মানুষের অনুগামী হওয়া এবং 


-| 


গাম (নিয়ন্ত্রণ) আত্মিক শক্তির হাতে 
থাকে। এ দু'যোগ্যতার মধ্যে যেই 


শরিয়তের বিধান অনুযায়ী জীবন 
পরিচালনা সহজ হওয়া । 


রোযার হিকমত ও দর্শন: 

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 
দুটি সাং্ঘষিক শক্তি, দুটি বিপরীত 
যোগ্যতা এবং দুটি সম্পূর্ণ 


মে*১৮ 


শক্তিশালী হবে সে-ই মানুষকে 
পারিচালনা করবে । সে নিজ দাবির 


মানুষের জন্য ক্ষতিকর বানিয়েছেন তা 
থেকে বেঁছে থাকতে উৎসুক হয় না। 


পাশবিকতা দুর্বল ও 
শক্তিশালী হওয়ার উপকরণ 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 


প্রতি মানুষকে টানবে, নিজের স্বভাব 
অনুযায়ী মানুষের স্বভাবকে রূপান্তরিত 


এবং আধ্যাত্মিকতা কিভাবে দুর্বল হয়? 
এটি অত্যন্ত সহজ বিষয়, সুক্ষ্স দর্শন 


করবে। যদি কোন মানুষের 
পাশবিকতা সুস্থ ও শক্তিশালী হয়, 
এবং আধ্যাত্মিকতা অসুস্থ ও দুর্বল হয়, 


নয়। উভয়টির আহার্য রয়েছে । যদি 
কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার আহার্ষ 
কমিয়ে দেয় এবং পাশবিকতার আহার্ষ 


লারা) আত্তিত্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


বাড়িয়ে দেয় তখন নিজে নিজেই 
পাশবিকতা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং 


মানুষ যতবেশী আল্লাহর নির্দেশ মেনে 
চলবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, 


সম্ভাব্য সকল কৌশল নিশ্চিত করেছেন 
এবং আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী করার 


আধ্যাত্মিকতা দুর্বল হয়ে যায়। দিনের 


আল্লাহকে সন্তষ্ট করবে, আল্লাহর 


বেলা কয়েক দফা পানাহার করলে, 
নর-নারীর মিলনে অথবা পাশবিকতার 


অন্যান্য চাহিদাসমূহ পূর্ণ করার মাধ্যমে 


নিষিদ্ধ বস্ত থেকে নিজেকে বিরত 
রাখবে তাতে তার আধ্যাত্মিকতা ও 
স্বর্গীয় শক্তি মজবুত হবে। যখন যে 


পাশবিকতা শক্তিশালী হয়,পশুত বৃদ্ধি 


কোন নারী-পুরুষের মধ্যে 


পায়, কামভাব জাগ্রত হয়, প্রচ 
ক্রোধে উত্তেজিত হয়, প্রতিশোধের 
স্বভাব সৃষ্টি হয়। অন্যের দুঃখে দুখী 
হয় না। যেমন সাপ কাউকে দংশন 


আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হবে তখন 
তার মধ্যে একটি যোগ্যতা অর্জিত 
হবে। মনে করুন, ফেরেশতাদের 
একটি বিশেষ স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ 


করলে তাতে তার কিছু আসে যায় না। 
সাপ মানুষকে খায় না। তবে দংশন 
করে স্বাদ পায়। তেমনি মানুষের 


পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, 
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9১৮৩৩৮০৯৩০৯ 
“তারা, আল্লাহর নিদেরশ অমান্য করে 


পাশবিকতা যখন শক্তিশালী হয়, তখন 
সে কঠোর ও জালিম হয়। বোন ও 
মেয়ের হক নষ্ট করে। প্রতিবেশীকে 
কষ্ট দেয়। কারো দুঃখ অনুভব 
করেনা । সদা নিজ স্বার্থে মত্ত থাকে । 


পাশবিকতা দুর্বল ও 

এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 
মূলত পাশবিকতার যত _ উপাদান 
রয়েছে সবগুলো যমিনের নীচ থেকে 
উৎপাদিত হয়। পানাহারের বন্তসমূহ 
যেমন- শাক-সবজি, চা-পান, গোস্ত- 
মাংশ, দুধ-কলা, ফল-মূল ইত্যাদি 
সবকিছু যমিনের ভিতর থেকে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং পাশবিকতার উপাদান যে 
যত বেশি গ্রহণ করে তা মানুষকে তত 
চরিত্রে হীনতা, তার কল্পনা-জল্পনায় 
দীনতা এবং তার উচ্চাজ্ষা ও 
উচ্চাভিলাষে নীচতা; এমনকি সকল 
ক্ষেত্রে নিমপন্থা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ 
সৃষ্টির সেরা হওয়া সক্েও সর্বনিমনস্থরে 
চলে আসে। 


আধ্যাত্মিকতা 

মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা বা 
স্বর্গীয় উপাদান আছে তারও কিছু 
আহার্ষ রয়েছে। তার আহার্য আসমান 
থেকে আল্লাহর নির্দেশরূপে আসে। 


মে*১৮ 


না। তারা গুনাহ করে না। তারা তাই 
করে,্যা তাদেরকে নিদের্শ দেওয়া 
হয়।” 

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করা 
এবং আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত 
থাকা ফেরেশতাদের বিশেষ স্বভাব । 
তেমনি মানুষ যখন নিজের আধ্যাত্মিক 
শক্তিকে সবল করে, আত্মিক কর্ম 
পরিধি বাড়িয়ে দেয়, স্বর্গীয়শক্তিকে 
সমৃদ্ধ করার উপকরণ গ্রহণ অধিকহারে 
গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা 
মানুষের মধ্যে ফেরেশতাদের যোগ্যতা 
দান করেন। তখন মানুষ পাপ- 
পঞ্কচিলতা থেকে খুব সহজেই বিরত 
থাকতে সক্ষম হয় এবং অত্যন্ত সহজে 
পৃণ্যের কাজ আঞ্জাম দেয়। যার 
আধ্যাত্বিকতা _ শক্তিশালী হবে 
কেবলমাত্র সেই পাপ থেকে বেঁচে 
থাকতে পারবে। যার আত্মিকশক্তি 
সমৃদ্ধ হবে সেই ধারাবাহিকভাবে 
একাকি অবস্থায় হোক কিংবা 
জনসম্মুখে সকল ক্ষেত্রে সদা উৎসাহ- 
উদ্দীপনার সাথে পৃণ্যের কাজ করতে 
সক্ষম হবে। যার আধ্যাত্মিকতা দূর্বল 
হবে এবং পাশবিকতা শক্তিশালী হবে 
তার পক্ষে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা 
কখনো সম্ভব হবে না। 


আল্লাহর রহমত ও 

আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও 
রহমতের বশীভূত হয়ে বান্দা- 
বান্দীদের পাশবিকতা দুর্বল করার 


সকল পন্থা স্পষ্ট করেছেন। এই লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে 
নিত্যনতুন প্রোগ্াম প্রদান করা 
হয়েছে। রমযান মাসে দিবা-রাত্রির 
বিশেষ আমল নির্দিষ্ট করে দেয়া, 
অন্যান্য মাসের চেয়ে ভিন্ন করে রমযান 
মাসকে বিশেষায়িত করা; মুলত 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি 
সুবর্ণ সুযোগ । যারা গোটা বছর 
উশৃভ্খল, ভারসাম্যহীন, নির্ভয় ও 
অগ্রাহ্যকারী ছিল, যাদের পাশবিকতা 
শক্তিশালী ও আধ্যাত্বিকতা দুর্বল, যারা 
নিজেদের পাশবিকতাকে অনেক 
আহার্য দিয়েছে এবং আধ্যাত্িকতাকে 


শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ বিশেষ 
এক বিধান দিয়েছেন । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, আমি সাধারণ বান্দা-বান্দিদের 
সুবিধার্থে তাদের আধ্যাত্মিকতাকে 
শক্তিশালী ও পাশবিকতাকে দুর্বল 
করার জন্য একমাসের একটি প্রোগ্রাম 
ফরজ করেছি। সারা বছর আমার জন্য 
কাজ করোনি, এখন করো । সারা বছর 
খেয়েছো, তাতে তোমার আধ্যাত্মিকতা 
দূর্বল হয়েছে এবং পাশবিকতা সবল 
হয়েছে। অনেক বেশি কথা বলেছো, 
অনেক বেশি খেয়েছো, অনেক বেশি 
ঘুমিয়েছো; এই সবকিছু পশুতের 
স্বভাব। এখন রমযান মাসের প্রোগ্রাম 
ফরজ করছি, তোমাদের জন্য সাধারণ 
পরিবেশ তৈরি করছি, এ মাসের দিবা- 
রাত্রির জন্য একটি বিশেষ তারতীব 
ঘোষণা করছি এবং ফরজ, ওয়াজিব, 
সুনাত ও নফল সংবলিত বিধি-বিধান 
দিচ্ছি। যদি কেউ সঠিকভাবে তা 
পালন করে তাহলে সারা বছরের 

তরু ও (01508191705) 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে সফলকাম হবে । 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৪ 
আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরআনচচা: 
প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি 


রামাযান মাসে 


্ 


তারা আল্লাহর আয়াতৃসমূহে চিন্তা- 
গবেষণা করতে পারে ।* 


এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরও 


সঙ্গে কুরআনের দাওর করতেন। 
আল-কুরআনের তিলাওয়াত একটি 
স্বতন্ত্র ও মৌলিক ইবাদত। আলোর 
নিকট থেকে ও 
তিলাওয়াতের সমান সওয়াব লাভ করা 
যায়। তিলাওয়াত শব্দটি ব্যাপক 
অর্থবোধক । নিছক তিলাওয়াত বা 
একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র শব্দ- 
পঠনে এ উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। 
আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ চর্চার মাধ্যমেই 
এ লক্ষ্য অর্জিত হয়। 


কুরআন নাধিলের উদ্দেশ্য 

কুরআন নাযিলের নানাবিধ লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য আল-কুরআনেই বিবৃত হয়েছে 
সুনিপুণ উপস্থাপনায় । এটি মানুষের 
হেদায়ত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য 
নিরূপন করে । কুরআন নাযিলের লক্ষ্য 
বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

94918604921 ৩৬ 

“এটি এমন এক বরকতময় কিতাব, যা 
আপনার ওপর নাযিল করেছি, যাঁতে 


মে'১৯ 


বলেন, 
559). পর ত্র) ১?) ৮ হাহ ৬৮5৫৬ 452৮ 
৪৩20৫ বু) ৬০ ০৮ ও ০৮2 ০892 
৮5৫1 4৫ 

9৫8) 


কিরাআতুল_ কুরআন কুরআনচর্চার 

একটি অন্যতম পদ্ধতি। আল- 

কুরআনে কিরাআত শব্দটি দ্ি-বিধ 

অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

এক. নিছক পাঠ করে শোনানো । 
আমল করা উদ্দেশ্য হয় না। 

শ্রোতাকে শোনানোই এখানে প্রধান 


ডি র মানুষ শুধুমাত্র কুরআনের 
রট তিলাওয়াত সম্পর্কে অবগত। 
ও বলমাতর_ অনুমান্রে ওপর 
নির্ভর করে পরিচালিত হয় ।” 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৮82 49 5০০৬ 9 2 এ পাও 
নি 63৮৫৫ ০৪৫2 
নাযিল করেছি, যাতে মানুষের জন্য 
নাধিলকৃত এ কুরআন তাদের নিকট 
স্পষ্টভাবে বর্না করেন এবং তারা 
এতে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে । 


তিলাওয়াত ছাড়াও _কুরআনচর্চার 
বিধিবদ্ধ কিছু পরিভাষা রয়েছে । এসব 

ত অনুসরণের মাধ্যমে কুরআন 
কিরাআত, তারতিল, হিফয, দরস, 
তাফাক্কুর ও তাদাব্বুর কয়েকটি 
কুরআনিক পরিভাষা । আল-কুরআনের 
চত্রে চত্রে এ সকল পদ্ধতি বারবার 
আলোচনা করা হয়েছে। 


কিরাআতুল কুরআন 


লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 


রী 
(ক্র হরর মু পঠ 59) 2%% গ্ঁ 5 
সি 05 ১৬:৯৮সপ। 55 ৫ তা ৬ 


আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হই এবং 
কুরআন তিলাওয়াত করি ।* 
কাফিরদের উদ্দেশ করে এ আয়াত 
নাযিল হয়েছে । এ নির্দেশ পালনার্থে 
রাসুল (সা.) কাফিরদের সামনে আল- 
কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যাতে 
আমল উদ্দেশ্য ছিল না। কাফিরদের 
তার প্রভাব বিস্তাই ছিল এ 
তিলাওয়াতের মূল লক্ষ্য । আল্লাহ 
তাআলা আরও বলেন, 


থর ি0688, 


০১৭ 


তোমাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত 
করব না এবং তোমাদেরকে এ বিষয়ে 
জ্ঞাতও করবো না।” 

দুই. কিরাআতুল কুরআনের দ্বিতীয় অর্থ 
হলো, কুরআনের বিধান অনুযায়ী 


২২২ 


স।ম।কা।লী।ন 
আমল করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


৫৯ ৫৫ ০৫572৮২৬ 


আব্বাস (রাযি.) (55৬4৯৩) 
এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, 
এগ এ হি 
“কুরআনের হুকুম আহকাম যথাযথ 
অনুসরণ করে । 
তারতিলুল কুরআন 
তারতিল শব্দের অর্থ হলো, 
তাজভিদের বিধি অনুসরণপূর্বক এতো 
ধীরে-সুস্থে কুরআন পাঠ করা, যাতে 
ও শ্রোতা উভয়ের নিকট 
কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা 
বোধগম্য হয়। আল্লহ তাআলা স্বয়ং 
তার নবীকে কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি 
বর্ণনা করে বলেন, 
উ খু 081০৯ 
“আপনি তারতিল সহকারে কুরআন 
তিলাওয়াত করুন ।৮ 
অন্যত্র বলা হয়েছে, 
2865 ৬০ ৮ ০১৩ এ 89 28885 
ও 


আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাগণ 
তাদেরকে পরিবে্টন করে। তাদের 
কথা আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের 
নিকট আলোচনা করেন ।”গ 
হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান 
(রাযি.) রাসুল (সা.)-এর কুরআন 
তিলাওয়াতের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
6 65 42৮০1০ এ ৩৪ 
2547: 50201 58525 
2:58. ৭27. 7:22525817 
০59 ৫ এ ৩৭ ০৮ শি ০] 


£ু] ₹৫৫2। ৪৫ 82৯,212 %? 
রে | রে মগ 6555 :5 ন 1 হিলের 
ডি রি ০ এও ৬ 


রঃ ঞ 2০৫ 
124 দেখাত 
ত 


হি 5755 ও 6910 


2 
17 পরত ০৮০০৫ ৮০১ 2712 হি 
১০৯ ০০০ শি 682৩৮ ১ ০৮০7৩ 


১ কে গু এ6ি0952 
“এক রাতে আমি রাসুল (সা.)-এর 
পেছনে নামায আদায় করলাম । তানি 


“আল্লাহর কসম! কুরআন 

তিলাওয়াতের হক হচ্ছে হালালকে 

হালাল বলে মনে করা এবং হারামকে 
হিসেবে 


হারাম মান্য করা । যেভাবে 
এটি নাযিল হয়েছে সেভাবে 
তিলাওয়াত করা। কুরআনের 


শব্দাবলির স্থান পরিবর্তন না_ করা । 
বাস্তব অর্থের বিপরীত ব্যাখা-বিশ্রেষণ 
না করা। 


তিনি আরও বলেন, “আমাদের নিকট 
আল-কুরআনের শব্দাবলি মুখস্ত করা 

হলেও সেমতে আমল করা 
সহজ । আমাদের পরবতী তি 
মানুষের জন্য আল-কুরআন হিফয 
করা রি একি সেমতে আমল করা 
হবে ] 


তাদাব্বুর কুরআনচর্চার একটি অন্যতম 
পরিভাষা । এ পদ্ধতিতে কুরআনচর্চার 
সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। কুরআনের 
বিধি-বিধান মতে নিজের আমল 
আখলাক সংশোধনের নাম হলো 


সুরা বাকারা দিয়ে নামায শুরু করলেন, 
আমার ধারণা ছিল, একশত আয়াত 
তিলাওয়াতের পর তিনি রুকু করবেন । 
তিনি কিরাআত অব্যাহত রাখলেন । 


“এ কুরআন আপনার প্রতি এজন্য 


আমি মনে করলাম, এক রাকাতে 


নাযিল করেছি, যাতে তা মানুষের জন্য 
ধীর-স্থিরভাবে পাঠ করেন ।” 


দরসুল কুরআন 
দলবদ্ধভাবে কুরআনের পাঠ গ্রহণ করা 


হয়তো এ সুরা সমাপ্ত করবেন । তানি 
কিরাআত অব্যাহত রাখলেন এবং সুরা 
আলে ইমরান ও নিসা শেষ পর্যন্ত পাঠ 
করলেন। তিনি খুব ধীর-স্থিরভাবে 
তিলাওয়াত করতেন । রর 


তাদাব্বুর। তাদাব্বুর এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে ইমাম হাসান আল-বাসারী 
(রহ.) বলেন, 
১3555 ৯৯৭ 0 আও 
ক 21524245244151162 ৮ ২2 
৩8115 ৬ এপ ৩] এপ ১০-০ 
৯০৯27257524 রি ০1০ 5৫2 
(0৯6১3 ৩ ০০৪14 ৬ 


“আল্লাহর কসম! কুরআনের শব্দাবলি 
মুখস্ত করার নাম তাদাববুর নয় । আমল 


কুরআনচর্চার একটি সুন্দর পদ্ধতি । এ 
পদ্ধতির অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে 


পি নে র্‌ 


এড 910৮-454-5:4 45 0৩৪ 
চে 2328 ৩৩১ তলত ৩.০) 
14852552956 5535 
£ লগ 5355 400৮0 
১০১৭/০৪% এ 0 (5 

(৪ 
“হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে 
বত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
কুরআনের তিলাওয়াত ও দরস্থহণের 


লক্ষ্যে মসজিদে কোনো দল একাত্রিত 
হলে, তাদের ওপর শান্তি বধিত হয়। 


মে*১৯ 


গ্রাথনামূলক 
কোনো আয়াতে পৌছলে আল্লাহর 


আখলাক সংশোধন না করে সমথ 


নিকট দুআ করতেন। তাসবিহ 


কুরআন মুখস্ত জানার কোনো স্বার্কতা 


সংবলিত কোনো আয়াত আসলে 
তাসবিহ পাঠ করতেন । আশয় প্র্্নার 
কোনো আয়াত আসলে আল্লাহর নিকট 
আশয় প্রার্থনা করতেন ।”* 

ভগ ৬ সু এও এ ০2 
(যাদের নিকট আমি রি নাধিল 
করেছি, তারা এটির যথাযথ 
তিলাওয়াত করে) এ আয়াতের 
তাফসির প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রোযি.) বলেন, 


5 *8৮৬ ২ টা 881-75 
৩1 5০৮০ এন 2১০ -৩৮০ ওএ13) 
হি 6৫ 855 4০০ (৪3 এসি ৪ 
রি 28৮০8৮১4228 বটি কি ১ 
3 4৪152 ৩ 4 1১১ ৩ বে 


নি 
£ 


৫ 
৫০৫১৮ (৫০৫ 5৩ ্প 
(4550 এ ৬০ ভু শ ণওজ্র 


নেই 1১৫ 


রুল কুরআন 
আল-কুরআন নাযিলের একটি অন্যতম 
লক্ষ্য হলো, এতে চিন্তা-গবেষণা করা। 
সুষ্ট মস্তিষ্কের সঠিক চিন্তা সার্বাঙ্গীন 
সাফল্যের চাবিকাটি । মানবতার চুড়ান্ত 
মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা আল- 
এর প্রসঙ্গ টেনেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম 
ইবনে হিব্বান (রহ.) বর্ণিত হাদিসটি 
প্রণিধানযোগ্য: 
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স।ম।কা।লী।ন 


“এ রাতে আমার ওপর এমন একটি 
আয়াত নাযিল হয়েছে, যে ব্যক্তি এটি 
না তার জন্য দুভোরগ । আয়াতটি হচ্ছে, 


৮101৫. ৫০১৫ 


2015৩ ৩৩5০895৬১05 ৩ 
৪৩0৫455৮৮1৬ 


কুরআন তিলাওয়াতের বহুবিধ 
ফযিলতের বর্ণনা রয়েছে হাদিসের 
বিভিন্ন কিতাবে । অবস্থাভেদে এটির 
সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। নামাযে 
কুরআন তিলাওয়াত ও তা শোনার 
মাধ্যমে সর্বাধিক সওয়াব লাভ করা 
যায়। আরবের সব চেয়ে মূল্যবান 
সম্পদ লাল উটের চেয়েও যার মর্যাদা 
বেশি । রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
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(9০৮ 
“বাড়িতে ফিরে মোটাসোটা হষ্ট-পুষ্ট 
তিনিটি উট লাভ করলে কি তোমরা 
রা অবশ্যই । তিনি বললেন, 
ভিডি আয়াত 
তিলাওয়াত করা হষ্ট-পুষ্ট তিনিটি 
উট লাভ করার চেয়েও উম ।' মোটা 
অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, 
19518857558 
75555 20১৩ ৮4 75685) 
4651 0 এ পা ও সুও 
“যে ব্যক্তি ফরয রা 
সহকারে আদায় করবে, সে অ রে 
অন্তভুক্ত হবে না। আর যে রি 


রাত্রিকালীন নামাযে দীড়িয়ে একশত 

আয়াত তিলাওয়াত করবে তার নাম 
ত্য র তালিকাভূক্ত 

হবে ॥ 

রাসুল (সা.) যেভাবে 

কুরআনচর্চা করতেন 


মে*১৯ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম 
ছিলেন রাসুল (সা.)-এর কুরআন 
তিলাওয়াতের বাস্তব প্রতিভূ। তিনি 
চারজন বিশিষ্ট সাহাবী থেকে 
কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করেন। তারা হলেন, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রোি.), হযরত উবাই ইবনে কাব 
(রাষি.), হযরত মুআয ইবনে জাবাল 


নাধিল হয়েছে। আর আপনি অমার 
নিকট থেকে তা শুনবেন? তিনি উভ্তর 
দিলেন, “আমি অন্যের নিকট নিকট 
থেকে তা শুনতে পছুন্দ করি।' তিনি 
সুরা আন নিসা পাঠ শুরু করলেন, 
০০ 
ভ1৫৬৫৯%% আয়াত পর্যন্ত পৌঁছার পর 
রাসুল (সা.) বললেন, “এবার থামো ।' 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাষি.) তাকিয়ে দেখলেন, রাসুল 


5 দুটি অশ্র্সজল হয়ে 
। 


(রাধি.) ও হযরত আবু হুযাইফা 
(রাষি.)-এর আযাদকৃত_ গোলাম 
সালিম (রাযি.)। তাদের তিলাওয়াত কুরআনচায় সাহাবায়ে 


এতো মনোমুগ্ধকর ছিল যে, স্বয়ং 
রাসুল (সা.) তাদের নিকট থেকে 
তিলাওয়াত শুনতেন। হযরত উবাই 
ইবনে কা'ব (রাষি.) ছিলেন তাদের 
মধ্যে অন্যতম । একদিন রাসুল (সা.) 
তাকে উদ্দেশ করে বলেন, 


4০ এগ 9৮ ঝিঞ 
০ :০$ ই] 96540 :৫0$ ৫ ৩৫০ 
“আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার 
নিকট থেকে কুরআন শুনতে আদেশ 
দিয়েছেন। হযরত উবাই (রাষি.) 
বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম নিয়ে 
বলেছেন? রাসুল (সান) বললেন, 
হ্যা।' আল্লাহ্‌ এ ব্যাপারে আপনার 
নাম. নিয়ে বলেছেন । এ কথা শুনে 


উবাই (রাষি.) কেদে ফেললেন ।** 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, 

৩০৮৪ :০0 এ ১১5০৭ ১৩৪ 
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.১৫ ঠা 
“একদিন রাসুল_ (সা-)_ আমাকে 
কুরআন শোনাতে বললেন, 
বললাম, কুরআন আপনার ওপরই 


কেরামের অনুসৃত নীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োযি.) 
বলেন, 
015 029 3৮3) :00$952-:5 ০] ০৪ 
(6503 98৬ 
“সাহাবায়ে কেরাম দশটি আয়াত 
শেখার পৃর তার অর্থ অনুধাবন করে 
তদানুযায়ী আমল করা পৃধৃম্ত সামনের 
দিকে অথসর হতেন না ।”২ 
কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার লক্ষ্যে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল 
আস (রাযি.)-কে রাসুল (সা.) 
করতে বারণ করেন। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর 
সুরা আল-বাকারা শিখতে আট বছর 
সময় লেগেছিল। হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
আছে, তার পিতা হযরত ওমর 
(রাধি.) বারো বছরে সুরা _আল- 
বাকারার পাঠ সমাপ্ত করেন। এটি শেষ 
করে তিনি একটি উট যবাই করেন।২১ 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) 
কুরআনচর্চার পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেন 
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“কবিতা আবৃত্তির মতো কুরআন 
তিলাওয়াত করো না । নষ্ট খেজুরের 
মতো এটিকে বিক্ষিগুভাবে_ ফেলে 
রাখো না। কুরআনের বিস্ময়কর 
আলোচনার সময় থামো, এটি দ্বারা 
অন্তরকে নাড়া দাও, সুরাটি শেষ পর্যন্ত 
পৌছে যৃওয়া যেনো তোমাদের লক্ষ্য 
না হয়।”৩ 


রামাযান মাসে কুরআননচর্চা 
০১৬) ৬50৯) ডে ৫ ৮৫ 
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50 
“মুসলিম ইবনে মিখরাখ থেকে বিণর্ত, 


২. 


“মানুষের নি জন্য রামাবান 
মাসে কুরআন নাষিল হয়েছে । যাতে 


তিনি বলেন, আমি হযরত 
(রাষি.)-কে পশ্শ করলাম, রাতের 


হেদায়তের সুস্পষ্ট দলিল- 


সহিহ আল-বুখারী শরিফে বর্ণিত 

অ ছে, 
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“হযরত আবদুল্লাহ্‌, ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে _ বণির্তি, তিনি বলেন, 


বেলায় কয়েকবার আল-কুরআন খতম 
করার ব্যাপরে আপনার মতো কিঃ 
তিনি উত্তর দিলেন, তারা কুরআন 
তিলাওয়াত করেও করেনি । আমি 
রামাযান মাসে রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে 
কিয়ামুল লাইল করতাম । তিনি সুরা 
বাকারা, আলে ইমরান ও নিসা পাঠ 
করতেন । যখন সুসংবাদ সম্বলিত 
কোনো আয়াত আসতো, তিনি দু'আ 

করতেন এবং হতেন। ভয়- 
ভীতি সংবলিত কোনো আয়াত আসলে 
আল্লাহর ২নিকট আশ্রয় ্র্থনা 
করতেন ।”* 


রাসুল (সা.) ছিলেন 'সবচেয়ে বেশি 
দানশীল । তিনি রামাযান মাসে হতেন 
অধিক দানশীল ॥ যখন জিবরিল (আ.) 
তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এতি রাতে 
কুরআনের দাওর করতেন । রাসুল 
(সা.) ছিলেন কল্যাণকর কাজে 
প্রবাহমান, বায়ুর চেয়েও অধিক 
বদান্য ।২৫ 


ইমাম ইবনে রজব আল-হাম্বলী (রহ.) 
বলেন, উপযুক্ত আয়াত ও হাদিস দ্বারা 
দেওয়া, দরসের জন্য সমবেত হওয়া 
ও কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত 


ব্যক্তির নিকট কুরআন শোনানো 
মুসতাহাব প্রমাণিত হয় । তবে অর্থ না 
বুঝে কুরআনের নিছক 


তিলাওয়াতপূর্বক বারবার কুরআন 
খতম করা সালাফের নীতি ছিল না। এ 
সম্পর্কে আয়িশা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 


মে*১৯ 


আল-কুরআন 
আসমানি কিতাব। যা ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে সবার ওপর প্রভাব বিস্তার 
করে। নাধিল হবার সময়কাল থেকে 
অদ্যাবধি এটি সমানভাবে ক্রিয়াশীল 
মুমিনের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে 


১০৮৮৫, 25955 
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“আল্লাহ তাআলা সর্বোভম বাণীসম্পন্ন 
একটি কিতাব নাধিল করেছেন । যা 
পরস্পর পূর্ণ ও বারবার পঠিত । 
যারা আল্লাহকে ভয় করে কুরআনের 
প্রভাবে তাদের তৃকের পশম খাড়া হয়ে 
যায় ও সি 55 


অমুসলিমদের ওপরও এ কুরআন 
সমানভাবে ক্রিয়াশীল। হাদিস ও 


সিরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে এ ধরনের 
অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। কুরআন ও 
রাসুলের সাথে শত বিরোধিতা সর্তেও 
তারা আল-কুরআনের প্রভাব থেকে 
মুক্ত হতে পারেনি । 

মক্কার কুরাইশ নেতারা দিনের বেলায় 
রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে বিরোধিতায় মগ্ন 
থাকলেও রাতের বেলায় চুপিসারে তার 
কুরআনের তিলাওয়াত শুনে নিজেদের 
আত্মা শীতল করতো । এ প্রসঙ্গে 
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পে 


-০৪এাশি 
ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে বরনা ; 
করেন, আবু জাহাল, আবু সুফয়ান_ ও 
আখনাস বনে শরিক একদিন 
বিচ্ছিনভাবে রাসুল সা.)-এর 
রাত্রিকালীন_ নামাযের তিলাওয়াত 
শোনার নিমিতে তার ঘরের চারপাশে 
অবস্থান নেয়। সকাল বেলা ফিরতি 
পথে কাকতালীয়ভাবে 


একে অপরকে ভর্ংসনা করে এবং এ 
কাজের গুনরাবাত না করার শপথ এহণ 
করে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন তি 
করে। কেননা এতে তাদের অধীনস্ত 


কুরজনি শুনতে অবস্থান নেয় এবং 
সকাল _ বেলা পুনরায় 
সাক্ষাৎ ঘটে যায়। তারা 
রঃ রাতের মতো আবারো ওয়াদাবদা 
ঘরে ফিরে যায়। তৃতীয় দিনেও 
একই ঘট ঘটনা ঘটে। এবার তারা চূড়ান্ত 
ওয়াদা করে বাড়ির পথ ধরে । তারা 
পারস্পরিক আলোচনায় আল- 
কুরআনের অলৌকিকতা ও _তার 
অপরিসীম প্রভাবের কথা স্বীকার 
করে ।” 


লেখক: পিএইচডি. গবেষক, উউগ্াম 
বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি, জাগৃতি লেখক 
ফোরাম 


মে*১৯ 


+ আল-কুরআন, সুরা সুওয়াদ, ৩৮:২৯ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৭৮ 

« আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:৪৪ 
আল-কুরআন, সুরা আন-নামাল, 
২৭:৯১-৯২ 
আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:১৬ 


ফী তাওয়ীলিল কুরআন, দারু হিজর, 
কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), 
খ. ২, পৃ. ৪৮৮ 
আল-কুরআন, সুরা আল-মুষ্যাম্মিল, ৭৩:৪ 
৯ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:১০৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৭৪, হাদীস: ২৬৯৯ 
১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫৩৬, হাদীস: ৭৭২ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১২১ 
»* ইবনে কসীর, তাফসীরুল 
আধীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খ্রি), খ. ১, পৃ. ২৮২ 
** আল-কুরতুবী, ৯ লি 


কায়রো, "মিসর (১৩৮৪ হি _ ১৯৬৪ খি.), 
খ. ১, পৃ. ৩৯ 

* ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 
আযীম, খ. ৭, পৃ. ৫৪ 


*৬ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৮৭, 


হাদীস: নি হযরত আয়িশা রোঘি.) 
থেকে 
্ঃ পরিন আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৫২, 


হাদীস: ৮০২, হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 
৯ আল-বায়হাকী, শুআবুল ইমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. 5 ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ৩, পৃ. ৪৯২, হাদীস: ২০০২, হযরত 
আৰু হুরাইরা (রাষি-) থেকে বর্ণিত 
১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৫০, 
হাদীস: ৭৯৯, হযরত আনাস ইবনে ইবনে মালিক 
(রাি.) থেকে বর্ণিত 
২ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খরি.), খ. ৬, 
পৃ. ১৯৭, হাদীস: ৫০৫৬; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৫১, হাদীস: ৮০০ 
২ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান 
ফী তাওয়ীলিল কুরআন, দারু হিজর, 


কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), 


রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. _ ১৯৮৯ খি.), খ. ২, 
পৃ. ২৫৬, হাদীস: ৮৭৩৩ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৫ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৮, 
হাদীস: ৬ 


কুরআন, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়া আল- 
আম্মা, কায়রো, মিসর (১৩৯৪ হি. 
১৯৭৪ প্রি), খ. ১, পৃ. ৩৬০ 

২৭ আল-কুরআন, সুরা আয-যুমার, ৩৯:২৩ 
২৮ ইবনে ইসহাক, আস-সিয়ার ওয়াল মাগাযী, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৮ 
হি. _ ১৯৭৮ খি.), পৃ. ১৭৯ 


শক্তি দিও 

জাবের আজিজ 

প্রভূ তোমায় আহোরাতে 
ভাবি সঙ্গোপনে, 

জপি প্রতিক্ষণে। 


জীবন আমার সপে দিবো 
তোমার হুকুম করবো পালন 
আমার জীবন ভরে । 


কুরআন হাদিস হয় গো যেনো 
অহর্নিশে সাথী, 

মনের কালো শূন্য হয়ে 

জুলুক দীনের বাতি । 


আমায় প্রভূ শক্তি দিও 
সত্য পথে চলার, 

শক্তি দিও প্রভূ আমায় 
ন্যায়ের কথা বলার । 
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শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় 
মহানবী (সা.)-এর 
ভূমিকা 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে 
শ্রম। শ্রমই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের 
চালিকা শক্তি। শ্রম ব্যতীত জাতীয় 
জীবনের উন্নতি ও অগগ্রতি কল্পনা 
বিলাসমাত্র। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (সো.) 
শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহিত 
করেছেন। তার মতে নিজ হস্তের 
উপার্জনের চেয়ে উত্তম উপার্জন আর কিছু 
হতে পারে না। অপরের নিকট হস্ত 
বোঝা বহন করা অনেক বেশি উত্তম। 
মানুষ নিজের খাতে, পরিবারের খাতে, 
নিজের সন্তানদের এবং নিজের চাকরের 
খাতে যা কিছু ব্যয় করে, তা আল্লাহ 
তাআলার দরবারে সাদকা হিসেবে গণ্য 
হয়ে থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মতে 
প্রথম স্তরের ফরযের পর (সালাত, সাওম, 
হজ, যাকাত) দ্বিতীয় স্তরের ফরয হল 
হালাল জীবিকা অর্জন ।১ 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল 
কোন উপার্জনটি সর্বাধিক পবিত্র ও 
সর্বোত্তম? তিনি বললেন, “মানুষের নিজের 
হাতের উপার্জন এবং এতিচি হালাল 
ব্যবসা ৷ 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মতে, যে ব্যক্তি নিজ 


কম্বল আছে, যার একাংশ আমি পরিধান 
করি এবং অপর অংশ শয্যারূপে ববহার 
করি। তা ছাড়া পানি পান করার জন্য 
একটি পানপাত্রও আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, “তাহলে এই দুইটি জিনিসই 
আমার নিকট নিয়ে এস। সে উক্ত দুইটি 
জিনিস নিয়ে আসলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তা 
নিজ হস্তে নিয়ে উপস্থিত লোকদের মধ্যে 


১2০০৮ 26০০? ৫০৫ ৫ 
ও 2৫৫ 205015 প 0১5 415 145) 


“অপরের নিকট ভিক্ষার দরুন কিয়ামতের 
দিন তোমার চেহারায় দাগ নিয়ে আসা 
অপেক্ষা জীবিকার্জনের এটি অনেক বেশি 
উত্তম পন্থা | । 


এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, 


এসবের নিলাম ডাকলেন এবং বললেন, 
এগুলো কে ক্রয় করবে? জনৈক সাহাবী 
বললেন, আমি এইগুলি এক দিরহাম দিয়ে 
নিতে রাযী আছি। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, এক দিরহামের চেয়ে অধিক 
দিয়ে নেওয়ার জন্য কে রাধী? এ কথাটি 
তিনি দুইবার বা তিনবার বললেন । তখন 
এক সাহাবী বললেন, দুই দিরহাম দিয়ে 
নেওয়ার জন্য রাধী। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) তাকে উক্ত দুই বন্ত প্রদান করে দুই 
দিরহাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি 
এই দিরহাম দুইটি আনসারীকে দিয়ে 
বললেন, এর একটি দিয়ে তোমার পরিবার 
পরিজনের জন্য খাদ্য ক্রয় করে তাদেরকে 
দিয়ে এস। আর অপর দিরহামের 
বিনিময়ে একটি কুড়াল ক্রয় করে আমার 
নিকট নিয়ে এস। সে কুড়াল ক্রয় করে 


হস্তে উপার্জন করে ক্লান্ত অবস্থায় সন্ধ্যায় 
উপনীত হল, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে সন্ধ্যা 
করল । যে কোন বৈধ পেশা অবলম্বন করে 
অর্থ উপার্জন ইবাদতের সমতুল্য । তিনি 
বলেন, 


0০0 82014 210) 
“নিশ্চয় আল্লাহ পেশাজীবী মুমিনকে ভালো 
বাসেন।”5 


একদিন এক আনসারী ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর নিকট এসে কিছু চাইলেন। 
তিনি বললেন, তোমার ঘরে কি কিছুই 
নেই? উত্তরে সে বলল, জি হ্যা। একখানা 


মে*১৯ 


রাসুলুল্লাহ (সা.) নিকট আসলে তিনি নিজ 
হস্তে কুড়ালের হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং 
বললেন, জঙ্গলে যাও কাঠ সংগ্রহ করে 
বাজারে বিক্রয় করতে থেক। আর আমি 
যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে না 
দেখি। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে 
সাহাবী জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা 
বাজারে বিক্রয় করতে লাগলেন । কিছু দিন 
পর দশ দিরহাম উপার্জন করে তিনি 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ফিরে 
আসলেন এবং এর অর্ধেক দিয়ে কাপড় 
বাকি অর্ধেক দিয়ে খাদ্যদ্রব্য খরিদ 
করলেন । রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, 


রাসুলুল্লাহ (সা.) উক্ত সাহাবীকে ভিক্ষার 
পরিবর্তে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের 
প্রতি উৎসাহিত করেন। তা ছাড়া তিনি 
শ্রমবিনিয়োগের কার্যকরী পন্থা নির্ধারণ 
করে দেন। এমনিভাবে সমাজের বেকার 
সমস্যা সমাধানেও রাসুলুল্লাহ (সা.) বাস্তব 
ভূমিকা রাখেন। ভিক্ষাবৃত্তি ইসলাম 
অনুমোদন করে না। সমাজে ভিক্ষুকের 
কোন মর্যাদা নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি 
উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি 
ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট 
ভিক্ষা করে সে যেন জলন্ত অগ্নিপিণ্ ভিক্ষা 
করে, পরিমাণে তা কম বা বেশি হোক। 
যে মানুষের নিকট সব সময় ভিক্ষা করে 
বেড়ায় কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় 
উপস্থিত হবে যে, তার মুখমন্ডলে কোন 
গোশত থাকবে না । 

সমাজ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদের জন্য 
তারি 


লা এ 
“যে মানুষের নিকট. ভিক্ষা না করার 


নিশ্চয়তা দেবে, তাকে জান্নাতের 
য়তা দেব ।” 


আত্মকর্মসংস্থানের জন্য পূর্ববর্তী সব নবী- 
রাসুলগণ ছাগল চরিয়েছেন এবং সর্বশেষে 
রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং ব্যবসা পরিচালনা 
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জন্য কৃষিকর্মে নিয়োজিত ছিলেন ।" 
ইসলামের জহির 
পথে শ্রম গ কিছুমাত্রও লজ্জার 


ব্যাপার নয় বরং এটি নবীগণের সুননাত। 
প্রত্যেক নবীই দৈহিক পরিশ্রম করে 
উপার্জন করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত 
আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রোষি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
দাউদ (আব) বর্ম তৈরি, হযরত আদম 
(আ.) কৃষিকাজ, হযরত নুহ (আ.) 
কাঠমিন্ত্রীর কাজ, হযরত ইদরীস (আ.) 
সেলাই কাজ এবং হযরত মুসা (আ.) 
রাখালের কাজ করতেন ।” 

শ্রম যদি ক্ষুদ্র ও নিচু ধরনের বিষয় হত, 
তা হলে নবী-রাসুলগণ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও 
সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্তেও তাদের 
মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই জাতীয় কাজ 
সম্পাদন করাতেন না। প্রতিটি নবী ও 
রাসুল ছিলেন আত্মনির্ভরশীল । সবাই নিজ 
হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন । 
কেউ কারও গলগ্রহ বা পরনির্ভরশীল হয়ে 
থাকেন নেই । রাসুলুল্লাহ সো.) ভিক্ষাবৃত্তি 
বা পরজীবী হিসেবে জীবন যাপনকে 
কেবল নিরুৎসাহিত করেননি বরং তা 
বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । শ্রম 
বিমুখ হয়ে বসে থাকার সুযোগ ইসলামে 
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“তারা (অধীনস্ত রাত নটি 
ভাই। আলাহ তাআলা তাদেরকে 


গালিগালাজ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। 
নির্দোষ কোন শ্রমিককে অকারণে অভিযুক্ত 
করা হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা 
মালিকের প্রতি কঠোর শাস্তি আরোপ 
করবেন। 

মজুর ও চাকরের অপরাধ অসংখ্যবার 
ক্ষমা করা তিনি মহত্রের লক্ষণ বলে 
ঘোষণা দেন। কৃত অপরাধের জন্য 


তোমাদের অধীনস্ত করেছেন । আল্লাহ 
তাআলা কারও দীনি ভাইকে তার অধীনস্ত 
করে দিলে সে যা খাবে তাকে তা থেকে 
খাওয়াবে এবং সে যা পরিধান করবে 
তাকে তা থেকে পরিধান করতে দেবে । 
আর যে কাজ তার জন্য কষ্টকর ও 
সাধ্যাতীত তা করার জন্য তাকে বাধ্য 
করবে না। আর সেই কাজ যদি তার 


অধীনস্তদের ক্ষমা করার পাশাপাশি 
শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের ওপরও তিনি 
সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি 
নিজেও তাদের প্রতি হদ্যতাপূর্ণ আচরণ 
করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাষি.) দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত তার খিদমত 
করেছেন এবং ছায়ার মতো তার পাশে 


দ্বারাই সম্পন্ন করতে হুয়, তবে তাকে 
অবশ্যই সাহায্য করবে । 


মূলনীতিসমূহ প্রতীয়মান হয়: 

১. মুসলমান পরস্পর একে অন্যের ভাই। 
শ্রমিক হলে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম 
প্রযোজ্য । সুতরাং দুই সহোদর 
ভাইয়ের মধ্যে যেই রূপ সন্বন্ধ থাকে 
মালিক ও শ্রমিকের মাঝেও অনুরূপ 
সম্পর্ক থাকা বাঞ্থুনীয় । 

. খাওয়া পরা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন 
পূরণের মান ও শ্রমিকের উভর 
সমান হতে হবে । মালিক যা খাবে ও 


// 


নাই। বেকার জীবন মানব জীবনের জন্য 


পরিধান করবে শ্রমিককেও তা থেকে 


অভিশাপ । সুতরাং নিরলস শ্রম দরিদ্রতার 
ঘনঘটা দূর করে সফলতার সূর্যালোকের 
সন্ধান দেয়। উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের 
পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা 
সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় । 


শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক 

ইসলামে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক প্রভু 
ভৃত্যের নয়। এই সম্পর্ক পি 
মানবিকতা ও ভ্রাতৃতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 
ইসলাম মানুষকে হদয়বান হতে উদ্ুদ্ধ 
করে কারণ দুর্ভাগা ব্যক্তির অন্তরে দয়া- 
মায়া থাকে না। রাসুনুল্লাহ (সা.) বলেন, 
যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে 


খাতে ও পরতে দেবে অথবা অনুরূপ 
মানের ও অনুরূপ পরিমাণের অর্থ 


সাধ্যাতীত এমন দায়িত্ব শ্রমিকের ওপর 
চাপানো যাবে না। এভাবে এত 
দীর্ঘসময় পর্যন্তও একাধারে কাজ 
করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না, যা 
করতে শ্রমিক অক্ষম । 

৪. শ্রমিকের পক্ষে কষ্টকর এমন কাজ 
শ্রমিকের দ্বারা সম্পন্ন করতে হলে 
প্রয়োজন অনুপাতে তাকে সাহায্য 


রয়েছেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে 
তিনি তার নিকট কোন কৈফিয়ত তলব 
করেননি এবং কোন কাজের দরুন তাকে 
কখনো ভর্ঘসনাও করেননি । জনৈক ব্যক্তি 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বলল, 
ইয়া রাসুলাল্লাহ! কর্মচারীকে (খোদিম) 
কতবার ক্ষমা করব? রাসুলুল্লাহ (সা.) 
নিশ্ুপ রহিলেন। লোকটি আবারও বলল, 
কর্মচারীকে (খাদিম) কতবার ক্ষমা করব? 
তিনি বললেন, 


1855 2508 এ 
প্রতিদিন সত্তর বার ।”১ 
মোটকথা শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক হবে 
ভাইয়ের মত। শ্রমিক-মালিক কর্তৃক 
অর্পিত দায়িত ভাই হিসেবে আজ্জাম 
দেবে। আর মালিক থাকবে তার প্রতি 
সহানুভূতিশীল, দয়াবান ও দরদি। মালিক 
শ্রমিককে শোষণ করবে না এবং 
সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্বও তার 
ওপর চাপাইয়া দেবে না। এভাবে শ্রমিক 
ছাটাই করে তাদেরকে অসহায়তের দিকে 

ঠেলে দেবে না। 


মালিকের অধিকার ও কর্তব্য 
শ্রমিক ও মালিকের অধিকার কর্তব্যের 
বিষয়টি একটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয়। বর্তমান 


করতে হবে । অধিক সময়ের প্রয়োজন 
হলে সে জন্য তার শ্রমের যথাযথ 


পৃথিবীতে মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক 
ছাটাই ও আন্দোলন ইত্যাদি অনভিপ্রেত 


না আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না। 
মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে বন্য এবং 


মূল্যায়ন করতে হবে। এমনকি অধিক 
মজুরির (0৮০7 78719) প্রয়োজন হলে 


অবস্থার উব হচ্ছে এবং অবস্থা দিন দিন 
জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ 


মতবৈষম্য বর্তমান পৃথিবীকে বিক্ষুদ্ধ করে 


তুলেছে এর সঠিক সমাধান এবং উভয়ের 
মধ্যে ইনসাফপূর্ণ সমন্বয় একমাত্র 
ইসলামই করতে পারে। শ্রমিক ও 
মালিকের মধ্যে পাম্পরিক সম্পর্ক নিরপন 
করে রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেন, 


মে*১৯ 


তাও স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাকে প্রদান 
করতে হবে ।১ 
রাসুলুল্লাহ (সা.) শ্রমিকদের প্রতি 


সহৃদয়তা পূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ দেন, 
কারণ দুর্বব্যহারকারীদের জন্য জান্নাতের 
দ্বার বন্ধ। অধীনস্তদের প্রহার করা ও 


করছে। 
বস্তুত এসব বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য 
অত্যন্ত স্পষ্ট । মালিকের প্রধান কর্তব্য 
হল, কর্মক্ষম, সুদক্ষ ও শক্তিমান এবং 
আমানতদার বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বা 
ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়োজিত করা। 
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স।ম।কা।লী।ন 
কর্মক্ষম ও আমানতদারী এ দুই গুণ 


পায়, তবে তাদের দুঃখের কোন অন্ত 


ব্যতীত কোন কাজে বা শিল্পে সফলতা 


থাকে না। দুঃখ ও হতাশায় তাদের হদয়- 


শ্রমিকের দায়িতু হচ্ছে চুক্তি মুতাবিক 
মালিকের দেওয়া যিম্মাদারী অত্যন্ত 


অর্জন সম্ভব নয় । কুরআন মজীদে ইরশাদ 
হয়েছে, 

৪৫ ৪950৩59 
“তোমার উভম হবে সেই 
ব্যক্তি যে শক্তি ও বিশ । রি 
মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে সময় ও 
মজুরি নির্ধারণ করে শ্রমিককে কাজে 
নিয়োগ করা। অন্যথায় শ্রমিক-মালিক 
অসন্তোষ দেখা দেয় এবং উৎপাদন বিরিত 
হয়। মজুরের মজুরি নির্ধারণ না করে 
তাকে কাজে নিয়োগ করতে রাসুলুল্লাহ 
(সা.) নিষেধ করেছেন। 
অর্থনীতির মজুরী নির্ধারণ সূত্র হল, 


মন চূর্ণ ও ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এমনকি 
তাদের অপরিহার্য প্রয়োজন পুরণ না 
হওয়ার কারণে জীবন ও সমাজের প্রতি 
তাদের মন বীতশ্রদ্ধ ও বিতৃষ হয়ে উঠে 
এবং নিজেদের জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যের 
ভাব সৃষ্টি হয় । আর এটিই স্বাভাবিক এই 
সব অচলাবস্থার সমাধানকল্পে শ্রমিকদের 
মজুরি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
রয়েছে স্পষ্ট ঘোষণা: 
“শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই 
তার পারিখমিক দিয়ে দাও । 
অপর এক হাদীসে আছে, “কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ হা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
পন করবেন। 


ন্যুনতম মজুরি প্রত্যেক শ্রমিকের 
প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ 
প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরি 
দিতে হবে, যেন সে এর দ্বারা তার 
ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক চাহিদা মিটাতে 
পারে। রাসুলুল্লাহ (সা.) অধীনস্থদের 
খোরপোষ দিতে নির্দেশ প্রদান করেন । 

উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা বোঝা 
যায় যে, মালিক শ্রমিকদের ভরন- 
পোষণের দায়িতি লইবে অথবা এমন 
মজুরি দেবে, যাতে তাদের প্রয়োজন 
মিটিয়া যায়। প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা, পরিবেশ, 

, জীবনযাত্রা ইত রা 

করে নির্ধারণ করতে হবে। আর এসব 
যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই শ্রমিকের 
টা ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হতে 


মা শ্রমিক থেকে কি ধরণের কাজ 
নিতে চায় তাও আলোচনা করে 
লওয়া মালিকের কর্তব্য । কোন শ্রমিককে 
এক কাজের জন্য নিয়োগ করে তার 
সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কাজে নিয়োজিত 
করা জায়িয নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ 
করা মাত্রই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক 
প্রদান করা মালিকের সবচেয়ে বড় 
দায়িতৃ । তবে অগ্রীম বা অন্য কোন রকম 
কোন শর্ত থাকলে ভিন্ন কথা । বস্তত মজুর 
সম্প্রদায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কাজ 
করে থাকে । তারা তাদের নিজেদের এবং 
পরিবারবর্ণের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের 
জন্য এই পরিশ্রম করে এবং এই মজুরি 
তাদের একমাত্র অবলম্বন। এমতাবস্থায় 
তারা যদি পরিশ্রম করে ন্যায্য মজুরি না 
পায় কিংবা প্রয়োজন অপেক্ষা কম পায় 
অথবা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক সময়মত না 


মে*১৯ 


তনাধ্যে তায় ব্যক্তি হচ্ছে, যেই ব্যক্তি 
কাকে মজুর হিসেবে ও তার দ্বারা 
পূর্ণ কাজ আদায় করা সেও শমিকের 
রা 
রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, শ্রমিকের 
পারিশ্রমিক ও খণ পরিশোধ নিয়ে ধনী 
ব্যক্তিদের টালবাহানা করা যুলুম; শ্রমের 
ব্যাপারে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তি 
সম্পাদন করে লওয়া বাঞ্থনীয়। চুক্তি 
মুতাবিক শ্রমিক থেকে কাজ উসুল করে 
লওয়ার পূর্ণ অধিকার মালিকের থাকবে । 
এই ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য ও উদাসীনতা 
গ্রহণযোগ্য হবে না। 


শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য 

ইসলাম যেমনিভাবে শ্রমিক মালিকদের 
ওপর বিভিন্ন দায়িতৃ-কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ 
আরোপ করেছে, তেমনিভাবে শ্রমিক ও 
মজুরদের ওপরও বিভিন্ন দায়িত-কর্তব্য 
আরোপ করেছে। কারণ সুসম্পর্ক কোন 
দিনই একতরফাভাবে কায়েম হতে পারে 
না। এর জন্য উভয় পক্ষের সদিচ্ছার 
প্রয়োজন । সমঝোতা 
ব্যতিরেকে তা কোনক্রমেই সম্ভব হতে 
পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন 
শ্রমিক নিজের ওপর মালিকের কাজের 
দায়িত্ব নিয়ে এমন এক নৈতিক চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয় যে, এর পর সে এই কাজ শুধু 
পেটের জন্য করে না। বরং করবে 
আখিরাতের সফলতার আশায়। কেননা 
চুক্তি পূর্ণ করার ব্যাপারে কুরআন মজিদে 
ইরশাদ হয়েছে, 


৫2৮৮ ৫ গা 


৩5546 খরা ৫.৬৪্৬৪$ 


আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সহিত 
সম্পাদন করা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 
হয়েছে: 
(6৫60৮4৮15 

ও হিসেবে মে ব্যক্তি উত্তম, যে 
মিনির গ্রহণের পর কাজে 
কোনরূপ গাফিলতি করতে পারবে না। 
ইসলামের দৃষ্টিতে এ এক মারাত্মক 
অপরাধ । আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


৫ ৫ ৫ £ 
০৮। 12819 ০৩ ১৫৪৪৪] ০১ 
০55৮26৫5295 ৮4 ৮525৮ 


8৫১:৮2565226180550552 
“মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম 
দেয়, যারা লোকের নিকট থেকে মাপিয়া 
লওয়ার সময় পুর্র্মাতরায় এহণ করে এবং 
যখন তাদের জন্য মাপিয়া, অথবা ওযন 
করে দেয়, তখন কম দেয় ।' 
মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতের মধ্যে 
মাপে কম-বেশি করার ভাবার্থে ওইসব 
মজুরও শামিল করা হয়, যারা নির্ধারিত 
পারিশ্রমিক পুরোপুরি উসূল করে এবং 
কাজে গাফিলতি প্রদর্শন করে । 
যেই কাজ যেভাবে করা উচিত সেই কাজ 
সেইভাবে আঞ্জাম দেওয়া শ্রমিকের 
দায়িতৃ। রাসুলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন, 
“যখন কোন বান্দা কাজ করে তখন আল্লাহ 
তাআলা চান সে যেন সেই কাজ যেইভাবে 
করা দরকার ঠিক সেই ভাবেই আঞ্জাম 
দেয়।' 
যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা এবং নিজ 
মালিকের হক আদায় করতে থাকে সে 
ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিগুণ সওয়াবের 
অধিকারী হবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, “তিন প্রকারের 
লোকদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে । 
তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে 
নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং 
আল্লাহর হকও আদায় করে ।' 
যেভাবে শ্রমিকের ওপর কিছু দায়িতৃ- 
কর্তব্য রয়েছে এমনিভাবে তার কিছু 
অধিকারও রয়েছে। ইসলাম শ্রমিকের 
অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে এবং 
এর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ঘোষণা 
করেছে। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা 
হল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি দিতে হবে । 
কোনরূপ টালবাহানা করা যাবে না। তার 


এরতিশ্্যতি পালন করবে। 
যত তলব করা 


প্রতি তার ক্ষমতার অধিক কোন দায়িত্ব 
চাপানও যাবে না। শ্রমিক সম্প্রদায় 
উৎপাদনে শরীক থাকলেও মুনাফায় 
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তাদেরকে অংশীদার করা হয় না। কিন্তু 
ইসলামী ব্যবস্থায় লাভের মধ্যেও ৪ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল ৯ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
তাদেরকে অংশীদার করার বিধান রয়েছে ।  আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ... ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 


10৮58, রি ও লেবনান, খ. ২, পূ. ১২১৬, 
তাদের শরমাজির্তি সম্পদ € ৬ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২., পৃ. ৭২ ৩৬৯০ 
(লভ্যাংশ) থেকেও অংশ দেবে । ৮৫ ৬ আবু দাউদ, গ্রাগুক্ত, খ. রা ১২১, ১* দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭ 
আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না। হাদীস: ১৬৪৩ আত-তিরমিধী, আস-সুনান, মাকতাবাতু 
« আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৮৯ ওয়া মাতবাআতু মুস্তাফা আলবাবী, হলব, 
লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ রা শি রঃ বত নর ১ দি খি.), খ. ৪, 
৪৫৮-৯ ১২ 

+ আল-বায়হাকী, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ২৪ ৮ (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ১৩ আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস, ২৮:২৬ 
১ হাকিম, মুসতাদারাক, খ. ২, পৃ. ১২ ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, খ. 9৮8, 567 ডি 

তাবারানী, ১28917 ৪, পৃ. ৩০৬; (খ) আত-তারগীব ওয়াত ১৫ আল-কুরআন, সূরা আল-মুতাফৃফিফীন, 

৩৮০, হাদীস: ৮৯৩৪7? 2. ভারহীব সা, খ. ২ পৃ- ১৪০ ৮৩:১৩ 

জ্ঞানী হবো 
নী মোহাম্মদ নোমান ফয়েজী 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। লভিব ইলমে দীন, 

* অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। কুরআন-হাদীস শিখে 

১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । হবো আমি খাটি মুমিন। 

* এজেলির জন্য অথিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। অবনী হবে আলোকময়, 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। অবাক চোখে দেখবে সবে 

৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির করবো আমি বিশ্বজয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। মরেও আমি সবার হৃদে 


পা গা রিনা সানা সা! 
“বদি ৬ মালের পাক হতে যারা 


দয়াময় 
008110 7২০৪.)051 0006791])05 আরিফুল ইসলাম সাকিব 


এ হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, (10444, ১ 7 ভোর প্রভাতে মধুর সুরে 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 13 0৮ ডাকছে মুয় 
, 0৮, থগাথা, 5 
নগদ টাকা প্রদান করতে তি হবে | টি ্ 1100 আল্লাহ নামের জিকির করো 
01211, 4১112019210 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 10. 85180. 000111105. উঠো হে মুমিন ] 
ডাক-যোগে পাঠানো য়। 130100৩8 & 4১110) 0০011163. 11600 দয়ালু ও অসীম ৩ ন 
রা কোনো ইলাহ নাই 
৬ 101) 41001108 10.1900 5 
রঃ ট নর /২8৩0811. 1001160 তিনিই হলেন সবার সেরা 
ৃ ৩. এ তাগ্ন ৬ | 
€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 1 সকল সৃষ্টির টা তিনি 
উর ০৮. সর্বশান্ত্রে কয়, 
যোগাযোগ ১ 8 এ ধরার বুকে অশেষ রিজিক 


আততার্তহীদ ৮ টড 

২ দরবারে তার দু'হাত তুলে 
আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা) ১.1 চি ্ 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 17৮ রোজ হাশরে কঠিন সময় 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 15 পাবে যে নাজাত। 


স।ম।কা।লী।ন 


মাহে রমাযান। পবিত্র কুরআন 
নাযিলের মাস। অন্যমাসের সাধারণ 
আমল এ-মাসে অসাধারণ হয়ে যায়। 
নফলের সওয়াব অর্জিত হয় ফরজের 
ন্যায়। অন্যসময় কুরআনের একেকটি 
বর্ণে দশটি করে পুণ্য হলে, রমাযানে 
এ-পুণ্য বহুগুণে বেড়ে যায়। 
তারপরেও দেখা যায়, কোনো কোনো 
মুসলমান, বিশেষ করে আধুনিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীরা পবিত্র 
কুরআনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন 
করেন। আল্লাহর কালাম হিসেবে 
গুরুত্ব অনুভব করেন না। এর অন্যতম 
কারণ হচ্ছে কুরআনবিরোধীদের লেখা 
ও প্রচারণার কুপ্রভাব । 

রমাযান এলে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তার 
সাহাবিগণ পবিত্র কুরআনের প্রতি 
সবিশেষ মনযোগ দিতেন। তাদের পথ 
অনুসরণ করে আল্লাহর নেকবান্দারাও 
যুগ-যুগান্তরে কুরআনভিত্তিক আমলে 
নিমগ্ন থেকেছেন। এখনো ধর্মপ্রাণ 
তিলাওয়াত, তাফসির অধ্যয়ন, খতমে 
কুরআন.. নানাভাবে ব্যস্ত থাকেন 
কুরআনচর্চায় । রমাযানেও । রমাযানের 
বাইরেও । কারণ পবিত্র কুরআন 


মে*১৯ 


ইসলামের জীবন্ত মু'জিযা। আল্লাহর 
অফুরন্ত নেয়াত। কুরআনের 


ও যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে। 
নানাপ্রকার সমালোচনা করে । সাধারণ 


সংস্পর্শে যারাই এসেছে ধন্য হয়েছে, 
সম্মানিত হয়েছে। হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব (রাধি.) বলেন, “নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তাজালা ১ কিতাবের মাধ্যমে 
উপরে তুলেন। আর 
কিছু জাতিকে অং ৪পতিত করেন ।” 
রি রা পাশ্চাত্য 
তদের । এরা আ' পৃথিবীতে 
প্রাচ্যবিদ (0779/19175) হিসেবে 
পরিচিত । পবিত্র কুরআন বিষয়ে রচনা 
ও গবেষণাকর্মের নামে এসব কথিত 
পণ্তিতপ্রবর দুনিয়াকে যা দিয়েছে তা 
যতটুকু না গবেষণামূলক, তারচে ঢের 
18১1 37 
বই-পুস্তকেরই বেশি কদর বর্তমান 
আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমসমাজে.. 
বিশেষ করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ু 
য়া ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝে । এ- 
বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যেই নিমোক্ত 
ক্ষুদ্র প্রয়াস। 


মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর যখন 
মক্কার মুশরিকগণ কুরআনের সত্যতা 


মানুষের মনে কুরআনের প্রতি অনাস্থা 
ও অবিশ্বাস সৃষ্টির অশুভ লক্ষ্যে বিভিন্ন 
মনগড়া তথ্য ছড়ায়। একবার বলে, 
মুহাম্মদ (সা.) কবি। আরেকবার বলে, 
টিন” পাগল.. জাদুকর। অন্যকেউ 
তাকে কুরআন শিখিয়ে দেয়। অথবা 
বলে (যেমনটা কুরআনে বলা হয়েছে), 
৪৮৫ এ ৩ 9 ভর্া এ ভও 
নগরাঠি 
“এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা 
তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল- 
সন্ধ্যায় তার কাছে শেখানো হয় ।” 
সেই যে শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র, এখনো 
চলছে। যুগে-যুগে। নানা কৌশল ও 
পহ্থায়। 


যুগে। সর্বশেষ যোগ হয় প্রাচ্যবিদদের 
কথিত রচনা ও গবেষণা । বিশেষ করে 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে 


___লললললললু। আত্তান্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রাচ্যবিদ নামের পাশ্চাত্যের একশ্রেণীর 
পণ্তিত পবিত্র কুরআনকে কেন্দ্র করে 
সমসদৃশ আপত্তি ও তথ্যের পুনরাবৃত্তি 
করে । বিভিন্ন ধরনের মনগড়া যুক্তি ও 
প্রমাণের ভিক্তিতে। এ ক্ষেত্রে 


07০7০), মাইকেল কুক (74107991 
0০০০/), কেনেথ ক্র্যাগ (72771 
0722) ও টবি লেস্টার (79) 


চার. পবিত্র কুরআন বিষয়ে বিভিন্ন 
উট তথ্য ও সংশয় ছড়ানো । যেমন: 
পবিত্র কুরআন হচ্ছে ইহুদি ও 


7,252/)সহ অনেকেই শেষোক্ত তথ্য 
ও মত সবিস্তারে উপস্থাপন 


প্রাচ্যবিদদের কয়েকভাগে ভাগ করা 
যায়। যেমন_ 


করেন। এসব দাবির পক্ষে বিভিন্নভাবে 


খিষ্টবাদের 7 পবিত্র হি 


ওল্ড ও 


রা চিক, 2 


প্রচারণা চালান। যোগ করেন 


এক. প্রথম দিকে প্রাচ্যবিদদের নেতৃতে 
যারা ছিলেন তারা হলেন, অ্যালয় 
স্প্রেজ্জার (410) 5০7729), উলিয়ম 
ম্যুর (77111767747), থেউডর 
নোলডেকে (7/1694976 19149), 
ইগনায গোল্ডজিহার (12762 
0০1751/), ডব্লিউ ওয়েলহাউসেন 
(77. 77০1/74%5০7), লিউন কায়টানি 
(7207 0০9০%477), ডেভিড সামুয়েল 
মরগুলিয়টা (79077 50711 
1/2729/19%/) প্রমুখ | 
দুই. বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রাচ্যবাদে 
যোগ দেন আরেকদল পগ্ডিত। তারা 
পূর্ববর্তী প্রাচ্যবিদদের অনুসরণ করে 
কুরআনবিষয়ক তাদের মতবাদ ও 
তথ্য-উন্নয়নে কাজ করেন। পূর্বের 
রচনা ও গবেষণায় নয়ামাত্রী যোগ 
করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন 
প্রাচ্যবিদ রিচার্ড বেল (77/07477 
17211) ও তার শিষ্য উলিয়ম 
মন্টগোমারি ওয়াট  (77717147 
14971207127) 777) | আর এসব 
প্রাচ্যবিদ নানা পদ্ধতি ও পন্থায় তাদের 
পাঠক ও অনুগতদের এটাই বোঝানোর 
চেষ্টা করেন যে, কুরআন করিম হচ্ছে 
মুহাম্মদ সা. এর রচনা (নাউজুবিল্লাহ) । 
তিন. খিষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর শেষ 
চতুর্থাংশে প্রাচ্যবিদদের নতুন প্রজন্মের 
মধ্যে নতুন একটা ধারা শুরু হয়। 
এসব প্রাচ্যবিদ তথ্য দিলেন, কুরআন 
স্রেফ মুহাম্মদ (সা.)-এর রচনাই নয়; 
বরং হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে 
বিভিন্ন সংস্কার ও সংশোধনের মধ্য 
দিয়ে ক্রমাগতভাবে কুরআন বর্তমান 
রূপ পরিগ্রহ করেছে। নব্য এ- 
প্রাচ্যবিদদের মধ্যে জে ওয়ান্সবোর্গ (0. 
72757097047) ও জে এ বিলামি 
(9.4. 199/19717) অন্যতম । পরে 
ক্রোন (77/71016 


মে ১৯ 


নিত্যনতুন মনগড়া তথ্য । 


কুরআনচর্চার নেপথ্যে 
প্রাচ্যবিদদের এজেন্ডা ও পন্থা 
মূলত কয়েকটি বিশেষ এজেন্ডা নিয়েই 
পবিত্র কুরআন বিষয়ে প্রাচ্যবিদ ও 
অমুসলিম পশ্চিমা লেখকগণ তাদের 
লেখালেখি, রচনা ও গবেষণা 
করেছেন। ওসব এজেন্ডার অন্যতম 
হচ্ছে, 
* যেভাবেই হোক, পবিত্র কুরআন 
থেকে মানুষের দৃষ্টি ফেরানো । 
০ পবিত্র কুরআনের মু'জিযা বা 
অলৌকিকতৃ রহিতকরণ । 

আর এসব এজেন্ডা বাস্তবায়নে তারা 
বেশ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থা 
অবলম্বন করেছেন । যেমন- 
এক. পবিত্র কুরআনের অনুবাদ । অর্থাৎ 
বিকৃত অনুবাদের মাধ্যমে । আবার 
সেসব অনুবাদগ্রন্থের শিরোনাম দেয়া 
হয়েছে এমনভাবে যাতে পাঠক মনে 
করে, এটা আল্লাহর কালাম নয়; 
মুহাম্মদ সা. অথবা বিশেষ কোনো 
ব্যক্তির রচনা বা জাতিবিশেষের ধর্মগ্রন্থ 
(নাউজুবিল্লাহ) । যেমন, “মুহাম্মদের 
গ্রন্থ', “মোহামেডান কুরআন', কিংবা 
“আরবি কুরআন" ইত্যাদি 

পবিত্র কুরআনবিষয়ক 


যার মাধ্যমে আমরা পবিত্র কুরআন 
পেয়েছি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.), 
কাতেবে অহি ও আয়াতসংকলক 
সাহাবিদের ব্যাপারে সন্দেহ ্ 
পায়তারা করেছে তারা । 
কুরআনের যথার্থতা নিয়ে পা 
মনে অবিশ্বাস জন্ম নেয়। 
তিন. পবিত্র কুরআন বিষয়ে পত্র- 
পত্রিকা, অভিধান বা নির্ঘন্ট, বিশেষ 


ঘটেছে, ইত্যাদি 
প্রসিদ্ধ রচনা ও গবেষণাকর্ম 
প্রাচ্যবিদগণ বিলক্ষণ জানেন, 


মুসলমানদের জীবনে পবিত্র কুরআনের 
প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম । কুরআন 
হচ্ছে ইহ-পরকালিন উন্নতি ও 
সফলতার জিয়নকাঠি। ইসলামি 
জীবন-ব্যবস্থার প্রধান উৎস ও 
সংবিধান। সুতরাং পবিত্র কুরআনকে 
যদি মুসলমানদের জীবনে বিতর্কিত বা 
প্রাণহীন করে দেওয়া যায়, বাকিগুলো 
এমনিতেই মূল্য হারাবে। তাই পবিত্র 
কুরআন বিষয়ে প্রাচ্যবিদগণ প্রচুর 
রচনা ও গবেষণাকর্ম করেছেন। সেই 
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে আজ 
অবধি । কিছু সরাসরি কুরআনবিষয়ক। 
আর কিছু অন্য প্রসঙ্গে পবিত্র 
কুরআনের আলোকপাত । দীর্ঘ এ- 
সময়ে খিস্টান-ইহুদি লেখক ও 
প্রাচ্যবিদগণ যত বই-পুস্তক রচনা ও 
গবেষণা করেছেন তার বর্ণনা দিতে 
গেলেও কলেবরের গ্রন্থ হয়ে 
যাবে । নিচে প্রধান প্রধান কিছু রচনা- 
গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে 
ধরা হলো: 
৬ 09712717907 14%/07717710727 
১7751772702 ৫৮৮১ ০১৮ 


১০3 9501 লিখেছেন 
প্রাচ্যবিদ গোল্ড জিহার (12702 
001927/6) | পবিত্র কুরআনের 
উৎস বিষয়ে সংশয় সৃষ্টিতে তার এ- 
গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ । 


0%7710 191/0129: 19047025 
2710 14911195০91 ১০77171%721 
171157177-21417071 ৫০১৮০।১| 2 


৪০]| ০৪৬০ এে। ০১৬০ ১১৩) ও 
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৬:5201271071 1411124- 00711571 
2710 (09711)05111071 0 15177110 
521701797 1215/97) পে :৮০]। 


0৪ ৬৮১৬) মি ০১৩ ০৬১৬১ 
গন্থদ্ধয় রচনা করেছেন লন্ডন 
বশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন 


ওয়াসবোগ (70917 
77279109792) যথাক্রমে ১৯৭৭ 
ও ১৯৭৮ সালে। 

৬ (09/5277/21197 07 7271 
0%777 14477490777 177 
57714 ৫4০ ০৬১৮৮০০৮১০০ 
৮৮০ হএই]। জ20১ ইয়েমেনে 


প্রাচীন পাঠাগার থেকে সংগৃহীত 
পাণুলিপির ওপর ভিত্তি করে এ 
গবেষণাকর্মটি প্রণয়ন করেন জার্মান 
প্রাচ্যবিদ ড. গার্ড আর পুইন 
(057 1717) ১৯৮৭ সালে । 
77141 715 17162 0797 (১৯ 
€৩15) পবিত্র কুরআন সম্পর্কে 
মারাত্মক বিতর্ক সৃষ্টিকারী একটা 
প্রবন্ধের শিরোনাম। এটা ১৯৯৯ 
সালের জানুয়ারি মাসে 176 
411071110 14971/1) নামক 
পত্রিকায় প্রকাশ করেন প্রাচ্যবিদ 
লেখক টবি লেস্টার (79) 
12927) |] 
৩1112 007৫7 17751901707 
17111 94725 47777129% 
0/797919270711 ৫৯৮ 0 
০) (5৮ ১৯ ০ এটা কুরআনের 
সুরা-নাধিলের সময়কালসহ ইংরেজি 
অনুবাদ । লিখেছেন এ. রডওয়েল 
(4. 799//211) | 
17117001/061071 ৫4 00771 ৫০০০ 
05 এ) । ১৯৪৭ সালে প্যারিস 
থেকে প্রকাশিত। রচয়িতা ফরাসি 
প্রাব্যবিদ বালাশের (791207076) । 
তাকে তুলনামূলকভাবে মধ্যপন্থী 
প্রাচ্যবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। 
র বিষয়ে সংশয় সৃষ্টিতে 
তিনিও ক্রটি করেননি এ-গ্রন্থে। 


মে*১৯ 


৬1401577115 107" 1112 1775697) ০01 
1116 09747 0১2] 0১৩ ১৯, 
1,21067, 1937. 

৬1116 1+072127 7/9241/197 ০91 
1712 0৮767 0 সি! ১০খ। 
020), 78070904, 1938 


৬ 1112 14)5110 /,511579 ০07 1/12 
£0727 (00 এ 2০৮] ১৪০৮) 
(7924) | উপর্যুক্ত তিনটি গ্রন্থেরই 
লেখক প্রাচ্যবিদ এ. জেফারি (4 
১2067) | 
11214774০97 1712 0797, 
১৯৭৩ সালে লন্ডন থেকে 
প্রকাশিত। লিখেছেন প্রাচ্যবিদ 
16571911, 07251 
৬ 10727 2710 1007471 /25:229515 
1. 09%6-এর লেখা এ- 
গ্রন্থটি ১৯৭০ সালে লন্ডন থেকে 
প্রকাশিত হয়। 
116 07121721 ১০%7০০ 01112 
07127 020] 2৮ ১১৬৭১, 
শীর্ষক গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনবিরোধী 
জঘন্য এক রচনা । লিখেছেন সেন্ট 
ক্লায়ের টিস্ডল (59777 (০1977 
?759917)। গ্রন্থটি জার্মানভাষায় 
১৯০৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 
হয়। পরবর্তীতে প্রাচ্যবিদ উলিয়ম 
মুর তা ইংরেজিভাষায় রূপান্তর 
করেন। 


্াচ্যবিদদের মধ্যে যারা পবিত্র কুরআন 
ও উলুমুল কুরআন বা কুরআনিক 
সায়ন্সেস বিষয়ে সবিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন 
ইগনা গোল্ডজিহার (72762 
00917127707), থেউডর নোলডেকে 
€771290075 4$০9/09/5),  ব্লাশেরে 
(710071272) ও (4 


ইতিহাস ও তাফসির বিষয়ে তাদের 
কিছু কিছু তথ্য ও ব্যাখ্যা অত্যন্ত 
মারাত্বক । নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ 
পেশ করা হলো: 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে প্রাচ্যবিদ 
ইগনা গোল্ডজিহার (72762 
09142117979 ইসলামের উত্স তথা 
কুরআন-হাদিস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সব না হলেও অধিকাংশ বাণীর অস্তিত 
প্রকাশ পায় হিজরি দ্বিতীয় কিংবা 
তৃতীয়. শতকে । _ মুসলমানদের 
পারস্পরিক রাজনৈতিক দ্বন্দ ও 
কলহের মধ্যে । প্রত্যেক দল নিজের 
মতো করে বাণীগুলো সংগ্ৰহ করেছে। 
অতএব সেগুলোর ওপর আস্থা রাখা 
যায় না।ঃ 

গোল্ডজিহারের মতো এধরনের মন্তব্য 
“জোসেফ শাখত' (79571 
57৫0/)রাও করেছেন তাঁতে। 
অথচ ইসলামের উৎস সম্পর্কে পণ্ডিত 
গোল্ডজিহারের এ-মন্তব্যটি সর্বেব 
মিথ্যা। তার এ-তথ্যটি ভুল প্রমাণের 
অনেক দিক আছে। সবচেয়ে বড় সত্য 


হচ্ছে, তিনি এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে 


সত্য এড়িয়ে গেছেন। 


পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ যে সতর্কতা 
অবলম্বন করেছেন, মহানবী (সা.)-এর 
প্রতিটি বাণী, বর্ণনাকারী, বাণীর সুত্র 
ইত্যাদি বিষয়ে যে কড়াকড়ি করেছেন.. 
তা তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন বা 
গোপন করেছেন। এমনকি 
“হরোভিথজ" (9. 410/0/2)-এর 
ন্যায় খোদ প্রাচ্যবিদদের মধ্যে যারা 
নিরপেক্ষ গবেষক ও সত্যনিষ্ঠ তারাও 


জার্মান প্রাচ্যবিদ থেউডর নোল্ডেকে 
স্বীয় 7775/97)) ০1 £০77 (০5/৮ 


9151) শীর্ষক গ্রন্থে সুরার শুরুতে 


/27577)) ৷ পবিত্র কুরআন বিষয়ে 


এদের রচনা ও গবেষণাকর্মই বেশি 


যেসব হুরূফে মুকার্তআত বা সুচনাবর্ণ 
রয়েছে সেগুলোকে পবিত্র কুরআনের 


এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ও 
একাডেমিতে তারাই বেশি সমাদৃত । 
কিন্তু পবিত্র কুরআন, কুরআনের 


অংশ হিসেবে স্বীকার করেন না। তার 
দাবি, সেগুলো হচ্ছে সাংকেতিক চিহি। 
মুসহাফে উসমানি তথা উসমান 
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মুফাসসির ও নাহবিদগণ সমাধান করে 


ইসলামের ঈশ্বর হচ্ছেন এক উচু স্তরের 


প্রথমযুগের মুসলমানদের হাতে 
সংরক্ষিত বিভিন্ন সহিফা বা কুরআনিক 
আয়াতগুচ্ছের সংকেত। 
উদাহরণস্বরূপ, “মীম” বর্ণটি মুগিরা 
(রা.)র সহিফা দিকে ইর্ধগিত করে। 
“হা* বর্ণ আবু হুরায়রার দিকে ইংগিত । 
“সাদ হচ্ছে সা'দ ইবনে আবী 
ওয়াক্কাস (রাযি.) হাতে সংরক্ষিত 
অংশের নাম। “নূন” হচ্ছে উসমান 
(রাযি.)-এর অংশের নাম। প্রাচ্যবিদ 
নোল্ডেকের দৃষ্টিতে হুরূফে 
মুকাত্তা'আতগুলো ব্যক্তি মালিকানার 
সংকেত। ভুলে ওসব সুরার শুরুতে 
রয়ে গেছে। তারপর ওসব বর্ণমালা 
দীর্ঘদিন কুরআনের সঙ্গেই যুক্ত থাকে। 
কালের পরিক্রমায় ওগুলো কুরআনের 
₹শ হয়ে যায়।”? 
নোন্ডেকের এ-কথাটিও সম্পূর্ণ 
অসত্য । যেখানে স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র 


দিয়েছেন। কারণ সবাই জানেন, 


পরাক্রমশালী সত্তা. অথচ শরিষ্টধর্মের 


কোনো কোনো আরবি শব্দের একাধিক 
অর্থ থাকে, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে 
বুঝে নিতে হয়। এছাড়া কুরআনের 
বাণী লিখতে গিয়ে কেউ যদি ভুল 
লিখেও, হাজারো হাফেজে কুরআন 
তৎক্ষণাৎ তা ধরে ফেলতেন। এখানে 
লুকানোর কোনো সুযোগ নেই। 


রর নমুনা: 
প্রাচ্যবিদ ও পশ্চিমা লেখকগণ পবিত্র 
কুরআনের প্রচুর অনুবাদ বাজারে 
প্রকাশ করেছেন। কিছু অনুবাদ তো 
জঘন্য মাত্রায় বিকৃত। আর কিছু বিদ্বেষ 
ও মুর্খতাপ্রসৃত। এ-প্রসঙ্গে 776 
১1719509111) 91716 /:2/1271 (১১ 


১9119) শীর্ষক গ্রন্থের মার্কিন 


কুরআনের প্রতিটি অক্ষর সংরক্ষণের 
দায়িত্ব নিয়েছেন সেখানে কারো পক্ষে 
সংযোজন-বিয়োজনের প্রশ্ন তোলা 
নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসৃত। আল্লাহ তার 
প্রিয়নীবকে সম্বোধন করে বলেন, 


রর 2 ৩) % 454 4005 ৩ 
64122৫ 


945, 
“তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপানি 
পুত অহি আবৃতি করবেন_না। এর 
সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত ।৮ 
প্রা্যবিদ জে এ বেলামি (7.4. 
13611471)) আমেরিকার (79%/71 0 
1112 :47127147 00771977141 
5০9০6) শীর্ষক পত্রিকায় ধারাবাহিক 
প্রবন্ধ লিখে বললেন, কুরআনে বেশ 


ঈশ্বর হচ্ছে বিনয়ী ও দয়ালু। মানব 
আকারে তিনি প্রকাশমান। তিনিই 
পুত্রঈশ্বর ... সুতরাং ত্রিতববাদের খিষ্টীয় 
বিশ্বাস মানুষকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী 
করে। আর একতৃবাদের ইসলামি 
বিশ্বাস মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে দুরতৃ 
সৃষ্টি করে। মানুষকে উ ভীত-সন্ত্রস্ত ও 
অশুভকামী করে তুলে"... 1১১ 

মুলত পবিত্র কুরআনের যর অনুবাদ 
প্রাচ্যবিদগণ করেছেন তার অধিকাংশই 
অনুবাদ থেকে অনুবাদ। মূল আরবি 
থেকে খুব কমই করেছেন তারা । ফলে 
অধিকাংশ অনুবাদ ভুল, বিকৃত ও 
অসত্য তথ্যনির্ভর। এ-প্রসঙ্গে মুসলিম 


মাশহুরের মন্তব্য 
প্রণিধানযোগ্য । ফরাসি ভাষায় পবিত্র 


কুরআনের অনুবাদ সম্পর্কে তিনি 


লেখক ওলফসন (7/9/99%)-এর বলেন 


অনুবাদ দেখুন। তিনি সুরা হাদিদের 
দ্বিতীয় আয়াতের (৯৬৫5৫) 
অনুবাদ করেছেন এভাবে: 116, 
1/7120 911৬2 2170 101120 
তিনি এখানে (৬৫) শব্দটির অর্থ 
করেছেন (0190) শব্দ দিয়ে। যারা 
অর্থ হচ্ছে “হত্যা করা'। অথচ এটা 
প্রকৃত অর্থ নয়; আয়াতে যে-প্রসঙ্গে 
শব্দটি এসেছে তার সঙ্গে এ-অর্থ 


“আমি ফরাসিভাষায় অনুদিত পবিত্র 
কুরআনের পঁচিশটি অনুবাদগ্রন্থের 
ওপর কাজ করেছি। সবকটিই বিকৃত 
পেয়েছি। তারা তাওরাতের বিভিন্ন 
বাণী কোনো সুত্র উল্লেখ ছাড়াই পবিত্র 


বুদ্ধিজীবীদের আস্থা-সংকট 


সাংঘর্ষিক। (৩) শব্দটির সঠিক 
ইংরেজি অনুবাদ হবে এভাবে: 116 


(41171) 77101625০07 20%4595 109 
716. 49 


কিছু ভুল আছে যা সংশোধন করা 
দরকার (নাউজুবিল্লাহ) ৷ তিনি সেখানে 


পবিত্র কুরআনের তাফসির করতে 
গিয়েও প্রাচ্যবিদদের ব্যাখ্যা মনগড়া বা 


কুরআনের ২২ টি কঠিন শব্দ ও বাক্য 


বিদ্বেষপ্রসৃত। এমনভাবে তাফসির 


উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, কুরআন 


করেন যাতে পাঠক তাদের ওই 


যারা কপি করেছে তাদের হাতেই ওসব 
ভুল সংঘটিত হয়েছে।৯ 

প্রথমকথা হচ্ছে, বেলামির এ-মন্তব্য 
পুরোটাই ধারণা ও অজ্ঞতাপ্রসূত। 
দ্বিতীয়ত তিনি যেগুলোকে কঠিন ও 
দুর্বোধ্য মনে করছেন সেগুলো 
ইসলামের প্রাথমিক যুগেই বিদগ্ধ 


মে*১৯ 


তাফসির পাঠ করে কুরআনের প্রতি 
বিতৃঞ্চ হয়ে পড়ে এবং লেখকের ধর্ম 
ইহুদি-খিস্টবাদের প্রতি ঝুকে পড়ে। 
যেমন জনৈক প্রাচ্যবিদ সূরা নূরের ৪২ 
নং আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর পবিত্র 
বাণী (০+%৮৪4)1৫)2)-এর ব্যাখ্যা 


পবিত্র কুরআন বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের 
মনগড়া ব্যাখ্যা, তথ্যের সবচে বড় 
শিকার হচ্ছে আধুনিক শিক্ষিত 

| বিশেষ করে যারা 
তথাকথিত বুদ্ধিজীবী । কারণ তাদের 
অধিকাংশই ইসলাম ও পবিত্র 
লেখকদের আয়নায় । মুসলিম বিশ্বে 
প্রাচ্যবিদদের এসব রচনা ও গবেষণার 


আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) 
বলেন, “প্রাচ্যবিদ ও পশ্চিমা পণ্তিতগণ 
যারা ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নে 
নিজেদের জীবন শেষ করে দিয়েছেন, 
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প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে শিক্ষিত মহলের 
আস্থা ও প্রশংসা কুড়িয়েছেন এবং 


নয়। তবে উপসংহারে এতটুকু বলতে 


বিরাট ইলমি একাডেমি দরকার ।”৯ 


পারি, দুয়েকজন ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে 


প্রাচ্যের ইসলামি গবেষণাকর্মে যাদের 


পবিত্র কুরআন বিষয়ে অধিকাংশ 


রায় ও দৃষ্টিভঙ্গির সবিশেষ মূল্য 


প্রাচ্যবিদের রচনা ও গবেষণা অসত্য 


রয়েছে, তারা আজকের মুসলিম বিশ্বের 
নেতা ও নেতৃত্স্থানীয় লোকদের মনে 


তথ্যনির্ভর । হয়তো অজ্ঞতা; নয়তো 
বিদ্বেষপ্রসৃত। দুখের বিষয় হচ্ছে, 


ইসলাম ও ইসলামি উৎস (যেমন 
পবিত্র কুরআন) সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি 
করেছেন। বিশেষ করে তাদের মনে 


বর্তমান মুসলিমবিশ্বের যারা থিংক- 
ট্যাংক বা বুদ্ধিজীবী তাদের সিংহভাগই 
প্রাচ্যবিদদের বিদ্িষ্ট লেখা দ্বারা 
প্রভাবিত। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করেছেন 


ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ভাষা থেকে 


অথবা যারা ইসলামকে অধ্যয়ন 


অনুদিত এসব রচনা ও গ্রন্থে কুরআন 


করেছেন পাশ্চাত্যের ভাষায়। 


বিষয়ে সংশয়যুক্ত যে বার্তা দেয়া হয় 


প্রাচ্যবিদগণ তাদের হৃদয়ে জন 
দিয়েছেন ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে 


তা-ই গোগ্ধাসে গলাধকরণ করেন 
মুসলমানদের নতুন প্রজন্ব। ফলে 


হতাশা, বর্তমান সম্পর্কে ক্ষোভ আর 
ইসলামের অতীত সম্পর্কে অশুভ 
ধারণার। ধধর্মসংক্কার ও “ইসলামি 
আইনের সংশোধন' ইত্যাদি শ্রোগানের 


পবিত্র কুরআনকে মুসলমানদের উন্নতি 
ও সমৃদ্ধির আকর হিসেবে নয়; অন্যান্য 
সাধারণ ধর্মপ্রন্থের ন্যায় প্রাণহীন মনে 
করেন তারা । তিলাওয়াতে স্বাদ 


প্রতি উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রেও 


অনুভব করেন না। কুরআনপ্রেমীদের 


প্রাচ্যবিদদের বিরাট অবদান রয়েছে 


ভালো লাগে না তাদের । সত্যিকার 


অনেক প্রাচ্যবিদ তাদের সকল প্রচেষ্টা 


অর্থে কুরআন-গবেষণায় মনোনিবেশ 


ও পরিশ্রম নিয়োগ করে থাকেন 
ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী সমাজ ও 
তাহযিব-তমদ্দুনের মধ্যে দুর্বল 
দিকগুলোকে মানুষের সামনে তুলে 
ধরার পিছনে । এমনকি ইসলামধর্ম ও 
ইসলামী শরিয়তের কোথায় কোথায় 


করেন না। নানাধরনের সংশয় ও 
সন্দেহে ভোগেন নিরন্তর । আর 
এখানেই নিহিত বিদ্বিষ্ট প্রাচ্যবিদদের 
সবচে বড় সফলতা । সুতরাং 
মুসলমানদের আধুনিক প্রজন্মকে 
বাচাতে হলে এ-বিষয়ে জানতে হবে। 


দুর্বলতা রয়েছে তা খুঁজে পাঠকের 
সামনে ভয়াবহ রূপে উপস্থাপন করাই 


সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে । বিশেষ 
করে অমুসলিম ও পশ্চিমা লেখকদের 


যেন তাদের একান্ত সাধনা । এসব 


কুরআনবিষয়ক রচনা ও গবেষণাকর্ম 


দুর্বলতাকে তারা দৃবীক্ষিণযন্ত্ 


(7410795919)-এর সাহায্যে দেখে 


অধ্যয়নের পূর্বে যাচাই করে দেখতে 
হবে। প্রয়োজনে বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ 


এবং সেভাবেই তা তারা পাঠকমহলে 


আলেমদের পরামর্শ নিতে হবে। 


সামনে পেশ করে থাকেন, যাতে পাঠক 
আর ফোটাকে দেখতে পায় বিশাল 


অন্যথায় ঈমানহারা হওয়ার সমূহ 
সম্ভাবনা থাকে । 
পরিশেষে আল্লামা আবুল হাসান আলী 


সাগরসদৃশ । ইসলামের চিত্রকে বিকৃত 
সেই কুটিল মেধা ও পাগ্ত্যি চোখের 
পড়ার মত ।”* 


শেষকথা 

সংক্ষিপ্ত এ-কলেবরে পবিত্র কুরআন 
বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের সব রচনা ও 
গবেষণাকর্মের উল্লেখ কখনো সম্ভব 


মে*১৯ 


নদভীর উক্তি দিয়েই এ-প্রবন্ধের ইতি 
টানতে চাই। তিনি বলেন, “আমরা 
এখন প্রাচ্যবিদদের বিকৃতি, কৌশলগত 
ভুল-ত্রুটি, তাদের মনগড়া তথ্য ও 
বিভ্রান্তির ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার 
পর্যায়ে নেই। বিষয়টা নিঃসন্দেহে 
এখন এক গুরুত্বপূর্ণ ইলমি বিষয়ে 
পরিণত হয়েছে। এমন এক মহান 
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আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। 
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ইলাহ ওয়াল ফিকরাতিল গরবিয়্যাহ 

ফিল আকতারিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত: 
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আস-সিরা বাইনাল ফিকরাতিল 
ইসলামিয়াহ ওয়াল ফিকরাতিল গরবিয়া 
ফিল আকতারিল ইসলামিয়া, কুয়েত: 
১৯৬৮, দ্বিতীয় সংক্ষরণ, পৃ. ১৭৬ ও ১৭৯ 
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নুসরাতদের 
জীবন আর 
কতো যাবে? 


জঘন্যতম ইতিহাস সৃষ্টি করল। জঘন্য 


এগিয়ে চলছে তখন এ জাতিকে 


এ ব্যাক্তি এবং এ ড়যন্ত্র ও হত্যার 
সাথে যারা জড়িত তাদের ব্যাপারে কী 


পিছিয়ে রাখতে একটি কুখ্যাত 
ষড়যন্ত্রকারী নরপশু এ ধারাকে বাধাগ্রস্ত 


বলবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। দেশের 


করতে উৎপেতে আছে । বাংলাদেশের 


অজ গা গ্রামে এ জাতীয় আরো অনেক 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেশের আপামর 


নরপশু মানুষ নামে বিচরণ করছে। 


জনগণের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ 


ংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাফিদের মতো 


ও কৃতজ্ঞতা । আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে 


অনেক প্রতিভা এসব নরপশুদের 


মাহমুদুল হক আনসারী 


বাংলার একটি হাসি খুশি মুখের নাম 
নুসরাত জাহান রাফি। রাফি তার 
ডাকনাম । সবাই তাকে রাফি নামেই 
ডাকত। রাফি ছিলো পরিবারের 
একমাত্র কন্যাসন্তান । পরিবার ও তার 
স্বগ্ন ছিলো বড় হয়ে সে একজন বড় 
মাপের মানুষ হবে 
কাছে যেমনভাবে 
একইভাবে সহপাঠী আশপাশের 
সমাজের অন্যদের কাছেও প্রিয় ও 
আদরের রাফি ছিলো অন্য 
ছাত্রছাত্রীদের মতো রাফি ক্লাস এবং 
পরীক্ষায় নিয়মিত ত্যাটেন্ড করতো । 
সহকর্মীদের নিকট সে ছিলো মেধাবী, 
সৎ ও নিষ্টাবান একজন রাফি । জানা 
যায়, রাফি তার পড়ালেখায় খুবই 
মনোযোগী ছিলো । সে কখনো ক্লাস 
পরীক্ষা ফীকি দিতো না। মাদরাসার 
ক্লাস পরীক্ষায় সে সবসময় ভালো 
রেজাল্ট করতো । ছাত্র শিক্ষক সকলের 
নিকট রাফি ছিলো মেধাবী একটি মুখ 
সবসময় সে হাস্যজ্ববোল থাকতো । 


লালসার শিকার হয়ে শিক্ষা জীবন 


রাফির হত্যাচেষ্টার সংবাদে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী তাকে বাচাতে তাৎক্ষণিক 


সমাপ্ত করতে পারছে না। অনেক খবর 
এ ধরনের থাকলেও পত্রিকার কাগজে 
ছাপা হয় না। চাপা পড়ে যায় এ 


সব রকমের চিকিৎসার নির্দেশ 
দিয়েছেন। দেশে যত ধরনের উন্নত 
চিকিৎসা ছিলো সব চিকিৎসার সুযোগ 


ধরনের জঘন্যতম অপরাধের সংবাদ । 


তার কাছে দেয়া হয়েছিলো । 


এসব বিষয় রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সংস্থা 


সর্বশেষ দেশের বাইরে নিয়ে উন্নত 


তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে অসংখ্য 


চিকিৎসার ব্যবস্থাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 


রাফিদের মতো নারী শিক্ষার্থী মাঝ 


করেছিলেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস 


পথে শিক্ষাজীবন থেকে জীবন ও 
ইজ্জত বাচাতে ছিটকে পড়েন। হায় 


নুসরাত জাহান রাফিকে আমরা বাচিয়ে 
রাখতে পারলাম না। সমাজ রাষ্ট্র আজ 


সমাজ! হায় শিক্ষক নামের কলঙ্ক? 


গভীরভাবে মমহিত। রাফির জন্য 


সমাজ, রাষ্ট্র ও সমাজকে আলোকিত 


শোকের ভাষা আমার জানা নেই 


করার কারিগর জাতির কর্ণধার 


কাদছে পরিবার, কাদছে সমাজ, 


হাতেগোনা কয়েকজন কুখ্যাত শিক্ষক 


কীদছে রাষ্ট্র। তাৎক্ষণিকভাবে মাননীয় 


নামের নরপশুর জন্য নারী শিক্ষার 


প্রধানমন্ত্রী তার যোগান্তকারী সিদ্ধান্তের 
মাধ্যমে রাফির চিকিৎসা এবং কুখ্যাত 
নরপশ্ড সে মাদরাসার অধ্যক্ষ এবং 
হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আইনের 


পিছে রাখা যাবে না। বাংলাদেশের 


আওতায় এনে বিচারের নির্দেশ 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় 
নেত্রী, মহান সংসদের স্পিকার নারী । 


দিয়েছেন । আমরা সেই বিচার দেখতে 
চাই। অতীতে আরো বহুসংখ্যক নারী 


গৌরবের সাথে তারা শাসন উন্নয়নে 
দেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন। দেশের 
সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্টানে অসংখ্য 
নারী গৌরবও দায়িত্ুশীলতার মাধ্যমে 
নিষ্টা, পরিশ্রম, সততার সাথে জাতিকে 


এভাবে জীবন দিতে হয়েছে। কিন্তু 
সমাজ তাদের সঠিক বিচার দেখতে 
পায়নি। সে জন্য সুশীল সমাজ 
আপামর জনগণ উদ্বিগ্ন ও উৎকগ্ঠিত। 

যথাসময়ে যদি আইনের আওতায় এনে 


অহংকারের একটি নাম। কিন্তু রাফি 


সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। নারীর ক্ষমতায়ন 


তার আশা পূরণ করতে পারল না 


পরিবার থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যন্ত 


রাফির ওপর কুনজর পড়ল সে 


অনেক সম্প্রসারিত। 


এসব নরপশুদের বিচার করা হতো 
হলে হয়তো নতুন নতুন 
রাফিদেরকে এভাবে নির্মম হত্যার 


৫ 


মাদরাসার কুখ্যাত নরঘাতক 


মহান সংসদে নারী সদস্যগণ অত্যন্ত 


অধ্যক্ষের। জানা যায়, এ কুখ্যাত 
অধ্যক্ষ আরও অনেক ছাত্রীদের সাথে 
কুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা 


বুদ্ধিভিত্তিক তীন্মতার সাথে রাষ্ট্রের 
মহান দায়িতু পালন করছেন। শিক্ষা, 
সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নে নারী জাতির 


করছিলো । এ নরপশু অধ্যক্ষের নামে 
জাতির একটি কলঙ্ক। আজকের এ 
অধ্যক্ষের নামের এ কলঙ্ক একটি 


মে*১৯ 


অবদান ক্রমেই এগিয়ে চলছে। 
পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ 
নারী শিক্ষায় ও অগ্রগতিতে ব্যাপক 
অবদান রাখছে। নারী যখন সব দিকে 


শিকার হতে হতো না। যত দ্রুত সম্ভব 
স্বেচ্চি ও প্রকাশ্য শাস্তি দিয়ে কুখ্যাত 
সব মানুষ নামক নরপশুদের বিচার 
দেখতে চায় সমাজ। রাষ্ট্রের নিকট 
দেশের অভিভাবক মহলের আবেদন 


বে 
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প্রতিষ্ঠানে যেনো নজরদারি রাখা হয়। 
অসৎ দুশ্চরিত্র শিক্ষকদের কঠোর 
গোপনীয়তার মাধ্যমে তালিকা তৈরি 
করে পবিত্র অঙ্গন শিক্ষা ক্যাম্পাস 
থেকে তাদের যেনো বের করে দেয়া 
হয়। চারিত্রিক উন্নত আদর্শ 
ব্যাতিরেকে কাউকে যেনো 

এ সেক্টরে নিয়োগ দেয়া না হয়। 
ছাত্রজীবনের কর্মকান্ড যেনো 
পযার্লোচনা করা হয়। রাজনৈতিক 
বিবেচনায় নৈতিকতা বিবর্জিত কোনো 
শিক্ষককে যেনো পবিত্র অঙ্গন শিক্ষা 
সেক্টরে নিয়োগ দেয়া না হয় সে বিষয় 
এখন গুরুত্বের সাথে জাতিকে দেখতে 
হবে। শিক্ষাকে পবিত্র রাখতে হবে 
শিক্ষাঙ্গনের সমস্ত সেক্টর সন্ত্রাসমুক্ত ও 
দখলমুক্ত রাখতে হবে। রাজনীতির 
নামে দখল ও বেদখল, শিক্ষাঙ্গনে 
দেখতে চায় না। আমার ছেলে আমার 
সন্তানরা নিরাপদে শিক্ষাজীবন শেষ 
আসুক সেটাই এদেশের অভিভাবক 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 

, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও তি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 


মহলের বাসনা । সে চিন্তা চেতনা 
পাওয়া যেনো অভিভাবক ও সমাজ 
পায় সে নিশ্চয়তা রাষ্ট্রকে কঠোরভাবে 
দিতে হবে। নীতি নৈতিকতার কেন্দ্র 
শিক্ষাঙ্গন থেকে সব ধরনের 
অনৈতিকতা বন্ধ করতে হবে । নুসরাত 
জাহান রাফির প্রতি জাতির পক্ষ থেকে 
তার এই অকাল মৃত্যুর জন্য ক্ষমা 
চেয়ে নিচ্ছি। ক্ষমা করে দাও রাফি, 
ক্ষমা করো পরিবার পরিজন । রাফির 
আতআার শান্তি, শোকসন্তপ্ত পরিবার 
পরিজনের প্রতি গভীরভাবে সমবেদনা 
জ্ঞাপন করছি সমাজের পক্ষ থেকে। 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের সব সেক্টরের 
চালিয়েছেন সকলের প্রতি গভীর 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। অবিলম্বে স্বল্প 
সময়ে কুখ্যাত অধ্যক্ষের নামে কলঙ্ক 
নরপশ্ড ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের প্রকাশ্য 
কঠোরভাবে বিচার দেখতে চায় জাতি । 


মে*১৯ 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
17272 
] 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ২৫ 


ধ।রম|-|দ।রশশ।ন 


সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর কোনো কিছু 
ইফতার বলা হয়। সূর্যাস্তের ব্যাপারে 
নিশ্চিত হওয়ার পর কোনো প্রকার 
নেওয়া মুস্তাহাব। অকারণে বিলম্ষে 
ইফতার করা মাকরুহ।, ইফতারের 
তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বু হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি হাদীস 


10 
'হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ 
পাক বলেন, “আমার বান্দাদের মধ্যে 
আমার নিকট অধিকতর প্রিয় তারাই 
পারা তর 
খু) এ ঞ। 4১০ 


5 
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ও খ্রিস্টানগণ বিলম্বে ইফতার করে ।”২ 


মে'১৯ 


ইফতার সামনে নিয়ে অপেক্ষা করাও 
মুস্তাহাব । ইফতারের পূর্যুহূর্তে দুআ 
কবুল হয়। তাই ইফতারের ূর্বযহূর্তে 
দুআর প্রতি বেশি বেশি মনোনিবেশ 


(সা.) বলেছেন, “কোনো 
সেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়, যে 
পরিমাণ সাওয়াব রোযাদারের জন্য 
রোযার বিনিময় দেওয়া হয়ে থাকে। 
আর কোনো রোযাদারকে খানা 
খাওয়ানোর ছারা আরও বেশি সাওয়াব 
পাওয়া যায়। এই নেক আমলের দরূন 
আল্লাহ তাআলা হাউযে কাউসার থেকে 


করানোর ওয়াদা করেছেন | € ত, 
১/১৭8) মিশকা 


ইফতার সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল 
যা দিয়ে ইফতার করা সুন্নত: খেজুর, 
দুধ, পানি ইত্যাদি দ্বারা ইফতার করা 
দ্বারাও ইফতার করা ভালো । ইফতার 
সামনে নিয়ে এ দুআ পড়বে: 
0895৪] ৪9৩৫ 
রথ হে খা অপহলীল পড়! আপনি 
আমাকে ক্ষমা করে দিন। 
আবার নিয্নো্ত দুআটিও পড়া যায়: 
৩৪০৮৩ কি এলি? 5০ 128 
1855 
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার 
দরবারে আপনার _ সর্বময়বেষ্টিত 
রহমতের প্রার্থনা করছি, যে, আপনি 
আমাকে ক্ষমা করে দিন ।৩ 
ুস্তাহাব। কেননা রাসূল (সা.) দুআ 
(রহ.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন 


রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
হারলে ইফভার করান তল 

রঃ রা গুনাহ মাফ হয়ে 
যাবে। সে জাহান্নামের আগুন থেকে 
মুক্তি পাবে এবং তাকে সেই পরিমাণ 
সাওয়াব দেওয়া হবে যে পরিমাণ 
রোযাদার ব্যক্তি রোযা রাখার কারণে 
পেয়ে থাকে । তবে এতে রোযাদারের 
বিন্দুপরিমাণ সাওয়াবও হাস করা হবে 
না।' মিশকাত, ১/১৭৩) 


ইফতার করতেন তখন পড়তেন, 
অর্থ: হে আল্লাহ আপনার উদ্দেশ্যেই 
রোযা রেখেছি এবং আপনার দেওয়া 
রিষিক দ্বারাই ইফতার করছি। সুতরাং 
সময় উল্লেখিত দুআাটি পড়া উম 
করাঃ রোযাদার ব্যক্তির জন্য এতো 


দি ডি, 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


দ্রুত ইফতার না করা উচিৎ। কখনো 
সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে মনে করে 
ইফতার করলে উক্ত রোযা ভেঙে যাবে 
এবং রমযানের পর ওই রোযার কাযা 
ওয়াজিব হবে। 


মেঘাচ্ছন্ন দিনে বিলম্বে ইফতার করা 


গ্রহণ করা এবং তা দিয়ে ইফতার করা 
জায়েয ও বৈধ হবে। 


সাহরীর তাৎপর্য ও ফযীলত: সাহরী 
খাওয়া সুন্নত । রোযার উদ্দেশ্যে রাতের 
শেষাংশে সুবহে সাদিকের পূর্বে কোনো সময় 


খাওয়ার সুযোগ নাও হয়, তারপরেও 
হয়ে যাবে। হিদায়া, ১/২২৫) 


সন্দেহ অবস্থায় সাহরী খাওয়া: সাহরীর 
সময় আছে বা নেই এ নিয়ে সন্দেহ 


কিছু আহার করাকে শরীয়তের 


উত্তম: আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিছু 


পরিভাষায় সাহরী বলে। এটি অত্যন্ত 


দেরি করে ইফতার করা উত্তম। 


বরকতময় খাবার । 


হলে সাহরী না খাওয়া উচিৎ। এরূপ 
সময়ে সাহরী খেলে পরে ওই রোযা 
কাযা করা ভালো। আর যদি পরে 


হাদীস শরীফে এর অনেক ফযিলত 


সূর্যাস্ত হয়ে গেছে বলে নিশ্চিত না 
হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। 
(মাকতাবায়ে রহমানিয়া, ১/২০৭) 
আয়োজন: যদি ইফতারকারীগণ সবাই 
গরীব ও যাকাতের উপযোগী হয় এবং 
প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ইফতার 
সামগ্রী তাদের হাতে দিয়ে উক্ত 
ইফতারীর মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, 
এমতাবস্থায় যাকাতের টাকা দিয়ে 
ইফতারের ব্যবস্থা করা জায়েয ও বৈধ 
হবে। আর যদি ইফতারকারীগণ 
যাকাতের উপযোগী না হয়, অথবা 
ব্যক্তিগতভাবে মালিক না বানিয়ে 
সম্মিলিতভাবে যাকাতের টাকা দিয়ে 
ইফতারের আয়োজন করা হয়, তখন 
তা বৈধ হবে না এবং যাকাতও আদায় 
হবে না। (ফেতওয়ায়ে শামী, ২/২৫৭) 


মসজিদে ইফতারের আয়োজন করা: 
মসজিদে ই'তিকাফের নিয়ত বিহীন 
আহার বা পানাহার করা মাকরূহ । যদি 
বিশেষ ঠেকা বশত মসজিদে ইফতার 
করতে হয়, তাহলে নফল ইতিকাফের 
নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। 
করা জরুরি, যাতে মসজিদ অপবিত্র ও 
অপরিস্কার অবস্থায় না থাকে । সাথে 
সাথে উচ্চ আওয়াজে ও অনর্থক কথা- 
বার্তা বর্জন এবং মসজিদের আদব 
রক্ষা করা অপরিহার্য । (ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী) 

ইফতার করা: স্বেচ্ছায় হাদীসাস্বরূপ 
অমুসলিমদের দেওয়া ইফতার সামন্ত 


বর্ণিত হয়েছে। আমাদের রোযা ও 
ইহুদি নাসারাদের রোযার মধ্যকার 
পার্থক্য বর্ণনা দিতে গিয়ে একদিন 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “ইহুদী ও 
আমাদের রোযার মধ্যে একমাত্র 
পার্থক্য হল, তারা সাহরী খায় না, 
আমরা সাহরী খেয়ে থাকি । (মুসলিম 
শরীফ ১/৩৫০) 

অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “তোমরা সাহরী খাও 
কেননা, তাতে তোমাদের জন্য বরকত 
রয়েছে ।' হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া 
(রাযি.) বলেন, একদিন রমযানে 
রাসূল (সা.) আমাকে সাহরী খেতে 
ডাকলেন এবং বললেন, “এসো এ 
মোবারকখানার দিকে ।' সুনানে আবু 
দাউদ ও নাসায়ী) 
রাসূল (সা.) আরও বলেন, সাহরী 
খেয়ে রোযার জন্য শক্তি সঞ্চার কর 
আর দুপুরে শয়ন করে শেষ রাত্রে 
উঠার জন্য প্রস্তুত হও । 


সাহরী সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল 

সাহরীতে বিশেষ কোনো খাদ্য খাওয়া 
জরুরি নয়। খাদ্য ও পানীয় থেকে যা 
সহজসাধ্য হবে, তা দিয়ে আহার- 
পানাহার করার মাধ্যমে সাহরীর সুন্নত 
আদায় হয়ে যাবে । (সুনানে আবু দাউদ) 


বিলম্বে সাহরী খাওয়া উত্তম: বিলম্বে 
সাহরী খাওয়া উত্তম। তবে সাহরীকে 
এত বেশি বিলম্ব করে খাওয়া মাকরূহ, 
যার দরুণ সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার 
আশঙ্কা হয়ে যায়। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া, 
১/২০০) 

রোযার জন্য সাহরী খাওয়া শর্ত নয়: 
রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাহরী খাওয়া 


যদি হালাল ও পবিত্র হয়, তাহলে তা 
মে'১৯ 


জরুরী নয়। যদি নিদ্রার কারণে সাহরী 


নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন 
সাহরীর সময় ছিল না, এ অবস্থায় 
রোযা কাযা করা ওয়াজিব। (আদ- 
দুররুল মুখতার) 
সাহরী খাওয়ার পর কুলি করা: সাহরী 
খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা বা 
খিলাল করা উত্তম। যদি সম্ভব হয়, 
তাহলে মিসওয়াক করাও উত্তম। যাতে 
দাতসহ মুখ পরিস্কার হয়ে যায়। 


ব্যক্তির জন্য রাত্রের শেষাংশে সুবহে 
সাদিক হওয়ার পূর্বমুহূর্তে সাহরী 
খাওয়া সুন্নত । তবে রাত্রের অর্ধ ভাগের 
পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহুর্ত 
পর্যন্ত যে কোনো সময় সাহরী খেলে 
সাহরীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। 
(ফতওয়ায়ে আলমগীরী, রশিদিয়া, ১২০০) 
সাহরীর সময় সাইরেন বা মাইকের 
মাধ্যমে এলান করা: সাহরীর সময় 
সাইরেন বা মাইকের মাধ্যমে এলান 
করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং 
বোনদেরকে অবগত করার উদ্দেশ্যে 
সাইরেন বা মাইকে এলান করা জায়েয 
ও বৈধ। কিন্ত লাগাতার এলান, 
ওয়াজ, নসিহত বা সংগীত পাঠ করা 
জায়েয নয়। কেননা এতে মুসলমান 
ভাই-বোনদের ইবাদত, তাহাজ্জুদ, 
কুরআন তিলাওয়াত, দুরূদ ইস্তেগফার 
করার মধ্যে বিগ্ন ঘটে । (ফতওয়ায়ে শামী, 
কিতাবুল হাজরে ওয়াল ইবাহা) 


লাইলাতুল কদর 

সূরা কদরের শানে নুযুল: ইবনে আবী 
হাতেম (েহ.)-এর রেওয়ায়েত 
বা 
ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে 
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আলোচনা করেন। তিনি এক হাজার 


যাতে বলা হয়েছে যে লাইলাতুল 


মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল 
থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) 


কদরে মাত্র একটি রাতের ইবাদত এক 
হাজার অর্থাৎ ৮৩ বছর চার মাসের 


একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সুরা 
অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে 
শুধু এক রাতের ইবাদত জনৈক 
মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। 

ইমাম ইবনে জরীর রেহ.) অপর একটি 
ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী 
ইসরাঈলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি 
পুরো রাত ইবাদতে মশগুল থাকত ও 
সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে 
যেত এবং সারা দিন জিহাদে লিপ্ত 
থাকত । সে এক হাজার মাস এভাবে 
কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে 
আলাহ তাআলা সূরা কদর অবতীর্ণ 
করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত প্রমাণ 
এ ঘটনা থেকে আরও 


মোহাম্মদীরই একটি বৈশিষ্ট্য 
(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন) 


পবিত্র রমযান মাসের এক অনন্য 
শ্রেষ্ঠ হল লাইলাতুল কদর । মহানবী 
(সা.) একবার এ রাতটিকে খোজার 
জন্যই একমাস ইতিকাফ করেন 
একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) বনী 
ইসরাইলের ৪জন সাধকের কথা 
বললেন যে, তারা সুদীর্ঘ ৮০ বছর ধরে 
এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছেন 
যে, সেই সময় চোখের পলক মারার 
মত সময়ও তারা আল্লাহর নাফরমানী 
করেননি। তারা হলেন আইয়ুব, 
যাকারিয়া, হিযকিল ইবনে আজুষয ও 
ইউশা ইবনে নুন (আ.)। কথাগুলো 
শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই 
আশ্চার্যান্বিত হলেন। ফলে নবী (সা.) 
এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.) 
এলেন এবং বললেন, আপনার উম্মত 
সেই সাধকের ৮০ বছরের ইবাদতের 
কথা শুনে বিস্ময়ে বিশুঢ়ু হচ্ছে। তাই 
আল্লাহ তাআলা এর চেয়েও উত্তম 
ইবাদত আপনার উম্মতের জন্য নাধিল 
করেছেন, তা হল সুরা আল-কদর । 


মে*১৯ 


ইবাদতের চেয়েও উত্তম । এ সুসংবাদ 
শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে 
কেরাম খুব খুশি হন। কুরআন হাদিস 
বিশ্লেষণ করলে এ রাতের যেসব 
বিশেষ গুণ পাওয়া যায় তা হল, এ 
রাতে কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়, এ 
রাতে আল্লাহপাক বিশেষ নির্দেশে 
অগণিত ফেরেশতা ও জিবরাঈল 
(আ.) অবতরণ করেন এবং ফজর 
উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক 
বিষয় শান্তিময় হয়। অন্য বর্ণনায় 
আছে আকাশের তারা যত তার চেয়েও 
বেশি ফেরেশতা অবতরণ করে। 

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা 
সিদ্দিকা (রাষি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) রমযানের শেষ দশকে অন্য 
সময়ের তুলনায় অধিকতর ইবাদত ও 
সাধ্য-সাধনা করতেন। তিনি কেবল 
একা নন, বরং পরিবারবর্গকেও সেই 


মধ্যে একটি হল যাতে আল্লাহ প্রেমিক 
বান্দাগণ সর্বদা এর অনুসন্ধানে থাকে 
এবং প্রতি রজনীতেই অধিক ইবাদতের 
মাধ্যমে অসংখ্য নেকি অর্জন করতে 
পারে। 


শবে কদরে আমল: এ রাতে নফল 
নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, 
দরুদ শরীফ ইত্যাদি যে কোন ইবাদত 
করা যায়। নফল নামায মোট কত 
রাকাআত পড়তে হবে ও কোন কোন 
সূরা দিয়ে পড়তে হবে এর কোন 
সুনির্দিষ্টতা নেই। যত রাকাআত ইচ্ছা, 
যে সূরা ইচ্ছা তা পড়া যায়। পুরো 
রাত জেগে ইবাদত সম্ভব না হলে 
যতটুকু সম্ভব ইবাদত করব । ইশা ও 
ফজরের নামায অবশ্যই জামাআতের 
সাথে আদায় করব । এতেও পুরো রাত্র 
জেগে ইবাদত করার সাওয়াব পাওয়া 
যায়। তবে এই রজনিতে অধিক হারে 
নফল নামায আদায় করার জন্য চেষ্টা 
করব। দু'রাকাআত নফল নামায যদি 
আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয় 


ইবাদতে শামিল করতেন। যেমন-_ 
হযরত আয়েশা সিদিকা (রাযি.) 


আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য সে 
দু'রাকাআতই যথেষ্ট হয়ে যাবে 


বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক 


বোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীস 


আসতো তখন তিনি নিজে রাত 


অর্থাৎ এমনভাবে তুমি এবাদত করবে 


জাগতেন এবং পরিবারবর্গকেও 
জাগাতেন। 


হাদীস শরীফে লায়লাতুল কদর: 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করত: 
সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় কদরের 
রজনীতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে 
তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে 
দেয়া হবে।” (মেশকাত শরীফ, ১/২৭৩) 
শবে কদরে পড়ার দোয়া: . 
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অর্থঃ হে আল্লাহ, নিশ্চয় আপনি 
ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন। 
সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। 
আল্লাহ তাআলা শবে কদরের সুনির্দিষ্ট 
তারিখটি গোপন রেখেছেন 
অনেকগুলো হিকমতের কারণে । এর 


আল্লাহকে যেন তুমি দেখছো । অতটুকু 
যেতে না পারলেও অন্তত মনে করবে 
যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। আমি 
আল্লাহ তাআলার দরবারে দীড়িয়েছি 
শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত পুরা 
দু'রাকাত নামাযে যদি আমার এই 
মনোভাব থাকে অবশ্যই তিনি 
আমাদের নামায কবুল করবেন। 
বৎসরের প্রতি রাতেইতো আমরা 
ঘুমাচ্ছি। অন্তত কয়েকটি রাত, 
শা'বানের মধ্য রাত, বরাতের রাত, 
কদরের রাত এবং দ্রুঈদের রাত 
জাগ্তত থেকে ইবাদত করে আল্লাহর 
আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই 
পুরা রাত আমরা এবাদত করার চেষ্টা 
করব। এরপর সুন্দরভাবে শুদ্ধ করে 
কুরআন তিলওয়াত করার চেষ্টা করতে 
করবো । যখন জান্নাতের কথা আসবে 
“জান্নাত শব্দ আসবে তখন আল্লাহ 
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তাআলার কাছে ফরিয়াদ করব, হে 
আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাতের 
অধিকারী করে দাও। আর যখন 
জাহান্নাম শব্দ আসবে তখনও আল্লাহর 
কাছে বলব, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দাও। এভাবে 
কুরআন করীমের তেলাওয়াত করব 
এরপর বেশি করে আল্লাহর নবীর 
ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করব 
একবার যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর ওপর 
দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন তার ওপর দশটি রহমত 
নাজিল করবেন। যে দোয়ার শুরুতে 
আল্লাহর নবীর ওপর দরুদ পড়া হয় না 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কবুল 
করেন না। এজন্য দোয়ার শুরুতেও 
দরুদ পাঠ করতে হবে এবং শেষেও 
দরুদ পাঠ করতে হবে। সংক্ষিপ্ত দরুদ 


আমরা “ইস্তেগফার' করব । হে আল্লাহ 
অনেক গোনাহ করেছি, সে গোনাহ 
থেকে আমরা ক্ষমা চাই এটাকে বলা 
হয় “ইস্তেগফার' । কারণ শবে কদর 
তাওবার রাত, গোনাহ মাফ চাওয়ার 
রাত। এ জন্য দরুদ এবং ইস্তেগফার 
বেশি বেশি আদায় করতে হবে । আর 
রাতে আমরা কবর যিয়ারতও করব। 


সদকাতুল ফিতর যাকে আমরা 
সাধারণত রমযানের ফিতরা হিসেবে 
জানি তা দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে 
ফরজ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মাধ্যমে 


(সা.) ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব 
করেছেন রোজাদারকে বে-ফায়দা ও 


নবজাতক সন্তানের সদকায়ে ফিতর: 
যদি সুবহে সাদিকের পূর্বে বা সুবহে 


অশ্লীল কর্মকান্ড, অপবিত্রতা হতে 
পবিত্র করার জন্য এবং ফকির- 


সাদিকের সময় নবজাতক সন্তান জন্ম 
গ্রহণ করে, তাহলে সম্পদশালী পিতা 


মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের 
জন্য ।' আবু দাউদ শরীফ) 


সদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব: 
যে ব্যক্তির ওপর কুরবানি ওয়াজিব, 
অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে 
বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ 
টাকা থাকে, তাহলে তার ওপর ঈদুল 
ফিতরের দিন সদকায়ে ফিতর আদায় 
করা ওয়াজিব । চাই তা ব্যবসার সম্পদ 
হোক বা না হোক, বছর অতিবাহিত 
হোক বা না হোক, পুরুষ হোক বা 
মহিলা হোক কোন পার্থক্য নেই। 
€হেদায়া, ১/১৯০) 

ফিতর ওয়াজিব: যে ব্যক্তির ওপর 
সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে । তার 
ওপর তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে- 
মেয়েদের পক্ষ থেকেও সদকায়ে 
ফিতর আদায় করা ওয়াজিব । (হেদায়া, 
রহমানিয়া, ১/৯০) 

মহিলাদের শুধু নিজের ওপর সদকায়ে 
ফিতর ওয়াজিব: যেই মহিলার নিকট 
প্রয়োজনাতিরিক্ত সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ 
বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার 
সমপরিমাণ টাকার সম্পদ থাকবে, 
তার ওপর শুধু নিজের সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব। তার ওপর নিজ 
ছেলে-মেয়ে, মাতা-পিতা, ভাই-বোন 
এমনকি গরীব স্বামীর পক্ষ থেকে 
সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব 
নয় । জআহকামে রমযান, পৃ .১৭৫) 


সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব কখন: 


সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করার 
মহান লক্ষ ও উদ্দেশ্য হল অভাবীদের 
অভাব দূর করা। অসহায় নিঃস্ব 


সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতরের দিন 
ওয়াজিব হয়, তবে এর পূর্বেও 


ব্যক্তিদের জরুরত পুরণ করা। 


সদকায়ে ফিতর আদায় করা জায়েয 


বিশেষত রোজা রাখতে গিয়ে মানুষের 
ভুল-ত্রুটি মুক্ত করা। যেমন- হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


মে*১৯ 


আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত সময়ের 
পূর্বে ইন্তেকাল করবে বা ফকির হয়ে 
যাবে, তার ওপর সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব নয়। 


তার নবজাতক সন্তানের পক্ষ থেকে 
ফিতরা আদায় করা তার ওপর 
ওয়াজিব। আর যদি সুবহে সাদিকের 
পর জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে তার পক্ষ 
থেকে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব 
নয়। িন্দিয়া) 


নতুন মুসলমানের ফিতরা: যদি কোন 
কাফির বা ফকির ঈদুল ফিতরের দিন 
সূর্য উদয়ের পূর্বে বা সূর্য উদয়ের সময় 
মুসলমান বা সম্পদশালী হয়ে যায়, 
তাহলে তার ওপর সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি সূর্য 
উদিত হওয়ার পর মুসলমান হয় বা 
কেউ সম্পদশালী হয়, তাহলে তার 
ওপর সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব নয় । (হিন্দিয়া রশিদিয়া, ১/১৯২) 


যদি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের 
নামাজের পূর্বে সদকায়ে ফিতর করতে 
হবে। কিন্তু ঈদের নামাজের পূর্বে 
সদকায়ে ফিতর আদায় না করে পরে 
আদায় করা সুন্নত পরিপন্থী ও মাকরূহ 
হবে। তা সত্তেও দেরীতে আদায় 
করলেও আদায় হয়ে যাবে। (দুররে 
মুখতার, ৩৬৭) 


ওপর ওয়াজিব: যদি বিবাহিতা মেয়ে 
পিতার বাড়িতে অবস্থান করে থাকে, 
তখন দেখার বিষয় হচ্ছে সে 
সম্পদশালী কিনা? যদি সে সম্পদশালী 
হয়, তাহলে সে প্রাপ্ত বয়ক্কা হোক বা 
না হোক, তার সম্পদ থেকে নিজ 
“সদকায়ে ফিতর, আদায় করা 
ওয়াজিব । কিন্ত মেয়ে যদি প্রাপ্ত বয়স্কা 
বটে, কিন্তু সম্পদশালী নয়, তাহলে 
তার সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব নয়। আর যদি মেয়ে অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক হয় এবং স্বামীর বাড়িতে নিয়ে 
যাওয়া না হয় অথবা সম্পদশালীও না 
হয়, তাহলে পিতার ওপর তার 
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“সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব । (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া) 


রোযা না রাখলেও সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব: যদি সম্পদশালী 
রোজা রাখতে না পারে, এরপরেও 
তার সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব। নচেৎ, সে গুনাহগার হবে 
(ফেতওয়ায়ে শামী, ১/১৬৩) 

ফিতর হচ্ছে খেজুর, যব, গম, আটা বা 
এগুলোর নগদ মূল্য টাকা পয়সা দ্বারা 
“সদকায়ে ফিতর আদায় করা যাবে 
(হিন্দিয়া, ১/১৯৩) 

মাসআলা: যদি সদকায়ে ফিতর গম বা 
আটা দ্বারা আদায় করতে চায়, তাহলে 
এক ছা" অর্থাৎ আনুমানিক সাড়ে তিন 
সের ভালো মানের খেজুর বা তার মূল্য 
আদায় করতে হবে । রেশিদিয়া, ১/১৯১) 


মাসআলা: যদি সদকায়ে ফিতর গম বা 
আটা দ্বারা আদায় করতে চায়, তাহলে 
পৌনে দুই সের (তথা ১ কেজি ৬৫০ 
গ্রাম) ভালো মানের গম বা আটা 
সদকা করতে হবে। আর যদি মূল্য 
আদায় করতে চায়, তাহলে উক্ত গম 
বা আটা পরিমাণ মূল্য সদকা করে 
দিবে । (দুররে মুখতার, ১/৩৪৬) 


সদকায়ে ফিতর কাকে দেবে: যে সমস্ত 
লোকদেরকে যাকাত দেওয়া যায়, 


অধিক উত্তম । কেননা এতে সদকায়ে 
ফিতর আদায়ের সাথে সাথে সদকায়ে 
জারিয়ার সওয়াবও অর্জন হয় । 


একজনকে একাধিক সদকায়ে ফিতর 
দেওয়াঃ একটি সদকায়ে ফিতর 
একজন ফকির মিসকিন বা একাধিক 
ফকির মিসকিনকেও প্রদান করা 


করার তওফীক দান করুন। আমিন। 


লেখক: খতীব, বায়তুল করীম জামে মসজিদ, 
হালিশহর, চট্টগ্রাম 


১ আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, 
পৃ. ৬২০, হাদীস: ১৯৮৯ 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫৪২, 
হাদীস: ১৬৯৮ 

ও ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫৫৭, 
হাদীস: ১৭৫৩ 

* আবু দাউদ, আঙস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৩০৬, 
হাদীস: ২৩৫৮ 


জায়েয । এমনিভাবে 
একজনকে একাধিক 
সদকায়ে ফিতর 
দেওয়াও জায়েয ও 
বৈধ হবে। 
(ফেতওয়ায়ে শামী, 
২/৩৬৪) 

খণের পরিবর্তে 
ফিতরার টাকা কর্তন 
করা: কোনো ধনী 
ব্যক্তি কোনো 
অসহায় ব্যক্তির 


নারী 

উম্মে হাবিবা আল-মুস্তারী 

আমরা নারী কোমল অতি সরলতায় পছন্দ 

সকল কাজে সবার মাঝে আছে মোদের স্ব-ছন্দ। 
মনটি মোদের পাখির খাঁচা পোষে রাখি দুঃখ তো 
সবার মুখে দেখবো হাসি সেটাই কাজের মুখ্য তো। 


প্রকাশ্য বা সংগোপনে করে রবের দাসতৃ 
আমরা নারী গড়তে পারি সভ্য সুন্দর সমাজ তো। 


নিকট খণ পাওনা 
থাকে, এমতাবস্থায় 
যদি ধনী ব্যক্তি 
খণের পরিবর্তে 
গরীব থেকে 
সদকায়ে ফিতরের 
টাকা কর্তন করে, 
তাহলে তার 
সদকায়ে ফিতর 


তাদেরকে সদকায়ে ফিতরও দেওয়া 
যায়। আর যে সমস্ত লোকদেরকে 
জাকাত দেওয়া জায়েয নেই, 
তাদেরকে সদকায়ে ফিতর দেওয়াও 
জায়েয নেই । (ফতওয়ায়ে শামী, /৩৪৪) 


মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ: সদকায়ে 
ফিতরের টাকা দিয়ে মসজিদ, 
জনকল্যাণমূলক কাজ করা জায়েয হবে 
না; বরং উক্ত টাকা গরিব-মিসকিন 
তথা যাকাতের উপযোগীদেরকে বন্টন 
করে দিতে হবে। 
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আদায় হবে না। 


কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে 
ফিতরা দেওয়া: যদি 
কোনো কারাবদ্ধ 
গরীব এবং 
জাকাতের উপযোগী 


নারী বলে থাকবো নারে সদা কাজে-রন্ধনে 
ছোট বড় সবকে মোরা বাধব প্রীতির বন্ধনে । 


প্রজন্ম আজ বিলাসিতায় মাঝ নদীতে ডুবন্ত 
আমরা নারী চাইলে পারি জাগাতে বিবেক ঘুমন্ত । 
যোগ্য মাতা হারিয়ে আজ নবীন ধরা শোকার্ত 
আহার বিলাও তাদের পানে যারা আছে ক্ষুধার্ত । 


শোনরে নারী, বোনরে আমার দীনী পথের শরন নে 
হারিয়ে তোরা যাসনে ওরে পশ্চাত্যের অরণ্যে । 
হাতে নিয়ে তাসবীহ-কোরান ঈমানকে দে শক্ত ধার 
সফেদ ফসল ফলা এবার দূর করে দে অন্ধকার । 


সমধিকার চাস নারে আর ভয় রাখিসরে অন্তরে 

তা না হলে রবের ধরা হবে অনেক মন্দ রে। 
যুগের সাথে মিলতে গিয়ে দিস না ফেলে সতীত্ব 
বেশ-ভূষাতে নগ্ন এমন ছিলো না নারী অতীত তো! 


জায়া মোরা, কন্যা ও মা, পরিবারের হিতার্থ 
আমরা নারী সভ্য হলে পুরুষ হবে কৃতার্থ । 
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শরয়ী সমাধান 


তত্তাবধানে: আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ দো. বা.) 
আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ রেহ.) 
সংকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 
রোযা কখন কার ওপর ফরয দিন রোযা রাখা হারাম। পাঁচ দিন পাগলামী রোযা 
১. মাসআলা: রামাযান মাসের রোযা যথা: ১. ঈদুল ফিতরের দিন। ২. ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 


রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবৃল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত। রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি 
অস্বীকারকারী কাফের ও ইসলামের 
গাঁ থেকে বহির্ভূত হবে । বিনা ওজরে 
রামাযানের রোযা পরিত্যাগকারী 
ফাসিক ও কবিরা গুনাহে লিপ্ত ভয়ানক 
গোনাহগার এবং চরম হতভাগ্য বলে 
গণ্য হবে। এমনকি আখিরাতে তাকে 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে ।* 


রোযা কাকে বলা হয় 

২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে 
সৃযৃত্তি পর্যন্ত রোযার নিয়তে সকল 
প্রকার আহার-পানাহার ও জৈবিক 
চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত 
থাকাকে শরীয়তের পরিভাষায় রোযা 
বলা হয়।২ 


রোযা কার ওপর ফরয 

৩. মাসআলা: রামাযানের রোযা 
প্রত্যেক মুসলিম, আকেল, বালেগ 
(প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ নর-নারীর ওপর 
রাখা ফরয । সুতরাং কাফির, পাগল ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোযা 
রাখা ফরয নয় ।৩ 


৪. মাসআলা: বছরে মোট পাচ দিন 
রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এ পাচ দিন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য 
মেহমানদারির দিন। তাই এই পাচ 
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কুরবানির দিন। ৩. ঈদুল আযহার 
পরবর্তী তিন দিন তথা ১১, ১২ ও ১৩ 
জলহজের দিন 


অসুস্থ ও মুসাফির 
ব্যক্তির ওপর রোযা 

৫. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান বা 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির 
ওপর রোযা রাখা আবশ্যক নয় 
এমনিভাবে শরয়ি সফরে থাকাবস্থায় 
মুসাফির ব্যক্তির ওপরও রোযা 
আবশ্যক নয়। হ্যা, তবে অসুস্থ ব্যক্তি 
সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির ব্যক্তি 
সফর থেকে ফেরার পর উক্ত রোযা 
গুলোর কাযা করতে হবে। অতএব 
সফরে যদি কষ্ট না হয়, তাহলে 
মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা 
উত্তম। যাতে সে কুরআন-হাদিসে 
বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী হতে পারে 
এবং পরবর্তীতে কাযা রোযা রাখার 
কষ্ট অনুভব করতে না হয়। 


মহিলাদের খতুত্রাব অবস্থায় রোযা 
৬. মাসআলা: মহিলাদের হায়েয 
(খতুত্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিভ্র হয়ে 


৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা 
হয় বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা 
থেকে লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি 
ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে 
এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ক্রটি দেখা 
দেওয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা ও 
কাজ করতে অধিকাংশ সময় 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা 
ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় 
অতএব কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা 
রাখে । অতঃপর পাগল হয়ে যায়, 
তাহলে সে পাগল অবস্থায় কিছু 
পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে, তার 
রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ।? 


রোযা অবস্থায় 

মস্তিষ্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিস্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, 
যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত 
ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কেননা মস্তিস্ক 
থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি 
পথ নেই। তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু 
দিলে তা গলায় পৌছে না।” 


রোযা অবস্থায় চোখে 
ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

৯. মাসআলা: চোখে দ্রপ, ওষুধ, সুরমা 
বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা 
নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর স্বাদ 
গলায় উপলদ্ধি হয়। কারণ চোখে 
ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোযা না ভাঙ্গার 


____াল্লালললল্্। আত্তান্তহীদ ৩১ 
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বিষয়টি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের 
মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত ।৯ 


ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 
রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বল্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব 
কেউ যদি রামাযানে 
কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার ওপর 


মধ্যে অন্যতম। 


হতে কোন নালি দিয়ে প্রবেশ করা হয় 


থাকলেও যেহেতু তা রোযা ভঙ্গের 


না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট ছিদ্রের 
মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে। 


কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই 


সুতরাং রোযাবস্থায় কারো শরীরে রক্ত 
দান করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে 
রোযা নষ্ট হবে না।১৩ 


তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না।*৬ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 
১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে। এমআর মাসিক 


১৪. মাসআলা: আযান্ডোসকপি বলা 
হয়, চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে 


নিয়মিতকরণ । গর্ভধারণের পাঁচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 


ঢুকিয়ে পাকস্থলিতে পৌছানো । 
পাইপটির মাথায় বান্ধ জাতীয় একটি 


বন্ত থাকে । পাইপটির অপর প্রান্তে 


জরায়ৃতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে 
জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে 
আসাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 


থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের 
অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে 


এমআর বলে। গর্ভধারণের কারণে 
খাতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, এমআরের 


“আান্ডোসকপি' বলা হয়। সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্বের সাথে 


কারণে খতুস্রাব নিয়মিত হয়ে যায় 
বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 


কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। 


বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 


তাই এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে 


স্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা 


না। তবে যদি নল বা বান্বে মেডিসিন 


১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 
খাতুস্বাব চলাকালীন সময় শরীয়ত 
কর্তৃক তাদেরকে মাযুর গণ্য করে 
তাদের থেকে নামায-রোযা ইত্যাদির 
দায়ি উঠিয়ে নিয়েছেন। সনাতন ও 
আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও নিয়মিত 
খতুম্রাব মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ 
বহন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। 
সুতরাং স্বাস্থের ক্ষতি হয়, এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকা চাই। তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের 
মাধ্যমে খতুত্রাব বন্ধ করে রোযা 
আদায় করে, তাহলে কোন গোনাহ 
হবে না, বরং তার রোযা শুদ্ধ হয়ে 
যাবে ।৯ 


রোযা রেখে রক্ত দেওয়া ও নেওয়া 
১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা 


লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 


তার বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয 
বা মাসিক স্রাব হিসেবে গণ্য হবে 


যাবে । তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে 


আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে 


কখনও পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি 


তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে 
সুতরাং এমআর করার পর যদি তিন 
দিন বা তার বেশি মাসিক ত্রাব স্থায়িত 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে ।+ 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

১৮. মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা 
পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা 


ভেঙে যাবে ।৯১ 

রোযা অবস্থায় 

ইনজেকশন নেওয়ার হুকুম 

১৫. মাসআলা: ইনজেকশন 

রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে 

নেওয়া হোক বা রগে। কারণ 

১2 সাহায্যে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওষুধ গোস্ত বা 


রি মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 
নয়।১৫ 


এনজিওগ্রাম করার হুকুম 
১৬. মাসআলা: এনজিওগাম করালে 


নিজ শরীর থেকে কাউকে রক্তদান 
করলে কোন অবস্থাতেই রোযা নষ্ট 


রোযা নষ্ট হবে না। 
এনজিওগ্রাম বলা হয়, হার্টের রক্তনালী 


ভেঙে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা । নাকে 
ড্রপ ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত 
পৌছে যায়।১৮ 


১৯. মাসআলা: সালবুটামল, ইনহেলার 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি মুখের 
ভেতর ভাগে স্প্রেকরা হয়। এতে যে 
প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে শ্বাস চলাচলে 


হবে না। কারণ রক্ত দেওয়ার কারণে 


বক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে 


আর কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য ওষুধটি 


কোন বস্ত দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেনি, 
তাই তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই 


কেটে একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে 
(যা হার্ট পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার 


আসে না। আর রক্ত নিলে যেহেতু উক্ত 
রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য চার নালি 
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ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে। উক্ত 


যদিও স্প্রের সময় গ্যাসের মত দেখা 
যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা দেহ 
বিশিষ্ট তরল ওষুধ । অতএব মুখের 


ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো 


অভ্যন্তরে স্প্রেকরার দ্বারা রোযা ভঙ্গ 


______াাাা্ন্র্্ল্লা্া্্্ট আত্তার্তহীদ ৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
হয়ে যাবে । হ্যা, মুখে স্প্রে করার পর 


হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার 


না গিলে যদি থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া 


করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ 


হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। 
এভাবে কাজ চললে বিষয়টি অতি 
সহজ হয়ে যাবে। এতে শ্বাস কষ্ট 
থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি 
রোযা ভঙ্গ হবে না। অনেককে বলতে 
শুনা যায় যে, ইনহেলার অতি 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। তাদের এ উক্তিটি 
একেবারে হাস্যকর । কেননা কেহ যদি 
ক্ষুদার তাড়নায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে 
অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে ফেলে 
তাহলে অতি প্রয়োজনে খাওয়ার 
কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে না? 
অবশ্যই ভেঙে যাবে। সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে 
এবং পরে তার কাযা দিতে হবে।১ 


২০. মাসআলা: কোন কোন চিকিৎসক 
বলেন, সাহরীতে এক ডোজ ইনহেলার 
নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন 
পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার 
ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই। হ্যা 
কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক 
আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার 
নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা দায় হয়ে পড়ে তাহলে তাদের 
ক্ষেত্রে শরিয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, 
তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার 
করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাযা করে 
নিবে। আর কাযা করা সম্ভব না হলে 
ফিদিয়া আদায় করবে। আর যদি 


৩ 


জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা 
হয়। এতে সেই ওষুধটি যদিও শিরার 
মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায় 
তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর 
এর মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা । তবে 
যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে 
থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কারণ, না গিলে শুধু 
শিরার মাধ্যমে কিছু ছু ঢুকলে রোযা ভাঙ্গে 


ভাঙ্গবে না। কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। 
তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার 
উদ্দেশ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরুহ ।২১ 


রোযা নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
ভেতরে প্রবেশ করে না এবং 
গ্রহণযোগ্য কোন খালি স্থানেও পৌছে 
না। 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 

২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রপ্রাবের 
রাস্তা ও মহিলাদের যোনিদ্বারে ওষুধ 
ইত্যাদি ব্যবহার করলে এতে রোযা নষ্ট 


ইনহেলারের বিকল্প কোন ইনজেকশন 
থাকে, তাহলে তখন ইনজেকশনের 
মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । কেননা রোযা 
অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না।২০ 


রোযা অবস্থায় 

রন ব্যবহার 
২১. মাসআলা: নাইট্রোপ্রিসারিন 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
এ্যারাসল জাতীয় একটি ওষুধ যা 
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হবে না। তেমনিভাবে প্রশ্রাবের রাস্তা 
দিয়ে বা যোনিদ্বার দিয়ে কোন ওষুধ 
ভেতরে প্রবেশ করালেও রোযা ভঙ্গ 
হবে না। কেননা সেখান থেকে এমন 
কোন স্থানে তা পৌছে না যেখানে 
পৌছলে রোযা ভেঙে যায়। বরং 
মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র। আর মুন্রনালী বা গর্ভাশয় 
নয়। তাই রোযা নষ্ট হবে না।৯ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 

২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে রোযা 
ভাঙ্গবে না। কপার-টি বলা হয়, 
যোনিদ্বারে প্রাষ্টিক ফিট করা । যাতে 
সহবাসের সময় বীর্ষজরায়ুতে পৌছতে 
না পারে। এমন করলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, যোনিদ্বার রোযা নষ্ট 
হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তবে 
কপার-টি লাগিয়ে তভ 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 


বারো কারি নারে রা 
ভেতরে প্রবেশ করে। আর মলদ্বার 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও 
পথ ।২৬ 


২৭. মাসআলা: প্রক্টোসকপি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, 
ফিস্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি 
রোগের পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে। 
মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা 
করা হয়। যদিও নলটি পুরাপুরি 
ভেতরে ঢোকে না কিন্ত যাতে ব্যাথা না 
পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্রি-সারিন 
জাতীয় পিচ্ছিল কোন বন্ত ব্যবহার 
করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তটি নলের সাথে 
চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 


আসে ভেতরে থাকে না। আর 
থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে 


আসে, শরীর তা চোষে না তা ছাড়া 
সেই বস্তটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং 
কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা 
ভেঙে যাবে । আর এর মধ্যেই রয়েছে 
সতর্কতা ।২৭ 


২৮, মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 
পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা 
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শরীরের ভেতরে পরিপুর্ণভাবে প্রবেশ 
করা ও প্রবেশের পর সাথে সাথে বের 
না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত 
স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে 


স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয হিসেবে 
গণ্য হবে। আর যদি তিন দিন থেকে 
কম হয়, তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে 
গণ্য হবে । সুতরাং যদি হায়েয হয়ে 
থাকে, তখন রোযা সহিহ হবে না। 


থাকলে এ বস্ত বা তার অংশ বিশেষ 
হজম হয়ে যায়, এখানে এর কোনটি 
পাওয়া যায়নি। তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভূড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভেঙে 


অপারেশন হলো, অকাল গর্ভপাতের 
আশংকা থাকলে জরায়ুর মুখের 
চতুর্দিক সেলাই করে মুখকে আটকে 
রাখা। এতে অকাল গর্ভপাত রোধ 
হয়। এর মধ্যে যেহেতু রোযা ভাঙ্গার 
মতো কোন কিছু পাওয়া যায় না। তাই 
এর কারণে রোযা নষ্ট হবে না। উল্লেখ্য 
যে, সেলাই করার সময় সাধারণত 
কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। এতেও 
রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা রক্ত বের 
হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ 
নয়।২ 


রোযা অবস্থায় ডিএন্ডসি করা 

৩০. মাসআলা: ডিএন্ডসি করলে রোযা 
ভেঙে যাবে । গর্ভধারনের আট সপ্তাহ 
থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে ডিলেটর এর 
মাধ্যমে জীবিত কিংবা মৃত বাচ্চা বের 
করে নিয়ে আসাকে সংক্ষেপে ডিএন্ডসি 
বলে। যেহেতু গর্ভধারনের দুই মাসের 
মধ্যে সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙগ 
ভালো ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অজ 
প্ত্যঙ্ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। 
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি 
অসুস্থতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে 
ব্যাথার কারণে গর্ভপাত করা হয়, 
অত:পর যদি রক্তস্রাব হয়, তাহলে ইহা 
নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
উক্ত সাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 


মে*১৯ 


আর যদি ইসতিহাযা হয়, তখন তার 
রোযা নষ্ট হবে না, বরং শুদ্ধ হয়ে 
যাবে । সুতরাং এভাবে গর্ভপাতের পর 
সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে না, বরং 
তাকে রোযা রাখতে হবে | 


১ কে) আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ শারায়ি, _ এইচএম সাঈদ 
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আহসানুল ফতোয়া, 

কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 
(ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া ₹ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. 
১, পৃ. ১৯৫; খে) আৰু দাউদ, আস-সুনান, 
খ. ১, রা ৭০; (গ) ইবনু নুজাইম, আল- 
বাহরুর রায়িক শরহু কানযিদ দাকায়িক, খ. 
২, পৃ. ২৫৭; সিন আলা 
আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, 
পৃ ৩৪৫ 

* আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, 
পৃ. ১৭৩ 

(ক) ইবনে আবিদীন, প্রা্ক্ত, খ. ২, পৃ. 
৪২১; (খ) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. 
১, পৃ. ২১১; (গ) আলিম ইবনুল আলা, 
আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, 
পৃ. ৩৮৩ 

৬ (ক) আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৬; 
(খ) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
২২৪; €গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পূ. ২০৭; 
(ঘ) ইবনু নুজাইম, প্রাগুক্ত, টা ২ ঃ ২৫৭ 
ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২০ 

(ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ২০৩ 

(ক) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৩; খে) আলিম ইবনুল আলা, আল- 
ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. 
৩৬৬ 


তে 


নি 


-০ 


ক 


গা 


* ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০০; খে) খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. ১, পৃ. 


৩২৫ 
১ (ক) আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ 
৪০০; গে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ২০০ 
রে (কে) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 
* কে) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, প্রাক, খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; (গ) আপকে মাসায়েল আওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 
১* আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, পৃ. ১, খ. ১২৪ 
* ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 
৯৮ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০০; খে) খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. ১, পৃ. 


২৫৩ 

৯৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 

শির ৩২৫ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 
২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২ কে) আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন; প্রাগুক্ত, খ. ৩২ পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

৯ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, ১, খ. 
১১৪-১১৫; খে) ইসলাম মির 
ও চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ . ৩২৭ 
রা ও মা চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 


টি টি ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; (খ) ০ আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. 
১ ই ২২০ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪-১২৫; (খে) ইসলাম জা 


৩২৯ 

৩ কে) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
৩০২; খে) মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগুজ, 
খ. ২, পৃ ৭১ 
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মুফতি মাহমুদ হাসান 


তারাবীহে রাকাআত সংখ্যা শরিয়তের 


বিরোধিতা করেছে । অতঃপর আরবের 


বিশুদ্ধ দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। 
গ্রহণযোগ্য সুত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 


কতিপয় বিচ্ছিন্ন আলেমও তার সঙ্গে 
একমত পোষণ করেন। কিন্ত 


হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে 
কেরামকে নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়েছেন। সাহাবায়ে 
কেরামের আমলও তদ্রুপ ছিল। 

কেউ কেউ হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর ২০ রাকাআত তারাবীহবিষয়ক 
হাদীসটিকে সূত্রের বিচারে 
অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করলেও বিশুদ্ধ 
সূত্রে সাহাবায়ে কেরামের আমলই 
প্রমাণ করে যে, হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.) থেকে সাহাবায়ে কেরাম ২০ 
রাকাআতের শিক্ষা পেয়েছেন 
আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক 
(রাি.)-এর খেলাফতকাল থেকে 
অবিচ্ছিনন কর্মধারায় এখন পর্যন্ত মক্কা 
শরীফের মসজিদুল হারাম ও মদীনা 
শরীফের মসজিদে নববীসহ সকল 
মসজিদে ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়া 
হয়। এ দীর্ঘ সময়ে কোথাও ৮ 
রাকাআত তারাবীহে প্রচলন ছিল না। 
সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালে ভারতবর্ষের 
আহলে হাদীস আলেম ৮ রাকাআতের 
ফতওয়া দিয়ে উম্মাহের এক্যমত্যপূর্ণ 
মাসআলায় বিভক্তি সৃষ্টি করেন। তখন 
অন্যান্য আহলে হাদীসরাও তার 


মে*১৯ 


আরববিশ্বের আলেমদের বেশিরভাগই 
২০ রাকাআত তারাবীহে আদায় 
করেন। 


হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে 
সাহাবায়ে কেরামের আমল 


4৫ 
2.৫ 


০৮৮৬ 
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“হযরত ইয়াধীদ ইবনে খুসাইফা (রেহ.) 
বলেন, “সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াধীদ 
(রাযি.) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)- 
এর যুগে রমযান মাসে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন। তিনি আরও 
বলেন যে, “তারা নামাযে শতাধিক 
আয়াতবিশিষ্ট সুরাসমূহ পড়তেন এবং 
হযরত ওসমান ইবনে আফফান 
(রাষি.)-এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে 


তীদের (কেউ কেউ) লাঠিসমূহে ভর 
দিয়ে দাড়াতেন।”+ 


অপর সুত্রে বর্ণিত আছে, 


চিঠিটি 7৮4৫০ ০ 
তাবেয়ী ইবনে আবু যুবাব রেহ.) 
বলেন, হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে 
২৩ রাকাআত ।”২ 
হাদীসটির সুত্র বিশুদ্ব। এতে ২৩ 
রাকাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ২০ 
রাকাআত তারাবীহ ও ৩ রাকাআত 
বিতর। 

ঢুতিন॥ 


১:93, ১০৩ 290 92৭৯১৪ 
235-150755399৫ 5 


(৬৯৪ 55854০৪3637 
“তাবেধী হযরত আবদুল আযীয ইবনে 
রুফাই রেহ.) বলেন, “উবাই ইবনে 
কাব (রাযি.) রমযানে মদীনায় 
লোকদের নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ এবং ৩ রাকাআত বিতর 
পড়তেন ।”5 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
ঢচার॥ 


০০05০৮)। 07৯৪ 0) ১৬০ ০৪ ৩৫ ৩০ 
পুত ৫৩275 মিটি টিটি 
(453 52৯5 শি এ ১৯০ ০ 


সর্বসম্মতিক্রমে আমলের ভিত্তিতে এবং 
অবিচ্ছিন্ন কর্মের ভিত্তিতি আলেমদের 
অভিমত হলো ২০ রাকাআত তারাবীহ 


“তাবেয়ী হযরত ইয়াহইয়া ইবনে 
সাঈদ আল-আনসারী (রহ.) বলেন, 


সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। বিনাওজরে এর 
কম পড়লে সুন্নতে মুওয়াঞ্কাদা ছেড়ে 


“ওমর রোযি.) এক ব্যক্তিকে আদেশ 
করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ 
রাকাআত পড়েন ।”* 

পাচ! 
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৩২৮ ০০০৮০৪০০০৯০ 
“তাবেয়ী হযরত ইয়ামীদ ইবনে রুমান 
(রহ.) বলেন, “হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব (রোযি.)-এর যুগে লোকেরা 
রমযানে ২৩ রাকাআত পড়তেন ।”€ 


হযরত আলী (রাযি.)-এর যুগে 


২৯৩৪ ওসান ১৯০সত ৬ 
্ 5. ০৫14 হি বের তা নিন 
১০-০622 ৩৮৮5 ও ল্। ৩৩) 8 
৩৮৪9 :0$ 1240 নি ০০৫ র্চিপ 


০ 29 ২৯ ৬ 
রহমান আস-সুলামী (রেহ.) বলেন, 
“হযরত আলী (রাযি.) রমযানে 
হাফেযদের ডাকেন এবং তাদের 
একজনকে লোকদেরকে নিয়ে ২০ 
রাকাআত পড়ার নির্দেশ দিলেন। 
তিনি বলেন, “আলী (রাযি.) তাদের 
নিয়ে বিতর পড়তেন |” 

১ রা ৫০ র্ ৪০] ৰা | ০৪ 
1452০ 9৮০3৮ পথ 
“তাবেয়ী ইবনে আবুল হাসনা (রহ.) 
বলেন, “আলী (রাযি.) এক ব্যক্তিকে 
আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের 
নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ 
পড়েন।”? 
উপর্যুক্ত বর্ণনাগ্তলোসহ আরও অন্যান্য 
বর্ণনাসমূহ এবং সাহাবী-তাবেয়ীনের 


মে*১৯ 


দেওয়ার গোনাহ হবে 
যারা বর্তমানে ৮ রাকাআত তারাবীহে 
প্রচার করছে, তাদের _ সবচেয়ে 
শক্তিশালী দলিল হলো সহীহ আল- 
বুখারী শরীফের একটি হাদীস, যা 
আসলে তারাবীহ সম্বন্ধে নয়, বরং ওই 
হাদীসটি হলো তাহাজ্জদ সংক্রান্ত 
একটি হাদীস। তাতে বর্ণিত হয়েছে, 
রমযানে ও রমযানের বাইরে হযরত 
রাসুলুল্লাহ সো.) ৪ রাকাআত করে 
আট রাকাআত পড়তেন । অথচ আমরা 
তারাবীহ নেই এবং তারাবীহে নামায 
হলো দু'রাকাআত করে । যদি হযরত 
রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে আট 
রাকাআতই প্রমাণিত হতো, তাহলে 
সাহাবায়ে কেরাম হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর বিরুদ্ধারণ করে বিশ 
রাকাআত পড়তেন না । নাউযু বিল্লাহ! 


তারাবীহে মাসআলা 

মাসআলা: ২০ রাকাআত তারাবীহে 
নামায বালেগ পুরষ-মহিলা সবার 
ওপর সুন্নতে মুওয়াঞ্কাদা। অসুস্থ ও 
রুগী ব্যক্তির ওপর তারাবীহ জরুরি 
নয়, তবে কোনো কষ্ট না হলে 
তাদেরও পড়া মুস্তাহাব । রদ্দুল মুহতার: 
১/৭৪২ 

মাসআলা: তারাবীহে নামায জামাতে 
আদায় করা মুস্তাহাব, একাকি আদায় 
করলেও আদায় হয়ে যাবে । বাদায়েউস 
সানায়ে: ১/২৯০ 

মাসআলা: কারো যদি তারাবীহে 
জামাত থেকে কিছু রাকাআত ছুটে যায় 
তাহলে বেতরের নামাযের পর তা 
পড়ে নিবে । রদ্দুল মুহতার: ২/৪৪ 


ইক্তিদা করা বৈধ নয়। মাজমাউল 
আনহুর: ১/১৬৭, হিদায়াঃ ১/২৩৮, আল- 
বাহরুর রায়িক: ১/৩৫৯ 


খতমে কুরআনের 

কতিপয় মাসআলা 

মাসআলা: ফরজ, নফল বা তারাবীহ 
যে নামাযেই প্রত্যেক সূরার শুরুতে 
বিসমিল্লাহ নিঃসন্দেহে পড়া সুন্নত। 
তবে বিসমিল্লাহ নিঃশব্দে পড়া সুন্নত। 
তাই তারাবীহে নামাযেও খতমে 
নিঃশব্দে পড়া সুন্নত। তবে যেহেতু 
বিসমিল্লাহর রাহমানির রহীমও 
কুরআনের একটি আয়াত; তাই 
মুসল্লিদের খতম পূর্ণ হওয়ার জন্য 
যেকোনো সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ 
স্বশব্দে পড়ে নিলে সবার খতম পূর্ণ 
হয়ে যাবে। প্রতি সুরার শুরুতে 
বিসমিল্লাহ স্বশব্দে পড়লেও কোনো 
সমস্যা নেই। উভয়ের ওপর আমল 
করার অবকাশ আছে। রদ্দুল মুহতার: 
১/৪৯০ 

মাসআলা: ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে 
নামাযের ভেতর লোকমা দেওয়ার 
ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করা উচিত 
এবং ইমাম সাহেবের জন্য লোকমার 
অপেক্ষা না করে অন্য আয়াত পড়ে 
নামায শেষ করা উচিত। লোকমা 
দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি হলো- প্রথমে 
ইমাম সাহেবকে আয়াত পুনরাবৃত্তির 
সুযোগ দেওয়া, এতদসত্তেও ইমাম 
সাহেব শুধরে নিতে না পারলে 
সেক্ষেত্রে মুক্তাদি লোকমা দিলে কোনো 
ক্ষতি হবে না। তারাবীহ নামাযে 
খতমে কুরআনে যদি হাফেজ সাহেব 
লোকমার অপেক্ষা না করে, তাহলে 
লোকমা না দিলে কোনো অসুবিধা হবে 
না। তবে ভুলে যাওয়া আয়াত 
পরবর্তীতে সুরা ফাতেহার পর পড়ে 
নিতে হবে । রদ্দুল মুহতার: ১/৬২৩ 


তারাবীহে নামাযে ভুল করলে 


মাসআলা: নাবালেগ হাফিজের পিছনে 
বালেগ পুরুষ মহিলা কারো জন্যই 


তারাবীহে নামাযে দ্বিতীয় রাকাআতে 
না বসে দীড়িয়ে গেলে তৃতীয় 
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রাকাআতে সিজদা করার পূর্বে স্মরণ 
হলে বসে তাশাহহুদ ও সেজদায়ে সাহু 
আদায় করলে তেলাওয়াত ও নামায 
শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি তৃতীয় রাকাআতে 
সিজদা করে ফেলে, তবে চতুর্থ 
রাকাআত মিলিয়ে নেবে । এতে শেষের 
দুই রাকাআত তারাবীহে নামায 
হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং শেষ বৈঠক 
না করার কারণে প্রথম দুই রাকাআত 
তারাবীহ হিসেবে গণ্য না হওয়ায় 
তেলাওয়াতসহ পুনরায় পড়তে হবে 
বাদায়েউস 


সানায়ে: ১/২৮৯, রদ্দুল মুহতার: 
২/৩৫, রা ১/১১৮ 


যদি কোনো ব্যক্তি তারাবীহে নামায 
চার রাকাআতের নিয়ত করে শুরু করে 
এবং ভুলে দুই রাকাআতের পর বৈঠক 
না করে চার রাকাআত শেষ করেই 
বৈঠক করে, তাহলে সে যদি নামায 
শুধু শেষের দুই রাকাআত তারাবীহ 
থরে গণ্য হবে। আল-বাহরুর রায়িক: 
১১৭ 


বসে তারাবীহে নামায 
মাটিতে বসে রুকু-সেজদার মাধ্যমে 
তারাবীহ নামায বৈধ। অনুরূপ 


তারাবীহে কেরাতের সময় চেয়ারে 
বসে রুকু সেজদা নামাযের 
নিয়মমাফিক আদায় করলে তাও বৈধ । 


কিন্তু বিনাওজরে এরূপ করলে 
নামাযের পূর্ণ সওয়াব পাবে না, বরং 
অর্ধেক সওয়াব পাবে। তবে হ্যা, 
নিয়মমাফিক রুকু সেজদায় সক্ষম 
সেজদার মাধ্যমে নামায পড়লে নামায 
শুদ্ধ হবে না। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১১৮ 


লেখক: ফতোয়া গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ 
সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকা 


* আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২ ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

২ আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, আল- 
মুসানাফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি, _ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৬১, 
হাদীস; ৭৭৩৩ 

ও ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসাননাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব প্রেথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ₹ ১৯৮৯ খরি.), খ. ২, 
১ ৭৬৮৪ 
ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসাননাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ২, পৃ. ১৬৩, 
হাদীস: ৭৬৮২ 

€ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, 
পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৯০ 

১ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, 
পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৯১ 

* ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসাননাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ২, পৃ. ১৬৩, 
হাদীস: ৭৬৮১ 


বড় ছেলে 

আজহার মাহমুদ 
সবার সেরা বড় ছেলে 
হবে বড় ইঞ্জিনিয়ার, 

তাই তো আমি অবহেলিত 
নাই আমার দরকার । 


শুধুই আমার কথা 
সকাল সন্ধ্যা নির্যাতিত 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


তিনি মী উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০9০0%. ০017/])817)1-179-121019-1810759 


বিদআত-কুসংক্কার 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় শামসুদ্দীন 


রাসুল (সা.) নুরের তৈরি। হযরত 


হয়েছে, যা অস্বীকার করা পবিত্র 


রাসুল (সা.) সৃষ্টিগতভাবে মাটির তৈরি 


কুরআন শরিফের উক্ত আয়াতসমূহকে 


নামক এক ব্যক্তি অনেক কথাবাতারি 
মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-কে 
মুনাফিক বলে ফেললেন। বাস্তবে 
হযরত মুয়াবিয়া রোযি.) কি মুনাফিক 


না নুরের তৈরি? জানিয়ে বাধিত 


অস্বীকার করার নামান্তর । যার 


করবেন। আর সম্প্রতিকালে দেখা 
যাচ্ছে যে, একশ্রেণির লোক ওলামায়ে 


অপরাধে অস্বীকারকারীকে কঠোর 
পরিণাম ভোগ করতে হবে। যথা- 


দেওবন্দীকে ওয়াহহাবী বলে বেড়াচ্ছে। 


ছিলেন? যদি না হয়, উক্ত ব্যক্তি 


আসলেই কি ওলামায়ে দেওবন্দ 


ইসলামের গপ্তির ভেতরে আছে কিনা 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 
আবুল হাছনাত 
ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম 

সমাধান: প্রকাশ থাকে যে, নবী করিম 
(সা.)-এর কোন সাধারণ সাহাবী 
সম্পর্কেও অসম্মানসূচক উক্তি যথা- 
মুনাফিক ইত্যাদি বলা বড় গুনাহ এবং 


ওয়াহহাবী? আর ওয়াহহাবী শব্দটির 
প্রচলন কখন থেকে শুরু হয় জানতে 
চাই। 
নাজমুল ইসলাম কাওসার 
পূর্ব ব্যক্ষন্দী, নরসিংদী 

সমাধান: নবী করিম (সা.) নুরের তৈরি 
কিনা? মূলত এ প্রশ্নটি বিভ্রান্তকর ও 
প্রতারণামূলক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। 


আল্লাহর অভিশাপের কাজ । নবী করিম 


আসলে বাতিলপন্থি কিছু স্বার্থবাদী, 


(সা.) হাদিস শরিফে তার কোন 


নামধারী মৌলভীরা মুসলিমসমাজে এ 


সাহাবীকে কটুক্তিকারী সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআলার লানত ও অভিশাপের কথা 


ধরণের অবান্তর প্রশ্নাদি সৃষ্টি করে 
ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ফায়দা 


করেছেন। এরকম আল্লাহ 


হাসিল করতে চায় এবং 


৫ 
টি 


[টা কুরআন শরিফে সকল 


মুসলিমসমাজে নানাবিধ আত্মকলহ ও 


সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তার সন্তুষ্টির 


মতবিরোধ করে তাদের 


কথা ঘোষণা করেছেন এবং তারা 


এঁক্যশক্তিকে বিনষ্ট করার পিছনে 


আল্লাহ তাআলার নিকট সফলকাম 


লেগেছে । এ ধরণের কোন মাসআলা 


হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন । সুতরাং 
যে ব্যক্তি হযরত মুয়াবিয়া (রোযি.)-কে 
মুনাফিক বলেছে সে যদিও কাফির 
হবে না, কিন্তুশরিয়তের দৃষ্টিতে বড় 
গুনাহগার ও ফাসিক হিসেবে গণ্য 


কবরে প্রশ্ন করা হবে না এবং 
মাসআলাটি ঈমান-আকিদা ও বিশ্বাস 
সম্পর্কিতও নয়, বরং তা মহানবী 
(সা.)-এর সৃষ্টির একটি রহস্য । 
তাছাড়া কুরআন ও হাদিস শরিফের 


রর [তাই রা তাওবা করতে রা | 
সহীহ আল- ১/৫১৮, ফতহুল 

৩৭৫, রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩০৮ 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় একটি 

বিষয় নিয়ে দ্বন্দ চরমে পৌছে যায়। 

ব্যাপার হচ্ছে, কিছু মানুষ বলছে যে, 


রম*১৯ 


আলোকে দেখা যায় যে, নবী করিম 
(সা.)-কে শারীরিক ও দৈহিকভাবে 
মানুষ ও মানব হিসেবে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। যার স্বপক্ষে কুরআন শরিফের 
বহু আয়াত এবং শত শত হাদিস 
শরিফে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা 


সুরা আল-ইসরার ৯৩ আয়াত: ৩ 
৪৩৯2$5ত)৩৫4 ০৪০০০ এভাবে 
সুরা আল-কাহাফের আয়াত: (0)৩ 
পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ 
পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী 
করিম (সা.)-কে মানব হিসেবে সৃষ্টি 
করেছেন। অবশ্য কিছু কিছু আয়াত ও 
হাদিস যেগুলোর মধ্যে নবী করিম 
(সা.)-কে নুর হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। সে সম্পর্কে আমাদের 
তাফসীর বিশারদগণ তার বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
আর হক্কানি ওলামায়ে দেওবন্দেরকে 
ওয়াহহাবী বলা যা একেবরেই 
ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর 
কিছু নয়। কেননা মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুল ওয়াহহাবের সাথে দেওবন্দী 
আলেমগণের কোন সম্পর্ক নেই এবং 
তারা তাকে চিনেনও না। তার কোন 
জীবন চরিত বা রচিত কোন কিতাবাদী 
আমাদের মাদরাসাসমূহে পড়ানো হয় 
না। কেননা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল 
ওয়াহহাবের মাযহাব সম্পর্কে বিভিন্ন 
মত রয়েছে । কেউ বলেন, তিনি কোন 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না তথা 
গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন। অথচ 
আমাদের দেওবন্দী ওলামায়ে কেরাম 
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সবাই হানাফী মাযহাবের মুকাল্িদ। 
তাছাড়া মুহাম্মদ ইবনে আবদুল 
ওয়াহহাব সম্পর্কে ফতওয়ায়ে শামীতে 
উল্লেখ আছে যে, তিনি সৌদি আরবের 
বর্তমান নজদি হুকুমতের একজন 
ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন এবং তিনি 
সেই সময় এক দুর্বার আন্দোলনের 
মাধ্যমে সৌদি আরবের সাবেক তুর্কি 
শাসনামলে যত মাযার ও দরগাহ 


পড়ে । আকাবিরকে তাদের জীবদ্দশায় 
এবং মৃত্যুর পরে আল্লাহর মত (১০০০ 
১১৭৪) যেকোন বিষয়ে স্বইচ্ছায় 
হস্তক্ষেপের অধিকারী এবং অদৃশ্যের 
সংবাদদাতা হিসেবে জানে । তাদের 
কিছু আকাবির নিজেদেরকে শরিয়তের 


বিষয় হলো, অপারেশনের সময় নির্গত 


সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


আহকাম পালন হতে মুক্ত মনে করে 
এবং শরিয়তকে জরুরি মনে করে না 
এমনকি অনেক সময় শরিয়তকে 


প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেসবের মধ্যে নবী 
করিম (সো.)-এর রাওযা মুবারকের 


অস্বীকারও করে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল 
কথা বলে থাকে । উক্ত জামায়াত ও 


ওপর সবুজ গম্বুজ ব্যতীত সব মাযার 
ও দরগাহ তিনি ধ্বংস করে মাটির 
সাথে মিশিয়ে দেন। আমাদের দেশের 
হক্কানি ওলামায়ে কেরাম যখন শিরিক- 
বিদআত ও কবরপুজার বিরুদ্ধে দুর্বরি 
আন্দোলন গড়ে তোলেন তখন তাদের 
এ দীনী ও ইসলামি আন্দোলনকে 


তাদের উল্লিখিত আকিদা এবং 
অসৎকাজের শরয়ী হুকুম কী? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মু. আবদুল হক 
গোবিন্দারখিল 
সমাধান: উল্লিখিত জামায়াত ভ্রান্ত ও 
পথভ্রষ্ট এবং তাদের আকিদাও ভ্রান্ত । 


প্রতিরোধ করার জন্য এবং সরলমনা 


কেননা ইসলামে শরিয়ত ব্যতীত 


মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার 
হীনমানসে বাতিলপন্থি, স্বার্থবাদী, 
মাযারপূজারি, বিদআতি মৌলভীগণ 
দিশেহারা হয়ে হক্কানি ওলামায়ে 
দেওবন্দের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের 
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের 
সাথে তুলনা করে মুসলিমসমাজে 
ওয়াহহাবী নামের প্রচার করতে আরম্ভ 
করে। কেননা বাতিলপন্থি, স্বার্থবাদী, 
পেটপুজারি, নামধারী মৌলভীরা 
তাদের হীন ও অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিল 
কথাবার্তায়, কাজেকর্মে, ওয়াযে ও 
বক্তৃতায় হক্কানি দেওবন্দী ওলামায়ে 
কেরামের বিরুদ্ধে লেগেই রয়েছে। 
আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়ত দান 
করুন। সুরা আল-কাহাফ: ১১০, বোখারী 


শরিফ: ১/১৫৭, সুরা ইউনুস: ২, মুসলিম 
শরিফ: ২/২৪৫, সুরা আত-তওবা: ৩০ 


হয়ে 
উন্মত্ততায় গান-বাজনাসহকারে রঙ্গনাচ 


মারিফাতের দাবি করার কোন সুযোগ 
নেই। কুরআন-হাদিস, নববী যুগ, 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তবয়ে 
তাবিঈন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের 
সুনালি যুগে তার কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায়নি । আর হালকা বানিয়ে, একত্রিত 
হয়ে উন্মত্ততায় গান-বাজনাসহকারে 
রঙ্গনাচ করা এবং ঢোল-তবলা ইত্যাদি 
বাজিয়ে আল্লাহর যিকির, না”তে রাসুল 
(সা.) এবং প্রেমাম্পদ কবিতা ইত্যাদি 
পড়াও বৈধ নয়। কেননা শরিয়তের 
দৃষ্টান্ত দুধের মতো এবং মারিফাত ও 
হাকিকতের দৃষ্টান্ত ঘি ও মাখনের 
মতো। ঘি ও মাখন যেভাবে দুধ 
ব্যতীত হয় না, তেমনিভাবে শরিয়ত 
ব্যতীতও মারিফাত ও হাকিকত অর্জিত 
হয় না। মাজমুআতুল ফাতাওয়া: ২/১৯৭, 


সুরা আল-আ'রাফ: ১৮৮, ফিকহুল আকবর: 
১৮৫, বাহরুর রায়িক: +/৩২১ 


তাহারাত-পবিব্রতা 
সমস্যাঃ বর্তমানে অধিকাংশ সন্তান 
সিজারের মাধ্যমে ভূমিষ্ট হচ্ছে। আর 
সিজার করে সন্তান ভুমি হলে নিফাস 


করে এবং ঢোল-তবলা ইত্যাদি 
বাজিয়ে আল্লাহর যিকির, না"তে রাসুল 
(সা.) এবং প্রেমাম্পদ কবিতা ইত্যাদি 
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(সন্তানপ্রসব পরবর্তী সময়ে নির্গত 
রক্ত) আসে না। বরং কিছু রক্ত পেট 


সন্তানপ্রসব করার জন্য অপারেশনের 
সময় পেট থেকে যে রক্ত বাহির হয় 
তা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না; যদি 
তা মহিলাদের লজ্জাস্থান দিয়ে নির্গত 
না হয়। অবশ্য, লজ্জাস্থান থেকে 
নির্গত হলে তা নিফাস হিসেবে গণ্য 
হবে । শরহুল বিকায়া: ১/১২১, বাদায়িউস 
সানায়ি: ১১৫৭, মাবসুতে সারাখসী: ৩/৩৯০ 
সমস্যাং সাধারণ ক্ষতের কারণে 
ব্যান্ডেজকিত অংশে যদি প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত জায়গা ব্যান্ডেজের আওতায় 
চলে আসে তাহলে পুরা ব্যান্ডেজের 
ওপর মাসেহ করা বৈধ হবে কি? 

মু. আতাউল্লাহ 

আগরাবাদ 

সমাধান: আমাদের ফিকহ-ফতওয়ার 
বিভিন্ন কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বলা 
হয়েছে যে, যদি পুরো ব্যান্ডেজ খুলে 
ক্ষতস্থানের আশপাশ ও অতিরিক্ত 
ব্যান্ডেজকৃত সুস্থাংশ ধুয়ে নিলে 
ক্ষতস্থানের কোন সমস্যা না হলে 
সুস্থাংশ ধুয়ে নেবে এবং অসুস্থাংশের 
ওপর মাসেহ করবে । আর যদি সমস্যা 
বা ক্ষতি হয় তাহলে ব্যান্ডেজকৃত সুস্থ- 
অসুস্থ পুরো অংশেই মাসেহ করবে । 
আর যদি ব্যান্ডেজ খুলতে সমস্যা না 
হয় বরং ক্ষতস্থানে সরাসরি মাসেহ 
সমস্যা হয় তাহলে সুস্থাংশের ব্যান্ডেজ 
খুলে তা ধোয়ে নেবে। সুতরাং এক 
কথায় বলা যায় ব্যান্ডেজ খুলে সুস্থাংশ 
ধোয়া যদি ক্ষতিকর মনে হয় তাহলে 
পুরো ব্যান্ডেজের ওপর মাসেহ করা 
বৈধ হবে; অন্যথায় বৈধ হবে না। 


বাদায়িউস সানায়িং ১/৫৮, আল-মুহিতুল 
বুরহানী: ১/২৫০, ফতওয়া তাতারখানিয়া: 
১/৪২৪ 

সালাত-নামায 


সমস্যা: আমাদের এলাকায় দেখা যায়, 


অপারেশনের সময় নির্গত হয়। জানার 


মুয়াজ্জিন সাহেব যখনই ইকামত আরম্ভ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


করেন তখনই মুসল্লিগণ দাড়িয়ে যান। 
চট্টগ্রামে এসে দেখলাম, যখন হাইয়া 


সমস্যা: ফরয কিংবা নফল নামাযে 
শেষ বৈঠক না করে যদি কেউ দীড়িয়ে 


আলাস সালাত বলেন তখন দীড়ান। 
এখন আমার জানার বিষয় হলো, 
মুসল্লিগণ কোন সময় দীড়াবে? তথা 
শরিয়ত আমাদেরকে কি নির্দেশ দেয়? 
মোঃ আরিফ 


যায় তখন তার করণীয় কী? 
নুরুল-আবছার 

সমাধান: ফরয কিংবা নফল নামাযে 

শেষ বৈঠক ফরয, তাই কেউ শেষ 


মৃধাপাড়া, লোহাগাড়া 


সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যার সমাধান 
হচ্ছে, আমাদের ফিকহ-ফতওয়ার 
কিতাবাদিতে এসেছে, মুয়াজ্জিন 
ইকামত দেওয়ার সময় যখন হাইয়া 
আলা সালাত বলবে তখন মুছল্লিগণ 
দীড়িয়ে কাতারবন্দী হবে, তার অর্থ এ 
নয় যে, তার পূর্বে দীড়ানো খেলাফে 
সুন্নত, বরং তার অর্থ হচ্ছে কাতারে 
দাড়ানোর সময় হাইয়া আলাস সালাত 
থেকে দেরি না করা। যেমন- 
তাহতাবীতে তা পরিস্কারভাবে ব্যখ্যা 
করে দেওয়া হয়েছে। কেননা 
ইকামতের প্রথম থেকে দীড়ানো উত্তম, 
যাতে জামায়াতের কাতার ঠিক করতে 
অসুবিধা না হয়। সুনানে আবু দাউদ: 
১/৯৭, 5 ২/১০০, শরহে বিকায়া: 
১/৫৫, য় হালবী: ১৮০ 

সমস্যাঃ মাগরিবের আযানের পর 
জামায়াত শুরু হওয়ার পূর্বে যদি সময় 
পাওয়া যায় তাহিয়াতুল মসজিদ দুই 
রাকাআত আদায় করা যাবে কি? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 

আবদুল মালেক 
হালিশহর, উ্টগ্রাম 

সমাধান: আমাদের হানাফী মাযহাব 
মতে মাগরিবের আযানের পর 
জামায়াত শুরু হওয়ার পূর্বে যদি সময় 
থাকে তাহিয়াতুল মসজিদ বা অন্য 
যেকোন নামায আদায় করা জায়িয, 
তবে আদায় না করা উত্তম। কারণ 
হাদিস শরিফে মাগরিবের নামায 
সূর্যাস্তের পর অবিলম্ষে আদায় করার 
তাগিদ এসেছে এবং এটিই অধিকাংশ 
কেরামের আমল । তাই 


পাঠ করাই উত্তম। নে আবু দু 
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প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেলে পুনরায় 
পড়ে নেবে । আন-নাহরুল ফায়িক: ১/১৪০, 
রদ্দুল মুহতার: ১/৪১৪, আলমুহীতুল বুরহানী: 
১/১৬৪, আহসানুল ফতওয়া: ৪/৮৮ 

সমস্যাঃ জনৈক ইমাম সাহেব কুরআন 
পাকের তিলাওয়াতের সময় বেশকিছু 
হরফ সঠিকভাবে আদায় করতে পারে 


বৈঠক না করে দীড়িয়ে গেলে তার 
করণীয় হল, যদি ফরয নামায হয় 
তাহলে পরের রাকাতের সিজদা করার 
পূর্বে স্মরণ হলে, সাথে সাথে বসে 
যাবে এবং তাশাহহুদ পড়ে সিজদায়ে 
সাহু করে সালাম ফেরাবে। যদি পরের 
ফরযিয়্যাত বাতিল হয়ে তার নামায 
নফল হয়ে যাবে। আর যদি নফল 
নামায হয়, তখনও পরের রাকাতের 
সিজদা করার পূর্বে স্মরণ হলে বসে 
যাবে। আর স্মরণ না হলে সেই 
মিলাবে এবং উভয় অবস্থায় সাহু 
সিজদা করা ওয়াজিব। রদ্দুল মুহতার: 


২/৯১, হিদায়াঃ ১/১৫৯, ফতওয়ায়ে 
কাজীখান: ১/১২০ ও 


সমস্যা: রেল অথবা বাসে সফরকালীন 
নামাযের সময় হলে ড্রাইভার যদি গাড়ি 
না থামায় এবং গন্তব্যস্থলে পৌছতে 
পৌছতে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা 


না বা ইচ্ছাকৃত আদায় করে না। 
বিশেষ করে 3, ৮০ ও ০, এ তিন 
হরফের স্থানে কখনো ৬ পড়ে আবার 
কখনো ৬ পড়ে থাকে । যেমন- (৫১ 
$2$-2।99-এর স্থানে 190 ০খুবা 
০। ৮১০২ পড়ে, ৬৩:৫4-এর স্থানে 
০০ বা ০:০৪ পড়ে। অথচ এ 
ইমামের পিছনে বিজ্ঞ হাফেয, আলেম, 
মুফতাগণ নামায পড়ে থাকে । আর 
কোন কোন সময় শুধু জনসাধারণরা 
পড়ে থাকে । এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, এমতাবস্থায় মুক্তাদিগণের 
নামাযের হুকুম কী? এবং মসজিদ 
পরিচালনা কমিটির করণীয় কী? 


হয় এবং গাড়িতে ভিড় বা মান 
অন্য কোন ওযরের কারণে 


দাড়ানো বা কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না 
হয় তখন করণীয় কী? 
মু. শফিক আহমদ 
শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ 


সমাধানঃ এ ব্যাপারে উসুল বা 
মূলনীতি হলো, মানবসৃষ্ট ওযরের 
কারণে কোন ফরয সাকেত বা রহিত 
হয় না; বরং শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আগত কোন ওযরের কারণেই রহিত 
হতে পারে। সুতরাং রেল ও বাসের 
ভিড়সহ অন্যান্য ওযর সবই মানবসৃষ্ট । 
তাই এর ফলে রুকু-সেজদা কিয়াম বা 
দাড়ানো, কিবলামুখী হওয়ার ফরয 
ছাড়ার কোনই সুযোগ নেই। তাই 
এমতাবস্থায় ফরয-ওয়াজিবের যতটুকু 
পাবন্দী সম্ভব হয়, ততটুকু রক্ষা করে 
নামায আদায় করে নেবে এবং 


সুতরাং মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা 
মসজিদ কমিটির দীনী দায়িতৃ হচ্ছে, এ 
ধরনের অশুদ্ধ কুরআন পাঠকারী 
ইমামতের অযোগ্য ইমামকে যথাশীঘ্বই 
অব্যাহতি দিয়ে তার পরিবর্তে একজন 
সহীহ-শুদ্ধ কুরআন পাঠকারী আলেমে 
দীনকে ইমাম নিযুক্ত করা। নতুবা 
তাদেরকে মুসল্লিগণের নামায নষ্ট 
করার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট 


কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৮৬, ফতওয়ায়ে 
কাসিমিয়া: ৯/৬০৩, আল-মুহীতুল বুরহানী: 


১৩৬৬ 
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সমস্যাং শরিয়তে জুমার নামাযের 


সমস্যাঃ মাদরাসার জন্য যাকাতের 


দ্বিতীয় আযানের জবাব দেওয়া বা না 
দেওয়া প্রসঙ্গে শরয়ী বিধান কী? 
বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব । 

মাও. জুবাইর হোছাইন 

ডলুকুল, বাশখালী 

সমাধান: আমাদের হানাফী মাযহাব 
মতে জুমুআর নামাযের দ্বিতীয় 
আযানের উত্তর দেওয়া মাকরুহ । 
কেননা খুতবার জন্য ইমাম মিম্বারে 
বসার পর থেকে খুতবা শেষ করা 
পর্যন্ত নীরব থাকা এবং মনোযোগ 
সহকারে খুতবা শোনা ওয়াজিব। 
খুতবা চলাকালীন নামায, দরূদ ও 
অন্যন্য জিকির এবং যে কোন 
কথাবার্তা নিষিদ্ধ। সুতরাং জুমুআর 
দ্বিতীয় আযানের জবাব মুখে উচ্চারণ 
করে দেয়া যাবে না, তবে মনে মনে 
দিতে পারবে। সহীহ মুসলিম: ১/২৮১, 
হিদায়: ১/১৫১ 


যাকাত-সাদাকাত 
সমস্যা: যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য 
নেসাব পূর্ণ হওয়ার পর এক বছর 
অতিবাহিত হওয়ার যে শর্ত রয়েছে, তা 
গণনা করার পদ্ধতি কী? শরিয়তের 
আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন । 
রাকিবুল হাসান 


টাকা উসুল করে মাদরাসায় জমা না 
করে তামলিক করা ব্যতীত যদি উক্ত 
যাকাতের টাকা দ্বারা যাকাত উসুলকারী 
তার জন্য ভিসা বানিয়ে নেয় তা 
জায়ি বা বৈধ হবে কিনা? এবং 
যাকাতদাতাদের যাকাত আদায় হবে 


কিনা বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 
মুহাম্মদ তাওফিক 
আনুয়ারা, চ্টথাম 


সমাধান: উল্লেখিত বিষয়ে বর্তমান 


ই'তিকাফ-রোযা 
সমস্যাঃং রোযা রাখার জন্য সেহরী 
খাওয়ার মুস্তাহাব সময় কোনটি? 
জানালে চিরকৃতজ্ঞ হবো । 

মুহাম্মদ আশরাফ 

পটিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: পুরো রাত তথা-সূর্যান্ত থেকে 
অংশে ভাগ করে শেষাংশে সেহরী 
খাওয়া মুস্তাহাব। যেমন- রাত যদি 
বার ঘন্টার হয়, তখন শেষ দুই ঘন্টার 

মধ্যে সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব হবে । 


অনেক ফুকাহায়ে কেরামের মত হচ্ছে, 


বি. দ্র. সুবহে সাদিক হচ্ছে, সেই 


মাদরাসার মুহাসসিলের নিকট 


বিসভৃত শুভ্র রেখা যা পূর্বদিগন্তে 


যাকাতের টাকা উপযুক্ত মাদরাসার 


সূর্যোদয় পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। সুবহে 


ফকির-মিসকিনদের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর 
করার সাথে সাথে তামলিকের কাজ 
সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা যে 
মাদরাসার মুহাসসিল বা মুহতামিম 
সদকা-যাকাতের টাকা উসুল করে সে 
ওই মাদরাসার ফকির-মিসকিনদের 
পক্ষ থেকে উকিল তথা প্রতিনিধি হয়ে 
থাকে এবং ফকির-মিসকিনদের উকিল 
বা প্রতিনিধির হাতে যাকাত-সদকার 
টাকা দিলে ফকির মিসকিনদের হাতে 
দেওয়ার মতো, 459145590১5 


(অর্থাৎ উকিলের কবজা মুআকিলের 


সমাধান: যে দিন আপনি যাকাতের 
নেসাব তথা-সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা 
সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা তার 
সমতুল্য মূল্যের মালিক হবেন সেই 
দিনটি কোন মাসের কত তারিখ তা 
স্মরণ রেখে চন্দ্র তারিখ হিসেবে বছর 
গণনা শুরু করবেন । পরবর্তী বছর ঠিক 
ওই মাসের সেই তারিখ আগমন 
করলে এক বছর পূর্ণ হবে এবং 
ওইদিন যাকাত আদায় করা আপনার 
ওপর ওয়াজিব হবে। তবে কোন 
কারণে সেই দিন আদায় করতে না 
পারলে পরবর্তীতে অল্প-অল্প করে 
আদায় করারও সুযোগ রয়েছে। 


ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়াঃ ৩/১৩৪, 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৭০, বাদায়িউস 
আনায়ি: ২/৭৭ 
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কবজার মত)। তাই যাকাত-সদকার 
টাকা মুহাসসিলগণ গ্রহণ করার সাথে 
সাথে তামলিকের কাজ সম্পন্ন হয়ে 
যাবে এবং যাকাতদাতাগণের যাকাত 
আদায় হয়ে যাবে । অতঃপর সে যদি 
মাদরাসার ফকির-মিসকিনদের স্বার্থে 
সেই টাকা ব্যবহার করে তা জায়িয ও 
সহিহ হবে। সুতরাং মুহাসসিল যে 
পুনরায় উপর্যুক্ত মাদরাসায় অবস্থানরত 


কাযিব ধর্তব্য নয়। সুবহে কাষিব সেই 
শুভ্রতা, যা (িধ্ব-অধঃভাবে) পূর্বাকাশে 
প্রকাশিত হয়। পরে আবার অন্ধকার 
ছেয়ে যায়। সুবহে কাযিব হতে 
ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় না এবং 
রোযা পালনকারীর জন্য খানা-পিনাও 
হারাম হয় না। আল-মু'জামুল আওসাত: 
৩/১৭৯, 17877 ৬/১২০, 
ফতওয়ায়ে শামী: ২/৪১৯, ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়: ৩৩৫৫ 
সমস্যাঃ আমাদের দেশে রমযান মাসে 
বিভিন্ন সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের 
পক্ষ থেকে ইফতার মাহফিলের 
আয়োজন করা হয়। এক্ষেত্রে আমার 
জানার বিষয় হচ্ছে, এসব ইফতার 
মাহফিলে ইফতার করতে শরয়ীভাবে 
কোন সমস্যা আছে কিনা? 
আয়াতুল্লাহ 
রামু, কক্সবাজার 

সমাধান: এক্ষেত্রে দেখতে হবে, 
ইফতার মাহফিলের আয়োজনে যে অর্থ 
ব্যয় হয় তার অধিকাংশ হালাল কিনা, 


ফকির-মিসকিনদের স্বার্থে যাকাতের 
টাকা দিয়ে ভিসা করে থাকে তাতে 
কোন অসুবিধা হবে না, বরং এটা 
জায়িব ও বৈধ হবে। কেননা ওই 
টাকাগ্তলো উক্ত মাদরাসার ফকির- 


হয়েছে। ধরাতে ফাতওয়া: ১/৫৭, 
ফতওয়ায়ে ২/২৬৯, আস-সুনানুল 
কুবরা লিল-বায়হাকী: ৫/০২ 


যদি হালাল হয় তাহলে সেসব ইফতার 
মাহফিলে ইফতার করা বৈধ হবে; 
অন্যথায় সেখানে ইফতার করা সম্পূর্ণ 
নাজায়ি ও হারাম। ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: 6/৩৪৭, ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ১৭১৭০, মুসাননাফ ইবনে আবু 
শায়বা: ৩৩৩৬৪ 

ভেতরে ওষুধ পৌছানোর ক্ষেত্রে 
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ব্যবহৃত মাধ্যমগ্তলোর মধ্যে ইঞ্জেকশন 
অন্যতম। যা শরিরের বিভিন্ন স্থানে 
দেয়া হয়। তার মাধ্যমে শরিরের 
বিশেষ স্থানে ওষুধ পৌছানো হয়। আর 
অনেক সময় রগের মধ্যেও দেওয়া 
হয়, যেন রক্তের সাথে ওষুধ শরীরে 
বিরাজ করে। সেসব ইঞ্জেকশনের 


সমস্যা: রোযাদার ব্যক্তি রোযা অবস্থায় 
দাত পরিস্কার করার জন্য কালো 
মাজন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে 


কিনা? 
আবদুল হামিদ 


সমাধান: রোযা অবস্থায় যেকোন 


মধ্যে কিছু ইঞ্জেকশন কেবল ওষুধের 


ধরনের মাজন, টুথপেস্ট ইত্যাদি 


কাজ দেয়; আর কিছু আছে যা খাদ্যের 
কাজ আজ্জাম দিয়ে থাকে । আমার 


ব্যবহার করা মাকরুহ। তবে 
মিসওয়াক করতে পারবে । সুতরাং 


জানার বিষয় হলো, রোযাদার ব্যক্তি 
ওই ধরনের ইঞ্জেকশন ব্যবহার করতে 
পারবে কিনা? 


সমাধান: খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর 
লক্ষ্যে রোযা অবস্থায় শক্তির ইঞ্জেকশন 
ব্যবহার যদিও রোযার দর্শন আর 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, তবে 
যেহেতু রোযাভঙ্গের নির্দিষ্ট কারণ 
(তথা স্বাভাবিক পন্থায় ওষুধ বা খাদ্য 
পৌছানো) ইঞ্জেকশনে বিদ্যমান নয়, 
বিধায় রগ বা গোস্তে ওষুধ বা খাদ্য 
পৌছানোর দ্বারা রোযাভঙগ হবে না। 
তবে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে সরাসরি 
পেট বা মস্তিক্ষে ওষুধ বা খাদ্য 
পৌছানো হলে রোযাভঙ্গ হয়ে যাবে । 
বাদায়িউস সানায়িঃ ২/২৪৩, শরহে মুহায্যাবঃ 
৫/৩১৪ 

সমস্যা: রোযাদার ব্যক্তি অযু করার 
সময় বা অন্য যে কোন সময় নিম গাছ 
দ্বারা মিসওয়াক করলে রোযা ভঙ্গ হবে 
কিনা? 


স্পষ্ট অভিমত। তাছাড়া ইমাম আবু 
ইউসুফ (রহ.) থেকে মাকরুহ হওয়ার 
মত বর্ণিত থাকলেও তার ওপর 


ফতওয়া নয়। ফতওয়ায়ে আলমগীরী: 
১/১৯৯, মিশকাত: ১/১৭৬, ফতওয়ায়ে শামী: 
৩/৩৯৯ 


মেঁ'১৯ 


রোযা অবস্থায় যেকোন ধরনের মাজন, 
টুথপেস্ট ইত্যাদির ব্যবহার থেকে 
বিরত থাকা উচিত। ফাতওয়ায়ে শামী: 
৩/৩৯৫, ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৩৩৫৯, 
ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম: ৬/৪০৪ 


সমস্যা: রোযা অবস্থায় হস্তমৈথুনের 

মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানোর দ্বারা রোযা 

ভঙ্গ হবে কি না? যদি ভঙ্গ হয় তাহলে 

55059 
? 


আবু তাহের 
সোনাগাজী, ফেনী 
সমাধান: হস্তমৈথুনের দ্বারা বীর্যপাত 
এক্ষেত্রে কেবল কাযা ওয়াজিব হবে, 
রর ওয়াজিব হবে না। মুসান্নাফ 
শায়বা: ৪/১৯২, ফতওয়ায়ে 
নিন রি ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ৩৩৮৭ 
সমস্যা: যদি কোন রোযাদার ব্যক্তির 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বমি হয় বা ওই ব্যক্তি 
স্ব-ইচ্ছায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে, 
তাহলে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তার 
রোযার হুকুম কি? 


নুরুল আলম 
কিশুরগঞ্জ 
সমাধান: রোযা অবস্থায় স্বয়তক্রিয়ভাবে 
বমি হলে তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না, 
চাই তা মুখ ভর্তি হোক না কেন। তবে 
জেনে-শুনে রোযার কথা স্মরণ থাকা 
সত্লেও কেউ যদি আঙ্গুল ঢুকিয়ে মুখ 


আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মত অনুসারে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। কতিপয় আলেম 
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতকে 
প্রধান্য দিয়েছেন। তবে ইমাম মুহাম্মদ 
(রহ.)-এর অভিমতে সতর্কতা 
রয়েছে। আদ-দুররুল মুখতার: ৩/৩৯২, 
ফাতহুল কাদীর: ২/৩৪০, আল-বাহরুর 
রায়িক: ২/২৭৪ 

সমস্যাঃ রোযা অবস্থায় নাকে কোন 
ধরনের ওষুধ ব্যাবহার করতে পারবে 
কি? বিশেষ করে শ্বাসকষ্ট রোগী, 
ইনহিলার, ইনজেকশন ম্যানথল ধোঁয়া 
ও গ্যাস জাতীয় বিভিন্ন প্রকার স্প্রে 
ব্যবহার করতে পারবে কি? যদি প্রচণ্ড 
শ্বাসকষ্টের কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা 
যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে করণীয় 


কী? 

মুঈন উদ্দিন 

চাদপুর, কচুয়া 
সমাধান: রোযা অবস্থায় নাকে যেকোন 
প্রকার ওষুধ ব্যাবহারের দ্বারা রোযা 
ভেঙে যায়। সুতরাং শ্বাসকষ্ট রোগীগণ 
রোযা অবস্থায় ইনহিলার, ম্যানথল ও 
তাদের রোযা ভেঙে যাবে। প্রচণ্ড 
শ্বাসকষ্ট হলে কোনভাবে কষ্ট করেও 
রাখবে অন্যথায় রোযা ভেঙে পরে 
কাযা করে নেবে । তবে, ইনজেকশনের 
ক্রিয়া যদি পাকস্থলী অথবা দেমাগে না 
পৌছায়, তাহলে শ্বাসকষ্ট রোগীরা তা 


ব্যাবহার করতে পারবে । ফতওয়ায়ে 
শামী: ৩৩৬৬,._ আদ-দুর্রুল মুখতার: 
১/১৪৯, আনহুর: ১/৩১৮, 


ফতওয়ায়ে হককানিয়া: ৪/১৭০ 


সমস্যাঃ রোযা অবস্থায় ঘরে বসে 
টেলিভিশনে বিভিন্ন নাটক বা ছায়াছবি 
দেখলে রোযার কোন ক্ষতি হবে কি? 


শাহেদ 
দাউদ কান্দি, কুমিল্লা 
সমাধান: রোযা অবস্থায় যদি ঘরে বসে 


ভর্তি বমি করে তাহলে তার দ্বারা 
সর্বসম্মতিক্রমে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। 


টেলিভিশনে নাটক, ছায়াছবি ইত্যাদি 
দেখে, এ অবস্থায় জমহুর তথা 


আর যদি মুখ ভর্তি না হয় তাহলে 


অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে 


ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত 


রোযা নষ্ট হবে না, কিন্ত এমন ব্যক্তি 
রোযার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 
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তবে ইমাম সুফয়ান সাওরী (েহ.)-এর 
মতে রোযা ভেঙে যাবে। ফতওয়া 
জামহুরের মতের ওপর । ফতওয়ায়ে 
শামী: ৫/১৪, আল-বাহরুর রায়িক: ৪/১৭৮, 
দরসে তির :২/৫৪৮ 


সমস্যা: রামাযান মাসে অনেক মহিলা 


গ্রহণ করে থাকেন ।আবার কোন কোন 
টাকা নাদিলে ই*তিকাফকারীরা 
ইতিকাফ করে না। কোন কোন 
জায়গায় এতেকাফ করার জন্য অন্য 
জায়গা থেকে লোক টাকার বিনিময়ে 


রোযা ভাঙ্গার ভয়ে বিশেষ বড়ি সেবন 


ভাড়া করে আনেন। আমার জানার 


করে মাসিক বন্ধ রাখে । শরিয়তে এর 
বিধান কী 
ইবরাহীম 


পুর 

সমাধান: রামাযান মাসে রোযা ভাঙ্গার 
অর্থাৎ খতুস্রাব বন্ধ রাখা জায়িয ও 
বৈধ। তাতে কোন অসুবিধা নেই। 
আল-বাহরুর রায়িক: ৩/৩১৫, ফতওয়ায়ে 
শামী: ২/৩৮০, ইমদাউল মুফতিয়ীন: ২/৭৫ 
সমস্য: যদি কোন কারণে ই'তিকাফ 
ওয়াজিব হবে? 


মু. ইরফান 
আলিকদম, বান্দারবন 
সমাধান: নফল ইতিকাফ (যেমন-_ 
নিয়তে ঢোকা) ভঙ্গ করলে তার কাযা 
ওয়াজিব হয় না। কেননা তা মসজিদ 
থেকে বাহির হওয়ার সাথে সাথে ভেঙে 


বিষয় হলো উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো 
শরিয়তসম্মত কিনা? 


সমাধান: ই*তিকাফ একটি ইবাদাত 
তাই তার পারিশ্রমিক নেওয়া বা 
দেওয়া বৈধ নয় এবং তার জন্য 
মুসল্লিদের কাছ থেকে চাদা সংগ্রহ 
করাও বৈধ নয়। অনুরূপভাবে 
ই*তিকাফের জন্য বাইর থেকে লোক 
ভাড়া করে ইতিকাফ করা 
শরিয়তসম্মত নয়। ফতওয়া 
বা 
মাউসুআয়ে ফিকহিয়াঃ ১/২৯১ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমি জনৈকা মহিলাকে বিয়ে 
করি এবং আমাদের সংসারে তিনটি 
বাচ্চা জম্ম নেয়। পরে আমাদের 
বনাবনি না হওয়ায় আমি তাকে তিন 
তালাক দিয়ে দেই। অতঃপর আমার 


যায় না; বরং শেষ হয়ে যায়, তবে 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার 


মাননতের ইতিকাফ ভেঙে গেলে 
যতদিনের ই'তিকাফ করার সে মান্নত 
করেছিলো, ততদিনের ই'তিকাফ কাযা 
ওয়াজিব হবে । আর রমযানের শেষের 
দশদিনের ই'তিকাফের কোন একদিন 
এতেকাফ ভেঙে গেলে যেদিন ভেঙেছে 
কেবল সেইদিনের কাযা করা ওয়াজিব 
হবে এবং তার পরের দিনগুলির 
ইতিকাফ নফল হয়েগেছে । এখন 
ভিতর করে নেবে বা রমযানের পর 
নফল রোযার সাথে কাযা করে নেবে । 
আহসানুল ফতওয়া: ৪/৫১২ 

সমস্যাঃ আমাদের দেশের বিভিন্ন 
জায়গায় প্রথা আছে যে, মুসল্লিগণ 
১০/৫ টাকা করে চাদা কালেকশন 
করে ই'তিকাফকারীকে দিয়ে থাকেন 
এবং ইতিকাফ কারীরা তা খুশি মনে 


মেঁ'১৯ 


পর অন্যত্র বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয় 
তবে তার দ্বিতীয় স্বামীও কোন এক 
কারণে তাকে তিন তালাক প্রদান 
করে । এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে 
আমি আমার সাবেক স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার 
বিয়ে করতে পারব কিনা? 


আবুল বশর 
ঈদগাহ, কক্সজার 


বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে শরিয়ত 
মতে কোন সমস্যা নেই। 


সমস্যা: দু'জন স্ত্রী থাকলে কোন কোন 
খাতে সমতা একান্ত জরুরি? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 

ডা: ফরিদুল আলম 

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

সমাধান: কোন ব্যক্তির কয়েকটি স্ত্রী 
থাকলে তাদের ভরণপোষণ এবং 
তাদের সাথে সহবাস ইত্যাদির মধ্যে 
সমতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন । 
নতুবা আল্লাহ তাআলার নিকট কঠিন 
শাস্তির সম্ম্ণীন হতে হবে। অবশ্য 
কোন স্ত্রীর প্রতি যদি আত্তরিক মায়া- 
মমতা বেশি থাকে তাতে অসুবিধা 
নাই। তার পরও ব্যবহার এবং 
ভরণপোষণ এবং সহবাস ইত্যাদির 
মধ্যে সমতা বহাল রাখতে হবে। 
তিরমিযী শরিফ: ১/২৪৬, মশকিলুল আসার: 


১/২৪০, মুসানাফে ইবনে আবু শায়বা: 
৪/৩৮৬ 


বিবিধ 
সমস্যা: বর্তমান বিভিন্ন জায়গায় যে 
কিরাআত মাহফিল হয়ে থাকে এ 
ব্যাপারে আলেমদের বিভিন্ন ধরণের 
মতামত শুনা যায়। কতিপয় আলেম 
বলেন যে, কিরাআত মাহফিল করা 
এবং কারী সাহেবের জন্য 
তিলাওয়াতের হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। 
আবার অন্য আলেমরা জোরালোভাবে 
তার প্রতিবাদ করে থাকে। এখন 
আমার জানার বিষয় হলো, শরিয়তের 
দৃষ্টিতে কিরাআত মাহফিল করা ও 
কারী সাহেব তিলাওয়াতের হাদিয় 
গ্রহণ করা এবং কিরাআত মাহফিলের 


সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় যখন 


জন্য চাদা সংগ্রহ করা ও চাদা দেয়া 


প্রথম স্বামী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত 


বৈধ হবে কি না? 


শেষ করে মহিলা অন্যত্র স্বাভাবিকভাবে 
বিয়ে বসেছে, যদি ওই মহিলার সাথে 
দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করে থাকে 


দ্বিতীয়ত যেমনিভাবে বিভিন্ন ইসলামী 
গায়কদের শিল্পীগোষ্ঠী আছে। 
অনুরূপভাবে বর্তমান কোথাও কোথাও 


তাহলে দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেওয়ার 
পর মহিলার ইদ্দত সমাপ্ত করে ওই 


কারীদের গ্রুপও রয়েছে এবং বিভিন্ন 
সভা-মজলিসে তারা কর্তৃপক্ষের সাথে 


মহিলা প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় 


কন্ট্রাক্ট করে যে, আমরা এতজন কারী 
আসব আমাদের এতটাকা দিতে হবে। 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আমার জানার বিষয় হলো এভাবে 
কন্টাক্ট করা ও মাহফিল শেষে 
তিলাওয়াতের বিনিময় নেওয়া জায়িয 
হবে কি? 
মাও. কারী নাঈম উদ্দিন 
মীরপাড়া, সাতকানিয়া 


সমস্যাঃ আমাদের তাহকীক মতে 
বিভিন্ন টোন এবং লাহানে কুরআন 
শরিফের শুধু কিরাআত ও তিলাওয়াত 
করে তার বিনিময় ও পারিশ্রমিক নেয়া 


আশা করা যায় না; বরং আল্লাহ 
তাআলার পবিত্র কালাম শরিফকে 
গান-বাজনার মতো করে ফেলা হয়ে 
থাকে। অধিকন্ত বর্তমানে কুরআন 
তিলাওয়াতকে উপার্জনের মাধ্যম 
বানিয়ে নেওয়া হয়েছে । তাই আমাদের 
তাহকীক মতে কুরআন তিলাওয়াতের 
বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয ও বৈধ হবে 
না। যেহেতু কিরাআত মাহফিলের 
জন্য চাদা দেওয়া একটি নাজায়িয 
কাজের সহযোগিতার শামিল, তাই 
তাতে চাদা দেওয়া ও তার জন্য চাদা 
গ্রহণ করা কোনটাই বৈধ হবে না। 
আর বর্তমান কারীদের গ্রুপিং ও 
সিন্ডিকেটের মাধ্যমে যে কিরাআত 
মাহফিলের নামে কুরআন ব্যবসার 
নতুন প্রথা চালু হয়েছে তা বৈধ হওয়ার 
কোন প্রশ্নই আসে না। শরিয়তের 


সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় ধান, গম, 
মাষকলাই গরু দিয়ে মাড়িয়ে শীষ 
থেকে পৃথক করা হয়। মাড়ানোর সময় 
কখনো কখনো গরু মল ত্যাগ করেযা 
যায়। আমরা জানি গরুর মল নাপাক । 
এখন ধান, গম, মাষকলাইকে কীভাবে 
পবিত্র করা যাবে? আর আমাদের 


ফসলসমূহ পাক হবে কি? 
মুহাম্মদ আরিফ 
আশুগঞ্জ, বি. বাড়িয়া 
১৯ 


রসমিল হজ ফরয হয় না। 
ইবনে বায়তুল্লাহ শরিফ দেখলে হজ ফরয 


সমাধান: অপবিত্র ধান, গম ইত্যাদি 


সমস্যাঃ ৩০ বছরের প্রাপ্তবয়স্ক এক 


পবিত্র ধান, গম ইত্যাদির সহিত 
মিশিয়ে যাওয়ার পর উক্ত ধান, গম 
ইত্যাদি হতে যখন কিছু ধোয়ে নেবে 
অথবা কিছু বিক্রি করে নেবে অথবা যে 
কোনভাবে ভাগ করলে তখন বাকীগুলি 
পবিত্র না অপবিত্র সন্দেহ জনক হয়ে 
যাবে, আর এরূপ সন্দেহ দ্বারা অপবিত্র 
গণ্য করা হবে না। কারণ হতে পারে 
যে গুলি অপবিত্র ছিল, সেই গুলি ধোয়া 
অথবা বিক্রি হয়ে গেছে অথবা অন্যের 
কাছে চলে গেছে। আল-আশবাহ ওয়ান 
নাষায়ির: ১০০, ফতওয়ায়ে শামী: ১/২১৮, 
আল-আশবাহঃ ১০২ 

সমস্যাঃ কোন ব্যক্তি যদি ওমরা করে 
তাহলে তার ওপর হজ ফরয হয়ে 


যুবক মুসলমান হয়েছে । তাকে খতনা 
করতে হবে কি না? এবং করতে হলে 
কিভাবে করতে হবে? দয়া করে দলীল 


সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলাম ধর্মে পুরুষদের জন্য খতনা 
করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, তবে ওয়াজিব 
হওয়ার মতও রয়েছে। কিন্তু খতনা 
সুন্নাত হলেও শরিয়তে তার গুরুতৃ 
অনেক বেশি। এমনকি তাকে 
ইসলামের অনন্য নিদর্শন হিসেবে গণ্য 
করা হয়েছে। তাই প্রাপ্তবয়স্ক কোন 


যাবে কি? কোন কোন আলেম বলে 


বিধর্মী (যারা খতনা করে না) যদি 


থাকেন যে, তার ওপর হজ ফরয 


মুসলমান হয় তাকে মুসলমান হওয়ার 


হবে। তারা কুরআনের এ আয়াত: 4১5 
ও ৯42,6৮০ ৫৯ ০০৩।৬-এর 
দ্বারা দলিল পেশ করেন এবং বলেন 
যে, যে ব্যক্তি ওমরা করবে তার ওপর 
হজ করাও ফরয হয়ে যাবে। এখন 
আমার জানার বিষয় হল আসলে কি 
ওমরাকারীর ওপর হজ ফরয হয়ে 


পর খতনা করানো উত্তম, যাতে 
মুসলমান হওয়ার পর কোন চাপে বা 
প্রলোভনে পড়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ 
করার আশংকাটা কমে যায় 
ফিকহবিদগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী 
খতনার প্রয়োজনে খতনাকারীর জন্য 
পুরুষাঙ্গ দেখা জায়িয বলে ফতওয়া 


যায়? যদি হয় তাহলে তার দলিল কী? 


দেয়া হয়েছে। যেমন কোন মারাত্মক 


আর যদি না হয় তাহলে তার দলিল 


কী? 

মাও. জমির উদ্দিন 
সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে, যে কোন 
সময় ওমরা করলে ওমরাকারীর ওপর 
কেননা শুধু 


হওয়ার কথা কোন কিতাবে উল্লেখ 
নাই। হজ ফরয হওয়ার জন্য হজ্বের 
ওয়াক্ত বা সময়ের মধ্যে মক্কা শরিফ বা 
মসজিদে হারামে উপস্থিত থাকতে 
হয়। তার আগে বা পরে উপস্থিত 
থাকলে তার ওপর হজ ফরয হয় না 
আর হজের সময় হল, আরবী শাওয়াল 
মাস থেকে জিলহজ মাসের ১৪ তারিখ 


তাহতাবী আলা ফালাহ: ৭২৭, 
বাদায়িউস সানায়ি: ৩/৫১, 
ফিকহিয়া: ১৭/৩৫ 


রোগের জন্য অপারেশন করার সময় 
পুরুষাগ বা সতর দেখা, এরকম 
প্রয়োজনে তার সতর দেখা জায়িয, 


তদ্রপ খতনার জন্যও জায়িয হবে 
হিদায়া: ৪/৪৪৩, ফতওয়ায়ে শামী: ৫/৬৫৬ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দেনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


| আত্তার্তহীদ ৪৪ 


অর্থ।নী।তি 


ইসলামি অর্থব্যবস্থা 


মানবজীবনকে ঘিরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত 
হয়। সুতরাং মানবজীবনে অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 


(সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের একটি টাকা 
খায়, তার এ অপরাধ ছত্রিশবার ব্যাভিচারের চেয়েও অনেক 
কঠিন ।” সুতরাং ইসলাম ব্যবসায়কে যেমন হালাল করেছে, 
সুদকে তেমন হারাম করেছে । কেননা সুদব্যবস্থার কারণে 
সমাজে র সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি 
যেমন হয়, তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসে মর্মন্তদ 
শাস্তি। 

অর্থনৈতিক উন্নতি এবং এর দ্বারা অর্জিত উপকরণাদি 


অর্থের প্রয়োজনীয়তা থেকেই পরবর্তীতে অর্থব্যবস্থাপনার 
বিষয়টি চলে আসে । বিভিন্ন উৎস থেকে উপার্জিত আয় 
এবং বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত অর্থের হিসাবরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ 
চাহিদা পূরণের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত 
হয়। মূলত সেখান থেকেই অর্থব্যবস্থাপনার উৎপত্তি । 
আল্লাহর দেয়া ধন সম্পত্তি তার অনুমোদিত পথে অর্জন ও 
ব্যয় করার যে ব্যবস্থা, তাই ইসলামি অর্থব্যবস্থা । ইসলামি 
অর্থব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহর দেয়া মাল আল্লাহর 
দেখানো পথে খরচ করতে হবে। জীবন যাপনের জন্য 
অর্থের প্রয়োজন আছে, তাই বলে যত্রতত্র পথে যেমন অর্জন 
করা যাবে না তেমনি তা ব্যবহারেও রয়েছে সুনির্দিষ্ট বিধান । 
হালাল পথে উপার্জিত অর্থ হালাল পথেই ব্যয় করতে হবে। 
ভবিষ্যতের জন্য অর্থের মজুদদারি ইসলাম কখনও সাপোর্ট 
করে না। তেমনি ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যাশায় আর্থিক 
কোন ফসলের মজুদ রাখাও ইসলামি আইনে দপ্ডনীয়। 
ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পত্তি উপার্জন ও 
তা সঠিক পথে ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। ধন 
সম্পত্তি সঞ্চয় করে রাখা এবং তা অধিক জনকল্যাণকর 
কাজে বিনিয়োগ না করা ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে 
মারাত্বক অপরাধ । এজন্য ইসলামি সমাজে অতিরিক্ত অর্থ 
সঞ্চয়কারীকে কঠোর ভাষায় তিরোক্কার করা হয়েছে। এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, “পরিতাপ! প্রত্যেক 
দোষারোপকারী ও পশ্চাতে নিন্দুকের জন্য, যে সম্পত্তি জমা 
করে এবং বারবার তা গণনা করে। সে ধারণা করে তার 
সম্পত্তি তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে ।' 

উপার্জিত অর্থ যেমন অলসভাবে সঞ্চয় করে রাখা যাবে না, 
আবার তা যথাতথা খরচও করা যাবে না। খরচের খাতও 
ইসলামের দৃষ্টিতে সুনির্দিষ্ট রয়েছে। অর্জিত সম্পত্তিতে 
এতিমের অংশ থাকলে তা ব্যবসায় বিনিয়োগের ব্যবস্থা 
করতে হবে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং 
অধিক সংখ্যক মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হয়। 

অর্থব্যবস্থার সাথে সুদ বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । মূলধন 
ব্যবহারের জন্য মূলধনের মালিককে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যে 
অর্থ প্রদান করা হয়, তাই-ই সুদ । ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ 
গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই মারাত্বক গর্হিত কাজ। স্ুদখোর, 
সুদ প্রদানকারী, সুদি কারবারের সাক্ষী এবং সুদের চুক্তি 
লেখককে রাসুলুল্লাহ (সা.) অভিশাপ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ 


মে*১৯ 


মানবজীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। কুরআন সুন্নাহ 
পরিপূর্ণভাবে যে কথার প্রতি জোর দিয়েছে, তা হচ্ছে 
পৃথিবীর জীবন সীমিত। মৃত্যুর পরে এমন চিরস্থায়ী জীবন 
আসবে, যার কোন শেষ নেই। দুনিয়ার জীবন আখিরাতের 
জন্য উৎসর্গ করার চিন্তাই মানুষের মূল ভাবনা । এতে এক 
অপরের চেয়ে অধিক অর্থ উপার্জনের চেয়ে পরকালের জন্য 
পাথেয় সঞ্চয় করার প্রতি মানুষ বেশি গুরুত্ব দেবে। 
মানুষের মধ্যে এমন মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে, যেখানে 
হালাল পথ ছেড়ে কেউ কখনও অবৈধ পথে উপার্জনের 
চিন্তাও করবে না। 

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যাকাত একটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় । পবিত্র 
কুরআনে নামাযের পাশাপাশি যাকাতের কথাও অধিক 
গুরুতর সাথে বলা হয়েছে। যাকাত দিলে ধন সম্পত্তি কমে 
না বরং তা বৃদ্ধি পায়। এই ধারণা মানুষের মধ্যে অধিক 
সঞ্চয়ের প্রবণতা হাস করে। ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয 
হলে তাকে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে । সঠিক মাত্রায় 
যাকাত আদায় করা হলে সমাজে অর্থের ভারসাম্য বজায় 
থাকে । অন্যদিকে যাকাত না আদায়ের ফলে সমাজে উঁচু- 
নিচুর ভেদাভেদ তৈরি হয়। এক শ্রেণির মানুষ পর্যায়ক্রমে 
ধনি থেকে ধনি এবং অন্য শ্রেণি গরিব থেকে গরিব 
অবস্থানে পৌঁছে যায়। এতে ক্রমান্বয়ে মানুষের মধ্যে দূরতৃ 
তৈরি হয়, যা ইসলামি মূল্যবোধবহির্ভত। যাকাত ফরয 
হওয়া সত্তেও তা আদায় করা না হলে পরকালে কঠিন 
শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে । পরকালের শাস্তির ভয়ে সমাজে 
ব্যাপক হারে যাকাতের প্রচলন করা হলে ধনি-নির্ধনের কোন 
বৈষম্য থাকে না। পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি 
প্রতিষ্ঠায়ও যাকাতের ভূমিকা রয়েছে। যাকাত আদায়ের 
ফলে নিম্নশ্রেণির মানুষ যেমন সচ্ছলতা ফিরে পায়, তেমনি 
যাকাত প্রদানকারীর নিকটও অলস অর্থ পড়ে থাকে না। 
কেননা অলস অর্থ মানুষকে খারাপ কাজে উৎসাহিত করে। 
এতে একদিকে মানুষ যেমন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে 
তেমনি অর্থেরও একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হয়ে যায়। যাকাত 
প্রাপ্ত ব্যক্তি তার যাকাতের অর্থ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার 
করার পাশাপাশি অনেক সময় তা বিনিয়োগও করে থাকে । 
এভাবে সমাজে মূলধন গড়ে উঠে এবং পর্যায়ক্রমে তা শিল্প 
গড়ে তুলতে সহায়তা করে । 


__্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


অর্থ।নী।তি 


বিভিন্ন উৎস থেকে অর্জিত ও রাষ্ট্রের কোষাগারে জমাকৃত 
অর্থ সম্পত্তি বায়তুল মাল হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে । 
ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বায়তুল গঠনের ওপর বিশেষভাবে 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতে ইসলামি রাষ্ট্রের সকল 
নাগরিকেরই সম্মিলিত মালিকানা স্বীকৃত। বায়তুলমালের 
অর্থ সম্পত্তির ওপর ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-লিঙ্গ-ভাষা নির্বিশেষে 
সকলের ন্যায্য অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন 
ব্যক্তি যেন তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত না 
হয়, সেজন্য বায়তুলমাল থেকেই পদক্ষেপ নেয়া হয়ে 
থাকে । রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
সাথে সাথে বায়তুলমালও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বায়তুলমাল 
থেকে গরিব ও বঞ্চিতদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো হয়ে 
থাকে। এ অর্থ সম্পত্তি থেকে ব্যক্তি বা শাসকের ভোগ 
বিলাসের জন্য ব্যয় করার কোন বিধান নেই। 

বর্তমানকালে অর্থব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ব্যাংক 
ও বিমাব্যবস্থা। বিশেষ করে ব্যাংকিংব্যবস্থার মাধ্যমে 


সুদের ভয়াবহতা ও 
বর্তমান প্রেক্ষাপট 


হাফিজুর রহমান 


সমস্ত প্রসংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই করুণাময় আল্লাহ 
তাআলার, যার অশেষ কৃপায় আমাদের এ সুন্দর সুশংখল 
জীবনধারা । যার অফুরন্ত মহামূল্যবান। নি'মাতরাজি সুগম 
ও সহজতর করেছে মানব জাতিসহ সমস্ত র 
জীবনপ্রণালী আল-হামদু লিল্লাহ। অগণিত দরুদ ও সালাম 
বর্ষিত হোক সেই মহা মানবের প্রতি, যার দেখানো পথে 
চললেই কেবলমাত্র পরকালীন জীবনে মুক্তি অর্জন সম্ভব । 
আমরা সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছি যে, প্রত্যেক 
জীবের জীবন ধারণের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বের 


অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিরাট একটা অংশ সম্পন্ন হচ্ছে। 
তাই ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ইসলামি 
অর্থব্যবস্থার বাস্তবায়ন অসম্ভব । ব্যবসায় ও বিনিয়োগে 
ইসলামি শরীয়তের আলোকে হালাল হারামের পার্থক্য 
অনুসরণ, অংশীদারিতৃ শরীয়া বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, 
যাকাত আদায় করা, লাভ লোকসানের অংশীদারিত্ের শর্তে 
বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে 
হলে অবশ্যই ইসলামি বিমাব্যবস্থা চালু করতে হবে । মানুষ 
তার ব্যবসায়ে নিজের জীবন ও পণ্যের নিরাপত্তা চায়। 
নিরাপত্তার এ প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সুদ ভিত্তিক 


দাবিদার, সেটি হলো- পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ। এর 
সাথে জড়িয়ে আছে সুখ, দুঃখ ও গৌরবের বিষয় । আবার 
জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রয়োজন 
অর্থের । আজ অর্থের চাহিদা ব্যাপক । তবে সে অর্থ উপার্জন 
করতে হবে সমস্ত প্রকার অবৈধ পন্থা । এড়িয়ে হালাল বা 
বৈধ পন্থায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আল্লাহ তাআলা 
সুদকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন আর ব্যবসাকে হালাল 
করেছেন ।' (সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫) 
বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান্য অবৈধ উপার্জনের অন্যতম একটি 
উপার্জন হলো সুদ যা আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে হারাম 
ঘোষণা করেছেন। সমাজে প্রচলিত এ সুদ এমন এক 
জঘন্যতম ও ভয়ংকর ব্যাধি, যার মাধ্যমে প্রদানকারী ও 


বিমাব্যবস্থা। এ অবস্থার অবসানকল্পে শরীয়তসম্মত 
বিমাব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। যেখানে অংশীদারগণ স্ব স্ব 
ইচ্ছানুযায়ী ফান্ডে টাকা জমা করে। সারা বৎসরে যাদের 
দুর্ঘটনা ঘটে, তাদের এ ফান্ড থেকে সাহায্য করা হয়। 
বৎসর শেষে যে টাকা অবশিষ্ট থাকে, তা অংশীদারদের 
মধ্যে যোগান অনুপাতে বন্টন করা হয়। অথবা আগামি 
বৎসরের জন্য ফান্ডে জমা হিসেবে রেখে দেয়া হয়। 
এছাড়াও ইসলামি বিশ্বের কয়েকটি দেশে ইসলামি বিমার 
পরিবর্তে তাকাফুল প্রকল্পের নামে বিভিন্ন কোম্পানি চালু 
হয়েছে। 

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুদকে জঘন্যভাবে হারাম করা 
হয়েছে। তাই এই ব্যবস্থায় সুদকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়ার 
অবকাশ নেই। আল্লাহর দেয়া নিয়ামত উপার্জন, বন্টন, 
বাজারজাতকরণ এবং ভোগ এ সবই যেন শরীয়তসম্মত 
নিয়মেই সংঘটিত হয়, সেদিকে সচেতন দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক 
মুসলমানের নৈতিক কর্তব্য । তবেই ইসলামি অর্থব্যবস্থার 
বাস্তবায়ন সম্ভব । 


মে*১৯ 


গ্রহণকারী সমানভাবে ধ্বংস হয়। 


আরবি ভাষায় সুদকে বলা হয় “রিবা' যার শাব্দিক অর্থ বৃদ্ধি, 
অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি । 

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামে সব ধরনের বৃদ্ধিকে 
হারাম বা নিষিদ্ধ গণ্য করা হয়েছে। প্রখ্যাত ইসলামি 
অর্থনিতিবিদ ও দার্শনিক ওমর চাপড়ার মতে, শরীআতে 
রিবা বলতে সেই অর্থকেই বোঝায় যা খণের শর্ত হিসেবে 
মেয়াদ শেষে খণ গ্রহীতা অতিঅবশ্যই মূল অর্থসহ 
খণদাতাকে অতিরিক্ত পরিশোধ করতে বাধ্য । 

ইমাম ফকরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) বলেন, জাহিলিয়াতের 
যুগে আরববাসীর সকলেরই রিবা বা সুদ সমন্ধে জানা ছিল। 
সে যুগেও তারা প্রথা সিদ্ধভাবে খণ দিত শর্ত অনুসারে 
মাসে মাসে তার ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত 
কিন্ত আসলের পরিমাণ থাকত অপরিবর্তিত । 

বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী 
(রহ.) বলেন, পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত 
পণ্য বা অর্থই হলো রিবা বা সুদূ। 
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অরর্থ।নী।তি 


প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনু জারীর আত-তাবারী (রহ.) 
বলেন, জাহেলী যুগে প্রচলিত ও কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা হলো 
কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খণ দিয়ে মূলধনের সাথে 
অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা । 


সুদের সূচনা ও প্রকারভেদ 

আরব আমিরাতে ইসলামি অনুশাসন বাস্তবায়নের অনেক 
আগে থেকেই অর্থাৎ জাহেলী যুগে আরব বিশ্বে সুদের 
প্রচলন ছিল ব্যাপকভাবে । যা পুরো ত অদ্যবধি 
প্রচলিত। বিশেষ করে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইনুদি- 
নাসারাদের মাঝে সুদের ব্যাপকতা ছিল অপরিসীম। যা 
নির্মূলের জন্য তাদের বিদ্যানগণ সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন । 
সামনের আলোচনায় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে । 


সুদের প্রকারভেদ 
ইসলামি শরী'আহ অনুসারে সুদ বা রিবা দু'প্রকার ৷ যথা 
১. রিবা আন-নাসিয়া । ২. রিবা আল-ফাযল। 
রিবা আন-নাসিয়া হচ্ছে বাকিতে খণের সুদ, বা খণের সেই 
মেয়াদকাল, যা খণদাতা মূলধনের ওপর নির্ধারিত পরিমাণ 
অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে খণ গ্রহীতাকে খণ দেন। 
রিবা আল-ফাযল হচ্ছে পণ্য সামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের 
সময় একই জাতীয় পণ্যের পরিমাণের সাথে কম পরিমাণের 
সাথে বেশি পরিমাণ পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হলে 
পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় সদ বা রিবা । 
সুদ নিষেধাজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ সো.)-এর হাদীস: প্রখ্যাত 
সাহাবী আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাধি.) হতে বর্ণিত। একদা 
বিলাল (রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
উন্নতমানের খেজুর নিয়ে আসলেন । অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে? বিলাল 
(রাযি.) উত্তর দিলেন আমাদের খেজুর নিয়নমানের ছিল, 
আমি এর দুই “সা'-এর বিনিময়ে এক সা নিয়েছি 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা নির্ভেজাল সুদ; কখনও 
এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও, 
রা নিজের রা বাজারে বিক্রি করতে তারপর 

তমানের খেজুর কিনতে । র 

মন জু ্ (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, 


তু ২৮১৪ 
আবু সাঈদ জিও (রাধি.) বলেন, র (সা.) 
বলেছেন, “সোনার য় সোনা, রূপার য় রূপা, 


গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের 
বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান এবং 
উপস্থিতক্ষেত্রে হাতে হাতে পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বেশি দিয়েছে 
বা নিয়েছে সে সুদের কারবার করেছে। এ ক্ষেত্রে দাতা ও 
ইত উরে সমান (সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ: 
২০৮৯ 

অন্যান্য ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সুদের অবস্থান: কুরআন 
নাযিলের পূর্বে যে সকল আসমানী গ্রন্থ। নাযিল হয়েছে, 
সেসব কিতাবেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। যুগের আবর্তনে ও 
সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কবলে ফেলে সে সকল কিতাবের 
বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যা সুপ্রসিদ্ধভাবে বিশ্ববাসী জেনে 
আসছে। তারপরেও ওল্ড ইনজিল বা, বাইবেলের ওল্ড 
টেষ্টামেন্ট ও আদি পুস্তক তাওরাতের অংশ বিশেষ বলে 
ইউরোপিয় বিশেষজ্ঞগণ দাবি করেন। সেই আদি পুস্তকেই 
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সুদ সম্বন্ধে যে ঘোষণা ও নির্দেশনা রয়েছে তা এ যুগের 
জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য । যেমন_ 

দলীল: ১, যাত্রা পুস্তক ২২:২৫-এ বলা হয়েছে। প্রজাদের 
মধ্যে তোমার স্বজাতীয় দীন দুঃখিকে অর্থ ধার দাও, তবে 
তার কাছে সুদ গ্রহীতার ন্যায় হয়ো না। তোমরা তার ওপর 
সুদ চাপাবে না। লেবিয় ৩৬-৩৭-এ বলা হয়েছে, 
তুমি তা হতে সুদ বা বৃদ্ধি নিবে না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে 
ভয় করবে । খিস্টধর্মের শুরু হতে সংস্কার আন্দোলনের 
সূচনা এবং রোমে পোপের নিয়ন্ত্রিত চার্চ হতে অন্যান্য 
চার্চের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল। 


বিভিন্ন দার্শনিকের অভিমত 

১. প্রাচীন মধ্যযুগের প্রখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল তার 
1701/705 গ্রন্থে বলেছেন, অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থের 
ক্রয়-বিক্রয় এক ধরনের জালিয়াতি । সুতরাং সুদের 
কোন বৈধতা থাকতে পারে না। 

২. প্লেটো তার 17,%75 নামক গ্রন্থে সুদের তীব্র নিন্দা 
করেছেন। 

৩. শুধু এখানেই সিমাবদ্ধ নয় বরং হিন্দু ধর্মেও সুদ গ্রহণ 
সমর্থন করা হয়নি। মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় শ্লোক নং 
১০২ সুদের নিন্দা করা হয়েছে। 


সুদ ও ইসলাম 

সদ যে এক ধ্বংসাত্ৃক বিষয় তা আমাদের সমাজের দিকে 
পাত করলেই বুঝা যায়। সুদ প্রদানকারী বাহ্যিকভাবে 

কু সময়ের জন্য লাভবান হলেও ধ্বংসাতৃক এ পাপের 

কালো ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি। এক সময়ে সে নিঃস্ব 

হয়েই যায়। অপরদিকে দরিদ্র গ্রহণকারী সে আরো দরিদ্র 

হয়েযায়। 


সুদের বিষয়ে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ 
আল্লাহ তাআলা নিজেই সুদের বিরুদ্ধে নিন্দা করে বলেন, 
“আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং সাদাকাহ/দানকে 
করেন, আল্লাহ এ পাপীদেরকে ভালবাসেন না ।" (সূরা 
আল-বাকারা, ২:২৭৬ 

একজন সত্যিকারের মুসলমান কখনও পারে না যে, সে সুদ 
প্রদান ও গ্রহণ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে 
সব বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো যদি তোমরা ঈমানদার 
হয়ে থাকো । (সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৮) 


সুদের ভয়াবহতা 

সুদের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে 
বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং 
তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে ৷ আর যারা পুনরায় আরম্ভ 
করবে তারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' 
(সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫) 

অতএব আমাদের সকলেরই উচিত জীবনের দারিদ্রতাকে 
ধের্ধসহকারে মোকাবেলা করা ও মহান আল্লাহর কাছে 
স্বচ্ছলতা কামনা করার সাথে সাথে এও কামনা করা আল্লাহ 
তাআলা আমাদের সুদ বর্জনের তাওফীক দিন তার একান্ত 
ভালবাসার পাত্র হওয়ার মাধ্যমে । আমিন। 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
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দেশব্যাপী ধর্ষণ ও বলাৎকার: নৈতিক অবক্ষয় 
ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পরিণতি 


সমাজের দায়িতু কম নয়। রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাও ব্যাপক। 


বিগত 
৬মাসের 
জাতীয় দৈনিক খুললে যে খবরটি 
সবচেয়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও হতাশা তৈরি করে তা হলো 


নাগরিকের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িতু । 
সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশাসযন্ত্রের অবস্থান ভূক্তভোগীদের পক্ষে 
এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে থাকতে হবে। 

প্রথমত বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা বিচারহীনতারই 


ধর্ষণ ও বলাৎকারের বীভৎস ঘটনা পরম্পরা । দেশ যেন 


নামান্তর । আইন সংশোধন করে ধর্ষক ও যৌন নিশীড়কদের 


ধর্ষকামীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে । এক শ্রেণির 
শিক্ষক থেকে শুরু করে বাসের কন্াক্টর, ছাত্র থেকে শুরু 


মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আসামী যাতে জামিন না পায় আইনে 
এমন বিধি সংযোজন করতে হবে। দেখা গেছে সাক্ষীর 


করে সরকারী অফিসার সবাই এক কাতারে শামিল । বিকৃত 


অভাবে বহু মামলা খারিজ হয়ে যায় । আসামিগণ সাক্ষীদের 


যৌন উম্মাদনায় উন্মত্ত ও উন্মার্গ। প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, 


হুমকি দেয়ার ফলে তারা আর কোর্টে যেতে আগ্রহী হয় না। 


মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কার্যালয়ে সর্বত্র 


মহিলা আইনজীবি সমিতির জরিপে দেখা যায় ধর্ষণ মামলার 


ধর্ষক ও যৌন নিশীড়কদের অবাধ বিচরণ । কোমলমতি 
শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না যৌন সহিংসতার হাত থেকে। 
৭০ ভাগ ঘটনা লোকলজ্জা ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার 
ভয়ে প্রকাশ পায় না। ৩০ ভাগ সংবাদপত্রের শিরোনাম 
হয়। অনেক বালক ও মেয়ে ধর্ষকদের হাতে প্রাণ হারান। 


৯০ শতাংশ আসামী খালাস পেয়ে যায়। নারীপক্ষ -এর 
গবেষণায় দেখা গেছে ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত দেশের 
৬টি জেলায় ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা 
৩হাজার ৬৭১টি মামলায় সাজা হয়েছে মাত্র ৪জনের 
যেগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০১৮)। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা 


ংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান মতে ২০০৮ সাল 
থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৮ বছরে ধর্ষণের শিকার হয়েছে 
মোট ৪হাজার ৩০৪জন। এর মধ্যে ৭৪০জনকে ধর্ষণের 


গেলে এই প্রবণতা হাস পাবে । 
দ্বিতীয়ত সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সামাজিক সচেতনতা 
তৈরি করতে হবে । সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টকশো ও মত 


পর হত্যা করা হয়েছে প্রথম আলো, ২৯ মার্চ ২০১৬) । অনেকে 


বিনিময় সভার আয়োজন করা যেতে পারে । সমাজের মানুষ 


গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। 
বহুক্ষেত্রে মামলা হয় না। অনেক সময় আসামী জামিন নিয়ে 
বেরিয়ে এসে আরো ত্রাসের সৃষ্টি করে। 

২০১৯ সালের সাড়ে ৩মাসে ৩৯৬ নারী, শিশু হত্যা, ধর্ষণ 


সচেতন হলে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিপীড়ক সক্রিয় তা 
চিহিত করা কঠিন হবে না। 

যত গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়ে সরকারী অফিসের 
যৌন নিগীড়কদের শাস্তির আওতায় আনা যেতে পারে 


ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র 
মতে সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনে মামলা হয়েছে 
১হাজার ১৩৯টি এবং হত্যা মামলা হয়েছে ৩৫১টি 


ভিন্টিমকে প্রটেকশন দিতে হবে । 
চতুর্থত মানুষের মনে যাতে তাকওয়া ও খোদাভীতি তৈরি 
হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। ওলামা-মাশায়েখ, ইমাম- 


(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৭ এপ্রিল ২০১৯)। ২০১৭ সালে ধর্ষণের 
শিকার হওয়া মোট ৩৪৫টি ঘটনার মধ্যে শিশুর সংখ্যা 
৩৫৬। এদের মধ্যে মারা গেছেন ২২ জন, আহত ৩৩৪ 
জন। 
সমাজের সচেতন মানুষ ও অভিভাবকগণ অজানা শংকায় 


খতিব, বক্তা-ওয়ায়েষগণ এ বিষয়টিকে হাইলাইট করে 
জনমত গঠন করতে পারেন। 

পঞ্চমত স্বরাষট্রমন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী 
বাহিনী বিশেষ করে পুলিশ ও র্যাবকে নিয়ে একটি 
টাক্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। ধর্ষকামী মনকে 


আতংকিত। কোন সময় মানুষরূপী হায়েনার হিংপ্রথাবায় 


পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিতে হবে। ভয় ঢুকিয়ে দিতে 


তাঁদের সন্তানের করুণ পরিণতি ঘটে । ছাত্র-ছাত্রীগণ যদি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের হাতে, সরকারী অফিসে 


হবে । আল্লাহর ভয়, আইনের ভয় ও শাস্তির ভয়। 
ষষ্টত নারীদের উণ্ব পোষাক, মাদকের বিস্তার, পর্নোগ্রাফি ও 


কর্মকর্তাগণ যদি বসের হাতে এবং গণপরিবহনে যদি মহিলা 


বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্বাসন ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতা 


যাত্রী ড্রাইভার-হেলপারের হাতে নিরাপদ না হয়, তাহলে 
সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে, নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে 


বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানীগণ । 
ধর্ষণ, বলাৎকার ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে যারা মারা 


উঠবে । প্রতিশোধস্পৃহা থেকে আইন নিজের হাতে তুলে 
নেওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে । 
কেন এই পৈশাচিকতা? মানবচরিত্রের কেন এই বিপর্যয়? 
কেন মানুষের পাশবপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লো? ভাবতে 


হবে সবাইকে । সমাধানের পথ বের করতে হবে । এ ক্ষেত্রে 
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যাচ্ছেন তারা জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন আর যারা প্রাণে 
বেচে আছেন সমাজে তাঁরা কিভাবে থাকবেন? ধর্ষণের 
শিকার মেয়েদের বিয়ে দিতেও মা বাবাকে বিড়ম্বনা 
পোহাতে হয় । এটা সামাজিক বাস্তবতা | 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 
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মিযানুর রহমান জামীল 


শহরনীতি এক মজবুত ও শৃঙ্খল 
নীতি। মানুষের কর্ম ও চরিত্র গঠনের 
স্থান । চিন্তা বিনির্মাণের ক্ষেত্র । 
দৃঢ়তা, উন্নত শিক্ষা ও সভ্যতার 
কেন্্র। শহুরী সভ্যতাই শহরবাসীদের 


পরিচালিত ছিল। যা একদিকে গোত্রীয় 
স্বাধীনতার রূপ-রেখাকে তুলে ধরে, 


, অন্য দিকে রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি এবং 


এর দরুণ হত্যা-লড়াই সংঘাত এবং 
রক্তপাতের সুত্র সৃষ্টি করে। শাস্তি, 


৩. বহিরাগত আক্রমণকে 
সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করা । 


এ সংগঠনের বদৌলতে মদীনায় যে 


গৃহযুদ্ধ এবং গোত্রসমূহের পারস্পরিক 
দ্বন্ব-সংঘাত লেগে থাকতো এবং 


স্বাচ্ছন্দতা ও সুস্থ দেহ-মন তৈরিতে 


নিরাপত্তা, এক্যবদ্ধতা অকল্পনীয় ছিল। 


সহায়ক । শহরনীতি নিরাপত্তা 


প্রতিটি গোত্র অন্য গোত্রের রক্তপিপাসু 


এক্যবদ্ধতার পরিবেশ গড়ে তোলে । 


যাপনের সমগ্রী সহজলভ্য করে দেয়। 


ছিল। গোত্রপ্রীতি এবং গোত্রীয় দ্বন্দের 
কারণে পুরো ইয়াসরিব একটি 
রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছিল । সদা গৃহযুদ্ধ 
এবং পারস্পরিক দ্বন্ধ ও সংঘাত 


তাদের আত্মরক্ষা ও অর্থনৈতিক 
শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল, সেই ছন্দ 
হাস পেতে লাগলো। অন্যদিকে 
মদীনার গোত্রসমূহ একতাবদ্ধ হওয়ার 
পাশাপাশি এক্যের কারণে 
বহিরাগত আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল। 


লেগেই থাকতো । এমন এক ভয়াবহ 
ও জটিল পরিবেশে রাসুল (সা.) মদীনা 


চিকিৎসা কেন্দ্র এবং সফল প্রতিষ্ঠান 


মুনাওয়ারায় হিজরত করেন এবং 


নির্মাণের জন্য এক দৃঢ় কর্মধারা প্রস্তুত 
করে। অন্যায়ভাবে কারো সহায়- 
সম্পত্তি ভোগ করার সুযোগ বন্ধ করে। 
পুলিশ ও প্রসাশনের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও 
উগ্রবাদীদের মূলোৎপাটন করে। রাসুল 
৮5 
সেখানের বাসিন্দারা রাজনৈতিকভাবে 
বিভিন্ন সঙ্গে বিভক্ত ছিলেন। এসব 
সংগঠন স্বাধীনভাবে নিজস্ব নিয়মে 
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যার অবশ্যভাবী ফল এই দীড়ালো যে, 
প্রতিটি গোত্র-ধর্ম জীবন যাপনে 
স্বাধীনতা লাভ করলো। শান্তি 


নিজের বিচক্ষণতা ও কর্মকূশলের 


নিরাপত্তার মনলোভা পরিবেশ তৈরি 


মাধ্যমে মদীনাকে আভ্যত্তরীণ 
বিশৃঙ্খলা ও বহিরাগত ঝুঁকি থেকে 
রক্ষার জন্য একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন 
তৈরি করেন। তার মূল দফা ছিল 
৩টি । যথা- 


করলো । নতুন প্রজন্মকে শিক্ষাদীক্ষায় 
উন্নত করার পথ সুগম হলো । এক্যবদ্ধ 


যা রসুন (সা.) ত তার দূরদর্শিত এবং 
বিচক্ষণতা দ্বারা আঞ্জাম 
দিয়েছেন হিজরত অবশ্যক হওয়ার 
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পর মুহাজিরদের একটি বড় জামাত 


সম্বোধন করে বললেন, এরা তোমাদের 


মদীনায় একত্রিত হয়। এমনকি 


ভাই। অতঃপর 


মদীনার স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় 


এর ধর্মের অনুসারী ছিলেন। হযরত 


আনসারদের মধ্য থেকে দুই দু'জনকে 


মুহাজিরদের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি 
পায় । !বুখারী, হাদিস: ২২৬১) 


ডেকে বললেন, এ এবং তুমি ভাই 


মুহাজির ও সাঈদ (োধি.) তীারই কোলে 
প্রতিপালিত হন। তাই ইসলামের 
জ্যোতি তার হদয়কে অতিদ্রুত 


ভাই। আনসার সাহাবী ঘরে গিয়ে তার 


স্বল্প জিনিস-পত্র নির্ভর জীবন থাকা- 


প্রতিটি জিনিসের হিসাব নিলেন এবং 


আলোকিত করে তোলে । ইসলামের 
বসন্ত হাওয়া তার মৃত হৃদয়কে সবুজ- 


খাওয়া এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের 
ব্যবস্থা একটি অতি জটিল এবং বড় 


মুহাজির ভাইকে বললেন, এর অর্ধেক 
আপনার আর অর্ধেক আমাদের । 


সঙ্কটময় পরিস্থিতি ছিল। তদুপরি 
বিভিন্ন শ্রেণি, বংশ, গোত্র-বর্ণ এবং 
বিচিত্র সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষকে 


হযরত সাদ ইবনে রবী রোযি.), যিনি 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ 
(রাযি.)-এর ভাই নির্বাচিত হয়েছেন, 


সামাজিক দিক থেকে এভাবে আপন 
করে নেওয়া যে, তাদের মধ্যে 
ভীনদেশি হওয়া ও পরবাসী হওয়ার 


তার দুইজন বিবি ছিলেন। হযরত 
আবদুর রহমান (রাযি.)-কে বললেন, 
আমি তাদের মধ্য হতে দু'জনের 


অনুভূতিও আসতো না । সক্কীর্ণ কলনীর 
ঘনবসতির ভিড়াভিড়িতে যেই 
বিশৃঙ্খলা ও চারিত্রিক অধঃপতনের 


একজনকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি আপনি 
তাকে বিবাহ করে নেন। কিন্তু তিনি 
সাথে সাথে বিয়ের বিষয়ে অসম্মতি 


প্রবণতা থাকে সেগ্তলোকে নিয়ন্ত্রণে 
রাখা বাহ্যত কোনো সহজ কাজ ছিল 
না। কিন্ত রাসুল (সা.) তার সীমাহীন 


প্রকাশ করলেন । সীরাতে ইবনে হিশাম, 
২/১৫৭] 


দুই. মুহাজির সাহাবাদের বসবাসের 


অন্তর্দৃষ্টি এবং খোদাপ্রদত্ত বিচক্ষণতা ও 


দ্বিতীয় এই ব্যবস্থা নেওয়া হলো যে, 


বুদ্ধিমত্তা দ্বারা এমন এক সিটিপ্ল্যানিং 
(শহরনীতি) করেন যা সুদক্ষ 
সমাজবিদদের জন্যও বিশেষ মনযোগ 


আনসার সাহাবিদের কাছে যেই পতিত 
জমিজমা ছিল তা মুহাজিরদের দেওয়া 
হলো। অথবা যার নিকট একাধিক 


ও অধ্যয়নের দাবি রাখে । উদাহরণ 


বসবাসের গৃহ ছিল তা মুহাজিরদের 


স্বরূপ রাসুল (সা.) সেই জটিল 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন 
এক. মুহাজিরীন সাহাবাগণ মক্কা 
মুয়াযযমা থেকে নিঃস্ব অবস্থায় 
এসেছিলেন যাদের মধ্যে কয়েকজন 
ধনাঢ্য ও সচ্ছল ব্যক্তিও ছিলেন কিন্তু 
যেহেতু তারা মক্কার কাফেরদের থেকে 
নুকিয়ে হিজরত করেছিলেন তাই তারা 
নিজেদের সাথে কোনো আসবাব-পত্র 
নিয়ে আসতে পারেননি । রাসুল সো.) 
সামাজিকভাবে তাদেরকে আকৃষ্ট করার 
জন্য এই পদক্ষেপ নেন যে, আনসার 
এবং মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ভ্রাতৃতের 
বন্ধন গড়ে দেন। তাই যখন মসজিদে 
নববী নির্মাণ সমাপ্ত হয় তখন হুযুর 
(সা.) আনসারদের ডাকার পর হযরত 
আনাস (রাযি.)-এর গৃহে সকল লোক 
একত্রিত হয়। মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল 
৪৫জন। হুযুর (সা.) আনসারদের 
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৪ 


দিয়ে দেওয়া হলো। সর্বপ্রথম হযরত 
হারেসা ইবনে নুমান (রাযি.) নিজের 
জমীন পেশ করলেন । আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ রোযি.) সেখানে একটি 
দুর্গ নির্মান করলেন। হযরত ওসমান 
(রাষি.), হযরত মিকদাদ (রাযি.) ও 
হযরত ওবায়েদ (রোযি.)-কে আনসার 
সাহাবীগণ নিজেদের গৃহের পাশে 
জমীন দিয়েছিলেন । (মু'জামুল বুলদান, 
২/২৮৯] 

তিন, মুহাজির এবং আনসারদের 
ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে পারস্পরিক স্বভাব ও 
রুচির মিলের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখা হয় যা সামাজিক জীবনকে 
সুখময় এবং সফল করার গ্যারান্টি 
দেয়। যেমন হযরত সাঈদ ইবনে 
যায়েদ (রাযি.) যিনি জান্নাতের 
সুসংবাদপ্রাপ্ত _ ১০জন সাহাবীর 
একজন । তার পিতা রাসুল (সা.)-এর 
আগমনের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আ. 


শ্যামল ও তরতাজা করে তোলে। 
কেবল এটুকুই নয়; বরং সে প্রদীপ 
থেকে আরও বহু প্রদীপ ইসলামের 
আলোয় আলোকিত হতে থাকে । এই 
প্রস্ষুটিত কলিকে দেখে অন্যান্য কলিও 
ইসলামের বাগিচায় উজ্জীবিত হওয়ার 
দীপ্ত বাসনা লালন করতে থাকে । তাই 
তার সম্মানিত আম্মাজানও ইসলামের 
গণ্তিতে প্রবেশ করেন। তারই উৎসাহে 
হযরত ওমর (রাযি.)ও ইসলাম গ্রহণ 
করতে উদ্বুদ্ধ হন। জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠতের 
ময়দানে তাকে নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের 
মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। তার 
ভ্রাতৃত হযরত উবাই ইবনে কা'ব 
(রাযি.) এর সাথে কায়েম করা হয়। 


যাকে হযরত ওমর (োষি.) 
মুসলমানদের নেতা বলতেন। 
নবৃওয়াতি দরবারে সর্বপ্রথম 


লেখালেখির দায়িতে নিয়োজিত হন। 
কুরআন পাঠশাস্ত্রে তাকে ইমাম গণ্য 
করা হয়ে থাকে । ইসাবায়ে যিকরে উবাই 
ইবনে কাব, ৩/১৭৭] 

হযরত আবু হুযাইফা (রাষি.) যিনি 
উতবা ইবনে রবিয়ার পুত্র ছিলেন। 
আর উতবা ছিলেন কুরাইশদের প্রধান 
নেতা । হযরত আবু হুযাইফা (রাযি.)- 
এর সাথে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর 
(রাযি.)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেয়া 
হয়, আর এই আব্বাদ ইবনে বিশর 
(রাঘি.) আসহাল গোত্রের নেতা 
ছিলেন। হযরত আবু উবাইদা ইবনুল 
জাররাহ (োযি.) যাকে রাসুল (সা.) 
উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি উপাধিতে 
আখ্যায়িত করেছেন। যিনি একদিকে 
সিরিয়ার মতো অঞ্চলের বিজেতা 
ছিলেন, অন্যদিকে ইসলামের স্বার্থে 
এমন আড়ষ্ট ছিলেন যে পিতৃত্ব এবং 
পুত্রত্ের আকর্ষণ তাকে বিন্দুমাত্র 
প্রভাবিত করতে পারত না। যেমন 


___:::::::::::৫৫ল) আত্তার্তহীদ ৪ 


বি।শে।ষ। |।নি।ব।ন্ধ 


বদরের যুদ্ধে যখন তার পিতা তার 


নীতির আলোকে ব্যবসা করতে নির্দেশ 


মোকাবেলায় সামনে উপস্থিত 


প্রদান করতেন এবং ব্যবসায়ীদের 


হয়েছিলেন তখন তিনি নির্ধিদায় নিজ 


সততা ও বিশ্বস্ততা এবং প্রাধান্য, 


০৭০121৫1216 ০1, ০% ০০৫ 
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পিতাকে ইসলামের স্বার্থে কুরবান করে 


সহমর্মিতার সুউচ্চ আখলাকে সজ্জিত 


দেন। তার ভ্রাতৃত্ের সম্পর্ক হযরত 
সাদ ইবনে মুআয (রাযি.)-এর সাথে 


হতে তাকিদ করতেন। ব্যবসায় 
খেয়ানত ধোকা মিথ্যা এবং প্রতিশ্রুতি 


করা হয়। যিনি আউস গোত্রের নেতা 
ছিলেন। ঈমানী সাহসিকতা এবং 
ইসলামের আকর্ষণে তিনি এতটাই মুগ্ধ 


ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকাকে 
আবশ্যক করে দিয়েছেন। সম্পদ 
গুদামজাত করে এবং ধোকা দিয়ে 


ও নিবেদিত প্রাণ ছিলেন যে, দীন তার 
কাছে জীবনের চেয়েও বেশি দামি 


ক্রটিযুক্ত মাল বিক্রী করতে নিষেধ 
করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ 


ছিল, এ জন্য তিনি বনু কুরাইজার 
৪০০ মিত্রকে ইসলামের স্বার্থে কুরবান 
করে দিয়েছিলেন । 

শহর ব্যবস্থাপনার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হলো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক শৃঙ্খলা 
রক্ষা করা। বর্তমান যুগে ধন- 
দৌলতের লালসা এবং অর্থ-সম্পদের 
উচ্চাকাংখা মানুষের উত্তম চরিত্রের 
বিনাশ ঘটিয়েছে এবং নিজের ওপর 
অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, সহমর্মিতা 
প্রদর্শন, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের মতো 
মূল্যবান জিনিস থেকে মানুষ বঞ্চিত 
হয়ে গেছে। যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসকে গুদামজাত ও সিন্ডিকেট 
করে মার্কেটে কৃত্রিম সংকট তৈরির 
মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য এবং উৎপাদিত পণ্য 
জনসাধারণের নাগালের বাইরে চলে 
যাওয়া । অন্য দিকে ভালো-মন্দ 


করেছেন, 
(1০152 এট ০০০ ৫০০5 ০520) £ 
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“... কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ী লোক 
পাপী হিসেবে উঠবে । তারা ব্যতীত 
যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, সততা 
অবলম্বন করেছে এবং সত্য কথা 
বলেছে ।” 
অন্য এক স্থানে বলেছেন 


8 চরণে 9 ঞ (43: 2১8) 
(এ ৩৩ (5 বার ২৩ 
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“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ৩ 


শ্রেণির লোকদের সাথে কথা বলবেন 
না এবং তাদের এতি দয়ার নজরেও 


জিনিসের সংমিশ্রণ এবং ত্রুটিযুক্ত 


তাকাবেন না। না তাদেরকে পাপ 


পণ্যের সয়লাভের কারণে মানুষের 
স্বাস্থ্যগত অবস্থা কঠিন ঝুঁকির মধ্যে 
রয়েছে। খাটি এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার 
না জুটার কারণে মানুষ ধীরে ধীরে 
মৃত্যুর মুখে চলে যাচ্ছে। এছাড়া 
জোর-জবরদস্তি প্রতারণা ও ধোকা 
ব্যবসার এমন এক অবিচ্ছেদ্য অংশে 
পরিণত হয়েছে যে, সরলমনা মানুষ 
এবং ব্যবসার মারপেচ সম্পর্কে 
অনবিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় 
সম্পন্ন করা জটিল হয়ে পড়েছে 

রাসুল (সা.) ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রয়- 
নি ঘটে থাকা বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের 
জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
নিয়েছিলেন যে লোকদের ইসলামি 


জুন'১৯ 


থেকে মুক্ত করবেন এবং তাদের জন্য 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্থি থাকবে । তারা 


2 281 5০০ ৪2572824174 
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“অর্বতম. উপার্জন. ব্যবসায়ীদের 

উপার্জন । শর্ত হচ্ছে, 

১. সে যখন বেচা-কেনা সম্পাদন করে 
মিথ্যে বলে না। 

২. যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় 
তার খেয়ানত করে না । 

৩.এতিশ্্তি দিয়ে, খেলাফ করে না । 

৪.যখন আসবাব কয় করে তখন 
বিনাকারণে ত্রুটি বরর্না করে না। 

৫. যখন জিনিস-পত্র বিক্রি করে তখন 
পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত এশংসা করে 
না। 

৬. যখন তার ওপর কারও হক থাকে 
সেটা ক্ষেত্রে 


করে না। 
৭.যখন অন্যের ওপর তার কোনো হক 

থাকে তখন ব্যাপারে 

রতা করে না।”5 
অপর একটি হাদীসে আছে, 
27 ৮৪০০ ৩৯1 এ 01 ৩) 
১91 08 ন্‌ 

“যে ব্যক্তি মুসলমানদের থেকে 
সম্পদকে গদামজীত করে 
আল্লাহ তাআলা তাকে কুষ্ঠ রোগ এবং 
দারিদ্যতায় লিপ্ত করেন ।* 
বাণিজ্যিক লেনদেনে স্বচ্ছতা তৈরির 
জন্য রাসুল (সা.) দ্বিতীয় যেই 
কর্মপদ্ধক্ষেপ নিয়েছিলেন তা হলো 
তিনি স্বয়ং বাজারে গিয়ে সেই 
লেনদেনের দেখা-শোনা করতেন এবং 
ইসলাম ব্যবসার ক্ষেত্রে যে 
দিকনির্দেশনা দিয়েছে তার ওপর 
লোকদের আমল করাতেন। যে ব্যক্তি 
বাধা-নিষেধ মানতো না তাকে শাস্তি 
প্রদান করতেন । যেমন- সহীহ আল- 
বুখারীর ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে রয়েছে 


পপ 


68186 পি 0 &| আপি ৬৪ 
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“হযরত আবদুল্লাহ রা রাঃ (রাযি.) 
বণনা করেন, রাসুল (সা.)-এর যুগে 
আমি দেখেছি লোকেরা অনুমান 
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আন্দাজ করে শস্য ক্রয় করতো । কিন্ত 
সেটিকে আপন গৃহে যারা স্থানান্তর 
করার পূর্বে বিক্রি করে দিত তাদেরকে 
এ অপরাধে শাস্থি দেওয়া হতো ।* 
কখনও কখনও পরিস্থিতি যাচাইয়ের 
জন্য রাসুল (সা.) নিজেই বাজারে 
আগমন করতেন । একবার হুযুর (সা.) 
বাজার দিয়ে গমন করছিলেন, দেখতে 
পেলেন খাদ্য শস্যের একটি স্তপ 
তিনি সেই স্তপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে 
আর্দ্রতা অনুভব করলেন 
দোকানদারকে বললেন, এটা কী? সে 
বলল- বৃষ্টির কারণে ভিজে গিয়েছে 
তিনি বললেন, সেই ভিজা অও্‌ 
উপরে কেন রাখলে না। যাকে সকলে 
দেখতে পায়। অতঃপর বললেন, 

15 950 ৩০) 
“যে ধোকা দেয় সে আমাদের 
(আদর্শের) অন্তর্ভূক্ত নয় ।" 
কিছু লোকের স্বভাবে অবাধ্যতা ও 
হটকারিতার প্রাবল্য থাকে । নিয়ম ভজ 
করা এবং শহরের আইন-কানূনের 


না। এ কারণে যখন হযরত উসামা 
(রাযি.) মাখযুম গোত্রের এক মহিলা, 
যার জন্য চুরির অপরাধে হাত কাটার 
শাস্তি গৃহীত হয়েছিল, তার ব্যাপারে 
রাসুল (সা.)-এর দরবারে সুপারিশ 
করেছিলেন। তখন রাসুলের চেহারা 
মোবারক রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল। 
সে সময় তিনি এতিহাসিক বাণী 
উচ্চারণ করেছিলেন, 


৩৪০ 4৩ এ ৪5 ৬ এ» 219) 


রান 


05452) 
“আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের বেটি 
ফাতেমাও চুরি করতো আমি অবশাই 
তার হাত কেটে দিতাম ।'* 
অপরাধীদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার 
জন্য হুযুর (সা.) হযরত যুবায়ের 
(রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত 


রি এবং হযরত যাহহাক ইবনে 


প্রতি ভ্রক্ষেপহীনতা তাদের স্বভাব হয়ে 


আল-কালবীকে নিয়োগ 


থাকে । যার দরুণ সভ্যতা ও নীতিতে 


বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অপরাধ এবং 
চারিত্রিক ত্রুটির পথ পেয়ে যায়। 


[যাদুল মাআদ, ২/২৯৪ 
এই সেই এঁতিহাসিক পদক্ষেপ ছিল 
যার মাধ্যমে রাসুল (সা.) 


বাস্তবে অপরাধপ্রবণ লোকদের ওপর 
নজরদারির জন্য যেখানে সুশৃ্খল এবং 
দৃঢ়নীতির রূপায়ণ প্রয়োজন সেখানে 


পৃথিবীবাসীকে সজাগ করে দিয়েছিলেন 
যে, ইট পাথরের সুউচ্চ ভবনের মাঝে 
গলি ও বাজার বানিয়ে দেওয়ার নামই 


অপরাধীদের সাজা প্রদানের জন্য 
দণ্ডবিধি ও ইনসাফের বাস্তবায়ন 


শহরনীতি নয়; বরং এমন কার্যকর ও 
পরিবেশ তৈরি করাও 


অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। যাতে 


অপরিহার্য, যা দৈহিক শান্তি ওআত্মিক 


নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ন্যায়সঙ্গত 


উন্নতি বয়ে আনে। এবং এক উন্নত 


শাস্তির ভয়ে অবাধ্য ও অপরাধপ্রবণ 
লোকদের জন্য হাতকড়া এবং পায়ের 
বেড়ি সাব্যস্ত হয়। রাসুল (সা.)-এর 


নতুন প্রজন্ম তৈরির জিম্মাদার হয় 
সর্বশেষ আল্লাহর কাছে দুআ যে, 
আমাদেরকে রাসুল এর আদর্শ 


যুগে এই উভয় বিষয়ের দিকে লক্ষ্য 
রাখা হতো। তাই একদিকে 
যেমনিভাবে ব্যভিচার হত্যা চুরি এবং 
অপরাধে ও সাহস ভেঙে 
দেওয়ার মতো শাস্তি নির্ধারিত ছিল। 
নীতি ও ইনসাফের পূর্ণ লক্ষ্য রাখা 
হতো। ধনী-গরীব উচু-নিচু শ্রেণির 
মাঝে শাস্তি প্রয়োগে পার্থক্য করা হতো 


জুন”১৯ 


অনুপাতে জীবন গঠনের তাওফীক দান 
করুন এবং মুসলিম সমাজকে ইসলামি 
সভ্যতার যাত্রী বানিয়ে দেন। আমীন! 
সুম্মা আমীন!! 


* আত-তিরমিধী, আল-জামউল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সস 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. ৫০৭-৫০৮, হাদীস: 
১২১০ 


২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৩৫, পৃ. ৩৮১, হাদীস: ২১৪৮১, হযরত 
আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
২ আল-বায়হাকী, আল-আদাব, মুআস্সাসাতুল 
কুতুব আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
পৃ. ৩১৮, হাদীস: ৭৮৭, হযরত মু'আয 
, ইবানে জাবাল (রাঘি.) থেকে বর্ণিত 

ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭২৯, হাদীস: 
২১৫৫, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৭৪, 
হাদীস: ৬৮৫২ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৯৯, হাদীস: ১০১, হযরত আবু 
হুরাইরা (াষি.) থেকে বর্ণিত 

আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৭৫, 
রি ৩৪৭৫ 


ঘুড়ি 

গোফরান উদ্দীন টিটু 
ঘুড়ি ওড়ে আকাশেরই নীলে 
মেঘেদের সাথে যায় মিলে 
ঘুড়ি ঘোরে হাওয়ায় হাওয়ায় 
নাটাইয়েতে টান পড়ে যায়। 


কিশোরেরই মান্জার সুতো 
বালিকার রঙিন গুতো 

ছো মারে দুষ্ট ও চিলে 
নীলিমায় ঘুড়ির মিছিলে । 


মন ওড়ে যায় তারই সাথে 
হাতও ওরা রাখে হাতে হাতে 


ঘুড়ি শুধু নয় কোন ঘুড়ি 
ঘুড়ি যেন রঙিন কিশোরী । 


4: আত্তান্তহীদ 
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কুর্দ: রাষ্ট্রবিহীন এক স্বাধীনতাকামী জাতি 


মোযাম্মিল হোসাইন তোয়াহা 


কুর্দিস্তান হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় 
রাষ্ট্রবিহিনা জাতির আবাসভূমি। 
মধ্যপ্রাচ্যে আরব, তুর্কি এবং 
ফারসিদের পরেই কুর্দিরা চতুর্থ বৃহৎ 
জাতিগোষ্ঠী। তুরস্ক, ইরাক, ইরান, 
সিরিয়া ও আর্মেনিয়ার ২ থেকে ৩ লক্ষ 
বর্কিলোমিটারের বিশাল এলাকাজুড়ে 
আছে কু্দিস্তান। এর অধিবাসীদেরকে 
বলা হয় কুর্দি। এসব এলাকায় প্রায় 
আড়াই থেকে তিন কোটি কুর্দি বসবাস 
করে। এছাড়া কুর্দিস্থানের বাইরেও 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরও কয়েক 


এঁতিহাসিক পটভূমি 

এবং মেসোপটেমিয়ার সমতল এবং 
পাহাড়ি ভূমিতে বসবাস করে আসছে। 
আধুনিক তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব, 
সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব, ইরাকের উত্তরে, 
ইরানের উত্তর-পশ্চিমে এবং 
আর্মেনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে এদের 
বসবাস। এরা মূলত বেদুইন জাতি। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের 
পতনের পর ১৯২০ সালে পশ্চিমা 
রাষ্ট্রগুলো তুরক্ষের সাথে সেভরা চুক্তির 
উদ্যোগ গ্রহণ করে, যেখানে 
কুর্দিদেরকে গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীন 


মূলত কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়ার 


প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। কিন্তু 


মুসলমান, তবে তারা 


নবপ্রতিষ্ঠিত তুরস্ক প্রজাতন্ত্র সে সময় 


তাদের ভাষা কুর্দি ভাষা, যদিও বিভিন্ন 


ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি 


এলাকায় এর আঞ্চলিক বরূপভেদ 


জানায়। 


আছে। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে 


দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯২৩ সালে 


কুর্দিরা অন্যতম বঞ্চিত এবং নির্যাতিত 
জাতিগোষ্ঠী। দীর্ঘদিন ধরেই তারা 
তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন 
করে আসছে। 

তবে একই জাতি হলেও, দীর্ঘদিন ভিন্ন 
ভিন্ন রাষ্ট্রের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রেক্ষাপটে আন্দোলন করতে গিয়ে 
প্রতিটি অঞ্চলের কুর্দিদের রাজনৈতিক 
এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্নভাবে 
বিকশিত হয়েছে । ফলে তাদের মধ্যে 
অনেক বিষয়ে ভিন্নতাও সৃষ্টি হয়েছে। 
জার্মান সংবাদ মাধ্যম ডয়েচেভেলের 
মতে, অধিকাংশ কুর্দি জাতীয়তাবাদীই 
বৃহত্তর স্বাধীন কুদিস্তানের স্বপ্ন দেখে, 
কিন্ত তাদের রাজনীতিবিদরা তাদের 
এসব ভিন্নতা সম্পর্কে অবগত থাকায় 


তুরস্ক এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে 
লোজান চুক্তি নামে নতুন একটি চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুসারে 
তুরস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি 


তা সত্তেও তুরস্কে কুর্দিরা অত্যন্ত 
নির্যাতিত এবং সুবিধাবঞ্চিত । আধুনিক 
তুরস্ক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 
কুর্দিসহ অন্য সকল জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্ন 
পরিচয়ের দাবিকে কঠোরভাবে দমন 
করা হয়। তুরস্কের সংবিধানে তুর্কি 
ছাড়া অন্য সকল সংখ্যালঘু 
জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা 
হয়। তাদেরকে “পাহাড়ি তুর্কি" নামে 
অভিহিত করা হয়। কুর্দিদের নিজস্ব 
নাম এবং পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়। 
এমনকি কুর্দিদের মাতৃভাষাও তুরস্কে 
১৯৯১ সাল পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল! 


স্তিমিত হয়ে আসে । কিন্ত কুর্দিদের 
ওপর তুরস্কের শোষণ অব্যাহত থাকে । 
তুরক্ষের সরকার কুর্দিদেরকে তাদের 
এলাকার সম্পদ থেকে পরিকল্পিতভাবে 
বঞ্চিত করতে থাকে । 

১৯৭৮ সালে আবদুল্লাহ. ওজলান 


দেওয়া হয়, কিন্তু এতে কুর্দিদের 
গণভোটের প্রতিশ্রুতিটি বাতিল করা 
হয়। ফলে চাপা পড়ে যায় কুর্দিদের 
স্বাধীনতা বা স্বায়ভ্ুশাসনের স্বপ্ন এবং 
শুরু হয় এক দীর্ঘস্থায়ী সংকট । বিটিশ 
ও ফরাসিরা বৃহৎ কুর্দিস্তান এলাকাকে 
ইতঃপূর্বে স্বাক্ষরিত সাইকস-পিকো 
চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি একাধিক রাষ্ট্রের 
মধ্যে ভাগাভাগি করে, তাদের মধ্যে 
কৃত্রিম সীমারেখা টেনে দেয়। 


স্বাীনতার পরিবর্তে অধিকতর 
অধিকার এবং  স্বায়ন্তশাসনের 
পক্ষপাতী । 


জুন'১৯ 


কুর্দিদের মোট জনসংখ্যার প্রায় 


তুরক্ষের কুর্দিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের 
দাবিতে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি 
(700 প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে নতুন 
করে কুর্দি বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৯৮৪ 
সালে মাক্সীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী 
পিকেকে তুরস্কের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
সংপ্াম শুরু করে। তারা সরকারি 
স্থাপনা, সরকারি কর্মকর্তা, কুর্দি 
এলাকায় বসবাসকারী তুর্কি নাগরিক 
এবং তুরস্কের সরকারকে সাহায্যকারী 
কুর্দিদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। 
পিকেকের এসব আক্রমণে অন্তত 
৪০,০০০ মানুষ নিহত হয় এবং হাজার 


অর্ধেকেরই বসবাস তুরস্কে । তুরস্কের 


হাজার মানুষ গৃহহীন হয়। তুরস্ক 


অধিবাসীদের মধ্যে ২০ শতাংশ কুর্দি। 


ছাড়াও তুরস্কের এক সময়ের বন্ধুরষ্ট্র 


______াাাা্া্্ার্ল্্ারলল্্্ আত্তাত্তহীদ ৭ 
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করে। তবে জাতিসংঘ, চীন কি€্‌ 
রাশিয়া একে সন্ত্রাসী সংগঠন মনে 
করে না। 

২০১২ সালে তুরস্ক পিকেকের সাথে 
শান্তি আলোচনায় বসে এবং যুদ্ধবিরতি 
ঘোষণা করে। কিন্তু ২০১৫ সালে জঙ্গি 
সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস)- 


এলাকাগুলোতে আক্রমণ করলে কুর্দিরা 
ব্যাপকভাবে সিরিয়ার জড়িয়ে 
পড়ে। নিজেদের এলাকা নিরাপদ 
এলাকায় সিরিয়ান সরকার এবং 
বিদ্রোহী উভয় পক্ষকেই সহায়তা 
করে। 

সিরিয়ার কুর্দিদের প্রধান সংগঠন হচ্ছে 
ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন পার্টি 
(7719), যা ২০০৩ সালে তুরস্কের 


এর আক্রমণে ৩৩ জন 


কুর্দি পিকেকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 


রাজনৈতিক কর্মি নিহত হলে পিকেকে 
এর জন্য তুরস্কের সরকারকে 


প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সামরিক শাখার 
নাম পিপল'স প্রটেকশন ইউনিট 


করে এবং তুর্কি পুলিশ ও (777০)। তবে তারা পিকেকের মতো 
সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ শুরু সিরিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে সহিংসতায় 
করে। পাল্টা হিসেবে তুরস্ক জড়ায়নি এবং তুরস্ক ছাড়া অন্য কোনো 
পিকেকে এবং আইএসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবেও গণ্য 


যৌথ যুদ্ধ ঘোষণা করে। পিকেকেও 
আইএস ও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
অব্যাহত রাখে । এরপর থেকে তুরস্ক 
বনাম আইএস বনাম পিকেকে ত্রিমুখী 
যুদ্ধে এ পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ 
নিহত হয়েছে। 


সিরিয়াতে কুর্দিদের সংখ্যা মোট 
জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ । ১৯৬০ 
সাল থেকে অন্তত ৩ লাখ কুর্দি 
জনগোষ্ঠী নাগরিকতৃ থেকে বঞ্চিত হয়ে 
এসেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ 
এলাকাগ্তলোকে আরবিকরণের লক্ষ্য 
নিয়ে তাদের ঘরবাড়ি জোরকর্মি দখল 
করে আরবদের মধ্যে বিতরণ করা 
হয়েছে। কুর্দিদের সংগঠিত হওয়ার 
যেকোনো প্রচেষ্টাকে কঠোরভাবে দমন 
করা হয়েছে। 


করে না। উইমেন*স প্রটেকশন ইউনিট 
(7/) নামে এদের একটি নারী 
যোদ্ধাদের দলও আছে, যারা //0- 
এর পাশাপাশি আইএস বিরোধী যুদ্ধে 
বীরতের সাথে লড়াই করে। 

২০১৪ সালে 777)-এর নেতৃতে 
অন্যান্য কুর্দি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 
কুর্দিস্তান ন্যাশনাল কাউন্সিল (70৬০) 
তিনটি কুর্দি প্রধান এলাকা আলেপো, 
রাক্কা এবং হাশাকার অংশবিশেষ নিয়ে 
স্বায়ত্তশাসিত গণতান্ত্রিক সরকারের 
ঘোষণা দেয়। ২০১৪-১৫ সালে 
আইএস একের পর এক বিভিন্ন 
এলাকা দখল করতে থাকলে কুর্দিরা 
তাদের বিরুদ্ধে অন্যতম শক্তিশালী 
বাহিনী হিসেবে আবির্ভূত হয়। ২০১৫ 
সালে তারা মার্কিন বিমান হামলার 
সহায়তায় সিরিয়ার কোবানি শহরকে 


২০১১ সালের আরববসন্তে বাশার 
আল-আসাদ বিরোধী বিদ্রোহ শুরু হলে 
কুর্দিরা প্রথম দিকে কোনো পক্ষে 
₹শগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। 
২০১২ সালের মাঝামাঝি সময়ে 
সরকারি বাহিনী অন্যান্য এলাকার 
বিদ্রোহ দমনের জন্য কুর্দি এলাকা 


আইএসের হাত থেকে মুক্ত করে। 

২০১৫ সালের শেষের দিকে 7%70- 
এর নেতৃত্বে আরব এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র 
জাতিগোষ্ঠীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 
সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্স 
(519), যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহায়তায় আইএসের হাত থেকে 


থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে 
নিলে কুর্দিরা সেসব এলাকায় নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে আল- 
কায়েদার সিরীয় শাখা আল-নুসরা ফ্রন্ট 
এবং আরও পরে আইএস কুর্দি 


জুন'১৯ 


সিরিয়ার বিশাল এলাকা মুক্ত করে। 
সম্প্রতি আইএসের তথাকথিত 
রাজধানী রাক্কা মুক্তকরণ অভিযানেও 


ইরাকি কুর্দিস্তানের ইতিহাস 

ইরাকি জনগোষ্ঠীর শতকরা ১৫ থেকে 
২০ ভাগই কুর্দি। সিরিয়া ও তুরস্কের 
তুলনায় তারা তুলনামূলকভাবে বেশি 
অধিকার ভোগ করেছে, কিন্ত এর জন্য 
তাদেরকে মূল্যও দিতে হয়েছে 
অনেক । ১৯২৩ সালে লোজান চুক্তির 
পরপরই সাবেক কুর্দি গভর্নর শেখ 
মাহমুদ বারিজানী বিটিশদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ শুরু করেন। তিনি ইরাকের 
সুলায়মানিয়াতে কুর্দি রাজতন্ত্র ঘোষণা 
করেন। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা তাকে 
পরাজিত করে সুলায়মানিয়া দখল করে 
নেয়। 

১৯৪৬ সালে মুস্তফা বারজানী (বর্তমান 
ইরাকের কুর্দিস্তান রেজিওনাল 
গভর্নমেন্টের প্রেসিডেন্ট মাসুদ 
বারজানীর বাবা) কুর্দিদের স্বায়ত্রশাসন 
আদায়ের. উদ্দেশ্যে কুর্দিস্তান 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (471১) প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাদের আন্দোলনের মুখে 
ইরাকের নতুন সংবিধানে কুর্দিদেরকে 
নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, 
কিন্ত তাদের স্বায়ভুশাসনের দাবি নাকচ 
করে দেওয়া হয়। ফলে ১৯৬১ সালে 
কেডিপি ইরাকের কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। 
এ সময় ইরাকের কেন্দ্রীয় সরকার 
উত্তর ইরাকের কুর্দি এলাকাগুলোকে 
আরবিকরণের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ 
কুর্দিকে বাস্তুচ্যুত করে এবং সেসব 
এলাকায় মধ্য ও দক্ষিণ ইরাক থেকে 
আনা আরবদেরকে স্থানান্তরিত করে। 
বিশেষ করে ইরাকের তেল সমৃদ্ধ 
অঞ্চল কিরকুক থেকে কুর্দিদেরকে 
সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয়। 

কুর্দিদের ওপর ইরাকি সরকারের 
প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা চুড়ান্ত রূপ 
ধারণ করে আশির দশকে ইরাক-ইরান 
সমর্থন দেয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট 
সাদ্দাম হোসেনের সরকার কুর্দিদের 
অন্তত ৪,০০০ গ্রাম ধ্বংস করে দেয় 
এবং সেসব এলাকার অধিবাসীদেরকে 


নেতৃত দিচ্ছে এই কুর্দি নেতৃতাধীন 
১1917 । 


অন্যান্য শহরে স্থানান্তরিত করে। 
১৯৮৮ সালে সাদ্দাম সরকার ইরাকের 
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হালাবিয়া শহরে কুর্দিদের ওপর গ্যাস 


আক্রমণ করে, যাতে প্রায় ৫০,০০০ 
মানুষ নিহত হয়। 


১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে সাদ্দাম 
হোসেনের পরাজয়ের পর মাসুদ 
বারজানীর নেতৃতে কুর্দিরা পুনরায় 
বিদ্রোহ করে এবং কিরকুকসহ ইরাকি 
কুর্দিস্থানের বিশাল এলাকা দখল করে 


মাধ্যমে ইরাকিরা তাদের সংবিধানে 
রেজিওনাল গভর্নমেন্ট 


অবৈধভাবে দখল করে রাখলেও 
সমসাময়িক কুর্দি ও কাতালোনিয়ার 


(%০) এবং কুর্দি সংসদকে স্বীকৃতি 
দেয়। ২০০৫ সালে সংসদ 
17/% নেতা জালাল তালাবানীকে 
ইরাকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে । 


কুর্দিস্তানের স্বাধীনতার গণভোট 
২০১৪ সালে জঙ্গি সংগঠন আইএস 
যখন ইরাকি সরকারি বাহিনীকে 


নেয়। সাদ্দাম সরকার পাল্টা আক্রমণ 


পরাজিত করে একের পর এক বিস্তৃত 


শুরু করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য 
পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো ইরাকের উত্তরাঞ্চলে 


এলাকা দখল করে নিচ্ছিল তখন কুর্দি 
পেশমার্গা বাহিনী তাদের অধিকৃত 


কুর্দিপ্রধান এলাকাগুলোতে নো-ফ্লাই 
জোন কার্যকর করে। ফলে কুর্দিরা 
ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 
স্বায়ত্ুশাসনের সুযোগ পায়। 
77777. ইরাকি কুর্দিস্তানের প্রধান 
রাজনৈতিক সংগঠন হলেও জালাল 
তালাবানীসহ অন্যান্য. নেতারা 
মতপার্থক্যের কারণে ১৯৭৫ সালে 
177) থেকে বেরিয়ে প্যাট্রিয়টিক 
ইউনিয়ন অফ কুর্দিস্তান [/0 নামে 
পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠন 
করে । ১৯৯২ সালে উভয় দল মিলে 
স্থানীয়ভাবে সংসদীয় এবং প্রেসিডেন্ট 
নির্বানের আয়োজন করে এবং 
স্বায়ন্তশাসিত সরকার, কুর্দি রেজিওনাল 
গভর্নমেন্ট (/7০) গঠন করে। 
পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে 107) ও 
£0//-এর মধ্যকার সমঝোতা ভেঙে 
পড়ে এবং তারা দীর্ঘদিনব্যাপী গৃহযুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়ে। 

ইরাকি কুর্দিস্তানকে সামরিক বাহিনীর 
নাম পেশমার্গা। ধারণা করা হয়, এর 
সদস্য সংখ্যা প্রায় পৌনে তিন লাখ 
২০০৩ সালে মার্কিন বাহিনী ইরাক 
আক্রমণ করলে পেশমার্গারা সাদ্দাম 
হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয় 
সাদ্দামকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারেও তারা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
পেশমার্গা বাহিনী ২০০৪ সালে আল- 
কায়েদা নেতা হাসান আল-গুলকে 
গ্রেপ্তার করে, যার কাছ থেকে পাওয়া 
তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তীতে ওসামা 
ইবনে লাদেনের সন্ধান পাওয়া যায়। 


এলাকাণ্ডলো রক্ষা করার জন্য 
আইএসের বিরুদ্ধে রুখে দীড়ায়। 
আইএসের হাতে সিনজারের পতন 
হলে সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু 
ইয়াজিদিরা যখন গণহত্যার শিকার হয় 
তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃতাধীন 
যৌথবাহিনী আইএসের ওপর বিমান 
হামলা শুরু করে এবং পেশমার্গাদের 
নেতৃতে কুর্দিরা আইএসের হাত থেকে 
দখলকৃত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের 
জন্য অভিযান শুরু করে। 

1২০ নেতারা আইএসের উথ্থানকে 
ইরাকি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা 
হিসেবে দেখে এবং ইরাক থেকে 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ২০১৪ সালের 
শেষ নাগাদ গণভোটের আয়োজন 
করার ঘোষণা দেয়। কিন্ত আইএস 
বিরোধী যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়লে 
গণভোট প্রসঙ্গ বারবার পেছাতে 
থাকে। অবশেষে এ বছর আইএসের 
হাত থেকে মসুলসহ ইরাকের 
অধিকাংশ এলাকা মুক্ত হওয়ার পর 
নতুন করে গণভোটের ব্যাপারটি 
আলোচনায় আসে । অবশেষে গত ২৫ 
সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ইরাকি 
সরকার এবং প্রতিবেশী ইরান ও 
তুরস্কের প্রবল প্রতিবাদের মুখে 
গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে 
ইরাকি কুর্দিস্তানের ৯৩ শতাংশ ভোটার 
স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়। 


স্বাধীনতার ব্যাপারে তারা 

সমর্থন দিচ্ছে। তবে জাতিসংঘ, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রসহ অধিকাংশ রাষ্ট্রই এ মুহূর্তে 
কুর্দিস্তানের স্বাধীনতার দাবির বিপক্ষে 
অবস্থান নিয়েছে। ইরাকি কুর্দিস্তানের 
প্রেসিডেন্ট মাসুদ বারজানী অবশ্য 
এখনও স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি । 
বিটেনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার মতে, 
গণভোটের ফলাফল নিয়ে আলোচনা 
করে অধিকতর অধিকার এবং 
স্বয়ন্তশাসন অর্জনই তাদের মূল লক্ষ্য । 
ইরাকি কুর্দিস্তান চারিদিক থেকে ইরাক, 
ও ইরান দ্বারা 
তাদের কেউই কুর্দিস্তানের 
কাজেই জোর করে 
ঘোষণা দিলেও কুর্দিস্তানের 
জন্য সেটা বাস্তবসম্মত হবে না। 
অপরদিকে যেহেতু গণভোটের 
ফলাফল থেকে দৃশ্যমান যে, অধিকাংশ 
কুর্দিই স্বাধীনতার পক্ষে, ভাই তাদের 
সাথে আলোচনা না করে ইরাকি 
সরকার এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো যদি 
জোরপূর্বক তাদের অধিকার দমন 
করতে চায় সেটাও ভালো ফলাফল 
বয়ে আনবে না। বিশেষত যেখানে 
ইসরায়েলসহ কিছু সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী 
যেকোনো বিভেদকে কাজে লাগিয়ে এ 
অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ 
সৃষ্টি করার ব্যাপারে উদগ্রীব । 

একমাত্র আলোচনাই পারবে এ 
সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এনে দিতে, 
যেখানে সকল পক্ষই লাভবান হবে 
এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করেও 
কুর্দিরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় 
পারবে । কিন্তু আলোচনায় না বসে যদি 
কুর্দিরা তাদের স্বাধীনতার দাবিতে 
অনড় থাকে অথবা ইরাক সরকার এবং 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রগ্ুলোও যদি তাদের 
অধিকারের ব্যাপারে তাদের সাথে 
আলোচনায় বসতে রাজি না হয়, 


কুর্দিস্তানের স্বাধীনতার পক্ষে একমাত্র 


তাহলে হয়তো এ কুর্দিস্তানকে কেন্দ্র 


ইসরায়েল ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রকেই 


সাদ্দাম _ হোসেনের পতনের পর 


প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে দেখা যায়নি । 


করে উত্তাল মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হতে পারে 
দীর্ঘস্থায়ী এক যুদ্ধ, যেটাতে মূলত 


দেশব্যাপী গণভোট আয়োজনের 
জুন'১৯ 


ইসরায়েল নিজে ফিলিস্তিনি ভূমি 


ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুসলমানরাই । 


71) আত্তাত্তহীদ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


যাকাত না 


আবদুল হালীম 


যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তভ্তের অন্যতম । 
ঈমান ও সালাতের পরেই যাকাতের 
স্থান। মহান আল্লাহ পৃথিবীর মানুষের 
অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য 
যাকাত ফরয করেছেন। পবিত্র 
কুরআনে ৩২ জায়গায় যাকাত আদায় 
করার ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। 
যাকাত না দিলে সম্পদ শুধু ধনীদের 
কাছে জমা হয়। ফলে সমাজে 
অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এবং 
ধনীরা ও স্ুদখোররা জৌকের মতো 
সমাজের রক্ত শোষণ করে নিজে বড় 
হয়, আর সমাজকে রক্তহীন করে 
দেয়। তাই পবিত্র কুরআন ও সহীহ 
হাদীছে যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ 


বললেন, কোন উটের মালিক যে তার 
হক আদায় করবে না। আর তার হক 
সমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে 


১.যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য 
পাপের কারণ তা হল সে ব্যক্তির 
ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে 


তার দুধ দোহন করা এবং অন্যদের 
দান করাও এক হক । যখন কিয়ামতের 
দিন আসবে তখন এক প্রশস্ত বিশাল 
এবং তার সকল উট যা একটি 
বাচ্চাকেও হারাবে না, পূর্ণভাবে তাকে 
ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে ও মুখ দ্বারা 
কামড়াতে থাকবে । এভাবে যখনই 
তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে 
পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে । 
এরূপ করা হবে এমন দিনে যার 
পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের 
সমান, যাবৎ না আল্লাহ্র বান্দাদের 
মধ্যে বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। 
অতঃপর সে তার পথ জান্নাতে অথবা 
জাহান্নামের দিকে দেখতে পাবে । 

জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসুল 
(সা.)! গরু ও ছাগল সম্পর্কে কী 
হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক গরু ও 
ছাগলের মালিক যে তার হক (যাকাত) 


পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


আদায় করবে না, কিয়ামতের দিনে 


যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি 
সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদিস: 

হযরত আবু হুরায়রা (রাি.) হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, প্রত্যেক সোনা-রুপার 
মালিক যে তার হক (যোকাত) আদায় 
করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য 
বহু পাত তৈরি করা হবে এবং সেগুলো 
জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তার 
পাজর কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। 
যখনই তা ঠাণ্ডা হবে, তখনই তা গরম 
করা হবে তোর এ শাস্তি চলতে 
থাকবে) সেই দিনে যার পরিমাণ হবে 
পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান । সকল 
বান্দার বিচার নিম্পতি না হওয়া পর্যন্ত 
তার এ অবস্থা চলতে থাকবে 
অতঃপর সে তার পথ ধরবে হয় 
জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের 
দিকে। 

জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসুল 
(সা.)! উট সম্পর্কে কী হবে? তিনি 


জুন'১৯ 


তাকে এক ধুধু মাঠে উপুড় করে 
ফেলা হবে এবং তার সকল গরু ও 
ছাগল তাকে শিং দ্বারা আঘাত করতে 
থাকবে ও ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে । 
অথচ সেদিন তার একটি গরু বা 
ছাগলও শিং বাকা, শিং হীন বা শিং 
ভাঙ্গা হবে না এবং একটি গরু- 
ছাগলকেও সে হারাবে না । যখনই তার 
প্রথম দল অতিক্রম করবে, তখনই 
শেষ দল এসে পৌছবে। (এ রকম 
করা হবে) সে দিনে, যে দিনের 
পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের 
সমান। যাবৎ না আল্লাহর বান্দাদের 
বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। অতঃপর সে 
তার পথ হয় জান্নাতে, না হয় 
জাহান্নামে দেখতে পাবে। 

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর 
রাসুল (সা.)! ঘোড়া সম্পর্কে কী হবে? 
তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার । 
ঘোড়া কারো জন্য পাপের কারণ, 
কারো জন্য আবরণস্বরূপ আর কারো 
জন্য সওয়াবের বিষয়: 


লোক দেখানো অহংকার ও 
প্রতি শক্রতার 


২.যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে 
আবরণ স্বরূপ তা হল সে ব্যক্তির 
ঘোড়া, যে তাকে লালন-পালন 
করেছে আল্লাহর রাত্তায় এবং তার 
সম্পর্কে ও তার পিঠে আল্লাহর হক 
সম্পর্কে ভুলেনি। এই ঘোড়া তার 
মান-সম্মানের জন্য আবরণস্বরূপ। 
৩.আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য 
ছওয়াবের কারণ তা হল সে ব্যক্তির 
ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে 
কোন চারণভূমিতে বা ঘাসের 
বাগানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় 
মুসলমানদের দেশ রক্ষার জন্য । 
তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি 
অথবা বাগানের যা কিছু খাবে, সে 
পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে 
এবং তার গোবর ও প্রস্রাব 
পরিমাণও নেকী লেখা হবে। যদি 
তা আপন রশি ছিড়ে একটি অথবা 
দুটি মাঠও বিচরণ করে তা হলে 
তার পদচিহ্ন ও গোবর পরিমাণ 
নেকী তার জন্য লেখা হবে । এছাড়া 
তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর 
কিনারে নিয়ে যায়, আর সেটা নদী 
হতে পানি পান করে, অথচ 
মালিকের ইচ্ছা ছিল না তাকে পানি 
পান করানোর । তবুও সে পানি 
পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা 
হবে। 
জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসুল 
(সা.)! গাধা সম্পর্কে কী হবে? তিনি 
বললেন, গাধার বিষয়ে আমার নিকট 
শুধু এই স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক 
আয়াতটি নাধিল হয়েছে, “কেউ অণু 
পরিমাণ সতকর্ম করলে সেদিন সে তা 
দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ 
অসৎকর্ম রো তাও দেখতে পাবে ।” 
!সুরা শি ৯৯:৭-৮ মুসলিম, 
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ফেসবুকের মধ্যে ঢুকলে আর বের 


হতে চায় না। একথা অনস্বীকার্য, 
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট 


ব্যবহারকারীদেরও নিজেদের 
নিরাপত্তার ব্যাপারে আরও বেশি 
সচেতন হওয়া উচিত। বেশিরভাগ 


সবার হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু 


ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হচ্ছে টিনএজ 


দুঃখের বিষয় হলো, মোবাইল ফোনে 
ইন্টারনেট ব্রাউজিং করায় বাস্তবে ইয়ং 
জেনারেশনে খুব একটা ক্রিয়েটিভ 
হচ্ছে না। ইয়ং জেনারেশনের ভেতরে 
ম্যাক্সিমাম ব্যবহার করে ফেসবুক 
চ্যাটিং করার জন্য। এটি ক্রিয়েটিভ 
ইউজ না। তরুণদের ফেসবুকের মতো 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 
মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি বিশ্বের উন্নত 


ফেসবুক। শুধু তাই নয়, সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমণ্ডলোর মধ্যে 
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ত্যাপ 
ফেসবুক । আযাপটির জনপ্রিয়তা ক্রমেই 
বাড়ছে। কে ব্যবহার করছে না এটি! 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই বুঁদ হয়ে 
আছে ফেসবুকের মায়াবি রাজ্যে। 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে 
বিশ্বজুড়ে ফেসবুকের মাসিক ক্রিয় 
সদস্য দুই বিলিয়ন অর্থাৎ ২০০ 


কেড়ে নিচ্ছে। বিজনেস ইনসাইডারে 
প্রকাশিত এক প্রতিবেদন বলা হয়েছে, 
বিশ্বজুড়ে মানুষ গড়ে প্রায় এক ঘণ্টার 
ফেসবুক স্ট্যাটাস আপডেট, ছবি 
আপলোড, চ্যাটিং বা হোমপেজ 
ব্রাউজিং করতে । আর টিনএজরা 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরও 
বেশি জড়িয়ে পড়ছে। নাওয়া-খাওয়া, 
ফেসবুকে । ফেসবুক আসক্তি এখন 


আজকাল তরুণ প্রজন্ম একবার 


জুন'১৯ 


দেশগ্তলোতেও মাথাব্যথার কারণ হয়ে 
দীড়িয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে 
হতাশা থেকে শুরু করে ঘুম কম 
হওয়াসহ নানা অসুস্থতার জন্যও একে 
দায়ী করা হচ্ছে। কাজেই ফেসবুক 
ব্যবহারে প্রয়োজন সচেতনতা । আর 
শিশু কিংবা উঠতি বয়সীদের ফেসবুক 
দিক- 


গত বছরের এক হিসাব অনুযায়ী, 
দেশের অনলাইন ব্যবহারকারী ৭০ 
শতাংশ নারীই কোনো না কোনো 
ধরনের হয়রানির শিকার । শুধু দেশই 
হয়রানির এমন ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে 
ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার 
টেরোরিজম ত্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল 
ক্রাইম ইউনিটের সাইবার নিরাপত্তা 
শাখার তথ্যমতে, তথ্যপ্রযুক্তি অবাধ 
বিচরণের কারণে সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যম যেমন ভূমিকা রাখছে আবার 
এসব মাধ্যমে নারী হয়রানির ঘটনাও 
বাড়ছে। পুলিশের দাবি, 
অভিযোগকারীদের প্রায় ৯০ শতাংশ 
ক্ষেত্রেই সাইবার নিরাপত্তা ইউনিট 
থেকে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের 
প্রতিকার করা সম্ভব হচ্ছে। 

অনলাইনে ব্যবহারকারীর প্রকৃত 
পরিচয় নিশ্চিত হওয়া খুবই জরুরি । 
প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত করা হলে 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ 
ধরনের হয়রানি কমবে । পাশাপাশি 


নারীরা । এ বয়সের একটি আবেগ 
থাকে। এ কারণে তারা তাদের 
বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবিও 
তুলছে। বন্ধুরা সেসব ছবি ফেসবুক বা 
অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যমে দিয়ে তাকে হয়রানি বা 
ব্লাকমেইল করছে । এজন্য বন্ধুতত করার 
ক্ষেত্রে নারীদের আরও বেশি সচেতন 
হওয়া প্রয়োজন। হয়রানির শিকার 
নারীদের আইনি সহায়তা পাওয়ার 
বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া জরুরি । 

ফেসবুকের জনপ্রিয়তাকে কাজে 
লাগিয়ে এখন থেকে ছড়ানো হচ্ছে 
ধর্মীয় বিদ্বেষ আর বিভিন্ন গুজব । এখন 
পর্যন্ত দেশে ধর্মকে কেন্দ্র করে 
যতগ্তলো সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে 
সবই ফেসবুক থেকে । ২০১৭ সালের 
নভেম্বরে ফেসবুকের গুজবের সুত্র ধরে 
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় হিন্দুদের বাড়িঘরে 
আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের 
ঘটনা ঘটে ২০১৬ সালে 


নারী মন্দির ও হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা- 


ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে একটি 
ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে। এর 
আগে ২০১২ সালের শেষ দিকে 
সামাজিক যোগাযোগ সাইট ফেসবুকে 
পবিত্র কুরআন শরিফ অবমাননা করে 
ছবি সংযুক্ত করায় রামু উপজেলার 
বৌদ্ধবসতি এলাকায় চালানো হয় 
তাগ্ুব। এসময় ১২টি বৌদ্ধমন্দির এবং 
বৌদ্ধদের ৩০টি বাড়িতে আগ্তন দেয়া 
হয়। শতাধিক ঘরবাড়ি এবং 
দোকানপাটে হামলা ও লুটপাট চালায় 
সুযোগ সন্ধানীরা। এছাড়াও কুমিল্লার 
ফতেহপুরে এমন গুজব থেকেই ধর্মীয় 
বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। চলতি বছর 
নিরাপদ সড়কের দাবিতে টানা সাত 
দিনব্যাপী সড়কে শিক্ষার্থীদের 
বিক্ষোভের মধ্যে আন্দোলনকে ঘিরে 
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নানা ধরনের গুজবও উঠে। সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া 
বিভিন্ন পোস্টে গুজব ছড়ানো হয় 
শিক্ষার্থীর মৃত্যু ও ছাত্রী ধর্ষণের । পরে 


পরীক্ষায় প্রশ্রফীসের অভিযোগ উঠে 
পরে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে 


হতে দেশব্যাপী পুলিশের পৃথক 
১০০টি সাইবার টিম গঠন করা 


ঢাবি কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা 


হয়েছে। প্রতিটি টিমে পাচজন করে 


নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এবার পরীক্ষা 


পুলিশ অভিযুক্ত বেশ কয়েকজনকে 
গ্রেপ্তার করে আইনের আওতার আনে। 


শুরুর অন্তত পৌনে ১ ঘণ্টা আগে 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উত্তরসহ 


নির্বানের আগে ফেসবুক ও সাইবার 


হাতে লেখা প্রশ্বপত্র পাওয়া গেছে 


স্পেস ব্যবহার করে গুজব ছড়ানোর 


এবারও প্রশ্নপত্র প্রথমবার ছড়ানো হয় 


আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দারা । পুলিশ 
প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে, জাতীয় 


ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন 


নির্বাানের আগে তারা সাইবার 
অপরাধকে বড় হুমকি হিসেবে 


গ্রুপে চলছে বিকৃত যৌন চর্চা। অনেক 
সময় গ্রুপ পাবলিক রেখে বা ক্লোজড 


সদস্য রয়েছেন। পুলিশ সদর 


হচ্ছে। এরই মধ্যে সাইবার অপরাধ 
ঠেকাতে বেশকিছু উন্নত প্রযুক্তির 
ব্যবহার শুরু হয়েছে। আরও কিছু 
প্রযুক্তি আমদানির প্রক্রিয়া চলছে। 
বিভিন্ন সূত্র জানাচ্ছে, রাষ্ট্র ও সরকারের 


দেখছেন। এসময় একটি চক্র 


করে দিয়ে একটা সংঘবদ্ধ চক্র 


বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা প্রচার ও 


অনলাইনে মিথ্যা তথ্য ও গুজব রটাতে 


যৌনাচার করছেন । এসব গ্রুপে দেশি- 


পারে। এজন্য পুলিশের সাইবার 
ক্রাইম ইউনিট সজাগ রয়েছে। রাষ্ট্র ও 
ব্যক্তিবিরোধী বা কোনো সংগঠনের 


বিদেশি বিভিন্ন মেয়ের নোংরা-নগ্ন ছবি 


গুজব ছড়াচ্ছে এমন শতাধিক ফেসবুক 
পেজ ও গ্রুপ চিহিতি করা হয়েছে 


পোস্ট করে নানারকম মন্তব্য করতে 


তাদের আযাডমিনদের চিহিত করে 


বলা হয়। অনেক সময় গোপনে ধারণ 


বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছু সামাজিক 


আইনের আওতায় নেয়ার চেষ্টা চলছে 


করা ছবিও পোস্ট করা হয়। এরকম 


এছাড়া বিভ্রান্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে 


যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার 
আগেই অপরাধীকে আইনের আওতায় 


কয়েকটি গ্রুপ পর্যালোচনা করে দেখা 
যায়, রাতের গভীরতা বাড়লেই এসব 


নেয়ার মতো সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা 
চলছে। সাইবার স্পেসে আপত্তিকর 


গ্রুপের সদস্যরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। 


উসকানি দেয়া হচ্ছে এমন বেশকিছু 
ইউটিউব চ্যানেল চিহ্িত করা হয়েছে 
দেশের বাইরে অবস্থান নিয়ে অনেক 


অনেক সময় প্রকাশ্যেই বলা হয়, এখন 


ভুয়া আইডি থেকেও অপপ্রচার করা 


কিছু দেখলে মানুষ যাতে সঙ্গে সঙ্গে তা 


কি কেউ জেগে আছেন? সেক্স চ্যাট 


পুলিশের নজরে আনে সেজন্য 


হচ্ছে। এতে জনমনে নানা শঙ্কার সৃষ্টি 


করতে চাই। অনেক সময় বিভিন্ন 


জনসম্প্রক্ততা বাড়ানো হচ্ছে। সব 
মিলিয়ে সাইবার অপরাধ করে সহজে 
আর পার পাওয়া যাবেনা 


হচ্ছে। এজন্য এগ্ডলো বন্ধের চেষ্টা 


মেয়ের আইডি থেকে উত্তেজক ছবি 
পোস্ট করে ফোন নাম্বার দিয়ে দেয়া 
হয়। অনেকে আবার প্রতি ঘণ্টা বা 


চলছে। সাইবার পুলিশ প্রতিনিয়তই 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে 
সাইবার টহল দিচ্ছে। রাষ্ট্র বা সমাজের 


তাছাড়া ফেসবুক ব্যবহার করে প্রতি 
বছর অসাধু মহল, অভিনব কায়দায় 


রাতের হিসাব করে যৌন কাজের জন্য 


জন্য ক্ষতিকর কিছু পাওয়া গেলে 


মূল্য নির্ধারণ করে দেয় । গ্রুপগুলোতে 


মেডিকেলসহ বিভিন্ন পাবলিক ভর্তি 
পরীক্ষার প্রশ্ন, নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন, 
এসএসসি, এইচএসসি এমনকি 


এক ধরনের পোস্ট প্রায়ই দেখা যায় 


এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া 
হচ্ছে। পুলিশ, খাব, সিআইডিসহ 


যেমন- একটি স্বল্প বসনা নারীর ছবি 


আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর 


দিয়ে বলা হয়, জামাটি খুব সুন্দর 


জেডিসি বা জেএসসি পরীক্ষারও 


সাইবার দমন ইউনিটগুলো আরও 


আবার বিভিন্ন রাস্তাঘাট, শপিংমলে 


শক্তিশালী করা হচ্ছে। অপরাধী 


প্রশ্নকীস করে আসছে। আগ্রহীরা 
ফেসবুকে বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন পেজে 
পোস্ট বা ভুয়া প্রোফাইল থেকে এ 


ঘুরতে বের হওয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় 
ধারণ করা মেয়েদের ছবি পোস্ট করে 


শনাক্তে নানা ধরনের উন্নতমানের 
ডিভাইস ও সফটওয়্যার যুক্ত করা 


বলা হয় “কার কার লাগবে এমন 


ধরনের অসাধু কাজ সম্পাদন করে 


জিনিস'। এভাবে ওই মেয়ে বা 


হচ্ছে। সম্প্রতি সাইবার অপরাধ দমন, 
ঘটনার তদন্ত ও তদারকি করতে 


থাকে । অনেক সময় প্রশ্নপত্র মিললেও 
বেশিরভাগ সময় ভুয়া প্রশ্নপত্র দিয়ে 


মহিলার অজান্তেই ছড়িয়ে পড়ছে ওই 


“সাইবার পুলিশ সেন্টার নামে 


মেয়ের ছবি। অনেকে আবার সেক্স 


হাজার হাজার টাকা লুটে নেয় চক্রটি 
ফেসবুকে কোনো নির্দিষ্ট আইডি থেকে 


সিআইডির নতুন একটি ইউনিটের 


চ্যাট করার জন্য প্রকাশ্যেই পার্টনার 


অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এ 


খুঁজছে। ফেসবুকে ইংরেজি বা বাংলা 


ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে মূলত উত্তরসহ 
প্রশ্নপত্র দেয়া হয়। চলতি বছর ঢাকা 


ইউনিটে একজন ডিআইজির নেতৃতে 


দু'ভাবেই সার্চ দিলে এরকম অসংখ্য 
গ্রুপ বা প্রোফাইল খুঁজে পাওয়া যাবে। 


বিশ্ববিদ্যলয়ের (ঢাবি) সামাজিকবিজ্ঞান 


এদিকে ফেসবুকের এসব অপরাধ 


অনুষদভূক্ত “ঘ' ইউনিটের ভর্তি 
জুন”১৯ 


দমন করার জন্য পুলিশ সদর দফতর 


দু'জন অতিরিক্ত ডিআইজিসহ ৩৪২ 
জনের নতুন জনবল সৃষ্টি করা হয়েছে। 


লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জটিলতা! 


মাহমুদুল হক আনসারী 


রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া জটিল 


অতিথি পশুপাখিদের সেখানে আর 


বিলভিত ও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেটা এখন 


থেকে জটিলতর দেখছি। ১১ লাখের 
অধিক রোহিঙ্গ বাংলাদেশের 


ঠিকানা হচ্ছেনা । বিলুপ্ত হচ্ছে এসব 


আলোর মতো পরিস্কার । রোহিঙ্গারা 


পশু পাখি। লাখ লাখ বাংলাদেশি 


নাগরিক সেখানে বেকার হচ্ছে। খাল- 


অবস্থান করছে । এখনো তাদের আসা 
থেমে নেই। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে 
ংলাদেশের পররাষ্ট দপ্তর ও বার্মা 


বিল মিল-কারাখানায় রোহিঙ্গারা ঢুকে 
পড়ছে। ক্যাম্প ও ক্যাম্পের বাইরে 
রোহিঙ্গারা অনেকেই এখন ছোট খটো 


তাদের জন্মভূমিতে রোহিঙ্গায় স্ব 
সম্মানে নাগরিক অধিকার কর্মসংস্থান 
ও পুনর্বাসন সবকিছু ঠিকটাক থাকলে 
ফিরতে চায়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
সেখানে তারা যেতে চায় না। বার্মা 


সরকার বৈঠকের পর বৈঠক করছে 


ব্যবসা চালাচ্ছে 


বলে শুনতে পাচ্ছি। আট হাজারের 
অধিক রোহিঙ্গা পরিবারের একটি 
তালিকা বাংলাদেশের পক্ষে হস্তান্তর 
করা হয়েছে। এর মধ্যে এখনো 


বিদেশি সন্ত্রাসী 


সরকারের নীতিনির্ধারণী চিন্তায় 
ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একেক 
সময় একেক প্রকারের শর্ত তুলে দিচ্ছে 


ংলাদেশকে। বাংলাদেশ চায় সুষ্ঠ 


আহত হচ্ছে। আবার কতিপয় সন্ত্রাসী 


সুন্দর ব্যবস্থাপনায় নাগরিক মর্যাদায় 


রোহিঙ্গী আগমন অব্যাহত আছে। 


তাদের পূর্ণ অধিকার দিয়ে ফেরত নেয়া 


কারাগারে ঢুকছে। কক্সবাজার 


দেশি-বিদেশি এনজিও যড়যন্ত্র করছে। 


টেকনাফের পরিবেশ ক্রমেই ভারী 


পৃথিবীর নানা দেশের অনেকগুলো 


হচ্ছে। দিন দিন ওখান কার 


এনজিও ওখানে তাদের নিয়ে 


হোক। তারা যেনো ঠিকভাবে তাদের 
ও শিক্ষার পূর্ণ নাগরিক অধিকার যেনো 


রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক 


পৃণর্বাসনের কথা বলে রোহিঙ্গাদের 
বিভ্রান্ত করছে। সাহায্য ও 
সহযোগিতার প্রলোভনে ক্যাম্পে 


পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পরিবেশ দেখছি 


তারা ভোগ করতে পারেন, রাষ্ট্রীয় 
যেনো সুবিদা ও নাগরিক মর্যাদা নিয়ে 


একটি মহল তাদেরকে বাংলাদেশে 


বাঁচতে পরে । বাংলাদেশের নাগরিক ও 


স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়ার ড়যন্ত্ 


ক্যাম্পে রোহিঙ্গা যুবকদের সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করার সংবাদ পাওয়া 


সরকারের সেটায় কাম্য। কিন্ত 


করছে। তাদের মধ্য থেকে কতিপয় 


ংলাদেশ সরকার চায় যত দ্রুতসমভব 


যুবকদের নিয়ে সন্ত্রাসী গ্রুফ হচ্ছে 


তাদের প্রত্যাবাসন করতে । বার্মা 


যাচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক 


তাদেরকে অবৈধ অস্ত্র আর অর্থ 


অর্থনৈতিক পরিবেশ ধ্বংস করতে 
সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তৎপর। রোহিঙ্গা 


দিচ্ছে। তারা সন্ত্রাসী জঙ্গি হিসেবে 


সরকারের নানা নিয়ম ও বিধি 
প্রক্রিয়ায় এ চেষ্টায় বারবার বাধাপ্রাপ্ত 


তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূমি 


যুবকদের প্রশিক্ষণের নামে সন্ত্রাসী 


ব্যবহার করে এখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 


হিসেবে তৈরি করার কথা শোনা 
যাচ্ছে। ক্যাম্পে ও ক্যাম্পের বাইরে 
অনেক রোহিঙ্গা যুবক সন্ত্রাসের সাথে 


পরিচালনা করা হলে দেশের ভূখত্ডের 


হচ্ছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘসহ 
পৃথিবীর নানা দেশের অব্যাহত 
চাপকেও বার্মা সরকার তেমন তোয়াক্কা 


জন্য কী পরিমাণ হুমকি তৈরি হচ্ছে 
সেটা এখনই ভাবতে হবে। রোহিঙ্গা 


জড়িয়ে পড়ছে । অনেকে আশ্রয় ক্যাম্প 


করছে না। পার্শ্ববর্তী দেশ 
বাংলাদেশকে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় 


বিশাল জনগোষ্ঠীর কারণে 


তেমন সহযোগিতা করছে বলে মনে 


ত্যাগ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়ছে। ওই এলাকার শিক্ষা 


ংলাদেশের আলো বাতাস, 


হয়না। এখানে একটি রাজনৈতিক 


পরিবেশের ক্ষতি কতদিন নাগাদ 


স্বাস্থ্য স্যানিটেশন পরিবেশ হুমকির 
মধ্যে । গাছপালা পাহাড় টিলা ভূমি 


জনগণ সহ্য করবে। কৃষিপণ্যের ভরা 


পলিসি চলছে বলে রাজনৈতিক 
বিশ্লেষকগণ ধারণা করছেন। 


মৌসুমও সবজি মাছ মরিচের বাজার 


বাংলাদেশ সরকার ও জনগন শুধু 


লাগামহীন । প্রায় ১৮ কোটির অধিক 


মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় 


আবাসন। তাদের আশ্রয়ে হাজার 


ংলাদেশি নাগরিকের জনবহুল 


হাজার একর পাহাড় গাছগাছাড়ি 


দিয়েছে। বাংলাদেশের মাটি, পানি 


ংলাদেশে রোহিঙ্গাদের চাপ আর 
] 


আলো বাতাস তাদের জন্য আজ 


ধ্বংস, পশু পাখির বিচরন 


কতোদিন সইতে হবে বলা যাচ্ছেনা 


মারাত্বকভাবে শৃণ্যের কোটায়। 
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তবে তাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া যে 


উন্মুক্ত করে দিতে হয়েছে । এর অর্থ 
এই নয় যে তারা এখানে থেকেই 
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যাবে। তাদেরকে এখানে রেখে দিতে 
হবে। বাংলাদেশের প্রায় ১৮ কোটি 
শিক্ষার সুযোগ থেকে যেখানে অনেক 


কথায় শুনছে না। তাহলে এখানে 
বৈঠক মিটিং 


বিদেশেও বাংলাদেশি পরিচয়ে বৈধ 
অবৈধ পথে পাড়ি জমাচ্ছে। এসব 
কর্মকাণ্ড অবশ্যই স্বাধীন বাংলাদেশের 


জায়গায় দেশের বিবেকবান মানুষ 


নাগরিক এখনো বঞ্চিত সেখানে 
ভিনদেশি নাগরিকের ভরণ-পোষণ 


আশ্বস্থ হতে পারছে না। বাস্তবে 


জনগণের জন্য মহাবিপদ ঢেকে 
আনছে। পৃথিবীর যেকোন দেশে তারা 


রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া 


এদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ । ফলে 


কতটুকু সফল ও বাস্তব রূপ নেবে 


বাংলাদেশ থেকে গিয়ে দেশের সুনাম 
নষ্ট করার সংবাদ পাওয়া যায়। প্রকৃত 


তাদের সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখতে 


সেটায় দেখার অপেক্ষায় আছে দেশের 


বাংলাদেশি নাগরিক রোহিঙ্গাদের 


বাংলাদেশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে 


মানুষ । যতদ্রুত সম্ভব তাদেরকে নিজ 


অনৈতিক কর্মকান্ডের ষড়যন্ত্রের শিকার 


সে জায়গায় রোহিঙ্গাদের দীর্ঘদিন 


দেশে ফেরত দিয়ে বাংলাদেশের 


হচ্ছে। কফি আনানের রিপোর্টের 


এভাবে উভাস্তের নামে রেখে দিয়ে 
রাজনৈতিক কৌশল করে বাংলাদেশকে 


জনগণের শান্তি-শৃঙ্খলা পরিবেশ 


ভিত্তিতে জাতিসংঘের তত্তীবধানে 


রক্ষায় আরো আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক 


চাপে রাখার রাজনীতি এ দেশের মানুষ 


প্রক্রিয়া জোরদার করা দরকার। এ 


কম করে হলেও বুঝে । প্রতিবেশী দেশ 
যদি বাংলাদেশের উপকারে সাথে না 


তাদের দ্রুত ফেরত পাঠাতে ব্যবস্থা 
করতে হবে। এভাবে বছরের পর বছর 


প্রচেষ্টা অন্য সব রাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্রনীতির 


ংলাদেশে তাদের অবস্থান দেশের 


সাথে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে 


থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ 


দেখতে হবে । কারণ রোহিঙ্গী সমস্যা 


আগে সংকঠে পড়বে । দেশের মানুষ 
আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


পরিবেশ আরো বাধাগ্রস্ত হবে । বার্মা 


ংলাদেশের জন্য একটা মারাত্মক 
সমস্যা। অঙ্গে একটি সমস্যা দেখা 
দিলে যেভাবে পুরো 


সরকার এখনো তাদের ঘড়যন্ত্রের 
কর্মসূচিতে রয়েছে। রোহিঙ্গাদের পূর্ণ 
নাগরিক অধিকার নিয়ে প্রত্যাবাসন 
বার্মা সরকার চায় না। ওরা এটাকে 
রাজনীতি হিসেবে জিইয়ে রাখার 
ষড়যন্ত্র করছে এমনটাই মনে হয়। 


জনগণ মেনে নিতে পারছেনা । দেশের 
অন্য কোথাও তাদের পুনর্বাসন জনগণ 
মেনে নিতে দেখছি না। 


অনুরূপ রোহিঙ্গা সমস্যা 
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় 
সামাজিক নিরাপত্তার 
জন্য বড় সমস্যা । এ 
সমস্যা যতই বিলঘধিত 
হবে ততই বাংলাদেশের 


পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের মানুষের 


স্বাধীনতা নিরাপত্তা ও 


চিন্তা চেতনার আহ্বানেও বার্মা সরকার 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছেনা। তাহলে কী বর্মা 


পরিবেশের জন্য হুমকি 
হয়ে দেখা দেবে । দেশি- 


সরকারের অন্যায় জুলুম এভাবে 
আমরা সহ্য করে যাবো? তাদের 


বিদেশি মহল তাদের 
বাংলাদেশে রেখে 


অন্যায়ের কোনো বিচার দুনিয়ার 


রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 


কোনো শাসক করতে পারবেনা? তারা 
কারো কথা বুঝতে কী বাধ্য নয়? 


চরিতার্থ করার গন্ধ 
পাওয়া যাচ্ছে। রাষ্ট্রকে 


দুনিয়ায় কী যালিমের কোনো বিচার 


এসব বিষয় গুরুতু দিয়ে 


করার ক্ষমতা কারো নেই? বিশ্বের 
বিবেকবান মানুষের কাছে এইসব প্রশ্ন 
ছেড়ে দিলাম । তবে কী উত্তর পাওয়া 
যাবে অথবা পাওয়া যাবে না দুটোই 
মাথায় রাখলাম । হাজার হাজার 
রোহিঙ্গা নারী শিশুর হত্যাকারী সুচি 


দেশের জন্য অবশ্যই এ 
সমস্যা দীর্ঘায়ভাবে রাখা 
যাবেনা । বাংলাদেশের 
যেকোন অঞ্চলে তাদের 
পুনর্বাসনের আমি 
বিরোধী । এমনিতেই 


সরকার এতই যে ক্ষমতাধর পৃথিবীর 


তারা দেশের বিভিন্ন 


কোনো সংস্থা ও দেশ এ জুলুম ও 


অঞ্চলে ঢুকে যাচ্ছে। 


অন্যায়ের বিচার করার সাহস পাচ্ছে 
না। বার্মা সরকার সেক্ষেত্রে কারো 
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দেশের নাগরিকতের 


আত্বান 
খোবাইব হামদান 


ওরে তরুণ, 

দেখ মুয়াজ্জিনের মধুকণ্ঠে, মিনার থেকে, 
বয়ে আসছে মহান আল্লাহর নাম । 
পাঞ্জাবি-টুপি নিয়ে চল, মুসলিমের দল, 
নিজ কর্ম পেলে করি আল্লার কাম। 


চল সেথা মুসল্লী সেজে যাই, মোরা সবাই, 
সালাত করব আদায় খোদার ঘরে । 
হয় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ, সেথায় প্রতিক্ষণ, 


হাত তুলে শান্তি চাইবো প্রভুর দোরে । 


চল ভাই সবারে সাথে নিয়ে, মসজিদে গিয়ে, 
চাই আল্লাহর কাছে যা কিছু দরকার, 

সেথা নাহি কোন অনটন, চল যাই প্রতিজন, 
খোজব সবে মিলে হাত তুলে বারবার । 


আয় তরুণ আয় চলরে যাই, মসজিদে সবাই, 
খোদার কৃপা পেতে ছুটে তোরা আয়, 
মহা প্রভুর কাছে চাইবি যবি, পেয়ে যাবি সবি, 
ওরে তরুণ, চল মসজিদে ছুটে যায় । 
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ইসলাহে নাফসের 
প্রয়োজনীয়তা 


মুফতি আমজাদ হোসাইন 


রসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “মানুষের 
ভেতরে এমন একটি টুকরা আছে ওই 
টুকরাটি যদি পরিশুদ্ধ হয় তাহলে 
মানবদেহের পুরো অংশ পরিশুদ্ধ হয়। 
কিন্তু যদি ওই টুকরাটি নষ্ট হয়ে যায়, 
তাহলে মানবদেহের পুরো অংশ নষ্ট হয়ে 
যায়। সেই অংশটির নাম হলো আত্মা ।” 
মানুষ পৃথিবীতে আগমন করার পর, এক 
কানে আজান ও এক কানে একামত 
দেওয়ার কারণ হলো, তাকে বুঝানো হয় 
তুমি যে দুনিয়াতে এসেছ এ দুনিয়ার 
মালিক একমাত্র আল্লাহ । সুতরাং তুমি 
দুনিয়াতে যত দিন বেঁচে থাকবে। 
আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও 
তার বাতলানো পথ অবলম্বন করেই 
বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহর ওপর 
ইয়াকিন ও বিশ্বাস নিয়েই কবরে যেতে 
হবে । মানুষের দুনিয়ার হায়াতও খুবই 
কম। এ সময়ের মধ্যেই আখেরাতের 
ছামানা তৈরি করতে হবে । জান্নাতে 


যাওয়ার পথ সুগম করতে হবে । 
ইসলাম ও শরীয়তের সম্পর্ক হলো 
মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও 


অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে । বাহ্যিক 
শরীয়তের বিধি-বিধান বাহ্যিক অজ- 
প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন- নামা, 
রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি 
বিধানসমূহ । _ পক্ষান্তরে অভ্যন্তরীণ 
শরীয়তের বিধি-বিধান অভ্যন্তরীণ অজ- 
প্রতঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন কুচরিত্র 
দূর করে সুচরিত্র অর্জন করা, ইখলাস 
হাসিল করা, আল্লাহ ও তার ররসুলের 
মহব্বত লাভ করা ইত্যাদি। আর 
অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা রুহের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত আমলগুলো দুই ভাগে বিভক্ত: 
এক. এমন কিছু গুণ আছে যা করণীয় 
দুই. কিছু গুণ এমন আছে যা বর্জনীয়। 
করণীয় গুণগুলো হলো উত্তম চরিত্র, যা 


মালাকাতে ফাজেলা (উত্তম জ্ঞান) ও 
মাকামাত (আধ্যাতিক স্তর) বলা হয়ে 
থাকে। এ আখলাকে হামিদা মানুষের 
মাঝে আসে নিম্নের কর্মপন্থাগুলো 
অবলম্বন করার ছারা: 

১. তাওহিদ: আল্লাহপাকের একতৃবাদ, 
২. ইখলাস: শিষ্টাচার ও আন্তরিকতা, 
৩. তওবা: পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, 
৪. হুব্ে ইলাহি: খোদাপ্রেম, 

৫. যুহুদঃ দুনিয়া ত্যাগী হওয়া, 

৬. তাওয়ান্ধকুল: আল্লাহর প্রতি ভরসা 


৯. সবর: ধৈর্য ধারণ করা, 

১০. শোকর: কৃতজ্ঞ হওয়া, 

১১. সিদক: সত্যবাদী হওয়া, 

১২. তাফবীজ: সব বিষয় আল্লাহর কাছে 


ন্যস্ত করা, 

১৩. তাসলীম: নিজেকে আল্লাহর কাছে 
অর্পণ করা, তার সব ফায়সালা মেনে 
নেওয়া, 

১৪. রিযা: আল্লাহর সব সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট 
থাকা, 

১৫. ফানা: আল্লাহর ওয়াস্তে বিলীন 
হওয়া। 

বর্জনীয় কর্মপন্থাগ্তলো নিয়রূপ: খারাপ 

চরিত্র যা নফসের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকে 


আখলাকে রাজিলা (মন্দ চরিত্র), 
আখলাকে খবিছা (কুচরিত্র ও খারাপ 
চরিত্র) বলা হয় । যথা- 


১. তমা: লোভ লালসা করা, 

২. অতি লোভ, বেশি আশা করা, 
৩. গোসসা: রাগ ও ক্রোধ করা, 
৪. কিযব: মিথ্যা বলা, 
€. গীবত: পরনিন্দা করা, 

৬. হাসাদ: হিংসা-বিছ্বেষ করা, 

৭. বুখুল: কৃপণতা করা, 

৮. রিয়া: লোক দেখানো, 

৯. ওজব: নিজ পছন্দ করা, 

১০. কিবর: অহংকার করা 

১১. হিকদ: পরশ্রীকাতরতা, 

১২. হুব্ে মাল: সম্পদের ভালবাসা, 
১৩. হুব্বে জাহ: সম্মানের লোভ, 
১৪. হুবে দুনিয়া: দুনিয়ার ভালবাসা । 


কলবের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাকে 


সুতরাং মানুষর বাহ্যিক বিধানাবলি, 


আখলাকে হামিদা (উত্তম চরিত্র), 


যেমন- নামায, রোযা, হজ ও যাকাত 


আখলাকে হাসানা (সুন্দর চরিত্র), 


জুন'১৯ 


ইত্যাদিকে সঠিক ও সহিহভাবে আদায় 


করা জরুরি যা কেউ কখনো অস্বীকার 
করবে না, তেমন অভ্যন্তরীণ 
বিধানগুলো, তাওহীদ, ইখলাস, তওবা, 
হুব্ে ইলাহি, খোদাপ্রেম ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
সংশোধন করা ও অতীব জরুরি বরং 
বাহ্যিক বিধান সঠিক হওয়া অভ্যন্তরীণ 
বিধান সঠিক হওয়ার ওপর ভিত্তি। 
কুরআন পাকের বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ 
তাআলার নিয়ম হলো, সাধারণ কোনো 
কথা স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করে থাকেন। 
কোনো কসম বা তাকিদের শব্দ ব্যবহার 
করেন না। কিন্তু বিষয়টি যদি গুরুত্বপূর্ণ 
হয় তখন একটা বা দুটো কসম ব্যবহার 
করে বিষয়টি মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ 
করে তোলেন। যথা- একটি জিনিসের 
কসম করে আল্লাহপাক বলেন, যুগের 
কসম । আবার কখনো দুটো জিনিসের 
কসম করে বলেন, তীন ও যয়তুনের 
কসম । কখনো তিনটা জিনিসের কসম 
করে বলেন, নূন ও কলম এবং তারা 
(ফেরেশতারা) যা লিখে তার কসম। 
কিন্ত তাযকিয়ায়ে নফস' তথা ইহসান ও 
আত্মশুদ্ধি হাসিল করার ব্যাপারে সুরা 
আশ-শামসে সাতটি কসম করে 
আল্লাহপাক বলেন, শপথ সূর্যের ও তার 
কিরণের | শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের 
পশ্চাতে আসে । শপথ দিবসের যখন সে 
সূর্যকে প্রথরভাবে প্রকাশ করে। শপথ 
রাতের যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত 
করে। শপথ আকাশের এবং যিনি তা 
নির্মাণ করেছেন, তার। শপথ পৃথিবীর 
এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তার। 
শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত 
করেছেন, তার। অতঃপর তাকে তার 
অসতকর্ম ও সতকর্মের জ্ঞান দান 
করেছেন যে ব্যক্তি নিজেকে শুদ্ধ করে, 
সে সফলকাম হয়। আর যে ব্যক্তি 
নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ 
হয়। সেরা আশ-শামস: ১১০) 

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে তাজকিয়ায়ে 
নফস বা আত্মশুদ্ধি কিভাবে হাসিল হয় 
তার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলাহে নফস' 
বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনেক 
বেশি এবং আল্লাহপাকের কাছে তা কত 
গুরুত্বপূর্ণ । _ আল্লাহপাক আমাদের 
সবাইকে সঠিকভাবে আত্মশুদ্ধি গ্রহণ 
করার তাওফিক দান করুন। 


_____--) আত্তান্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম॥।-।দ।র্শ।ন 


আন্তরিকতা এবং আন্তরিক উপদেশ 


মূল: ইমাম আন-নাওয়াবী (রহ.) ভাষান্তর: জহিরুল কাইয়ুম 


তামীম আদ-দারী (রাযি.) বলেন, নবী 


(রহ.) (মূ. ৩৮৮ হি.) বলেছেন, “এই 


অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়া। 


(সা.) (তিনবার করে) বলেছেন, “দীন 
হলো নাসীহাহ (আন্তরিকতা এবং 


ধরণের আন্তরিকতা মূলত বান্দার 


কুরআনের বৈজ্ঞানিক শাখাগুলো প্রচার 


র 
নিজের প্রতি আন্তরিকতাকেই বোঝায় । 
র 


আন্তরিক উপদেশ)।' আমরা বললাম, 


করা এবং সেগুলোর প্রতি মানুষকে 


কারণ আল্লাহ কোনে বান্দার 


কার প্রতি? তিনি বললেন, “আল্লাহ, 
তার কিতাব, তার রাসুলুল্লাহ এবং 


আন্তরিকতার মুখাপেক্ষী নন ।' 


আহ্বান করা । এসবই হলো কুরআনের 


প্রতি আন্তরিকতা । 


যখন আল্লাহর কিতাবের প্রতি 


যখন আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর প্রতি 


মুসলিমদের নেতা ও সাধারণ মানুষের 
প্রতি” (সহীহ মুসলিম: ৫৫1 

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় [শারহ 
সহীহ মুসলিম, ২/৩৮] ইমাম আন- 
নাওয়াবী (রহ.) (মূ. ৬৭৬ হি.) বলেন, 


আন্তরিকতার কথা বলা হয়, তখন তার 


আন্তরিকতার কথা বলা হয়, তখন তার 


অর্থ হলো বিশ্বাস করা যে, এটি আল্লাহ 


অর্থ হলো, তিনি যে সত্যবাণীসহ 


তাআলার বাণী এবং তার পক্ষ থেকেই 


প্রেরিত হয়েছেন তা সত্য বলে সাক্ষ্য 


অবতীর্ণ হয়েছে। তার সৃষ্ট মানুষের 


দেওয়া। তার দেওয়া আদেশ এবং 


কথা এমন হতে পারে। তার সৃষ্টি 


“যখন আল্লাহ তাআলার প্রতি 


জগতের কারও কথা এর সমতুল্য নয়। 


আন্তরিকতার কথা বলা হয়, তখন তার 


অতঃপর তা তেলাওয়াত করা এবং 


অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ওপর ঈমান 
বিশ্বাস) রাখা এবং তার সাথে 
কোনোকিছুকে শরীক না করা। তার 


এতে যেভাবে বলা আছে, ঠিক 
সেভাবেই এর নির্দেশনা অনুসরণ করে 
এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানো । 


গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ইলহাদ না 


তেলাওয়াতের সময় খুশ্ড (বিনয় ও 


নিষেধের অনুগত্য করা। তীর 
জীবদ্দশায় এবং তার মৃত্যুর পর তার 
দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে বাস্তবায় করার 
মাধ্যমে তাকে সাহায্য এবং 
সহযোগিতা করা। যারা তার শক্র, 
তাদের সাথে শক্রুতা পোষণ করা। 
যারা তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার 


করা বা সেগুলোকে অবজ্ঞা সহকারে 


আনুগত্য) সহকারে তেলাওয়াত করা । 


পরিবর্তন না করা। তার বর্ণনা 


প্রতিটি হরফ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা। 


করেছে, নিজেকে তাদের কাতারে 
শামিল করা। তার সম্মান ও 


দেওয়ার ক্ষেত্রে তার জন্য নির্ধারিত 


পূর্ণাঙ্গ, নিখুত, সর্বোচ্চ গুণাবলী 


ব্যবহার করা এবং তার ওপর কোনো 


যারা তাহরীফ (বিকৃতি এবং পরিবর্তন) 
এর মাধ্যমে কুরআনের অপব্যাখ্যা 


অধিকারকে শ্রদ্ধা করা। তার 
জীবনাচরণ এবং সুন্নাহকে পুনজীবিত 


করে এবং যারা কুরআনের ওপর 


করা এবং সমুন্নত রাখা । তার দাওয়াত 


প্রকার ক্রটি, দুর্বলতা, অক্ষমতা 
ইত্যাদি আরোপ না করা। কোনো 


আক্রমণ করে, তাদেরকে প্রতিহত 
করা। কুরআনে যা আছে তা বিশ্বাস 


অবস্থাতেই তার অবাধ্যতায় লিপ্ত না 


(দীন ইসলামের প্রতি আহ্বান) এবং 
শরীয়াকে (আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামি 


করা। এর বিধানসমূহকে সত্য বলে 


হওয়া। তীর সন্তুষ্টির জন্যই 
রা ভালোবাসা বা ঘৃণা 


স্বীকৃতি দেওয়া এবং নেমে নেওয়া 


আইন) মানুষের মাঝে প্রচার করা। 
এসব ব্যাপারে উদ্ভূত যেকোনো সংশয় 


এর বিজ্ঞানময় শাখা এবং দৃষ্টাত্তগুলো 


যারা তার আনুগত্য করে তাদের 
রি সুসম্পর্ক রাখা এবং যারা তার 
অবাধ্য তাদের সাথে শক্রতা পোষণ 
করা। যারা তাকে অবিশ্বাস কিংবা 
অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্বাম 


জানা। এর সাবধানবানীগুলো গ্রহণ 
করা এবং বিস্ময়কর ঘটনাগ্তলো 
সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করা। এর 


নির্মল করা। হাদীস বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখায় পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। 
হাদীসের অর্থ উপলব্ধি করা এবং 
সেগুলো মেনে চলার জন্য মানুষকে 


সুস্পষ্ট  আয়াতগুলোর নির্দেশনা 
অনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং যেসব 


করা তার অনুহকে স্বীকার করা 


আয়াত মানুষের চিন্তাশক্তির বাইরে, 


এবং সেগুলোর জন্য তার প্রতি 


সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়ে 


আহ্বান করা । হাদীস অধ্যয়ন এবং 
শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা, 
কোমলতা ও দয়া অবলম্বন করা । এর 
প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা এবং গুরুতৃ 


কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তীর প্রশংসা করা 
সকল কাজে আন্তরিকতা বজায় রাখা 


ক্ষান্ত থাকা। কুরআনের কোন 
বিষয়গুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং 


যেগুলো উল্লেখ করা হলো সেগুলোর 
প্রতি অন্যদেরকে আহ্বান জানানো 


কোন বিশেষ অর্থবোধক, কোনগুলো 


দেওয়া । হাদীস রী ঠের সময় সঠিক 
আদব বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করা । সঠিক 
এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া হাদীস বিষয়ে 


রহিত হয়ে গেছে এবং কোনগুলোর 


এবং উৎসাহ দেওয়া। আল-খাত্তাবী 
জুন”১৯ 


দ্বারা রহিত হয়েছে_ সকল বিষয়ে 


মতামত দেওয়া থেকে বিরত থাকা । 
হাদীস বিশেষজ্ঞদের যথাযোগ্য সম্মান 
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দেখানো । আচার-আচরণ বিষয়ক 
হাদীসগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করা । 


বুঝানো হয়েছে। আল-খাত্তাবী এই 


বয়োবৃদ্ধ, তাদের প্রতি সম্মান এবং 


কথাণ্ডলো বলার পর আরও উদ্ধৃত 


আহলুল বায়ত (নবী পরিবারের 
সদস্য) এবং সাহাবাগণকে 


করেছেন, “এখানে ইমামদেরকেও 
বুঝানো হয়েছে যারা আলেম (দীন 


তরুণদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন 
করা। প্রয়োজনে মৃদু তিরস্কার করা 
এবং তাদের সাথে প্রতারণাপূর্ণ 


ভালোবাসা । যারা সাহাবাদের নামে 


ইসলাম সম্পর্কে সুগভীর এবং বিশুদ্ধ 


অভিনয় না করা । নিজের জন্য যেটা 


বিদআহ্‌ (ইসলামে নতুন ইবাদত 


জ্ঞানের অধিকারী)। তাদের প্রতি 


কর্ম) প্রচলন ঘটায় তাদেরকে এড়িয়ে 


আন্তরিকতার মধ্যে আরও রয়েছে: 


ভালো মনে হয়, তাদের জন্যও সেটা 
ভালো হিসেবে গ্রহণ করা। নিজের 


চলা। এমনকি যারা একজন মাত্র 


তাদের দেওয়া তথ্যকে সত্য বলে গ্রহণ 


জন্য যা ক্ষতিকর মনে হয়, তাদের 


সাহাবীর বিরুদ্ধেও কোনো কটুকথা 
বললে, তাদেরকে এড়িয়ে চলা। 
যখন মুসলিম নেতাদের প্রতি 


করা, ইসলামের বিধান অনুযায়ী 


জন্যও সেটা ক্ষতিকর মনে করা৷ কথা 


সেগুলোর অনুসরণ করা এবং তাদের 
সম্পর্কে সুধারনা পোষণ করা ।' 


ও কর্মের মাধ্যমে তাদের সুনাম ও 
সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা 


আন্তরিকতার কথা বলা হয়, তখন তার 


যখন সাধারণ মুসলিমদের (খালিফা 


আন্তরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত 


অর্থ হলো, তাদেরকে সত্যের ওপর 


এবং আলেমগণ ছাড়া অন্যান্যরা) প্রতি 


সবগুলো বিষয় যেন তারা তাদের 


অবিচল থাকতে সাহায্য করা । তারা 


আন্তরিকতার কথা বলা হয়, তখন তার 


জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে সে 


সত্যের ওপর থাকলে তাদের আনুগত্য 


অর্থ হলো, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় 


জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং 


করা । সত্যের মাধ্যমে তাদেরকে দিক 


জীবনে কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি 


পরামর্শ দেওয়া। আনুগত্যের সাথে 


নির্দেশনা প্রদান করা। সদয়চিত্ত এবং তাদেরকে আহ্বান করা। দীন কাজ করার জন্য তাদের অনুভূতিকে 
জদ্রতা সহকারে তাদেরকে পরামর্শ ইসলামের যেসব বিষয়ে তারা অজ্ঞ, জাগিয়ে তোলা । আর আল্লাহ সকল 
দেওয়া এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সেসব বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষা দান বিষয় সবচেয়ে ভালো জানেন। 

তারা যেসব বিষয়ে অমনোযোগী এবং করে ওইসব ক্ষতিকর 

উদাসীন, সেগুলোর প্রতি তাদের বিষয় থেকে স্বাধীনতা 

মনোযোগ আকর্ষণ করা। মুসলিমরা তাদেরকে দূরে রাখা । 

এখনও যেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত, এক্ষেত্রে তাদেরকে | জসিম উদ্দীন মিসবাহ 

সেগুলো পূরণ করতে তাদেরকে কথা এবং কাজের | স্বগ্ন বুনে দামাল ছেলে স্বাধীন করবে দেশ, 

সাহায্য করা। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাধ্যমে সাহায্য | তুলে নেবে অস্ত্র হাতে শত্রু করবে নিঃশেষ । 

না করা। সাধারণ মানুষের হৃদয়কে সহযোগিতা করা। | দেশ জননীর বাচাতে সম্ভ্রম দামামা বাজাবে রণ, 
তাদের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা সুসংহত তাদের ভুলক্রটিগুলো | করবে স্বাধীন শক্র মুক্ত এই যে তাদের পণ। 

করে তোলা । আল-খাত্তাবী (রহ.) গোপন রাখা এবং 

বলেন, “তাদের প্রতি আন্তরিকতা তাদের অভাব 

থাকলেই তাদের পেছনে সালাত অভিযোগ পূরণ করা। | মরবেনা আর শত্রুর হাতে রবেনা হাহাকার, 


আদায় করা যায়, তাদের সঙ্গী হয়ে 


তাদের জন্য ক্ষতিকর 


তাড়াতে হবে পাক হায়েনা স্বদেশি রাজাকার 


জিহাদ করা যায়, তাদের কাছে যাকাত এমন সবকিছু তাদের | চোখে আছে প্রতিশোধ আর লহু গরম ক্ষুদ্ধে, 
জমা দেওয়া যায় এবং তাদের পক্ষ থেকে দূর করা এবং | এই আশাতে দামাল ছেলে ঝাফিয়ে পড়ে যুদ্ধে। 
থেকে অবিচার অথবা খারাপ আচরণ তাদের জন্য 
পেলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না কল্যাণকর এমন | ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে রাখল হাতে হাত, 
করে_ থাকা যায়। তাদের প্রতি সবকিছুর _ ব্যবস্থা | হিন্দু মুসলিম নাই ভেদাভেদ নাই কোন তফাৎ। 
টা রা ডি না তা রি হী পাক হায়েনা তাড়াতে গিয়ে করল গুলি বরণ, 

চ ই ₹ তাদের তা, রকত 
সতকর্মীলতার জন্য দো'আ করা এবং সহমর্মিতার ছিনিয়ে নিল স্বাধীনতা করে বুকের রক্ত ক্ষরণ । 
যায়।” এখানে মুসলমানদের নেতা সাথে তাদেরকে 
বলতে কেবল ' সত্যাশ্রয়ী এবং ভালো কাজের আদেশ | বুকের তাজা রক্ত দিয়ে করল মাতৃভূমি লাল, 
ন্যায়পরায়ণ খলিফাদেরকেই বুঝানো করা এবং মন্দ কাজ | রক্তের বায়ে উড়াল বিজয় নিশান পাল। 
হয়েছে। অধিকিন্ত, মুসলমানদের থেকে নিষেধ করা। | সেই থেকে মোরা জাতি করিনা শির নত, 
শাসনকার্ধের জন্য কেউ প্রশাসনের সাধারণ মুসলিমদের | শ্রদ্ধা জানাই শহিদের প্রতি ভালবাসা আছে যত । 
কোনো দায়িতে থাকলে, তাকেও নেতা মধ্য থেকে যারা 


জুন'১৯ 
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দুই ছেলের প্রতি খলিফা সুলাইমান ইবনে 
আবদুল মালিক (রহ.)-এর উপদেশ 


মনজুরুল হক 
খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল এক সময় নামায শেষ হলো। খলিফা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর 
মালিক কাবা তাওয়াফ করছেন। যেদিকে বসা সেদিকে ঘুরে তাকালেন। যোগ্য উত্তরসূরি । এরপর তিনি আবেগ 


পিছনে তার দু'ছেলে। তাওয়াফ শেষে 


খলিফা তাকে সালাম দিলেন। তিনি 


জড়ানো কণ্ঠে বললেন ইলম শিক্ষা 


এক খাস কর্মচারীকে জিজ্ঞেসা করলেন 


সালামের জবাব দিলেন। খলিফা 


তিনি কোথায়? মসজিদুল হারামের 


কর। ইলমের কারণেই তুচ্ছ ব্যক্তি 


নিজেই তার দিকে এগিয়ে গেলেন। 


মহান হয়। অখ্যাত ব্যক্তি আরোহণ 


পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করে সে বলল 
সেখানে নামায পড়ছেন । 
খলিফা সেদিকে এগিয়ে গেলেন। দুই 


তাকে এক একটি করে হজের 


করে খ্যাতির চুড়ায়। ক্রীতদাসও হয় 


মাসায়ালা জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও 


বাদশার মতো মর্যাদাবান। 


এক এক করে সকল প্রশ্নের জবাব 


ছেলেও পিছে চলল। খলিফার 


দিলেন। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাজুড়ে দিয়ে 


দেহরক্ষীরা চাইলেন পথের ভিড় সরিয়ে 


সম্ভাব্য প্রশ্নের পথ বন্ধ করে দিলেন। 


দিতে । কিন্তু খলিফাই তাদের নিবৃত্ত 
করলেন। বললেন এখানে রাজা-প্রজা 


খলিফা তাকে জাযাকাল্লাহ বলে 
কৃতজ্ঞতা জানালেন । তারপর 


সবাই সমান। তাকওয়ার মর্যাদা ছাড়া 
এখানে কেউ শ্রেষ্ঠতু পেতে পারে না। 
হতে পারে এখানে অনেক এলোকেশ 


ছেলেদের বললেন ওঠো । তারা উঠে 
দাড়াল। তিনজন পুনরায় সাঈর 
উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলেন। সাফা- 


ও মলিন বেশধারী আছেন, আল্লাহর 
কাছে তার মর্যাদার সমান কোনো 
বাদশা নেই। 

খলিফা সেই নামাযরত লোকটির দিকে 


মারওয়ার পথে বালকদ্ধয় শুনতে 
পেলো, লোকজন হাক দিয়ে বলছ 
মুসলিম ভাই সকল, এ অঞ্চলের 
একমাত্র ফতোয়া দেবেন আতা ইবনে 


এগিয়ে গেলেন; যিনি তখনও পর্যন্ত 


আবু রাবাহ। তার অনুপস্থিতিতে 


নামীজে মশগুল । কখনও রুকু, কখনও 
সিজদার গভীরে নিমগ্ন । অথচ পিছনে- 
ডানে-বামে বহু মানুষ তার জন্য বসে 
আছেন। 

খলিফা বসলেন সবার পিছনে, যেখানে 


আবদুল্লাহ ইবনে আবু নাজিহ। 

এবার একপুত্র খলিফাকে বলল 
আমিরুল মুমিনিন, ঘোষণা হচ্ছে, 
আতা ইবনে আবু রাবাহ এবং তার 
সহযোগী ছাড়া কাউকে ফতওয়া 


মজলিস শেষ হয়েছে। ছেলে 


জিজ্ঞাসা করা যাবে না। অথচ আমরা 


দুজনকেও সঙ্গে বসালেন । দুই কিশোর 
ভাবতে শুরু করল কে ইনি? খোদ 
আমিরুল মুমিনিন যার জন্য 
জনসাধারণের সঙ্গে বসে অপেক্ষা 
করছেন? তারা দেখল একজন কৃষ্ণাঙ্গ 


এ লোকটির কাছে গেলাম, খলিফাকে 
যে গুরুতু দেয় নি এবং তার প্রতি 
যথার্থ সম্মান দেখায়নি? 

খলিফা বললেন এই যে মানুষটিকে 
তোমরা দেখলে এবং যার সামনে 


বাল্যকালে আতা ছিলেন মক্কার এক 
মহিলার ক্রীতদাস। তখনই তিনি 
সময়কে তিন ভাগ করে নিয়েছিলেন 
মনিবের জন্য, আল্লাহর জন্য ও ইলম 
অর্জনের জন্য। মনিব যখন দেখলেন, 
তার গোলাম আল্লাহর জন্য নিজেকে 
বিলিয়ে দিয়েছে, তখন আজাদ করে 
দিলেন। সেদিন থেকে আতা মসজিদে 
হারামকে নিজের ঠিকানা বানালেন। 
এতিহাসিকগণ বলেন প্রায় কুড়ি বছর 
মসজিদের মেঝেই ছিল তার বিছানা । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 
একবার ওমরা করতে মক্কায় এলেন। 
বহুলোক তার কাছে ফতোয়ার জন্য 
ভিড় করল। তিনি বললেন মক্কার 
লোকেরা, আমি অবাক হচ্ছি যে, আতা 
ইবনে আবু রাবাহ থাকতে তোমরা 
ফতওয়ার জন্য এসেছো আমার কাছে? 
আতা ইবনে আবু রাবাহের ছিল দুটি 
নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য এক. নিজের প্রবৃত্তির 
ওপর ছিল তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ফলে 
প্রবৃত্তিকে ক্ষতিকর উপভোগের সুযোগ 
তিনি কখনও দেননি। দুই. সময়ের 


বৃদ্ধ, যার চামড়া কালো, চুলগুলো 
জড়ানো, সংকু চিত নাক, বসলে যাকে 
কালো কাকের মতো মনে হয়। 


জুন'১৯ 


আমার তুচ্ছতা প্রত্যক্ষ করলে, তিনিই 
মসজিদুল হারামের মুফতি আতা ইবনে 
আবু রাবাহ। তিনি এ মহান মসনদে 


ব্যবহারেও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল তার, 
অপ্রয়োজনীয় কাজে সামান্য সময় নষ্ট 
হতে দেননি । 
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আমার জীবনের বৈপ্রবিক পরিবর্তন: 
এক মুসলিম বোনের গল্প! 


হামিদা মুবাশশিরা 


আজ আমি আপনাদের সাথে আমার 
হিজাব শুরু করার আগের ও পরের 
জীবনের কথা শুনাতে চাই । আমি ২০ 
বছর বয়সী একজন মুসলিম মেয়ে 
যার জন্ম আরব উপসাগরীয় এলাকায় 
ইসলামের আদি জন্মভূমিতে । আমি 
বিশ্বাস করতাম হিজাব তেমন কোন 
গুরুত্পূর্ণ বিষয় নয়। যদিও আমার 
মা হিজাব পড়তেন, তিনি আমাকে বা 
আমার বোনকে তা পড়ার ব্যাপারে 
জোর করেন নি। তিনি মনে করতেন 
কাজটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করা 
উচিত, নতুবা তার আওতার বাইরে 
চলে গেলেই আমরা হিজাব পড়া ছেড়ে 
দিব। আমি মনে করি ধারণাটা কিছু 
মাত্রায় সঠিক। 

অথবা আমরা যখন বড় হব তখন 
হিজাব পড়াটাকে আমাদের কাছে খুব 
কঠিন মনে হবে। কারণ সারাজীবন 
ধরে একটি বিষয়ে অভ্যস্ত হওয়া আর 
তারপর হঠাৎ করে সেটা বদলে ফেলা 
খুব কঠিন। মন পরিবর্তন করতে দীর্ঘ 
সময় লেগে যায়। যাই হোক, 
আমি খুবই ভালবাসতাম যেহেতু আমি 
দেখতে খুবই আকর্ষণীয় ছিলাম । আর 
এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন অংশ 
আমি দামি-দামি জামা-কাপড় 


আমার মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা 
শেষ হবার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য আমি 
আমেরিকাতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। 


অংশ । বিশুদ্ধ ইসলামের শিক্ষার উৎস 


শুধুই কুরআন ও সুন্নাহ । 
যখন আমেরিকার লোকজন জানতে 


সেখানে আমি একটি বিষয় লক্ষ 
করলাম যা আগে কখনও দেখিনি । তা 
হল মুসলিম সমাজ এবং সম্প্রদায়। এ 
এক অসাধারণ সমাজ আদর্শ 
মুসলিমদের নিয়ে যারা ইসলাম পালন 
করছে আমি যেভাবে অভ্যস্ত তার 
তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রায়। 


আরব উপসাগরীয় এলাকার 
মুসলিমরা জন্মগতভাবে মুসলিম । 


তাদের কোন প্রশ্ন করতে হয়না কারণ 
সব কিছুই খুব সুস্পষ্ট । আমাদের 
নিজেদের ঈমান নিয়ে এবং কিভাবে 
আল্লাহতে বিশ্বাস করতে হবে এগুলো 
নিয়ে চিন্তা করতে হয় নি কারণ 
আমরা বেড়েই উঠেছি মুসলিম হিসেবে 
এবং আমাদের চারপাশের সবাই ছিল 
মুসলিম। প্রকৃত ইসলামের স্বরূপ 
কেমন এটা এবং সব ধরণের 
ধর্মাবলম্বী সম্বলিত একটি মিশ্র সমাজে 
বাস করার অনুভূতি কেমন সে সম্পর্কে 
আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। 
আমি উপলব্ধি করলাম উপসাগরীয় 
লোকজন বিশুদ্ধ ধর্ম পালন করত না, 
যা করত তা হল ধর্ম এবং সংস্কৃতির 
এক ধরণের মিশ্রণ । আমি আবিষ্কার 
করলাম, অনেক কিছু, যাকে আমি 


কিনতে, সেগুলো দিয়ে নিজেকে 
সাজাতে খুবই পছন্দ করতাম । সবাই 
যখন আমার দিকে তাকাত এবং 


ইসলামিক বলে মনে করতাম, আসলে 
ংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং সেগুলো 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরম ভুল!আমি 


বিশেষভাবে চিহিতি করত, ব্যাপারটা 
আমি চরমভাবে উপভোগ করতাম। 
আমি ভালবাসতাম প্রশংসা শুনতে বাহ 
মেয়েটাতো দারুণ সুন্দরী । 


জুন'১৯ 


জানলাম যে বিশুদ্ধ ইসলাম সেটা না 
যার মাঝে আমরা বেড়ে বরং 
তা ছিল অর্থহীণ বিষয়ে পূর্ণ যা 

বহুদিন ধরে আমাদের সংস্কৃতির 


পারল যে আমি মুসলিম, তখন তারা 
সবসময় ইসলামের ব্যাপারে আমাকে 
নানা ধরণের প্রশ্ন করত। অধিকাংশ 
সময়েই আমি তাদের সেসব প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পারতাম না। ফলে আমি 
বিভিন্ন ইসলামি বই এবং ইন্টারনেট 
ঘাটাঘাটি করা শুরু করলাম-বিশুদ্ধ 
ইসলাম জানার আশায় । আমার অবস্থা 
ছিল এমন ব্যক্তির মতো যে কখনও 
ইসলামের কথা আগে শোনেনি । আমি 
অনেক কিছু জানতে পারলাম যা আমি 
আগে জানতাম না। আমি মসজিদে 
যাওয়া শুরু করলাম এবং প্রচুর ভাই 
বোনদের সাথে ইসলামিক বিষয়ে 
কথা বলা ও আলোচনায় অংশ নিতে 
লাগলাম । আমি শপথ করে বলতে 
পারি যে আমার নিজের দেশে আমি 
কখনও কোন মসজিদে যাই নি এবং 
সেটার কথা চিন্তাও করিনি। যদিও 
আমার দেশে হাজার হাজার মসজিদ 
শ। 
আমি ছাড়া মসজিদের সমস্ত বোনরা 
হিজাব করত । আমি বাদে আর সবাই 
ছিল আমেরিকান। তারা আমার 
ব্যাপারে খুবই উদার ছিল আর সেজন্য 
আমি তাদের খুবই সম্মান করি। আমি 
এটা নিয়ে সবসময়ের জন্য ভাবা শুরু 
করলাম এবং আমার হিজাব পড়া নিয়ে 
প্রচুর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম । আমি 
হঠাৎ এক অচেনা অনুভূতির সম্মুণীন 
হতে লাগলাম, আর তা হল কেউ 
আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে তা 
উপভোগ করার বদলে আমার বিতৃষ্তা 
বোধ হতে থাকল। আমার নিজেকে 
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একটা ছবির মত মনে হত যার কো 
বেন বা হৃদয় বলতে কিছু নেই 
পরিশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম হিজা 
শুরু করলাম। এটা আমার জীবনে 
নেয়া সিদ্ধান্ত। জীবনে 
প্রথমবারের মত আমি অনুভব করলাম 
যে আমি একজন দৃঢ়চিন্তের মানুষ । 
আমি যা বিশ্বাস করি সে অনুযায়ী কাজ 
করি। চারপাশের মানুষ আমার 
ব্যাপারে কি বলল বা আমার দিকে 
কিভাবে তাকাল, আমি তা গ্রাহ্য করি 
না। 
হিজাব পড়ার পর প্রথম দিনটি ছিল 
সবচেয়ে সুন্দর । আমি এত সুখী আর 
উদার জীবনে আর কখনও বোধ করি 
নি যেমনটি করেছিলাম সেদিন। আর 
বন্ধু এবং আত্রীয়-স্বজনদের জন্য 
অবিশ্বাস্য ছিল যে আমি আসলেও এটা 
করতে পারব এবং প্রত্যেকে বলেছিল 
যে আমার এটা বেশী দিন স্থায়ী হবে 


চে 


অনেকগুলো কারণের মাঝে একটি যা 
আজও আমাকে হিজাব পড়া অব্যাহত 
আমার নিজের সাথে এজন্য যুদ্ধ 
চালাতে হয়েছে। আমার আমি 
সবসময়ই দুনিয়ার এই জীবনটাকে খুব 
ভালবাসে এবং তাকে সর্বোত্তমরূপে 


ভোগ করতে চায়। কিন্তু তখন সময় 
এসেছিল তাকে থামানোর এবং আমি 


সবাই আমাকে সম্মানের চোখে দেখা 


বিশ্বাস করা শুরু করল এই কারণে যে 


তা করেছিলাম । কিছুদিন পর থেকে 


তুলে ধরার ব্যাপার । এটা অন্য সকল 
ধর্মের মত একটি চিহ্ বা স্মারক যে 
আমি একজন মুসলিম । যেমন ইহুদীরা 


তাদের মাথার ওপর একটা ছোট কাপ 


শুরু করল যেভাবে তারা আগে কখনও 


পড়ে আর খিস্টানরা পরে ক্রস 


দেখেনি। সবাই আমাকে চরমভাবে 


তাদের কেউই জনসম্মুখে এটা পড়তে 


তারা জানত আমি একজন ধার্মিক 


ব্যক্তি। কি তাদের মাঝে এই ধারণার 
জন্ম দিল? হিজাব। 


লজ্জিত বোধ করে না। কোন মানুষ 
এব্যাপারে খারাপ ধারণাও পোষণ করে 
না। 
একটা মেয়ে হিজাব পড়ে যেন এটা 


না। সম্ভবত তাদের এই অনুমান 


আমি এখন যে কোন জায়গায় যেতে 
পারি এবং কেউ আমার দিকে 


তাকে ভুল বা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে 
পড়া থেকে বাঁচায় । যে মেয়েটা হিজাব 


এমনভাবে তাকায় না যে আমি একটা 


পড়ে সে এমন দৃঢুচিত্ত হয় যে, যে 


ছবি বা প্রাণহীণ পুতুল। তবে আমি 


এখনও সুন্দর করে পোশাক পড়ি 
এবং সাজগোজ করি, যখন আমি শুধু 


কোন কিছু করতে পারে এবং জীবনের 
পথে যে কোন সমস্যা মোকাবিলা 
করতে পারে। তোমার চারপাশের 


আমার বোনদের মাঝে থাকি আর 


সবাই তোমাকে বিশ্বাস করবে কারণ 
তুমি নিজেকে বিশ্বাস কর। তুমি কি 
জান না যে তোমার বাহ্যিক দিক খু 


এ 


আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ হিজাব 


গুরুতৃপূর্ণঃ তুমি কি জান না তা খু. 


এম 


বাধ্যতামূলক করেছেন আমাদের 


হ্খ 


মূল্যবান? তুমি যে সুন্দর এটা বল 


সাহায্য করার জন্য, আমাদের 


জন্য তোমার কাউকে প্রয়োজন নেই, 


জীবনকে সহজতর করার জন্য । এটা 


কারণ তুমি তা জান। আর তোমার 


নারী ও পুরুষের মাঝে সম্মানজনক 


দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকার 


সেতুবন্ধনের সাহায্য করে। তাছাড়াও 


জন্যও তোমার কাউকে দরকার নেই 


এটা হল নিজের সৌন্দর্য শুধু নিজের 


যেন তুমি একটা সুন্দর ছবি না 


কাছে এবং যাদের কাছে আল্লাহ 
অনুমতি দিয়েছেন শুধু তাদের কাছেই 


চিত্রকর্ম, কারণ তুমি একজন মানুষ । 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃতিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 


পেইজলিংক: 7৪০০০9০0%. ০017/])817)1-179-121019-18010759 


সালাত 
সমস্যাঃ আমরা জানি যে, মহিলারা 
ঈদের জামায়াত এবং অন্যান্য নামায 
রাসুল (সা.)-এর যামানায় মসজিদে 
জামায়াতের সাথে আদায় করেছেন যা 
অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এখন 
আমার জানার বিষয় হচ্ছে যে, শুধু 
ফিতনার আশংকায় তাদেরকে 
মসজিদে ও ঈদের নামাযে শরীক হতে 
বারণ করা যাবে কিনা 
?ঃএখানে কিয়াছকে হাদীসের ওপর 
প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে কি না! বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন 
মুহাম্মদ আলাউদ্দীন 
চরফ্যাশন, ভোলা 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
রাসুল (সা.)-এর যুগে মহিলাদেরকে 

পা ওয়াক্ত নামায, জমার নামায 
ইত্যাদিতে মসজিদে যাওয়ার যে 
অনুমতি ছিল তার কারণ ছিলো যাতে 
শিখতে পারে। আর সে যুগ নবী 
(সা.)-এর পবিত্র যুগ ছিলো 
রবর্তীতে নবী সা, এর ওফাতের পর 
যখন হযরত ওমর (রাযি.)-এর যামানা 
আসলো তখন তিনি প্রখ্যাত সাহাবা 
কেরামের সাথে র করে 
হাদীসের আলোকে মহিলাদেরকে পচ 
ওয়াক্ত নামাযের জামায়াত এবং জুমা, 
ঈদের নামাযের জামায়াতে নিষেধ করা 
হয়। মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা 
(রাষি.) হতে বর্ণিত, বর্তমান মহিলারা 
যে ধরনের সাজসজ্জা করে মসজিদে 
যাচ্ছে, নবী করীম (সা.) যদি তা 
দেখতেন, তখন পরিষ্কার তাদেরকে 


জুর্ন'১৯ 


মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। 
সহীহ মুসলিম: ১/১৮৩, সুনানে আবু দাউদ; 
১/২২৩, মুসনদে বাষ্যার: ২/১৪৯, আদ- 
দুররুল মুখতার: ১/৫৬৬ 

সমস্যা: এমন ব্যক্তি যে এক মুষ্ঠি 
হওয়ার আগেই দাড়ি কেটে ফেলে, 
তার ইমামতি ও খেতাবতের হুকুম কী? 
এবং দাড়ি এক মুষ্ঠি হওয়ার আগে 
কাটলে কোন গোনাহ হবে কি না? 


চাদপুর 

শরয়ী সমাধান: শরীয়তের মধ্যে দাড়ি 
মুগ্তানো বা এক মুষ্ঠির ভেতরে কর্তন 
করা কবীরা গুনাহ । কেননা রাসুল 
(সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম কারো 
থেকে এক মুষ্ঠির কম দাড়ি কর্তন 
করার প্রমাণ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি 
এ মুষ্ঠির ভিতর নিয়মিত দাড়ি কর্তন 
করে, সে শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেক 
এবং ফাসেক ব্যক্তি ইমামতি ও 
খেতাবতের মত সম্মানিত পদের 
অযোগ্য। তার ইমামতি মাকরুহে 
তাহরামা ও নাজায়েষ । 

মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা মসজিদ 
কমিটির দীনী দায়িতু হলো, যথা শীঘ্বই 
সম্ভব উক্ত ফাসিক অযোগ্য ইমামকে 
অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে একজন 
দীনদার পরহেজগার সহীহ 
শুদ্ধ কুরআন শরীফ পাঠকরী আলেমে 
দীনকে ইমাম নিয়োগ করা। নতুবা 
ফাসেক অযোগ্য ইমাম দ্বারা মুসল্লিদের 
নামায নষ্ট করার কারণে তাদেরকে 
আল্লাহর নিকট কঠোর জবাবদিহিতার 


৭৫. ফতোয়ায়ে শামী: ২/২৯৮, ফতোয়ায়ে 
* ২/২৯৯, কবীরী ৪৭৯ 


সমস্যা: বর্তমানে দেখা যায় ফ্যাশন 
করতে গিয়ে এতো পাতলা সাদা লুঙ্গি 
পরা হয় যার ফলে অনেক সময় নামায 
আদায় করলে পিছন থেকে সতর দেখা 
যায়। এমন পাতলা লুঙ্গি পরে নামায 
আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে কি? 


শরয়ী সমাধান: ফিকহ ও ফতওয়ার 
কিতাবাদি থেকে বোঝা যায়, যদি এ 


ধরণের পাতলা লুঙ্গির ওপর সতর 
ঢাকা যায় পরিমাণ মোটা অন্য কোন 
জামা ইত্যাদি না পরে (শুধু ওই লুঙ্গিটি 
পরিধান করে) অথবা (তার ওপরও) 
এতো পাতলা পোশাক পরেছে যে 
উভয়টি মিলেও সতর ঢাকা যায় 
পরিমাণ মোটা না হয়, তাহলে এ 
ধরণের কাপড়ে নামায তো শুদ্ধ হবেই 
না বরং সতর ঢাকার ফরজ তরক 
করার জন্য গুনাহগার হবে। তাই 
নামায পুনরায় পরতে হবে । ফতওয়ায়ে 
শামী: ২/৮৪, হিন্দিয়া: ১/৫৮, মাহমুদিয়া: 
৯/২২৮, আল-ফিকহু আলাল 

আরবা'হ: ১/১৫২ 

সমস্যা: নামাযে মাথা ঢাকা বা টুপি 
পরিধানের বিধান কী? অনেকে মনে 
করে টুপি ছাড়া খালি মাথায় নামায 
আদায় মাকরুহ । জানার বিষয় হলো, 
এ ধরণের মনে করার ব্যাপারে শরয়ী 
দৃষ্টিভজি কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন! 


শরয়ী সমাধান: ফিকহ ও ফতওয়ার 
কিতাবাদি থেকে বোঝা যায়, যেহেতু 
আলোচ্য মাসআলার হুকুম বর্ণনার 
ভিত্তি হচ্ছে লোক-প্রচলন অর্থাৎ লোক- 
প্রচলনে মাথা ঢাকাটা আদব ও 
সম্মানের বিষয় হওয়া না হওয়ার 
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ওপর। তাই যেহেতু পশ্চিমাঞ্চলের 
অধিবাসীরা এটাকে আদব ও সম্মানের 


সমস্যা: মেহরাবের ভেতরে দীড়িয়ে 


বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে না, তাই 
তাদের জন্য খালি মাথায় নামাযের 
অনুমতি থাকলেও আমাদের 
পূর্বাঞ্চলীয়দের নিকট এটা আদব ও 
সম্মানের বিষয় হওয়ায় আমাদের জন্য 
মাথা ঢেকেই নামায আদায় করা 
উত্তম। সুতরাং গ্রহণযোগ্য কোন ওযর 
ও নিজেকে হেয় করার মানসিকতা 
ছাড়া শুধুই অলসতা ও অনিহাবশত 
খালি মাথায় নামাযাদায় মাকরুহে 
তানযীহী। ফতওয়ায়ে শামী: ২/৪০৭, 


হিনদিযা, ১১ হককানিয়া: ৩/২১ খইরুল 
রা ১০৯ 


হি ০ 


সমস্যা: হারাম শরীফে নামায পড়লে 
এ রাকাতে একলক্ষ রাকাত নামাযের 
সাওয়াব পাওয়া যাবে । এটি কি কেবল 


শরীফের এরিয়ায় এই সাওয়াব পাওয়া 
যাবে? 
মু. এরশাদুল হক 


শরয়ী সমাধান: উক্ত প্রশ্নের ব্যাপারে 
আমাদের উলামায়ে কেরামের কিছুটা 
মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, এ 
হুকুমটি যারা মসজিদে হারামে ফরয 
আদায় করে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
হবে। কেননা হাদিস শরীফে নফল 


সম্মত হবে কিনা? 
র কবির 


মু. হুমায়ুর কবির 

খামার পাটুরিয়া, গুরুদাশপুর, নাটোর 
ইমাম সাহেব 054 
বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। যদি 
ইমাম সাহেবকে প্রথম কাতারের সব 
মুসল্লিরা দেখতে পায় । আগে যে তাকে 
মাকরূহ বলা হত তার কারণ ছিল যে, 
সে সময় মেহরাবকে মসজিদের বাইরে 
মনে করা হত। কিন্তু পরে আল্লামা 
শামী তহকীক করে লিখেছেন যে, 
মেহরাব মসজিদের বাইরের অংশ নয় 


বরং মসজিদের অন্তভূক্ত। ফতোয়া 
মাহমুদদিয়া, ৬৫০৪, এমদাদুল ফতোয়া: 
১/৩৩৪ 


সমস্যা: জনৈক ইমাম সাহেব কুরআন 
পাকের তেলাওয়াতের সময় বেশকিছু 
হরফ সঠিকভাবে আদায় করতে পারে 
না বা ইচ্ছাকৃত আদায় করে ন। 
বিশেষ করে, ০০, ৮০ ও ) এ তিন 
হরফের স্থানে কখনো ৬ পড়ে আবার 
কখনো ০ পড়ে থাকে । যেমন- ৮৬ 


৮5৮৫59371৮৬ 


১-৯৬৮1৮৮9।1-এর স্থনে ৮150 ০০৯ বা 
_ঞ। -৬। পড়ে, 9৫:৬-$-এর স্থানে 
৬৯ পড়ে । অথচ এই ইমামের পিছনে 


নামাযে ঘরে পড়া উত্তম বলা হয়েছে 
আর কেউ বলেন, এ ফযীলত পুরো 
হারামের জন্য প্রযোজ্য হবে। শুধু 


বিজ্ঞ হাফেয, মুফতিগণ নামায পড়ে 
থাকে! আর কোন কোন সময় শুধু 
জনসাধারণরা পড়ে থাকে! এখন 


মসজিদে হারামের জন্য সীমাবদ্ধ 


আমার জানার বিষয় হলো, এ অবস্থায় 


থাকবে না। কিন্তু হাদিস শরীফে এ 
সম্পর্কে মসজিদে হারামের কথা উল্লেখ 
আছে। তবে যে সমস্ত মহিলারা 
পুরুষদের ভিড়ের কারণে মসজিদে 


তাদের ক্ষেত্রে এবং অসুস্থ ব্যক্তি যারা 
নয়মিত মসজিদে হারামে যেতে পারে 
না তাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতের ওপর 
আমল করে মসজিদে হারামের 
সাওয়াব পাওয়ার আশা করা যেতে 
পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 2 
হাশিয়াতে ইবনে মাজাহ: ১/১০১, 


মাফাতীহ, ২/৩৬৮, আহসানুল ফতোয়া: 
৩/৩৪ 


জুর্ন'১৯ 


মুক্তাদীগণের নামাযের হুকুম কী? এবং 
টা পরিচলনা কমিটির করণীয় 
? 


আবুল খাইর 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: যে ইমাম কিরাআতের 
মধ্যে প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা মতে 
লাহনে জলী করে থাকে; সে ইমামতির 
যোগ্য নয়। তার পিছনে শুদ্ধভাবে 
পাঠকারী ব্যক্তি যদি নামায পড়ে 
থাকে, কারো নামায সহীহ হবে না। 
আর যদি শুধু উক্ত ভুলকারী ইমামের 


নামায সহীহ হবে । সুতরাং মসজিদের 
মুতাওয়াল্লী বা মসজিদ কমিটির দীনী 
দায়িত হলো এরকম অশুদ্ধ কুরআন 
পাঠকারী ইমামকে যথাশীঘ্বই অব্যাহতি 
দিয়ে তদস্থলে একজন সহীহ শুদ্ধ 
কুরআন পাঠকারী আলেমে দীনকে 
ইমাম নিযুক্ত করা। নতুবা তাদের কে 
মুসন্লীগণের নামায নষ্ট করার জন্য 
আল্লাহ তাআলার নিকট কঠিন শাস্তি 


ভোগ__ করতে হবে। ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৮৬, আল-মুহীতুল বুরহানী: 
১/৩৬৬, ফতোয়ায়ে 'কাছেমিয়া: ৯/৬০৩ 
সমস্যাঃং চেয়ারে বসে নামায পড়া 
জায়েয কী না? যদি জায়েয হয়, 
তাহলে কোন অবস্থায় জায়েয এবং 
কোন অবস্থায় নাজায়েয বিশদভাবে 
দলিলসহ জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো । 
মুফতী আশরাফ 
জামিয়া আবু হানিফা বাংলাদেশ 


শরয়ী সমাধান: কোন ব্যক্তি যদি 
মাটিতে নামাযের সিজদা করতে অক্ষম 
হয় এবং কোন প্রকারে মাটিতে সিজদা 
করতে না পারে বা কোন মুসলমান 
অভিজ্ঞ ডাক্তার তাকে মাটিতে সিজদা 
নিষেধ করে বা মাটিতে সিজদা করলে 
তার রোগ বৃদ্ধি হওয়ার আশংকা 
প্রকাশ করে তখন আল্লামা শামী তার 
বিখ্যাত গ্রন্থ ফতাওয়ায়ে শামীতে 
উল্লেখ করেন, সে অবস্থায় নামাযের 
মধ্যে দাড়িয়ে এবং মাথার ইশারায় 
রুকু সিজদা করার তুলনায় মাটিতে 
বসে বা চেয়ারে বসে মাথার ইশারায় 
রুকু সিজদা করা উত্তম লিখেছেন এবং 
সে সময় কিয়াম তথা দীড়নোর হুকুম 
অহা ফতোয়ায়ে 
২/১৯৯, ধু উহ বে বারে 
কাদীর: ১/৪৬০, হাক্ানিয়া: ৩৩৩ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমার পুত্রবধূ উম্মে জয়নাব 
গত ২ মে ১৯ তারিখে ডাকযোগে তার 
স্বামী আমান উল্লাহ আমানকে স্বজ্ঞানে, 
স্বেচ্ছায় তিন তলাক প্রদান করেছে 
মর্মে তালাকের হলফনামা প্রেরণ 
করে। যার ৪র্থ নম্বার শর্তে উল্লেখ 
রয়েছে, আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের 
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কথা চিন্তা ভবনা করিয়া দেখিলাম যে, 


স্বামীকে তালাক দিয়েছে, তাই তার 


এই রকম অত্যাচারী স্বামীর হাতে 


দেওয়া তালাক পতিত হয়নি, বরং 


আমার দাম্পত্য জীবন কোন দিন 


দেওয়া জায়েয আছে কি? যদি জায়েয 
হয় তাহলে স্থায়ী বন্ধন এবং 


তাদের সাবেক নিকাহ এখনো বহাল 


সুখের হইবে না। তাই আমার 
স্বামীকে তালাক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করি। আমি অন্য কক্সবাজার নোটারি 
পাবলিক কার্যালয়ে হাজির হয়ে অত্র 
হলফনামায় আমি আমার স্বামী আমান 
উল্লাহ আমানকে এক তালাক, দুই 
তালাক, তিন তালাক বায়েন প্রদান 
করে তার জৌজিয়ত হতে নিজেকে 
যুক্ত করলাম। উল্লেখ্য যে, 
কাবিননামার ১৮ নাম্বার শর্তে স্বামী 
স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ 
করেছে। অতএব আমার জানার বিষয় 
হল উক্ত অবস্থায় স্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় 
তালাক স্বামীর ওপর পতিত হয়েছে কী 
না? এবং উক্ত হলফনামার ওপর ভিত্তি 
করে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন 
হয়েছে কী নাঃ বিস্তারিত শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে চির কৃতজ্ঞ করবেন । 


টেকনাফ, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
শরীয়তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আকদ 
নিকাহের পর স্ত্রীকে তালাক প্রদান- 
ক্ষমতার একমাত্র মালিক স্বামী। স্ত্রী 
তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখে না, বরং 
স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয় । সুতরাং 
প্রশ্নপত্রে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যে তিন 
তালাক দেওয়া হয়েছে তা স্ত্রীর ওপর 


রয়েছে। বায়হাকী শরীফ: ৭/৫৯১, শামী: 
৪/৪৩১, হিন্দিয়াঃ ১/৩৯০ 

সমস্যাঃ সবিনয় নিবেদন এই যে, 
একটি মেয়ের সাথে আমার বিয়ের 
কথা চলছে । তার সাথে আমার কিছুটা 
আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ 
আমার দাদা তার দাদার ফুঁফিকে বিয়ে 
করেছে। সেই হিসেবে সে আমার 
ভাতিজি হয়। অতএব আমার জানার 
বিষয় হল উক্ত সম্পর্কিত ভাতিজির 
সাথে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক শুদ্ধ 
হবে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


মীরাসনীতি জারি হবে কিঃ শরীয়তের 
প্রমাণাদি দ্বারা সমাধান দিলে চিরকৃতজ্ঞ 
হব। 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
স্বামীর বীর্ষের সাথে স্ত্রীর বীর্ষের 
সংমিশ্রণ করে টেস্ট টিউবের মাধ্যমে 
সেই স্ত্রীর জরায়ুতে পৌছে দেওয়ার 
পর বাচ্চা জন্ম দেওয়া হয় তখন উক্ত 
বাচ্চা ওই স্বামীর বৈধ সন্তান হিসেবে 
গণ্য হবে এবং স্বামীর সন্তান হিসেবে 
সব হুকুম-আহকাম জারি হবে । তবে 
বিশেষ প্রয়োজন হলেই কেবল কোন 
ব্যক্তি মহিলা ডাক্তারের মাধ্যমে টেস্ট 


করনেন। টিউবের কার্যক্রম পরিচালনা করতে 
মুহাম্মদ আজিমুদীন পারবে । কেননা এটা এমন প্রয়োজন 

নয় যে, যার কারণে পুরুষের জন্য 

শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত বর্ণনা মহিলাদের গোপনীয় স্থান দেখা জায়েয 
অনুযায়ী উক্ত মহিলা আপনার হতে পারে। তেমনিভাবে স্বামীর বীর্য 
য় ভাতিজি হিসেবে গণ্য দ্বিতীয় স্ত্রীর বীর্ষের সাথে সংমিশ্রণ করে 
হয়েছে। আপনার নিকটবর্তী কোন প্রথম স্ত্রী বা অপর স্ত্রীর জরায়ুতে 


ভাতিজি নয়। তাই উক্ত মহিলার সাথে 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে 
শরীয়তে কোন বাধা নেই। সুরা আন- 
নিসা: ২৩-২৪), শামী: ৪/৯৯, ফতাওয়ায়ে 
দারুল : ৭/১৭৮, বাদায়েউস সানায়ে: 


৩/৪১১ 


বিবিধ 
সমস্যাঃং আমি একজন চিকিৎসা 


পতিত হয়নি এবং তার দ্বারা তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্কও ছিন্ন হয়নি, বরং 


বিজ্ঞানের ছাত্র, আমাদেরকে 
গবেষণাগারে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 


তাদের সাবেক নিকাহ তখন ও বহাল 
রয়েছে। সুতরাং তাদের স্বামীন্ত্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার 
করতে কোন অসুবিধা নেই। 

উল্লেখ্য যে, বিয়ের কাবিননামার ১৭, 


দেখানো হয় যে, কিভাবে টেস্ট 
টিউবের মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম দেওয়া 
যায়। সেখানে ৩টি পদ্ধতি শিখানো 
হয়। ১. স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সংমিশ্রণ করে 
উক্ত স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীর অথবা অন্য 


১৮ নম্বার ধারায় স্ত্রীকে তালাক 
দেওয়ার ক্ষমতা অর্পন করার যে কথা 
উল্লেখ করা হয় তার অর্থ স্বামীকে 
তালাক দেওয়া নয়, বরং স্ত্রী স্বামী 
কর্তৃক দেয়া ক্ষমতা বলে নিজের ওপর 
তালাক ব্যবহার করে বিয়ে বিচ্ছেদ 
করার কথা । কিন্তু উক্ত তালাকের 
হলফনামায় স্ত্রী নিজের ওপর কোন 
ক ব্যবহার করেনি, বরং সরাসরি 


চি 


১৯ 


কোন মহিলার জরায়ুতে স্থানান্তর করা 
হয়। ২. স্বামীর বীর্য ইনজেকশন 
ইত্যাদির মাধ্যমে স্ত্রীর জরায়ুতে পৌছে 
দেওয়া হয়। ৩. স্বামী-স্ত্রীর বীর্য সহ 
করে টিউবের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত তার প্রতিপালন করে সেই স্ত্রীর 
জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয় ইত্যাদি। 
এখন জানার বিষয় হল যে, এভাবে 
টেস্ট টিউবের মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম 


ঢুকিয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া হয় তখনও 
ওই বাচ্চা স্বামীর বৈধ সন্তান হিসেবে 
গণ্য হবে, এবং যে স্ত্রী থেকে প্রসব 
করা হয়েছে সন্তান তারই সন্তান 
হিসেবে গণ্য হবে । কেননা সন্তানের 
মধ্যে পুরুষের বীর্যই আসল হয়ে থাকে 
সেজন্যই তার থেকেই সন্তানের বংশ 
বিস্তার হয়। তবে যদি স্বামীর বীর্য 
ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের বীর্য নিয়ে 
স্ত্রীর বীর্ষের সাথে সংমিশ্রণ করে সন্তান 
প্রসব করা হয় তাহলে তা জায়েয ও 
বৈধ হবে না। যদিও তার দ্বারা 
প্রসবকৃত সন্তান বর্তমান স্বামীর বৈধ 
সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। কেননা 
যেহেতু সন্তান তার আকদকৃত স্ত্রী 
কর্তৃক প্রসব হয়েছে। তাই তার বৈধ 
সন্তান হিসেবে গণ্য হলেও এটা 
মারাত্বক কবীরা গোনাহ, যার থেকে 


বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য । সূরা আন- 
নূর: ৩১, সূরা আল-মাআরিজ: নাও 


২৬৮, ফতোয়ায়ে শামী: ৫/২১৩, বাহরুর 
রায়েক ১/১৫৬, জাওয়াহিরুল ফতোয়া; 
১/১৫৬, ১৬০ 


সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় প্রায় সময় 
মাইয়্যিতকে মনজিল করা নিয়ে ঝগড়া 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 
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হয়ে থাকে । কেউ এক রকম বললে 
আর কেউ অন্য রকম বলে থাকে । 
যেমন 
সইগ্ততর ভলদিলে থাকে জে অগা 


দশ কদম চলবে তার পর সে ব্যক্তি 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


মাইয়্যিতের বাম পাশে পায়ের দিকে 
চলে যাবে এং বাম কাধে নিয়ে দশ 
এভাবে চল্লিশ কদম 


মাইয়িতের বামদিকে চলে যাবে আর 


ডানদিকে চলে যাবে আর যে পিছনে 
মাইয়্যিতের ডান দিকে থাকে সে 


এছাড়া অন্য সব 
মনযিল মনগড়া, যার কোন ভিত্তি 
নেই। এটি একটি মুস্তহাব কাজ তার 
মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই । আদ- 
দুররুল মুখতার; ৩/১৩৫, ফতোয়ায়ে শামী: 


৩/১৩৫, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১৬৪, 
ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৩/৩৩ 


সমস্যা: সম্মানিত ফতোয়া বিভাগের 


যাবে। এরকম দশ কদম দশ কদম 
গণনা করার আগে যে যেস্থানে ছিল 
চল্লিশ কদম গণনা করার পর সে 
সেস্থানে পৌছে যায়। এখন আমার 
জানার বিষয় হল মনজিল করা কি? 
এবং তার পদ্ধতিটা কি রকম? অর্থাৎ 
যেই চল্লিশ কদম গণনা করা হয় চার 
ব্যক্তি না থামিয়ে এক সাথে চল্লিশ 
কদমক গণনা করবে? নাকি এক ব্যক্তি 
দশ কদম দশ কদকম করে গণনা 


শরীয়তের দৃষ্টিতে জানালে চিরকৃতজ 
থাকব । 
মু. এমদাদ 


কাছে আমার বিনীত আর্জি এই যে, 
আমার এক ছোট শালিকার কাছ থেকে 
আমার স্ত্রীর মাধ্যমে একলক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার টাকা হাওলাত নেই। টাকা 
হাওলাত নেওয়ার কিছু সময় 
অতিবাহিত হওয়ার পর আমার ছোট 
প্রথম স্বামী হতে অপর পুরুষের 
সাথে)। হাওলাতি টাকার মধ্যে 
একলক্ষ দশ হাজার টাকা আমার স্ত্রীর 
ছোট বোনের হাত হতে এবং চল্লিশ 


উল্লিখিত ঘটনায় স্ত্রী যখন অপর 
লোকের সাথে পালিয়ে গেছে এবং 
স্বামী তাকে কোন তালাক দেয়নি। 
তখন পালিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রী প্রথম 
স্বামীর দেয়া যে অলংকরাদি নিয়ে 
গেছে সেসব যদি মহর পরিমাণ হয় 
তখন তার দ্বারা স্বামীর মহর আদায় 
হয়ে গেছে । আর যদি মহর পরিমাণ না 
স্ত্রীর প্রাপ্য হিসেবে গণ্য হবে। আর 
আপনি সেই স্ত্রী থেকে যে কর্জ 
নিয়েছেন, উক্ত কর্জের টাকা যদি 
স্বামীর দেয়া আমানতের টাকা থেকে 
দিয়ে থাকে আর স্ত্রী স্বামীর কাছে মহর 
বাবদ কোন টাকা না পায়, তখন 
সেসব টাকা স্বামীর নিকট পরিশোধ 
করতে হবে। আর স্ত্রী যদি স্বামীর 
দেওয়া অলংকারাদির মূল্য ও আগের 
মহরের উসুলকৃত_ টাকা ব্যতীত 
অতিরিক্ত আরও কিছু টাকা স্বামী 
কাছে পেয়ে থাকে, তখন সে পরিমাণ 
টাকা কর্জের টাকা থেকে স্ত্রী নিতে 
পারবে। আর স্ত্রী যে শরীয়ত 


চে 


হাজার টাকা ছোট বোনের স্বামীর হাত 


বিরোধীভাবে অন্য পুরুষের সাথে 


হাত থেকে গ্রহণ করে, টাকা হাওলাত 
দেওয়ার সময় প্রথম স্বামী একলক্ষ দশ 
হাজার টাকার বিষয়টা জানত না 


ছাগলনাইয়া, ফেনী 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
মাইয়িতকে মনজিল করা এটি একটি 
সুন্নাত কাজ যা ফতোয়ায়ে শামীর 
মধ্যে আল্লামা শামী (রহ.) উল্লেখ 
করেছেন, তাহল এই যে, 
মনযিল একজনই করবে বাকিরা তার 
সহযোগী হিসেবে থাকবে এবং যে 
ব্যক্তি মনযিল করবে সে মাইয়িতের 
মাথার দিকে মাইয়্যিতের ডান পাশে 
নিজের ডান কীধে নেবে তার পর দশ 
কদম চলবে । তার পর উক্ত ব্যক্তি 
চলে যাবে এবং ডান কীধে নেবে । 
এরকম করে দশ কদম চলবে । অন্য 
লোক ও তার সাথে থাকতে পারে। 
তার পর উক্ত ব্যক্তি মাইয়িতের বাম 
দিকে সামনে চলে যাবে তার পর 
মাইয়িতকে বাম কীধে নেবে । এরকম 


জুর্ন'১৯ 


দ্বিতীয়জনের কাছে চলে যাওয়ার পর 
প্রথম স্বামী একলক্ষ দশ হাজার টাকার 
বিষয়টা জানতে পারে। টাকা 
হাওলাত নেওয়ার পূর্ব ও পরবর্তী 
সময়ে আমার ব্যক্তিগত জামানতে 
আমার শালিকার আয়ের কোন উৎস 
ছিল না। দেনমহর হিসেবে যে টাকা 
পাওয়ার একটা উৎস ছিল সে 
দেনমোহর প্রথম স্বামী এখনো পর্যন্ত 
পরিশোধ করেনি । পালিয়ে যাওয়ার 
সময় আমার শালিকা স্বর্ণলংকার ও 
টাকা-পয়সা নিয়ে যায়। এখন উভয়ে 
হাওলাতি টাকা দাবি করছে। এমন 
পরিস্থিতিতে আমার সবিনয় আর্জি, 
কুরআন হাদিসের আলোকে উক্ত 
টাকার সত্যিকার হকদার কে? জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
মুহাম্মদ আবদুল হামিদ 
নাটোর 


পালিয়ে গেছে তা শরীয়ত মতে জঘন্য 
গোনাহের কাজ হিসেবে গণ্য হবে। 
এখন অপর লোকের সাথে এ পর্যন্ত যা 
সংসার হয়েছে সব যিনা হিসেবে গণ্য 
হয়েছে এবং তার কর্তব্য হল আল্লাহর 
নিকট তওবা করে প্রথম স্বামীর নিকট 
চলে যাওয়া। কেননা এখনো তাদের 


নিকাহ বহাল রয়েছে । ফতোয়ায়ে শামী: 
৪/২৩৩, বাদায়ে সানায়ে; ৩৪৯৩, ৪৮৬, 
ফতোয়ায়ে : ১/৩০৬, আল-কাজুল 
হাসানা ওয়াল আহকাম: ১১৭ 
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রজত ১ ৫৯ কাছ, রহ) রড, 14- রজেজেরেরেজি 


প্রিয় রাসুলের প্রিয় সাহাবি: 
হযরত তালহা ইবনে 
উবাইদুল্লাহ (রাষি.) 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ 


আবু মুহাম্মদ তালহা তার নাম। পিতা 
উবাইদুল্লাহ এবং মাতা সা'বা । কুরাইশ 


নিকটেই ছিলাম। দ্রুত তার কাছে 


বললাম । অতঃপর তিনি আমাকে সঙ্গে 


গিয়ে বললাম, হ্যা, আমি মক্কার 


করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিয়ে 


গোত্রের তাইম শাখার সন্তান। হযরত 
আবু বকর (রাি.)ও ছিলেন এই 
তাইম কবীলার লোক। তার মা সা'বা 


লোক ।' জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের 
মধ্যে আহমদ কি আত্মপ্রকাশ 


গেলেন। আমি সেখানে কালেমা 
শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ 


করেছেন? বললাম “কোন আহমদ?ঃ, 


করলাম এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 


ছিলেন প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত 
আল-ইবনুল হাদরামী (রাযি.)-এর 
বোন। 

হযরত তালহা ইসলামের সূচনা পর্বেই 
মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ আত্ম 


বললেন, “আবদুল্লাহ ইবন আবদিল 


মুত্তালিবের পুত্র। যে মাসে তিনি 
আত্মপ্রকাশ করবেন, এটা সেই মাস। 


নিকট পাদরির কথা সবিস্তারে বর্ণনা 
করলাম। শুনে তিনি দারুণ খুশী 
হলেন। এভাবে আমি হলাম আবু 


তিনি হবেন শেষ নবী। মক্কায় 
আত্মপ্রকাশ করে কালো পাথর ও 


বকরের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ 
ব্যক্তি 


করেছিলেন । হযরত আবু বকর সিদ্দীক 


খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে 


(রাষি.)-এর দাওয়াতে তিনি ইসলাম 


হিজরাত করবেন। যুবক, খুব 


গ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে আবূ 


তাড়াতাড়ি তোমার তার কাছে যাওয়া 


বকরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের 
তিনি ছিলেন নিয়মিত সদস্য । 

তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বড় 
চমকপ্রদ। তিনি গেছেন কুরাইশদের 


উচিত ।' তালহা বলেন, “তার এ কথা 
আমার অন্তরে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি 
করলো । আমি আমার কাফিলা ফেলে 


তালহার ইসলাম গ্রহণে তার মা বড় 
বেশি হৈ চৈ শুরু করলেন। কারণ, তার 
বাসনা ছিল, ছেলে হবে গোত্রের 
নেতা। গোত্রীয় লোকেরা তীকে 
ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য 
চাপাচাপি করে দেখলো তিনি পাহাড়ের 


রেখে বাহনে সওয়ার হলাম । বাড়িতে 


মত অটল । সোজা আংগুলে ঘি উঠবে 


বাণিজ্য কাফিলার সাথে সিরিয়া । তারা 


পৌঁছেই পরিবরের লোকদের কাছে 


না ভেবে তারা নির্যাতনের পথ বেছে 


যখন বসরা শহরে পৌছলেন, দলের 
অন্য কুরাইশ ব্যবসায়ীরা তার থেকে 
কেনা-বেচায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি 


জিজ্ঞেস করলাম, আমার যাওয়ার পর 
মক্কায় নতুন কিছু ঘটেছে কি? তারা 


নিল। মাসুদ ইবন খারাশ বলেন, 
“একদিন আমি সাফা-মারওয়ার 


বললো, হ্যা, মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ 
নিজেকে নবী বলে দাবি করেছে এবং 


বাজারের মধ্যে ঘুরাফেরা করছেন, 


আবু কুহাফার ছেলে আবু বকর তার 


এমন সময় যে ঘটনাটি ঘটলো তা 


অনুসারী হয়েছে।' 


তালহার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। 
তিনি বলেন, 
“আমি তখন বসরার বাজারে । একজন 


তালহা বলেন, আমি আবু বকরের 
কাছে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস 


মাঝখানে দৌড়াচ্ছি, এমন সময় 
দেখলাম, একদল লোক হাত বাঁধা 
একটি যুবককে ধরে টেনে নিয়ে 
আসছে। তারপর তাকে উপুড় করে 
শুইয়ে তার পিঠে ও মাথায় বেদম মার 
শুরু করলো । তাদের পেছনে একজন 


করলাম, এ কথাকি সত্যি যে, মুহাম্মদ 


বৃদ্ধ মহিলা চেচিয়ে গলা ফাটিয়ে তাকে 


খিস্টান পাদরিকে ঘোষণা করতে 


নবুওয়াত দাবি করেছেন এবং আপনি 


শুনলাম, ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! 


র অনুসারী হয়েছেন? বললেন, হ্যা, 


আপনারা এ বাজারে আগত লোকদের 
জিজ্ঞেস করুন, তাদের মধ্যে মক্কাবাসী 


গালাগালি দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, ছেলেটির এ অবস্থা কেন? 


রপর তিনি আমাকেও ইসলামের 


তারা বললো, এ হচ্ছে তাল্হা ইবন 


ওয়াত দিলেন। আমি তখন খিস্টান 


আ এ] এ 


উবাইদুল্লাহ। পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে 


কোন লোক আছে কিনা। আমি 


জুন'১৯ 


পাদরির ঘটনা তার কাছে খুলে 


বনী হাশিমের সেই লোকটির অনুসারী 


+-----0 আত্তার্তহীদ ২৫ 
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হয়েছে। এ মহিলাটি কে? তারা 
বললো, সা'বা বিনতু আল-হাদরামী- 
যুবকটির মা।' 


উপস্থিত হয়ে তালহা ও সুহায়েব 


গণ্ডের ওপর ঝুলতে থাকে । "আবু 


হযরত আসয়াদ ইবন যারারার বাড়িতে 


দুজানা রাসুলুল্লাহর (সা.) দিকে মুখ 


অবস্থান করতে থাকেন। ইবন হাজার 


করে দীড়িয়ে তার পুরো দেহটি ঢাল 


কুরাইশদের সিংহ বলে পরিচিত 


বলেন, হিজরাতের পূর্বে মক্কায় তালহা 


বানিয়ে নেন। এ সময় সাদ ইবনে 


নাওফিল ইবন খুয়াইলিদ তালহার 
কাছে এলো । তাকে একটি রশি দিয়ে 


ও যুবাইরের মধ্যে রাসুল (সা.) ভ্রাতৃ- 
সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন এব্‌ং 


বাধলো এবং সেই একই রশি দিয়ে 


হিজরাতের পর মদীনার প্রখ্যাত 


বাধলো আবু বকরকেও। তারপর 


আনসারী সাহাবী আবু আইউব 


আবী ওয়াক্কাস অত্যন্ত সাহসিকতার 
সাথে তীর ছুড়ছিলেন। আর তালহা 
এক হাতে তলোয়ার ও অন্য হাতে 
বর্শা নিয়ে কাফিরদের ওপর প্রচণ্ড 


তাদের দু'জনকে সোপর্দ করলো, 


আনসারীর সাথে তার ভ্রাতৃ-সম্পর্ক 


মক্কার গোয়ার লোকদের হাতে নির্ধাতন 


স্থাপিত হয়। অবশ্য অন্য একটি 


চালানো জন্য । একই রশিতে তাদের 


বর্ণনায় জানা যায়, রাসুল (সা.) কা'ব 


দু'জনকে বাধা হয়েছে, তাই তাদেরকে 
বলা হয় “কারীনান,। 


ইবনে মালিকের সাথে তার ভ্রাতৃ- 
সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন এবং 


ইসলাম গ্রহণের পর এভাবে তিনি 


আপন ভায়ের মত আমরণ তাদের এ 


আপনজন ও কুরাইশদের যুলা 


সম্পর্ক অটুট ছিল। 


অত্যাচারের শিকার হন। দীর্ঘ তেরো 


বদর যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ 


আক্রমণ চালান । 
যুদ্ধের এক পর্যায়ে আনসারদের 
বারোজন এবং মুহাজিরদের এক 
তালহা ছাড়া আর সকলে রাসুলুল্লাহর 
(সা.) নিকট থেকে বিচ্ছিন হয়ে পড়ে। 
রাসুল (সা.) পাহাড়ের একটি চুড়ায় 
, এমন সময় একদল শক্রসন্য 
তাকে ঘিরে ফেললো। রাসুল (সা.) 


বছর অসীম ধৈর্যের সাথে সবকিছু সহ্য 
করেন এবং একনিষ্ভাবে ইসলামের 
তাবলীগ ও প্রচারের কাজ চালিয়ে 
যান। তিনি মক্কার আশপাশের 


না করলেও পরোক্ষভাবে করেছিলেন। 
এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে 


তার সঙ্গের লোকদের বললেন, “যে 
এদের হটিয়ে দিতে পারবে, জানাতে 


গণীমতের হিস্সা দিয়েছিলেন । যুদ্ধের 


সে হবে আমার সাম্ী।” তালহা 


সময় একদল কাফির মদীনার মুসলিম 


বললেন, আমি যাব ইয়া রাসুলাল্লহা । 


উপত্যকায় বিদেশি অভ্যাগতদের 
সন্ধান করতেন, বেদুঈনদের তাবু এবং 
শহরের পরিচিত অঅংশীবাদীদের গৃহে 
চুপিসারে উপস্থিত হয়ে তাদের নিকট 


জনপদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র 
করেছিল । রাসুল (সা.) তাদের খৌজ- 
খবর নেওয়ার জন্য তালহাকে 
পাঠিয়েছিলেন। তালহা ছাড়াও সাত 


রাসুল (সো.) বললেন, না, তুমি থাম । 
একজন আনসারী বললো, আমি যাব । 
বললেন, হ্যা, যাও। আনসারী গেলেন 
এবং মুশরিকদেরসাথে যুদ্ধ করে শহীদ 


দীনের দাওয়াত পৌছাতেন। মক্কার 


ব্যক্তিকে রাসুল (সা.) বিভিন্ন দায়িত 


হলেন। এভাবে বার বার রাসুল (সা.) 


“দারুল আরকামে' অন্যদের মত 
তিনিও নিয়মিত যেতেন । ইসলাম ও 


দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন। এ 


আহ্বান জানালেন এবং প্রত্যেক বারই, 


কারণে প্রত্যক্ষভাবে তারা যুদ্ধে শরীক 


তালহা যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, 


মুসলমানদের এ দুঃসময়ে আল্লাহর 
দীনের জন্য তিনি সম্ভাব্য সব ধরণের 
চেষ্টা ও সাধনা করেছেন। 

৬২২ সনের অক্টোবর মাসে আবূ 


হতে পারেননি । তবে তীদেরকে বদরী 
হিসাবে গণ্য করা হয়। 


কিন্তু রাসুল নি তাকে নিবৃত্ত করে 
একজন পাঠালেন। 


হিজরী তৃতীয় সনে মক্কার মুশরিকদের 


এভাবে এক এক করে যখন 


সাথে সংঘটিত হয় উহুদের যুদ্ধ। এ 


আনসারীদের সকলে শাহাদাৎ বরণ 


বকরকে সঙ্গে করে রাসুল (সা.) মক্কা 
থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। 


যুদ্ধে হযরত তালহা বীর ও 


করলেন, তখন রাসুল (সা.) তালহাকে 


সাহসিকতার নজীরবিহীন রেকর্ড স্থাপন 


বললেন, এবার তোমার পালা, যাও । 


তাদের এ দুর্গম সফরের পথ প্রদর্শক 


করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন 


ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাত। 


উহুদ যুদ্ধের হিরো । তীরন্দাজ বাহিনীর 


হযরত তালহা আক্রমণ চালালেন। 
রাসুল (সো.) আহত হলেন, তার 


তিনি তাদেরকে মদীনায় পৌছে দিয়ে 


ভুলের কারণে মুসলিম বাহিনী যখন 


দান্দান মুবারক শহীদ হলো এবং তিনি 


মক্কায় ফিরে আসেন এবং আবু বকরের 


দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন যে 


রক্ত রঞ্জিত হয়ে পড়লেন । এ অবস্থায় 


পুত্র আবদুল্লাহর নিকট তাদের সফরের 


ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক আল্লাহর 


কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। হযরত 


তালহা একাকী একবার মুশরিকদের 


রাসূলকে ঘিরে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন, 


আবু বকরের পরিবার-পরিজন মদনায় 
হিজরাতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় 


তালহা তাদের অন্যতম। এ সময় 


ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে 
একটু দূরে তাড়িয়ে দেন, আবার 


হযরত তালহা ও সুহায়েব ইবন সিনান 


হন। কাতাদা ইবনে নু'মারের চোখে 


রাসুলের (সা.) দিকে ছুটে এসে তাকে 
কাধে করে পাহাড়েরে ওপরের দিকে 


তাদের সাথে যোগ দেন। তালহা 
হলেন সেই কাফিলার আমীর । মদীনায় 
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কাফিরের নিক্ষিপ্ত তীর লাগলে চক্ষু 


উঠতে থাকেন এবং এক স্থানে 


কোটর থেকে মণিটি বের হয়ে তার 


রাসুলকে (সো.) রেখে আবার নতুন 
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করে হামলা চালান। এভাবে সেদিন 
তিনি মুশরিকদের প্রতিহত করেন। 
হযরত আবু বকর বলেন, এ সময় 


করে। এ সময় মুসলমানরা ভিতর ও 
বাইরের শক্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এমন 


তালহাও। তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) 
সাথে যুলহুলায়ফা পৌছে ইহরাম 


এক নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু সংখ্যক 


আমি ও আবু উবাইদা রাসুল (সা.) 


মুসলমান স্ত্রী-পুত্র পরিজনের নিরাপত্তার 


বাধেন। এ সফরে একমাত্র রাসুল 
(সা.) ও তালহা ছাড়া আর কারও সঙ্গে 


থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম । কিছুক্ষণ 
পর আমরা রসূলের (সা.) নিকট ফিরে 


চিন্তায় স্বাভাবিকভাবেই একটু অস্থির 
হয়ে পড়েন। কিন্তু অধিকাং 


এসে তাকে সেবার জন্য এগিয়ে গেলে 


মুসলমানের মনোবল এবং আল্লাহর 


তিনি বললেন, “আমাকে ছাড়, 
তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো? 
আমরা তাকিয়ে দেখি, তিনি রক্তাক্ত 
অবস্থায় একটি গর্তে অজ্ঞান হয়ে 
আছে। তার একটি হাত দেহ থেকে 
বিচ্ছিন প্রায় এবং সারা দেহে তরবারী 
ও তীর বর্শার সত্তরটির বেশি আঘাত 
তাই পরবর্তীকালে রাসুল (সা.) তার 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, যদি কেউ 
কোন মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে 
বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়, সে 
যেন তালহা ইবন উবাইদুল্লাহকে 
দেখে । এ কারণে তাকে জীবিত শহীদ 
বলা হতো। হযরত সিদ্দীকে আকবর 
(রাযি. উহুদ যুদ্ধের প্রসংগ উঠলেই 
বলতেন, “সে দিনটির সবটুকুই 
তালহার।' এ যুদ্ধে হযরত তালহার 
কাছে আল্লাহর রাসুলুল্লাহ (সা.) এত 
প্রীত হন যে তিনি তাকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের সুসংবাদ দান করেন । 

পঞ্চম হিজরী সনের যিলকাদ মাসে 
আরবের বিভিন্ন গোত্র ও ইহুদিদের 
সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণের 
তোড়জোড় শুরু করে। এদিকে 
তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃতে মুসিলম 
বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে সালা পর্বতের 
খন্দক খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ 


প্রতি তাদের ঈমান অটল থাকে । তারা 
নিজেদের জান-মাল সবকিছু আল্লাহর 
পথে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত 
ছিলেন। হযরত তালহা ছিলেন 
শেষোক্ত দলের অন্তর্ভৃক্ত। আল্লাহ 
তায়ালা সূরা আহ্যাবের দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় রুকুতে মুসলমানদের এ 
সময়কার মানসিক চিত্র সুন্দরভাবে 
ংকন করেছেন। 
মুসলমান আলাপ-আলোচনা করছে। 
হযরত তালহা যাচ্ছেন পাশ দিয়ে। 
তার কানে ভেসে এলো, একজন 
বলছেঃ আমাদের স্ত্রী পরিজনের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত। হযরত 
তালহা একটু থমকে দীঁড়ালেন। 
বললেন, “আল্লাহু খায়রুন হাফিজান”- 
আল্লাহ সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধানকারী | 
যারা নিজেদের শক্তি ও বাহুবলের 
ওপর ভরসা করেছে, ব্যর্থ হয়েছে। 
লোকেরা বললো, আপনি ঠিকই 
বলেছেন । তারা তাদের উদ্দেশ্য থেকে 
বিরত থাকলো । 
বাইয়াতে রিদওয়ান, খাইবার ও 
মুতাসহ সব অভিযানেই তিনি 
ংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
পালন করেন। মক্কা বিজয়ের দিন 
মুহাজিরদের যে ক্ষুদ্র দলটির সাথে 
রাসুল (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেন, 


খন্দক খননের কাজে হযরত তালহাকে 
ব্যস্ত দেখা যায়। খন্দক খননের কাজ 
শেষ হতে না হতেই মক্কার কুরাইশ ও 


তালহা ছিলেন সেই দলে এবং 
রাসুলুল্লাহর (সা.) সাথেই তিনি পবিত্র 
কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। 


অন্যান্য আরব গোত্রের সম্মিলিত 
বাহিনী মদীনা অবরোধ করে । এদিকে 


দশম হিজরী সনের ২৫শে যুলকা'দা 
রাসুলুল্লাহ (সা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে 


মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদি গোত্রগুলি, 


মদীনা থেকে যাত্রা শরু করেন। এটাই 


বিশেষত বনু কুরাইজা চুক্তি ভংগ করে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু 
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ছিল এঁতিহাসিক বিদায় হজ্জ। 
রাসুলুল্লাহর (সা.) সফর সংগী হন 


কুরবানীর পশু ছিল না। (সহীহুল বুখারী: 
কিতাবুল হজ) 
প্রিয় নবীর ইন্তিকালে হযরত তালহা 
দারুণ আঘাত পান । রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর শোকে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। 
মাঝে মাঝে বলতেন, আল্লাহ তায়ালা 
সকল মুসীবতে ধৈর্য ধরার হুকুম 
দিয়েছেন, তাই তীর বিচ্ছেদে 'সবরে 
জামীল” অবলম্বনের চেষ্টা করি এবং 
সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে তাওফীকও 
কামনা করি।” 
হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে 
চিন্তা, পরামর্শ ও কাজের মাধ্যমে সব 
ব্যাপারে তিনি তাকে সাহায্য করেন 
সাহাবী যাকাত আদায় করতে 
অস্বীকারকারী বেদুইনদের সাথে কিছুটা 
কোমল আচরণ করার জন্য এবং 
তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা না 
করার জন্য প্রথমতঃ খলীফাকে পরামর্শ 
দেন। কিন্তু হযরত তালহা স্পষ্ট করে 
বেল দেন, “যে দীনে যাকাত থাকবে না 
তা সত্য ও সঠিক হতে পারে না।” 
হিজরী ১৩ সনের জামাদিউস সানী 
মাসে হযরত আবু বকর (রাষি.) অসুস্থ 
হয়ে পড়লেন। তার অবস্থার দ্রুত 
অবনতি হতে লাগলো। একদিন 
হযরত তালহা গেলেন তাকে দেখতে । 
তিনি উপস্থিত হলে কিছুক্ষণ নিরবতার 
পর উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথা হয়: 

- ওমরকে কি স্থলাভিষিক্ত করবো? 
আবু মুহাম্মদ (তালহা), আপনার 
মত কি? 

- সাহাবীদের মধ্যে ওমর সর্বোত্তম 
গুণের অধিকারী তিনি সত্য ও 
মিথ্যার পার্থক্যকারী | 

- তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করার 
ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ 
চেয়েছি। 
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- তীর স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা আছে 
এবং তিনি একটু বেশি কড়াকড়ি 
আরোপ করে থাকেন। 

- তার মধ্যে কি কি ক্রটি আছে? 

- আপনার সময়ে তিনি যখন এত 
কঠোর, আপনার পরে স্বীয় 
দায়িতানুভূতিতে না জানি কত বেশি 
কঠোর হয়ে পড়েন । 

- তার ওপর যখন খিলাফতের গুরু 
দায়িত এসে পড়বে, তিনি নরম 
হয়ে যাবেন। 

সবশেষে তালহা বললেন, তার 
গুণাবলি ও যোগ্যতা যে সকলের থেকে 
বেশি, সে ব্যাপারে আমার দ্বিমত 
নেই। তার স্বভাবের একটি দিক 
সম্পর্কে আমার যা প্রতিক্রিয়া তা ব্যক্ত 
করতে আমি কার্পণ্য করিনি। 

হিজরী ১৩ সনে হযরত 'ওমর খলীফা 

হলেন। তিনিও হযরত তালহাকে 

যথোপযুক্ত মর্ধাদা দিলেন এব সর্বদা 
তার পরামর্শ গ্রহণ করে উপকৃত 
হলেন। 
ইরাক বিজয়ের পর সেখানকার কৃষি 


্ 


হযরত উসমান (োযি.) বিদ্োহীদের 


ইহুদি ইবন সাবার লোকেরা এতে 


দ্বারা গৃহবন্দী হলেন। একদিন তিনি 
ঘরের জানালা দিয়ে মাথা বের করে 


প্রমাদ গুণলো। মুলত তারাই ছিল 
হযরত উসমানের হত্যাকারী । তারা 


বিদ্রোহী গ্রুপ ও মদীনার সমবেত 


হযরত আলীর সেনাবাহিনীর মধ্যে গা 


লোকদের উদেশ্য করে বক্তব্য 


ঢাকা দিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে 


রাখলেন। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস 


তারা একদিকে হযরত আয়িশার এবং 


করলেন, তোমাদের মধ্যে কি তালহা 
আছেন? কেউ কোন উত্তর দিল না। 
এবাবে যখন তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস 
করলেন, তখন হযরত তালহা উঠে 
দাড়ালেন । হযরত উসমান তাকে লক্ষ্য 
করে বললেন, এ জনতার মধ্যে 
আপনার উপস্থিতি এবং তিনবার 
জিজ্ঞেস করার পর সাড়া দেবেন, এমন 
আশা আমি করিনি। আমি আপনাকে 
আল্লাহর নামে জিজ্ঞেস করছি, একদিন 
অমুক স্থানে, যখন রাসুলুল্লাহর (সা.) 
সঙ্গে আমি ও আপনি ছাড়া আর কেউ 
ছিল না, রাসুল (সা.) আপনাকে 
উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তালহা, 
প্রত্যেক নবীরই তার উম্মতের মধ্য 
থেকে জান্নাতে একজন সংগী থাকবে । 


জমি গণীমতের মালের মত 
মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করা 
হবে কি হবে না, এ প্রশ্নে সাহাবীদের 
মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল । একদল 
বললেন, ভাগ করাই উচিত হবে। কিন্তু 
খলীফা সহ অন্য একটি দল ছিলেন 
ভাগের বিরোধী । অতঃপর মজলিসে 
শুরার বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর 
খলীফার মতই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত 
হয়। এ ব্যাপারে হযরত তালহা শুরার 
বৈঠকে দ্যর্থহীনভাবে খলীফার মতকে 
সমর্থন করে জোরালে বক্তব্য রাখেন 
আমিরুল মুমিনীন হযরত উমারের 
(রাযি.) ওফাতের পূর্বে যে ছয়জন 
বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাদের মধ্য 
থেকে যে কোন একজনকে খলীফা 
নির্বাচনের দায়িত দিয়ে যান, তার 
মধ্যে হযরত তালহাও ছিলেন। কিন্তু 


উসমান উবন আফফানই হবে জান্নাতে 
আমার সংগী। সে কথা আপনার স্মরণ 
আছে? তালহা সায় দিলেন, হ্যা। 
তারপর তিনি জনতার ভেতর থেকে 
উঠে চলে গেলেন। 

হযরত উসমান শহীদ হলেন। মুসলিম 
উম্মাহর একটি অংশ হযরত উসমানের 
হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 
কিসাস দাবি করলেন। হযরত তালহা 
ও যুবাইর মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে 
হযরত আয়িশার (রাযি.) সাথে মিলিত 
হলেন। বসরার উপকণ্ঠেই তারা 
হযরত আলীর (রাষি.) সেনাবাহিনীর 
মুখোমুখী হলেন। হযরত কা'কা ইবন 
"আমরের মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনা শুরু হলো । হযরত 
আলী, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা, 


তিনি আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়ে নিজে খিলাফাতের দাবি থেকে 


তালহা ও যুবাইর সমস্যার শান্তিপূর্ণ 


অন্য দিকে হযরত আলীর 
সেনাবাহিনীর ওপর তীর নিক্ষেপ শুরু 
করলো । উভয় পক্ষের সৈন্যরা 
শান্তিচুক্তির সিদ্ধান্ত হওয়ায় নিশ্চিন্তে 
ঘুমিয়ে পড়েছিল। অতর্কিত এ 
আক্রমণে ঘুম থেকে জেগে তারা মনে 
করলো প্রতিপক্ষ আক্রমণ শুরু 
করেছে। ইহুদি ইবন সাবার চক্রান্ত 
সফল হলো। সকাল হতে না হতে 
তুমুল লড়াই বেঁধে গেল এবং ইতিহাসে 
এ লড়াই “উটের যুদ্ধ' খাতে খ্যাত 
হলো। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় দশ 
মতান্তরে তের হাজার লোক নিহত 
হলেন। এ যুদ্ধের সূচনা লগ্নেই 
সাবায়ীদের নিক্ষিপ্ত একটি তীর হযরত 
তালহার পায়ে বিধে । ক্ষত স্থান থেকে 
রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না দেখে হযরত 
কা'কা ইবন আমর তীকে অনুরোধ 
করলেন বসরার “দারুল ইলাজে' 
(হাসপাতাল) চলে যাওয়ার জন্য৷ 
তারই অনুরোধে তিনি একটি চাকরকে 
সঙ্গে করে “দারুল ইলাজে' চলে যান। 
কিন্তু ইত্যবসরে তার দেহ রক্তশূণ্য 
হয়ে পড়ে। সেখানে পৌছার কিছুক্ষণ 
পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। 
বসরাতেই তাকে দাফন করা হয়। 
ইবন আসাকির বিভিন্ন সুত্রে উল্লেখ 
করেছেন যে, উটের যুদ্ধের দিন 
মারওয়ান ইবনুল হিকামের নিক্ষিপ্ত 
তীরে হযরত তালহা আহত হন। 
হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউল আউয়াল 
মতান্তরে ১০ই জামাদিউস সানী ৬৪ 
বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। 
হযরত তালহা ছিলেন একজন 


সরে দীড়ান এবং হযরত উসমানের 
সমর্থনে নিজের ভোটটি প্রদান করেন। 


জুন”১৯ 


পৌছলেন। উভয় পক্ষ তৃপ্তির নিশ্বাস 


বিত্তশালী ব্যবসায়ী। কিন্তু সম্পদ 
পু্জিভূত করার লালসা তার ছিল না। 


ফেললো । কিন্তু চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারী 


তার দানশীলতার বহু কাহিনী 
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ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইতিহাসে 
তাকে “দানশীল তালহা' বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। একবার হাদরামাউত 
থেকে সত্তর হাজার দিরহাম তার হাতে 
এলো । রাতে তিনি বিমর্ষ ও উতৎকপ্ঠিত 
হয়ে পড়লেন। তার স্ত্রী হযরত আৰু 
বকরের (রাযি.) কন্যা উম্মু কুলসুম 
স্বামীর এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস 
করলেন, 
- আবু মুহাম্মদ, আপনার কী হয়েছে? 
মনে হয় আমার কোন আচরণে 
আপনি কষ্ট পেয়েছেন। 
না, একজন মুসলমান পুরুষের স্ত্রী 
হিসেবে তুমি বড় চমৎকার । কিন্তু 
সেই সন্ধ্যা থেকে আমি চিন্তা করছি, 
এত অর্থ ঘরে রেখে ঘুমালে একজন 
মানুষের তার পরওয়ারদিগারের 
প্রতি কিরূপ ধারণা হবে? 
এতে আপনার বিষণ ও চিন্তিত 
হওয়ার কি আছে? এত রাতে 
গরীব-দুঃখী ও আপনার আত্তীয় 
পরিজনদের কোথায় পাবেন? সকাল 
হলেই বন্টন করে দেবেন। 
- আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন! 
একেই বলে, বাপ কি বেটা । 
পরদিন সকাল বেলা ভিন্ন ভিন্ন থলি ও 
পাত্রে সকল দিরহাম ভাগ করে 
মুহাজির ও আনসারদের গরীব- 
মিসকিনদের মধ্যে তিনি বন্টন করে 
দেন। তার দানশীলতা সম্পর্কে অপর 
একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে । এক ব্যক্তি 
হযরত তালহার নিকট এসে তার সাথে 
করে কিছু সাহায্য চাইলো । তালহা 
বললেন, অমুক স্থানে আমার একখণ্ড 
জমি আছে। উসমান ইবন আফফান 
উক্ত জমির বিনিময়ে আমাকে তিন 
লাখ দিরহাম দিতে চান। তুমি ইচ্ছে 
করলে সেই জমিটুকু নিতে পার বা 
আমি তা বিক্রি করে তিন লাখ দিরহাম 
তোমাকে দিতে পারি। লোকটি মূল্যই 
নিতে চাইলো । তিনি তীকে বিক্রয়লব্ধ 
সমুদয় অর্থ দান করেন। 


জুন'১৯ 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও ১2558 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 
* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 
*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


__্ল্্য। আত্তার্তহীদ ২৯ 
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এমএ ইমরান 


রাসুলুল্লাহ সো.) বলেছেন, “ 
উম্মাতিন আমীনুন, ওয়া 
হাযিহিল উম্মাহ আবু উবাইদা (প্রত্যেক 
জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। 
আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী 
ব্যক্তি আবু উবাইদা)।” 

তিনি ছিলেন উজ্জল মুখমগ্ুল, 


তোমাকে কোন কথা বললে মিথ্যা 


দিকবিদিক পালাতে থাকে । কিন্তু 


বলবেন না, আর তুমি তাদেরকে কিছু 


শক্রপক্ষের এক ব্যক্তি বার বার ঘুরে 


বললে তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন 


ফিরে তার সামনে এসে দীড়াতে 


না। তারা হলেন, হযরত আবু বকর 
সিদ্দিক (রাযি.), হযরত উসমান ইবনে 
আফফান (রাযি.) ও হযরত আবু 
উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাযি.)।" 


লাগল। আর তিনিও তার সামনে 
থেকে সরে যেতে লাগলেন যেন তিনি 
সাক্ষাত এড়িয়ে যাচ্ছেন। লোকটি 
ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করল । হযরত 


ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই ধারা 


আবু উবাইদা রোযি.) সেখানেও তাকে 


মুসলমান হয়েছিলেন হযরত আবু 


এড়িয়ে চলতে লাগলেন । অবশেষে সে 


উবাইদা (োযি.) ছিলেন তাদের 
অন্যতম । হযরত আবু বকর (রাযি.)- 


শক্রপক্ষ ও হযরত আবু উবাইদা 
(রাধি.)-এর মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক 


এর মুসলমান হওয়ার পরের দিনই 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত 
আবু বকর (রাযি.)-এর হাতেই তিনি 
তার ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর 
তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে 
আউফ (োি.), হযরত উসমান ইবনে 


গৌরকান্তি, হালকা পাতলা গড়ন ও 


ইবনে আবুল আরকাম (োযি.)-এ 


৩ 


দীর্ঘদেহের অধিকারী । তাকে দেখলে 
যে কোন ব্যক্তির চোখ জুড়িয়ে যেত, 


এএ এ 


তাকে সঙ্গে করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এ 
দরবারে হাজির হন। সেখানে যারা 


সাক্ষাতে অন্তরে ভক্তি ও ভালবাসার 
উদয় হত এবং হৃদয়ে একটা 


সকলেই একযোগে ইসলামের ঘোষণা 
দেন। এভাবে তারাই হলেন মহান 


নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হত। তিনি ছিলেন 


ইসলামি ইমারতের প্রথম ভিত্তি। 


তীল্ষ্ম মেধাবী, অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক 
প্রকৃতির । তবে যে কোন সংকট মুহূর্তে 


মক্কায় মুসলিমদের তিক্ত অভিজ্ঞতার 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত আবু 


সিংহের ন্যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা তার 
মধ্যে ফুটে উঠত । তীর চারিত্রিক দীপ্তি 


উবাইদা রাযি.) শরীক চিলেন। 
প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অটল থেকে 


ও তীন্ষ্মতা ছিল তরবারির ধারের 


আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাসের 
চূড়ান্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হন। 


কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে 
দু'বার হাবশায় হিজরত করেন। 


অতঃপর রাসুলুল্লাহ _ (সা.)-এর 


আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ আল-ফিহরী 


হিজরতের পর তিনিও মদীনায় হিজরত 


আল-কুরাইশী। তবে কেবল আবু 


করেন। মদীনায় হযরত সাস্দ ইবনে 


উবাইদা নামে তিনি সবার কাছে 
পরিচিত। তার পঞ্চম উর্ধ্ব পুরুষ 
ফিহরের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 


মুআয (রাযি.)-এর সাথে তার দীনী 
মুয়াখাত বা দীনী ভ্রাতৃতৃ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কিন্ত বদর যুদ্ধের দিন হযরত 


নসবের সাথে তার নসব মিলিত 


আবু উবাইদা (রাযি.)-এর পরীক্ষার 


হয়েছে। তার মাও ফিহরী খান্দানের 


কঠোরতা ছিল সকল ধ্যান-ধারণা ও 


কন্যা। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 


কল্পনার উর্ধে । যুদ্ধের ময়দানে এমন 
বেপরোয়াভাবে কাফিরদের ওপর 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 


আক্রমণ চালাতে থাকেন যেন তিনি 


(রাযি.)-এর মন্তব্য হল, “কুরাইশদের 


মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। 


তিন ব্যক্তি অন্য সকলের থেকে সুন্দর 
চেহারা, উত্তম চরিত্র ও স্থায়ী 


মুশরিকরা তার আক্রমণে ভীত-সন্তস্ত 
হয়ে পড়ে এবং তাদের অশ্বারোহী 


হয়ে দাড়াল। যখন তার ধৈর্যের বাধ 
ভেঙে গেল, তিনি তার তরবারির এক 
আঘাতে লোকটির মাথা দেহ থেকে 


হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর 
পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ 
প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু উবাইদা 
(রাধি.) তার পিতাকে হত্যা করেননি, 
তিনি তার পিতার আকৃতিতে শিরক বা 
পৌন্তলিকতা হত্যা করেছেন। এ 
ঘটনার পর আল্লাহ তাআলা হযরত 
আবু উবাইদা (রাযি.) ও তার পিতার 
শানে নিয়ের এ আয়াতটি নাযিল 
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৪০এা 
“তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে 
না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি 
ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের 
প্রতি ভালবাসা, পোষণ করে যারা 
আল্লাহ এবং তার রাসুল (সা.)-এর 
বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা তাদের 
পিতাই হোক কিংবা তাদের পুবর-ই 
হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের 
বংশ-পরিবারের লোক । তারা সেই 
লোক যাদের দিলে আল্লাহ তাআলা 
ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং 
নিজের তরফ হতে একটা রাহ দান 


্‌ 
শব 


লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশেষ্ঠ। তীর 
জুন'১৯ 


সৈনিকরা প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে 


করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে 


4: আত্তস্তহীদ ৩০ 
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দাখিল করবেন যার নিয়দেশে ঝর্শাধারা 
প্রবহমান হবে । তাতে তারা চিরদিন 
থাকবে । আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট 
হয়েছেন এবং তারাও অন্ত্ট হয়েছেন 
তার এতি। এরা আল্লাহর দলের 
লোক । জেনে রাখ, র দলের 
লোকেরাই কল্যাণপ্রাণ্ত হবে । 

হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর 
এরূপ আচরণে বিস্মিত হওয়ার কিছু 
নেই। কারণ, আল্লাহর প্রতি তার দৃঢ় 
ঈমান, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা, এবং উম্মতে 
মুহাম্মদীর প্রতি তার আমানতদারী তার 
মধ্যে এমন চুড়ান্ত রূপলাভ করেছিল 
যে, তা দেখে অনেক মহান ব্যক্তিও 
ঈর্ষা পোষণ করতেন । হযরত মুহাম্মদ 
ইবনে জাফর (োযি.) বলেন, 
“খিস্টানদের একটা প্রতিনিধি দল 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির 
হয়ে বললো, হে আবুল কাসিম! 
আপনার সাথীদের মাঝ থেকে আপনার 
মনোনীত কোন একজনকে আমাদের 
সাথে পাঠান। তিনি আমাদের কিছু 
বিতর্কিত সম্পদের ফায়সালা করে 
দেবেন। আপনাদের মুসলিম সমাজ 
আমাদের সবার কাছে মনোপূত ও 
গ্রহণযোগ্য । একথা শুনে রাসুল (সা.) 
বললেন, “সন্ধ্যায় তোমরা আমার কাছে 
আবার এসো । আমি তোমাদের সাথে 
একজন দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে 
পাঠাব ।” হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাি.) বলেন, “আমি সেদিন সকাল 
সকাল জোহরের নামায আদায়ের জন্য 
মসজিদে উপস্থিত হলাম । আর আমি 
এ দিনের মত আর কোন দিন 
নেতৃতের জন্য লালায়িত হইনি। এর 
একমাত্র কারণ, আমিই যেন হতে পারি 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ প্রশংসার 
পাত্রটি । 


কাতে লাগলেন । আর আমিও তার 
নজরে আসার জন্য আমার গর্দানটি 
একটু উঁচু করতে লাগলাম । কিন্ত তিনি 
তার চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এক 
সময় হযরত আবু উবাইদা ইবনুল 
জাররাহ (রাষি.)-কে দেখতে পেলেন। 


৫ 


ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত 
বিষয়টির ফায়সালা করে দাও ।” আমি 


জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, 
মুহাম্মদ কোথায়, মুহাম্মদ কোথায়? 


তখন মনে মনে বললাম, আবু উবাইদা 
এ মর্যাদাটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 

হযরত আবূ উবাইদা (োযি.) কেবল 
একজন আমানতদারই ছিলেন না, 
আমানতদারীর জন্য সর্বদা সকল শক্তি 
পু্জিভূত করতেন। এর বহিঃপ্রকাশ 
ঘটেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। 

বদর যুদ্ধের প্রাব্কালে কুরাইশ কাফিলার 
গতিবিধি অনুসরণের জন্য রাসুল (সা.) 
একদল সাহাবীকে ৷ তাদের 
আমীর নিযুক্ত করেন আবু উবাইদাকে। 
পাথেয় হিসাবে তাদেরকে কিছু খোরমা 
দেওয়া হয়। প্রতিদিন হযরত আবু 
উবাইদা (রাযি.) তার প্রত্যেক সঙ্গীকে 
মাত্র একটি খোরমা দিতেন। তারা 
শিশুদের মায়ের স্তন চোষার ন্যায় 
সারাদিন সেই খোরমাটি চুষে চুষে এবং 


বর্ণিত হয়েছে, অষ্টম হিজরীতে রজব 


মাসে রাসুল (সা.) হযরত আবু 
উবাইদা (রাযি.)-এর নেতৃতে 
উপকূলীয় এলাকায় কুরাইশদের 


গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য একটি 
বাহিনী পাঠান। কিছু খেজুর ছাড়া 
তাদের সাথে আর কোন পাথেয় ছিল 
না। সৈনিকদের প্রত্যেকের জন্য 
দৈনিক বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি খেজুর 
এই একটি খেজুর খেয়েই তার বেশ 
কিছুদিন অতিবাহিত করেন । অবশেষে 
আল্লাহ তাআলা তাদের এ বিপদ দূর 
করেন। সাগর তীরে তীরা বিশাল 

তির এক মাছ লাভ করেন এবং 
তার ওপর নির্ভর করেই তীরা মদীনায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। হয়তো এ দুটি 


পৃথক পৃথক ঘটনা ছিল। 


তখন আবু উবাইদা ছিলেন সেই দশ 
ব্যক্তির অন্যতম যারা বুক পেতে রাসুল 
(সা.)-কে মুশরিকদের তীর থেকে 
রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা 
গেল রাসুলুল্লাহ সো.)-এর দীত শহীদ 
হয়েছে, তার কপাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে 
গেছে এবং গগ্জদেশে বর্মের দুটি বেড়ি 
বিধে গেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক 
উঠিয়ে ফেলার 


ছেড়ে দিন। তিনি ছেড়ে দিলেন। 
ঘযরত আবু উবাইদা (রাযি.) ভয় 
করলেন হাত দিয়ে বেড়ি দুটি তুললে 
রাসুল (সা.) হয়তো কষ্ট পাবেন । তিনি 
শক্তভাবে দাত দিয়ে কামড়ে ধরে 
প্রথমে একটি তুলে ফেললেন। কিন্তু 
তারও অন্য একটি দাত ভেঙে গেল 
তখন হযরত আবু বকর (রাষি.) মন্তব্য 
করলেন, “আবু উবাইদা সর্বোত্তম 
ব্যক্তি খন্দক ও বনি কুর 
অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন 
হুদাইবিয়ার এতিহাসিক চুক্তিতে তিনি 
একজন সাক্ষী হিসেবে সাক্ষর করেন 
খাইবার অভিযানে সাহস ও বীরতের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যাতুস 
সালাসিল অভিযানে হযরত আমর 
ইবনুল আস (রাযি.)-এর বাহিনীর 
সাহায্যের জন্য ২০০ সিপাহীসহ রাসুল 
(সা.) হযরত আবু উবাইদা (রাষি.)- 
কে পিছনে পাঠান। তীরা জয়লাভ 
করেন। মক্কা বিজয়, তায়িফ 
অভিযানসহ সর্বক্ষেত্রে হযরত আবু 
উবাইদা (রাঘি.) শরীক ছিলেন । বিদায় 
হজ্জেও তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সফরসঙ্গী ছিলেন। 

ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হযরত 
আবু উবাইদা (রাযি.) সর্বক্ষেত্রে ছায়ার 
ন্যায় সর্বদা তাকে অনুসরণ করেন। 
সাকীফায়ে বনি সায়িদাতে খলীফা 
নির্বাচনের ব্যাপারে তুমুল বাক-বিতপ্তা 


তাকে ডেকে তিনি বললেন, “তুমি 
তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও 


জুন'১৯ 


উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয় 
বরণ করে এবং মুশরিকরা জোরে 


চলছে। হযরত আবু উবাইদা (রোযি.) 
আনসারদের লক্ষ করে এক গুরুত্বপূর্ণ 
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ভাষণ দিলেন। তাদের সতর্ক করে 


সম্প্রদায়! 
সাহায্যকারী। আজ তোমরাই প্রথম 
বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়ো না। এক 
পর্যায়ে হযরত আবু বকর (রাযি.) 
হযরত আবু উবাইদা রোযি.)-কে 
বলেন, আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, 
আমি আপনার হাতে বায়আত করি। 
আমি রাসুল (সো.)-কে বলতে শুনেছি, 
প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত 
ব্যক্তি আছে, তুমি এ জাতির সেই 
বিশ্বস্ত ব্যক্তি।' এর জবাবে হযরত আবু 
উবাইদা (রাযি.) বললেন, “আমি এমন 
ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারি না 
যাকে রাসুল (সা.) আমাদের নামাযের 
ইমামতির আদেশ করেছেন এবং যিনি 
তার মৃত্যু পর্যন্ত ইমামতি করেছেন।" 
একথার পর হযরত আবু বকর 
(রাষি.)-এর হাতে বায়আত করা হল 
হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খলীফা 
হওয়ার পর সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের 
ক্ষেত্রে তিনি তার সর্বোত্তম উপদেষ্টা ও 
সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন 
হযরত আবু বকর (োযি.)-এর পর 
হযরত ওমর খিলাফতের দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেন। হযরত আবু উবাইদা 
(রাযি.) তারও আনুগত্য মেনে নেন। 

হযরত আবু বকর (রাযি.) খিলাফতের 
দায়িতৃ গ্রহণের পর হিজরী ১৩ সনে 
সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত 
নিলেন। হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)- 
কে হিমস, হযরত ইয়াষিদ ইবনে আবু 
সুফিয়ান (রোযি.)-কে দিমাশক, হযরত 
শুরাহবীল (োযি.) কে জর্দান এবং 
হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.)-কে 
ফিলিস্তিনে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। 
সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ 
করলেন হযরত আবু উবাইদা (রাষি.)- 
কে। দিমাশক, হিমস, লাজেকিয়া 


খোদ খলীফা হযরত ওমর রোযি.)-এর 


বাহিনীসহ সেখানে থেকে গেলেন। 


সাথে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করলে 
হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)ই সে 


খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর 
মদীনা পৌছে দূত মারফত হযরত আবু 


কথা জানিয়ে খলীফাকে পত্র লেখেন। 


উবাইদা (রাযি.)-কে একখানা পত্র 


সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য খলীফা 


পাঠান । পত্রে তিনি লিখেন, “আপনাকে 


জাবিয়া পৌছলে হযরত আবু উবাইদা 
(রাযি.) তাকে অভ্যর্থনা জানান। 
হিজরী ১৭ সনে হযরত খালিদ 
সাইফুল্লাহ রোযি.)-কে দিমাশেকর 
আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে 
অপসারণ করে খলীফা ওমর হযরত 
আবু উবাইদা (রোযি.)-কে তার স্থলে 
নিয়োগ করেন। হযরত খালিদ 
সাইফুল্লাহ লোকদের বলেন, 
“তোমাদের খুশি হওয়া উচিত যে, 
আমীনুল উম্মত তোমাদের ওয়ালী |, 

হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর 
নেতৃতে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় 
একের পর এক বিজয় লাভ করে 
সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে 
চলেছে। এ সময় সিরিয়ায় মহামারী 
আকারে প্লেগ দেখা দেয় এবং প্রতিদিন 
হাজার হাজার মানুষ তার শিকারে 
পরিণত হয়। খলীফা হযরত ওমর রা. 
নিজেই খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য 
রাজধানী মদীনা থেকে সারগ নামক 
স্থানে পৌঁছুলেন। অন্য নেতৃবৃন্দের 
সাথে হযরত আবু উবাইদা (রাষি.) 
সেখানে খলীফাকে অভ্যর্থনা 
জানালেন। প্রবীণ মুহাজির ও 
আনসারদের সাথে বিষয়টি নিয়ে 
পরামর্শ করলেন। সবাই একবাক্যে 
সেনাবাহিনীর সদস্যদের স্থান ত্যাগের 
পক্ষে মত দিলেন। হযরত ওমর 
সবাইকে আহ্বান জানালেন তার সাথে 
আগামী কাল মদীনায় ফিরে যাওয়ার 
জন্য। তাকদীরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী 
হযরত আবূ উবাইদা (রাযি.) বেঁকে 
বসলেন। খলীফাকে তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, “আ ফিরারুম মিন কাদলিল্লাহ 


প্রভৃতি শহর বিজিত হয় হযরত আবু 


একি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন 


উবাইদা (রাযি.)-এর হাতে। 


নয়?) খলীফা দুঃখ প্রকাশ করে 


ইয়ারমুকের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ তিনিই 
পরিচালনা করেন। হযরত আমর 


বললেন, 'আফসুস! আপনি ছাড়া 
কথাটি অন্য কেউ যদি বলতো! হা, 


ইবনুল আস (োযি.)-এর আহ্বানে 


আমার খুবই প্রয়োজন। অত্যন্ত 
জরুরীভাবে আপনাকে আমি তলব 
করছি। আমার এ পত্রখানি যদি রাতের 
বেলা আপনার কাছে পৌঁছে তাহলে 
সকাল হওয়ার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন। 
আর যদি দিনের বেলা পৌঁছে তাহলে 
সন্ধ্যার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন।' 
খলীফা ওমরের এ পত্রখানি হাতে 
পেয়ে তিনি মন্তব্য করেনঃ “আমার 
কাছে আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনটা 
কি তা আমি বুঝেছি। যে বেঁচে নেই 
তাকে তিনি বাচাতে চান। তারপর 
তিনি লিখলেন, “আমীরুল মুমিনীন! 


অবস্থান করছি। তাদের ওপর যে 
মুসিবাত আপতিত হয়েছে তা থেকে 
আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাই না, 
যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাদের 
আমার এ পত্রখানি আপনার হাতে 
পৌঁছার পর আপনি আপনার সিদ্ধান্ত 
প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে এখানে 
অবস্থানের অনুমতি দান করুন ।' 
হযরত ওমর (রাযি.) এ পত্রখানি পাঠ 
করে এত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন 
যে, তীর দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে 
অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তার এ কান্না 
দেখে তার আশেপাশের লোকেরা 
তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, “আমীরুল 
মুমিনীন! হযরত আবু উবাইদা (রাষি.) 
কি ইনতিকাল করেছেন? তিনি 
বলেছিলেন, “না। তবে তিনি মৃত্যুর 
দ্বারপ্রান্তে ।' 

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ধারণা মিথ্যা 
হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি 
প্লেগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর রত 
তিনি তার পনারাহিনীরে রি 


আল্লাহর তাকদীর থেকে পালাচ্ছি। 


উপদেশমূলক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা 


সাড়া দিয়ে বায়তুল মাকদাস বিজয়ে 


তবে অন্য এক তাকদীরের দিকে। 


শরীক হন। বায়তুল মাকদাসবাসীরা 
জুন'১৯ 


দেন। তিনি বলেন, “তোমাদেরকে যে 


হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) তার 


উপদেশটি আমি দিচ্ছি তোমরা যদি তা 


বালাই আত্তার্তহীদ ৩ 
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মেনে চলো তাহলে সবসময় কল্যাণের 
পথেই থাকবে । তোমরা নামায কায়েম 
করবে, রামাযান মাসে রোযা রাখবে, 


আমার জানা মতে আপনি ছিলেন 
আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণকারী, 


অফিসারদের গায়ে জীকজমকপূর্ণ 
পোশাক-পরিচ্ছদ | তিনি এতই ক্ষেপে 


বিন্ম্রভাবে যমীনের ওপর বিচরণকারী 


গেলেন যে, ঘোড়া থেকে নেমে 


যাকাত দান করবে, হজ ও ওমরা 


ব্যক্তিদের একজন। আর আপনি 


পড়লেন এবং তাদের দিকে পাথরের 


আদায় করবে, একে অপরকে উপদেশ 


ছিলেন সেইসব ব্যক্তিদের অন্যতম 


দেবে, তোমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দকে 
সত্য ও ন্যায়ের কথা বলবে, তাদের 
কাছে কিছু গোপন রাখবে না এবং 
না। কোন ব্যক্তি যদি হাজার বছরও 
জীবন লাভ করে, আজ আমার 
পরিণতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারও 
এই একই পরিণতি হবে ।” সকলকে 
সালাম জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ 
করেন। অতঃপর হযরত মুআয ইবনে 
জাবাল (রাযি.)-এর দিকে তাকিয়ে 
বলেন, 'মুআয! তুমি নামাযের 
ইমামতি কর।' এর পরপরই তার 
রূহটি পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিনন হয়ে 
পরম সত্তার দিকে ধাবিত হয় । মুআয 
উঠে দীড়িয়ে সমবেত সকলকে লক্ষ 
করে বলেন, লোক সকল! তোমরা এ 
আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যক্তির থেকে 
অধিক কল্যাণদৃপ্ত বক্ষ, পরিচ্ছন্ন হৃদয়, 
পরকালের প্রেমিক এবং জনগণের 
উপদেশ দানকারী আর কোন ব্যক্তিকে 
জানিনা । তোমরা তার প্রতি রহম কর, 
আল্লাহও তোমাদের প্রতি রহম 
করবেন। এটা হিজরী ১৮ সনের 
ঘটনা । 

এরপর লোকেরা সমবেত হয়ে হযরত 
আবু উবাইদা (রাযি.)-এর মরদেহ 
বের করে আনলো । মুআয ইবনে 
জাবালের ইমামতিতে তার জানাযা 
অনুষ্ঠিত হল। মুআয ইবনে জাবাল, 
আমর ইবনুল আস ও দাহহাক ইবনে 
কায়েস কবরের মধ্যে নেমে তার লাশ 
মাটিতে শায়িত করেন। কবরে 
মাটিচাপা দেওয়ার পর মুআয এক 
সংক্ষিপ্ত ভাষণে তার প্রশংসা করে 
বলেন, “হযরত আবু উবাইদা (রাষি.), 
আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! 


টুকরো নিক্ষেপ করতে করতে বললেন, 


যারা তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদারত 


তোমরা এত তাড়াতাড়ি টি 


ও দীড়ানোর অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত 
করে এবং যারা খরচের সময় অপচয়ও 


অভ্যাসে অভ্যত্ত হয়ে 
কিন্তহযরত আবু উবাইদা কি 


করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং 
মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে থাকে। 


একজন সাদামাটা আরব হিসেবে 
খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করলেন । গায়ে 


আল্লাহর কসম; আমার জানা মতে 
আপনি ছিলেন বিনয়ী এবং ইয়াতিম- 


অতি সাধারণ আরবীয় পোশাক, উটের 
লাগামটিও একটি সাধারণ রশি। 


মিসকীনদের প্রতি সদয়। আপনি 
ছিলেন অত্যাচারী অহংকারীদের 
শক্রদেরই একজন ।' 


খলীফা ওমর (রোযি.) তার বাসস্থানে 
গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে আরও 
বেশি সরল-সাদাসিধে জীবনধারার 


খাওফে খোদা, ইন্তেবায়ে সুনাত, 


চিহ্ৃ। অর্থাৎ একটি তলোয়ার একটি 


তাকওয়া, বিনয়, সাম্যের মনোভাব, 
প্নেহ ও দয়া ছিল তার চরিত্রের বিশেষ 


ঢাল ও উটের একটি হাওদা ছাড়া তার 
বাড়িতে আর কিছু নেই। খলীফা 


বৈশিষ্ট্য । একদিন একটি লোক হযরত 


বললেন, আবু উবাইদা, আপনি তো 


আবু উবাইদা (রোযি.)-এর বাড়িতে 
গিয়ে দেখতে পেল, তিনি হাউমাউ 
করে কীদছেন। লোকটি জিজ্ঞেস 
করলো, ব্যাপার কি আবু উবাইদা, এত 
কান্নাকাটি কেন? তিনি বলতে 
লাগলেন, “একবার রাসুল (সা.) 
মুসলমানদের ভবিষ্যত বিজয় ও ধন- 
এশ্বর্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে সিরিয়ার 
প্রসঙ্গ উঠালেন। বললেন, “আবু 
উবাইদা তখন যদি তুমি বেঁচে থাক, 
তাহলে তিনটি খাদেমই তোমার জন্য 
যথেষ্ট হবে। একটি তোমার নিজের, 
একটি পরিবার-পরিজনের এবং অন্যটি 
তোমার সফরে সঙ্গী হওয়ার জন্য। 
অনুরূপভাবে তিনটি বাহনও যথেষ্ট 
মনে করবে। একটি তোমার, একটি 
তোমার খাদেমের এবং একটি তোমার 
জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য ।' কিন্তু 
এখন দেখছি, আমার বাড়ি খাদেমে 
এবং আত্তীবল ঘোড়ায় ভরে গেছে। 
হায়, আমি কিভাবে রাসুলুল্লাহকে 


আল্লাহর কসম! আমি আপনার 


অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হবে যে 


সম্পর্কে যতটুকু জানি কেবল ততটুকুই 


অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যাচ্ছি।” 


বলবো, অসত্য কোন কিছু বলবো না। 


খলীফা হযরত ওমর (রাযি.) সিরিয়া 


কারণ আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় করি। 
জুন”১৯ 


সফরের সময় দেখতে পেলেন, 


আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস পব্রের 
ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন । জবাবে 
হযরত আবু উবাইদা (রাষি.) বললেন, 
আমীরুল মুমিনীন, আমাদের জন্য 
এতটুকুই যথেষ্ট। 

একবার হযরত ওমর (রাযি.) 
উপটৌকন হিসেবে ৪০০ দীনার ও চার 
হাজার দিরহাম হযরত আবু উবাইদা 
(রাধি.)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি 
সব অর্থই সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে 
দিলেন। নিজের জন্য একটি পয়সাও 
রাখলেন না। হযরত ওমর (রাযি.) 
একথা শুনে মন্তব্য করেন, “আল-হামদু 
লিল্লাহ! ইসলামে এমন লোকও 


আছে।' 
তিনি 


] 

এতই বিনয়ী ছিলেন যে, 
সিপাহসালার হওয়া সত্েও সাধারণ 
সৈনিকদের থেকে তাকে করা 
যেত না। অপরিচিত কেউ তাকে 
সিপাহসালার বলে চিনতে পারতো না। 
একবার তো এক রোমান দূত এসে 
জিজ্ঞেস করেই বসে, “আপনাদের 
সেনাপতি কে? সৈনিকরা যখন আঙ্গুর 
উচিয়ে তাকে দেখিয়ে দিল, তখন তো 
সে সেনাপতির অতি সাধারণ পোশাক 
ও অবস্থান দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। 


১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদালা, ৫৮:২২ 
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প্রাথমিক জীবন 
উপমহাদেশে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা 


প্রসারে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন 
তাদের শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা 
(রহ.)-এর নাম. বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি ছিলেন একাধারে 
সুফি, মুহাদ্দিস এবং বিশিষ্ট ইসলামি 
আইন বিশারদ । ইসলামি বিষয়াদির 


পাশাপাশি তিনি ভেষজশান্ত্, গণিত, 
ভূগোল, ও রসায়নশান্ত্রেতণ একজন 
পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 


শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ-)- 
এর জন্মের সন তারিখ সম্পর্কে তেমন 
নির্ভরযোগ্য কিছু জানা যায় না। তবে 
তিনি ১২০০ শ্িস্টান্দের গোড়ার দিকে 
বুখারায় জন্ম গ্রহন করেন। প্রথমিক 
শিক্ষার পাঠও বুখারায়ই সমাপ্ত করেন 
এবং পরবর্তীতে শেখ শরফুদ্দিন আবু 
তাওয়ামা (রহ.) উচ্চস্তরের হাদিস 
শিক্ষার জন্য তৎকালীন ইলমে বিখ্যাত 
স্থান ইয়েমেনের অধিবাসী হন এবং 
সেখানেই হাদিস সম্পর্কে সর্বোচ্চস্তরের 


বুযুৎপত্তি অর্জন করেন। 

ভারতবর্ষে আগমন 

ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আনুমানিক 
১২৭৭ খিস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে আগমন 
করেন। সে সময় গিয়াসউদ্দিন বলবন 
ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন। 


আল্লাহর এ অলির আগমনে লোকজন 


বলবন আবু তাওয়ামাকে বাংলায় পাঠিয়ে 


জানা যায় বিটিশ জাদুঘরের আর্কাইভ 


দেন। তিনি তদানীন্তন বাংলার রাজধানী 
সোনারগাওয়ে এসে ধর্ম প্রচার শুরু 
করেন। ভারত উপমহাদেশের এ 
মহাপুরুষ অমর হয়ে থাকবেন তার 
একটি মহান কর্মের জন্য। তিনি 
সোনারগাওয়ে এসেই ইসলামি শিক্ষা 
প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমান মোগরাপাড়ার 
দরগাবাড়ি প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করেন একটি 
বৃহৎ মাদরাসা ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, হাদিস 
ও ইসলামি আইনশাস্ত্রের পাশাপাশি 
তিনি ভেষজশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্, 
ভুগোলশান্ত্র এবং রসায়নশান্ত্েও বুৎপত্তি 
অর্জন করেন। 


মাদরাসাই উপমহাদেশে ইলমে হাদিসের 
সর্বপ্রথম বিদ্যাপাঠ। এর আগ পর্যন্ত 
উপমহাদেশে দুই একজন হাদিস জানা 
আলেম থাকলেও এত উচ্চ সনদ ও 
মূলধারার ইমল ও হাদিসের চর্চা শায়খ 
শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ.)-এর 
মাধ্যমেই শুরু । ইলম অর্জনের জন্য দূর- 
দুরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে ছুটে 
আসত । হিন্দুস্তানের মাটিতে ইসলামি 
শিক্ষার যে অঙ্কুরোদগম বীজ লুকিয়ে 
ছিল, তিনি এসে তা মাটি ফুড়ে বের 
করে আনেন। সে সময় ওই মাদরাসার 
ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০ হাজার । তিনি দীর্ঘ 
২৩ বছর এখানে হাদিসের শিক্ষা 
দিয়েছেন। 


অন্যান্য কীর্তি 

মাদরাসার পাশে সেখানে তিনি একটি 
খানকাও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মানযিলে 
মাকামাত নামে তাসাউফ সম্পর্কে একটি 
গ্রহ্থ রচনা করেন । তা ছাড়াও ছাত্রদের 
উদ্দেশ্যে ফিকহ-বিষয়ক যেসব বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন সেগুলোর সংকলন নিয়ে 
ফার্সি ভাষায় রচিত নামাযে হক নামে 
একটি কাব্যগ্রন্থের অস্তিতূ পাওয়া যায়। 


খুবই আনন্দিত হয় । অগণিত মানুষ তার 


এ গ্রন্থে ১৮০টি কবিতা নিপিবদ্ধ আছে। 


দরবারে ভিড় জমাতে থাকে। এক 


অনেকে এ গ্রন্থটিকে মাসনবী বনামে হক 


পর্যায়ে তার জনপ্রিয়তা বাদশাহর 
জনপ্রিয়তাকেও অতিক্রম করে। অবস্থা 
বেগতিক দেখে সুলতান গিয়াসউদ্দীন 


জুন”১৯ 


নামে অভিহিত করেছেন। গ্রন্থটি ১৮৮৫ 
খিস্টাব্দে মোম্বাই থেকে এবং ১৯১৩ 
খরিস্টাব্দে কানপুর থেকে প্রকাশিত হয়। 


ভবনে শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা 
(রহ.)-এর লিখিত পাগুলিপির অস্তিত 
সংরক্ষতি আছে। 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষ মতে, 
তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা থেকেই 
উপমহাদেশে প্রথম হাদিসের আনুষ্ঠানিক 
শিক্ষাদান শুরু হয়, শায়খ তাওয়ামা 
এখানে সহীহ আল-খারী, সহীহ মুসলিম 
ও মুসনদে আবু ইয়ালার দরস প্রদান 
করতেন। 
অল্পদিনের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । দুর- 
দূরান্ত থেকে অগণিত শিক্ষার্থীরা তার 
হাদিসের দরসে শরিক হতে থাকে 
সুদূর দিল্লী ও সেরহিন্দ থেকে আসা 
ছাত্ররাও তার শিষ্যত্ত গ্রহণের জন্য 
এখানে হাজির হয়। বহুসংখ্যক হাদিস 
বিশারদ তার সাথে সাক্ষাৎ করেন 
১৩৪৫ খিস্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক 
ইবনে বতুতা বাংলায় আগমন করেন 
তিনি তার ভ্রমণকাহিনীতে এ 
এতিহাসিক মাদরাসার কথা উল্লেখ 
করেন। 


ইন্তেকাল 

বিখ্যাত হাদিসবিশারদ আবু তাওয়ামা 
(রহ.) ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ 
খিস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার 
মৃত্যুর পরও বহুদিন এ মাদরাসা চালু 
ছিল। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে 
কালের পরিক্রমায় এক সময় মাদরাসার 
শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এখন সেই 
মাদরাসাটির অস্তিত আর নেই। তবে 
কালের সাক্ষী হিসেবে এঁতিহাসিক 
বিদ্যাপীঠটির কিছু ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। 
১৯৮৪ সালে ইসলামি দার্শনিক ও 
চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী (রহ.) হিন্দুস্তান থেকে 
সোনারগাওয়ে আসেন এবং শায়খ আবু 
তাওয়ামা (রহ.) প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার 
ধ্বংসাবশেষ ও বেহাল দশা দেখে অশ্রু 
সংবরণ করতে পারেননি। তিনি এর 
অদূরে ওই এলাকায় শায়খ শরফুদ্দিনের 
স্মতিকে ভাস্মর করে রাখার জন্য 
মাদরাসাতুশ শরফ নামে একটি শিক্ষা 

চালু করে যান। 
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ঠিক 
অব বিিকি 


গালিবের গজল 


আখতার হামিদ খান 


গালিবকে যখন তার কবিতার মধ্যে থেকে মাত্র একটি 
কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হলো, গালিব বললেন, তিনি 
তার গোটা দিওয়ান (কাব্যসমগ্র) মুমিনের এই পঙ্ক্তিটির 
জন্যই পাল্লায় তুলতে পারেন: 

তুম মেরে পাস হোতে হো গ্যয়ে 

যব কোই দুসরা নেহি হোতা 

তুমি আমার সঙ্গেই থাকো, যখন 

আর কেউ থাকে না পাশে 


গালিব প্রধানত দার্শনিক শব্দচয়নের প্রতি আনত ছিলেন 
এবং উর্দু কাব্যকলায় তিনিই প্রথম দার্শনিক কবি হিসেবে 
স্বীকৃত। উর্দু কাব্যসাহিত্য পর্যালোচনায় তিন ধরনের কবির 
উল্লেখ পাই। প্রথম, যারা প্রেম আর সৌন্দর্য প্রকাশে বাগী, 
যেমন- মুমিন, দাগ দেহলভি, হসরত মোহানি, জিগার 
মুরাদাবাদি প্রমুখ । আরেক ধরন দর্শনজাত। তাদের মধ্যে 
গালিব, আসগর গোন্দভি, ফানি বদায়ুনি প্রমুখ ধারা তাদের 
জীবনব্যাপী দর্শনজাত জ্ঞান থেকে পাওয়া জ্ঞানকে কবিতায় 
চিত্রিত করেছেন। শেষোক্ত ধারাটি সরাসরি দার্শনিক, কবি 
ও দার্শনিক । এই ধারায় আছেন আল্লামা ইকবাল, মাওলানা 
রুমি, বেদিল; মির্জা আবদুল কাদির প্রমুখ । যেহেতু দার্শনিক 
কবিরা প্রকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, ফলে তারা সবসময়ই 
নিজেদের প্রকাশের জন্য নতুন-নতুন তরিকার সন্ধান 
করেছেন। ফলে, এতিহ্যিক ভাবধারার দিকে তারা খুব 
হেঁটেছেন 


। 
সন্ত্ান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম হলেও, ধর্মপালন গালিবের 
সয়নি। 
হামকো মালুম হ্যায় জান্নাত কি হকিকৎ লেকিন 
দিল কে খুশ রাখনে কো গালিব ইয়ে খ্যয়াল আচ্ছা হ্যায়। 
আমাদের জানা আছে স্বর্গ বিষয়টা কেমন সেই ভাবনায় 
মনটা খুশি রাখার চেষ্টা করা, খারাপ না। 
গালিব স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, তিনি প্রার্থনা আর 
ধর্মানুরাগের পুরস্কার বিষয়ে সম্যকভাবেই ওয়াকিবহাল; 
কিন্ত এসবের প্রতি অনুগামী নন, নমিত নন। গালিব 
একনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী ছিলেন, 
কেননা তিনি বলছেন, “জো দুই কি বু ভি হোতি তো কাহি 
দো চার হোতা" অর্থাৎ যদি দ্বৈততার ক্ষীণতম ঘ্বাণও পাওয়া 
যেত, তবে তার সঙ্গে মিলন ঘটত কোথাও না কোথাও । 
তার ছিল প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্য বা অহংবোধ, সেইসঙ্গে প্রায়শই 
নিজেকে নিয়ে খামখেয়ালিপনা । 
চির-অবকাশপ্রিয় গালিব ভুগেছেন তার হৃদয়ের অতৃপ্তি 
নিয়ে। ভেতরে ছিল নিগুঢ় নাজুকতা, এক শিরা-ছটফটানো 
অসন্তোষ, যা তার কবিতার ভেতর গভীরভাবে প্রোথিত 
আছে। 
জিন্দেগি আপনি যব ইস শকল্‌ সে গুজরি গালিব 
হম ভি ক্যায়া ইয়াদ করেঙ্গে কি খুদা রাখতে থে 
নিজের জীবন যখন এমনই বিবর্ণ, গালিব, 
কী করে যে ভাবি, একদা আমাতেই ছিল স্রষ্টার বাস? 
গালিব যশ-খ্যাতি পেতে ভালোবাসতেন, রাজসভায় স্বীয় 
উপাধি আর তার অবস্থান উচিয়ে রাখতে চাইতেন । বিষয়টা 


এই পঞ্ুক্তিদুটো বারবার পাঠে পাঠকের ভেতর যে গভীর 


গালিবের প্রেমিকসত্তা আর অহংকারী সত্তার সঙ্গে পুরোপুরি 


প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাতে যে-আবেগ ধরা পড়ে, তা কেবল 
এমন চিত্রিত পঙ্ক্তি প্রকাশের মধ্যে দিয়েই সম্ভব । পঙ্ক্তিটি 
সুলিখিত, যা খুব তরতরিয়ে হতভ্রমণে সমর্থ । এর বহুমাত্রিক 
আবেদনও বর্তমান । 


জুন'১৯ 


অসামঞ্জস্য; কিন্তু বাস্তবে গালিবের এই ওঁদ্ধত্য তার খ্যাতির 
মোহের সঙ্গে মিশে বরং একটা অস্বস্তিকর ব্যক্তিত্ব দাড় 
করায়। কেননা জীবনভর টাকা-কড়ি আর নাম-যশের জন্য 
সংগ্বামে তার অধিকাংশ সময় কেটেছে হতাশায়। যদিও 


-_____ 0 আত্তান্তহীদ ৩৫ 
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জীবনের এই টানাপড়েনের জন্য তিনি কাউকে দোষারোপ 


ঘটে গেল, ওগুলো থেকে ১০-১৫টি কবিতা ছাড়া বাকি 


করেননি, তবু আমাদের এটা ভাবা উচিত নয় যে, একজন 


সবই ছিড়ে ফেলেছি। ওই ১০-১৫টি রেখেছি নিছক নমুনা 


মানুষ হিসেবে তিনি এসবের মধ্যেই দিনগুজরান করতে 
ভালোবাসতেন । 


গালিবের কবিতার মূল্যায়ন 
তার ব্যক্তিত্বের ওপর আলোকপাত করলে দেখা যায়, 
গালিবের কবিতা বেশ শিলাময়, বহু তীর্যক বাক আর আনত 
রেখায় ভরপুর, বহু চুড়া আর সূক্মতম বিন্দুর সমাহার । মীর 
তকি মীর বা মুমিনদের মতো সুবিদিত কবিদের স্বীয় 
কবিতায় স্বনির্মিত ভঙ্গি, বিশিষ্ট শব্দচয়ন আর ভাষাকে 
শাসনে রাখার ক্ষমতা ছিল। অন্যদিকে গালিব শুধু যে নিজ 
জীবন ছেনে কবিতাকে বিচিত্র করে তুলেছেন তা-ই নয়, 
তিনি তার সময়ের বা পূর্বতন কবিদের সৃষ্টি থেকে আহরণও 
করেছেন। কালানুক্রমে গালিবের কবিতাকে চারটি ভাগে 
ভাগ করা যায়ঃ 
€ দুরূহ কাল; প্রায় দুর্বোধ্য আর ব্যাখ্যাতীত পড়িক্তমালা । 
এই ধারার কবিতাগুলোয় “বেদিলে'র কবিতার ছায়া 
এন্তার। গালিব অবশ্য দিওয়ান সংকলন করার সময় এই 
ধারার কবিতাগুলো থেকে বেশ কিছু কবিতা সরিয়ে 
ফেলেছিলেন । 
শব্দকে ভাষার জাদুতে বন্দি করে রচিত পঙিক্তমালা, যা 
খুব গভীর ধারণা বা চিন্তা থেকে উৎসারিত নয়। এই 
পর্যায়ে গালিবের ঝৌক “নাসিকে'র কাব্যভঙ্গির প্রতি । 


হিসেবে ।' বিস্ময়করভাবে, যখন হাফিজের ১২ রচনা পড়ি, 
যেমন ধরুন এই নিচেরটি: 

আমার হৃদয়ে প্রেমের আগুন, বুক ভরে গেছে প্রেয়সীর 
শোকে 

এ ঘরে এমনই আগুন লেগেছে যা পোড়াল গোটা ঘরকে । 
গালিব লিখলেন, 

দিল মেরা সোজ-এ নিহা সে বে মুহবা জল গ্যয়া 

আতিশ-এ খামোশ কে মানিন্দ গোএআ জুল গ্যয়া 

প্রেমের লুকানো তাপ কী নিদারুণ আহা হৃদয় পোড়াল 

যেন ধিকিধিকি জ্বলন্ত আগুন ছাই হয়ে নিভে গেল 

দিল মে যৌক-এ বিস্ত-ও-ইয়াদ-এ ইয়ার তৃক বাকি নেহি 
আগ ইস ঘর মে লাগি এয়সি কি জো থা জুল গ্যয়া 

হৃদয়ে প্রিয়ার স্মৃতি বেঁচে নেই, নেই পরমানন্দের কাঙক্ষা 
পুড়ল এ ঘর এমনতর, কিছুই পেল না রক্ষা 

এই দুটো উদাহরণেই হাফিজের সঙ্গে গালিবের কবিতার 
সাজুয্য ধরা পড়ে। 

১৮২১ থেকে ১৮২৭ খিস্টাব্দ সময়কালে রচিত 
লেখাগুলোয়, গালিব তার উর্দু কবিতা রচনার প্রতি কম 
মনোযোগী ছিলেন; কিন্তু যা-ই লিখেছেন তাতে ফার্সি-প্রভাব 
কমে আসছিল এবং আমরা দেখি একটু-একটু করে 
নাজিরির রচনাভঙ্গি গালিবের রচনায় প্রভাব ফেলছে। 
এক্ষেত্রে কয়েকটি কাল্পনিক অনুধাবন: “প্রেমিক-কবি' এই 


তীরের মতো, ধারালো খঞ্জরের মতো পঙিক্তমালা; 


অভিধাটি পোক্ত হতে থাকে, জীবন বাস্তবতার সন্ধান আর 


কাব্যরসে পরিপূর্ণ; আছে উদ্ভাবন, আছে গভীর ভাবনা 


তার সুন্দর-সাবলীল বর্ণনায় ভরে উঠতে থাকে কবিতা । এই 


আর শব্দচয়নের মুন্শিয়ানা। স্পষ্টতই মীর তকি মীরের 

প্রভাব। 
৪ শেষ পর্বটি বেশ ভাবপূর্ণ আর মানসিক চাঞ্চল্যে ভরপুর, 
যা মাজমুন আর মা-নি আফরি দ্বারা চালিত বা মুমিনের 
রচনার মূলাধার বলা যায়। 
পাশাপাশি গালিবের কাব্যজীবন আমরা পাঁচটি বিশিষ্ট 
সময়কালে ধরতে পারি: 
১৮০৯ থেকে ১৮২১ খিস্টাব্দ সময়কালে রচিত 
লেখাগুলোয়, ফার্সি ভাষা আর তার বহুধাবিসত্বাত 
রচনাকৌশলে গালিবের কবিতা খুবই প্রভাবিত ছিল। এ- 
প্রভাবটি কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধও বটে, কেননা এই সময়কালের 
রচনার প্রকাশভজগিতে উচ্চমাত্রার অতিকথন লক্ষণীয়। 
কাব্যভাবনার কতকটা পলকা ধাচের, যেখানে তার 
চেয়ে নির্মাণকাঠামোই প্রাধান্য পেয়েছে। গালিব নিজেও 
স্বীকার করেছেন: “শুরুর দিকে; বেদিল, শওকত আর 
আসিরের কাব্যভঙ্গি অনুসরণ করে লেখায় স্বচ্ছন্দ ছিলাম । 
১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে, প্রধানত কল্পনাশ্রিত 
কবিতাই লিখে গেছি। এই দশ বছরে, সংখ্যায় প্রচুর লেখা 
হয়ে ওঠে আমার কিন্তু যখন কবিতাবিষয়ক বোঝাপড়াটা 


জুন”১৯ 


সময়কালটি গালিবের কবিতা পরিপক্‌ হয়ে ওঠার । 

১৮২৭ থেকে ১৮৪৭, এই সময়কালেও গালিবের রচনা 
পারস্যমুখী, তবুও এই ২০ বছরেই তার উর্দু কবিতা 
সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে যায় আঙ্গিক আর শৈলীতে। এই 
সময়েই তার বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ গজল রচিত হয়। যার দুটো 
পড্ড্ক্তি 

মিলতি হ্যায় খুয়ে ইয়ার সে নার ইলতিহাব মে 

কাফির হু, গর না মিলতি হো রাহাত আজাব মে 

প্রিয়জনের কণ্ঠ হুবহু শোনায় লকলকে জিভ আগুনের 
আজাবেও যদি না পাই শান্তি ভেবো আমাকেও কাফের 
১৮৪৭ থেকে ১৮৫৭, এই সময়ে গালিব সম্রাট বাহাদুর শাহ 
জাফরের দরবারের সান্নিধ্যে ছিলেন এবং উর্দু রচনার প্রতি 
বিশেষ মনোযোগী হন। এই সময়কালের রচনায় আমরা 
পরিণত ভঙ্গি, সুন্ম শব্দচয়নের মুন্শিয়ানা, রসবোধ, 
জওকের১৫ রচনাভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ কিছু চাতুরীভরা রচনা পাই। 
যে পঙ্ক্তগুলোর মানে বেশ গভীর কিন্তু প্রকাশভঙ্গি সহজ- 
স বর । উদাহরণ ইসেবে: 

বফা ক্যয়সি, কাহা কি ইশৃক, যব শর ফোড়না ঠ্যহরা 

তো ফির, এ্যয় সঙ্গদিল, তেরা হি সঙ্গ-এ আসত্মী কিউ হো 


তআত্তার্তহীদ ৩৬ 
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আনুগত্য কেমন, প্রেম কী, এ-তো প্রায় মস্তক ফাটানোর 


ধর্মপ্রচারকের নিন্দামন্দ আমার কাটা ঘায়ে লবণ ছিটাল 


মতো ব্যাপার বটেই! হে পাথরপ্রাণের প্রেয়সী তবে আর 
তোমার ব্রিসীমানায় যাওয়া কেন! 


তাকে কেউ করো তো জিজ্ঞেস, কতটা সে আনন্দ পেল? 
আপাতদৃষ্টিতে এটি ধর্মপ্রচারকের প্রতি বিষাদপূর্ণ ভঙ্গিতে 


১৮৫৭ থেকে ১৮৬৮, এই সময়কালেও পূর্বেকার 


সাদাসিধে অভিযোগ, কিন্তু গালিবের পড়িক্ততে সাদাসিধে 


রচনাগুলোর সাবলীল ভঙ্গি চলমান থেকেছে এবং তার সঙ্গে 
সজাগ, ক্ষিপ্র বোধের তীব্র প্রকাশ যুক্ত হতে দেখি। 
ততদিনে তার কাব্য চরম উৎকর্ষ লাভ করলেও বয়স তাকে 


বলে কিছু নেই আসলে । তিনি লিখলেন “শোর”, হট্টগোল বা 
চিৎকার বোঝাতে, কিন্তু “শোরে'র অন্য মানে কিন্তু নুনও, যা 
গালিবের রচনার অতিসুক্ম ভাবকে সত্যতা দান করে। নুন 


কাবু করে ফেলেছে, তার সেই অনন্য অনুভবগুলো কিছুটা 


আর ক্ষতের মধ্যেকার যোগাযোগটা এখানে দারুণভাবে 


মিইয়ে আসতে শুরু করেছে । গালিব আরো বেশি শব্দচয়নে 
আগ্রহী হলেন, প্রকাশে আরো নমিত হলেন। 

হাজারৌ খাহিশে এ্য়সে কে হর খাহিশপে দম নিকলে 
বহত নিরেে মেরে আরমী লেকিন ফিরভি কম নিরে 

হাজারো বাসনা হৃদয়-গভীরে, যার প্রতিটিই প্রাণহরা 

যদিও মিটেছে অনেক বাসনা, রয়ে গেছে কত অধরা 


রচনাশৈলীর অনন্যতা 
প্রত্যেক কবির রচনাতেই কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে যা 
তাকে অন্যদের রচনা থেকে বিশিষ্ট করে তোলে আর 
গালিবের রচনাও তার অন্যথা নয়। আমরা তার কাব্যকে 
নয়টি ভিন্ন-ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে খুজে পেতে পারি। গালিবের 
রচনাশৈলী খুব সহজেই চেনা যায় এবং বস্তত যা সব কবির 
চেয়ে শ্রদ্ধাহ্য । আশ্র্যজনকভাবে, এই বিষয়ে তিনি সম্যক 
অবগত ছিলেন, যা বারবার বিধৃত করেছেন কবিতায়: 
হ্যায় অউর ভি দুনিয়া মে সুখনবর বহত আচ্ছে 
ক্যহতে হ্যায় কি গালিব কা হ্যায় আন্দাজ-এ বায়ী অউর 

ত আরো অনেক বাণী কবি রয়েছেন 
কিন্তু শুনেছি গালিবের কবিতা না কি অন্য মাত্রার 
আদায়ে খবাস সে গালিব হুয়া হ্যায় মুখতসর 
সালায়ে আ-ম হ্যায় ইয়ারা-এ নুক্তা দা কে লিয়ে 
কী অনন্য ঢঙে গালিব গেয়েছে তার পত্ভিক্তমালা 
ওহে নিন্দুকের দল এ-ই আমার সহজ কথা 
ইয়ে মাসায়িল-এ তাসাউফ ইয়ে তেরা বায় গালিব 
তুঝে হাম ওলি সামাঝতে জো না বাদাখবার হোতা 
এমন মরমিয়া বাণী আর তোমার মহিমান্বিত বয়ান 
যদি না মদ্যপ হতে তোমায় গালিব পীর মানতাম 
আমরা যাকে গালিবের রচনার ভঙ্গি বা অনন্য শৈলী বলি তা 
আসলে অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যমপ্তিত; বিশেষ করে উপমা আর 
রূপকের আবিষ্কার, শব্দ আর কল্পনার উপস্থাপনা । এমনকি 
বহু ব্যবহারে জীর্ণ বিষয়গুলোও যখন গালিব পুনরায় 
উপস্থাপন করেন তখন তা পাঠে খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। 
গালিবের পঞ্ুক্তি এতটাই শক্তিশালী । দেখার চোখটাকে 
ছড়িয়ে দিয়ে গভীরে প্রোথিত করে, যে কেউ এর থেকে 
খুঁড়ে তুলতে পারবে, ধারণ করতে পারবে । ফলে গালিবের 
রচনা তীক্ষ মনোসংযোগের দাবি রাখে । যেমন ধরুন: 
শোর-এ পান্দ-এ নাসিহ্‌ নে জখম পর নমক ছিড়কা 
আপ সে কো-ই পুছে: তুম নে ক্যায়া মাজা পায়া 


জুন'১৯ 


বিধত হয়েছে। 

লবের রচনার সৃজনশীল ধরনটি নানা চিন্তা আর কল্পনার 
দিকে ঠেলে দেয় । যেমন- 

লাগ হো তো উস কো হাম সামঝে লাগাও 

যব না হো কুছ ভি তো ধোকা খায়ে ক্যায়া 

শত্রুতা, যদি থাকেও বা, আমি তাকে প্রেমজ্ঞান করি 
কিন্ত যদি না থাকে অনুভব, কী করে নিজেকে প্রতারণা 
করি? 

নাথা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা 
ডুবৌয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যায় তো ক্যায়া 
হোতা 

যখন আর কিছুই ছিল না তখন অষ্টা ছিল, যদি কিছু 

না-ও থাকত স্রষ্টা থাকত 

আমি ছিলাম বলেই ডোবাতে পারলে, যদি না থাকতাম 

তবে কী করে পারতে? 
বস্‌ কি দুশবার হ্যায় হর কাম কা আসী হোনা 
আদমি কো ভি মায়াসার নেহি ইনসা হোনা 

কোনো কিছু ঠিকঠাক হয়ে ওঠা যেমন দুঃসাধ্য 

মানুষের মানবিক হয়ে ওঠাও কখনো অসাধ্য 

গালিবের সৃজনশীল রচনার শবগুচ্ছ নতুন নির্মিত ভাষা 
দেয়, বহু একত্র করে, বহু ব্যবহৃত শব্দের 
নতুন ব্যবহার দেখায়। নতুন-নতুন উপমা আর রূপকের 
ব্যবহার গালিবের রচনাকে সমধিক জনপ্রিয় করেছে, যদিও 
পূর্বেকার কবিরা মুন্শিয়ানার সঙ্গে এর সামান্যতমই ব্যবহার 
করতে পেরেছেন। 

হ্যায় জবল আমদা অযজা আফিনিশ কে তামাম 

ম্যহর-এ গারদু হ্যায় চারাগ-এ ধঁহগুজার-এ বাদ ইয়ী 
পূর্বধারণা থেকে অপপ্রিয়মাণ হওয়াতেই থাকে প্রকৃতির 
সমস্ত শক্তি 

ঝঞ্চাক্ষুবধ পথ যেমন মুছে দিয়ে যায়, সূর্য যেমন আলো 
জেলে রয় পথে পথে 

গ্বম-এ হস্তি কা আসাদ কিস সে হো জুয মার্গ ইলাজ 
শম্মা হর রঙ্গ মে জবলতি হ্যায় শ্যহর হোতে তক 

মৃত্যু ছাড়া হে আসাদ আর কীসেই বা দুঃখভরা জীবনের 
পরিত্রাণ মেলে 

অহর্নিশি মোম জ্বলে যায়, তাকে পুড়ে যেতে হয় ভোর 
অবধি হেসেখেলে 


7.7. আত্তার্তহীদ ৩৭ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


দম লিয়া থা না কিয়ামত নে হানুয 

ফির তেরা ওঅক্ত-এ সফর ইয়াদ আয়া 

হাফ ছেড়ে বাচার মুহূর্তে প্রলয়ক্ষণের কথা মনে পড়েনি 
অথচ এখন যাওয়ার পথে মনে পড়ল 

এমনকি খুব সাদাসিধে ভাবনাও কী সমৃদ্ধ সৃজনশীলতার 
পথে নিয়ে যান তিনি: 

বুঁ-এ গুল, নালায়ে দিল, দুঁদ-এ চিরাগ-এ ম্যহফিল 

জো তেরি বাজম সে নিকলা সো পরেশী নিকলা 

তোমারই মৌতাতে ফুলের সুবাস, কান্নাভেজা হৃদয় আর 
ধোয়াধূসর বাতি 

তোমাকে যে ছেড়ে এসেছে ওখানে, সে এসেছে পরিশ্রান্ত 
কঠিন-প্রিয় 

অন্য কবিদের রচনা থেকে গালিবের রচনাকে আলাদা করে 
যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য, তার কাব্যে প্রেমবিষয়ক চিন্তার দুরূহ 
প্রকাশ যা প্রায়সময়ই বুঝে ওঠা মুশকিলের। ধরা যাক, 
“আলিফ বর্ণটি দিয়ে ধাতব আয়নার রংচটা প্রলেপ 
(ক্ষেত্রবিশেষে সরলরেখাও!) আর গলাবন্ধের পিঁটের 
মধ্যেকার সাযুজ্য এমনতো ধারার মাত্র একটি উদাহরণ । 
তার শৈলী আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কোনো এক হাকিম 
মুনাক্কইয়ের শঠতাপ্রসূত “রাসায়নিক চন্দ্র' তৈরির প্রতারণার 
কথা; গলায় আটানো “কুমরি'র ধাতব মালার সঙ্গে বাগিচার 
দরজায় আটা খিলের তুলনা; পিঠে হরিণের চিরলচোখের 
পাপড়ির আঁচড় নিয়ে স্ন্ধপদহীন শরীরে আদিম প্রান্তরে 
ছুটে চলা; এই ভেবে যে, আজকের রাতটা নিকষ কালো 
কেননা আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটাহেতু চাদের দৃষ্টি 
উর্ধ্বপানে নিবদ্ধ। ধাতব আয়নায় মরিচার ছোপের উল্লেখ 
করতে গিয়ে “চঞ্চল তোতাপাখি*র বর্ণনা আর এই ঘোষণা 
জারি করা যে, ওই তোতাকে কথা বলা শেখাতে ব্যস্ত বিধায় 
প্রেমিকের প্রতি দয়িতার হিংসা জাগে । প্রাচীন ফার্সি ভাষা 
ব্যবহারের প্রচলন যেমন “হাতের চেটো*, “ঘোষণাপত্র” এবং 
“আস্তিনে বাধা হৃদয়* কারুকার্ষময় পানপাত্রে রাখা মদ 
একঘেয়ে সময়ে নিজেকেই আচড়ে-খামচে চলা; বন্যার 
জলে তৈরি হওয়া ফেনারাশিতে ঘরের জানালা অবরুদ্ধ হয়ে 
ওঠা, গালিবের পাঠকদের জন্য এসবই খুচরো কিছু নমুনা, 
যার মাধ্যমে গালিব পাঠকের পাঠাভ্যাসে ভীষণ অস্বস্তি 
জাগিয়ে তোলেন। এই প্রসঙ্গে একটা আয়রনি, গালিব 
নিজেই বন্ধুদের প্রতি লেখা বেশ কিছু চিঠিতে স্বীয় 
কাব্যসৃষ্টিকে পরিশ্ুদ্ধকরণের কথা বলেছেন, আর এই কথা 


ইঙ্গিতধ্মী 

একটা পড্ক্ততে যা বলা আছে তার নিহিতার্থ অনুমান ও 
হৃদয়ঙ্গম করতে, এমনকি এর বাইরেও ভাবনার জগৎ 
আঁকতে পাঠককে বাধ্য করার যে শিল্প, তা গালিব বেশ রপ্ত 
করতে পেরেছিলেন আর এদিক থেকে তিনি অন্যদের 
ছাড়িয়ে গেছেন নিশ্চিতভাবেই । স্পষ্টতই এটি মা-নি 
আফরির বিসত্মাত ভুবনেরই সাক্ষ্য । যেমন ধরুন, যখন বলা 
হচ্ছে, “কী এমন বিষণ্ণতা আছে মরুভূমিকে দেখার 
ভেতর, আমি আমার গৃহের কথাই ভাবি*,১৬ পাঠক 
নিশ্চিতভাবেই ভাববেন যে, মরু লীন হয়ে আছে গৃহে অথবা 
ঘরটাই লীন হয়েছে মরূতে আর এই ভাবনাটাই কেমন 
বিষণ্ণময়। সম্ভবত সর্বাধিক স্বীকৃত ইঙ্গিতবাহী পঙ্িক্রটি 
এরকম: 

আয়না দেখ আপনা সা মুহ লে কে রহ গ্যয়া 

সাহিব কো দিল না দেনে পে কিৎনা গুরুর থা 

আয়নায় তাকিয়ে, মুখচ্ছবিই তোমায় লজ্জায় ফেলে দিলো 
হৃদয় হারাবে না বলে তোমার না ভীষণ দেমাক ছিল! 

গালিব এখানে নার্সিসজমের চর্চা করেছেন, যেখানে 
প্রিয়তমা, স্বীয় সৌন্দর্যে মোহমুগ্ধ, নিজেই নিজের প্রেমে 
পড়ে মন সঁপে দিয়েছে নিজেকেই। তারপর, তার 
আত্মতৃপ্তির অহমিকা বিষয়ে বোধোদয় ঘটে তখন, যখন 
প্রেমিকপ্রবরটি তার কাছে প্রেম প্রার্থনা করে। গালিবের 
রচনায় বিধত এমন অজস্র ইঙ্গিতপূর্ণ পঙ্িক্ত, যা হৃদয়ঙ্গম 
করার জন্যে ঝানু পাঠককে বারংবার পাঠে আগ্রহী করে 
পঙিক্ততে ছড়ানো এই যে ঘনীভূত ভাবনা তা গালিবের 
চিন্তাশেলী আর তার অদ্বৈতবাদের প্রতি বিশ্বাসকেই 
সম্পর্কিত করে । গালিবকে বিশদে জানতে হলে, তার গোটা 
ব্যক্তিতু সম্বন্ধে জানা জরুরি । উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত দুঃখ- 
দুর্দশী সয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু গালিব আসলে শুভবাদীই 
তার জনপ্রিয় পত়্িক্ত, “আমি তার কাছ থেকে বিশ্বস্ততা আশা 
করি, যে কি-না জানেই না বিশ্বাস কী ধন'১৭। আমরা এই 
পড়িক্তটি এভাবেও না হয় পড়ে দেখি, “তার থেকে আমি 
পেতে চাই আনুগত্য, যদিও সে এখনো জেনে উঠতে 
পারেনি প্রতিশ্রম়তি কেমন করে দিতে হয় ।” নিহিতার্থ এই, 
প্রিয়তম এখনো এতটাই তরুণ, অপাপবিদ্ধ আর অনভিজ্ঞও 
বটে, যে ভালোবাসার কাঠগড়ায় সে এমন কোনো প্রমাণই 
হাজির করতে পারল না, যাতে হাকিমরূপী প্রেমিক 


বা ব্যাখ্যাটিরও র করা বেশ দুরহ। নিজেকে 


কিছুমাত্রও তার প্রতি সদয় হয়। ইত্যাকার বিষয়ে যেদিন 


প্রকাশের জন্য গালিব এমন কঠিন পথ বেছে নিলেন কেন? 


বুঝদারের মতন বিকশিত হয়ে উঠবে, সেদিনই সে তার 


ফিরে যাই গালিবের স্বকীয়তার কথায়, যেখানে তিনি 
কোনো নির্দিষ্ট শৈলীতে আটকে পড়াটাকে অস্বীকার 
করেছেন। 

যা-ই হোক, তার এই শৈলী, পাঠকদের বুঝে নেওয়ার 
স্বকীয় ক্ষমতা আর বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষারই এক অনন্য কৃষ্টি 


জুন'১৯ 


প্রেমের চৌহদ্দিটা ঠিকই বাড়িয়ে দেবে প্রিয়তমের প্রতি । 
এই ইঙ্গিতে, গালিব আরেকটি উপাদানও সামনে টেনে 
আনলেন আত্মপ্রবঞ্না, প্রগলভতা আর মিথ্যা আশার 
ফুলঝুরি আর এই ধাচের প্রবণতা গালিবের কাব্যভাবনায় 
আকছার উল্লেখ হয়েছে। 


4:00 আত্তান্তহীদ ৩৮ 


সা।হি।ত্য।-|সং।স্কূ।তি 


গাথামালার মালি 
শে'র মূলত দুই পঙ্ক্তর সমষ্টি, যা নিজেই একটি সম্পূর্ণ 


কৌতুকমিশ্রিত তার রচনা, যেটাই হোক, ভঙ্গিটা তিনি তার 
মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, হজরত 


ভাবপ্রকাশে সমর্থ, যার সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী পড্ক্তর 
সাযুজ্য না থাকলেও চলে। এটি সর্বতো-ভাবনার পূর্ণাঙ্গ 
প্রকাশ। সর্বোৎকৃষ্ট গজল রচনায় গালিবের অসামান্য 
দক্ষতায় চমত্কৃত হওয়ার কিছুই নেই, কারণ দার্শনিক 
ভাবনাগ্তলো এক-একটা গল্পে পুরে দিয়ে একটা গজল 
রচনার দ্বন্দমুখর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন গালিব, ঘটনা 
পরম্পরাকে ধরেছেন মাত্র দুটো পঙ্ভিক্ততে ভাবীকথনের 
অখ-তায়। তিনি নিজেই লিখেছেন, “আমার পড়িক্ততে 
যেসব শব্দ ঠাই গেড়েছে, 

ভেবে নাও ওসব আসলে জাদুময় গুপ্তধন ।” বস্তুত, এমন 
অনেক শব্দই আছে যার একটিকে ব্যাখ্যা করতে খরচ হবে 
হাজারটা শব্দ। দুটো বুলবুলি যে পঙ়িক্ততে কথা বলছে, 
ধরুন সেটার কথাই বলি, একটা ধরা পাখি খাচার ভেতর, 
আরেকটা ছাড়া পাখি উড়ে এসে ডালে বসে আছে। “খাঁচায় 
থাকা আমাকে বাগিচার গল্প শোনাতে সংকোচ করো না বন্ধু, 
কুলায় যে বাজ আছড়ে পড়েছিল গতকাল তা আমার কুলা 
ভাবছো কেন?', চরম বিষাদভরা সাজানো পঞ্ক্তি: আত্ম- 
প্রবঞ্ঞনা, অসহায়ত্ব আর বন্ধুতা সব এসে মিশেছে যাতে 
যে কেউ চাইলেই যে কোনো পঙ্ক্তর ভিন্ন মানে ভাবতে 
পারেন, ভিন্ন দৃশ্যকল্পে সাজাতে পারেন, বহু চরিত্রে, নানা 
গল্পেই' একে আঁকতে পারেন। আরেকটা পঙ্ক্তি এরকম: 


খিজিরের (অমরতৃ দাবি করার জন্য বিখ্যাত) অমরতেের 
প্রতি স্বীয় নৈবেদ্য অর্পণ করতে গিয়ে তিনি যে হাস্যরসে 
ডুবেছেন, সেটি প্রণিধানযোগ্য । তার নৈবেদ্যর ফুটিফাটা 
অংশও যেন বিফলে না যায় সেজন্য মাতম করেছেন। এই 
পঙ্িক্টিতে গালিবের অঢেল চাতুরীভরা উক্তিই কেবল নয়, 
জড়িয়ে আছে প্রেমাস্পদের কথকতা, অন্যদিকে ্রষ্টার সঙ্গে 
তার অন্তরঙ্গ আলাপন। “যতটা অসম্মানই সে আমাকে 
করুক, আমি তা গ্রহণ করব হাসিমুখে, ওর ঘরের দ্বাররক্ষী 
আমার চিরচেনা বন্ধু হয়ে উঠেছে যে*, এখানে, পর্যদুস্ত হয়ে 
ওঠার এক সম্পূর্ণ চিত্র ধরা পড়ে, যাতে দেখা যায়, কৰি 
গালিব প্রেয়সীকে পাওয়ার আশায় ঘুরেফিরে মরছেন আর 
এরই ফাকে তিনি ওই প্রিয়ার বাড়ির দ্বাররক্ষীর বন্ধুস্থানীয় 
হয়ে উঠেছেন। অন্য আরেক পড়িক্ততে তিনি বলছেন, 
“শোধ নেব এই পরীর মতো সুন্দরীদের ওপর, খোদার 
কৃপায়, ওরা যদি স্বর্ণে হুর হয়ে আসে", মত্র্ সুন্দরীদের 
বাগে আনতে না পেরে, ওদেরকে স্বর্ণে গিয়ে হলেও বাগে 
পাওয়ার আশা করছেন কবি । শুনে মনে হয়, স্বর্গবাস তার 
জন্য প্রায় নিশ্চিতই (আদতে তার কৃতকর্ম কিন্ত সেরকম 
কোনো আভাস দেয় না)। অন্যত্র, গালিব বলেছেন যে, 
প্রিয়ার সান্ধ্য পাওয়ার পথে তিনি যতটুকু হাটতে চেয়েছেন 


“যখন, যদি কখনো, পানপাত্র উঠে আসে হাতে, অবাক 
হওয়ার কিছু নেই যদি সাকি পানীয়র সঙ্গে কিছু মিশিয়ে 
দেয়ও বা।' কবি এখানে পানপাত্রের জন্য অপেক্ষারত, 
যেমন তিনি বরাবরই থাকেন । আজ, যা-ই হোক, বিষয়টা 
কেমন ভিন্ন খাতে বইছে, পানপাত্র তার প্রেমিকের সঙ্গে 
ছলনারত। ফলে সন্দিদ্ধ প্রেমিক ভাবতে বসেছে, তবে কি 
সুরায় আজ গরল মিশিয়ে দিয়েছে প্রেমিকা, যা তাকে চরম 
একাকিতেের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? অথবা এ-ও হতে পারে 
যে, আজকের পানীয় একটু কড়া মেজাজের যা অন্যদের 
চেখে দেখা দূর-অস্ত। সুরা এখানে দয়ার্্র প্রেমিকারূপেই 
বিধত। এর মানে কি এই যে, 

সুরা-প্রেয়সী আসলে কবির পরীক্ষা নিচ্ছে? 


গালিবের কবিতার ভঙ্গি প্রসঙ্গে আমরা তার অদ্ভিতীয়তা বা 
অনন্যতার কথা বলি। কিন্তু “অনন্যতা, আসলে কী? 
গালিবের কবিতার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতোই, কাব্যে 
রসবোধের সঞ্চার অন্যান্য কবি এবং সমসাময়িকদের রচনা 
থেকে একদমই আলাদা । যদিও কাব্যে রসবোধের চমৎকার 
ব্যবহার করেছেন এমন কবি উর্দু সাহিত্যাকাশে দুর্লভ নন, 
কিন্ত গালিব ছিলেন “কবি-সুরসিক', “রসিক-কবি' নন 
কখনো তিনি বিদ্রপাত্সক, চতুর, রসিক, কখনো বা সূক্ষ্ম 


জুন'১৯ 


বরং তারচেয়ে কমই সেই আকুতি শব্দে-বর্ণে ধরতে 
পেরেছেন। তারপর পরিবেশনকারীর কাছে জানতে চাইলেন 
স্বর্ণের সুরার কথা, আমোদে ভাসলেন, কেননা 
পরিবেশনকারী না জানে নিজে চেখে দেখতে, না পারে 
অন্যকে তৃপ্তি এনে দিতে । আরেকটা পঙ্ুক্তি এরকম, “যদি 
তুমি (প্রিয়তমা) নগরে অবস্থান করো তাহলে আর কীসের 
ভাবনা/আমরা বরং বাজার থেকে আরো কিছু হৃদয় কিনে 
নিয়ে আসি", কী দুর্ঘট পাকলো! প্রিয়তমা যখন নগরের 
পথে-পথে হেঁটে বেড়ায়, প্রেমিকের দল ভয়ে মরে, পাছে 
তাদের হৃদয় এমনকি প্রাণও যদি চলে যায়? সুতরাং তারা 
নিজেদের বিক্রির জন্য বাজারে গিয়ে দীড়ায়, যাতে করে 
দ্রয়তই দরপতন ঘটতে পারে আর ওটি ঘটলেই তো 
খুশি করা যাবে । গালিবের চতুরতা শিখর ছৌয় যখন তিনি 
বলেন, “ঠিক আছে, চুমু দিও না, তারচে” বরং একটু 
কটাক্ষই করো । চুমু দেওয়ার মতো ঠোঁট তোমার না থাকতে 
পারে; কিন্তু কণ্ঠ তো আছে", “দেখা যাক ওই প্রতিমার কাছ 
থেকে কতটা সুবিধা আদায় করা যায়, এক ব্রাক্মণের কাছে 
শুনেছি এ-বছর নাকি দারুণ ফসল ফলবে' প্রতিমা, হিন্দু 
ব্রাহ্ণ আর পঞ্জিকার অনুমানশক্তি-গালিবের কবিতা 
এসবেরই চমৎকার সহাবস্থান । 
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ছলনার খেলা 

শব্দের আড়ালে ওত পেতে থাকা কৌশলী ভাবনায় গালিবের 
চেয়ে আর কে সিদ্ধহস্ত! “আমার মৃত্যুর পর কে আর এমন 
উচ্চ- মদকে হজম করতে পারবে?/আমার মৃত্যুর পর 
শুঁড়িখানার পরিচারক বারবার ডেকে ফিরবে", দুধরনের মানে 
হতে পারে পঙিক্টির, প্রথমত, আমার মৃত্যুর পর এমন 
কড়া মেজাজের মদের খরিদ্দার পাওয়া দুক্ধর, আর 
পরিচারক খদ্দেরের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরবে । অন্য মানেটা 
এরকম, পরিচারক খদেরের আশায় থেকে-থেকে হতাশাগ্রস্ত 
হয়ে পড়ে নিজেকেই শোনাচ্ছে কথাকটি । সম্ভবত, গালিবের 
কবিতা মানবচরিত্র প্রকাশের সবচেয়ে উডভাবনী ক্ষমতার 
প্রাণবন্ত উদাহরণ। এমনকি পরিচারকটি যখন হতাশাবৃত 
হয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলছে, যেমনটা আমরা নিজেরাও 
করে থাকি প্রায়ই । “কী করে প্রতিমার দিক থেকে মুখ 
ফিরিয়ে বাচি, আমার বিশ্বাস কি আমারও প্রিয় নয়?', একটা 
আমার আস্থা, কাজেই আমার জীবন আমার কাছে প্রিয় নয় । 
অন্য মানে, আমি যদি নিজেকেই ভালো না বাসি তাহলে 
তো সে (প্রিয়তমা) আমার বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করবে, আমার 
কাছে জীবনের চেয়ে বিশ্বাসের মূল্য অনেক বেশি । “আমার 
প্রতি তার (প্রেমিকার) দেওয়া প্রতিশ্রয্তির কথা যখন মনে 
করিয়ে দিতে চাইলাম/সে হেসে বললো, হলফ করে বলছি 
অমি ভুলিনি', একরকম মানে হতে পারে, যে, সত্যিই 
প্রতিশ্রয়তির কথা তার মনে আছে। অন্যটা সম্পূর্ণ এর 
বিপরীত। 


হৃদয় হরণকারী 

গালিব পাঠকের হৃদয় হরণে সফল ছিলেন। “সমুদ্বে মিশে 
যাবে বিন্দু বিন্দু জলের বিলাসিতা/কষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে হয়ে 
পড়ছি সর্বংসহা”, গালিব তা-ই বলেছেন যা আমাদের 
হৃদয়ে-ভাবনায় ঘটে চলে । “তাকাও ওই সুন্দর কথামালার 
দিকে, সে যা-ই বললো/আমি বুঝলাম যে একথা তো 
আমারও কথা”, “মৃত্যু ছাড়া এই ব্যথার উপশম আর কী 
করে হবে? মোম সে তো পুড়েই যাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত । 
কাব্যনগরে, মানুষ যা খুঁজছে তা ভিন্ন-ভিন্ন পড়িক্তর হাত 
ধ'রে ভিনন-ভিন্ন মানুষের কাছে পৌছে গেছে। প্রেমিক থেকে 
ভাবুক, সকলেই সমান আশ্রহে তাদের উদ্দিষ্ট খুঁজে পান, 
আর সকলেই হৃদয় খুইয়ে বসেন গালিবের কবিতায় । 


প্রিয় শব্দাবলি 

গালিব ছিলেন “বেদিলে*র রচনা দ্বারা অসম্ভব অনুপ্রাণিত। 
বেদিলের শব্দভাার বড় প্রিয় ছিল গালিবের। গালিব যখন 
থেকে আকছার ওই শব্দগুলো ব্যবহার করতে শুরু করলেন, 
দেখা গেল ওই শব্দগুলোকে ঘিরেই ভিন্ন একটা কাব্যভঙ্গি 
দাড়িয়ে গেল। উদাহরণস্বরূপ ধাতুর গিল্টি করা আয়নার 


জুন'১৯ 


উল্লেখটাই ধরি। এই আয়নার কাঠামো গিল্টি করা লোহার 
পাতে তৈরি, হয়তো তাতে বর্ধার জোলো হাওয়ায় বাদামি 
ছোপের মরিচা লাগতে পারে, তবুও গিল্টি করার সময় 
পাতের প্রান্তভাগে কিন্ত ওজ্বল্যের কমতি থাকে না। গালিব 
সেটা বোঝাতে ব্যবহার করলেন “জওহর', মানে উজ্জ্বল, 
চকচকে বা তলোয়ারের ধারালো প্রান্তভাগ। এরকম 
শব্দগুলোয়, গালিব নানা ঘোরানো-প্টাচানো শব্দার্থের 
সমাবেশ ঘটিয়েছেন। স্বীয় কান্নাকে তিনি চিত্রায়িত করলেন 
এমন পয়্াবনের সঙ্গে যা তার ঘরদোর সব ডুবিয়ে দিতে, 
ধ্বংস করে দিতে পারে; তুলোর মতো ফেনাভ ঢলের জল 
তার কাছে মোহন বশীকরণ যেন। আলোর ঠিকরে ওঠাকে 
তিনি ভালোবাসতেন, একটা পড়িক্ততে তিনি “ক্ষিতমজুরের 
উদয়াস্ত শ্রমে সেই আলো খুঁজে পান। সেটা এজন্যে যে, 
যদি একজন চাষা কঠোর পরিশ্রম না করে তবে পর্যাপ্ত 
ফসল ফলবে না, আর তা না হলে তো ঘরেও সলতে জীলবে 
না। অন্যভাবেও ভাবা যায়, যখন মাড়াইকলে শস্যাদি 
মাড়াই হতে থাকে তখন সেই মাড়াইকল থেকেও এমন 
বিদুচ্ছটার বিচ্ছুরণ হয় । 


বাস্তবতার অভিক্ষিপ 

কল্পনাবিলাস এবং বাস্তববাদ, দুটো ধারাই হাত ধরাধরি 
করে পাশাপাশি চলেছে গাঁলিবের রচনায়। মানবমনের 
বিচিত্র অন্ষিসন্ধি তিনি খুব ভালো করে পাঠ করতে 
পেরেছিলেন, যা এই পত্িক্তটি পাঠে হদয়ঙ্গম করা যায়। 
যখন তিনি বলেন, “প্রিয়তমা এসেছে ঘরে, আমি একবার 
আমার প্রিয়তমার মুখের দিকে তাকাই আরেকবার ঘরটার 
দিকে ।' অন্যত্র বলছেন, “তাকে দেখেই সতেজতা ফিরে 
এলো মনে/তাতে সে ভাবলো যে আমার অসুখ হয়তো 
সেরে গেছে।' আরেকটি সমধিক পরিচিত পড়িক্ত, “প্রেম 
এমনই এক ক্ফুলিঙ্গ যা সহজে জলে ওঠে না আর একবার 
জ্বলে উঠলে তাকে নেভানো দায়” প্রকৃত প্রেমিকের দ্বারাই 
সম্ভব এমন করে ভাবা । এক অর্থে, গালিব তার 
প্রিয়তমাকেই বলছেন, যে, তাকে (গালিব) ধ্বংস করে 
দেওয়ার জন্য তিনি প্রেয়সীকে দোষী সাব্যস্ত করছেন না 
কারণ এমন ভাবনা একজন প্রেমিকের পক্ষে শোভা পায় না, 
কারণ এই কষ্টের পেছনে তার স্বীয় কৃতকর্মই দায়ী। ষ্টার 
কাছে ভিখ মেগেছেন তিনি যেন “আরো একটি হৃদয় তাকে 
দেওয়া হয় কারণ একটিমাত্র হৃদয়ে সমস্ত দুঃখভার সইবার 
মতো ক্ষমতা কোথায়!'২৯ দুঃখজর্জর জীবনের জন্য তিনি 
কিন্ত কোনো নালিশ করেননি, শুধু চেয়েছেন সেসব সামলে 
চলার শক্তি। 

ঈর্ধাপরায়ণ 

“ঈর্ষাভাব' যে-কোনো ভাষার পদ্যের একটি চালু বিষয়বস্ত্ত, 
যা গালিবও ব্যবহার করেছেন, তবে স্বভাবসুলভ ভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গিতে । যখন তিনি শুনলেন তার প্রেমিকা তারই এক 
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শক্রর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে, তিনি হাসলেন, বললেন, “তার 
পক্ষে কারো প্রতি দয়াপরবশ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব । 
এমন প্রিয়তমার প্রতি কামনা পোষণ করার জন্য তিনি তার 
শত্রুকে ভতর্সনা করলেন আর হিংসা (ঠিক ঈর্ধা বলা যায় না) 
অনুভব করলেন পত্রবাহকের প্রতি, কেননা তার সঙ্গে যে 
প্রিয়তমার সাক্ষাৎ ঘটেছে! প্রিয়তমা যদি শত্রুতাবশত তার 
সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়েও যায় (শত্রুর প্রতিও আপনার 
ভালোবাসা থাকতে পারে), তারপরও তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী 
প্রিয়তমা যদি গলায় একটা হারও পরে তবে সেই হারের 
প্রতিও তার দারুণ ঈর্ধা। আরেক প্রসঙ্গে, তিনি কোথায় 
চলেছেন বা পথ ভুলে গিয়ে পথের দিশা খুঁজছেন কি না, 
সে-বিষয়ে কাউকে জানাতেও তার ভয়। ভয় এই, যদি 


প্রযোজ্য সকলের অনুভূতিরই প্রকাশ, ফলে তার কবিতা 
থেকে আমরা এমন কিছু না কিছু পেয়েই থাকি, যা 
আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে । “যদিও যন্ত্রণা জীবন-সংহারী 
হয়ে গেছে; ভালোবাসার জন্য কোনো দুঃখও যখন নেই, 
তবে বেঁচে থেকে কষ্ট-যাপনই হোক ।? 


দর্শন 

তিনি দার্শনিক কবি। যখনই কোনো কৌশল, উপমা বা 
তুল্যমূল্যের বিচারে গেছেন, স্বীয় দর্শনকে ভুলে যাননি 
একবিন্দুও। প্রশ্ন রেখেছেন, যদি গনগনে সূুর্যালোকের তলায় 
ভন্মীভূত হওয়াই নিয়তি তাহলে কেন অ্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি 
করলেন? প্রায় সবকিছুকেই একটা দার্শনিক ছাচে ফেলে 


অন্যরা তাকে অনুসরণ করে-করে প্রিয়ার বাড়ির হদিস 


ভাবতেন তিনি। স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে মানুষের 


পেয়ে যায়! প্রেমিকপ্রবরটি তোতাপাখিকে বুলি শেখাচ্ছে 
ভেবে প্রেমিকাটি ঈর্ধায় ভুগছে, গালিবের এমন ভাবনা সমস্ত 


যে নিরন্তর লড়াই সেটা তাকে ভীষণ উদ্িগ্ন করত । মানুষকে 
সৃষ্টি করে, পরে তাকে এমন দুর্মর কষ্টের মধ্যে নিপতিত 


সৃজনশীল অতিরঞ্জনকে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়, কেননা বসৃত্তত 


করার জন্যে, খোদ মানবসৃষ্টির প্রযোজ্যতা নিয়েই তিনি প্রশ্ন 


প্রেমিকটি মরচে ধরা আয়নার ভেতর দৃষ্টি নিক্ষিপ করছে 
অথচ প্রেমিকাটি ভুলে ভেবে নিচ্ছে যে, পাখিটির বুলি 
ফোটানোর প্রাণান্ত চেষ্টা চলছে। এখানে, প্রেমিকা মরিয়া 
হয়ে চাইছে যে-প্রেমিকটি কেবল তাকেই আরাধনা করবে, 
অন্য কিছু নয়। গালিব এমন এক পুড়তে থাকা ঈর্ধাপরায়ণ 
মোমের কথা বলেছেন যে চায় তাকে ঘিরে থাকা কাচের 
ঘেরাটোপটি যেন সরিয়ে নেওয়া হয়, যেমনটি সে চায় তীর 
প্রেমিকার মুখাবয়ব থেকে অবগ্ষ্ঠনটিও সরিয়ে ফেলা 
হোক। কখনো-কখনো, ফুলদানিতে রাখা ফুল তার প্রিয়ার 
অনাবৃত শরীরসুধা দেখে ফেলছে কি না ভেবেও তিনি 
ব্বিতবোধ করেন 


ভালোবাসার প্রকাশ 
প্রেমের কবিতার সুক্ষ্-স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গালিবের কবিতায় 
এমন করেই এসেছে, যা রীতিমতো অন্যদের লজ্জায় 
ফেলে দেয়। “তুমি বলেছিলে আমার হৃদয়টি খুঁজে পেলেও 
সেটি আর ফেরত দেবে না; ইচ্ছা পুরণের জন্য, কোথায় 
হৃদয় হারাব বলো? প্রিয়তমা বলছেন, প্রিয়তমের হৃদয়টি 
আর ফেরত দেওয়া হবে না, অথচ প্রিয়তম বলছেন যে, 
তার তো হৃদয় হারানোর মতো হৃদয়ই নেই, সুতরাং তার 


তুলেছেন ষ্টার প্রতি। ধর্মীয় বিধিবিধানকে পাশ কাটিয়ে 
চলেছেন আজীবন, খাপ খাইয়ে নিয়েছেন অদ্বৈতবাদের 
পথে, যা তার রচনায় বিধৃত হয়েছে নির্মলরূপে সুন্দর 
আঙ্গিকে । তার কাব্যে মানুষের বিদ্যমানতার বিষাদপুর্ণ 
মনোগতির প্রকাশ, অগম্য দুঃখের অস্তিতৃ, ভ্রাতৃতববোধে 
নিস্পৃহতা আর শেষতক ধুলোয় মিশে যাওয়ার এই খেলা, 
এক অনন্য সৌকর্ষ প্রকাশের নিরাবলম্বী প্রয়াস। “তাহলে 
কেন এই বেঁচে থাকার নামে এতটা হট্টগোল" বারবার প্রশ্ন 
ছুড়ে গেছেন। 
[মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ খান (১৭৯৭-১৮৬৯)। যিনি গালিব 
নামেই আমাদের কাছে পরিচিত, তাকে এবং তার সৃষ্টির 
সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। উর্দু 
কাব্যজগতে তার আসনটি সবচেয়ে উচ্চস্থানে, এ-কথা 
অনস্বীকার্য । ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যজগতে তাকে 
নিয়ে রয়েছে অসংখ্য রচনা, বাংলাদেশেও আছে বেশ কিছু 
গুরুতৃপূর্ণ রচনা । গালিববিষয়ক এ-প্রবন্ধটি প্রথম চোখে 
পড়ে ২০১৩-এ, লেখাটির অনলাইন সংস্করণে । প্রথম 
পাঠেই ভালো লেগে যায় প্রবন্ধটি। ব্যক্তি গালিব আর কবি 
গালিব, পাশাপাশি তীর রচনাশৈলীকে নির্মোহভাবে 


আশা পুরণ হয়েই গেছে ধরে নেওয়া যায়। লীলাপর 
প্রেমিকা, উদ্ধত প্রেমিক শব্দে-শব্দে, গালিব প্রায়শই প্রেম- 


দেখেছেন লেখক সরফরাজ খান নিয়াজি। প্রবন্ধটি সরফরাজ 
খান নিয়াজির ওয়াইন অব প্যাশন: দ্য উর্দু গজলস অব 


কথা বলেছেন যা কেবল সত্যিকার প্রেমিকমাত্রই উপলব্ধি 


গালিব গ্রন্থে সংকলিত, এটি মূলত সংকলনগ্রন্থ । ইংরেজিতে 


করতে জানেন এবং আমরা প্রায় সকলেই একে অন্যের 


গালিবের কবিতা অনুবাদের সবচেয়ে বিসত্বত কাজটি 


অনুভূতি ভাগ করে নিতে চাই, গালিব সবাইকে সমান 


করেছেন লেখক । গালিবের কবিতায় ব্যবহৃত উর্দু শব্দের 


অন্তরঙ্গতায় ভরিয়ে তোলেন। যখন তিনি জানতে চান, কী 
করে কেউ অন্তর্বেদনায় আচ্ছন্ন থাকতে পারে, যখন হৃদয়ই 
হারিয়ে যায়, তখন তা প্রেমিকমনের আকুতি নিয়েই ঝরে 
পড়ে। ভালোবাসার প্রকাশ তিনি নানাভাবে করেছেন, যা 
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অভিধান, ব্যাখ্যান, উদ্ধৃতি, প্রবন্ধসহ এক জমজমাট 
আয়োজন এটি । প্রকাশিত হয় ফিরোজ সন্স (প্রাইভেট) 
লিমিটেড, করাচি, পাকিস্তান এবং গালিব আযাকাডেমি অব 
আমেরিকার যৌথ পরিবেশনায় ২০০৯ সালে । 


___771.) আত্তার্তহীদ ৪১ 


সা।হি।ত্য।-|সং।স্কূ।তি 


লেখক সরফরাজ খান নিয়াজির জন্ম ১৯৪৯ সালে ভারতের 
উত্তর প্রদেশের লখনৌতে। স্থায়ীভাবে বাস করছেন 
যুক্তরাষ্ট্রে। একাধারে অধ্যাপক, চিকিৎসক, গবেষক 
(ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স), বেতারশিল্পী এবং অনুবাদক। 
উর্দু কবিতাবিষয়ক রচনার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক 
অভিসন্দর্ভও রচনা করে থাকেন । আগ্রহের তালিকায় দর্শন, 
যুক্তিবিদ্যা, ফটোগ্াফি, আমেরিকান আর্ট, এমনকি গিটার- 
বাদনও! প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এক ডজন 

অনুবাদ প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা । মূল প্রবন্ধে, আলোচনার 
প্রয়োজনেই উর্দু কবিদের পরপর অনেক নাম এসেছে, যে 
নামগুলোর সঙ্গে বিদগ্ধ পাঠক নিশ্চয়ই পরিচিত। তবু 
আগ্রহী পাঠকদের জন্য সেই নামগ্লোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
সংযুক্তি আকারে জুড়ে দেওয়া হলো । মুল প্রবন্ধে বেশ কিছু 
পড়িক্তর সরাসরি ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া রয়েছে, যেগ্তলোর 
উর্দু অংশটুকু পাঠ সুবিধার্থে জুড়ে দেওয়া আছে এ-অনুবাদ 
কর্ম । গালিবের জন্মমাস ডিসেম্বর । ২০১৫ সালে পালিত হয় 
তার ২১৮তম জন্মবার্ষিকী । 


অনুবাদকের সংযোজন 

১. মুমিন খান, মুমিন 5১ দিল্লিতে জন্ম 
এবং আমৃত্যুবাস। এবং জওকের 
সমসাময়িক কবি, গজল-রচয়িতা । 

২. নওয়াব মির্জা খান, ছদ্মনাম দাগ দেহলভি (১৮৩১- 
১৯০৫)। উর্দু কাব্যজগতে “রোমান্টিক কবি" হিসেবে 
স্বীকৃত। উর্দু বাঞ্ধারা প্রণয়ন এবং তা ব্যবহারে তার 
মুন্শিয়ানা উল্লেখযোগ্য । 

৩. মাওলানা ফজল-উল-হাসান, ছদ্মনাম হসরত মোহানি 
(১৮৭৫-১৯৫১)। প্রখ্যাত উর্দু কবি এবং ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামী । “ইনকিলাব জিন্দাবাদ' সেয়াগানটি 
তারই আবিষ্কৃত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের মূল 
উদ্যোক্তাদের একজন। 

৪. আলি সিকান্দার, ছদ্মনাম জিগার মুরাদাবাদি (১৮৯০- 
১৯৬০)। জনপ্রিয় উদ্দু কবি। কাব্যসংকলন আতিশ-ই- 
গুলের জন্য ১৯৫৮ সালে পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি 
পুরস্কার । 

৫. আসগর হোসেইন গোন্দভি (১৮৮৪-১৯৩৬)। সুফি তথা 
মরমি ধারার উর্দু কবি। নিশাত-এ-রুহ এবং সরোদ-এ- 
জিন্দেগি শীর্ষক দুটি কাব্য সংকলনে তার কবিতাগ্তলো 
সংকলিত। 

৬. শওকৎ আলি খান, ছদ্মনাম ফানি বদায়ুনি (১৮৭৯- 
১৯৬১)। প্রখ্যাত উর্দু কবি। উর্দু ভাষায় শেক্সপিয়র এবং 
মিল্টন অনুবাদের জন্য সমধিক পরিচিত । 

. স্যার মোহাম্মদ ইকবাল (আল্লামা ইকবাল)। জন্ম 
১৮৭৭, পরলোকগমন ১৯৩৮। একাধারে উর্দু কবি, 
দার্শনিক, আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ। উর্দু ও ফার্সি 
কাব্যজগতে নমস্য কবি। 
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০ 


৮. জালাল আদ-দীন মুহাম্মদ রুমি (১২০৭-৭৩)। তেরো 
শতকের বিখ্যাত ফার্সি কবি, আইনজ্ঞ, ইসলামি 
চিন্তাবিদ, ধর্মতাক্তিক এবং মরমিয়া। তার রচিত 
মসনবিকে ফার্সি ভাষার শুদ্ধতম রচনা জ্ঞান করা হয়। 

৯. মাওলানা আবুল-মা'নি মির্জা আবদুল কাদির বেদিল 
(১৬৪২-১৭২০)। তুর্কি-মঙ্গোলীয় বংশোড্ূত। ফার্সি 
ভাষায় গজল আর রুবাই রচনার জন্য প্রণিধানযোগ্য । 
ফার্সি কাব্যে সুফিধারার উল্লেখযোগ্য কবি । 

১০. মীর মুহাম্মদ তকী মীর (১৭২৩-১৮১০)। উর্দু ভাষার 
অগ্রগণ্য কবি, ভাষাতান্তিক। গজল-রচনায় তার উৎকর্ষ 
ছিল ঈর্ষণীয়। তার রচিত মসনবি মুআমলাৎ-এ-ইশৃক 
উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রণয়গাথাসমূহের একটি । 

১১. ইমাম বকশৃ নাসিক (১৭৭১-১৮৩৮)। লখনৌ স্কুল 
অব উর্দু পোয়েট্রির প্রতিষ্ঠাতা । ছিলেন নওয়াব মুহম্মদ 
খানের সভাকবি। 

১২. খাজা শামস্-উদ্দবীন মুহম্মদ হাফিজ-ই সিরাজি 
(১৩২৫/১৩২৬-১৩৮৯/১৩৯০)। বিখ্যাত ফার্সি কবি। 
দিওয়ান-ই-হাফিজ তার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি । 

১৩. মুহাম্মদ হুসাইন, ছদ্মনাম নাজিরি নিশাপুরি (১৫৬০- 
১৬১৪)। পারস্যের সাহিত্যিক তৃকী আল-দ্বীনের 
সানিধ্যে এসে তার কাব্যপ্রতিভার ক্ফুরণ ঘটে। ভারতের 
প্রাক্‌-মুঘল আমলের বিশিষ্ট কবি। 

১৪. মির্জা আবু জাফর সিরাজুদ্দিন মুহম্মদ বাহাদুর শাহ 
জাফর (১৭৭৫-১৮৬২)। প্রণিধানযোগ্য উর্দু কবি, 
গজল-রচয়িতা। ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট। তার 
দরবার কাব্যসুষমায়পূর্ণ করেছেন গালিব, দাগ, জওকের 
মতো স্বনামধন্য উর্দু কবিরা । 

১৫. শেখ মোহাম্মদ ইবরাহিম জওক (১৭৮৯-১৮৫৪)। 
বিখ্যাত উর্দু কবি। দিল্লির শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ 
জাফরের সভাকবি। গালিব আর জওকের মধ্যে সে- 
সময়কার দ্বৈরথটি উর্দু কাব্যজগতের একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা। 

১৬. কো-ই বিরানি সি বিরানি হ্যায়/দশতুকো দেখকে ঘর 
ইয়াদ আয়া । 

১৭. হামকো উনসে হ্যায় বফা কি উম্মিদ/ জো নেহি জানতে 
বফা ক্যায়া হ্যায়। 

১৮. কফস্‌ মে মুঝে রুদাদ-এ চমন ক্যহতে না ডর হম্দম্/ 
গিরিথি জিস পে কাল বিজলি বো মেরা আশিয়া কিউ 
হো? 

১৯. মুঝ তক্‌ কব উনকি বাজুমে আতা থা দৌরে জাম/ 
সাকিনে কুছ মিলা না দিয়া হো শরাব মে। 

২০. দে বো জিস কদর জিল্লৎ হম হাসিমে টালেজে/ বারে 
আশ্মা নিক্লা উনকা পাসবা আপনা । 
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২১. তুম শহর মে হো তো হমে ক্যায়া গ্বম? যব উঠেজে/ 
লে আয়েঙ্গে বাজার সে যা ক্দিল-ও-জী অউর। 


জানা কে গ্যয়া ইয়ে ভি মেরে দিল মেহ্যায়। 
২৭. উন কো দেখে সে জো আ-যাতি হ্যায় মুহ্‌পর রওনক/ 


২২. দিখা কে জুম্বিশ-এ লব হি তামাম কর হাম কো/ না দে 
জো বোসা, তো মুহ সে কাহি জওয়াব তো দো। 


বো সমঝতে হ্যায় কি বিমার কা হাল আচ্ছা হ্যায় । 
২৮. ইশক পর জোর নেহি ইয়ে বো আতিশ গালিব/ কে 


২৩. দেখিয়ে পাতে হ্যায় ক্যায়া উশৃশাক বুতোসে ক্যায়া 


লাগায়ে না লাগে অওর বুঝায়ে না বনে। 


ফ্যয়েজ/ এক বারাহমান নে কাহা হ্যায় কে ইয়ে সাল ২৯. ক্যহতে হো না দেঙ্গে দিল আগার পড়া পায়া/ দিল 


আচ্ছা হ্যায় । 
২৪. কৌন হোতা হ্যায় হর্ফ-এ-ম্যয়-এ-মর্দ আফগা-এ 
ইশৃক/ হ্যায় মুকার্রর লব-এ-স্বাকি পে সদা মেরে বাদ। 
২৫. ইশরতে কাত্রা হ্যায় দরিয়ামে ফানা হো যানা/ দর্দকা 
হাদসে গুজরনা হ্যায় দাওয়া হো যানা। 
২৬. দেখ্না তক্রির কি লজ্যৎ কে উসনে কাহা/ ম্যায়নে ইয়ে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


গ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 

৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সরনিম ৬ মাসের এাহক হতে জরে 
হয়। 
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জুন'১৯ 


কহা কে গুম কিজিয়ে? হামনে মুদ্দোয়া পায়া। 


ঈদ মানে 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 


ঈদ মানে তো দূর আকাশে 
ঈদ মানে তো সুখ সাগরে 
সবাই মিলে ভাসি। 


ঈদ মানে তো আনন্দে আজ 
হবো বাধন হারা 

ঈদ মানে তো সবার ঘরে 
খুশির ঝর্ণাধারা | 


ঈদ মানে তো নূডুলস সেমাই 
ঈদ মানে তোভিন্ন স্বাদে 
খুশবুতে হদ ভরে। 


ঈদ মানে তো নতুন পোশাক 
সাজবে নতুন বেশে, 
শত্রমিত্রের কোলাকুলি 
ঈদের সালাত শেষে। 


ঈদ মানে তো ধনী-গরিব 
সকলে একসাথে, 

ভুলে গিয়ে হিংসা ও দ্বেষ 
রাখবো যে হাত হাতে । 
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মুজতাহিদ ফারুকী 


কাজী নজরুল ইসলাম । বাংলাদেশের জাতীয় কবি। বাংলা 
সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ কালজয়ী প্রতিভা । আবহমান 
ধলা সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতা ও সংগীত রচনায় 


পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন । একদিন তিনি দীওয়ান- 
ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। 
শুনে আমি এমনই যুদ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তার 


নজরুল সাহিত্য এমনই এক স্মরণীয় সংযোজন যা বাংলা 


কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তারই কাছে ক্রমে 


সাহিত্যকে এবং বিশেষত তার কবিতা ও গানকে স্বাদে, 


ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি । 


সৌরভে, বৈশিষ্ট্যে ও বৈভবে বৈপ্লবিক মাধুর্য ও কালোততীর্ণ 
মহিমা দান করেছে । কাজী নজরুল ইসলাম এক বহুমাত্রিক 


তখন থেকেই আমার হাফিজের “দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা 
হয়। কিন্ত তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় 


বিপ্লবী প্রতিভা । এই বিপ্লব তার সাহিত্য সাধনায়, 
কর্মজীবনে ও জীবন-সংগ্ামে । 


করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের 
দীওয়ান অনুবাদ আরম্ভ করি। অবশ্য তার রুবাইয়াৎ নয়- 


নজরুল বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রবেশ করেন যখন মধ্যাহ 
মার্তপ্তের মতন বাঙালির সাহিত্য ও কাব্যে রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যিক চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করে ছিল। সেই সর্বগ্রাসী 


গজল । বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিলো ।” 

“রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' নজরুল ইসলাম অনুদিত বাংলা 
ভাষায় বহুল প্রচারিত ও পঠিত একমাত্র সফল অনুবাদ 
কাব্য । পারস্যের মরমি কবি হাফিজকে জানতে হলে বাংলা 


রবীন্দ্প্রভাববলয়ের বাইরে গিয়ে নিজে স্বতন্ত্র সূর্য-প্রতিভা 
হয়ে উঠতে পারাই নজরুলের অনন্যতা ও শ্রেষ্ঠতৃ । 
সব কবির মতোই নজরুল সমসাময়িক জাতীয় ও 


ভাষাভাষী পাঠককের জন্য “রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' অবশ্যই 
পড়া দরকার যা একটি সংক্ষিপ্তাকারের পরিপূর্ণ গ্রন্থ । 
নজরুল ইসলাম শুধু পারস্যের মহাকবি হাফিজই নন, 


আন্তর্জাতিক এবং বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনার আলোয় 


অন্যান্য কবির অমর কাব্যমহিমা দ্বারাও বিপুলভাবে 


আলোকিত হয়েছেন। গ্রহণ-বর্জনের ধারায় নিজেকে 
করেছেন । তার মধ্যে নিজ ধর্ম ইসলামের সাম্য ও 
ভ্রাতৃত্বের বাণী, সুফিবাদী চিন্তাধারা যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে 
তেমনই প্রতিবেশী হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রভাবও সমানভাবে 


অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তার অপর অমর দৃষ্টান্ত নজরুলের 
“রুবাইয়াৎই-ওমর খৈয়াম”। কবি অসুস্থ হওয়ার ১৬ বছর 
পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 


হয়। 
পারস্যের এই দুই মহাকবিই নজরুল ইসলামকে বিপুলভাবে 


দ্রষ্টব্য। তিনি একাধারে যেমন ইসলামি সংগীত রচনা 


করেছেন তেমনই শ্যামা সংগীতও রচনা করেছেন। 


অনুপ্রাণিত করেন। তাদের মনন-মেধা, সুর-চেতনা দ্বারা 


সেইসঙ্গে ফারসি সাহিত্য বিশেষ করে মহাকবি হাফিজ এবং 
ওমর খৈয়াম তাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। এই 
প্রভাব কখনও দার্শনিক চিন্তায়, কখনও কাব্যের অলংকারে, 


নজরুল এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তার অনেক গজল- 
গানে, ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগীতে তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়। “নজরুল-গীতিকা”, “সুর-সাকী+, 


চিত্রকল্লে বা ছন্দের কারুকাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 
কবি নজরুলের কাব্যে ফারসি সাহিত্যের এবং বিশেষ করে 


“জুলফিকার', “বন-গীতি', “গুল-বাগিচা', “গীতি শতদল' ও 
“গানের মালার অনেক কবিতা-গানে ফারসি সাহিত্যের 


সুফিবাদের কী প্রভাব পড়েছে সেটি আমরা নানা উদ্ধৃতির 
মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব। 


প্রভাব লক্ষণীয় । “নজরুল গীতিকা*তে তো “ওমর খৈয়াম- 
গীতি ও “দীওয়ান-ই-হাফিজ-গীতি নামে আটটি করে 


মহাকবি হাফিজের সঙ্গে নজরুলের কালগত ব্যবধান কয়েক 


কবিতা গান অন্তর্ভূক্ত হয়েছে । এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, 


শতাব্দীর । তবে উপমহাদেশে ফারসি ভাষা প্রচলনের সুবাদে 


ফারসি সাহিত্য তথা পারস্যের মহাকবি হাফিজ দ্বারা 


হাফিজ তার সমকালেই বাংলায় ব্যাপক পরিচিত ছিলেন 


নজরুল কতটা অনুপ্রাণিত ছিলেন! 


ফারসি সাহিত্যের অমর কবি হিসেবে । হাফিজকে বাংলায় 


বহুমুখী প্রতিভার দৃষ্টান্ত দিতে বলা হলে বিশ্বসাহিত্য কিংবা 


পরিণত এশ্র্য সম্পদে রূপান্তর করেন কবি কাজী নজরুল 
ইসলাম । এ প্রসঙ্গে নজরুল নিজেই বলেন, 
“আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজি 


ইতিহাসে যাদের নাম উপেক্ষা করা কঠিন ওমর খৈয়াম 
তাদের অন্যতম ও শীর্ষস্থানীয় । ফারসি কাব্য-জগতে ওমর 
খৈয়াম এক বিশেষ চিন্তাধারা ও বিশ্বদৃষ্টির পথিকৃৎ । তিনি 


১৯১৭ সালের কথা । সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের 


জীবন এবং জগতের ও পারলৌকিক জীবনের রহস্য বা 


সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন 
জুন'১৯ 


দর্শন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন । এসব প্রশ্ন শুধু 
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তার মনেই নয়, যুগে যুগে জ্ঞান-তৃষ্তার্ত বা অনুসন্ধানী 
মানুষের মনের প্রশান্ত সাগরেও তুলেছে অশান্ত ঝড় 


কভু দেখি আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভূ বলে ছুটি ।” 
সুফি দর্শনের এবং বৈষ্ণব রূপাভিব্যক্তির গভীরে প্রবেশ না 


দার্শনিকরা এ ধরনের প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন। দর্শনের 


করলে কারও পক্ষেই অভেদতন্ত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। 


প্রেমের লীলার মধ্য দিয়ে যেখানে পরম পিতা এবং মানুষ 


যুক্তি দিয়ে অনেক কিছু বোঝানো সম্ভব হলেও তারও একটা 
সীমাবদ্ধতা আছে। দর্শন বা বিজ্ঞান দিয়ে যে ভাব তুলে ধরা 
যায় না খৈয়াম তা কবিতার অবয়বে তুলে ধরতে চেয়েছেন 
আর তাই যুক্তি ও আবেগের করুণ রসের প্রভাবে ওমর 


একীভূত হয়ে গেছে প্রেমের ব্যঞ্জনায় তারই একটি পরিচয় 
পাই নজরুলের কবিতায়। নজরুল ইসলাম সুফি রসতত্ু 
এবং বৈষ্ঞব রূপতত্তের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম 


খৈয়ামের চার লাইনবিশিষ্ট কবিতাগুলো কবিতা জগতে হয়ে 
অনন্য । 


হয়েছিলেন বলেই “অভেদম্‌* কবিতাটি লেখা তার পক্ষে 
সম্ভব হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে নজরুল ইসলাম উদাসী 


ওমর খেয়াম অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংলাপ 
তুলে ধরেছেন তার অনেক চতুম্পদী কবিতায়। হওয়া বা 


মানুষদের সান্িধ্যে পেয়েছেন এবং তাদের গভীর ইচ্ছাকে 
বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন । 


সৃষ্টি, অতীতে বিরাজিত এবং মৃত্যু বোঝাতে তিনি মাটির 


“নতুন টাদ'-এর আরেকটি কবিতায় সুফিতত্লের গভীর ও 


কলসী বা পাত্র ও মাটিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন 


প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে। কবিতাটির নাম “আর কতদিন? 


আল্লাহকে জানতে হলে আগে নিজেকে জানা প্রয়োজন এমন 
ইসলামি বর্ণনা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 
“বিশ্ব-দেখা জামশেদিয়া পেয়ালা খুঁজি জীবন-ভর 

ফিরনু বৃথাই সাগর গিরি কান্তার বন আকাশ-ক্রোড়। 
জানলাম শেষ জিজ্ঞাসিয়া দরবেশ এক মুর্শিদে 


এর দ্বিতীয় স্তবকটি উদ্ধৃত করছি: 

“আমি ছিনু পথ-ভিখারিনী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে, 
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্‌ এই মঞ্জিলে? 
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তস্থির, 
“তসবি'তে জপি যত তার নাম তত ঝরে আখি-নীর! 


জামশেদের এই জাম-বাটি এই আমার দেহ আত্মা মোর 


“তশবিহি" রূপ এই যদি তার “তনিজহি' কিবা হয়, 


মহান আল্লাহর দয়া সম্পর্কে খৈয়াম প্রার্থনাসূচক রুবাইয়ে 
লিখেছেন, 

“দয়া যদি কৃপা তব সত্য যদি তুমি দয়াবান 

কেন তবে তব স্বর্গে পাপী কভু নাহি পায় স্থান? 

পাপীদেরই দয়া করা সেই তো দয়ার পরিচয় 

পুণ্যফলে দয়া লাভ সে তো ঠিক দয়া তব নয় ।” 

আমরা দেখি বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুলও বলেছেন 
অনেকটা একই ধরনের কথা: 
“বিচার যদি করবে কেন রহমান নাম নিলে? 

এ নামের গুণে তরে যাব কেন এ জ্ঞান দিলে? 
রোজ হাশরে আল্লাহ আমার কোরো না বিচার ৷ 


নামে যার এত মধু ঝরে, তার রূপ কত মধুময় । 

কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অস্বর-দ্বার খুলে 

মনে হয় তার স্বর্ণ-জ্যোতি দুলে ওঠে কুতুহলে। 
ঘুম-নাহি-আসা নিঝ্ঝুম নিশি-পবনের নিঃশ্বাসে 
ফিরদৌস-আলা হতে যেন লালা ফুলের সুরভি আসে । 
চামেলী জুই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে, 

শান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভরে ।' 

নজরুল ইসলামের মধ্যে আমরা উপলব্ধির গভীরতা লক্ষ্য 
করি। তিনি আপন চৈতন্যে সুফি সাধনার মূল রসাবেশটি 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন । সুফিতত্ত খুব সহজবোধ্য 
জিনিস নয়, গভীর উপলব্ধি না থাকলে কোনো ব্যক্তিই 


নজরুল ইসলামের “নতুন চাদ' কাব্যে তার সুফি তত্ুজ্ঞানের 


সুফিদের ধ্যানলোক বা সমাধিকে আবিষ্কার করতে পারে 


গভীর পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। “নতুন চাদ-এর “অভেদম্* 
কবিতায় সুফি তত্রের পরম পুরুষকে অনুসন্ধানের কথা বলা 
হয়েছে । কবিতাটির প্রথম স্তবক এরকম: 

“দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ? 

রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ! 

কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া 

লুকাতে আপন মাধুরী যেজন কেবলি রচিছে মায়া! 

সেই বহরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে 

নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্ত কাজে । 

পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা 

বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল সন্ধ্যা বেলা । 


না। সুফিরা বলে থাকেন যে, আপনাকে অনুসন্ধান করতে 
গিয়ে এক পর্যায়ে তারা মহাশক্তিকে স্পর্শ করেন। নজরুল 
ইসলাম বলছেন, এই পরম শক্তিই পৃথিবীতে প্রথম ঈদের 
চাদরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। কথাটি রূপক। কবি বলতে 
চাচ্ছেন, প্রকৃতির যে লীলা-বৈচিত্র্য এবং আকাশের নক্ষত্র 
এবং সূর্য যেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, সেগুলোর মধ্য 
দিয়ে বিধাতা আত্মপ্রকাশ করেন। জীবন যাপনের দৃষ্টান্তের 
মধ্যে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠে কর্মময় জীবন দেখি । 
নজরুল “নতুন টাদ'-এর একটি কবিতায় “কেন জাগাইলি 
তোরা'-এর মধ্যে তার জাগরণের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, 
“মহা সমাধির দিকহারা লোকে জানি না কোথায় ছিনু 


আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কীদি 
তারই ইঙ্গিতে পরম “আমি”রে শত বন্ধনে বাধি। 


জুন'১৯ 


আমরা খুঁজিতে সহসা সে কোন শক্তিরে পরশিনু- 
সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ- 
যে শক্তি লভি এল দুনিয়ায় প্রথম ঈদের চাদ- 
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কাজী নজরুল ইসলাম যেমন- বিদোহের কবি, তেমনি প্রেমের কাবি, ব্যথিতের কবি, একাতির কবি, 
দাশর্নিক কবি এবং সাক কবি। ভার কলম যেমন গ্রতিবাদের ভাষায় মুখর ছিল, তেমনি প্রেমের 
কথাও বলেছে অত্যন্ত সার্থকভাবে । তার কবিতায় বিদোহ যেমন টগবগে দুলদুলের মতো হয়েছে 
আওগুয়ান, প্রেমও তেমন ম্লিঞ্ধ রূপ পেয়েছে, প্রকৃতি হয়েছে জীবন্ত আর সুফির শুদ্ধ উচ্চারণ পেয়েছে 


পরিপূ্র্তা । 
তারি মাঝে কেন ঢাকঢোল লয়ে এলি সমাধির পাশে 
ভাঙাইলি ঘুম? টাদ যে এখনো ওঠেনি নীল আকাশে ।' 


প্রকৃতি হয়েছে জীবন্ত আর সুফির শুদ্ধ উচ্চারণ পেয়েছে 
পরিপূর্ণতা । 


নজরুল বিশ্বাস করতেন সুফিবাদের উডব হয়েছিল 
ইসলামের মহানবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই ৷ কেননা, 
তার একটি জনপ্রিয় গানে নজরুল বলেছেন, 

“হেরা হতে হেলেদুলে নূরানী তনু ও কে আসে হায় 

সে যে আমার কামলিওয়ালা 

যিনি হেরা পর্বতের গুহা থেকে হেলেদুলে নেমে আসছেন, 
অর্থাৎ ইসলামের নবী তিনি একজন কামলিওয়ালা অর্থাৎ 
সুফি । তা হলে বোঝা যায় নজরুলের চিন্তায় সুফিবাদের 
উদ্ভব ইসলামের মহানবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই। 
অনেক ইসলামি চিন্তাবিদই অবশ্য এমনটি ভেবেছিলেন । 
নজরুলের কবিতায় ফারসি সাহিত্যের প্রভাব প্রসঙ্গে 
আলোচনায় আরেকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, “নজরুলের 
কবিতায় ফরাসি কবিতার প্রভাবের কথা বলতে গেলে 
প্রথমেই যে বিষয়টির উল্লেখ করতে হবে, সেটি ফারসি 
কবিতার কার্লাড ইমেজ বা রঙিন চিত্রকল্লের কথা। 
নজরুলের কবিতায় এই রঙিন চিত্রকল্পের রূপ দেখা যায়।” 
যেমন-_ 

“নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া! 

আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।' (মোহররম) 

অথবা 

“লাটে তোমার ভাস্বর টীকা 

বস্তা গুলের বহিতে লিখা; 

এ যে বসোরার খুন-খারাবী গো রক্ত গোলাপ মন্ত্রীর ।' 
শোত-ইল-আরব) 

নজরুল তার এই রঙিন চিত্রকল্পের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার 
করেছেন তার গানে বা গীতিকবিতায়। হাফিজ বা ওমর 
খৈয়ামের চিত্রকল্পময় রুবাইয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই 
টা চিত্রকল্পের অনন্য বৈশিষ্ট্য সহজে বোধগম্য হয়ে 
ওঠে। 

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন- বিদ্রোহের কবি, তেমনি 
প্রেমের কবি, ব্যথিতের কবি, প্রকৃতির কবি, দার্শনিক কবি 
এবং সাধক কবি। তার কলম যেমন প্রতিবাদের ভাষায় 


কাজী নজরুল যেমন পারদর্শী ছিলেন দ্রোহে-প্রেমে তেমনই 
সার্থক ছিলেন তিনি তার কবিতার মাধ্যমে সুফি ভাবধারাকে 
জীবন্তরূপে উপস্থাপনে । 

(এই নিবন্ধ তৈরিতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের অনলাইন 
সংস্করণ ও ব্লগে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও 
নিবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে ।) 


চান্দু মিয়ার শখ 

ইমদাদ ইমরুজ 

চান্দু মিয়ার চান্দি গরম ফন্দি মাথায় আসে না 

নেতা হওয়ার শখ হয়েছে মন খুলে সে হাসে না। 
সারাক্ষণই মুডের ওপর গুরুগন্ভীর ভাব ধরে, 
চলে-ফিরে,কথা বলে, নেতার মত রাগ করে। 
দু'হাত খুলে বিলি করে বাপের অঢেল সম্পত্তি, 
নিষেধ করে বিবি তারে, শুনে না সে এক রত্তি। 
ইংরেজিতে গালি দেয় সে, প্রতিপক্ষের জাত তুলে । 
কথায় কথায় আঙুল নাচায় ড্যামকেয়ার ভাব আহারে, 
গরমকালেও কোর্ট পরে সে ভোগে ফ্যাশন বাহারে । 
হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি আসে,হাসে শুধু আনমনে, 

এমন গুটি চালবে এবার সরকার যাবে শালবনে। 
হুকুম করে গাছ কেটে আন,খালি কর আজ নান্দোবন, 
লাটি নিয়ে যা শুরু কর সরকার পতন আন্দোলন । 
কর্মীরা সব তাণ্ডব চালায়, রাস্তা-ঘাটে-ময়দানে, 
আকাশ বাতাস কীপিয়ে তোলে চান্দু মিয়ার জয়গানে । 
হঠাৎ দেখে সামনে পুলিশ,চান্দু মিয়া যায় রেগে, 
লাঠিপেটা করলে শুরু কর্মি সকল যায় ভেগে। 
পুলিশ এসে কড়া লাগায় চান্দু মিয়ার দু'হাতে, 

চৌদ্দ শিখের ঘরে ভরে ডান্ডা লাগায় পশ্চাতে । 

চান্দু মিয়া ফান্দে পড়ে কান্দে ভীষণ দুঃখরে 


মুখর ছিল, তেমনি প্রেমের কথাও বলেছে অত্যন্ত 
সার্থকভাবে ৷ তার কবিতায় বিদ্রোহ যেমন টগবগে দুলদুলের 
মতো হয়েছে আগুয়ান, প্রেমও তেমন ঘ্নিঞ্ধ রূপ পেয়েছে, 
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দুঃখ করে কয় নিজেরে এই পৃথিবী রুক্ষরে । 
খাহেশ আমার মিটে গেছে নেতা হওয়ার স্বপ্ররে, 
কারাগারের অন্ধকারে কাটছে প্রহর-লগ্নরে । 


4:00 আত্তান্তহীদ ৪৬ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


চি 


৬ 


স্তন ক্যান্সার 


বেস্ট ক্যান্সারের লক্ষণ ও চিকিৎসা 


ডা. আলীয়া শীহনাজ 


দৃশ্যপট-১ মিসেস সোহানা । বয়স ৪৩ 
বছর । ৪ বছর আগে ডান ৮7০245%-এ 
ছোট একটা চাকা অনুভব করলেন। 


না। চাকা থেকে বড় গর্ত হল বুকে, 
সঙ্গে পুঁজ আর রক্ত ঝরা শুরু হল। 
ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন একদিন । 


তিনি সচেতন, গেলেন ডাক্তারের 
কাছে। ডাক্তার বিভিনন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার পর বায়োপসি করলেন। 
বেস্ট ক্যাসার। তিনি ভয় পেলেন, 
অপারেশন হল। 

এরপর কেমোথেরাপি । ফলোআপের 
জন্য নির্ধারিত তারিখে ডাক্তারের সঙ্গে 
দেখা করেন। আর কোনো চিকিৎসা 
প্রয়োজন হয়নি তার। 
দৃশ্যপট-২ কাজলী। বয়স ৩৫। তার 
বুকের ভেতর চাকা দেখা দেয় ৫ মাস 
আগে । প্রথমে পাত্তা দেননি । ডাক্তারও 
দেখাননি। গরীবের সংসার । খাবারই 
জোটেনা আবার ডাক্তার । হঠাৎ প্রচণ্ড 
ব্যথা, লাল হয়ে গেল বুকের চামড়া, 
কমলালেবুর মতো শক্ত চামড়া । শক্ত 
চাকার মতো চাপটা যেন বুকের ওপর 
চেপে বসেছে। 

চলল কবিরাজি আর টোটকা চিকিৎসা । 
অল্প পয়সায় যদি উদ্ধার হয়। না হল 
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তখন সবাই ধরাধরি করে নিয়ে গেল 
ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে । 
এরপর অনেক চড়াই-উত্রাই। ব্রেস্ট 
ক্যান্সার ধরা পড়েছে। কিন্তু বড্ড দেরি 
হয়ে গেছে। সাহায্য পাওয়া গেছে 
অনেক টাকা । আদৌও কি ভালো হবে 
কাজলী? এত টাকা পেয়ে কী লাভ 
হল? 

বেস্ট ক্যাসার এক ঘাতক ব্যাধি। 
ওপরের দৃশ্যপটই তার প্রমাণ । 
প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে রোগী 
ভালো হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশেই 
বেড়ে যায়। আসুন আমরা জানি বেস্ট 
বা স্তন ক্যাসার কাদের হয়ঃ এর 
উপসর্গগ্ুলো কী কী? আর প্রকোপ-ই 
বা কতটুকু, চিকিৎসাই ইত্যাদি। 

ব্রেস্ট ক্যান্সার এখন সারা বিশ্বের মতো 
বাংলাদেশেও মহিলাদের ক্যান্সারের 
মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। 


যদিও মাত্র দুয়েক বছর আগে জরায়ুর 
তাহলে ইদনিং কেন এত প্রকোপ? 


কী কারণে 77245 ৫4772০/-এর 

প্রকোপ বেড়ে গেছে? 

* প্রথমত এর জন্য দায়ী আমাদের 
জীবনযাত্রার আমুল পরিবর্তন । 
যেমন আজকাল আমরা প্রচুর /5% 
10০9৫ খাই, সবৃজ শাকসবজি খুবই 
কম খাই, কম শারীরিক পরিশ্রম 
করি যার ফলে আমরা অতিরিক্ত 
স্থলতায় ভুগছি। অতিরিক্ত স্থুলতা 
725 077097 এক অন্যতম 
প্রধান কারণ । 

৬ দেরিতে বাচ্চা নেওয়া । 

€ বাচ্চাকে বুকের দুধ দিতে অনীহা বা 
অপারগতা (যেমন চাকরিজীবী 


মহি রা এ সমস্যায় ভোগেন 
বেশি) 
বেশি বয়স, গড় আয়ু বেড়ে 
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৬ 12271) 5072277/1হ অর্থাৎ মানুষ 
সচেতন বলে আগেই ডাক্তারের 
শরণাপন্ন হচ্ছে রোগ আছে কিনা 
জানার জন্য ৷ ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে 
রোগ ধরা পড়ছে। 


বগলে চাকা দেখা দেওয়া 

যদি 09/7০০7 ছড়িয়ে পড়ে তাহলে 

যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে তার উপসর্গ 

দেখা দেওয়া যেমন- 

৪ খরাবৎ বা যকৃতে ছড়ালে পেটে 
ব্যথা বা জন্ডিস দেখা দেয়। 

ফুসফুসে ছড়ালে কাশি হওয়া 
এমনকি কাশির সঙ্গে রক্তও যেতে 
পারে। 

৬ 43975 বা হাড়ে ছড়ালে সেখানে 
তীব্র ব্যথা হওয়া । 


উপসর্গ 

৬ /725/-এ চাকা দেখা দেওয়া। 

৬ //০5-এর চামড়ার রং পরিবর্তন 
হওয়া বা চামড়া মোটা হওয়া। 
(কমলালেবুর খোসার মতো) 

৬ 7/771০ বা স্তনের বোটা ভেতরে 
দেবে যাওয়া । 

৬ 7771০ দিয়ে রক্ত বা পুঁজ পড়া । 


ডায়াগনোসিস বা শনাক্তকরণ পরীক্ষা 
প্রথমেই বিশেষজ্ঞরা রোগীর রোগের 
/15/077) নিয়ে থাকেন। শারীরিক 
পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন পরীক্ষার 
মাধ্যমে বেস্ট ক্যান্সার শনাক্ত করা 
হয়। রোগীর বয়সের সঙ্গে সামাঞ্জস্য 
রেখেই বিশেষজ্ঞরা তা দিয়ে থাকেন। 
যেমন-_ 

ঙ ম্যামোগ্রাফি, 

 আল্ট্রাসনোগ্রাফি, 

এমআরআই, 

৬ /1$:40-চাকা থেকে, 

৪ বায়োপসি/মাংস পরীক্ষা । 


চিকিৎসা 

প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে শতকরা 
৯০-৯৫ ভাগ রোগী সুস্থ হওয়ার স্বপ্ন 
দেখতে পারেন। এ ক্যান্সারের 
চিকিৎসা প্রধানত কয়েকভাগে বিভক্ত: 
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৬ সার্জারি, 

কেমোথেরাপি, 

ঙ রেডিওথেরাপি, 

হরমোন থেরাপি, 

€ টার্গেটেড থেরাপি । 

সার্জারি: স্তন ক্যা্সরের যে কোনো 
পর্যায়েই রোগীর সার্জারি করা প্রয়োজন 
হতে পারে । সার্জারি করা যাবে কিনা 


ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মাধ্যমেই হরমোনের 
না কাদের লাগবে তা শনাক্ত 


া্গে্েড থেরাপি: এ থেরাপি 
রোগীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন 
করছে। যেমন_ 17715401710, 
17192117110, 19277012771 


ইত্যাদি। 


বা কী ধরনের সার্জারি হবে তাই 
প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়। সিদ্ধান্ত 


ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য 737575/ 
07097 50/69/117 জরুরি 


নেবেন সার্জন এবং ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ 
দু'জনে মিলে। অনেক সময় শুধু 
টিউমার কেটে ফেলা হয়। অনেক 
সময় পুরো বেস্টই ফেলে দেয়া হয়। 

কেমোথেরাপি: প্রায় সব রোগীকেই 
কেমোথেরাপি নিতে হয়। সার্জারির 
আগে বা পরে এমনকি রোগ শরীরের 
অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়লেও 
কেমোথেরাপি কাজ করে। যদিও 
কেমোথেরাপিতে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া 
থাকে তবুও রোগীকে সুস্থ করে 
তোলার জন্য কেমোথেরাপির বিকল্প 
নেই। রোগীর শারীরিক অবস্থা, 
কেমোথেরাপির কার্যকারিতা, রোগীর 
আর্থক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় 
নিয়েই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা উপযুক্ত 


ক্যাসার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে এ ব্যাপারে সবারই জানা উচিত 
এবং এই 770277/-এর আওতায় 
আসা উচিত। তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে 
রোগ ধরা পড়বে এবং রোগী দ্রুত সুস্থ 
হবে। আমাদের সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা 
এবং জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন হলে 
(যা ক্যানসার রোগের কারণ) এ রোগের 
প্রকোপ অনেকাংশেই কমে আসবে 
এবং আমাদের সমাজে সুস্থ-সুন্দর 
জীবনের অধিকারী মানুষের অবস্থান 
সুদৃঢ় হবে। 


ঝুঁকির মধ্যে আছেন 
গ বয়স্ক মহিলা, 
যাদের স্তন ক্যানসারের পারিবারিক 


পরামর্শ দেন। কেমোথেরাপির 
পার্শবপ্রতিক্রিয়া যাতে কম হয় তারও 
ব্যবস্থাপত্র দেন চিকিৎসকরা । 
রেডিওথেরাপি: বিশেষ ধরনের 
মেশিনের মাধ্যমে রোগীদের 
রেডিওথেরাপি চিকিৎসা দেয়া হয়। 

এর পার্প্রতিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে 
অনেক কম। সাধারণ কেমোথেরাপির 
পরই রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। শুধু 
£/5951-এ নয়, যদি 07০০7 হাড়েও 
ছড়িয়ে পড়ে তাহলেও সেখানে রেডিও 
থেরাপি দিয়ে হাড়ের ভাঙন বা 
ফ্যাকচার রোধ করা যায়। 

হরমোন থেরাপি: সব ব্রেস্ট ক্যান্সারের 
রোগীর জন্য হরমোনের দরকার নেই । 


ইতিহাস আছে, 

যেসব মহিলারা বাচ্চাকে বুকের দুধ 
পান করাননি, 

৬13104-1,179104-2 নামক 
জিনের মিউটেশনের কারণে, 

গ অল্প বয়সে মাসিক শুরু হওয়া, 

দেরিতে মাসিক বন্ধ হওয়া, 

* মদ্যপান করলে, 

০ বেস্টের কিছু অসুখ যেমন 
20791621 0//091 বা 19197 
10772719105 থাকলে, 

৬ অন্য কোনো ক্যানসার যেমন-_ 
কোলন, ডিম্বাশয়ে ক্যান্সার হলে । 


সহযোগী অধ্যাপক, রেডিওথেরাপি 
নিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল 
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সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

সহকারী সম্পাদক 
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থেকে মুিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

গোলান মালভূমি: ইসরাইলের হিব্প্ 

___ সারওয়ার আলম 

আলেমদের সমালোচনার অশুভ পরিণাম 
হযরত মুআবিয়া (রাযি.): ইতিহাস পর্যালোচনা 
_ ড লুৎফুর রহমান ফরায়েজী 


[] 


ধর্ম-দর্শন [0 


রসিকতা: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 

___ আখতারুজ্জামান মুহাম্মদ সুলাইমান 
অন্তরের ১০টি রোগ: উপসর্গ ও প্রতিকার 
__ উ মাওলানা মুফতী মনসুরুল হক 
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িতৃ-কর্তব্য 

__ উম্মে আইরিন 


মহাজীবন 


ফররুখ আহমদ: বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৰি 
__ মুহাম্মদ আসাদ 

ঘুরে এলাম পূর্ব মালয়েশিয়ার “সাবাহ' স্টেট 
___ ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


৩৩ 


শিক্ষা-সংস্কৃতি [2 


শিক্ষাবর্ষের শুরুতে তালিবুল 

ইলমদের উদ্দেশ্যে তিনটি কথা 

__ মাওলানা যাহেদ রাশেদী 

নতুন শিক্ষাবর্ষ: তালিবে ইলম 
ভাইদের প্রতি কিছু নসীহত 

___ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবদুল মালেক 


৩৮ 


নিয়মিত বিভাগ [ 


পাঠকের অভিমত [] ০২। সমস্যা ও সমধান 


০] ২২। 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ৪৪ | কবিতা [॥ ১৫, ১৮। 
বিশ্ববিচিত্রা [0 ৪৫। 


তামাশার অবসান হোক 


বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মানুষ 
ইসলাম ধর্মালম্বী। এই ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষের বাৎসরিক 
প্রধান উৎসব হলো ঈদুল ফিতর। পুরো রামাযান এক মাস 
সিয়াম সাধনার পর হিজরী সালের শাওয়াল মাসের এক 
তারিখ ঈদুল ফিতরের উৎসবে পুরো মুসলিম মিল্লাত মেতে 
উঠে। এ ঈদুল ফিতর কালের পরিক্রমায় এদেশের সভ্যতা, 
সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সার্বজনীন 
উৎসবে পরিণত হয়েছে । অথচ এই ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের 
দিনক্ষন নির্ধারণ নিয়ে মুসলমানদের সাথে টাট্টা-মশকরা ও 
তামাশা চলছে সবসময় । 

বাংলাদেশে রাষ্ত্রীয়ভাবে পদাধিকারবলে ধর্ম মন্ত্রীর নেতৃতে 
একটি জাতীয় টাদ দেখা কমিটি রয়েছে। বাংলাদেশে টাদ 
দেখার ওপর নির্ভরশীল যত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান রয়েছে, 
এসব অনুষ্ঠান সাধারণত এই জাতীয় চাদ দেখা কমিটির 
সিদ্ধান্ত মতে দিনক্ষন ঠিক করে পালিত হয়ে থাকে । এবছর 
সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে ৪ জুন মঙ্গলবার ঈদুল 
ফিতর পালিত হয়েছে। 

এদেশের ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যে যেদিন ঈদুল 
ফিতর পালিত হয়, চিরচারিত স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী পরদিন 
বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর পালিত হয়। কিন্তু এ বছর ঈদুল 
ফিতর উদ্যাপন নিয়ে স্বয়ং বাধ সাধলো জাতীয় চাদ দেখা 
কমিটির বিলম্বিত, বার বার বিপরীতমুখী ও দ্বিধান্বিত সিদ্ধান্ত 
যা এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে কুঠারাঘাত করেছে। 
আমি যতটুকু জেনেছি, ধর্মপ্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ 
মহোদয় নিজে একজন পবিত্র কুরআনের হাফেজ এবং দীনী 
উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত একজন আলেম । একজন যোগ্যতম ব্যক্তি 
হিসেবে ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা 
রয়েছে সবসময় । 


আর দৃশ্যমান হবে না। অর্থাৎ চাদ দেখলেও সন্ধ্যা ৭.১০ 
মিনিটের মধ্যে দেখতে হবে এবং সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটের মধ্যে 
না দেখলে সেদিন আর চাদ দেখার কোন সুযোগ নেই। 

তাহলে সবকিছু ভালোভাবে সেটআপ থাকলে ডিজিটাল, 
মোবাইল, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইটের যুগে দেশের ৬৪ টি জেলা 
থেকে সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিট হতে সর্বোচ্চ আধাঘণ্টা অর্থাৎ ৭.৪০ 
মিনিটের মধ্যেই চাদ দেখা যাওয়া অথবা দেখা নাযাওয়ার 
খবর জাতীয় চাদ দেখা কমিটির কাছে অতি সহজে পৌছানো 


সভব। 
ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তার ব্রিফিংয়ের 
সময় নিজেই বলেছেন, ঈদুল ফিতর পালন সম্পর্কে কুরআন- 
হাদীসের আলোকেই সব তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হচ্ছে। তাই তিনি জাতীয় চাদ দেখা কমিটিতে প্রসিদ্ধ মুফতি, 
ফকীহ, ইসলামি স্কলার ও প্রখ্যাত আলেম ওলামাদের সম্পৃক্ত 
করেছেন। যারা জাতীয় চাদ দেখা কমিটির ৪ জুন মঙ্গলবার 
অনুষ্ঠিত সভায় সশরীরে উপস্থিত ছিলেন । 
বাংলাদেশের মসজিদসমূহে ইশারের নামাযের জামায়াতের 
সময় কোথাও ৮.১৫ মিনিট, কোথাও ৮.৩০ মিনিট এবং 
বাণিজ্যিক এলাকার স্বল্পসংখ্যক মসজিদে ৮'৪৫ মিনিটে হয়ে 
থাকে । জাতীয় চাদ দেখা কমিটি মঙ্গলবার ৪ জুন রাত ৯.১০ 
মিনিটে তাদের প্রথম বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত দিল, দেশের 
কোথাও শাওয়াল মাসের চাদ দেখা যায়নি। সুতরাং ৬ জুন 
বৃহস্পতিবার ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হবে এবং রামাযান 
মাসের ফরয রোযা হবে মোট ৩০টি। জাতীয় চাদ দেখা 
কমিটি এ সিদ্ধান্ত বিলম্বে নেওয়ায় ইশার নামাযের পর 
মুসল্লিদের কেউ কেউ নিজ দায়িতে তারাবীর নামায আদায় 
করেছে, আবার কেউ কেউ আদায় করেননি । সবচেয়ে বেশি 
বিড়ম্বনায় পড়েছিল মসজিদে ই'তিকাফ গ্রহণকারীরা | 
সৌদি আরবে ৪ জুন মঙ্গলবার ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হওয়ায় 
ই'তিকাফ গ্রহণকারীদের অনেকেই ই'তিকাফ শেষে মাগরিবের 
নামাযের পর মসজিদ ত্যাগ করে বাড়িঘরে চলে যান। জাতীয় 
চাদ দেখা কমিটির বৃহস্পতিবার ৬ জুন ঈদুল ফিতর পালন 
সম্পর্কিত প্রথম সিদ্ধান্ত ঘোষণার কারণে তারা আবার নিজ 
নিজ মসজিদে ফেরত আসে । কারণ সহজ সরল মুসল্লিরা 
বুঝেন সৌদি আরবে মজলবার ৪ জুন ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত 
হয়েছে, সুতরাং বাংলাদেশে বুধবার ৫ জুন স্বাভাবিকভাবে 
ফিতর উদ্যাপিত হবে। তারা চাদ দেখা কমিটির 
বিষয়াদি মোটেই বুঝতে চান না। এ ঘোষণায় আবার সবাই 
ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতির পরিবর্তে সাহরি খাওয়ার প্রস্তুতি 
নেওয়া, কেনাকাটা, খাওয়া-দাওয়া তৈরি, শপিংয়ের প্রস্তুতি, 
নরসুন্দরের কর্ম, 'বিউটিশিয়ান কাছে যাওয়া, টেইলার্সের 
কাজসহ সবকিছু ৫ জুন বুধবারে সারার জন্য প্রস্তুতি নেন। 


বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃতে জেলা 


তাহলে, জাতীয় চাদ দেখা কমিটির বিলম্বিত সিদ্ধান্তের কারণে 


পর্যায়ে একটি করে চাদ দেখা কমিটি রয়েছে। দূর আকাশ 


ই'তিকাফকারী, তারাবীর নামায আদায় করতে নাপারাসহ সৃষ্ট 


অনুধাবন গবেষণা কেন্দ্র ২৮ মে থেকেই বলে আসছে ২৯ 


বিভিন্ন সমস্যার দায়-দায়িতু কে বা কারা নেবে? ূ 


রামাযান, ৪ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে শাওয়াল 
মাসের চন্দ্র উদিত হতে পারে এবং চন্দ্র উদয় হলে সে চন্দ্র 
সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটের মধ্যে অস্থ যাবে । এরপর চন্দ্র আকাশে 
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সবচেয়ে বড় তামাশা হলো রাত ১১.১৫ মিনিটে ধর্মবিষযয়ক 
প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জাতীয় চাদ দেখা কমিটির 
৯.১০ মিনিটে প্রথম সিদ্ধান্ত ঘোষণার দুশ্ঘন্টা পর আবার 
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উল্টো সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন বিফিং করলেন । অর্থাৎ ১১.১৫ 


কারণ ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা সম্পূর্ণ হারাম । আবার 


মিনিটের ব্রিফিংয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে শাওয়াল মাসের চাদ 


অন্যদিকে, রামাযান মাসের রোযা ৩০টি হলে ৩০তম ফরয 


দেখা যাওয়ার খবরের বরাত দিয়ে ৬ জুন বৃহস্পতিবারের 
পরিবর্তে ৫ জুন বুধবারে ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের ঘোষণা 
দেওয়া। এ অবস্থায় মানুষ আরও চরম দুর্দশায় পড়ে যায়। 
সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠে গণমাধ্যম ও সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমসহ সর্বত্র। তখন ই*তিকাফকারীদের 
গভীররাতে মসজিদ ছাড়তে হয় । 

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের তাড়াহুড়ো করে সাহরির প্রস্তুতি বাদ 
দিয়ে পুনরায় ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতি নিতে হয়। তখন ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের ঈদুল ফিতর উদ্যাপন নিয়ে প্রস্তুতিতে দুর্ভোগ 
সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের প্রধান উৎসব ঈদুল 
ফিতরের আনন্দ, উচ্ছাস প্রায় ম্লান হয়ে যায়। মুসলমানদের 
ঘরে ঘরে নেমে আসে রাষ্ট্রের উদাসীনতা, সিদ্ধান্তহীনতা, বার 
বার বিপরীতমুখী সিদ্ধান্তের নেতিবাচক ফলাফল । কিন্তু সবার 
প্রশ্ন হচ্ছে, মঙ্গলবার ৪ জুন সন্ধ্যা ৭..১০ মিনিটের পরে চাদ 
দেখতে পাওয়া অথবা দেখার সুযোগ না থাকলেও এ তথ্য 
জাতীয় চাদ দেখা কমিটির কাছে পৌছাতে এ ডিজিটাল যুগে 
এত বেশি সময় লাগল কেন? 

অথচ মজলিসুশ রুইয়াতুল হিলাল কমিটি, ঢাকার জামিয়া 
রহমানিয়ার চাদ দেখা কমিটিসহ দেশের আরও অনেকে 
বেসরকারি চাদ দেখা কমিটি গত ৪ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 
শাওয়াল মাসের চাদ দেখতে পেয়েছেন, এরকম অনেক 
মানুষের বিস্তারিত নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ তাদের 
প্রেসবিজ্ঞপ্তি ৪ জুন মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে গণমাধ্যমে 
প্রেরণ করেন। যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়। পরে 
জাতীয় চাদ দেখা কমিটিকে চ্যালেঞ্জ করে এসব বেসরকারি 
চাদ দেখা কমিটি বৃহস্পতিবার ৬ জুন ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের 
সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বেসরকারি চাদ দেখা কমিটিগুলো তাদের 
সীমিত সুবিধা নিয়ে ৪ জুন মঙ্গলবার রাত ৮ টার মধ্যে ঈদুল 
ফিতর পালন সম্পর্কে ডকুমেন্টারি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারল । 
কিন্ত জাতীয় চাদ দেখা কমিটির বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা 
থাকা সতেও স্বল্প সময়ে ঈদুল ফিতর পালনের বিষয়ে 
একবারে চুড়ান্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারলোনা কেন? 
একইভাবে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী মুসলিম সংখ্যালঘু রাষ্ট্রের 
কলকাতাসহ ভারতে শাওয়াল মাসের চাদ দেখা যাওয়ার 
পরিপ্রেক্ষিতে ৫ জুন বুধবার সেদেশে ঈদুল ফিতর উদযাপনের 
খবরও ৪ জুন মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে এদেশের 
গণমাধ্যমে চলে আসে । যা শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মুসলমান 
অধ্যষিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় চাদ দেখা কমিটির পক্ষে 
সম্ভব হয়নি। তাহলে এটা কি জাতীয় চাদ দেখা কমিটির চরম 
ব্যর্থতা নয়? এদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনগোষ্ঠীর প্রতি চাদ 
দেখা কমিটি অবহেলা ও উদাসীনতা নয়? অথচ গ্রামে-গঞ্জের 
অনেক মুসলমান বৃধবারে ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের পরিবর্তিত 
সিদ্ধান্ত না জানায় সাহরি খেয়ে রোযা রেখেছে । আবার বুধবার 
সকালে ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে 
তারা রোযা ভেঙে ফেলেছে। 
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রোযাসহ রামাযান মাসের যেকোন রোযা বিনা কারণে ছেড়ে 
দেওয়াও গুরুতর পাপ। অর্থাৎ জাতীয় চাদ দেখা কমিটির বার 
বার বিপরীত সিদ্ধান্তে মুসলমানেরা উভয় সংকটে পড়ে যায়। 
এ বিষয়ে কক্সবাজার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানের ঈদের 
জামায়াতের বিগত প্রায় ৩ দশকের খতীব আল্লামা মাহমুদুল 
হক বলেন, ঈদুল ফিতরসহ চাদ দেখা নিয়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তই 
করীয়া অনুযায়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে মানতে হবে। 
বেসরকারি কোন সংগঠন বা ব্যক্তির ঈদুল ফিতর পালনের 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত রাষ্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিপরীত ও তুলনামূলক সঠিক 
হলেও তা মানা জরুরি নয় । 
জাতীয় চাদ দেখা কমিটি দীর্ঘ বিলম্ষে বারবার পরিবর্তিত 
সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্পর্কে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড কামিল মাদরাসার 
অধ্যক্ষ মাওলানা মাহমুদুল হক বলেন, এটা কোন অবস্থাতেই 
কাম্য নয়। এতে রোযাদারগণ বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগের শিকার 
হয়েছে। তিনি আরও বলেন, চাদ দেখা নিয়ে রোযা রাখা ও 
ঈদ করার বিষয়ে পবিত্র হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট নির্দেশনা 
রয়েছে, এখানে বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। তা হচ্ছে, 
“তোমরা চাদ দেখে রোযা রাখো এবং চাদ দেখে ঈদ করো। 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে গননায় ৩০ রোযা পূর্ণ করো ।" 
(সহীহ আল-বুখারী: ৯০৯ ও সহীহ মুসলিম: ১০৮১) 
একইভাবে ১৯৯৭ সালেও রাত প্রায় সাড়ে ১১টার দিকে 
পরদিন ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের সরকারি ঘোষণা দেওয়া 
হয়েছিল। এ বছর হিজরী সলের শাবান মাসের টাদ দেখা- 
নাদেখা নিয়ে জাতীয় চাদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়েও দেশে 
তুমুল বিতর্ক হয়েছে । আবার ৪ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ থেকে 
প্রাইভেট টিভি চ্যানেল বাংলাভিশন ও দেশের কিছু অনলাইন 
নিউজ পোর্টাল কোন সুত্র ও উদ্ধৃতি ছাড়াই চাদ দেখা যাওয়ার 
খবর প্রচার করতে থাকে। যা রোযাদার মুসলমানদেরকে 
আরও বেশি বিভ্রান্ত করে তোলে। কোন সুত্র ছাড়াই 
স্পর্শকাতর ধর্মীয় বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমে এরকম বিভ্রান্তিকর 
খবর প্রচার করার দায়দায়িতু কে নেবে? এভাবে বা র 
শতকরা ৮৫ ভাগ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রধান উত্সব ঈদুল 
ফিতর নিয়ে তামাশা আর কত হবে? এসব তামাশার অবসান 
হওয়া উচিৎ। না হয়, ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের দিনক্ষণ 
নির্ধারণ নিয়ে রাষ্ট্রের দায়িতৃজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের কারণে 
এদেশের ইসলাম ধর্মালম্বীরা এ বিষয়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের প্রতি 
ধীরে ধীরে আস্থা ও বিশ্বাস একেবারে হারিয়ে ফেলবে । আর 
এভাবে হতে থাকলে জাতীয় চাদ কমিটিও একসময় ব্যর্থ ও 
হাস্যকর কমিটিতে পরিণত হবে । পাশাপাশি রাস্ত্রীয় কমিটির 
ব্যর্থতার জন্য এবিষয়ে শক্তিশালী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও 
কমিটি গড়ে উঠবে । যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য হবে খুবই 
লজ্জাজনক । 


এডভোকেট মুহাম্মদ আবু সিদ্দিক ওসমানী 
এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা 


কওমি মাদরাসার নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু 
আগামীর পথচলা সুন্দর ও স্বার্থক হোক 
বিতরণে ব্যস্ত থাকার কারণে পৃথিবীর বহু আলিম বিয়ে 


পর্যন্ত করেন নি। বিশ্বখ্যাত সিরিয়ার হানাফী আলিম শায়খ 
অবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ) এ বিষয়ে একটি কিতাব 


রেওয়াজমাফিক প্রতি বছর হিজরী 


লিখেন, যার নাম: আল-উলামাউল উয্যাব । 


সালের শাওয়াল থেকে বাংলাদেশসহ গোটা উপমহাদেশে 
কওমি মাদরাসার নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। যারা ফারিগ হন 
রা অন্য কোন দীনী প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্যকোন হালাল 
পশায় যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। নতুন শিক্ষার্থীগণ 
পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরে ভর্তি হয়ে নবউদ্যমে 
তালিম গ্রহণ করেন। 

রতের দারুল উলৃম দেওবন্দ প্রণীত অষ্টনীতিমালা (উসুলে 
হাশতগানা), ক্যারিকুলাম ও কার্ষপ্রণালি মতে সারা মা 
কওমি মাদরাসা পরিচালিত হয়। দারসে 

ভিত্তি। কওমি মাদরাসার শিক্ষাবযবহ্া 
আবাসিক। এখানে শিক্ষার সাথে আছে দীক্ষা, তালিমের 


গে 


6১ 


৫ 


গোসল, খাবার, সবকে অংশগ্রহণ, 
খেলাধুলা প্রভৃতি নির্দিষ্ট উত্তাদের 


কওমি মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
“তাকরার'। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 07০9) :517/7) 
(সামষ্টিক পাঠ) । ২০/৩০ জন অথবা কমবেশি ছাত্র গ্রুপ করে 
মাগরিবের পর মাদরাসার বারান্দায় অথবা হলে বসে দিনের 
বেলা ক্লাশে উত্তাদপ্রদত্ত সবকের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করে। প্রতিটি গ্রুপে একজন মেধাবী ছাত্র গ্রুপ 
লিডার হিসেবে থাকে । পুরো ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকেন একজন 
উত্তাদ। মাদরাসা বোর্ডিংয়ে যেসব শিক্ষার্থী থাকে তাদের 
দেখবালের জন্য আছেন একজন তত্তাবধায়ক। তিনি নািম 
দারুত তালাবা নামে পরিচিত । শিক্ষা কার্যক্রম ও খাবারের 


০০ 


৬. 


৭. 


তালিবে ইলমদেরকে সময় কাজে লাগাতে হবে। প্রতিটি 
নিঃশ্বাস মুল্যবান। সময়ের আয়তন কম, জীবনের পরিধি 
সীমিত । হেলায় ফেলায় সময় নষ্ট করে দিলে জীবন উচ্ছিন্ন 
হয়ে যাবে, ব্যর্থতা আমৃত্যু যাতনা দেবে । পৃথিবীর সফল 
ব্যক্তিগণ সময়কে কাজে লাগিয়েছেন। আকাবেরিনে 
দেওবন্দ তার উজ্জ্বল দৃষ্টাত্ত। 


.নাহু, সারাফ, ইনশা তথা আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর 


সবিশেষ জোর দিতে হবে । ইলমে দীনের বুনিয়াদ আরবির 
ওপর । তাফাসির, শারুহাতে হাদীস, ফিকহের সব কিতাব 
আরবি । আরবি ভাষায় পারঙ্গমতা থাকলে মূল কিতাব 
থেকে উপকৃত হওয়া যাবে । 


-উত্তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে সব 


উত্তাদের সাথে কোন স্বীকৃত বুযুর্ণের নিসবত আছে তাদের 
খিদমত করতে হবে। উত্তাদের নেক নযরের বরকতে 
শিক্ষার্থীদের জীবনে ইতিবাচক মৌলিক পরিবর্তন আসবে । 
াংলা আমাদের মাতৃভাষা । ভাষাকে অবজ্ঞা করা যাবে না। 
এই ভাষায় আলিমদেরকে তালিম, লেখালেখি, দাওয়াত- 
তাবলীগ, ওয়ায-নসীহত করতে হবে। তাই বাংলাভাষা 
শিক্ষা ও চর্চায় ছাত্রদেরকে সচেতন থাকতে হবে । 
মাদরাসার রেওয়াজ, শর্ত, নিয়ম কানুনের প্রতি যত্ববান 
থাকতে হবে । 

মাদরাসায় অবস্থানকালীন মোবাইল, ফেসবুক, টুইটার, 
ইনস্টাগ্রাম ও নেট পরিচালনা বন্ধ রাখতে হবে । ছুটিতে 
বাড়িতে অবস্থানকালীন মোবাইল ও ফেসবুক সীমিত 
রাখতে হবে। বিশেষজ্ঞের মতে ফেসবুকের আসক্তি 


এ 


যিম্মাদারগণ যথাক্রমে নাধিম তালিমাত ও নাধিম মাতবাখ 


কোকেইন নামক মাদকের চাইতেও বেশি । 


নামে খ্যাত। এসব যিম্মাদারগণ মুহতামিমের কাছে দায়াবদ্ধ। 

ছাত্ররাজনীতি না থাকায় কওমি মাদরাসার পরিবেশ একান্ত 

শিক্ষাবান্ধব । 

নতুন শিক্ষাবর্ষে যারা মাদরাসায় দাখিলা নিয়েছে আমরা 

তাদেরকে স্বাগত জানাই । বস্তুবাদী এ দুনিয়ায় পবিত্র কুরআন- 

হাদীস ও ফিকহে ইসলামির ইলম অর্জন করে আমলের 
মাধ্যমে জীবন পরিবর্তন করতে পারলে আল্লাহ তাআলার 
রেযামন্দি হাসিল হবে এবং জীবন হবে স্বার্থক ও সুখময় । 
নিজের, পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায়িতৃ 

ও কর্তব্য রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে, 

১. বিনাশ্রমে কিছু পাওয়া যায় না। যে যত বেশি মেহনতি সে 
তত বেশি সফল । দৈনন্দিন কাজের রুটিন তৈরি করে সে 
মাফিক চলতে হবে । ছাত্রজীবন কাজে লাগাতে না পারলে, 
কর্মজীবনে আর সুযোগ আসবে না। ইলমে দীন আহরণ ও 


জুলাই”১৯ 


.সর্বদা সুন্নাতের পায়রবি করতে হবে। বিদআত ও পাপ 


থেকে বিরত থাকতে হবে । মাদরাসার অভ্যন্তরে নেককার 
ছেলেদের সাথে মিশতে হবে । চরিত্রে ঘাটতি আছে এমন 
ছেলে থেকে সযত্বে দূরে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে 
ইলম আল্লাহ তাআলার নুর। আল্লাহ তাআলা 
গোনাহগারকে ইলম দান করেন না। দয়া করে ইলম দান 
করলেও “ইফাদিয়ত' কেড়ে (সালাব) নেন। সমাজে 
এরকম নযির ভুরিভুরি । 


.নতুন বছরে শিক্ষার্থীদের জীবন ফলে ফুলে ভরে উঠুক। 


যোগ্য ও দক্ষ আলিমে বা আমল হিসেবে তারা গড়ে উঠুক। 
ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিবর্তন আসুক । আল্লাহ তাআলার 
দরবারে এটাই প্রার্থনা । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
0) আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


ভূমিতে 8571 হয়ে জীবনযাপন 


পৃ্জলে আবদ্ধ! 

১৯৬৭ সালে আরবদের সঙ্গে ছয় 
দিনের যুদ্ধে সিরিয়ার গোলান মালভূমি 
দখল করে নেয় ইসরাইল । সে সময় 
ইহুদিবাদী বাহিনী ফিলিস্তিনের পশ্চিম 
তীর ও গাজা উপত্যকারও নিয়ন্ত্রণ 


দেয়। শুধুমাত্র আমেরিকা ও 
হু ইসরাইল প্রস্তাবটির বিপক্ষে 
অবস্থান নেয়। 
তা সর্েও গোলানবাসীদের ওপর ৫২ 


বছর ধরে ইহুদিবাদী দখলদারিড আর 
সি কমেনি বরং বেড়েই 


চলছে। 
এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড 
ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের যুগ যুগ ধরে জলন্ত 
আগ্তনে ঘি ঢেলে দেন গত 


নেয়। পরে ১৯৮১ সালে গোলান 
মালভূমিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজ ভূখণ্ড প্রতিশ্রুতি দেন। 
বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঘোষণাটি তিনি এমন সময় দিলেন 


সর্বশেষ ২০১৮ সালের ১৬ নভেম্বর 
শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 
গোলান মালভূমির মালিকানা সংক্রান্ত 


এক ভোটাভুটি হয়। সেখানে উপস্থিত 
১৫৩টি দেশের মধ্যে ১৫১ দেশ এ 
ভূখণ্ডের মালিকানা সিরিয়ার বলে 
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ইসলামিক কো-অপারেশান (ওআইসি) 
নামের আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থাটির 


তিনি ট্রাম্পকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 
গোলান মালভূমিতে ইসরাইলের অবৈধ 
দখলদারিতৃকে স্বীকৃতি দিলে ওই 
এলাকার সংকট আরও বাড়বে। 


জোরপূর্বক দখল করে আছে। 


70000006067 আত্তান্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


সিরিয়ার এই অঞ্চলটি নিয়ে 


তাদের ইচ্ছামতো ফল-ফলাদি চাষ 


ইসরাইলের বিরুদ্ধে শুধু দামেস্ক না, 


করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে 


সারা বিশ্বই সোচ্চার। আন্তর্জাতিক 


ইসরাইল। তারপরে আরব বা 


সম্প্রদায়ও. এই দখলদারিতৃকে 


সিরিয়াদের ওপর আরোপ করে 


কখনোই স্বীকৃতি দেবে না। কিন্তু 


অতিরিক্ত ট্যাক্স । তাদের কাছে সেচের 


আমেরিকার একচেটিয়া সমর্থন আর 


পানি, সার ইত্যাদি বিক্রি করা হয় চড়া 


ইসরাইলের গোয়ার্তমির কাছে 
বিশ্ববিবেক বারবার পরাজিত হচ্ছে। 
ট্রাম্পের এ রকম সিদ্ধান্ত ভঙ্গুর এই 
অঞ্চলে সৃষ্টি করবে আরও বেশি 
অশান্তির দাবানল । 


গোলানবাসীদের ৫২ 

বছরের পু্ভীভূত বেদনা 

গোলান মালভূমি এক হাজার ৮০০ 
বর্গকিলোমিটার আয়তনের একটি 
মালভূমি (1612/15) যা সিরিয়ার 
গোলান পর্বতমালার অংশ। 
সিরিয়ার এ অঞ্চলটির প্রায় এক হাজার 
২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ১৯৬৭ 
সালের আরব ইসরাইলি যুদ্ধে ইসরাইল 
দখল করে নেয়। তখন থেকেই এ 


অঞ্চলটিকে অবৈধভাবে এবং জোর 
করে দখল করে আছে। 
দখলের পর থেকেই গোলান 


মালভুমিতে ইসরাইলে বড় ধরনের 
সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছে। 
মালভূমিটিতে বর্তমানে প্রায় ৩০ 
হাজার লোকের বসবাস। এদের মধ্যে 
২০ হাজার হলো অবৈধ দখলদারি 
ইহুদি যারা ইসরাইলের গড়া ৩০টি 
বসতি এলাকায় বাস করছে। ইসরাইল 
প্রতিনিয়ত আরব বা সিরিয়ানদের 
বসতবাড়ি দখল করে ইহুদিদের জন্য 
বসতি স্থাপন করছে। 

সামরিক এবং কৌশলগত গুরুত্বের 
বাইরেও গোলান মালভূমি ওই 
এলাকার মিঠাপানির য়া উৎস। 
ইসরাইলে ব্যবহৃত মিঠাপানির তিন 
ভাগের প্রায় এক ভাগ জোগান দেয় 
গোলান। জায়গাটি চাষাবাদের জন্যও 
বিশেষ উপযোগী । ইসরাইল দখলের 
পরে এলাকার লোকজনকে উৎপাদিত 
ফসলাদি সিরিয়াতে বিক্রি করতে বাধা 
দেয়। আস্তে আস্তে সাধারণ জনগণকে 


জুলাই'১৯ 


মূল্যে যা ইহুদিদের কাছে বিক্রি করা 
হয় প্রায় অর্ধেক দামে । 

প্রায় ২ লাখ সিরীয় আরবকে 
জোরপূর্বক তাদের বসতবাড়ি থেকে 
উচ্ছেদ করা হয়। সিরীয়রা এক বাড়ি 
থেকে আরেক বাড়ি যেতে ইসরাইলি 
সেনাদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে 
হয়। ২০০৭ সালে সিরীয় আরবদের 
মধ্যে দেখা করা বা পারিবারিক 
পুনর্মিলন বন্ধ করে দেয় ইসরাইল । 
এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি হয়তো 
দূর থেকে চোখে দেখা যায় কিন্ত 
তাদের ওই বাড়িতে থাকা আত্মীয়র 
সঙ্গে দেখা করতে পারে না দিনের পর 
দিন এবং মাসের পর মাস। 
ইহুদিবাদী দখলদারিতের কারণে 
গোলানবাসীরা আজ নিজ ভূমিতে 
শরণার্থী হয়ে জীবনযাপন করছে। 
হাজার হাজার গোলানবাসী তাদের 
ঘরবাড়ি ও এলাকা থেকে জোর করে 
বের করে দেওয়া হয়েছে। তাদের 
ঠিকানা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে 
ইসরাইল সেখানে গড়ে তুলেছে নতুন 
বসতি। 

গোলানে বসবাসরত আরবরা নিজের 
জন্মভূমি সিরিয়া থেকে সাহায্য 
সহযোগিতা পেয়ে আসছিল যুগ যুগ 
ধরে। কিন্তু সেই মাতৃভূমি সিরিয়া গত 
নয় বছর ধরে গৃহ যুদ্ধে চূর্ণ-বিচুর্ণ। 
মুসলিম বিশ্ব যে তাদের সমস্যা নিয়ে 
কথা বলবে সেই মুসলিম বিশ্ব আজ 
নেতৃত্বহীন। সৌদি আর, তুরস্ক, মিসর 
নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুঁড়িতে 
ব্স্ত। গোলানের ভাগ্যবিড়দিত 
অসহায় আরবদের দুর্ভোগের কফিনে 
ট্রাম্প যখন শেষ পেরেকটি মারতে 
উদ্যত সেই দুর্দিনে আজ তাদের পাশে 
দীড়ানোর কেউ নেই। 


বসো রে মন 
আবদুল হাই ইদ্রিছী 

এই বাড়িটা নয় তো আসল 
যেই বাড়িতে থাকি, 

আসল বাড়ির কথাটা কি 
মনের ভেতর বাখি? 


দাদা গেছেন দাদী গেছেন 
বাবা গেছেন চলে, 
আমাকেও যেতে হবে 
ঠিক সময়টা হলে। 


আসল বাড়ির মাল-সামানা 
ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে 
হয়নি শুরু কাজো। 


ডাক আসিলে থাকবে না আর 


সুযোগ কিছু করার, 
থাকতে সময় বসো রে মন 


কোন খতু দাগ কাটে 
মনে প্রাণে বুকেতে? 
বর্ষধাই সেই খতু 

লিখি ছড়া সুখেতে। 


_____াাাার্ল্র্লার্লাল্ল্্্্্ আত্তান্তহীদ ৬ 
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সাধারণ মুসলমানের দোষ-ত্রটি 
অন্বেষণ ও কুৎসা রটনা ইসলামে 
নিষিদ্ধ ও গহিত। ওলামায়ে কেরাম 
হলেন জাতির সূর্যসন্তান ও উম্মতের 
বিবেক। কুরআনের ভাষায় তারাই 
আল্লাহকে অধিকতর ভয় করে। 
জীবন উৎসর্গ করার কারণে তারা 
নবির ওয়ারিশ হওয়ার গৌরব অর্জন 
করেছেন। এ মুবারক জামায়াতের 
সমালোচনা একটি জঘন্যতম 
মহাপাপ । এমনিতেই সাধারণ 


তি এ 855241এ 
“ওলামায়ে কেরামের নিন্দাবাদ ও 
সমালোচনা খুবই বিষাক্ত ।” 
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আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত্যের পর 
ওলামায়ে কেরামের অনুগত্যের বিষয়ে 
আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
35052012ঠিঞ জা ডিন 45 এ 
৪ 28৫5 ৯০ 
“তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও 
ওলামায়ে কেরামের অনুগত্য করো | 
একতৃবাদ ও সত্যের সাক্ষ্যদানের 
ক্ষেত্রে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সাথে 


মিহির 20942) 9462) 
৯০০0৮ 


ইলমগণ (ওলামায়ে কেরাম) 
ন্যায়বিচারের ওপর আধিষ্ঠিত ।'৬ 


শত্রুতা পোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে 
আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম ।”৮ 

মুসলমানদের শেষ রাতে নামাযের 
জন্য জাগ্রত করার কারণে রাসুল (সা.) 
মোরগের তিরস্কার করতে নিষেধ 
করেছেন। আর যে সকল ওলামায়ে 
কেরাম দীনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে 
সার্বক্ষণিক মানুষকে আল্লাহর পথে 
আহ্বান জানায়, তাদের সমালোচনার 


কী পরিণতি হতে পারে? রাসুল (সা.) 
18৯21005525 5৫01525 


“তোমরা মোরগকে গালমন্দ করো না । 
কেননা মোরগ মানুষকে নামাযের জন্য 
জাথথত করে ।”* 
ওলামায়ে কেরামের মান-মর্যাদা প্রসঙ্গে 
হাসান আল-বাসরী (রহ: ) বলেন, 


গুহ] 205 উই এঁর 30 
“আলিমদের মজলিস ব্যতীত সম 


যারা ওলামায়ে কেরামের অধিকার 


শরীয়তে তারা এ উম্মতের অন্তর্ভূক্ত 
নয়। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
(5945264271৬ জীউ 
.৫৫০ 5০০১০৫9০৫2৯ 
“যারা বড়দের সমীহ করে না, 
ছোটদের ম্নেহ করে না এবং ওলামায়ে 
কেরামের ইজ্জত করে না, তারা আমার 
দলভুক্ত নয় ।** 
যারা আল্লাহর অলিদের সাথে শক্রতা 


পৃথিবী অন্ককারাচ্ছন 

ইমাম আবু জা*্ফর আত-তাহাওয়ী 

(রহ.) বলেন, 

১445৬ এগ ৩৮ সু ৬ 

0১9 ৮৩০০0 8-580158 

৯1631536433 -5500 58] 
0845 ৫০96 £৮৮8/৪১ ৬5 

'পূরর্বরতী ওলামায়ে কেরাম, _তাদের 


গণ, উম্মতের চিন্তাশীল ও 
কল্যাণকামী, সকল ফকীহ ওলামায়ে 


পোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ 
তাআলা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন মর্মে 
হাদীসে কুদসিতে বর্ণিত আছে। 
আল্লাহর বন্ধু ও অলি হওয়ার ক্ষেত্রে 
ওলামায়ে কেরামের চেয়ে কেউ বেশি 
হকদার হতে পারে না। রাসুল (সা.) 


থে 0০ 41 1০০ 1 
91) 6 এ ০554 
22748 ৮95 ৩55০৩ ৩৪ এ ঞা 


৫৫ 


:০৩ 582৯ ৩1৩৪ 


৮ 


লা 

আবু হুরাইরা (রাযি) থেকে 

৪ ডি বলেন, রাসুল (সা-) 
ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা 


বলেন, যারা আমার অলির সাথে 
জুলাই”১৯ 


কেরামকে সুন্দর অভিধায় স্মরণ 


হা যারা তাদেরকে মন্দ 
আলোচনা. করে তারা 
বিরান 


ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 
থেকে বর্ণিত, 


০০০ পিউ ৩৪ ০০৯৮ ৮০0৮1 0৯৯ 
“ওলামায়ে কেরামের দুর্নাম_ ও 
নিন্দাবাদ খুবই বিষাক্ত । যে এ বিষের 
ঘ্বাণ নেবে সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে, 
আর যে এ বিষূ ভক্ষণ করবে তার মৃত্যু 
অবশ্যভাবী ।” 


। 
ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) 


বলেন, 


১০ ৯১৬2০ নি ছিতি৫2512 
৩০৩ 4০921 ৬৪১ 65০০0 ০৪ ০৪ 
রি পি রে 

21 52% 5 হু রম 5২৫৫ 
০৪ ০৮১ ১ 517905 ৮০০০ 


০৬22 ১ এ 
যারা ওলামায়ে কেরামকে 
তাচ্ছিল্য করবে তাদের আখিরাত; নট 
হয়ে যাবে, যারা রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্িদের 
তিরস্কার করবে তাদের দুনিয়া ধ্বংস 
হয়ে যাবে । আর যারা নিজ ভ্রাতবর্গের 
নিন্দাবাদ_করুবে তাদের মানবিকতায় 
ধস নামবে | 


ইমাম আহমদ ইবনে আযরায়ী (রহ.) 
বলেন, 


৮৯০৮ ৮৮) 1৭ এ৯ এ ২৬ 

-০১৯১01৬$ ৩৮ 

“আহলে ইলমদের গিবত করা 

ত এই উম্মতের অথবতী 

ওলামায়ে কেরামের কুঙনা, রটনা করা 
কবিরা গোনাহের অন্তভূক্তি 


ওলামায়ে কেরামের 
ওলামায়ে কেরাম নবীর উত্তরসূরি রি ও 
শরীয়তের হেফাজতকারী। তাদের 
অপমান ও অসম্মান করা নবি- 
রাসুলদের অসম্মান করার সমতুল্য । 
তাদের সাথে রেয়াদবির পনাম অশুভ 
ও ডি ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল রেহ.) বর্ণনা করেন, রাসুল 
(সা.) ইরশাদ করেন, 
2 নি 0525 বি 1534 4) ১৮ 2৮০ 
02095550419 
র15518271885751 ] 
“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বোভম 
ব্যক্তি হলো যাদের দেখলে অল্লাহর 


লোকদের দোষ-ক্রটি তালাশ করে । 
অন্য বর্ণনা মতে, 
এ] প5এ ০৯৪৪ 


“এ দু্ট-চক্রটি পুত-পবিতর সন্্রাত 
লোকদের দোষ-ক্রুটি তালাশ করে । 


422 আত্তান্তহীদ 
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দরসে নিযামীর প্রবক্তা নিযামুল মুলক 


করে। মানুষের ধারণা হলো, শায়খ 


আত-তুসী রেহ.) তালিবে ইলমদের 


মুহিউদ্দিন নাবাওয়ীর কুটসা রটনার 


ভাতা প্রদানের জন্য বাদশাহর নিকট 
একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। 
বাদশাহ তাতে অসম্মতি প্রকাশ 
করেন। মন্ত্রী নিযামুল মুলক একটিমাত্র 
বাক্যে বাদশাহকে এমন জবাব দেন 
যাতে বাদশাহর চিত্তাধারায় আমূল 
পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এক কথায় 


তিনি কুপোকাত হয়ে যান। 
2৬5১743148৮ 
০৯০৪ 


“আমি এ পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনার 
পক্ষে এমন একটি প্রস্তুত 
তীরসমূহকে কেউ প্রতিহত করতে 
পারে না। 

বাদশাহ মন্ত্রীর এ পরিকল্পনা একটি 
যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও সঠিক সিদ্ধান্ত 
বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং সার্বিক 
সহযোগিতা প্রদান করেন ।৯৬ 

মুখাল্লাদ বর্ণনা করেন, আমার এক বন্ধু 
বলেন, হাসান ইবনে যাকওয়ান এর 
নিকট একজন আলিম সম্পর্কে কটুক্তি 
করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 

49 || ৩০৯ 5 লি 
“থামো! . আলিমদের 

উপস্থাপন করো না। এর পরিদতিবে 
আল্লাহ তোমার অন্তরের মৃত্যু ঘটাতে 
পারেন । 


ওলামায়ে কেরামের 

সমালোচনাকারীদের 

মৃত্যুকালীন পরিনাম 

শাফিয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ কাষী 
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-যাবিদী 
(রহ.)। যিনি ৭১০ হি. জন্যগ্রহণ করে 
দরস ও ফতওয়া প্রদানে সু-খ্যাতি 
অর্জন করেন। যার ফলে ইয়েমেনে 
তার শিষ্যের বিশাল একটি জামাত 
তৈরি হয়। তিনি চব্বিশ খণ্ডে আল- 
তানবীহর ভাষ্যপ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
জামাল মিসরি বর্ণনা করেন, মৃত্যুর 
সময় মুখ থেকে তার জিহ্বা বের হয়ে 
ঝুলে পড়ে এবং কালো বর্ণ ধারণ 


জুলাই'১৯ 


কারণে তার এ পরিণতি হয়েছিলো 1১৭ 


কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান 
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৪ হি. - ১৯৮৫ 
খ্রি), পৃ. ২৯ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৭৭, 
হাদীস: ৪৪০৬, হযরত আবু বাকরা থেকে 

ড] 


৩ ইবনে মাজাহ, 


বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ ১২৯৭, 
হাদীস: ৩৯৩২ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-হুমাযা, ১০৪:১ 

« আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৫৯ 

* আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৮ 

*  আত-তাবারানী, মাকারিমূুল আখলাক, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ৯ 
১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৩৬৭, হাদীস: ১৪৭, 
হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত 

” আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ১০৫, 
হাদীস: ৬৫০২ 

৯ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
৩২৭, হাদীস: ৫১০১ 

৯” ইবনে আবদুল বার্র, জামিউ বয়ানিল 
ইলমি ওয়া ফযলিহি, দারু ইবনিল জাওযী, 
দাম্মাম, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খি.), খ. ১, পৃ. ২৩৬, 

: ২৬৪ 

৯ আত-তাহাওয়ী, আল- 

তাহাবিয়া, আল-মাকতাবুল 

বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ 
হি. - ১৯৯৩ খ্রি), পৃ. ৮২, ক্রু, ৯৭ 

+২ আল-আলমাওয়ীঃ আল-াকদূত তালীদ কী 


মাকতাবাহুস 


(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. 
খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৪০৮ 
** ইবনে নাসিরউদ্দীন 


বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৩ 
হি. 5 ১৯৭৩ খি.), পৃ. ১৯৭ 

রি আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২৯, পৃ. ৫২১, হাদীস: ১৭৯৯৮ 

** ইবনুল আত্তার, তুহফাতুত তালিবীন ফী 
আসরিয়া, আম্মান, জর্ডান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৭ হি. _ ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১১২ 

১, ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 


উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৯২ হি. ল ১৯৭২ খি.), খ. ৪, 
পৃ ১০৬ 


ধর্ম ও মানবতা 
খোবাইব হামদান 
মনবতার দোহাই যারা 
ধর্মে আঘাত হানে, 
মহাজনরা সবে ধার্মিক 
এরা কি এটা জানে? 


মনবতার বিরোধ কভু 
করেনি কোন ধর্ম, 
প্রতি ধর্মে মানবসেবা 
মহত পুণ্য কর্ম । 


ধর্মকে হীন মনে করে 
মানবতার চিৎকার, 
লেজহীন গাধা তারে জানা 
ধিক্কার জানা ধিৎকার। 


ধর্মের প্রতি কটুকথা 
কয়ছে ভণ্ড শালা, 
মানবকে যে কষ্ট দিছে 
তার মুখে দেয় তালা । 
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আশারায়ে মুবাশশরার পর শ্রেষ্ঠ 
সাহাবাগণের একজন হলেন আমীরুল 
মুমিনীন হযরত মুআবিয়া (রাষি.)। 


মাধুরিমা ইসলামের বিস্তৃতি এবং 


স্থায়িত্ের জন্য অনেক অবদান রাখে । 


খিলাফতে রাশিদার জমানার পর 


হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত হাসান 
(রাযি.)-এর সাথে সন্ধিচুক্তির পর তার 
সমৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। 
সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য মুসলমানদের 
পদানত হয়। 

হযরত উসমান (োযি.)-এর 
শাহাদতের পর থেকে নিয়ে হযরত 
হাসান (রোযি.)-এর সাথে সন্ধি পর্যন্ত 
ইসলামের যে বিজয় যাত্রা থমকে ছিল 
তা হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
জমানায় নবউদ্যমে আবার শুরু হয়। 


(রাযি.)-এর 
সময়কালে অসংখ্য জল ও স্থলভাগের 
বিজয় অর্জিত হয়। তার 

পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের বিজয় 
পতাকা উডটীন হয়। 

হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর নেতৃতে 
সাহাবায়ে কেরাম (োযি.) এবং 
তাবেয়ীগণের উত্তম আখলাক ও চরিত্র 


জুলাই”১৯ 


হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
শাসনামলই ছিল ইসলামের ইতিহাসের 
সর্বোত্তম সময়। এ সময়ই পৃথিবীর 


প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের আলো ছড়িয়ে 
পড়ে । “সমস্ত দীনের ওপর ইসলামকে 


আরোপ করা হয়। সেই সাথে পূর্ববর্তী 


বিজয়ী করার' কুরআনী নির্দেশের 
বাস্তব ফসল প্রতিফলিত হয় এ স্বর্ণালী 
যুগেই। 


হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ও 
উমাইয়াদের বিরুদ্ধে এত 

অভিযোগ কেন? 

হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর মৃত্ুর 
পর একের পর উমাইয়া বংশের শাসক 
আসতে থাকে । অবশেষে ১৩২ হিজরী 
মুতাবিক ৭৪৯ ঈসাব্দে বনি আব্বাসের 
আবুল আব্বাস সাফফাহ নামক 
একজন ব্যক্তি বনি উমাইয়ার 
শাসনব্যবস্থা খতম করে আব্বাসী 
খিলাফতের গোড়াপত্তন করেন । 


শাসকদের চরিত্র-আখলাক নিয়ে 
সত্যমিথ্যা সংবাদ ছড়ানো হয়। যার 
ফলে পূর্ববর্তী শাসকের প্রতি মানুষের 


দিবালোকের ন্যায় সকলের কাছেই 

পরিস্কার। 

নির্মম বাস্তবতা 

আগের শাসকের প্রতি বর্তমান 

শাসকের বিরূপ ভাবাপন্ন হওয়ার এ 

সাভাবিক ও বাস্তবতাই প্রতিফলিত 
আব্বাসীয়দের 


শাসনামলে । 
আব্বাসী খিলাফত শুরু হয়েছিল 


হিজরী দ্বিতীয় শতকে । আর সেই 
সময়কালেই সাধারণত ইতিহাস 


সংকলন শুরু হয়েছে। 

আর ইতিহাসবিদগণও উপধুঁ্ত 

মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন 
কারণে 


(রাযি.)-এর সময়কালের 


আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
উত্তম কাজগ্ডলোও খারাপ করে দেওয়া 


একজন লেখকের জন্য কতটা কঠিন 


হয়। তার কীর্তিমান কর্মকাণ্ুগুলোও 


ছিল তা দুয়েকটি ঘটনা দেখলেই 


কলংকযুক্ত করা হয়। তার ইসলামি 
এবং 


করা হয়। 
শুধু তাই নয়, হযরত মুআবিয়া 
(রাযি.)-এর উত্তম ও শ্রেষ্ঠ 
কাজগুলোকে এমনভাবে পাল্টিয়ে 
দেওয়া হয় যে, তার আখলাক চরিত্র 
সম্পর্কে জনমনে বিতৃষ্থা সৃষ্টি হয়। 

এমন সব ঘটনাবলি দিয়ে ইতিহাস 
ভরপুর করা হয়, যা দেখে হযরত 
মুআবিয়া (োযি.)-এর ওপর 
অভিযোগের পাহাড় দীড় করানো যায়। 
কতিপয় ইতিহাস রচয়িতা তার 
জমানার শাসকের সন্তুষ্টি লাভের 
আশায় তাদের পা চাটার পথকে বেছে 
নেন। শাসকের দৃষ্টিতে ভালো হয়ে 
পুরস্কার লাভের নিমিত্তে ইতিহাস 
রচনায় উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে 
যেহেতু খিলাফতের 
সময়কালে সাধারণত ইতিহাস রচনা 


আমরা আন্দাজ করতে পারবো । 
0১॥ 
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আবদুল্লাহ মৃত হিশামের লাশ পেয়ে 


ওই মৃত লাশকে চাবুক দিয়ে 
পিটিয়েছে। কয়েকদিন সেটিকে 
শুলিতে চড়িয়ে রাখে । তারপর আগুনে 
দেয় । 


শুধু তাই নয়, আরও কী করেছে? 
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“বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবদুল্লাহ 


য়া বংশের 
সম্ভতিদের তথা পরবর্তী এজনোর 
দিকে দৃ্টি নিবদ্ধ করে । সে তাদেরকে 
খুজে খুজে বের করে এবং হত্যা 
করতে থাকে । একদিনে সে রামাল্লা 
নদীর তীরে তাদের ৯২ হাজার 
লোককে হত্যা করে । তাদের মৃত ও 
অর্ধমৃত দেহের ওপর সে ন্যাকড়া 

দেয়। তার ওপর 


ইবনে আসাঁকির মুহাম্মদ ইবনে 
সুলাইমান ইবনে আ আন- 
নাওফালীর জীবনীথন্থে লিখেছেন যে, 
তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আলা 


শুরু হয়। আর আব্বাসী শাসকেরা 
বিরোধী ছিল। তাই এ সময়কার 
ইতিহাস রচয়িতারা শাসককে খুশি 
করতে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
অপবাদ ও অভিযোগের রসদ সরবরাহ 
করে। যার দ্বারা তারা শাসকদের 
সন্তুষ্টি ও পুরস্কার অর্জন করে দুনিয়া 
কামাই করে। 

এর উল্টো সত্য ইতিহাস লিখে 
শাসকের রোষানলে পতিত হওয়ার 
মত সৎসাহস অনেকেই প্রদর্শন করতে 
পারেননি । 

বনি আব্বাসীয়রা ক্ষমতা দখলের পর 
কি পরিমাণ বর্বরতা ও হিংস্রতা প্রদর্শন 
করেছিল। যার বিপরীতে তাদের 
বিরুদ্ধে কলম ধরা ও উমাইয়া 
শাসকদের প্রশংসনীয় কাজগ্তলো 
ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করা 


জুলাই'১৯ 


(আবুল আব্বাসের সেনাপতি) পথম 
আমি_ তার সাথে ছিলাম । তিনি 


দস্তরখান রেখে সে অনায়াসে খাওয়া- 
দাওয়া করে। নীচে আহত, ক্ষত- 
বিক্ষত দেহগুলো কাতরাচ্ছিল, 
গড়াগড়ি খাচ্ছিল ।” 

এ ছিল বনি আব্বাসীয়দের অবস্থা । 
বনি উমাইয়াদের প্রতি ছিল তাদের 
ভয়ানক বিদ্বেষ ও প্রতিশোধপরায়ণতা। 


এবং তিন ঘণ্টার জন্য খুন-খারাবি ও 
গণহত্যা বৈধ করে দেন। সেখানকার 
জামে মসজিদ ৭০ দিন যাবৎ তার 
উট-ঘোড়া_ ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তর 


করেন । হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
কবরে একটি কালো সুতা ব্যতীত 
কিছুই পাননি । আবদুল মালিক ইবনে 
মারওয়ানের কবর খনন করা হয়। 
সেখানে একটি মাথার খুলি পাওয়া 
যায়। কোন কোন কবরে এক বা 
একাধিক অজ-এত্যঙ্গ পাওয়া যায়। 
তবে হিশাম ইবনে আবদুল. মালিকের 
লাশ পাওয়া যায় অক্ষত । 
নাকের অগ্ভাগ ছাড়া তার শরীরের 
অন্য কোন_ স্থানে কোন দাগ কিংবা 


যারাই উমাইয়াদের আত্মীয় ছিল বা 
তাদের পছন্দ করতো তাদের খুঁজে 
খুঁজে বের করে হত্যা করা হতো । শুধু 
হত্যা নয় চালানো হতো বর্বরতম 
নির্যাতনও | 

এমন সময়ে কোন লেখক উমাইয়া 
শাসক হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
কীর্তিগাথা লিখবে তার সাফল্য তুলে 
সাহস দেখানো কি সম্ভব ছিল? শুধু 
তাই নয়! 

1২] 


আব্বাসী খলীফা মামুনুর রশীদ বিষয়ে 
ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রেহ.) 


জীর্্তার চিহও পড়েনি । সেনাপাতি 


লিখেছেন, 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১১ 
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“২১১ হিজরীতে আব্বাসী খলীফা 
বাদশা মামুনুর রশীদ শিয়া হওয়ার 
কথা রন করেন। সেই সাথে 

ঘোষণা করেন যে, নবী 


স্মর্য_ যে, ইসলামি ইতিহাসের 
এতিহাসিকগণ সাধারণত আব্বাসী 
শাসনামলের । আর এতো জানা কথাই 
যে, আমলে বনি উমাইয়াদের 


করীম (সা.)- এর পর সরবোত। বযজি 
হলেন হযরত আলী (াষি.)। 

ঘোষণাও দেন যে, রোিভিভিতা 
মুআবিয়া (রাষি.)-এর ব্যাপারে ভালো 


ভালো বিষয়গুলো বর্না করার সাহস 
কারো ছিল নাঁ। কেননা বনি 
উমাইয়াদের ভালো কিছু যদি কারো 
মাধমে কদাচিৎও প্রকাশ পেতো 


কথা বল্বে তার, ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন 
যিম্মাদারী নেই ।%* 


শিয়াদের 


এসব ঘটনার সত্যতা প্রসিদ্ধ শিয়া 
এতিহা সক মাসউদী তার কিতাব 


তাহলে তাকে নানাবিধ নিরধধাতনের 
শিকার হতে হতো । সম্মানহানি ছাড়াও 
নানা ধরণের শাম্তি পেতে হতো। 
ইতিহাসের পাতায় এর অনেক নজির 
পাওয়া যায়।”* 

পরিস্কার কথা যে, সরকারিভাবে এমন 


মুরাওয়াজুয যাহাব গ্রন্থে বাদশা মামুনুর 
রশীদের আলোচনায় এভাবে উদ্ধৃত 
কবে 
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“২১২ হিজরীতে বাদশা র রশীদ 
ঘোষণা করায় যে, যে কত হযরত 


যা (রাষি.)-এর কোন ভালো 
এ করবে, বা তাকে কোন 
সাহাবীর ওপর শ্রেষ্ঠ দিবে তার 


ব্যাপারে রাষ্ট্র দায়িতৃমুক্ত। অর্থাত্‌ তাকে 
রক্ষা করার দায়ি খাটের নয়।* 
উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ 
আল্লামা শিবলী নুমানী (রহ.) তার 
কিতাব আল-ইনতিকাদ আলা 
তামাদ্দুনিল ইসলামির মাঝে ইসলামি 
ইতিহাস সংকললের বাস্তব চিত্র তুলে 
ধরেছেন । তিনি লিখেছেন, 
৩৯২১৪৭10৯৯৪ ০ এট 
৩৪৮৯৭] ভ২-/৪ 195 1৮৯০০5 
০5550৮2০440 
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প্রকাশ্য ঘোষণা ও কঠোর হুমকির পর 
এতিহাসিকগণ যে ইতিহাস রচনা 
করেছেন তাতে হযরত মুআবিয়া 
(রাযি.)-এর দোষ-ক্রটিই বর্ণিত হবে । 
তাদের কাছে মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
আখলাকী গুণাবলি এবং ইসলাম ও 
জাতীয় খেদমতের বর্ণনা পাওয়ার 
আশা রাখা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর 


কী হতে পারে? 
ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। 
সুবিধাবাদী-ভীতসন্্রস্ত লেখকেরা 


কলমের খোচায় ধামাচাপা দিয়েছেন 
হযরতে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
কীর্তিমান জীবন। ইতিহাসের নামে 


বাস্তবতা বিবর্জিত ইতিহাস নামক এক 
ভাগাড়েই ঘুরপাক খেতে হবে। 
মোটকথা হল উপর্যুক্ত কারণে 
ইতিহাসের পাতায় হযরত মুআবিয়া 
(রাযি.)-এর বিষয়ে অধিক পরিমাণ 
অভিযোগ পাওয়া যায় । আর বিদ্বেষীরা 
এ বিষয়গুলো যাচাই-ছাড়াই খুব প্রচার 
করেছে। এসব ছড়িয়ে এ মহান 
সাহাবী ও ইসলামের একনিষ্ট খাদিমের 
চরিত্রে কালিমা লেপন করে জাতির 
সামনে নোংরাভাবে পেশ করেছে। 


১ আয-যাহাবী, দুওয়ালুল ইসলাম, দারু 
সাদির, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খি.), খ. ১, পৃ. ২৮ 

২ (ক) ইবনে কসীর, আল-বিদায়া ওয়ান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. ₹ ১৯৯৭ খি.), 
খ. ১৩, পৃ. ২৫৯; খে) ইবনে আসাকির, 
তারীখু 'দামিশক, দারুল ফিকর, দিমাশক, 
সিরিয়া (১৪১৫ হি. _ রি ১৯৯৫ খ্রি), খ. ৫৩, 
পৃ. ১২৬-১২৭ 

ও (ক) ইবনে কসীর, আল-বিদায়া ওয়ান 


নিহায়া, খ. ১৩, পৃ. ২৫৯-২৬০; খে) 
ইবনে আসাকির, দামিশক, খ. ৫৩, 
পৃ. ১২৭ 


* আয-যাহাবী, দুওয়ালুল ইসলাম, খ. ১, পৃ. 
১৮৩ 

« আল-মাসউদী, মুরাওয়াজুয যাহাব ওয়া 
ইরান (১৪০৯ হি. _ ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৩, 
পৃ. ২৮৫ 

৬ শিবলী নু'মানী, আল-ইনতিকাদ আলা 
কিতাবি তামাদ্দুনিল ইসলামী, আসি প্রেস, 
লাখনৌ, ব্রিটিশ ভারত (১৩২৯ হি. 5 
১৯১২ খি.), পৃ. ২৪ 


অসত্য আর অপবাদের 

8 আগামী সংখ্যার আকর্ষণ! 
উজ্বল দিস্বিজয়ী খেদমত। মাসিক আত-তাওহীদের আগস্ট'১৯ 
তবে খুবই অল্পসংখ্যক 

তিহাসিক যারা রাষ্ট্রীয় এ : সংখ্যায় প্রকাশিত হবে লন্ডন প্রবাসী 
জুলুমের পরোয়া না করে সত্য : বিশিষ্ট দাঈ, লেখক ও আলিমে দীন 
প্রকাশ _করেছেন। তাদের মাওলানা মাহফুষ আহমদ লিখিত 
সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা 

কয়েকজন। তাই ইসলামি নিবন্ধ: হাদিস শাস্ত্রে সাহিবে হিদায় 


ইতিহাস পাঠকগণ এ বাস্তব 
অবস্থা মাথায় রেখে ইতিহাস 
পড়া খুবই জরুরি। নতুবা 


ইমাম মারগীনানী (রহ.)। মাসিক 
আত-তাওহীদের সাথে থাকুন । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 
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(দাসতৃ) পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হয়। 
বর্তমানে মানুষের মাঝে হাসি-তামাশার 
প্রচলন একটু বেশি।তাই তার ধরণ- 
প্রকৃতি, হুকুম ও প্রকার এবং এ বিষয়ে 
শরয়ী দৃষ্টিকোণ কি সে সম্পর্কে জানা 
আবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে। যাতে 
মুসলমানরা সেগুলো মেনে চলতে 
পারে ও একঘেয়েমি দূরকারী এ সুন্দর 


সদস্যদের মাঝে বরং কোন মানুষই এ 
আনন্দঘন কর্ম থেকে মুক্ত নয়। তবে 
কেউ কম আর কেউ বেশি । 

আল্লাহ তাআলার বান্দা হিসেবে 
আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্বকে 
সাজাতে হবে মহান আল্লাহ তাআলার 
নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী । যাতে আমাদের 
মধ্যে আল্লাহ তাআলার উবুদিয়্যত 


জুলাই”১৯ 


পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে না হয় এবং 
এর শরয়ী দশনা অবলম্বন করে 
যেন পুণ্য অর্জন করতে পারে 
পাশাপাশি নিজেকে গোনাহ থেকে 
বিরত রাখতে পারে। 


রসিকতা তিন প্রকার 

(১) অনুমোদিত এবং প্রশংসাযোগ্য 
রসিকতা: আর সেটি হচ্ছে, যা ভালো 
উদ্দেশ্যে, সৎ নিয়তে এবং শরয়ী নিয়ম 
নীতি অবলম্বন করে সম্পাদন করা 
হয়। যেমন মাতা-পিতার সাথে 
আদবের সাথে রসিকতা করা অথবা 
স্ত্রী, সন্তানদের সাথে, অনুরূপ বন্ধু- 


বান্ধবদের সাথে তাদের অন্তরে 
উড 


72:84 
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51 ৬১ 
“হ্যরত_ হানযালা রোযি.) থেকে 
বণতি, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল 
(সা.)! হানযালা' মুনাফিক হয়ে 
গেছে । রাসুল সো.) বললেন, 
“কীভাবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসুল (সা.)! আমরা যখন আপনার 
কাছে থাকি আর আপনি আমাদেরকে 
বেহশত-দোযখের কথা রি টা 


মনে হয় যেন এতে 

যখন আপনার র্‌ থেকে হি তি 
আর আমাদের স্ত্রী সন্তান সম্ততি এবং 
বিভিন সাংসারিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত 
হয়ে পড়ি। তখন এর অনেক কিছুই 
ভুলে যাই। তখন রাসুলুল্লাহ সো.) 
বললেন, “যার হাতে আমার জান তার 
শপথ! আমার নিকট থাকাকালীন 
সময়ে তোমাদের. অবস্থা যেমন হয় 
যদি তোমরা _সবর্দা সেই 

থাকতে এবং যিক্রের সাথে 
অতিবাহিত করত, তাহলে রী 
ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও 
চলার রাস্তায় তোমাদের সাথে 
করমদর্ন করত। কিন্ত হে হানযালা! 


সেইভাবে ॥ রবিন 


(খ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাষি.) এর হাদীসে এসেছে, 
ডি 4০০০1১৪১824 ৬৮ 
4৫50 4%1 ক৭।4৮25৫458 
:8৭৭ি ৭288 :00 ও পি: ৩৪ 
টিন 58176 887 রে 
১১৮১৪ ১৪৩ মি 5৩ ৭943 
:6 93 এক ৩০ ০৮০৭ 086 2৫১ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবির থেকে 
বত তিনি বিয়ে 


করত, আর তুমিও তার, সাথে হাসি- 

তামাশা করতে পারতে ।২ 

গ) হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর 

হাদীসে এসেছে, রঃ 

(6.৫, িাতিতা ০০25 

১১৪) :00% চিনে 2254 22575 রখ ৩৪ 
গন এ 

“হযরত আয়িশা (রাযি) থেকে 


কোন এক সফরে তিনি নবী (সা.)- এর 
৪54 বত জারির 


আমি ও সাথে দৌড় 
এরতিযোনিতায প্রবৃত্ত হলাম এবং 


উদাহরণ যেমন মিথ্যা মিশ্রিত 
রসিকতা, অথবা অন্যকে কষ্ট দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে কৃত রসিকতা । 


(৩) মুবাহ রসিকতা: সেই রসিকতা 
যার কোন সঠিক উদ্দেশ্য নেই, ভালো 
নিয়তও নেই, কিন্তু শরীয়তের 
নির্ধারিত গণ্ডি থেকে বের হতে হয় না 
এবং নিয়মও ভঙ্গ করা হয়না 
পাশাপাশি অতিরিক্ত পরিমাণেও করে 
না যে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে 
এমন রসিকতা প্রশংসাযোগ্যও নয় 
আবার নিন্দাযোগ্যও নয়। সুতরাং এর 
ভিতর কোন পুণ্য নেই। কারণ পুন্য 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে পিছনে ফেলে 
দিলাম। অতঃপর যখন আমার শরীর 
মোটা হয়ে গেল আবার প্রতিযোগিতা 
করলাম রাসুল বিজয়ী হলেন। তখন 

সেই বিজয়ের 


বললেন, এ র 

পরিবতে (শোধ) ।” 

(ঘ) হযরত আনাস ইবনে মালিক 

(রাযি.)-এর হাদিসে আছে, 

৩) 04625 58৩৫০৮৫০৪৬০ 
658 22565492816 


চে 


49৩ ৬০ 
“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি, 
থেকে বর্ধিত, নবী রিনা 


একবুর তাকে এ বলে সম্বোধন 
করেছিলেন, “হে দু'কানবিশিষ্ট ব্যক্তি! 
র একজন বর্ণনাকারী আবু 
উসামা বলেন, অর্থাৎ রাসুল সা.) তার 
সাথে রসিকতা করছিলেন । 
(ঙ) হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, কোন এক ব্যক্তি 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট একটি 
(ভারবাহী জন্ত) বাহন চাইলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, “আমি 
তোমাকে একটি উটের বাচ্চার ওপর 
চড়িয়ে দেব।' সে বলল, হে আল্লাহর 
করব? রাসুল (সা.) বললেন, “উট তো 


করেছ?' আমি বললাম. হ্যা। রাসুল 
সো বললেন, “কুমারী না বিধবা? 
বললাম 


না।” (সেহীহ আল-বুখারী: ১৯১৪) 
(২) নিন্দাযোগ্য রসিকতা: অর্থাৎ যে 


» বিধবা | ও 
বললেন, “তুমি কুমারী মেয়ে বিরে 
করলে না কেন? কুমারী মেয়েকে বিয়ে 
করলে সে তোমার সাথে হাসি-তামাশা 


জুলাই'১৯ 


রসিকতা মন্দ উদ্দেশ্যে এবং অসৎ 
নিয়তে অথবা শরীয়তের নির্ধারিত 
রীতি ভঙ্গ করে সম্পাদন করা হয়। এর 


পাওয়ার যে নীতিমালা অর্থাৎ সঠিক 
উদ্দেশ্য এবং সৎ নিয়ত তা এখানে 
পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে কোন 
গোনাহও হবে না। কারণ শরীয়তের 
বিরুদ্ধাচারণ করা হয়নি বা কোন নীতি 
ভাঙা হয়নি । 


নীতিমালা ও আদব 

প্রথমত রসিকতা করার ক্ষেত্রে যে 

বিষয়গুলোর প্রতি গুরতু দিতে হবে: 

১. ভালো নিয়ত অর্থাৎ রসিকতা করার 
সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে 
এমন ধারণা পোষন করবে যে সে 
আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এমন 
একটি ভালো কাজ করছে। যেমন 
রসিকতার মাধ্যমে নিজ ভাই, স্ত্রী, 
পিতা বা এমন কারো অন্তরে খুশি- 

চঞ্চল করে তোলা । অথবা উক্ত 

তামাশা করার মাধ্যমে কাউকে 
একটি ভালো কাজের নিকটবর্তী 
করে দেওয়া অথবা নিজ আত্মাকে 
ভালো কাজের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের 
লক্ষ্যে প্রফুল্ল করা। বা এরূপ যে 
কোন ভালো নিয়ত পোষন করা । 
আর এ মহান মূলনীতির প্রমাণ হল 
(সা.)-এর বাণী: “সমস্ত 
কাজের ফলাফল নিয়তে ওপর ভিত্তি 
করে নিরোপিত হয় ।” 

২. সত্যকে অত্যাবশ্যকীয় করে 
নেওয়া অর্থাৎ রসিকতা করার 
ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সত্য ও বাস্তবধ্মী 


আত্তার্তহীদ ১৪ 
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রসিকতা করবে এবং মিথ্যা পরিহার ২. হাসি-রসিকতার ক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি 


করবে। 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) 
বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর 
রাসুল! আপনি কি আমাদের সাথে 
রসিকতা করছেন? নবীজী (সা.) 
না।” (সুনানে তিরমিযী: ১৯১৩) 

৩. রসিকতা করার ক্ষেত্রে অন্যের প্রতি 
শ্রদ্ধা এবং সম্মানবোধ থাকতে হবে, 
মানুষকে তার যোগ্য মর্যাদা দিতে 
হবে এবং প্রতিপক্ষের মন- 
মানসিকতা বুঝতে হবে। সকল 


না। 
থেকে বেচে থাকতে হবে, 
১. মিথ্যা, ঠান্টার ছলে হোক আর 


দৃষ্টিকোন থেকে খুবই নিকৃষ্ট কাজ 
মানুষকে হাসানোর জন্য যে মিথ্যা 
বলে তার প্রতি বিশেষ শাস্তির কথা 
এসেছে । আর এটা এই জন্য যে 
এটি খুবই বিপদজনক, সাথীদেরকে 
উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি এর 
ভিতর খুব সহজেই জড়িয়ে পড়া 
যায় এবং এর মাধ্যমে নিজেকে 


বলে, তার ধ্বংস অনিবার্ষ, তার 
ধ্বংস অনিবার্ধ। (সুনানে তিরমিযী: 
২২৩৭) 

শরীয়ত মিথ্যা বলার এ 
কুঅভ্যাসকে শুধু এখানে নিষিদ্ধ 
করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং রাসুল 
(সা.) ঠাট্টা-রসিকতার মত বিষয়েও 
এটি পরিত্যাগ করতে সকলকে 


পরস্পরে কথা বলার সময় নরম 
এবং ভালো কথা বলবে । তারা যদি 


এবং পরিমাণে এত অধিক করা যে 


যায়। আর এটি ব্যক্তির পরিচয় ও 
বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এরূপ 
কেননা এতে সময় নষ্ট হয় 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইসলামি ব্যক্তিত শেষ 
হয়ে যায়, অবশ্যই এটা মিথ্যায় 
পতিত করে। অন্যকে ছোট করা 
হয়, ছোটরা বড়দের ওপর সাহসী 
হয়ে | অন্তর মরে যায় এবং 
মুসলমান যে ধরনের বাস্তব ও 
উপকারী গুণাগুণ দ্বারা অলংকৃত 
থাকার কথা তা তার থেকে দূরে 
সরে যায়। 


. বেগানা নারীদের সাথে ঠাট্টা করা । 


কেননা এটা ফিতনা ও অশ্লীলতায় 
পড়ার কারণ এবং অন্তর হারামের 
দিকে ধাবিত করে। 


.অন্যের ক্ষতি সাধন করা, কষ্ট 


এমন না করে তাহলে শয়তান 
তাদের মাঝে ঝগড়া বাধিয়ে 


দেবে। 

করা । শরীয়তের বিষয়ে রসিকতা 
করাকে উপহাস ও বিদ্রুপ হিসেবে 
ধরা হয় যা মূলত কুফরী এবং 
এগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম 
থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে রক্ষা করুন। 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, আর যদি তুমি তাদের কাছে 
জিজ্ঞেস কর তবে তারা বলবে 
আমরাতো কথার কথা বলছিলাম 
এবং কৌতুক করছিলাম । আপনি 
বলুন, 


25, 2৫5 


৪৬১০১৬-্৫ 2৫455541248 ৩ 

উ 63588 25 
“তোমরা কি আল্লাহর সাথে তার 
হুকুম আহকামের সাথে এবং তার 
রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে, 
ছলনা নো তোমরা যে কাফের 
হয়ে গেছ, ঈমান প্রকাশ করার 


দেওয়া বা অধিকার হরণ করা, 
অথবা এমন আঘাত করা যা সীমা 
লঙ্ঘন করে অথবা এমন জিনিস 
দ্বারা ঠাট্টা করা যার দ্বারা ক্ষতি হতে 
পারে যেমন পাথর বা অসন্ত্র। 


পর।"* 


অনুরূপভাবে দীনের ধারক-বাহক তথা 
সাহাবায়ে কেরাম, ওলামা, সালিহীন 
প্রমুখদের বেলায়ও হুকুম তাই । অর্থাৎ 
তাদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার- 


এ ধরনের ঠাট্টা হিংসা বিদ্বেষ তৈরি 
করে বরং কখনও ঝগড়ার পর্যায়ে 


আচরণ, ফতওয়া ইত্যাদি নিয়ে কেউ 


ঠা্টা-ব্দ্রুপ করলে 


তারও ঈমান 


পৌছে যায়। ঠান্টাকে তখন আর 
ঠাট্টা মনে করা হয়না বাস্তব মনে 
পরিবর্তিত হয়ে যায় হিংসায়। 
পছন্দ মোড় নেয় অপছন্দের 
দিকে । আল্লাহ বলেন, 


০৮৪1৫), ৯3082 25 
15৫26 22 ৫2, 


স্ঞ 


দারুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি 
বলেছেন, “আমি জান্নাতের মধ্যবর্তী 
স্থানে একটি বিশেষ ঘরের 
জিম্মাদারী গ্রহণ করছি সেই ব্যক্তির 
জন্য যে সর্বোতভাবে মিথ্যা পরিহার 
করেছে এমনকি রসিকতার 
মাঝেও |” (সুনানে আবু দাউদ: ৪১৬৭) 


জুলাই'১৯ 


“আমার বান্দাদেরকে বলে দিন 
তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই 
বূলে। শয়তান তাদের মাঝে সংঘর্ষ 


থাকবে না। 


১ 


ত৩ 


৪ 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২১০৬, হাদীস: ২৭৫০ 

মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০৭৮, 
হাদীস: ৭১৫ 

আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ২৯, 
হাদীস: ২৫৭৮ 

আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩৫৮, হাদীস: ১৯৯২ 


৫ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৫৩ 


ঙ 


আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা, 
৯:৬৫-৬৬ 
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অন্তরের ১০টি রোগ: উপসর্গ ও প্রতিকার 


মাওলানা মুফতী মনসুরুল হক 


ভূমিকা 
অন্তরের ১০টি রোগের চিকিৎসা করে 
অন্তরের ১০টি গুণ হাসিল করার নাম 
তাযকিয়া বা আত্মশ্ুদ্ধি। যা 
শরী“আতের দৃষ্টিতে ফরযে আইন এবং 
এর জন্যে কোন ইজাযত প্রাপ্ত শাইখের 


ওয়াজিব নয় বরং এটা মুস্তাহাব, এর 
ওপর আত্মশুদ্ধি নির্ভভ করে না 
আত্মশুদ্ধি অর্জন হলে সমস্ত যাহিরি 
গোনাহ বর্জন করা এবং যাহিরি 
ইবাদত-বন্দেগি করা সহজ হয়ে যায় 
এবং সেই বন্দেগিকে তাকওয়ার 
জিন্দেগি বা সুন্নতী জিন্দেগি বলে এবং 


জুলাই”১৯ 


সে ব্যক্তি তথন আল্লাহর ওলী হয় এবং 


পেটের থেকে খারাপ কোন পাত্র 


তার হায়াতে তাইয়িবা তথা পবিত্র 

জীবন নসীব হয়। আল্লাহ তাআলা 

সকলকে এ দৌলত নসীব করেন, 
| 


অন্তরের ১০টি রোগের বর্ণনা 
১. বেশি খাওয়া এবং ভালো খানার 
প্রতি লোভী হওয়া 


নেই ।' (সহীহ আল-বুখারী: ৪৩৪৩) 


খানা কম খাওয়ার উপকারসমূহ: ১. 
অন্তরে স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়। ২. দিল নরম 
হয় এবং মুনাজাতে স্বাদ অনুভূত হয়। 
৩. অবাধ্য নফস অপদস্থ ও পরাজিত 
হয়। ৪. নফসকে শাস্তি দেওয়া হয়। 
৫. কুপ্রবৃত্তি দুর্বল হয়ে যায়। ৬. বেশি 


বেশি খাওয়া এবং উদর পূর্তি করে 


ন্দ্রা আসে না এবং ইবাদত কষ্টকর 


খাওয়া অসংখ্য গুনাহের মুল। এজন্য 


হয় না। ৭. দুনিয়াবি চিন্তাভাবনা কমে 


হাদীসে পাকে ক্ষুধার্ত থাকার অনেক 


আসে এবং জীবিকা নির্বাহের বোঝা 


ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসুল 


হা্কা হয়েযায়। 


আকরাম (ো.) ইরশাদ করেন, 


উল্লেখ্য বর্তমান যামানার লোকেরা 


“মানুষের জন্য পূর্ণ করার ক্ষেত্রে 


পূর্বের তুলনায় অনেক কমজোর 
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হওয়ায় তাদের খানার মুজাহাদার 


এমনকি অনেকে বৃদ্ধি বয়সে এসে তুচ্ছ 


এ বন্টনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট যা আমি 


ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী 


ঘটনায় বিবিকে তিন তালাক দিয়ে 


(রহ.) লিখেছেন, এ জমানায় খানার 
মুজাহাদার অর্থ হলো পেট পূর্ণ হতে 


পস্তাতে থাকে । মহানবী (সা.) ইরশাদ 
করেন, “সেই ব্যক্তি বাহাদুর নয়, যে 


২/৪ লুকমা বাকী থাকা অবস্থায় খানা 


যুদ্ধের ময়দানে দুশমনকে নীচে ফেলে 


শেষ করা এবং নফস বা শরীর দিয়ে 
খুব কাজ নেওয়া । 


২. অধিক কথা বলা 

জবান হল অন্তরের দূত, অন্তরের 
যাবতীয় নকশা ও কল্পনাকে জবানই 
প্রকাশ করে। এজন্য যবানের ক্রিয়া 
বড় মারাত্বক হয়। এজন্যই আল্লাহ 
পাক ইরশাদ করেছেন, “তোমাদের 
প্রত্যেকটা কথাই সংরক্ষণ করা হয়।' 


ব্যক্তি নিজের লজ্জাস্থান এবং জিহ্বাহর 
ব্যাপারে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে 
পারবে আমি তার জন্য জান্নাতের 
নিশ্চয়তা দিব। (সহীহ আল-বুখারী: 
৬৪৭৪) 

কথা বেশি বলার ক্ষতিসমূহ: ১. মিথ্যা 
বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়া। ২. গীবতে 
জড়িয়ে পড়া। ৩. অনর্থক ঝগড়া 
করা। ৪. অতিরিক্ত হাসাহাসি করা, 
যাদ্দরুন দিল মরে যায়। ৫. অন্যের 


অযাচিত প্রশংসা করা। 

চুপ থাকার উপকারিতা ১. 
মেহনতবিহীন ইবাদত। ২ 
সাম্্রাজ্যবিহীন দাপট । ৩. 
দেওয়ালবিহীন দুর্গ। ৪. অস্ত্রবিহীন 
বিজয়। ৫. কিরামান কাতবীনের 


শান্তি। ৬. আল্লাহভীরুদের অভ্যাস 
৭. হিকমতের গুপ্তধন। ৮. মূর্খদের 


উত্তর। ৯. দোষসমূহ আবৃতকারী । 
১০. গোনাহসমূহ আচ্ছাদনকারী । 


৩. অহেতুক গোস্বা করা 

এটা অত্যন্ত খারাপ একটি আত্মিক 
ব্যাধি। রাগ দোযখের আগুনের একটি 
টুকরা এজন্য রাগান্বিত ব্যক্তির চেহারা 


দেয়, বরং সেই ব্যক্তি বাহাদুর যে 


আমার বান্দাদের মধ্যে করেছি । নাউযু 
বিল্লাহ।" (ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দিন: ৩২৯২) 

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “হিংসা 
নেকীসমূহকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দেয় 
যেমন আগুন শুকনো লাকড়িসমূহকে 


রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে সক্ষম। (সহীহ আল-বুখারী: 
৬১১৪) 

গোস্বার চিকিৎসা: দু'ভাবে গোস্বার 
চিকিৎসা করা হয়। ১. ইলমী বা 
জ্ঞানগত পদ্ধতিতে ২. আমলী বা 
কার্ষগত পদ্ধতিতে । 

ইলমী চিকিৎসা হচ্ছে, গোস্বার সময় 
চিন্তা করতে হবে গোস্বা কেন আসে? 
গোস্বা আসার কারণ তো এটাই যে, 
যে কাজটি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে সে 
কাজটি আমার মনের মোতাবেক কেন 
হয়নিঃ কেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা 
অনুযায়ী হল? তার মানে আমি 
আল্লাহর ইচ্ছাকে আমার ইচ্ছার 
অনুগত বানাতে চাই? নাউযুবিল্লাহ! 
এভাবে চিন্তা করলে গোস্বার বদ 
অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। 

আর আমলী চিকিৎসা হচ্ছে,গোস্বা 
আসনে টি শ৯/9৫৮1 5989৪1 
পড়বে, ২. নিজ অবস্থা পরিবর্তন 
করবে । অর্থাৎ দীড়ানো থাকলে বসে 
পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে পড়বে । ৩. 
যার প্রতি গোস্বার উদ্রেক হয় তার 
সামনে থেকে সরে পড়বে। ৪. 
তারপরও গোস্বা ঠাণ্ডা না হলে অযু 
দেবে। এভাবে আমল করলে গোস্বা 
দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। 


৪. হিংসা করা 

হিংসার সংজ্ঞা: কোন ব্যক্তিকে আরাম 
আয়েশ বা প্রাচুর্ধপূর্ণ অবস্থায় দেখে 
তার সে নেয়ামত দূরীভূত হয়ে নিজের 
জন্য হাসিল হওয়ার আকাংখা করা। 
হিংসা অত্যন্ত জঘন্য একটি ব্যাধি । 


লাল হয়ে যায়। এর কারণে মারামারি 


আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে 


জ্বালিয়ে দেয়।' অবশ্য অন্যের কোন 
নেয়ামত দেখে সেটা তার মধ্যে বহাল 
থেকে নিজের জন্য হাসিল হওয়ার 
আকাংখা করা যাকে গিবতা বা ঈর্ধা” 


বলে সেটা জায়েয (সুনানে আবু দাউদ: 
৪৯০৩) 


৫. কৃপণতা ও সম্পদের মোহ 
সম্পদের মোহই মুলত কৃপণতার মুল 
আর সম্পদের মুহব্বাত মানুষকে 
দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট করে । যে কারণে 
আল্লাহ তাআলার প্রতি মুহব্বাত দুর্বল 
হয়ে যায়। 
এ কারণেই কুরআনে কারীমে আল্লাহ 
পাক ইরশাদ করেন, যার ভাবার্থ হচ্ছে, 
“আল্লাহর দেওয়া সম্পদে 
কৃপণতাকারীদের জন্য পরকালে 
ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে। (সুরা আলে 
ইমরান: ১৮০) 

“তোমরা লোভকে নিয়ন্ত্রণ কর কারণ 
এটা তোমাদের পৃববর্তী লোকদেরকে 
ধ্বংস করেছে ।' (সহীহ মুসলিম: ২৫৭৮) 
বাস্তবিক পক্ষে সম্পদের মোহ মানুষকে 
আল্লাহ পাক থেকে উদাসীন করে 
দেয়। এই সম্পদ মুসলমানদের জন্য 
ভয়াবহ এক ফিতনা । 

অবশ্য শুধু সম্পদ কোন নিন্দনীয় 
ব্যাপার নয়। বিশেষত যদি সে সম্পদ 
দীনী কাজে ব্যয় করা হয়। নতুবা 
জরুরত পরিমাণ সম্পদ থাকলে কোন 
অসুবিধা নেই, যাতে কারো নিকট 
ভিক্ষার হাত বাড়াতে না হয় এবং 
আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা যায় । 


৬. খ্যাতি ও পদের মোহ 
খ্যাতি ও পদের মোহ অত্যন্ত নিকৃষ্ট 
একটি আত্মিক ব্যাধি। এর দ্বারা 


ঝগড়াঝাটি, গালাগালি, এমনকি 
খুনাখুনী পর্যন্ত সংঘটিত হয়। 


জুলাই'১৯ 


বলেন, “আমার বান্দার ওপর নেয়ামত 


অন্তরে নিফাক সৃষ্টি হয়। এজন্য 


দেখে হিংসাকারী কেমন যেন আমার 


নিজেকে সব সময় লুকিয়ে রাখা চাই, 
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খ্যাতির পিছনে পড়া অনুচিত। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, এই পরকাল 
আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, 
যারা দুনিয়ার বুকে ওদ্ধত্য প্রকাশ 
করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না 
(সুরা আল-কিসাস: ৮৩) 
হাদীসে পাকে রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যদি কোন বকরীর পালের 
মধ্যে দুটি নেকড়ে প্রবেশ করে 
তাহলেও সেটা এত ক্ষতি করে না 
যতটা সম্পদ ও পদের মুহাব্বত 
দীনদার মুসলমানদের দীনের ক্ষতি 
করে ।* সুনানে তিরমিযী: ২৩৮১, মুসনদে 
আহমদ ইবনে হাম্বল: ১৫৭৯০) 

অবশ্য যদি কামনা-বাসনা ছাড়াই 
আল্লাহ তাআলা কাউকে সুখ্যাতি দান 
করেন হবে সেটা দোষণীয় নয়। যেমন 
নবীগণ (আ.) সাহাবায়ে কেরাম 
(রাযি.), তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীগণ 
(রহ.) তাদের প্রত্যেকেরই দুনিয়াতে 
খ্যাতি ছিল কিন্তু তারা কেউ দুনিয়াতে 
খ্যাতি কামনা করেননি । 


৭. দুনিয়াম্ীতি 
দুনিয়াগ্ীতি শুধু সম্পদ ও পদের 
মুহব্বাতকেই বলে না, বরং ইহজীবনে 
যে কোন অবৈধ কামনাকে পূর্ণ করার 
প্রচেষ্টা ও খাহেশকেই দুনিয়াঘীতি 
বলে। অবশ্য দীনী ইলম, মারিফাতে 
ইলাহী এবং সৎকর্ম যেগুলোর ফলাফল 
মৃত্যুর পর পাওয়া যাবে, সেগুলো 
যদিও দুনিয়াতেই সংঘটিত হয় কিন্তু 
বাস্তবিকপক্ষে এসবের মুহব্বাতকে 
দুনিয়ার মুহব্বাত বলে না বরং এগুলো 
হলো আথেরাতের মুহব্বাত । 

দুনিয়ার জীবনের নিন্দাবাদ করে মহান 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন 
“দুনিয়ার জীবনের সবকিছুই ধোকার 
সামান।” সুরা আল-ইমরান: ১৮৫) 

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে যে, “দুনিয়ার 
সামানপত্র, রং তামাশা ও খেলাধুলা 
ছাড়া আর কিছুই নয়।' (সুরা আল- 


এটাকে লক্ষবন্ত বানিয়েছে তারা হল 
কুকুরের দল। দুনিয়ার ভোগ বিলাসকে 


জুলাই”১৯ 


উদ্দেশ্য না করে দুনিয়াকে আখেরাতের 
প্রস্তুতির হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। 
তাহলে কামিয়াব হওয়া যাবে ।? 


৮. অহংকার করা 
তাকাব্বুর বা অহংকার এর অর্থ হলঃ 
প্রশংসনীয় গুণাবলির মধ্যে নিজেকে 
অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং 
অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, হক ও 
সত্যকে অস্বীকার করা। বলা বাহুল্য 
যে, যখন মানুষ নিজের ব্যাপারে এরূপ 
ধারণা পোষণ করে এবং আল্লাহর 
দেওয়া গুণসমূহকে নিজের কৃতিত্ব মনে 
করে তখন তার নফস ফুলে উঠে, 
অতঃপর কাজকর্মে এর প্রতিক্রিয়া 
প্রকাশ পেতে থাকে, উদাহরণস্বরূপ: 
রাস্তায় চলার সময় সাথীদের আগে 
আগে চলা, মজলিসে সদরের মাকামে 
বা সম্মানিত স্থানে বসা। অন্যদেরকে 
তাচ্ছিল্যের সাথে দেখা বা আচরণ করা 
অথবা কেউ আগে সালাম না দিলে 
তার ওপর গোস্বা হওয়া, কেউ সম্মান 
না করলে তার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া, 
কেউ সঠিক উপদেশ দিলেও নিজের 
মর্জির খেলাফ হওয়ায় সেটাকে অবজ্ঞা 
করা । হক কথা জানা সত্েও সেটাকে 
৪ সাধারণ মানুষকে এমন 

দেখা যেমন গাধাকে দেখা হয় 
ইত্যাদি । 
পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেক 
আয়াতে অহংকারের নিন্দাবাদ করা 


নেয়ামতসমূহকে নিজের হক মনে করা 
হয়, অর্থাৎ এটাকে আল্লাহর দান ও 
অনুগ্হ মনে করা হয় না এবং সেটা যে 
কোন মুহূর্তে ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে 
সে ব্যাপারে শংকাহীন হয়ে পড়া। 
এটাকেই তাসাওউফের পরিভাষায় 
উজুব বা খোদপছন্দী বলে। এটার 
চিকিৎসা করা না হলে এটাই কিছু দিন 
পরে অহংকারে পরিণত হয়ে বান্দাকে 
ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় । 


১০. লোক দেখানো রিয়া বা প্রদর্শনী) 
রিয়া বলা হয় নিজ ইবাদত ও ভালো 
আমলের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে 
বড়ত্ব ও মর্যাদার আকাংখা করা । 

এটা ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ 
বিপরীত ব্যাপার । কেননা ইবাদতের 
দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করা । এখন যেহেতু এই 
আমলের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্য 
শরীকও চলে এসেছে, বিধায় একে 
শিরকে আসগার বা ছোট শিরক বলা 
হয়। 

কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
উদ্দেশ্যে ইবাদত করার হুকুম করা 
হয়েছে।' সরা আল-বাইয়িনা: ৫) 
“কিয়ামতের দিন সবপ্রথম যে তিন 
শ্রেণির ব্যক্তিকে অধোমুখে জাহান্নামে 


হয়েছে, অহংকারের কারণেই ইবলীস 


নিক্ষেপ করা হবে তারা সবাই হবে 


বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছে 
অহংকারের কারণেই আবু জাহাল 
মহানবী (সা.) কে সত্য জেনেও 
অস্বীকার করেছে। 


৯. আত্মতুষ্টি 

আত্মতুষ্টি বা নিজেকে নিজে সঠিক 
মনে করা মূলত এটা অহংকারেরই 
ভূমিকা বা প্রাথমিক রূপ । পার্থক্য শুধু 
এতটুকু যে, অহংকারের ক্ষেত্রে 
অন্যদের তুলনায় নিজের নফসকে বড় 
মনে করা হয় আর আত্মতুষ্টির মধ্যে 
অন্যদের সাথে তুলনা করা ছাড়াই স্বীয় 
নফসকে নিজ খেয়ালে কামেল মনে 
করা হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত 


রিয়াকার।' তারা সারা জীবন দীনের 
পথে থেকেও অন্তরের একটি রোগের 
কারণে সকলের পূর্বে জাহান্নামে যাবে । 
রিয়াকে শিরকে খফী বা গোপন 
শিরকও বলা হয়। 

রিয়ার সূরতসমূহ: মোট ছয়ভাবে রিয়া 
হতে পারে। ১। শরীরের দ্বারা ২। 
অঙ্গভঙ্গির দ্বারা ৩। আকৃতি অবলম্বনের 
দ্বারা ৪। কথাবার্তার দ্বারা ৫ । আমলের 
দ্বারা ৬। নিজ মুরীদ ও ভক্তের আধিক্য 
ও নিজের ইবাদত-বন্দেগির বর্ণনার 
দ্বারা। 


শায়খুল হাদীস ও পরধান 
মিনির ঢা রি 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


সী প্রতি 


কর্তব্য 


উম্মে আইরিন 


বর্তমান সমাজে বেশি বেশি আলোচনা 
হয় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িতু কর্তব্য 
নিয়ে। মনে হয় যেন সংসারে স্ত্রীর 
কোন মূল্যই নেই, স্বামীর সংসারে মুখ 
বুজে খেটে যাবার জন্যই তার পয়দা । 
যখন সমাজে এই চিন্তা প্রবল হয় তখন 
এই সুখের সংসার, এ প্রেমের গাহস্থ্য 
স্বামী-স্ত্রীর কাছে অত্যন্ত বিকট বীভৎস 
আকার ধারণ করে। এ বীভৎসতা 
থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে রাসুল 
(সা.)-এর পথ গ্রহণ একমাত্র পথ । 
হযরত ইবনে ওমর (োষি.) বর্ণনা 
করেন, মহানবী (সা-),বলেছেন, 
৬৫৪55 058 স 
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হাদীসের রাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


করা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই 


ওমর (রাযি.) আট বছর বয়সে তার 
পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
খন্দকের যুদ্ধসহ পরবর্তী প্রত্যেকটি 
যুদ্ধে তিনি শরীক হন। তিনি ছিলেন 


নারী জাতির দায়িতৃকে খাট করে 
দেখার অবকাশ নেই। 

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় সংসার ও 
সমাজ জীবন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। 


সুনাতে রসুলের একজন একনিষ্ঠ 


কুরআন মজীদ বিশ্বমানবতাকে জানিয়ে 


অনুসারী । পার্থিবতার প্রতি তার কোন 


দিচ্ছে যে, জীবনের সব রকম 


আকর্ষণ ছিল না। পদের প্রতিও তীর 


তৎপরতা ও উথ্থান পতনের ক্ষেত্রে 


কোন লোভ ছিল না। তার বর্ণিত 
হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০টি। তিনি 
অনেক সাহাবীদের থেকেও হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে 


সর্বদাই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে 
সহযোগিতা করছে। উভয়ে মিলে 
জীবনের কঠিন ভার বহন করছে এবং 
উভয়ের এক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সভ্যতা ও 


রিওয়ায়ত করেছেন তাবেয়ীগণ | পুত্র 
হযরত সালিম (রহ.) ও গোলাম নাফি 
(রহ) তার থেকে বেশি রিওয়ায়ত 
করেছেন। ৭৩ হিজরীতে ৮৫বছর 
বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। রসুলে 
করীম (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি 
ষাট বছর জীবিত ছিলেন। 

আলোচ্য হাদীস খানাতে মানব 
জীবনের সর্বস্তরের রর দায়িতৃশীলদের 


রাখতে ও সন্তান 


তমদ্দুনের ক্রমবিকাশ ঘটছে। আল্লাহর 
ঘোষণা: 
“৬ ৮222 ৩5০০ 08%55 
ও ৫৭1৬6 3555স্পড৬ 9556 
“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে 
অপরের বন্ধ । তারা ভালো কাজের 
আদেশ দেয়, মন্দ কাজ করতে নিষেধ 
করে।* 
নবী (সা.) বলেছেন, “নারীরা পুরুষের 
অর্ধাংশ |" (সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী) 
নারী পুরুষ প্রত্যেকেই সমপরিমানে 
পরস্পরের মুখাপেক্ষী । এতে লাঞ্কুনা ও 
অপমানের কিংবা মর্যাদা ও গৌরবের 
কোন প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ বলেন, 


ও ১6820 25 2৫ 065 


স্ততির লালন-পালনের প্রয়োজনে । 
এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতি প্রদত্ত দায়ি 
হলো, এই কর্তব্কে সে সর্বদা 
সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য চেষ্টা 
করবে । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জাতীয় 
উন্নতির মূল প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক 


% 


রাখাল বা প্রহরী । আর প্রত্যেককেই 
তার অধিনস্তদের সম্পর্কে জিজ্দেস করা 
হবে। ইমাম বা নেতা যিনি শাসন 
করেন সাধারণ মানুষকে তাকেও তার 
অধিনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হবে। একজন পুরুষ তার বাড়ির 
লোকদের রাখাল বা প্রহরী । তাকে 
তার অধিনম্ত লোকদের সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামীর 
ঘরের লোকদের এবং সন্তানদের 
রাখাল বা প্রহরী । তাকে তার অধিনস্ত 


শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল । মানব শিশু 
মাতার পরিচর্যার মাধ্যমে প্রথম জীবনে 
উন্নত মন ও চরিত্রের অধিকারী হয়ে 
থাকে । সন্তীনের ওপর মায়ের প্রভাব 
বেশি। স্বামীর পরিবার ও সন্তান 
সন্ততির সার্বিক দায়িতু মায়ের উপরে 
বর্তায়। তাকেই এ ব্যাপারে দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে হয়। আর তাকে এ 
ব্যাপারে সহায়তা প্রদান স্বামীর 
দায়িত। 


লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হবে।১ 


জুলাই'১৯ 


নারী জাতিকে যে প্রয়োজনে সৃষ্টি করা 
হয়েছে সে দায়িত্ব পালনে অংশ গ্রহণ 


“তারা তোমাদের পোশাক আর 
তোমরা তাদের পোশাক ।5 

তাই স্ত্রীদের ইজ্জত-আবরু রক্ষা করার 
দায়িতৃ স্বামীর উপরে বর্তায় । তাদের 
কোন দুর্বলতাকে (যদি থাকে) মানুষের 
সামনে প্রকাশ না করা স্বামীর মহৎ 
গুণ। একইভাবে উত্তম স্ত্রীর কর্তব্য 
স্বামীর ইজ্জত সমাজে কীভাবে বৃদ্ধি 
পাবে তার দিকে নজর রাখা । 
কুরআনের এ আয়াতের ঘোষণা আরও 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নবী (সা.)-এর 
ঘোষণায় । গোটা বিশ্ব যখন নারীকে 
অপরাধের উৎস এবং সাক্ষাত পাপ ও 
গোণাহের কারণ মনে করে বসে ছিল 
তখন বিশ্ব জাহানের সর্ব কালের অতি 
পবিত্র ব্যক্তি পাপ ও অশ্লীলতায় ভরা 
চিন্তার মূলে পরিবর্তন আনতে ঘোষণা 
দিলেন 


গ 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৯ 
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“দুনিয়ার বন্তভ_ নিচয়ের মধ্যে আমি 
ভালবাসি নারী এবং সুগন্ধি আরু 
আমার চোখ শীতলকারী হল নামায ।* 
পুরুষ সমাজের কর্তব্য, আল্লাহ প্রদত্ত 
দায়িতু পালনে মেয়েদের সহযোগিতা 
করা। মায়ের আত্মত্যাগের ফলেই 
জাতি সৎ ও সুসন্তান লাভ করে । তাই 
মায়েদের প্রতি অবহেলা দেখালে, 
তাদের প্রতি স্বামীর যে দায়িত্ব রয়েছে 
1 পালনে অবহেলা দেখালে পরিবার 
সমাজে ভাংগন নেমে আসে । ইসলাম 
নারীদেরকে যে অধিকার প্রদান করেছে 
তা অবহেলা করে মানবীয় নিয়ম ও 


৫ 


ইলমে দীন শিক্ষা দেওয়া এবং সে 
অনুসারে আল্লাহর দীন পালনে 
অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা । স্ত্রী পুত্র 
দেরকে ইলমে দীন শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যাপারে প্রচুর হাদীস বর্তমান । 
ঝি পে] এ ০০] ০০ ৩৪ 
ভি এ ও ৮১৪ ৬৪28৩ 
৪১554542083 4$ এ 
7%2513:5831537 :48 লো 
বি 
“হযরত মালিক ইবনুল হুয়াইরিস 
বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন 


সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী 
(সা.)-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত 


আইন করে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব নয়। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার 
লক্ষ্যে বেইজিংয়ে ১৯৯৫ সালের ৪ঠা 
সেপ্টেম্বর বিশ্বের ১৮৫টি দেশ ১০ 
হাজার সরকারি প্রতিনিধি এবং ২০ 
হাজারসহ বেসরকারি প্রায় ৩০ হাজার 
প্রতিনিধি অংশ নেয়। নারীদের 
অধিকার নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। 
১৯৪৫ সালের জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর 
থেকেই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
চলছে। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ গঠন 
কমিশন, ১৯৫২তে নারীর রাজনৈতিক 
অধিকার সনদ। এতো কিছু করেও 
নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রবর্তকরা 
নারীর অধিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। 
(ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিকা, ৮০ বর্ষ ৩য় 
সংখ্যা) 

নারীর সামাজিক অধিকার আলোচনার 
আগে দেখা যাক আল্লাহ স্বামীদের 
প্রতি স্ত্রীর কী অধিকার দিয়েছেন, 

১. নারীদের হক রয়েছে স্বামীদের কাছ 
থেকে নৈতিক ও ইসলামি শিক্ষা 
লাভ করার | কুরআন বলেছে, 

এর 2055 হবে জিন এজ 
“হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেকে 
এবং তোমার পরিবার পরিজনকে 
দৌজখের আগুন থেকে বীচাও 1৫ 
দোযখের আগুন থেকে বাঁচার 
পথতো পরিবারের সদস্যদেরকে 


জুলাই'১৯ 


অপেক্ষা করলাম । যে সময় তিনি 
উপলাব্ী করলেন আমরা বাড়ি 
ফেরার জন্য অস্থির হয়ে 
তখন বললেন, “নিজের রী পুবের 
কাছে ফিরে যাও এবং সেখানে 
অবস্থান করো। তাদেরকে দীন 
সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে 
চলতে নিদেরশ দাও ।”৬ 

২. স্ত্রীর রয়েছে স্বামীর প্রতি অর্থনৈতিক 
অধিকার । অর্থনৈতিক অধিকারের 
অধিকার । স্বামীর প্রথম দায়িতু হল 
স্ত্রীকে তার বংশ মর্যাদার দিকে 
খেয়াল রেখে স্বামীকে তার সাধ্য 
মত নির্দিষ্ট পরিমানে মোহর প্রদান 
করা। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ: 


রণ 5)৮ 


ঠ ৫5693220285 
“তোমরা তোমাদের শ্ত্রীদেরকে 
মনের সন্তোষসহকারে তাদের 
মোহর প্রদান কর ।'* 

পরিবারে স্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যদের 
ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা স্বামীর 


দায়ি । 


(2 (6০৫20 2৫ 52516 তা ছে লিজ 
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পরর্দ ৮ 


৪2৮20482১০5 


সি 


“আর তাদেরকে হি 
খোরপোষ এদান কর, সচ্ছল ব্যক্তি 


তার সাধ্যানুযায়ী এবং অভাবশ্থস্ত 


পে তার সাধ্যা ন্যায় 
সংগতভাবে কিছু খরচপত্রের ব্যবস্থা 
করে এ হল র দায়িত ৮ 


এ ব্যাপারে অল্লাহর রাসুল (সা.) 
ফরমান, “তোমাদের ওপর স্ত্রীদের 
অধিকার হলো তাদের জন্য 
পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যদ্রব্যের 
উত্তম ব্যবস্থা করা ।* সুনানে তিরমিযী: 
১১০১) কিন্তু বর্তমান সমাজে তাতো 
করেই না বরং অনেক অর্বাচীন 
স্বামী ও তার পরিবারের মা বাবারা 
কাছ থেকে যৌতুক আদায় করে 
থাকে। তারা ভুলে যায় স্ত্রীরও 
মর্যাদা আছে। সে সংসারে 
ক্রীতদাস হয়ে আসেনি। যতক্ষণ 
টাকা থাকে ততক্ষণ তার দাম 


.স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার অধিকার 


স্ত্রীদের মূল অধিকার । বিয়ে শুধুমাত্র 
শরীয়া ব্যবস্থা ও আইনের বিধান 
নয়। আইনের উধ্র্বে প্রেম 
ভালবাসার এক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। এই ভালবাসা 
আল্লাহ মেহেরবানী করে মানব 


2 পু ও এ তা 49 955 
62455626020 
“এবং তার নিদশর্নাবলির মধ্যে 
তিনি তোমাদের স্ত্রীদের 
করেছেন যাতে তোমরা তাদের 
সাথে শাত্তিতে বসবাস করতে পার 
এবং তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও 
তে করে দিয়েছেন ।” 
স্ত্রশিশ-কৈশোর ও যৌবনের 
ছোয়ায় বেড়ে ওঠা বাড়ি ঘর, বাবা 
চলে আসে স্বামীর ঘরে । এক নতুন 
পরিবেশে নিজেকে সামলিয়ে নিতে 
হয়। এ সময় সব চাইতে বেশি 
প্রয়োজন হয় স্বামীর ভালবাসা । 
তাই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর থাকতে হবে 


তআত্তান্তহীদ ২০ 


রি 
ছু ৩২ 
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আন্তরিক অনুরাগ ও আকর্ষণ । 
প্রত্যেক স্ত্রী কামনা করে স্বামী তার 
সমস্ত শরীরমন জীবন যৌবন ত 


র 
র 


স্ত্রীদের সাথে কেমন আচরণ করতে 


খাওয়ায়। অথচ এ সব কাজ তার 


হবে তার একটি উত্তম উদাহরণ 
রয়েছে হযরত ওমর (রাযি.)-এর 


জন্য বাধ্যতামূলক নয়, সে স্বেচ্ছায় 
এ সব করে। এ সব কাজ করে সে 


ওপর বিন্যস্ত করে নিতান্ত নির্ভ: 


জীবনে । খলীফা হযরত ওমরের 


আমাকে হারাম উপার্জন থেকে 
বাচিয়ে রাখে । এখন বল আমি কি 
তাকে সহ্য না করে পারি? 

লোকটি বলল, “আমিরুল মুমিনীন, 


করে চলুক। এই ইচ্ছার প্রতি খেলাফত কালের ঘটনা। এক 
স্বামীর সম্মান দেখান ব্যক্তির স্ত্রী ছিল বেশ মুখরা ও 
উচিৎ স্বামীকে হতে হবে উদার ঝগড়াটে। সব সময় সে স্বমীকে 
চিত্তের অধিকারী। স্ত্রীর কোন জ্বালাতন করত। স্বামী বেচারা স্ত্রীর 


দুর্বলতাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্ত্রীর মনে 


দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে এ ব্যাপারে 


কষ্ট দেওয়া স্বামীর উচিৎ নয়। স্ত্রীর 


নালিশ জানাতে একদিন সে হাজির 


চাল চলনে কোন প্রকার সন্দেহ 


হল হযরত ওমর (োযি.)-এর 


নিয়ে তাকে ব্বিত করা হলে 
পরস্পরের ভালবাসায় চির ধরে 
ফলে সংসার বিষময় হয়ে ওঠে 
তাই স্বামীকে ভালবাসার ডালি নিয়ে 


দরবারে । সে হযরত ওমরের বাড়ির 
ফটকে দীড়িয়ে খলীফার বের 
হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল । এ 
সময় সে শুনতে পেল খলীফাকে 


হাজির হতে হবে স্ত্রীর কাছে 
সইতে পারে না, তাদের কথায় 
স্বামীকে কান দেওয়া চলবে না 
স্বামীকে বুঝতে হবে স্ত্রীকে, তাকে 
ভালো বাসতে হবে অন্তর দিয়ে 
এটাই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ 
অধিকার । 


তার বিবি কঠোর ভাষায় বকাবকি 
করছেন। কিন্ত হযরত ওমর 
(রাধি.) কোন জওয়াব দিচ্ছেন না, 
বরং নীরবে সব শুনে যাচ্ছেন 
এভাবে কিছুক্ষণ দীড়িয়ে থেকে 
লোকটি চলে যেতে উদ্যত হল । সে 
মনে মনে ভাবল, এমন প্রতাপশালী 
খলীফার যখন এমন হাল তখন 


৪.স্বামীর কাছ থেকে সদ্যবহার আমি আর কোন ছাই। 
পাওয়ার অধিকার । হযরত সামুরতা এমন সময় খলীফা বাড়ির বের হয়ে 
ইবনে জুনদুব (রাযি.) বর্ণনা করেন, দেখতে পেলেন লোকটি চলে 


রাসুলুল্লাহ সো.) বরেছেন, ন্ত্রী 
লোকদেরকে পার্শদেশের হাড় 


যাচ্ছে। তিনি লোকটিকে থামিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হে বাপু! 


থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তুমি 
তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও 
তবে ভেঙে ফেলবে । সুতরাং তার 


তুমি এলেই বা কেন, আর কিছু না 
বলে চলে যাচ্ছ কেন? লোকটি 
জওয়াব দিল, “হুযুর! আমার স্ত্রী 


সাথে নরম ব্যবহার কর, তাহলে 
সুখময় ও স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন করা 
যাবে ।” তোরগীব ও তারহীব) 

পারিবারিক ব্যবস্থায় স্বামীর হাতে 


আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, কথায় 
কথায় ঝগড়া করে। তার বিরুদ্ধে 
নালিশ করার জন্য আপনার 
দরবারে এসেছিলাম । কিন্ত দেখতে 


থাকে কর্তৃত ও নেতৃতৃ, যদি কোন 
স্বামী নিজ স্ত্রীর ভাবাবেগ ও 


পেলাম আপনার হাল আমার চেয়ে 
ভালো নয়। তাই কিছু না বলেই 


অনুভূতির প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে 


চলে যাচ্ছি।' 


শুধুমাত্র নিজের কথা মানাবার জিদ 
করে তবে পাবারিক জীবন প্রকৃত 
সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে। 


হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, 
“শোন ভাই, আমার ওপর আমার 
বিবি সাহেবার বেশ কিছু অধিকার 


তাই হুযুর (সা.) পুরুষদেরকে 
স্ত্রীদের সঙ্গে কোমল ও 


আছে, আমি তাই তার এ বকাবকি 
সহ্য করছি। দেখ সে আমার খাবার 


ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতে 


উপদেশ দিয়েছেন। 
জুলাই*১৯ 


রানা করে, রুটি বানায়, কাপড় 
চোপড় ধোয়, বাচ্চাদেরকে দুধ 


আমার বিবিও তো এরূপ ।* হযরত 
ওমর (রাযি.) বললেন, “তা হলে 
তাকে সহ্য করতে থাক, ভাই। 
দুনিয়ার জীবনটা তো নিতান্তই 


স্ত্রীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা 
প্রয়োজন। কারণ নূর নবী (সা.) 
বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
সেই ব্যক্তি, যারা নিজেদের স্ত্রীদের 
সাথে সব চেয়ে ভালো ব্যবহার 
করে।' 
এ ছাড়াও স্বামীদের ওপর স্ত্রীদের 
আরও হক রয়েছে, যা এ চারটি হক 
আদায় হলে তা সহজেই আদায় হয়ে 
যায়। মনে হয় পৃথিবীতে ঘরে ঘরে 
সমস্ত কুলকন্যারা এখনও গভীর 
সুযুপ্তিতে নিমগ্ন, তাদেরকে জাগাতে এ 
ছোট্ট আলোচনা কাজে লাগুক এ 
প্রার্থনা । 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খি.), খ. ৯, পৃ. ৬২, 
হাদীস: ৭১৩৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর রোযি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা, ৯:৭১ 

ও আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ২:১৮৭ 

* আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_  আস-সুনানুস সুগরা,  মাকতাবুল 
মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া, 
খ. ৭, পৃ. ৬১, হাদীস: ৩৯৩৯, হযরত 
আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত 

« আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১২৮, 
হাদীস: ৬২৮ 

" আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৪ 

” আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৪ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আর-রুম, ৩০:২১ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011791986159()21091]. ০07 
পেইজলিংক: 7৪০০০. ০017/])817)1-179-121019-1801079 


আকীদা-বিশ্বীস 

সমস্যা: কতিপয় লোককে আল্লাহর 
কর্মের ব্যাপারে কিছু বলতে দেখা 
যায়। যেমন গত রামাযানে ধারাবাহিক 
বৃষ্টি হলে আমার এলাকার এক নারী 
বলল, আল্লাহর কেন এত বৃষ্টি দিতে 
হচ্ছে? আবার যখন গরম বেশি পড়ল, 
তখন এক পুরুষ বলল, আল্লাহ 
আমাদেরকে সিদ্ধ করে ফেলবে মনে 
হয়। আবার কোনো নারী স্বামীর 
কথায় ও কাজে অতিষ্ঠ হয়ে বলে, 
“আল্লাহ কেন আমাকে এখানে 
ফেলেছে? এখন প্রশ্ন হল, এধরনের 
কথা বলার কারণে উক্ত নারীর ঈমান 
ও নিকাহর কোনো ক্ষতি হবে কি না? 
যদি হয়, তাহলে আবার নেকাহ করার 
সময় মোহরানা দিতে হবে কি না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


না। অবশ্য লঙ্জিত হয়ে ভবিষ্যতের 
জন্য খাটি তাওবা করা একান্ত জরুরি । 
ফাতাওয়ায়ে তাতার য়াঃ ছি 
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ২/২৫৯, 
মুফতী: ১/৭১, ফাতাওয়ায়ে 
২/২০৯ 


তাহারাত-পবিত্রতা 
সমস্যা: ইসতিনজা করতে বসে কোন 
কিছু খাওয়া বা পান করার হুকুম কি? 
এ ক্ষেত্রে ইসতিনজা করা অবস্থায় পান 
টন বা চকলেট চুষা বৈধ আছে 
? 


আহমদ কাওসার 
ইদগাহ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: ইসতিনজা করতে বসে 
কোন কিছু খাওয়া বা পান করা 
মাকরুহ। তাই পান চিবানো বা 
চকলেট চুষাও মাকরুহ হবে 
উপরোল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে যদিও বা 


মুহাম্মদ আরিফুল্লাহ 
রামু, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত 
কথাগুলো আল্লাহ তাআলার শানে 
বেয়াদবিমূলক ব্যবহার এবং অবৈধ 
আচার-আচরণের অন্তর্ভুক্ত । তা থেকে 
বিরত থাকা মুসলমান নারী-পুরুষের 
জন্য একান্ত জরুরি এবং তা থেকে 
আল্লাহ তাআলার নিকট কান্না-কাটি 
করে ও লজ্জিত হয়ে তাওবা করতে 
হবে। অবশ্য তার দ্বারা ঈমান ও 
আকদে নিকাহর ওপর কোন প্রভাব 


নবী (সা.) থেকে স্পষ্ট কোন বাণী 
পাওয়া যায়নি এবং ফোকাহায়ে 
কেরামেরও স্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া 
যায়নি। তবে নবী করীম সো.) এ 
অবস্থায় যেসব কাজ করা থেকে বিরত 
থাকতে বলেছেন এর মধ্যে এমন কত 
গুলি কাজ রয়েছে যে গুলি একথার 
দিকে ইঙ্গিত করে যে, এ অবস্থায় 


দেওয়া। কেননা এতে সম্মানী বস্তর 
সম্মান বাকী থাকে না। সুতরাং খাওয়া, 
দাওয়া এগুলি আল্লাহর বড় নিয়ামত 
সেজন্যে এগুলির সম্মান রক্ষার্থে এ 
অবস্থায় খাওয়া বা পান করা মাকরুহ 
বলা হবে । ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৫০, 


বাহরুর রায়িক: ১/২৪৩, আদ-দুররুল 
টা ১/৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া: 
৮/১০৪ 


সমস্যাঃ গোসলখানায় যেখানে অন্য 
কেউ দেখার সম্ভাবনা নেই, সেখানে 
পরিপূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গোসল করা 
জায়েয আছে কি? 


আবু হুরাইরা 


শরয়ী সমাধান: গোসল খানায় যেখানে 
অন্য কেউ দেখার সম্ভাবনা নেই, 
সেখানে পরিপূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গোসল 
করা জায়েয আছে, তবে উত্তম হল 
সতর ঢেকে গোসল করা । কিন্তু কোন 
কোন ওলামায়ে কেরাম এ অবস্থায়ও 
উলঙ্গ হয়ে গোসল করাকে মাকরুহ 


সমস্যা: বর্তমান বাসা-বাড়িতে যে 
সকল হাই কমোড ব্যবহার করা হয় 


এমন কোন কাজ করা যাবে না যাদ্বারা 


সেখানে অধিকাংশ সময় কমোডের 


সম্মানী বস্তর সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। যেমন- 


নাপাকি পড়ার স্থান থেকে কিছু পানির 


আল্লাহর নাম লিখা আছে অথবা নবী 


ছিটা নিতম্বের আশপাশ এবং রানের 


করীম (সা.)-এর নাম লিখা আছে 


পড়বে না। কেননা উক্ত কথাগ্তলো 


অথবা অন্য কোন সম্মানী জিনিসের 


কিছু অংশে লেগে যায়। এমতাবস্তায় 
হাই কমোড ব্যবহার করে নামায 


আল্লাহ তাআলার শানে বেয়াদবিমূলক 


নাম লেখা আছে, এমন কোন জিনিস 


ব্যবহার । কুফরী কালাম নয়। তাই তা 
দ্বারা কুফরীর ফতওয়া দেওয়া যাবে 


জুলাই"১৯ 


সাথে না রাখা । তেমনিভাবে সালাম, 
আযান, হাচি ইত্যাদির জবাব না 


আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে কী? 
আনওয়ার সাদেক 
পেকুয়া, চকরিয়া 
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শরয়ী সমাধান: হাই কমোড সম্প্রতিক 


শরয়ী সমাধান: ওয়াটার রি-সাইকেল 


সময়ের আবিষ্কার । সুতরাং ফিকহের 


প্রথমত দু'ধরনের হয়ে থাকে । এক 


ডাকাডাকি করা যাবে কি না? এ 
সম্্পকে শরীয়াতের বিধান কী? দয়া 


কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে সরাসরি 


ময়লা আবর্জনা ও নাপাকি যুক্ত পানি 


উল্লেখ পাওয়া না গেলেও নাপাকি 


রিফাইন করে যে স্বচ্ছ ও পবিত্র পানি 


সম্পর্কে যেসব ব্যাপক দলীল রয়েছে 
এর ভিত্তিতে বলা যায়, হাই কমোডের 
ব্যবহার করতে গিয়ে শরীরে নিম্নাং 
পানির যে ছিটা ছিটকে আসে তা 
অবশ্যই নাজাসাতে গালীযা তথা 
অকাট্য নাপাক। আর তা যে কোন 
অবস্থাতেই ধুয়ে নামায পড়তে হবে 
তবে যদি কেউ হাই কমোড ব্যবহার 


বের করা হয়। যেমন_- ব্যবহৃত পানি 
ও শহরের নদীগুলোর ময়লা পানি। 
দ্বিতীয়ত নিখুত নাপাক বস্ত্র রিফাইন 
করে যে পানি তৈরি করা হয়। যেমন- 
প্রশ্রাব ইত্যাদি । প্রথম প্রকার অর্থাৎ 
ময়লা-আবর্জনা ও নাপাকি যুক্ত পানি 
যদি শোধন করা হয় এবং তাতে 
নাপাকির কোনো চিহ্ন বাকি না থাকে, 


করে অযু করে নামায পড়ে ফেলে এবং 
শরীরে লাগা নাপাকির ছিটা পাক না 
করে, তাহলে যদি তা এক দিরহামের 
আয়তন পরিমাণ বা তার চেয়ে কম হয় 
তখন নামায হয়ে যাবে আর যদি সে 
পরিমাণ থেকে বেশি হয় তখন নামায 
হবে না। তবে অধিকাংশ সময় নাপাক 
পানির ছিটা এক দেরহাম থেকে বেশি 
হয়ে থাকে। তাই একান্ত প্রয়োজন 
ছাড়া হাই কমোড ব্যবহার না করাই 
উত্তম। প্রয়োজনে ব্যবহার করা হলে 
সতর্কতার সাথে নাপাকি লাগার সম্ভাব্য 
স্থানগুলো গু িতে হবে। সুরা আল- 
১/৪৯০ ফাতাওয়া তারায় ১/৪৩৮, 


অল ইতল বহন ১/২১৪, ফাতহুল 
কাদীরঃ 7 


সমস্যা: রি-সাইকেলড ওয়াটার বা 
শোধনকৃত পানির হুকুম কী? অর্থাৎ 
বর্তমান যুগে প্রযুক্তির মাধ্যমে নাপাক 
ও ময়লা আবর্জনাযুক্ত পানিকেও 
শোধনের মাধ্যমে স্বচ্ছ পরিস্কার করা 
যায়। যেমন- প্লেনে দীর্ঘ যাত্রার সময় 
অযু ইসতিনজায় এক বার ব্যবহৃত 
পানি শোধন করে দ্বিতীয় বার 
ব্যবহারের উপযোগী করা হয় এবং 
পানিকেও শোধন করে ওয়াশার 
ওয়াটার হিসেবে সাপ্লাই করা হয়। 
এখন এই রিসাইকলড ওয়াটার বা 
শোধন কৃত পানি দ্বারা অযু-গোসল 


বৈধ হবে কিঃ 
আবদুল্লাহ 
উত্তরা, ঢাকা 


জুলাই”১৯ 


অর্থাৎ পানির তিন (২১ ১৮০9) 


ময়লার রঙ, স্বাদ ও গ্রাণ যদি 
পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেই 


করে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 
সাতকানিয়া, উট্টগ্রাম 


জামায়াতের জন্য পুনরায় ডাকাডাকি 
করা জায়েয ও বৈধতা আছে। কেননা 
তা দ্বারা শরীয়তের কোনো হুকুম 
লঙ্ঘন হয় না। বরং জামায়াতের মধ্যে 
মুসল্লিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর না 
করলেও কোনো অসুবিধা নেই 
কেননা, রাসুল (সা.) ও খুলাফায়ে 
রাশিদীনের সোনালি যুগে এটা ছিল 


সাথে রিসাইকেল পানি ও অব্যবহৃত 


না। নামাযের জন্য আযানই যথেষ্ট 


পানির মাঝে কোনোরকম পার্থক্য না 
থাকে, তখন তা ব্যবহার করা যাবে। 
যেমন- বিভিন্ন বাসা বাড়িতে ওয়াসা 
কর্তৃক যে পানি সাপ্লাই দেওয়া হয়, 


ছিল। পুনরায় ডাকাডাকি করার কোনো 
ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমান সময় যেহেতু 
অলসতার যুগ এবং মানুষজন দীনী 
কাজে অধিক অবহেলা করে, তাই 


অনুরূপভাবে ওয়াসা যদি এমন পানি 


আযানের পর পুনরায় মানুষদেরকে 


সাপ্লাই দেয়, যাতে ময়লা-আবর্জনার 
কিছুটা রেশ বাকি থাকে, অথাৎ এই 
পানির রঙ, ঘ্রাণ ও স্বাদ যদি স্বাভাবিক 
পানির মতো না হয়, কিন্তু এ পানি 
ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো স্বচ্ছ পানির 
ব্যবস্থা না থাকে, তখনো এই স্বল্প 
ময়লাযুক্ত পানি ব্যবহার করা যাবে। 
পক্ষান্তরে যেসব নিখুঁত আবর্জনা 


সর্তক করতে আস-সালাত আস- 
সালাত বা অন্য কোনো বাক্যের 
মাধ্যমে ডাকাডাকি করা বৈধ হবে। 
এর দ্বারা দ্বীনের কোনো ধরনের 


অসুবিধা হবে না। আদ-দুররুল তার 
3৫৬ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ২/৫৬, আল- 
* ২/৯৯, ফাতাওয়ায়ে কাষীখানঃ ১/৭৯ 


সমস্যাঃং কোন সরকার বা কোন 


শোধন করা হয়, অর্থাৎ প্রস্রাব 


কর্তৃপক্ষ যদি মসজিদে আযান দিতে 


ইত্যাদি। এগতলো কোনো অবস্থাতেই 
পাক ও পবিত্র হয় না। সুতরাং আকাশ 
পথে যাত্রার সময় বিমানে সেসব 
রিসাইকেল ওয়াটার বা শোধনকৃত 
পানি দেওয়া হয়, এগুলো ব্যবহার করা 
যাবে না। কারণ গভীর অনুসন্ধান করে 
জানা গেছে যে, এই রি সাইকেল 
ওয়াটারের নব্বই শতাংশই প্রশ্রাব 


ইত্যাদি নাপাক বন্ত হয়ে থাকে। 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৫১৯, কবীরী: ১৮৬, 
জাদীদ ফেকহী তাহকীকাত: ১০/২২৭, আল- 
ফিকহুল ইসলামী: ১/১০০ 


সালাত-নামায 


সমস্যা: আযানের পর পুনরায় মাইকে 
বা ঘরে ঘরে গিয়ে নামাযের জন্য 


নিষেধ করে এবং আযানের আওয়াজ 
কে শব্দদূষণ বলে বিরোধিতা করে 
তখন তাদের হুকুম কি হবে? 


_আহমদুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান: যদি কোন সরকার বা 
কর্তৃপক্ষ আযানের আওয়াজকে হেয় 
করে শব্দদূষণ বলে, বা আযান নিষিদ্ধ 
করে, তাতে তদের ঈমান চলে যাবে 
তখন সকল মুসলমানের ওপর 
সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা 
ওয়াজিব হয়ে যাবে চাই ক্ষমতা 


মুসলমানের হোক বা না হোক 
মিশকাত শরীফ: ২/৪৩৮, মিরকাত: ২/১৪৯, 
মাবসূতে সারাখসী: ১/১০৭, ফাতহুল কাদীর: 


১/২০৯ 
_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


সমস্যাঃং আমাদের দেশে বর্তমান 
যুবকেরা ফ্যাশন করতে গিয়ে প্যান্টকে 
নাভির নিচে পরে থাকে । অপর দিকে 
গেঞ্জি বা শার্ট এত ছোট পরিধান করে 
থাকে তারা যখন সিজদাতে যায়, তখন 
তাদের পিছনে নিতম্বের অগ্রভাগ পর্যন্ত 


শরয়ী সমাধান: নারী পুরুষের যে 
সকল অঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত তা হতে 
যে কোন এক অংশের চতুর্থাংশ অথবা 
তার চেয়ে বেশি অঙ্গ নামাযে এক 
রুকন আদায় করা বা তিন তাসবীহ 
পরিমান যদি খোলা থাকে । তাহলে 
নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে । আর যদি এমন 
না হয় তাহলে ভঙ্গ হবে না। আল্লামা 
ইবনে আবিদীন আশশামী (রহ.) 
পুরুষের সতরকে আট অঙ্গে ভাগ 
করেছেন। তন্মধ্যে হতে নাভী থেকে 
লজ্জাস্থান পর্যন্ত সামনে পিছনে 
সবমিলে পুরোটা এক অঙ্গ হিসেবে 
গণ্য করেছেন। 
সুতরাং উল্লিখিত ক্ষেত্রে সেসব মুসল্লির 
নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা 
নিতম্ষের অগ্রভাগ পর্যন্ত খোলা অংশ 
এক চতুর্থাংশ থেকে বেশি এবং এ 
অবস্থায় এক রুকন অর্থাৎ রুকু বা 
সিজদা আদায় করা হয়। হ্যা, তবে 
কখনো খোলা অংশ এক চতুর্থাংশ 
থেকে কম হলে নামায ফাসেদ হবে 
না। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৫৫৮, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/৭২, বাদায়িউস সনায়ি'ঃ 
১/৩৭৮, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ২/২১ 
সমস্যা: মাসবুক ব্যক্তি যদি ভুল বসত 
ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেলে 
তাহলে তার করণীয় কী? 
এরশাদুল হক 

শরয়ী সমাধান: ফুকাহায়ে কেরাম 
মাসবুক ব্যক্তি ভুলবশত ইমামের সাথে 
সালাম ফিরানোর কয়েকটি পদ্ধতি 
উল্লেখ করেছেন। 
১. যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মাসবুক ব্যক্তি 

ইমামের সাথে সালাম ফেরায় 


জুলাই'১৯ 


তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে 


শর্ত দুটি পাওয়া গেলে নামায ভঙ্গ 


যাবে। অর্থাৎ সে যে মাসবুক তা 
স্মরণ থাকা সত্তেও ইমামের সাথে 
সালাম ফিরালে নামায ফাসেদ হয়ে 
যাবে। 


হবে, অন্যথায় হবে না। আর দু'হাত 
দ্বারা ক্যাপ পরিধান করা যদিও আমলে 
কসীর হয়। কিন্তু তা যদি নামাযকে 
বিশুদ্ধ রাখতে সহায়তা করে তখন তার 


২.সে ভুলবশত তার শেষ রাকাআত 


দ্বারা নামায বিনষ্ট হবে না। সুতরাং 


মনে করে ইমামের আগে সালাম 


উল্লিখিত ক্ষেত্রে সাথে সাথে ওড়না 


ফেরালে নামায ফাসেদ হবে না 


দিয়ে সতর ঢেকে ফেললে নামায ভঙ্গ 


এবং সিজদা সাহু ওয়াজিব হবে না 
৩.ভুলবশত ইমামের সাথে সাথে 
সালাম ফেরালে কোন কোন 
ফুকহায়ে কেরাম বলেছেন সিজদায়ে 
সাহু ওয়াজিব হবে না। অনেকে 
বলেছেন এ অবস্থায়ও সিজদায় 
সাহু ওয়াজিব হবে । কারণ ইমামের 
সাথে সাথে সালাম ফেরানো 
অধিকাংশ সময় সম্ভব হয় না। বরং 
সামান্য আগ পিছ হয়ে যায়। 
৪.ভুলবশত ইমামের পরে সালাম 
ফেরালে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব 
হবে । কারণ ইমামের সালামের পর 
সে একাকী নামাযে ভুল করছে তাই 
তাকে সিজদা সাহু দিতে হবে। 
বাদায়িউস 


সনায়ি'ঃ ১/১৭৬, খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া: ১/১৭৪, ফাতাওয়ায়ে কাষীখান: 


১/১০১, ফাতাওয়ায়ে শামী: ২২/৩৫০ 


সমস্যাঃ মহিলারা নামায পড়াকালীন 
অনেক সময় ছোট বাচ্চারা মায়ের 
ওড়না টেনে খুলে ফেলে যার কারণে 
মাথা, চুল এবং হাতের কিছু অ 
পর্দাহীন হয়ে যায় এ অবস্থায় উভয় 
হাত ব্যবহার করে যদি ওড়না পরিধান 
করে তখন নামাযের হুকুম কী হবে? 
মাসুম নাজির 
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 
শরয়ী সমাধান: যেসব অঙ্গ নামাযে 
ঢেকে রাখা আবশ্যক, (মহিলাদের 
মাথা, চুল ও হাতের কবজি থেকে 


হবেনা। 
উল্লেখ্য, মেয়েদের জন্য নামাযে এমন 
কাপড় পরিধান করা উচিৎ, যা টান 
পড়লে খুলে যাওয়ার আশংকা কম 
থাকে । যেমন হি প্রভৃতি। 
বারী নিস ২৪৬ 
বাহরুর রায়িক: ১/৫৯৭ 


অবস্থায় যেকোন ব্যক্ি/আত্মীয় দিতে 
পারবে কি না? অনুরূপ ইহরামের 
কাপড় দিতে পারবে কিনা? 

মাওলানা ইউসুফ 

দোহাজারী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: উলিখিত বিষয়ে মৃত 
ব্যক্তির সন্তানদের সামর্থ থাকা সেও 
তার কোন আত্মীয় যদি মৃত ব্যক্তির 
কাফন বা কোন হাজির ইহরামের 
কাপড় দিতে চায় এবং সন্তানরা রাজি 
ও সম্মত হয়, তখন কোন অসুবিধা 


নেই, বরং এটি জায়েয ও বৈধ হবে। 
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৬২, ফাতাওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ৩/৩২, ৩/৬৯০, 
আল-মুহীতুল বুরহানী: ২/ 


৩০২ 


যাকাত-সদাকা 
সমস্যা: জনাব আতিক সাহেব একজন 
ব্যবসায়ী । তিনি দেশের বাইর থেকে 


উপরিভাগ এসব তার অন্তর্ভুক্ত) তার 


পণ্য আমদানি করেন এবং দেশের 
ব্যবসায়ীরা তার থেকে পণ্য ক্রয় 


মধ্যে কয়েকটি যদি একসাথে 
উন্মোচিত হয়, তখন তার দ্বারা নামায 
ভঙ্গ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত: 


১.সব অঙ্গের উন্মোচিত অংশগুলো 
এর মধ্যে ক্ষুদ্রটির এক চতুর্থাংশের 
সমান বা বেশি হওয়া 
২.উন্মোচিত অবস্থা তিন তাসবীহ 
পরিমাণ স্থায়ী হওয়া 


করে। যারা তার থেকে পণ্য ক্রয় 
করেন, তারা অধিকাংশ সময় বাকিতে 
পণ্য নিয়ে যান। পণ্য নেওয়ার পর 
মূল্য পরিশোধের সময়টা এতো দীর্ঘ 
হয় যে, এ সময়ের মধ্যে তিনি আবার 
পণ্য আমদানি করে ফেলেন। এভাবে 
যারা তার থেকে পণ্য ক্রয় করেন তারা 
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প্রথম আমদানিকৃত পণ্যের টাকা জনাব 


হয়ে যাবে কি না? শরীয়তের আলোকে 


আতিক সাহেবের ৭০/৮০ লক্ষ টাকা 
ব্যবসায়ীদের কাছেই রয়ে যায়। এখন 
প্রশ্ন হল, উক্ত ৭০/৮০ লক্ষ টাকার 
ওপর জনাব আতিক সাহেবের যাকাত 


বিক্রিত পণ্যের যে মূল্য ক্রেতাগণের 
নিকট বাকি রয়ে গেছে এবং উসুল 
হয়নি সেসব বাকি মূল্যের টাকা যদি 
নেসাব পরিমাণ বা তার অধিক হয়, 
তখন তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে 
এবং জনাব আতিক সাহেবকে ওই 
বাকি টাকাগুলোর যাকাত হিসেবে ধরে 
আদায় করে দিতে হবে। কেননা ওই 


জানিয়ে বাধিত করবেন । 


শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত যে ধনী ব্যক্তি 
মারা গেছে এবং জীবিত অবস্থায় তার 
ফরয হজ আদায় করা ওয়ারিসদের 
ওপর ওয়াজিব নয়। অবশ্য 
ওয়ারিসদের মাঝে যদি কোন নাবালেগ 
না থাকে এবং তারা তাদের 
সম্মতিক্রমে পিতার সম্পদ থেকে 
পিতার বদলি হজ করাতে চায় বা 
কোন ওয়ারিস তার ব্যক্তিগত সম্পদ 
থেকে যদি তার পিতার বদলি হজ 
করাতে চায়, তখন পিতার বদলি হজ 
করাতে পারবে এবং আল্লাহর 
রহমতের ওপর ভরসা করে তার 


বাকি টাকাগ্ডলো বিক্রেতা আতিক 
সাহেবের সম্পদ হিসাব গণ্য হয়েছে। 
সুতরাং তার যাকাত তাকে আদায় 
করতে হবে। কেননা এটা ফিকাহ 
শাস্ত্রের পরিভাষায় দাইনে কওয়ী (০২১ 


৬১) হিসেবে গণ্য হয়েছে। যার 


ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়। অবশ্য যে 
কর্জের টাকাগুলো উসুল হওয়ার 
সম্ভাবনা কম, তার যাকাত উসুল 
হওয়ার পর হিসাব করে আদায় করতে 
হবে। উসুল হওয়ার আগে আদায় 


২/২০৫, 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১৭৫ 


হজ 
সমস্যা: একজন ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি 


পিতার অনাদায়কৃত ফরয হজ আদায় 
হবে বলে আশা করা যেতে পারে। 


টু তিরমিযী: _১/১৮৬, রত 
৩/৬৬৮ আল-মুহীতু তুল বুরহানী: ৩/৯৫ 
নি ১/২৫৯ 


সমস্যা: আমাদের দেশে প্রচলিত আছে 
যে, যারা কুরবানী করেন তাদের 


শরয়ী সমাধান: প্রকাশ থাকে যে গরু 
মহিষ ইত্যাদি কুরবানী করার সময় 
সাত ভাগের এক ভাগ বা কয়েক ভাগ 
আল্লাহর নামে রাসুল (সা.)-এর জন্য 
কিংবা মৃত যে কোন ব্যক্তির জন্য 
কুরবানী করা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
জায়েয ও বৈধ এবং সাওয়াব যে 
ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা হয়েছে 
তিনিই পাবেন । এভাবে রাসুল সা. এর 
জন্য বা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য 
কুরআন শরীফ খতম বা নামায 
ইত্যাদি ইবাদত করে উক্ত ব্যক্তির 
নামে ঈছালে সাওয়াব করা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে জায়েয ও বৈধ। তবে শর্ত 
হলো ঈসালে সওয়াবের জন্য নির্দিষ্ট 
কোন দিন বা তারিখ ঠিক করা যাবে 
না এবং ঈসালে সাওয়াবের জন্য পড়ে 
কোন ধরনের পারিশ্রমিক বা টাকা 
নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 
হারাম ও নাজায়েয । মুসলিম শরীফ: 


৫/৩২৬, 
তুল মুফতি: ৮/২১০, দারুল উলুম: 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমার এক বন্ধু বিয়ে করেছে 
এবং বিয়েতে যা মহর নির্ধারণ 


অনেকে গরু বা মহিষ কিংবা ছাগল 


করেছিল তার মধ্যে ১০ হাজার টাকা 


অথবা গরু বা মহিষের সাত ভাগের 
কয়েক ভাগ আল্লাহর নামে রাসুল 
(সা.)-এর জন্য বা সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে কারো জন্য কিংবা 
কোন পীর-মুরীদ ও অলিদের জন্য 
অথবা কোন শিক্ষা-গুরুর জন্য মোট 
কথা মুরব্বিদের জন্য কুরবানী করে 
থাকেন, এভাবে কুরবানী করা 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? এবং উক্ত 


মারা গেছে। যার ওপর জীবিত 
অবস্থায় হজ ফরয ছিলো, অথচ সে 
হজ আদায় করেনি এবং কাউকে 


কুরবানীর সওয়াব পাবেন কারা? 
কুরবানীর মতো ইবাদত আল্লাহর নামে 
উল্লিখিত হযরতের জন্য করা যাবে 


অসিয়তও করে যায়নি। অতএব এখন 


কিনা? যেমন- হুযুর (সা.)-এর জন্য 
এক খতম কুরআন পাক তেলওয়াত 


ব্যক্তির পক্ষ হয়ে ওয়ারিসদের ওপর 
হজ করা ফরয কিনা? আর যদি ফরয 
না হয় এবং ওয়ারিসগণ তার পক্ষ 
থেকে হজ আদায় করে তাহলে তার 
ওপর যে হজ ফরয ছিলো তা আদায় 


জুলাই”১৯ 


করা বা দুই রাকাত নামায পড়া কিংবা 

অন্যান্য তাসবীহ তাহলীল ও ইবাদত 

করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? 
আশরাফ আলী 
উখিয়া, কক্সবাজার 


নগদ আকদের সময় বুঝিয়ে দিয়েছে 
এবং তার ব্যাংক আ্যাকাউন্টে টাকা 
জমা ছিল। সে একটা চেক লিখে 
বাসর রাতে তার স্ত্রীকে দেয়। স্ত্রী 
আবার চেক তাকে দিয়ে দেয় এবং 
বলে আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম আমি 
এ টাকা কি করব? এখন আমার প্রশ্ন 
এ চেক দেওয়ার দ্বারা মহর আদায় 
হয়েছে কি? এবং স্ত্রী তাকে ফেরৎ 
দেওয়া সহীহ হয়েছে কিনা? সঠিক 
সমাধান জানিয়ে উপকৃত করবেন। 
জিয়াদ 


ইদগাহ, কক্সবাজার 
মোহরেরর কর্জ অন্য কর্জের চেয়ে কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজেই অন্যান্য কর্জ 
চোখ লজ্জায় বা চাপে পড়ে মাফ করে 
দিলে আল্লাহর কাছে মাফ হয় না। 
তেমন মোহর আল্লাহর কাছে মাফ হবে 
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না। আমাদের দেশে ধূর্ত লোভীরা 


প্রত্যেক দোকানের ভাড়াটিয়া থেকে যে 


যে, ওয়া মাহফিল এই আয়াতের 


মোহর মাফ করানোর অপকৌশল 
কেননা সে রাতে স্ত্রী লোক লজ্জার 
কারণে মোহর মাফ করে দিয়ে থাকে 
তার যদি মোহর দেওয়ার ইচ্ছা 
থাকতো তাহলে সেই চেক তো বাসর 
রাতের আগেই দিতে পারতো । এতে 
বুঝা গেল বাসর রাতে চেক দেওয়াটা 
একটা প্রতারণা মাত্র। সারকথা এতে 
বিচারালয়ে (০৮) মাফ হলেও 


আল্লাহর দরবারে (2)১১) মোহর মাফ 


হবে না। বাদায়িউস সানায়ি*ং ২/৩৩১, 
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ২/৩২৫, রদ্দুল 
মুহতার: ৩৭১০ 


মুআমালা-লেনদেন 
সমস্যাঃ একজন ব্যক্তির মালিকানায় 
কয়েকটি দোকান আছে। তিনি 
প্রত্যেকটি দোকান ভাড়া দিয়েছেন এই 
কন্ডিশনে যে, ভাড়াটিয়া তাকে দশলক্ষ 
টাকা অধ্িম জমা দেবে। যা তিনি 
নিজের মতো করে খরচ করার অনুমতি 
নিয়েছেন। মাসিক ভাড়া ত্রিশ হাজার 
টাকা । পনের হাজার টাকা প্রতি মাসে 
নগদ পরিশোধ করবেন, বাকি পনের 
হাজার অগ্বিম জমা টাকা থেকে কাটা 
হবে। আর উক্ত চুক্তির মেয়াদ তিন 
বছর। তবে যদি ভাড়াটিয়া কোনো 
কারণে দোকান ছেড়ে দিতে চান, তখন 


টাকা তাকে বুঝিয়ে দেবেন। অতএব, 
জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত সুরত 
কতটুকু শরীয়তসিদ্ধ? এবং মালিকের 
জন্য উক্ত দশলক্ষ টাকার ওপরে 


যাকাত ওয়াজিব হবে কি না। 
কুরআন-সুন্নাহ আলোকে জানালে 
উপকৃত হব। 

আমিনুর রশিদ 

২নং গেইট, চন্গ্রাম 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় 
দোকানের মালিক অগ্রিম ভাড়া হিসেবে 
জুলাই*১৯ 


দশলক্ষ টাকা অগ্রিম ভাড়া বাবদ উসুল 
করে নিয়েছে তা শরীয়ত মতে জায়েয 


অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু আশরাফ আলী 
থানবী রহ.) এই কথা নকল করার 


ও বৈধ হয়েছে এবং প্রতি মাসে অগ্রিম 


পর বলেছেন, এটা আমি মানতে পারি 


ভাড়া থেকে যে পনের হাজার টাকা 
অর্থাৎ অর্ধেক ভাড়া কর্তন করে দেওয়া 
হয় তাও শরীয়াসম্মত ও জায়েয 


না। তাহলে বোঝা গেল উক্ত মাওলানা 
সাহেব আশরাফ আলী থানবী (রহ.)- 


কেননা শরীয়তে কোনো দোকান 
ইত্যাদির অগ্রিম ভাড়া নিয়ে তার থেকে 


প্রতি মাসে কিছু কিছু কর্তন করা 
দোকানের মালিক ও ভাড়াটিয়ার 
সম্মতিক্রমে জায়েয ও বৈধ। তাতে 
কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ নেই এবং 


এই আয়াতের অন্তত করেননি। তাই 
তা নাজায়েয হবে না। তবে তা 
অবশ্যই মজলিসের আদবের খেলাফ 
হবে । বিশেষ করে যেহেতু এ ব্যাপারে 


দোকানের মালিক অগ্িম ভাড়া বাবদ 
প্রতিটি দোকানের পক্ষ থেকে যে 


ওলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ রয়েছে 
তাই অন্য রে থেকে বিরত থাকা 


অগ্থিম ভাড়া উসুল করে নিয়েছে 
এগুলোর ভোগ-দখলে চলে গেছে তাই 
ওগুলোর যাকাত দোকানের মালিককে 
আদায় করতে হবে। যা দোকানের 


মালিকৈর কাছে অবশিষ্ট থাকে । সুরা 
আন-নিসা: ২৯, ইলাউস সুনান: ৯/৩, 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ৪/৪১৩, আল-মুহীতুল 
বুরহানী: ৯/৯০ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ দীনী আলোচনা অর্থাৎ 
ওয়াজের মাহফিলে বসে অন্য কোন 
আমল করা জায়েয হবে কি? যেমন-_ 
কোন তাসবীহ আদায় করা কিংবা এক 
পার্ষে কেউ নফল নামায পড়া বিশেষ 
করে একজন আলেম বলেছেন, থানবী 
(রহ.) তা নাজায়েয বলেছেন। তিনি 
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শরয়ী সমাধান: দীনী মাহফিলে বসে 
অন্য আমল করা যেমন- কোন 
তাসবীহ আদায় করা কিংবা এক পাশে 
নফল নামায আদায় করা এ ব্যাপারে 
ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)- 
এর উক্তি এবং আল্লামা আশরাফ আলী 
থানবী (রহ.) আদ-দুররুল মানসুর 
নামক কিতাব থেকে নকল করেছেন 


উত্তম হবে। ৬০৮ ১ 
৭৪, কুরআন: 
৩/৫২, সন ৫, কাল ২/২৮০ 


সমস্যা: সরকারি মাদরাসায় চাকরি 
করা জায়েয আছে কি নেই? কুরআন- 
হাদীসের আলোকে সমাধানে বাধিত 
করবেন। 


শাহ জালাল 


শরয়ী সমাধান: বালেগা মহিলা বা 
বালিগা হওয়ার নিকটবর্তী মহিলা যারা 
চোখে পড়ার মত তাদের শরীয়তের 
পরিপূর্ণ মেনে চলতে হবে। সুতরাং 
আলীয়া হোক বা কওমি যে সকল 
মহিলা মাদরাসায় শরয়ী পর্দার ব্যবস্থা 
আছে, অর্থাৎ ছাত্রীরা মাদরাসায় এসে 


যদি সত্য হয়, উক্ত মাদরাসায় চাকরি 
করতে কোন অসুবিধা নেই। সে রকম 
চাকরিজীবী আলেমের ইমামতিও 
জায়েয । তাতে কোন অসুবিধা নেই। 


সুরা আন-নূর: ৩০, বুখারী শরীফ: ১/২০, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৪০৬, আদ-দুররুল 
মুখতার: /৫৫৯ 
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সমস্যাঃ চুলে কলপ দেওয়া জায়েয 
কিনা? স্ত্রীর যদি ঘোর আপত্তি থাকে 
তাহলে কি কলপ দেওয়া জায়েয? 
কোন কোন ক্ষেত্রে কলপ দেওয়া 


তার ইমামতি কোন অসুবিধা নেই 
আর যদি বৈধ কারণ ব্যতীত নিজ 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য লাগিয়ে 
থাকে। সে সম্পর্কে আমাদের 


জায়েয বিস্তারিত জানিয়ে কৃতার্থ 


ফিকহবিদগণের মাঝে 


করবেন। কোন ইমাম যদি কলপ দেয় 


মতবিরোধ আছে। কিন্তু বিশ্বস্ত মত 


তাহলে মুক্তাদির নামায হবে কিনা? 


মুখলেছ 
বিমান বাহিনী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: প্রকাশ থাকে যে 
পুরুষদের চুল ও দাড়িতে কালো 
খেজাব ব্যতীত অন্য মেহেদি ইত্যাদি 
খেজাব লাগানো জায়েয তাতে কোন 
অসুবিধা নেই এবং কালো খেজাব 
লাগানোর ব্যপারে নবী করিম সা. 
হাদীস শরীফে নিষেধ করেছেন 
অবশ্য কারো স্ত্রী যদি স্বামীর সাদা 
দাড়িও চুল অপছন্দ করেন তাহলে 
কোন কোন আলেমের নিকট জায়েয 
আছে। এরকমভাবে জিহাদে 
মুসলমান মুজাহিদদের কালো খেজাব 
লাগানো জায়েয ও বৈধ। যাতে 
অমুসলিম শত্রু মুসলমানদের সাদা 
দাড়ি দেখে দুর্বল মনে না করে এবং 
তাদের মনোবল বৃদ্ধি না পায়। আর 
যদি কোন ইমাম সাহেব উপর্যুক্ত বৈধ 
কারণে খেজাব লাগিয়ে থাকে তাহলে 


অনুযায়ী বৈধ কোন কারণ ব্যতীত 
খেজাব লাগানো মাকরুহ তাহরিমী 
সুতরাং উক্ত ইমামকে সতর্ক করে 
দেওয়া দরকার তার পরও যদি সে 
বিরত না থাকে তাহলে তার ইমামতি 
করা মাকরুহ তাহরীমী ও নাজায়েয 
হবে । তার পরিবর্তে অন্য কোন ভালো 
দীনদার পরহেজগার আলেমে দীনকে 
ইমাম নিয়োগ করা মসজিদের 
মুতাওয়াল্লী বা কমিটির ওপর দীনী 
দায়িতু। আবু দাউদ: ২/৫৭৮, ৬ 
নত ৯/৬০৫, ফাতাওয়ায়ে 

৫/৩৫৯, কিফায়তুল মুফতি: ৯/১৫৯ 
সমস্যা: যখন বিভিন্ন দেশে খেলা হয় 
তখন কোন এক দেশের পক্ষ হয়ে 
দাওয়াত পড়া এবং দোয়া করা জায়েয 
আছে কিনা? এবং যদি দাওয়াত 
পড়িয়ে ফেলে ও দুআ করিয়ে ফেলে 
তখন তার সমাধান জানিয়ে বাধিত 
করবেন যেমন হাজার লোক বিগত 
ফুটবল খেলার সময় ব্রাজিলের জন্যে 
দোয়া করেছে। 


রাশেদুল ইসলাম 
পটিয়া, উট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: এরকম অন্যায় ও 
শরীয়তের পরিপন্থি কাজের জন্য দুআ 
করা মারাত্বক অপরাধ ও গোনাহ। 
বরং এটা ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা 
অন্তর্ভক্ত। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফরী 
কাজ। যারা এরকম জঘন্য অপরাধ 
করেছে । তাদেরকে আল্লাহ তাআলার 
নিকট তাদের কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত 
হয়ে এবং ভবিষ্যতে এ রকম অপরাধ 
না করার কঠোর অঙ্গীকার করে 
সকাতরে খাটি তওবা করা অতি 
প্রয়োজন। তিরমিষী শরীফ: ১/২৯৩, 


টগর শামী: ৬/৩৯৫, মারিফুল কুরআন: 
৭/২২ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০১ ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুলাই"১৯ 
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“বিয়ে' শব্দটি পারিবারিক, সামাজিক ও 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সকল প্রাপ্ত 


তাই বিয়ের আগেই জেনে নেওয়া 
দরকার ইসলাম আমাদের বিয়ের 


বয়স্ক নর-নারীর জীবনে বহু 
আকাঙ্ক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
সকলের জীবনেই আসে সেই 
মাহেন্্ক্ষণ, যখন সে একজন 
জীবনসঙ্গীর সাথে নতুন জীবনের পথে 
পা বাড়ায়। 

তবে বিয়ের পূর্বে রয়েছে আরও একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর তা হচ্ছে 
বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া ও কনে দেখার 
পর্ব। ইসলাম একটি পূর্ণ জীবনবিধান, 
তাই বিয়ের পূর্বে বিয়ের প্রস্তাবনা ও 
কনে দেওয়ার বিষয়েও রয়েছে 
ইসলামের সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা । 
তাই সালাত-সিয়ামসহ জীবনের 
অন্যান্য ব্যাপারের মত বিয়ের প্রস্তাব 
ও কনে দেখার ক্ষেত্রেও শরীয়তের 
নির্দেশনা মেনে চলা এক ধরনের 
আমল ও ইবাদত । কিন্তু ইসলামের 
সঠিক দিক-নির্দেশনা না জানায় আমরা 
প্রায়ই বিয়ের প্রস্তাব ও কনে দেখার 
ক্ষেত্রে ইসলাম পরিপন্থী কাজ করে 
ফেলি। 


প্রস্তাব দেওয়া ও কনে দেখার ক্ষেত্রে 
কী নির্দেশনা দিচ্ছে। 


ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে 
বলতে কী বোঝায়? 
বিয়ে হচ্ছে একটি সামাজিক বন্ধন বা 
বৈধ চুক্তি যার মাধ্যমে দু'জন মানুষের 
মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় 
এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ সমাজ 
গড়ে ওঠে। বিয়ে শুধু নারী-পুরুষের 
মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক নয়, সুস্থ ও 
হচ্ছে বিয়ে। 
মহানবী (সা.) বলেন, 
৪464১ দখা 
১৮৬৯ দন ৬ ৩৮০ 
৮5৭ 


“হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে 
যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে 


করে। আর যে এর সামর্থ রাখে না, 
তার কতব্য রোযা রাখা । কেননা তা 
যৌন উত্তেজনার প্রশমন ঘটায় ।” 

এ জন্যই আলিমগণ বলেছেন, সাগ্বহে 
বিয়ে করা নফল ইবাদতের চেয়ে 
উত্তম। 


বিয়ের প্রস্তাব ও তার নিয়ম 

বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া ও পাত্র-পাত্রীর 
মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছু 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজ রয়েছে যা 
উভয় পক্ষেরই বিবেচনায় নিতে হবে। 
আগ্রহী হয়, তখন তার উচিৎ ওই 
মেয়ের অভিভাবকের মাধ্যমে তাকে 
পাওয়ার চেষ্টা করা । 

১. বিয়ের প্রস্তাব বলতে কী বোঝায় 
বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশনা 
হচ্ছে, এমন ব্যাক্তির পক্ষ থেকে বিয়ের 
প্রস্তাব দেওয়া, যার প্রস্তাব গৃহীত হতে 
পারে। এটি বিয়ের পর্ব সূচনাকারীদের 
প্রাথমিক চুক্তি। এটি বিয়ের ওয়াদা 
এবং বিয়ের প্রথম পদক্ষেপ । 


২. ইস্তিখারা করা 


বিয়ের আগে যেহেতু আসে বিয়ের 
প্রস্তাব ও কনে দেখার মত ব্যাপার, 


জুলাই'১৯ 


করে । কেননা তা চোখকে অবনত 
করে এবং লজ্জাস্ানকে হেফাযত 


সকল নর-নারীর জীবনে বিয়ে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাই যখন তারা 


___া''ালল্। আত্তান্তহীদ ২৮ 


স।ম।কা।লী।ন 
বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবেন, তাদের জন্য 


৩. নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করা 


কর্তব্য হলো ইস্তিখারা তথা আল্লাহর 
কাছে কল্যাণ কামনা করা। 

হযরত জাবির ইবনে (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, 
42945 ১5151 টি 9 64১ 
4 ১৪ ৩৫55 45558 
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৩৮৫ ৬ 2০0 ৫5233 এ ৩৪০৮৩ 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের 
মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা 
করছি । আপনার কুদরতের মাধ্যমে 
আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি 
এবং আপনার মহা কামনা 
করছি । কেননা আপনি শক্তিধর, আমি 
শক্িহীন, আপনি জ্ঞানবান, আমি 
জ্ঞানহীন এবং আপনি অদৃশ্য বিষয় 
সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী । হে আল্লাহ! এ 
কাজটি (এখানে উদ্দিই কাজ বা 
বিষয়টি উল্লেখ করবেন) আপনার জ্ঞান 
মোতাবেক যদি আমার দীন, আমার 
জীবিকা এবং আমার পরিণতির ক্ষেত্রে 
অথবা ইহলোক ও পরলোকে 
কল্যাণকর হয়, তবে তাতে আমাকে 
সামর্থ্য দিন। পক্ষান্তরে এ কাজটি 


বিয়েতে সম্মতি দেওয়ার পূর্বে বিয়ে ও 
সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অভিজ্ঞ কারও সাথে 
যোগাযোগ ও পরামর্শ করা উচিৎ, যিনি 
পাত্র বা পাত্রীর পরিবার সম্পর্কে 
ভালোভাবে জানেন। 
রাসুলুল্লাহ সো.) তার সাহাবীদের সঙ্গে 
অধিক পরিমাণে পরামর্শ করতেন। 
2া। 00:45 8 তা ৩৪ 
4153 02 2৮৮৮৯ 80 
'হ্যরত আবু হুরায়রা (রোধি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর চেয়ে অন্য কাউকে আপন 
র সঙ্গে বেশি পরামর্শ করতে 
দেখিনি |” 
হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.) 
বলেন, 


২১ ০5৩ ০4১ ০০ ১৩ এ 
00৯9] ৯১ ৬.৯ ০৯১৪ ০৯১ 
৬৯ ৬5|| ৯০ তা 5১১৬৪ ভাঁগ। 5৬ 
০১9৮2 95 ভোঁ)এ ৬১ 50১ 


০ ৭৩ ০০৯০৫ ০ ৭০। ৯০5 
১90৪ 33 ী এ 


মানুষের মধ্যে তিন ধরনের ব্যক্তিত 
রয়েছে। কিছু ব্যক্তি পূর্ণ ব্যক্তিতৃসম্পন্ন, 
কিছু ব্যক্তি অর্ধেক ব্যক্তিত্সম্পন্ন এবং 
কিছু ব্যক্তি একেবারে ব্যক্িতৃহীন । পূর্ণ 

কত ক্তি সেই, যিনি সিদ্ধান্ত 
নিতে পারেন এবং পরামর্শও করেন । 
অধর্কে ব্যক্তিতৃসম্পন্ন সেই, যিনি 
সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে পরামর্শ 
করেন না। আর ব্যক্তিতৃহীন ব্যক্তি 
তিনিই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না 
আবার কারো সঙ্গে পরামশও করেন 


আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার 
দীন, জীবিকা ও পরিণতির দিক দিয়ে 
অথবা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিকর 
হয়, তবে আপনি তা আমার থেকে 
দূরে সরিয়ে রাখুন এবং আমাকেও তা 
থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং কল্যাণ 
যেখানেই থাকুক, আমার জন্য তা 


না।'* 

তবে যার সাথে পরামর্শ করবেন, এ 
ক্ষেত্রে তার কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বস্ততা রক্ষা 
করা। তিনি যেমন কারও কোন দোষ 
লুকাবেন না, তেমনি আসলে নেই, 
এমন কোনো দোষের কথাও বানিয়ে 


নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই বলবেন না। আর অবশ্যই এ 
আমাকে পরিতুষ্ট রাখুন ।”২ পরামর্শের কথা কাউকে বলবেন না। 


জুলাই'১৯ 


৪. পাত্রী দেখা 
কেউ যখন কোন একজন নারীকে বিয়ে 
করতে চায়, তখন তার ওই নারীর 
সাথে দেখা করার অনুমতি রয়েছে 
কিন্ত সে সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট দিক- 
নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশনা 
থেকে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণ পাওয়া 
যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সো.) 
বলেন, “তোমাদের কেউ যখন নারীকে 
বিয়ের প্রস্তাব দেয়, অতপর তার পক্ষে 
যদি ওই নারীর এতটুকু সৌন্দর্য দেখা 
সম্ভব হয়, যা তাকে মুগ্ধ করে এবং 
মেয়েটিকে (বিয়ে করতে) উদ্বুদ্ধ করে, 
সে যেন তা দেখে নেয়।' (বায়হাকী, 
আস-সুনানুল কুবরা: ১৩৮৬৯) 

অপর এক রয়েছে, 

এ ৮৮455 ৩৪ 0 8550 
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“হ্যরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বণিতি, তিনি বলেন, “আমি মহানবী 
(সা.) এর কাছে ছিলাম । এ অবস্থায় 
তার কাছে এক ব্যক্তি এসে জানাল যে, 
সে একজন আনসারী মেয়েকে বিয়ে 
করেছে । তখন রাসুল (সা) তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি তাকে 
দেখেছো?” সে বললো, না। তানি 
বললেন, যাও, তুমি গিয়ে তাকে দেখে 
নাও। কারণ আনসারীদের _ চোখে 
(সমস্যা) কিছু একটা রয়েছে ।”* 


৫. বিয়েতে পাত্রীর অনুমতি নেওয়া 
বিয়েতে একজন নারীর অনুমতী 
নেওয়া খুবই জরুরি । বিয়ের সিদ্ধান্তে 
তার মতামত নেওয়া একজন নারীর 
অধিকার এবং তার পিতা বা 
অভিভাকদের তার ইচ্ছার বাইরে 
যাওয়া অনুচিত । 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 
205485৬৪৮৪৬ জা 
না 


7:60) আত্তাত্তহীদ ২৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


এ 


“একজন নারী যার পূর্বে বিয়ে 
হয়েছিল, বিয়ের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার অধিকার তার পিতা বাঁ 
অভিভাবকের তুলনায় বেশি_ এবং 
একজন কুমারা মেয়ের বিয়েতে 
অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক, তেবে) 
নীরবতাই তার সম্মতি ।* 


৬. বর-কনের পারস্পরিক যোগাযোগ 
বা বাইরে ঘুরতে যাওয়া 

বিয়ের আগে একজন নারী বিয়ের 
প্রস্তাববানকারী পুরুষের সাথে 
মোবাইল, চিঠি বা ইমেইলের মাধ্যমে 
যোগাযোগ করতে পারবেন, তবে তা 
শুধুমাত্র বিয়ের চুক্তি বা শর্তাবলি নিয়ে 
আলোচনা করার জন্য এবং সে 
যোগাযোগ হতে হবে অবশ্যই ভাব ও 
আবেগবর্জিত পন্থায় । 

উল্লেখ্য, এ যোগাযোগ উভয়ের পিতা 
বা অভিভাবকের সম্মতিতেই হওয়া 
উচিৎ। তাছাড়া বিয়ের পূর্বে 


“একজন বিশ্বাসী অপর বিশ্বাসীর ভাই । 
তাই কোন কিছু কেনার সময় এক 
ভাইয়ের ওপর আরেক ভাইয়ের অধিক 


হয়ে যায়, কবর দেওয়া যখন জানাহা 
হয়ে যায় এবং একজন নারীর বিয়ে: 
যখন সমমর্যাদা সম্পন্ন কোন পুরুষ 


দাম হাকানো বা এক ভাই যখন কোন 
নারীকে এন্তাব দেয় (বিয়ের) তখন 
অন্য ভাইয়ের তাকে এত্তাব দেওয়া 
(বিয়ের) নিষেধ, যদি না সে তাকে 
অনুমতি দেয় /? 

সহীহ আল-বুখারী শরীফ অনুসারে 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 


৫০ এডি 05 (৭ ০৮৪ 
শি 
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“একজন আরেকজনের বাগদভাকে 
বিয়ের এস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না সে 
বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে অথবা 
তাকে অনুমতি দেয় (বিয়ের এন্তাব 
দেওয়ার)” 


৮. উপযুক্ত পাত্রের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা 


প্রস্তাবদানকারীর সাথে ঘুরতে বের 
হওয়া, সফরে যাওয়া বা নির্জনে 
অবস্থান করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। 
কেননা বিয়ে না হয়ে যাওয়ার আগ 
যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের বিয়ে সম্পূর্ণ 
হচ্ছে। 


৭. একজনের সাথে বিয়ের 
কথা-বার্তা চলতে থাকাবস্থায় 
অন্য কারও প্রস্তাব না দেওয়া 


উপযুক্ত পাত্রের কাছ থেকে বিয়ের 
প্রস্তাব পেলে তা নাকচ করা উচিৎ 
নয়। এ ব্যাপারে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) তাগিদ দিয়েছেন, 


ঘা এ এ ০৮23 48:85:58 ৩৩৪ 
-2529৬1৮০ 
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পচ ০৫ ৮০৫৮ 
-৬৯৫০৫ ১৪ 


কোন নারীর যখন অন্য কোথাও বিয়ের 
জন্য কথা-বার্তা চলছে বা যখন কোন 
নারীর অন্য কারও সাথে বিয়ে ঠিক 
হয়ে গেছে, তখন সেই নারীকে বিয়ের 
প্রস্তাব দেওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ । তবে 
প্রথম প্রস্তাবদানকারী যদি অনুমতি দেয় 
বা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়, 
তবে দ্বিতীয় কেউ সেই নারীকে বিয়ের 
জন্য প্রস্তাব দিতে পারবে । 

সহীহ মুসলিম অনুসারে মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ডা 
১৬ 4 ১ রি পা 


পা দি ।৪০ 


(9১5 এ 


জুলাই*১৯ 


“হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 

ত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “যদি এমন কেউ তোমাদের 
বিয়ের প্রস্তাব দেয়, যার ধামির্কিতা ও 
তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে । যদি তা 
না করো তবে পৃথ্বিতে ব্যাপক 
অরাজকতা সৃষ্টি হবে ।”* 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
বলেন, 


দি 1 রা ৮৪ খু ৩১১5) 


(সা.) আরও 


€ ৮ 


35540 ১০০৪৮918500 


.(88814 
“তিনটি বিষয়ে দেরি করা উচিৎ নয়, 
সালাত আদায়: যখন সালাতের সময় 


বিয়ের প্রস্তাব দেয় ।'০ 


১ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৭, পৃ. ৩, 
হাদীস: ৫০৬৬; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১০১৮-১০১৯, হাদীস: ১৪০০, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত 
২ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. 
৮১, হাদীস: ৬৩৮২; খে) আবু দাউদ, 
আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৯-৯০, 
হাদীস: ১৫৩৮ 

ও আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ২১৪, হাদীস: ১৭১৪ 

* শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুসতাতরিফ ফী 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খি.), পৃ. ৮৪ 

« মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০৪০, 
হাদীস: ১৪২৪ 

৬ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১০৩৭, হাদীস: ১৪২১; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১০৩৭, হাদীস: ১৪২১, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

* মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০৩৪, 
হাদীস: ১৪১৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর রোষি.) থেকে বর্ণিত 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৯, 
হাদীস: ৫১৪২, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

৯ আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর 5 
আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬, হাদীস: 
১০৮৪ 

১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৩২০, হাদীস: ১৭১, 
হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত 
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ম।হা।জী।ব।ন 
কবি ফররুখ 
আহমদ: আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ কবি 


মুহাম্মদ আসাদ 


ফররুখ আহমদ আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও শিশু 
সাহিত্যিকদের অন্যতম। ১৯১৮ 
সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার শ্রীপুর 
উপজেলার মাঝাইল গ্রামে তার জন্ম । 
তার পিতা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম 
আলী ছিলেন পুলিশ ইনসপেক্টর | 
ফররুখ আহমদ ১৯৩৭ সালে খুলনা 
জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন । 
তারপর কলকাতার রিপন কলেজ 
থেকে ১৯৩৯ সনে আই এ পাস করে 
তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন ও 
ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ 
ক্লাশে ভর্তি হন, কিন্ত পরীক্ষা না 
দিয়েই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। 
আই জি প্রিজন অফিস এবং সিভিল 
সাপশাই অফিসে কয়েক বছর চাকরি 
করেন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি 
মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা সম্পাদনা 
করেন এবং ভারত বিভাগের পর 
ঢাকায় এসে রেডিও পাকিস্তানের 
ঢাকা কেন্দ্রে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে 


যোগ দেন। এখানে তিনি ছোটদের 
খেলাঘর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা 
করতেন । 


ফররুখ আহমদ ছাত্রাবস্থায়ই এমএন 
রায়ের ধাঁডিক্যাল মানবতাবাদের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে বামপন্থী রাজনীতিতে 
₹শগ্রহণ করেন। কিন্ত 
বিভাগো্তরকালে তিনি, 


কাঠামো ও আদর্শের প্রতি অবিচল 
জুলাই'১৯ 


থাকলেও ১৯৫২ সালের ভাষা 


কবিতা লিখে ফররুখ আহমদ বিশেষ 


আন্দোলনের প্রতি তার অকুগ্ঠ সমর্থন 
ছিল। তিনি তখন ধর্মীয় কুসংস্কার ও 
পাকিস্তানের 


খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন 
মুসলিম পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী । ইসলামি 


অপরিনামদর্শী 


আদর্শ ও আরব ইরানের এতিহ্য তার 


রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে কঠোর হাতে 
লেখনী পরিচালনা করেন। ১৯৭১ 
সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিও 
তার অনুরূপ সমর্থন ছিল। তিনি ধর্মকে 
কখনো রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে 
ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। 

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে 
কাব্যক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের আগমন 
ঘটে। ১৯৪৪ সনে ২৬ বছর বয়সে 
তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ সাত সাগরের 
মাঝি প্রকাশিত হয়। কিশোর বয়স 
থেকেই তিনি কাব্য-চর্চা শুরু করেন 


কবিতায় উজ্জীলভাবে ফুটে ওঠেছে। 
তাই মুসলিম জাগরণের কবি হিসেবে 
কাজী নজরুল ইসলাম যে অসাধারণ 
খ্যাতি অর্জন করেন, তেমনি মুসলিম 
রেনেসার কবি হিসেবে ফররুখ 
আহমেদকেও আখ্যায়িত করা যায়। 
সাত সাগরের মাঝি ফররুখ আহমদের 
প্রথম এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
কাব্যপ্রস্থ। মূলত এ গ্রন্থে ফররুখ 
আহমদের স্বাধীনতা-প্রীতি ও 
মানবতাবোধের সুস্পষ্ট বিকাশ 
ঘটেছে। 


বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা 
প্রকাশিত হতে থাকে । এবং একজন 


ফররুখ আহমদ ভাষা আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫২ 


নবীন কবি হিসেবে তিনি সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। সে সময় 


সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত 
ঘটনার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 


থেকেই পত্র-পত্রিকায় তার ওপর 


জনগণের সাথে কীধে কাধ মিলিয়ে 


লেখালেখি শুরু হয় এমনকি কলকাতা 


ফররুখ আহমদ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 


রেডিওতে তীর ওপর আলোচনা 
সম্প্রসারিত হয়। স্বল্পকালের মধ্যেই 
তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান 


পড়েন। তিনি রেডিও পাকিস্তান ঢাকা 
কেন্দ্রের শিল্পীদের ধর্মঘটে যোগদানে 
সংগঠিত ও উৎসাহিত করেন। বায়ান্নর 


কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন 
১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ 


পর রেডিওতে কর্মরত শিল্পী-আলতাফ 
মাহমুদ, আবদুল আহাদ, আবদুল 


দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফররুখ আহমদ 
দুর্ভিক্ষের মর্মন্তদ দৃশ্য নিয়ে অসংখ্য 
কবিতা রচনা করেন। 

সে সময়ে লেখা তার প্রায় ১৯টি 


হালিম চৌধুরীর সঙ্গে কবি ফররুখ 
শিল্পী-ধর্মঘটে যোগ দেন। তিনি 
তদানীন্তন পাকিস্তানী শাসকদের ব্যঙ্গ 
করে 'রাজ-রাজরা” নামে একটি নাটক 


কবিতায় দুর্ভিক্ষের চিত্র ফুটে ওঠেছে। 


লেখেন যা ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ে 


১৯৪৪ সালে কবি সুকান্ত ভষ্টাচার্ষ 
আকাল নামে যে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ 


অভিনীত হয়। প্রখ্যাত নাট্যকার মুনীর 
চৌধুরী তাতে অভিনয় করেন। 


করেন, তাতে ফররুখ আহমদের লাশ 


পরবর্তীতে বেনজীর আহমদ ও আবু 


কবিতাটি স্থান পায়। দুর্ভিক্ষ নিয়ে 
যারা সে সময় কবিতা লিখেছেন 


জাফর শামসুদ্দীন সম্পাদিত নয়াসড়ক 


সংকলনে প্রকাশিত হয়। গীতি কবিতা, 


তাদের মধ্যে ফররুখ আহমদের 


মহাকাব্য, সনেট, গল্প, উপন্যাস, 


কবিতা ছিল অনেকটা ভিন্ন ধরনের, 


নাটক, সঙ্গীত, প্রবন্ধ, বেতার কথিকা, 


স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমপ্তিত ও গভীর আবেদন 
সৃষ্টিকারী। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 


গীতি-নকশা প্রভৃতি সৃষ্টিশীল রচনায় 
তিনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। কবিতা 


কবিতাগুলোর মধ্যে লাশ কবিতাটি 
অন্যতম । 

চল্লিশের দশকে ইংরেজবিরোধী 
স্বাধীনতা আন্দোলন অর্থাৎ পাকিস্তান 
আন্দোনের প্রবলতর হয়। এ সময় 
স্বাধীনতার সপক্ষে গণজাগরণমূলক 


রচনায় তিনি অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ 
করেছেন। 

ফররুখের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা 
১৫। যথা_ ১. সাত সাগরের মাঝি 
(১৯৪৪), ২. আজাদ কর পাকিস্তান 
(১৯৪৬), ৩. সিরাজম মুনীরা 


______াাা্াল্র্্্্ার্ল্। আত্তির্তহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 
(১৯৫২), ৪. নৌফেল ও হাতেম 


ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন। তার ব্যঙ্গ 


(১৯৬১), ৫. মুহূর্তের কবিতা 
(১৯৬৩), ৬ হাতেম তাণয়ী (১৯৬৬) 
৭. হে বন্য স্বপ্রেরা (১৯৭৬), ৮. 
ইকবালের নির্বাচিত কবিতা (১৯৮০), 
৯. কাফেলা (১৯৮০), ১০. হাবেদা 
মরুর কাহিনী (১৯৮১), ১১. 
তসবিরনামা (১৯৮৬), ১২. দিলরুবা 
(১৯৯৪), ১৩. এতিহাসিক 
অনৈতিকহাসিক কাব্য (১৯৯৪), ১৪. 
অনুস্বার, ১৫. ধোলাই কাব্য ৷ 

ংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন 
দত্তের মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের পর 
অত্যন্ত সফল মহাকাব্য ফররুখ 


কবিতা গ্রন্থের মধ্যে ১. অনুস্বার (ব্যঙ্গ 


প্রশংসনীয় ও জনপ্রিয় ছিল। এক 
সময় বেতার ও টিভিতে খ্যাতনামা 


সনেট), ২. এঁতিহাসিক অনৈতিহাসিক 
কাব্য, ৩. তসবিরনামা ও ৪. ধোলাই 
কাব্য প্রভৃতি প্রধান। 

হাবেদা মরুর কাহিনী ফররুখের গদ্য 


শিল্পীদের কণ্ঠে এগুলো নিয়মিত প্রচার 
হতো । 

সাহিত্যকর্মের জন্য ফররুখ আহমদ 
১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী 


কবিতা গ্রন্থ । গদ্য কবিতা রচনায়ও 


পুরস্কার, ১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্ট 


তিনি যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এটা তার 
স্বাক্ষর বহন করে। 

ফররুখ আহমদ শিশু-কিশোরদের জন্য 
প্রচুর ছড়া ও কবিতা রচনা করেন। 
এসব ছড়া কবিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় । 
তার শিশুছড়া গ্রন্থের সংখ্যা ১৫। এর 
মধ্যে অল্পসংখ্যক ছড়া গ্রন্থ কেবল 


আহমদের হাতেম তা'য়ী। কাব্য নাটক 
রচনার ক্ষেত্রে মুসিলম কবিদের মধ্যে 
তিনিই পথিকৃৎ। তার নৌফেল ও 
হাতেম একটি সফল কাব্য নাটক। 


প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত 
শিশুকিশোর রচনা গ্রন্থের নাম: পাখীর 
বাসা (১৯৬৫), হরফের হড়া 
(১৯৬৮), নতুন লেখা (১৯৬৯), ছড়ার 


এটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আয়ুস্মতীর 
চেয়ে অনেক উন্নতমানের রচনা । 


আসর (১৯৭৯), ড় 
(১৯৮০), কিস্সা কাহিনী (১৯৮৪), 


সনেট রচনায় ফররুখ আহমদ 


মাহফিল ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯৮৪), 


সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন 
করেছেন। সম্ভবত, বাংলা সাহিত্যে 
মাইকেলের পর সংখ্যায় এত বেশি 


ফুলের জলসা (১৯৮৫) । 
এছাড়া ফররুখ আহমদ নয়া জামাত 
(১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ, ৪র্থ 


সনেট হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে আজ 


ভাগ) নামে ৪টি পাঠ্যপুস্তক রচনা 


পর্যন্ত আর কেউ রচনা করতে 
পারেননি । ফররুখের পূর্ণাঙ্গ সনেট 


করেন যা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। 
ফররুখ আহমদ মূলত কবি। তবুও 


গ্রন্থের মধ্যে মুহূর্তের কবিতা, 
দিলরুবা, ও অনুস্থার প্রধান । মুহূর্তের 
কবিতায় ৯৪টি, দিলরুবায় ৪৯টি, 


তিনি বেশ কিছু স্বার্থক গল্প লিখেছেন। 


এর মধ্যে এচ্ছনন নায়িকা, মৃত বসুধা, 
বিবর্ণ প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প । ফররুখের 


অনুস্থারে ৮৫টি, সিরাজম মুনিরায় 
১০টি, সাত সাগরের মাঝিতে ৭টি, 
আজাদ করো পাকিস্তানে ১টি এবং 
হাতেম তায়ীতে বেশ কিছু সনেট 
রয়েছে। তার সমগ্র রচনা প্রকাশিত 
হলে হয়ত সমগ্ সনেট সংখ্যার হিসাব 
পাওয়া যাবে । রাত্রি নামে একটি সনেট 
রচনার মধ্যদিয়ে ফররুখ আহমদের 
কাব্য জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং 
১৯৭৪-এ একটি আলেখ্য এই সনেটটি 
রচনার মধ্যদিয়ে তার পরিসমাপ্তি 
ঘটেছিল। 


গল্পসমূহ ফররুখ আহমদের গল্প নামে 
আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়েছে। সিকান্দার শার 
ঘোড়া নামে একটি উপন্যাস রচনায়ও 
তিনি হাত দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ করে 
যেতে পারেননি । 

ফররুখ আহমদ ভাষা ও সাহিত্য 
বিষয়ক বেশকিছু প্রবন্ধও রচনা 
করেন। ভাষা বিষয়ক কিছু কবিতাও 
তিনি রচনা করেন যা রেডিওতে 
নিয়মিতভাবে প্রচার হতো। কবিতা 


ব্যঙ্গ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ফররুখ 
বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেন। প্রায় 


সংগীত, প্রেম ও ভক্তিমূলক গান এবং 


পনেরটি ছদ্মনামে এসব ব্যঙ্গ কবিতা 
রচিত হয়েছে। স্বনামেও তিনি প্রচুর 


জুলাই'১৯ 


আধুনিক বাংলা সংগীত রচনা করেন। 
মানের দিক থেকে এ গানগ্তলো 


পুরস্কার প্রাইড অব পারফরমেন্স, 
১৯৬৬ সালে আদমজী পুরস্কার এবং 
একই বছরে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ 
করেন। ভাষা আন্দোলনে ফররুখ 
আহমদের অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়নি। উপরন্ত বাংলাদেশ 
স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা বেতারের 
চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয় 
এবং সরকারি বাসা ছেড়ে দেওয়ার 
নির্দেশে দেওয়া হয়। অবশ্য বিভিন্ন 
মহল থেকে এর প্রতিবাদ করার ফলে 
শেষ পর্যন্ত তাকে বাসা ছাড়তে হয়নি। 
ইস্কাটন গার্ডেনের সে সরকারি 
বাসাতেই নানা দুঃখকষ্ট, অনাহারে 
অর্ধাহারে এবং বিনা চিকিৎসায় কবি 
অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন (১৯ 
অক্টোবর, ১৯৭৪)। মৃত্যুর পর অনেকে 
সমবেদনা জানাতে তার বাসায় যান। 
শেষ জীবনে দুঃসহ দুঃখ-দারিদ্র্যের 
মধ্যে বাংলা ভাষার এত বড় একজন 
প্রতিভাবান কবির মৃত্যুতে সকলে 
কান্নায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু কবি 
তখন সবকিছুর উধ্ধ্বে। সেই সময় 
হংকং থেকে প্রকাশিত 1777 15951577% 
/71//০ পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের ৮ 
নবেম্বর কবির মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর 
প্রখ্যাত সাংবাদিক মার্টিন ডেভিডসন 
লিখেন, “কিছুদিন আগে বাংলাদেশের 
অন্যতম প্রধান কবি ফররুখ আহমদ 
মৃত্যুবরণ করেছেন। তার মৃত্যুর কারণ 
অনাহার। কর্তৃপক্ষের অনেকেই তার 
মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ 
করেছেন । 

ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পর ১৯৭৭ 
সনে মরণোত্তর একুশে পদক দিয়ে 
ভাষা আন্দোলনে তার কৃতিত্বপূর্ণ 
অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। 
১৯৮০ সালে তাকে মরণোত্তর 
স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হয় । 


___10 আত্তান্তহীদ ৩২ 


ভ্র।ম।ণ 


পৌছতে আমাদের সময় লাগে ২ ঘন্টা 
৪৫ মিনিটি। পাহাড়, সমুদ্র, উপত্যকা, 
সমতল, শহর, গ্রাম মিলে এক অপূর্ব 


রা 
মাশয়াঃ তাহ ও 
আমর পথোভিযেরনামাতবিলিপহিনের 
সীমান্ত রয়েছে। রাজধানী কুটা 
কিনাবালো। মুল শহর কুদাত, 
সানদাকান, ওয়েস্ট কোস্ট ও 
তাওয়াউ। ৭৩ হাজার ৯০৪ কি.মি. 
আয়তনের এই দেশে ৩৮ লাখ ৭০ 
হাজার মানুষ বাস করে । ৩০ হাজার 


জুলাই'১৯ 


সাবাহ কখনো ক্রনাই, 
কখনো জাপান, কখনো ব্রিটিশের 
অধীনে শাসিত হয়। ১৯৬৩ সালের 
৩১ আগস্ট বিটিশ কর্তৃপক্ষ সাবাহকে 
স্বায়ত্শাসন প্রদান করে। ওই বছর 
সদস্যভুক্ত হয়। ওয়েস্ট মিনিস্টার 
রয়েছে এখানে । একজন সাংবিধানিক 
সুলতান বা রাজা থাকলেও নির্বাহী 
ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন চিফ 
মিনিস্টার । তিনিই সরকার প্রধান । 
সাবাহ প্রদেশে ৫টি বিভাগের অধীনে 
২৭টি প্রশাসনিক জেলা রয়েছে । মালয় 
সককারি ভাষা এবং ইসলাম রাষ্ট্রীয় 
ধর্ম। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নির্বিঘ্নে 
তাদের ধর্ম ও কৃষ্টির অনুশীলন করার 
স্বাধীনতা ভোগ করেন। প্রাকৃতিক 
সম্পদে সমৃদ্ধ সাবাহ এর অর্থনীতি 
রপ্তানিনির্ভর | পেট্রোল, গ্যাস, টিম্বার, 
পামতেল ও কৃষিজাত পণ্য রাষ্ট্রীয় 
আয়ের প্রধান উৎস। 


এখানে প্রচুর কলা উৎপন্ন হয়। 
তাগলিগ ও ভিসাইয়ান ভাষায় বিশেষ 
এক প্রজাতির কলাকে সাবাহ বলা 
হয়। এখান থেকে নামের উৎপত্তি। 
অনেকে মনে করেন সাবাক থেকে 
সাবাহ নামের জন্ম । সাবাক অর্থ এমন 
স্থান যেখানে পাম থেকে চিনি আহরিত 
হয়। কারো কারো ভাষ্য মতে আরবী 
শব্দ সাবাহ থেকে এর উৎপত্তি, যার 
অর্থ প্রভাত। আসলে কোথা থেকে 
সাবাহ নামের উৎপত্তি সত্যিকারভাবে 
চিহিত করা কঠিন। সাবাহকে বলা হয় 
বায়ুপ্রবাহের নিয়নভূমি (77০ 1779 
12107) 1716 777) | মালয় ভাষায় 
বলা হয়, 1/22271 4)1 89//91 
1321 কারণ পূর্ব এশিয়ার 
টাইফুন/ঘূর্ণিঝড় বেল্টের নিচে সাবাহ 
অবস্থিত। 

ইসলামের আগমন 

দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে 
ব্রনাই ও সুলু সালতানাতের প্রভাবে 
এখানে ইসলামের আগমন ঘটে। 


_0 আত্তর্তহীদ ৩৩ 


ভ্র।ম।ণ 
আরব ও ভারতীয় সুফিসাধক ও 


সকাল ১০ টায়। এটা মালয়েশিয়ার 


বণিকগণ এ অঞ্চলে ইসলামের বাণী 


অন্যতম প্রদেশ সাবাহ। রাজধানী কুটা 


প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করেন। সর্বপ্রথম বাজাও জনগোষ্ঠী 


কিনাবালো। এক দেশ হলেও 


স্বদেশিদের পরিচয়পত্র দেখাতে হয়। নিয়ে 


৯০ দিন থাকার পারমিট দেওয়া হয়। 


মাধ্যমে এখানে ইসলাম বিকশিত হয় 
মুসলমান, ২৬.৬% খিস্টান, 
৬% বৌদ্ধ এবং ৪২ জাতের 
নৃতান্তিকগোষ্ঠী_ আছে সাবাহতে 
তাদের রয়েছে নিজস্ব আচার, সংস্কৃতি, 
ভাষা ও বিশ্বাস। 
উচ্চতর জিডিপির দিক দিয়ে 
মালয়েশিয়ার ১০টি স্টেটের মধ্যে 
সাবাহর স্থান ৬ষ্ট (৮০, ১৬৭ মিলিয়ন 
রিংগিত)। রাষ্ট্রীয় মসজিদ, 
বিচিত্র সৌন্দর্য-সমন্বিত বন্যপ্রাণী, 
গরম পানির ঝর্ণাধারা, সুউচ্চ 
পর্বতশৃঙ্গ, বনাচ্ছাদিত ছ্বীপ, সমুদ্ 
সৈকত, পার্বত্য গুহা, যাদুঘর, 
নৌবিহার, বেলুনে আকাশতভ্রমণ, 
সমুদ্ধ তলা পরিদর্শন (5৫/৫ 
7772), নৌবিহার, প্রমোদ ভ্রমণ ও 
আদিবাসী জনগোষ্ঠীর 


ব' 
জীবনরীতি সাবাহ স্টেটের মূল 
আকর্ষণ । ন্যাশনাল পার্ক কিনাবালো 
থেকে ৮৮ কি. মি. দূরে। ৭৫৪ বর্গ 
কি. মি.জুড়ে এ পার্কের নি 
হাজার প্রজাতির বৃক্ষ, বিচিত্র পাখ 
পাখালি ও বর্ণিল অর্কিড ফুলের 
সমারোহ পর্যটকদের কাছে টানে। 
এটাকে 07500 কর্তৃপক্ষ 
7/0710 4715711022 915 
ঘোষণা করে। 


২ মে সকাল মালিন্দো এয়ারে 


কুটা কিনাবালো আন্তর্জাতিক 
বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম 


জুলাই”১৯ 


আদর্শ পাসপোর্টধারীদের লাইনে 


পাট্য কয়েকটা দিন এখানে অবস্থান করে ৫ 


আর বিদেশি হলে পাসপোর্ট 


এবারের মতো আপনাদের অনুমতি 
দেওয়া হলো। আগামীবার আসার 
সময় সিএম থেকে অবশ্য অনুমতি 
য়. আসবেন। এটা আমরা 
কম্পিউটারে নোট দিয়ে রাখছি। খুশি 
মনে বিমানবন্দর ত্যাগ করলাম। 


বাধ্যতামূলক। যথারীতি বিদেশি 
দাড়ালাম 


সোফাতে বসা এক বাঙালি তরুণ 
তাকিয়ে বললো, 


ইমিগ্রেশন কাউন্টারে । বিভিন্ন দেশের 


যাত্রীদের এন্ট্র স্ট্যাম্প দিয়ে বিদায় 
করা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের একজন 


যাত্রীর পাসপোর্ট নেই। আছে ট্যুর 
পারমিট । কিছুকথা জিজ্ঞাসা করে 
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বু দেশের বিশেষত 
পাসপোর্টধারীদের মালয়েশিয়া ঢুকতে 
ভিসা লাগে না। স্বাধীনতার ৫০ বছর 


লাইন থেকে সং 
বাংলাদেনি পাসপোর্টগুলো 


পরও আমাদের জাতিগত মর্যাদা 
(7719717712০) বৃদ্ধি পায়নি। 


একজন কর্মকর্তা ভেতরে চলে 


আমরা নাগরিকরাই এর জন্য দায়ী। 


গেলেন। এরপর ডাক পড়লো উর্ধতন 


সরকারও দায় এড়াতে পারে না। 


এক কর্মকর্তার টেবিলে। তিনি 


আশাবাদী হতে চাই। আমরা একদিন 


জানালেন, আপনাদেরকে 


প্রাচীন কুয়ালালামপুর ফেরত যেতে হবে। 


যেহেতু এখানে আসার আগে আপনারা 
সাবাহ প্রদেশের চিফ মিনিস্টারের 
দফতর থেকে অনুমতিপত্র আনেননি। 
এয়ারলাইনসের সাথে কথা বলে 
আমরা ফিরতি ফ্লাইট ঠিক করে দেব। 
আমরা বিনয় সহকারে বললাম, এ 
নিয়ম আমাদের জানা ছিল না। আমি 
অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক । ইতিহাস 
ও এতিহ্যের সন্ধান আমার নেশা 


মে কুয়ালালামপুর এবং ৭ মে ঢাকা 
ফিরে যাবো । সাথে আছে আমার ছোট 
ছেলে নাঈম তালহা । সে মালয়েশিয়ার 


আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববদ্যালয়ে 
আইন বিভাগে পড়া লেখা করে। তিনি 
অপেক্ষায় থাকলাম প্রায় ৪০ মিনিট 
খানিকপর তিনি বাইরে এসে বলেন, 


গর্বিত জাতি হিসেবে মাথা উচু করে 
দীড়াতে পারবো ইন শা আল্লাহ। 


কিনাবালো: মালয় 
ছীপপুঞ্জের সর্বোচ্চ পর্বতমালা 

আজ প্রত্যুষে প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে 
যাত্রা করি কিনাবালো পর্বতমালা 
দেখার জন্য । কুটা কিনাবালো থেকে 
এর দুরত্ব ৯৫ কি. মি. । আকাবাকা 
সর্পিল পথ বেয়ে গাড়ি উঠতে থাকে 
ওপরে আরও ওপরে । পীচঢালা পথ, 
মাঝেমধ্যে রেস্টুরেন্ট, হোমস্টে ও 
রিসোর্ট নজরে পড়ে । যত ওপরে উঠি 
তত শিহরিত হই। এক পর্যায়ে মেঘের 
দেখা । হাতে মুখে শরীরে মেঘের 
শীতল পরশ অনুভূতিকে চাঙ্গা করে 
দেয়। রাস্তা অস্পষ্ট হয়ে উঠে। 
আবহাওয়া শীতের মত ঠাণ্ডা। গহীন 
অরণ্য, দীর্ঘদেহী বৃক্ষরাজি, পাখ 
পাখালি ও পোকা পতঙ্গের সুরের 
লহরিতে মুহুর্তে নিজেকে 
হারিয়ে ফেলি। 

হে আল্লাহ! তুমি কিছুই নিরর্থক 
সৃষ্টি করনি। সব তোমারই 
অফুরন্ত কুদরতের স্বাক্ষর 
তোমার এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি 
দেখে আমরা কেবল অভিভূত 
হই। সুবহানাল্লাহ! 


ভ্র।ম।ণ 
বর্ণিও অঞ্চল ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের 


মসজিদ বান্দারায়া নামে পরিচিত। 


সর্বোচ্চ পর্বতমালার নাম কিনাবালো । 
এটি মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশে 


আজ এই মসজিদ দর্শন করি এবং 
জামায়াতের সাথে মাগরিবের নামায 


সাজানো হয়েছে একটি কক্ষ। ই- 
লাইব্রেরি, মাল্টিমিডিয়া ল্যাব, স্ক্রিনিং 
কক্ষ, নামাযের কক্ষ, প্রশিক্ষণ কক্ষ, 


অবস্থিত। সমুদ্পৃষ্ঠ থেকে ১৩ হাজার 
উচ্চতাসম্পন্ন সর্বোচ্চ 


7/0714 17977/725 515 ঘোষণা 
করে। ১৯৫১ সালে মানুষ সর্বপ্রথম এ 
্ না আরোহণ করতে সক্ষম 


কিননালো পর্বতমালার বৈশিষ্ট্য ও 
জীববৈচিত্র্য হলো এখানে ৬ হাজার 
প্রজাতির বৃক্ষ, ৩২৬ প্রজাতির পাখি, 


আদায় করি। তরূণ মালয় ইমামের 
সর্বোচ্চ কিরআত বেশ আকর্ষণীয়। নামায 
শেষে তার সাথে পরিচিত হলাম। 
তিনি বাংলদেশ সফর করেছেন 


স্থাপিত হয় এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 
ঘটে ২০০০ সালে । ৩ কোটি ৪০ লাখ 
রিংগিত ব্যয়ে নির্মিত এই মসজিদ 
মদীনার মসজিদে নববীর 


স্থাপত্যকাঠামো অনুসরণ করা হয়। 
নীল ও সোনালি বর্ণের গম্ুজে রয়েছে 


১০০ প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী চিহিত 


আরব স্থাপত্যের প্রভাব । 


হয়েছে। এ পর্বতমালার উপত্যকায় 
1$//2571-এর 


দক্ষিণ চীন সাগরের অন্তর্গত লিকাস 
উপসাগরের তীরে ১৪.৮৩ একর 
জমিজুড়ে অবস্থিত 


12/1251 ফুল ১০০ 
ব্যাসের এবং ওজন হয় প্রায় ১০ 
কেজি। খুব সম্ভববত অনবরত গাড়ি 
চলাচল ও লোক সমাগমের ফলে 
স্বাপদ, সাপ ও হিব্জ প্রাণী রাস্তা ঘাটে 
হানা দেয় না। মালয়েশিয়ার বনে 
জঙ্গলে প্রচুর টা জাতীয় প্রাণী বাস 
করে। প্রতিদিন বৃষ্টি হওয়ার কারণে 
গাছপালা চির সবুজ এবং বনে প্রাণী 
বেঁচে থাকার জন্য অনুকুল । 


১২ হাজার মানুষ একসাথে 
সাবাহ সিটি মসজিদে 


যার অঙ্গরাজ্য সাবাহ এর 
রানা রিনারালোতে অনি 
দ্বিতীয় বৃহত্তর মসজিদ হলো সাবাহ 
৷ স্থানীয়দের কাছে এটি 


জুলাই”১৯ 


চারদিকে 


লকার, প্রিন্টিং ও ফটোকপি সার্ভিস, 
সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাঠকক্ষ ও 
পোস্ট গ্রাজুয়েটদের গবেষকদের জন্য 
রয়েছে ছোট ছোট কক্ষ। একান্ত 
নিরিবিলি পরিবেশে এখানে গবেষণা 
করার সুযোগ অবারিত । সেন্ট্রাল এসি 
থাকায় লেখা পড়ায় ক্লান্তি অনুভব হয় 
না। কোন গ্রন্থ বাসায় নিতে চাইলে 
ব্যবস্থা আছে। কম্পিউটারে তথ্য দিয়ে 
অনুমোদন নিতে হবে। অননুমোদিত 

নিয়ে চাইলে 


গ্রাজুয়েট গবেষকগণ ২০টি গ্রন্থ ৩০ 
দিনের জন্য নিতে পারেন। আন্ডার 
গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীগণ 
যথাক্রমে ১০টি ও ৫টি বই ১৪ দিনের 


পার্কিং প্রেস। দূরের মুসল্লিদের জন্য লাইব্রেরি হতে ধার নিতে 
সুবিধার্থে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি পারেন। 
পরের দিন জা ছি শিয়া 


সুযোগ রয়েছে 
মসজিদের ৩ দিকে রয়েছে ত্্দ 
ফলে দূর থেকে ভাসমান মনে 


হয়। কমপ্লেক্সের আওতায় রয়েছে 
এটিএম বুথ, ৩টি মাদরাসা, একটি 


বিবারের বিভিনাবিভাগ অনুষদ 
ভবন, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় 
মসজিদ, অডিটোরিয়াম, খেলার মাঠ ও 
চ্যান্সেলরের কার্যালয় ঘুরে ঘুরে দেখি । 
৩ তলার সেক্ট্রাল র 
একাডেমিক ও রেফারেন্স গ্রন্থের বিপুল 
কালেকশনে ভরা । নোবেল বিজয়ীদের 
তথ্য উপাত্ত ও জীবনপঞ্জি নিয়ে 


জাতীয় খাবার 


যার নাগরিকদের মধ্যে মালয় 
জাতিগোষ্ীর মূল খাবার হলো ভাত । 
তারা ৩ বেলায় ভাতে অভ্যস্ত । তবে 
নাছি লেমাক নামের খাবার তাদের 
বেশ পছন্দ। এটি জাতীয় খাবার 
হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। নারিকেলের 
দুধ ও পানদান পাতা দিয়ে চিকন 
সুগন্ধি চাল রান্না কর হয়। এর সাথে 
থাকে ডিম, সবজি, সালাদ, মাছ, 
মাংস, ভুট্টা, ও ঝাল সস। 
সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, দক্ষিণ থাইল্যান্ড, 
ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা এবং 
ফিলিৎ ইনের বাংসামরো ও মন্দানাও 
অঞ্চলে বসবাসরত মালয় জনগোষ্ঠীরও 


-_____ 0 আত্তান্তহীদ ৩৫ 


ভ্র।ম।ণ 


প্রিয় খাবার নাছি লেমাক। প্রাচীন যুগে আছরের নামায এ মসজিদে আদায় সাবাহ চা বাগানের সাথে একটি 


কলা পাতায় নাসি লেমাক পরিবেশন 
ছিল এতিহ্য। এখনো তারা এ এঁতিহ্য 
ধরে রেখেছে । আমি সাবাহ প্রদেশের 
কলাপাতায় মোড়ানো নাছি লেমাক 
দিয়ে ব্েকফাস্ট করতে দেখেছি। নাছি 


লেমাক আমি খেয়েছি। বেশ 
উপাদেয় । 
সাবাহ জাতীয় মসজিদ পরিদর্শন 


আজ দুপুরে কুটা কিনাবালোর 
সেমবুলানে অবস্থিত সাবাহ স্টেট 
মসজিদ পরিদর্শন করি এবং যুহরের 
নামাযও আদায় করি। এটি স্থানীয়দের 
কাছে মসজিদ নিগারা নামে সমধিক 
পরিচিত। বিশাল এলাকাজুড়ে 
মসজিদের অবস্থান । মুসল্লিদের গাড়ি 
পার্কিংয়ের জন্য রয়েছে সুব্যবস্থা । 
১৯৭৫ সালে নির্মাণকাজ শেষ হলেও 
উদ্বোধন হয় ১৯৭৭ সালে। নির্মাণে 
সময় লেগেছে ৫ বছর। ৫ হাজার 
মানুষ এক সাথে নামায আদায় করতে 
পারে। মহিলাদের নামায আদায়ের 
জন্য রয়েছে পর্দাঘেরা পৃথক স্থান। 
কার্পেট, ঝুলন্ত বাতি, অলংকরণ ও 
পবিত্র কুরআনের উৎকীর্ণ আয়াতের 


বর্ণের গম্থুজ রয়েছে ১৭টি এবং মিনারা 
আছে ১টি, যার উচ্চতা ২১৫ ফুট 
স্থাপত্যশৈলীতে ইসলামি, আধুনিক ও 
মধ্যপ্রাচ্রীতি অনুসৃত হয়। এ 
মসজিদে ইংরেজি ও মালয় ভাষা জানা 
একজন গাইড রয়েছে। তার সাথে 
পরিচিত হলাম। তিনি আমাদেরকে 
মসজিদের বিভিন্ন অংশ ঘুরে ফিরে 
দেখান । 

মালয়েশিয়ার সাবাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দৃষ্টিনন্দন কেন্দ্রীয় মসজিদ । ভেতরের 
অলংকরণ আরো মনোরম ও সুদৃশ্য । 
প্রতিদিন শত শত চীনা পর্যটক মসজিদ 
পরিদর্শনে আসেন। আমরা আজ 


জুলাই”১৯ 


করি। 
সাবাহ চা বাগান: 


৪ মে মলয়েশিয 
প্রদেশের কুটা কিনাবালো 


থেকে প্রায় 
১৩০ কি. মি. দূরে গগণস্পর্শী 


পর্বতঘেরা গভীর অরণ্যে রানাও 
এলাকায় অবস্থিত সাবাহ চা বাগান 
পরিদর্শন করি । গার্ডেন রিসোর্টে বাগান 
থেকে সদ্যতোলা পাতা দিয়ে চা পানের 
মজাই আলাদা । আমরা দারুচিনি 


মর্মন্তিক ইতিহাস বিজড়িত। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের (১৯৪২-৪৫) সময় ৬৪১ 
জন বিটিশ সৈন্য জাপানের হাতে 
গ্রেপ্তার হন। এসব সৈন্য ছিল রয়েল 
আর্টিলারি রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত । 
তাদের কমান্ডার ছিলেন মেজর ক্লেয়ার 
ক্যারি। জাপান এসব যুদ্ধবন্দির সাথে 
অমানবিক আচরণ করে। রানাও 
এলাকা থেকে এসব সৈন্যদেরকে বন- 
জঙ্গলের পথে হাটতে বাধ্য করে। এ 
পদযাত্রীকে বলা হয় /)9917 777707 
২২৬ কি. মি. জঙ্গলাকীর্ণ পথ পাড়ি 
দিয়ে সানদাকান নামক এলাকায় 
পৌছতে পৌছতে সব সৈন্য প্রাণ ত্যাগ 
করেন। তাদের সাথে খাবার ও পানি 
ছিল না। তাদের দেহ সমাধিস্থ করারও 
কোন ব্যবস্থা হয়নি। বন-বাদাড়ে 
তাদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। 
নিহত সৈনিকদের প্রতি সম্মান জানিয়ে 
২০১১ সালে ৬৪১টি সামুদ্রিক পাথর 


মিশ্রিত চা পান করে পরিতৃপ্ত হই। 


দিয়ে সাবাহ চা বাগানের ভিত্তি স্থাপন 


এখানে নানা ফ্লেভারে বিশেষ করে 
ভ্যানিলা চা, জেসমিন চা, ল্যাভেন্ডার 
চা, আগরউড চা, ক্যামেলিয়া চা, 
লেমন চা, দারুচিনি চা, আদা চা, গ্রিন 
চা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্রান্ডের কয়েক 
কেজি চাপাতা কিনি। গার্ডেন 
প্যাকেটজাত হওয়ায় এসব চাপাতার 
চাহিদা বেশি। বিস্তৃত উপত্যকাজুড়ে 
রয়েছে চা বাগান। এ বাগানের চাপাতা 
শতভাগ ক্যামিকাল ও কীটনাশকমুক্ত। 
পাহাড়ের ওপর রয়েছে চা কারখানা । 
ওখানে দেখলাম চা প্রপঞ্রিয়াজাত 
হচ্ছে। কিনাবালো পর্বতশৃঙ্গের মুখে এ 
চা-বাগান যা সমুদ্পৃষ্ঠ হতে ২ হাজার 
২৭২ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। প্রায় 
সময় বৃষ্টি, মেঘমালা ও শীতল 
পরিবেশ হওয়া কারণে চা গাছগুলো 
সতেজ, বসন্তকালের মত চা পাতার 
কুঁড়ি সগ্হ করা হয়। চা বাগান 
ও আবাসিক রিসোর্ট । ১৯৮৪ সালে 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তুন ডা. মাহাথির 
মুহাম্মদ এ চা বাগানের উদ্বোধন 
করেন। 


করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি ফলক চা 
বাগানে রক্ষিত আছে। পরবর্তীতে 
জাপান সরকার এ ঘটনার জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করে। 


মোড়ানো রসালো 


দেখা যায়। নিচে ট্রে এবং ওপরে 
পলিথিনের পাতলা আবরণে মোড়ানো 
যাতে ধুলোবালি থেকে সুরক্ষা থাকে 
পর্যটকদের কাছে এগুলোর বেশ 
চাহিদা রয়েছে। খাওয়ার পর 
প্লাস্টিকের ট্রে ও পলিথিন যত্রতত্র না 
ফেলে নির্ধারিত ডাস্টবিনে ফেলার 
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ব্র।ম।ণ 
রেওয়াজ গড়ে উঠেছে। লাল ও হলুদ 


থেকে ১৬৪ ফুট পর্যন্ত উচু হয়। 


বর্ণের তরমুজ, কীঠাল, দুরিয়ান, 
জান্্ুরা, পেঁপে, শাম্মাম, আম, 
আনারস,আঙ্গুর, আতা ও শরিফার 
চাহিদা বেশি। ছোট এক ট্রেফল ৫ 
রিংগিত বা বাংলাদেশি ১০০ টাকা । 


আল্লাহ তায়ালা মহাসমুদ্ধে কত বিচিত্র, 
কত প্রজাতির, কত বিশালদেহী প্রাণী 
তৈরি করেছেন ভাবতে অবাক লাগে । 
সমুদ্ধ বিজ্ঞানীদের মতে চীন সাগরে 
প্রায় ৬০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। 
এখানে শৈবালের উপস্থিতি অধিক 
হারে থাকায় মাছের প্রজননও বেশি । 
মালয়েশিয়ার সাবাহ জাতীয় যাদুঘরে 
এক তিমির কংকাল। তিমিটি ব্রাইড 
প্রজাতির (8727০. 77712) | দৈর্ঘ 
১৮.৬ মিটার। মাথার খুলি ৪.৮ 
মিটার । ২০০৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর 
সাবাহ প্রদেশের কুটা কিনাবালোর 
অধীন গয়া দ্বীপ সাগরে এটি পাওয়া 
যায়। 


থাইল্যান্ডের পথে ঘাটে একটি ফল 
বেশ দৃষ্টিগোচর হয় তার নাম দুরিয়ান। 
এ ফল সব বয়সী মানুষের কাছে বেশ 
জনপ্রিয় এবং ফলের রাজা হিসেবে 
খ্যাত। এটি 714৫1776976 গোত্রভুক্ত 
বৃক্ষ । ২/৩ শত প্রজাতির দুরিয়ান ফল 
আছে। এর মধ্যে মাত্র ৩০ প্রজাতির 
ফল খাবারের উপযোগী । ০... 
ওজনে প্রায় ১ কেজি থেকে ৪ ঠা 
কেজি পর্যন্ত হয়। বাইরে 

দেখতে কীঠালের মত তবে 


কোষগুলো বেশ বড়। এর & 
মিষ্টি সুগন্ধির তীব্রতা &৪ 


অনেকের কাছে অসহনীয়। 
যার কারণ ট্রেনে, বাসে, লঞ্চে |. 
ও বিমানে দুরিয়ান পরিবহণ " 
নিষিদ্ধ । রর 
১৫৮০ সাল থেকে মানুষ 
দুরিয়ান ফল খাওয়া শুরু 


মালয়েশিয়া প্রতিবছর ২ লাখ ৬৫ 


কীকড়া বিক্রি হয়। অর্ডার দিলে 
তাৎক্ষণিক পরিস্কার করে রান্না অথবা 


হাজার টন দুরিয়ান উৎপন্ন করে। 
থাইল্যান্ডে সবচে বেশি দুরিয়ান উৎপন্ন 


ফ্রাই করে দেয়া হয়। শামুকের স্যুপ 
এখানে বেশ জনপ্রিয়। সাগরের পাড়ে 


হয় এবং প্রতিবছর ৪ লাখ টন দুরিয়ান 
চীন ও হংকংয়ে রপ্তানি করা হয়। 


শত শত মানুষ বিকেল ও সন্ধ্যাবেলা 
টেবিলে বসে সামুদিক মাছ খেতে 


দুরিয়ানের ব্যবহার বহুমুখী । পাকা ফল 
হিসেবে খাওয়া যায়। আবার এথেকে 


দেখলাম। এতদগ্চলের ৫০ ভাগ মানুষ 
মুসলমান আর বাকি ৫০ ভাগ অন্যান্য 


চকোলেট, বিস্কুট ও আইসক্রিম তৈরি 


জাতিগোষ্ঠী । 


হয়। থাইল্যান্ডে দুরিয়ান ভাতের 
সাথেও অনেকে খেতে পছন্দ করেন। 
দুরিয়ান ফলের বিচি সেদ্ধ করে খাওয়া 


ভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মতে সমু 
মৎস্যজাতীয় যেসব প্রাণী বাস করে 
এগুলো মাছের হুকুম, হালাল । ইমাম 


যায়। দুরিয়ান ফলের রয়েছে বেশ 
পুষ্টিগুণ । ৩৩% থায়ামিন বি১, ২৪% 
ভিটামিন বি-১ ও ম্যাঙ্গানিজ। 


আওযায়ী এর মতে যেসব সাপ বিষাক্ত 
নয় এগুলো খাওয়া জায়েয । 

মালয়েশিয়ায় তো নুডলসের সাথে 
অক্টোপাসের বাচ্চাও ফ্রাই করে বিক্রি 


দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা কত সুমিষ্ট 
ফল তৈরি করেছেন তা ভাবতে গা 
শিউরে ওঠে । একেক দেশের মাটি ও 
আবহাওয়া একেক ফলের জন্য 
উপযোগী । 


ফিস মার্কেটের বৈচিত্র্য 

মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশের কুটা 
কিনাবালো ফিস মার্কেট পরিদর্শন করি 
সন্ধ্যাবেলায়। বিভিনন প্রজাতির 
সামুদ্রিক জীবন্ত মাছ, চিংড়ি, বাগদা, 


গলদা, শামুক, অক্টোপাস, ' কোরাল, 


করে। দুরিয়ান গাছ ৮২ রগ 


জুলাই*১৯ 


করা হয়, আমাদের দেশে তরকারির 
সাথে যেমন ছোট চিংড়ি রান্না করা 
হয়। ইসলামি আইনবিদ ও ফকিহদের 
মতে গুইসাপ খাওয়া জায়েয । তবে 
মহানবী (সা.) নিজে খাননি কিন্ত 
সাহাবিদের খেতে নিষেধ করেননি । 
এখনো আরবদেশে গুইসাপ খাওয়ার 
রেওয়াজ আছে। 


' তার সাথে সাক্ষাৎ করে কুশল 
এ বিনিময় করি। তার নাম 
| হাফেয মাওলানা যুবায়ের । 
, পড়া লেখা করেছেন শ্রী 
পাতালিং তাবলীগ মারকাঘ 
সই মাদরাসায় 

আমাকে জানালেন এখানকার 
বহু মুসল্লি প্রতি বছর 
১৫ ংলাদেশের কাকরাইলের 
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শি।ক্ষা। ও ।সং।স্কূ।তি 


শিক্ষাবর্ষের শুরুতে: তালিবুল 
ইলমদের উদ্দেশ্যে তিনটি কথা 


মাওলানা যাহেদ রাশেদী 

[শাওয়ালের দ্বিতীয় দশকে পুরো দক্ষিণ এশিয়া অর্থাৎ পাকিস্তান, 
বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা এবং আরও কিছু দেশের লক্ষ 

লক্ষ দীনী শিক্ষার্থতিষ্ঠানের নতুন শিক্ষাবর্ষ শুর হয় । শিক্ষাবর্ষের 

শুরুতে তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা পেশ করছেন 
পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় আলিমে দীন পাঞ্জাব প্রদেশের 

গুজরানওয়ালাস্থ নাছরাতুল উলুম মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা 

যাহেদ রাশেদী (দা. বা.)। লাহোর হতে এঁকাশিত রোযনামায়ে 


ইসলাম থেকে অনুবাদ করেছেন মাওলানা শিহাব সাকিব_ সম্পাদক 


দীনী শিক্ষাকে নিজের 

প্রয়োজন মনে করুন 

দীনী শিক্ষাটা নিজের প্রয়োজন মনে 
করে হাসিল করুন। যে মহান শিক্ষা 
আপনারা লাভ করছেন সেটাকে নিজের 
পড়ালেখার মান ভালো হবে এবং 
আপনি তৃপ্তি পাবেন। আল্লাহ না 


তিলাওয়াত করাও আমাদের ওপর 
ফরয । কারণ সহীহ তিলাওয়াত ছাড়া 
আমাদের নামায হবে না। নামায শুদ্ধা 
হওয়ার জন্য তিলাওয়াত সহীহ করতে 
হব এবং নামাযে পড়ার জন্য কিছু সুরা 
মুখস্থ করতে হবে। তাছাড়া নামাযের 


আমাদের মাদরাসায় আসাটা যেন 
উইন্ডো শপিং না হয়। আপনারা যখন 
দীনী প্রতিষ্ঠানে এসেছেন, ভালোভাবে 
পড়ালেখা করুন। আজকাল উইন্ডো 
শপিং করে মানুষ । বড় বড় মার্কেটে 
যায়। জিনিসপত্র দেখে, চেক করে। 


ভেতরে আরও দোয়া দরুদ আছে 
সেগুলোও সহীহভাবে পড়তে হবে। 


করুন, যদি বাধ্য হয়ে দীনী 
শিক্ষাকেন্দ্রে এসে থাকেন তাহলে 
পড়ালেখার মানও তেমনি হবে। এটা 
শুধু বোঝার বিষয় না, এটি একটি 
বাস্তবতা যে, দীনী শিক্ষাটা যেমন 
আপনার নিজের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি 
আপনার পরিবার ও সমাজের 
প্রয়োজন । 

দীনী শিক্ষা ছাড়া আমাদের জীবন 
উদ্দেশ্যহীন ও অপূর্ণ থেকে যাবে। 
যেমন আমাদের কালিমা পাঠ করতে 
হয়। &1 ০১১4 4131113 সহীহ 
শুদ্ধভাবে কালিমা পাঠ করার জন্যও 
আমাদের দীনী শিক্ষার প্রয়োজন 
রয়েছে। লা ইলাহার লার মাঝে এক 
আলিফ টান হবে। টান ছাড়া পড়লে 
অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। সহীহভাবে 
না পড়লে অনেক সময় অর্থ পরিবর্তন 
হয়ে যায়। তেমনি সহীহভাবে কুরআন 
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নামাযের অন্যান্য মাসআলা মাসায়েল, 
নামাযে কী কী কাজ ফরয, কী কী 
কাজ সুন্নাত। কোন কাজের দ্বারা 
নামায ভেঙে যায়। আর কোন কাজের 
দ্বারা নামায মাকরুহ হয়। এভাবে 
দীনের সব মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান 
অর্জন করতে হবে । রোযার মাসায়েল, 
সামর্থ্যবানদের জন্য হজ ও যাকাতের 
লেনদেন, আচার ব্যবহার, আত্মার 
পরিশুদ্ধতার জ্ঞান তো সবার জন্যেই 
জরুরি । 

এসব প্রথমত আমাদের নিজেদের জন্য 
শিখব, নিজেদের জীবনে এসব 
বিধানের বাস্তবায়ন ঘটাব। এরপর 
মানুষকে শেখাব। 


যেন উইন্ডো শপিং না হয় 


ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করে বাড়ি ফিরে 
খালি হাতে । এটাকে উইন্ডো শপিং 
বলে। 

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মাদরাসাসমূহেও 
এই প্রবণতা আজকাল লক্ষ করা যায় 
যে, কিছুদিন মাদরাসার চার দেয়ালের 
ওল্টায়, উত্তাদদের সামনে বসে, আট 
হাতে বাড়ি ফিরে । সে না নিজের কোন 
উপকার করতে পারে, আর না উম্মাহর 
কোন কাজে আসে। আপনার এই 
মাদরাসায় আসাটা যেন উইন্ডো 
শপিংয়ের মত না হয়। বরং কাজের 
হয়। 

আপনার পড়ালেখাটা যেন আপনার 
এবং জাতির উপকারে আসে সে দিক 
বিবেচনা করে পড়ুন। মেহনত করুন । 
ইনশাল্লাহ ফল পাবেন। দীনী 
মাদরাসাসমূহের অবশ্য পালনীয় 
বিধানগুলো মেনে চলবেন, যেমন 


___া'লা'কলুুু্ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


শি।ক্ষা। ও ।সং।স্ক।তি 


নিয়মিত উপস্থিতি, সময়মত দরসে 


দেখা যায়। এগুলোও নিজের আমলী 


শেষ করার আগে আযাতিযা ও 


আসা, শুধু দৈহিকভাবে নয় 


জীবনে আছে কিনা দেখে না, দেখে 


আত্মীকভাবেও উপস্থিত থাকবেন। 


অন্যদের মাঝে এগ্তলোর চর্চা হয় কি 


প্রতিদিনের সবক দরসে বসার আগেই 


না। ফলে ইলম যদিও কিছু হাসিল 
হয়ে যায়, যে রকমেই হোক আর যে 
মানেরই হোক, আমলের ক্ষেত্রে কমতি 
থেকেই যায়। অথচ সত্যিকারের 
আলেম হওয়ার জন্য ইলম অনুযায়ী 


আমল করতে হবে । আমল ছাড়া শুধু 


তাদের থেকে সর্বোচ্চ ইস্তেফাদা করা 
সম্ভব হবে না। উত্তাদদের সাথে 
আমাদের সম্পর্ক যেন শুধু দরসের 
ভেতর সীমিত না থাকে । কিতাব খাতা 
কলমের প্রতি সযত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখবেন। এসবের প্রতি 
অসতর্কতামূলক কোন আচরণ করবেন 
না, অবহেলার তো প্রশ্রই আসে না। 
আপনার মাদরাসার নিয়মনীতির প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন । নিজের সর্বোচ্চ 
ত্যাগ দিয়ে হলেও মাদরাসার আইন 
কানুন মানার চেষ্টা করবেন। আপনার 
দ্বারা কখনো কোন আইন লঙ্ঘন হয়ে 
গেলে বিনীতভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে 
ক্ষমা চাবেন এবং নিজেকে শুধরে 
নেবেন। 


যা পড়বেন তার 
আমলী মশক করবেন 

যা পড়বেন তার তামরীন ও আমলী 
মশক করবেন। স্কুল কলেজের 
এলে লেবরটরিতে গিয়ে এর প্র্যাকটিস 
করানো হয়। বিপরীতে মাদরাসায় 
আমরা যা পড়ি বাস্তব জীবনে তা 
প্রয়োগ করি না। যেমন- কুদুরী বা 
ফিকহের অন্য কোন কিতাবে সালাতের 
আদাব পড়ি কিন্ত আমাদের প্রতিদিনের 
সালাতে এর প্রয়োগের প্রতি লক্ষ রাখি 
না। 

হ্যা, অন্যের সালাতে এগুলোর 
উপস্থিতির খোজ অনেকেই নেয়। 
কুরআন ও হাদীসে আখলাক, আদাব 
ও সুনান পড়ি, তবে বাস্তব জীবনে 
এগুলোর অনুশীলনের প্রতি উদাসীনতা 


জুলাই”১৯ 


শুধু জ্ঞানার্জন ক্ষতি বৈ আর কিছুই বয়ে 
আনবে না। 


তালিবুল ইলমদের প্রতি একটি বিশেষ 
নিবেদন, আপনারা যা পড়বেন, 
পড়াবেন, তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন 
করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। 
ইলম অনুযায়ী জীবন গঠন করা 
ইলমের আবশ্যকীয় অংশ। এর 
মাধ্যমে ইলম উদ্দেশ্যপূর্ণ ফায়দাজনক 
হয়। 

অনুবাদ: মাওলানা শিহাব সাকিব 


সূত্র: রোযনামায়ে ইসলাম, লাহোর, ৫ আগস্ট 
২০১৫ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


গ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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ইতিমধ্যে আমাদের কওমি মাদরাসায় 
একটি নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। 
আল-হামদু লিল্লাহ। এ শুভ মুহূর্তে 
দিল ও যবান যেমন আল্লাহর শোকরে 
সারশার হবে তেমনি বিগত জীবনের 
মুহাসাবা ও আগামীর জন্য পোখতা 
পিছনের 


আখলাক এবং যিকর-ফিকর সর্ববিষয়ে 
অধিক ফলপ্রসূ বানানোর একান্ত 
প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। 

এ প্রসঙ্গে আমার প্রথম দরখাস্ত এই 
যে, আস-সানাতাল আতিয়ার ধোকা 
থেকে নিজেকে হিফাযত করুন, অন্তত 
এই ধোকায় পতিত হওয়ার 
অনুভূতিটুকু সংরক্ষণ করুন। শায়খ 
যাহিদ আল-কাউসারী (রহ.) বলেছেন, 


০৮০৮১৭৯৪০৯০ 85৮৪ ০০০ 
2০০ 5৫০ এ ০০০৪ ৮০ ২৬ এ 


খু। ০০০] 062 ১৪০ 
“তুরস্কে প্রবাদ আছে যে, তুমি যদি 
কোনো তালিবে ইলমের অন্তরকে 
বিদীর্ণ কর তাহলে দেখতে পাবে 
অন্তত ১০০টি মাসাআলার বিষয়ে 
লেখা রয়েছে, আগামী বছর ।' 
আল্লাহ আমাদের হালত এমন না 


করুন। 
দ্বিতীয় দরখাস্ত এই যে, আমি কিতাব 
বুঝি কি না তা নির্ধারণ করতে যেন 
ভুল না করি। অনেককে দেখা যায়, 


জুলাই”১৯ 


নতুন শিক্ষাবর্ষ: তালিবে ইলম 
ভাইদের প্রতি কিছু নসীহত 


মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবদুল মালেক 


যে, আমি কিতাব বুঝি। অথচ তার 
বোঝাটা যথার্থ কি না তা সে কোনো 
উত্তায থেকে যাচাই করেনি। তাই 
অনেককে দেখা যায়, বোঝার ব্যাপারে 
ভুলবোঝাবুঝিতে থাকে । তাই আমার 


বা নির্ভরযোগ্য উরদু বা বাংলা শারহের 
সাহায্য নেওয়ার পরও যদি মতলব ও 
মাফহুম ইবারতের ওপর মুনতাবিক 
করে নেওয়া যায় তা-ও এক ধরনের 
কিতাৰ বোঝা বলে গণ্য এবং 
একপর্যায়ে তা ইসতি'দাদে পরিণত 


অনুরোধ, যেকোনো নতুন কিত 


হতে পারে। কিন্তু শুধু দরসী তাকরীর 
শুনে বা কোনো শারহের সাহায্য নিয়ে 


বৰ 
মুতালাআয় এলে চাই তা দরসী হোক 
বা দরসী কিতাবের কোনো শারহ, তার 
কিছু গুরুত্বপূর্ণ বহছ সাথীদের সাথে 
মুযাকারা করুন এবং উত্তাযকে শুনিয়ে 
আপনার বোঝা যথার্থ কি না যাচাই 
করুন। এ মূলনীতি সেসব কিতাব বা 


মতলব ও মাফহুম বা তার খুলাসা 
অনুমান করতে পারলেও ইবারতের 
সাথে মিলিয়ে নিতে না পারে তাহলে 
তা কিতাবি ইসতি'দাদের কোনো 
স্তরেই পড়ে না। তাই আমরা 


শারহের ব্যাপারে বেশি প্রযোজ্য 
যেগুলোতে ফন্ী উসলুব গালেব। এ 
ধরনের কিতাবে শুধু তারকীব বা 
তরজমা বোঝা আলোচ্য বিষয় 


অনুমাননির্ভত বোঝাকে কিতাবি 
ইসতি'দাদ বা কিতাব বোঝার সমর্থক 
মনে করে ধোকায় না থাকি। 

চতুর্থ দরখাস্ত এই যে, ইবারত হল্‌ 


যথাযথ অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট নয় 
মুখতাছারুল মাআনী, হিদায়া, 


করতে পারাকে ফন্নী ইসতি*দাদ মনে 
করে ধোকায় না পড়ি। এ বিষয়ে 


জালালাইন, ফাতহুল কাদীর, ফাতহুল 
মাআরিফুস সুনানসহ এ ধরনের আরও 


নিজের সমঝের জায়েযা দুইভাবে 
নেওয়া যায়: 
এক. যে ফনের যে কিতাবটি আমি 


অনেক কিতাবের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি 


পড়ছি সে ফনের এ স্তরের আরেকটি 


খুব গুরুত্বের সাথে মনে রাখা উচিত। 


কিতাব, যাতে বাস্তবমুখী প্রয়োগ ও 


তৃতীয় দরখাস্ত এই যে, আমরা যেন 


অনুশীলনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া 


কিতাবি ইসতি'দাদের অর্থ বুঝাতে ভুল 


হয়েছে তা মুতালাআ করে দেখা । যদি 


না করি। কিতাবি ইসতি"দাদের সঠিক 


তা সহজে বুঝে না আসে তাহলে 


অর্থ হল ইবারত বিশুদ্ধ পড়তে পারা, 


সাবধান হতে হবে যে, কিতাবি 


নাহবী তারকীব বোঝা, আলফাযের 
ছরফী রূপ ও লুগাবি মাফহুম বুঝতে 
পারা। অতপর ইবারত থেকেই তার 


ইসতি'দাদের সাথে ফরী ইসতি'দাদ 
পয়দা হচ্ছে না। 
দুই, দরসী কিতাবের কোনো এমন 


মর্২মতলব এবং আলোচিত বিষয়ের 


শারহ মুতালাআ করা, যাতে ফনী 


সমাধান বুঝতে পারা । কোনো আরবী 


উসলুব গালেব। যদি তা মুতালাআ 


ইলমী শারহের সাহায্যে এই বুঝ অর্জন 
হওয়া দোষণীয় নয়। এমনকি 


করতে আগ্রহ না হয় বা শুধু লফযী 
তরজমা বুঝেই ক্ষান্ত থাকি তাহলেও 


প্রয়োজনে কারো সঙ্গে মুযাকারা করে 


বুঝতে হবে ফনী ইসতি"দাদ পয়দা 


___10 আত্তান্তহীদ ৪০ 
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হচ্ছে না। তবে এসকল মুহাসাবা ও 
জায়েযাও নিজের তা'লীমী মুরববীর 


একটি মুখতাছার রিসালা হিফয করা 
সম্ভব না হলেও উপরোক্ত পদ্ধতিতে 


হেদায়েত মোতাবেক এবং তার 
নেগরানীতে হওয়া জরুরি । 

পঞ্চম দরখাস্ত এই যে, শুধু 
ইমতিহানের নতীজার ভর্তিতে 


নিজেকে ভালো ছাত্র মনে না করি। 
অন্যেরা যা-ই বলুক, যতই বলুক আমি 
যেন ধোকায় না পড়ি। অন্যের ধারণা 
বা বলাবলির কারণে নিজের বাস্তব 


কিছু কিছু নছ হিফয করার অভ্যাস 


গড়ে তুলতে হবে। 

সপ্তম দরখাস্ত এই যে, হযরত 
মাওলানা আবদুর রশীদ নু'মানী (রহ.) 
এর নসীহত মোতাবেক দৈনিক 


তাজদীদে নিয়তের চেষ্টা করি এবং 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ (রহ.)-এর 
কিমাতুষ যামান ইনদাল উলামা কতাবে 


পেশকৃত হেদায়েত মোতাবেক সময়ের 
শুধু হিফাযত নয়, কাস্ব করারও চেষ্টা 


করি। অর্থাৎ অল্প সময় থেকেও বেশি 


বেশি ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করি। 


আখেরী দরখাস্ত এই যে, মিন 


আদাবিল ইসলাম বা আদাবে মুআশারা 


মুতালাআ করে নিজের কথাবার্তা ও 


আচার-আচরণকে বা-আদব বানানোর 
চেষ্টা করি। ওয়াল্লাহুল মুয়াফফিক 
ওয়াহুয়াল মুসতাআন। 


অবস্থা ভূলে যাওয়া চরম 
নির্বদ্ধিতা। তাই চেষ্টা 
করব শুধু ভালো ছাত্র 
নয়; বরং একজন আদর্শ 
ছাত্র হিসেবে নিজেকে 


-২০১৯ইং 
ফাহমুন নুসুসে তুষ্ট না বুধবার নন্দন হাউজিং সোসাইটি জামে অসজিদ, আকবরশাহ, চট্টথাম। 
থেকে হিফযুন নুসুসের ২০১৯ইং রব | দেওয়ানহাট সিএসভি কলোনী জামে মসজিদ, মনসুরাবাদ, চ্টথাম। 
ইহতিমাম করি। বৃহস্পতিবার সিজিএস কলোনী জামে মসজিদ, আগ্রাবাদ, চটথাম। 
দারুত তাওহীদ জামে মসজিদ, ফুরফুরা নগর, রূপালী আ/এ, দক্ষিণ 
বিষয় ভাও্ক কুরআন কাট্টলী, পাহাড়তলী, । 


আমিন শাহী জামে মসজিদ, আমিন জুট মিল লিঃ, ষোলশহর, চট্টথরাম ৷ 
০১ নং সড়কস্থ বন্দর নতুন মার্কেট জামে মসজিদ, বন্দর, চট্টশ্বাম । 


হাদীস, বার 


11177177111 
111117111111111 


অর্থবহ এ 
আদইয়ায়ে মা'সূরা -২০১৯ইং 
খ্রীন ভ্যালি হাউজিং সোসাইটি (আল-আমিন) মসজিদ, 
অতপর দীনের উসুল ও 2855 ঝ্টাইল গেইট, বায়েজিদ বোামী উউগারসলে 
রকি রর রব | ছিদ্দিকিয়া জামে মসজিদ, বাঘঘোনা, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম ৷ 
কাওয়ায়ে ২ র এ টাইগারপাস কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ, টাইগারপাস, খুলশি, চট্টখাম । 
-২০১৯ইং রঃ পজেড, ৷ 
১ | 
রি তলা কলোনী মসজিদ, 
কিছু হিফয করা উচিত, | বাদ মাগরিব || আমাবুদ রমা বহতা কলোনী জে 
মুযাককিরা (ইয়াদদাশত) রা টিটি ক৮70-15 9 
শি ্ে রহঃ ৬ রর দি য় ড্রাত । 
উক্ত ছ্বীন্মি মাহ্‌হ্িতো স্নবান্ধত্ব ভন্পক্ঞিত্ ৫খতেক ীর সাত হুজ্ঞুতেল 
এ লিপিবদ্ধ করার সিল হার অলি নন তর 
পাশাপাশি স্মতিতেও হান্িতিলল জন্নত এতভত্দান্মিকা কম্মিটিল পাম্ষ ৫খত্ক দাওয়াত ইবন । 
সংরক্ষণ করার চেষ্টাও ৯১১০৯০//৪ 
শিক্ষাজীবনের রাতের যু হ্যা 
শুরু ফুরফুরা দরবার, ফুরফুরা নগর, দক্ষিণ কাট্টলী, রূপালী আবাসিক এলাকা, 
থেকেই চালিয়ে যেতে (সাগরিকা রোডস্থিত বিভাগীয় স্টেডিয়ামের পশ্চিম পার্শ্বে), পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম । 


হবে। সালাফের মতো 
প্রত্যেক ফনের কমপক্ষে 
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যোগাযোগ ৪ ০১৭১১-৪৪ ৭৪২৬, ০১৯১১-৪৬৭১৯২, ০১৮১৯-৬৪০০৮৪ ও ০১৭৩১-৫০৯১৫১) 


লাগ্রাউন্ড রেলওয়ে কলোনা ময়দানে ০২ (দই) দন ব্যাপা, ৩৭তম 


ই সালের) ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ই২, রোজ: বু 
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পা 
9 রী 


ড. মো. ইকবাল হোছাইন 


আরবদের বাজার আর বেশিদিন 
সেবাশ্রমনির্ভর থাকবে না। সেবাশ্রম 
থেকে তা সৃজনশীল শ্রমবাজার বা 
টেকনো শ্রমবাজারের দিকে যাচ্ছে। এ 
বাজারকে নিজেদের করায়ত্ত রাখতে 
ধর্মীয় ও সামাজিক অর্থনীতির সমন্বিত 
প্রচেষ্টা যেমন নিতে হবে, তেমনি 
সরকারকেও আরব দেশগ্তলোর শুধু 
শ্রমবাজারই নয়, শিক্ষা-চিকিৎসা, 
টেকনো ও ধর্মীয় অর্থনীতির বাজার 
ধরার ব্যাপক পরিকল্পনা নিতে হবে। 
যুক্তরাক্ট্রের ওহাইওতে আর্থসামাজিক ও 
ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছিলাম 
ক্লিবল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর 
কালচারাল রিলেশনের পরিচালক কার্টি 
ফারমেনের সঙ্গে। কালো স্যুট-টাই 
পরা ক্যাথলিক খিস্টান মধ্যবয়সী স্মার্ট 
মহিলা কার্টির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে 
দেখলাম, তিনি আরব সংস্কৃতি ও 
সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কিছুই 
জানেন। আরবদের সম্পর্কে জানার 
কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই বলে 
দখল এখানে জব মার্কেটের বাড়তি 
আকর্ষণ কি সরকারি চাকরি অথবা 
করপোরেশন। আমার বড় ছেলে 
গ্র্যাজুয়েশনের পর আরবি শেখার জন্য 
দোহায় ৬ মাস থেকেছে । দেখছেন না 
আমার মাথায় স্কার্ফ। এটা আমার 
ছেলের গপছন্দেই এখন নিয়মিত 


জুলাই”১৯ 


পরিধান করি। চাকরিপ্রার্থী 
আমেরিকানদের কাছে আরবি শুধু 


বিশ্বরাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে 
মধ্যপ্রাচ্যকে অভিহিত করলে অত্যুক্তি 


মুসলমানদের ভাষা নয়, উন্নত জীবনের 


হবে না। বর্তমান পৃথিবীর অর্থনীতির 


হাতছানিও বটে। ১৮ ডিসেম্বর ছিল 
আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস। 


অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি তেল 
বাজারের একক কর্তৃত আরবদের 


জাতিসংঘের ছয়টি ভাষার অন্যতম 
আরবি ভাষাকে ইউনেস্কো ২০১০ 


হাতেই। দুবাইয়ের আকাশচুম্বী 
অট্টালিকা তাদের ভিশনের অংশীদার । 


সালের ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক 
আরবি ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা 


বিশ্বের অন্যতম শ্রমনির্ভর বাজার 
বলতে মধ্যপ্রাচ্যেরে বাজারকেই 


করে। আরবি পৃথিবীর পঞ্চম বোঝানো হয়। বিশ্বের ২.৫ বিলিয়ন 
শক্তিশালী ভাষা । শুধু স্পিকিং ডলারের বিশাল অর্থনীতির বাজার 
জনসংখ্যার ওপরই ভাষার গুরুত্ব ক্যাপিটাল অর্থনীতির অন্যতম 


নির্ধারিত হয় না, বরং কেপিআইর (দ্য 
পাওয়ার ল্যাংগুয়েজ ইনডেক্স) 


আকর্ষণীয় কেন্্র। আর মূলত আল 
কুরআন ও রাসুল (সা.)-এর ভাষা 


নির্ধারিত ২০টি সূচকের মাধ্যমে বিশ্বের 


হিসেবে আরবি এখন পৃথিবীর আনাচে- 


শক্তিশালী বা গুরুত্বপূর্ণ ভাষার সূচক 


কানাচের মুসলমানদের ধর্মীয় 


নির্ধারিত হয়। সূচকের অন্যতম 
দিকগুলো হচ্ছে, ভাষায় কথা বলা 


আবেগের ভাষা । কুটনৈতিক ভাষায় 
বলা হয়ে থাকে, মধ্যপ্রাচ্ই পৃথিবীর 


জনসংখ্যা, জিডিপি, আন্তর্জাতিক 
যোগাযোগ, কূটনীতি, ট্যুরিজম, শিক্ষা, 


মোড়ল বানায় আবার নামায় । অর্থাৎ 
আজকের পরাশক্তি আমেরিকা অথবা 


সংস্কৃতি, সাহিত্য ও হেরিটেজ । মূলত 
এসব দিক থেকে আরবি বিশ্বের 


আবার শক্তির রাজ্যে ফিরে আসা 
রাশিয়ার শক্তি প্রদর্শনের বা অস্ত্র শান 


অন্যতম শক্তিশালী ভাষা । প্রাটীনপন্থী 
ট্র্যাডিশনাল আরবির মোড়ক থেকে 


দেয়ার ক্ষেত্র তো আরব বিশ্ব । আমরা 
বিশ্ব অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি কিংবা 


বেরিয়ে আল্ট্রা মডার্ন আরবি এখন 


রাজনীতি- যে কোনো দিক থেকেই 


পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য বা 


আরবি ভাষা যে বিশ্বের গুরুতৃপূর্ণ 


সংস্কৃতিকে দাবড়ানোর ক্ষমতা অর্জনের 


অবস্থানে আছে, তা বলতেই পারি। 


পথে। নগিব মাহফুজ নোবেল, খজিল 


আরবদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক 


জিবরানের স্বাধিকার অথবা 
আদোনিসের বিদ্রোহী চেতনা পৃথিবীর 
সাহিত্যপ্রেমী মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ 
করেছে। আরবি রক ও পপ সংগীত, 
আরবি বা আরব ফোক ড্যান্স এখন 


অত্যন্ত নিবিড় এ কথা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় 
পিছিয়ে পড়লেও অল্প কিছুদিনের 
মধ্যেই আরববিশ্বের সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে । ইরাকসহ 


বিশ্বের ভ্রমণপ্রেমীদের অন্যতম 


কয়েকটি আরব দেশ প্রথম দিকেই 


আকর্ষণ; আর পিরামিড বা সব নবী- 


বংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় । ধীরে ধীরে 


রাসুলের তীর্থস্থান, মুসলিমদের কাছে 


আশির দশক থেকে মধ্যপ্রাচ্য 


মক্কা-মদিনার মর্যাদার বিষয়টি তো 
আছেই । স্বাধীন ২০টি দেশের রাষ্ট্রীয় 
ভাষা হিসেবে আরবিকে বিশ্বের 


বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার হয়ে 
ওঠে । প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক 
সূত্র মতে, শুধু সৌদি আরবেই 


অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক অঞ্চল 


বাংলাদেশের ১.৯ মিলিয়ন শ্রমিক কাজ 


হিসেবেও দেখা হয়। ২০১৩ সালে 
যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর 


করে। আর বেসরকারি হিসাবে তা 
প্রায় ২.৫ মিলিয়ন। সৌদি আরবের 


জরিপে দেখো গেছে, জাপানি ও চীনের 
শিক্ষার্থীদের পরেই আরবি ভাষাভাষী 


শ্রমবাজারের ২৭ শতাংশ বাংলাদেশি 
শ্রমিকরা পুরণ করছেন; ইইউতে ১.১ 


শিক্ষার্থীদের অবস্থান। আর 


মিলিয়ন আর কাতারে পয়েন্ট ১ 
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শি।ক্ষা। ও ।সং।স্ক।তি 


মিলিয়ন। ঠিক এভাবে বাহরাইন, 


পরিকল্পনামাফিক আরব দেশের জন্য 


বেসরকারি বিনিয়োগ একেবারে কম 


ওমান, কুয়েতসহ অন্যন্য আরব দেশে 


নিয়োগকৃত কুটনীতিকদের আরবি 


বাংলাদেশের শ্রমিকরা সুনামের সঙ্গে 


নয়। বাংলাদেশের প্রথম সারির সব 


ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। সরকারের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগ আছে। 


কাজ করছেন। বাংলাদেশে বিদেশি 


এসব পরিকল্পনা রাজনীতি ও 


রেমিট্যান্সের প্রায় ৬৩ শতাংশ আরবি 
ভাষাভাষী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে 
আমাদের অর্থনীতিতে যোগ হচ্ছে। 
এত বিশাল শ্রমবাজারের যে রেমিট্যান্স 
আমরা পাচ্ছি, তার চেয়ে অনেক বেশি 


অর্থনীতিতে সুফল বয়ে আনছে। কিন্তু 
এত বড় অর্থনৈতিক বাজার ধরে রাখা 
বা সম্প্রসারণে আমাদের বিশেষ 


আরবি বিভাগের শিক্ষকদের পাঞ্জিত্যের 
ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই, তবে 
তারা আরবি ভাষাকে এ দেশের 
সাহিত্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠার চেয়ে ইসলামিক 


কোনো প্রস্ততি বা পরিকল্পনা আছে 
কি? আমাদের দেশের যেসব 


টাকা ভারত বা পাকিস্তান নিয়ে যাচ্ছে 
তাদের দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর মধ্য 


কূটনীতিক আরব রাষ্ট্রগুলোয় পাঠানো 
হয়, তার কয়জন আরবি জানেন? 


দিয়ে। ইদানিং নেপালও আমাদের 
প্রতিদ্ন্দী হয়ে উঠছে। আরববিশ্বের 


বিষয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন 
বেশি। আরবি সাহিত্যের যে বৈশ্বিক 
মর্যাদাপূর্ণ একটি অবস্থান আছে, তা 
তুলে ধরতে তারা অনেকটাই ব্যর্থ 


সরকারের উচ্চপর্যায়ে এ বিষয়ে আদৌ 


বাজার দখলে রাখার ব্যাপারে বর্তমানে 


হয়েছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে 
আরবি সাহিত্য সম্পর্কে যতটুকু 


না। কিছুদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় 


আলোচনা আছে, তা ইংরেজি থেকে 


অনুবাদ। তবে আশার কথা, ইদানিং 


ভারত ও চীন খুবই সিরিয়াস। ভাষা শিক্ষার ওপর একটি প্রকল্প চালু 
মধ্যপ্রাচ্যের এমন কোনো সেক্টর নেই, করেছে। এতে আরবি শিক্ষার অবস্থা 
যেখানে ভারতীয়দের উপস্থিতি নেই 


খুবই করুণ। এমন সব স্থানে বা 


কিছু আরবি গবেষক তৈরি হয়েছেন, 
তারা মূল আরবি সাহিত্যের অনুবাদ 


শ্রমনির্ভর সেক্টর থেকে টেকনোলজি- 
নির্ভর সেক্টরে ভারতীয়দের একচেটিয়া 


কলেজে এসব কোর্স চালু করা হয়েছে, 


নিয়ে কাজ করছেন। সাহিত্যসংশ্রিষ্ট 


সেখানে সাধারণ লোকের চলাফেরা 


অনেকের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত 


প্রাধান্য । বাংলাদেশি ১০ জন শ্রমিক 


খুবই কম । আবার মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের 


হয়েছি, তারা নিজেদের বিভাগে 


মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা 


মহিলা শ্রমিকদের পাঠানোর জন্য কিছু 


অর্জন করেন, একজন ভারতীয় 


আরবি ওয়ার্ড মুখস্থ করানোর যে 


ফোরম্যান এর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ 


সাজেশন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন 


অর্জন করেন। আরব বিশ্বে ভারতীয় 
বাজার রক্ষা, শ্রমিকদের অধিকার ও 
সুরক্ষায় ভারত সরকারের বিশেষ 


“বিজনেস ত্যারাবিক' নামে কোর্স 
খোলারও চিন্তা করছেন। এসব আশার 
কথা । তবে মনে রাখতে হবে, 


টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ানো হচ্ছে, তা 


অর্থনৈতিক সুবিধা নিজেদের করায়ত্ত 


রীতিমতো হাস্যকর। টেকনিক্যালের 
যে ইস্ট্রাক্টর এ বিষয়ে মহিলাদের 


নজরদারি তাদের সফলতার অন্যতম 


পড়ান, তারা নিজেরাও আরবি জানেন 


কারণ। আর ভারতীয় কূটনীতিকদের 


না। আরবির বাংলা উচ্চারণ পড়ে 


আরবি ভাষার দক্ষতাও এক্ষেত্রে 


আরবি পড়ান। এরূপ একটি 


ব্যাপক কাজ করে। আমি ইংল্যান্ডে 
থাকাকালীন 


প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপালকে আমি জিজ্ঞেস 


করার জন্য বিশ্বের সব দেশ নিজেদের 
সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
এক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই পেছনে । 
আরবদের বাজার আর বেশিদিন 
সেবাশ্রমনির্ভর থাকবে না। সেবাশ্রম 
থেকে তা সৃজনশীল শ্রমবাজার বা 


এক ভারতীয় 
কূটনীতিকের 


সঙ্গে সখ্য গড়ে 
উঠেছিল। তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, 


করেছিলাম, আপনারা কি আরবি জানা 


টেকনো শ্রমবাজারের দিকে যাচ্ছে । এ 


কাউকে নিতে পারেন না? তিনি আইনি 
সীমাবদ্ধতার কথা বলে এড়িয়ে যান। 


কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতীয়দের কাছে 
পাকিস্তান হেরে যায় 


এ তো গেল সরকারি সেক্টরে 


বাজারকে নিজেদের করায়ত্ত রাখতে 
ধর্মীয় ও সামাজিক অর্থনীতির সমন্বিত 
প্রচেষ্টা যেমন নিতে হবে, তেমনি 


উদাসীনতার কথা । কিন্তু আমাদের 


কেন? তিনি বলেছিলেন, অনেকগুলো 
কারণের মধ্যে অন্যতম হলো ভাষা 


দেশে হাজার হাজার আলিয়া, কওমি 
মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের 


সরকারকেও আরব দেশগুলোর শুধু 
শ্রমবাজারই নয় শিক্ষা, চিকিৎসা, 


ভারতীয় কুটনীতিকরা আরবি জানার 


আরবি বিভাগের শিক্ষকরা আরবি 


কারণে আরবি ভাষাভাষী দেশে 
যেভাবে নিজেদের যৌক্তিকতা তুলে 


ভাষাকে শুধু কুরআন-হাদিস শিক্ষার 


ধর্মীয় দায়িতের জন্যই আরবি পড়ান, 


ধরতে পারে, পাকিস্তানি কূটনীতিকরা 


ধরার ব্যাপক পরিকল্পনা নিত হবে। 
মাদরাসায় কমিউনিকেটিভ আরবি 
ংগুয়েজবিষয়ক শিক্ষায় গুরুতু দিতে 


না এ ভাষাকে বাংলাদেশে অন্যান্য 


হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আররি 


তা পারে না। তার কথার সত্যতা 


ভাষার মতো সমৃদ্ধ সাহিত্যের ও 


আমি দিল্লির জামেয়া মিল্লিয়াতে 
দেখেছি। সেখানে আধুনিক আরবি 


অর্থনীতির ভাষা করতে চান এ প্রশ্নটি 
সামনে চলে এসেছে । আরবি শিক্ষার 


ভাষা ইনস্টিটিউটে সরকারের 
জুলাই'১৯ 


খাতে অগোছালো হলেও সরকারি- 


ভাষা ও আরব বিশ্ব গবেষণার জন্য 
মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউট খুলতে হবে । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
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১ 


.পাকা আম আমাদের তক কে 
সুন্দর, উজ্জ্বল ও মসৃণ করে। শুধু 
তাই নয়, এটি আমাদের তৃকের 
ভেতর ও বাইরে থেকে উভয়ভাবেই 
সুন্দর রাখতে সাহায্য করে। আম 
আমাদের তৃকের লোমের গোড়া 
পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ও 
ব্রণের সমস্যা সমাধানে বিশেষ 
ভূমিকা পালন করে থাকে। 

২. গাছপাকা আমে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
খনিজ লবণের উপস্থিতিও রয়েছে। 
আমাদের শরীরের দাত, নখ, চুল 
ইত্যাদি মজবুত করার জন্য আমের 
খনিজ লবণ উপকারী ভূমিকা পালন 
করে। 

৩. সাধারণত পাকা আম তৃকের 

লোমের গোড়া পরিষ্কার রাখতে 


কেরুটিনোই৬স 


সহায়তা করে । এতে প্রয়োজনীয় 
এনজাইমও পাওয়া যায়। 


১১. পাকা আম পটাশিয়ামসমৃদ্ধ 


হওয়ায় এটি আমদের হার্টবিট ও 


ব্যাকটেরিয়া আছে যা আপনার 

ইমিউন সিস্টেমকে সুস্থ ও সবল 
রাখে । 

৬. আমে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে 


ভিটামিনবি কমপ্রেক্স। এই 
ভিটামিন আমাদের শরীরের 


স্নাযুণ্ডলোতে অক্সিজেনের সরবরাহ 


রক্তস্বল্পতা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। 
আমাদের হার্টবিটকে সচল রাখতে 
কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। 
১২. পাকা আম আমাদের শরীরের রক্ত 
পরিষ্কারে সহায়তা করে। আমের 
মধ্যে থাকা টারটারিক, ম্যালিক ও 
সাইট্রিক গ্যাসিভা শরীরে 


সচল রাখতে সাহায্য করে। 
সতেজ । যার ফলে খুব দ্রুত ঘুম 
আসতে সাহায্য করে । 

৭.আমে রয়েছে বেটাক্যারোটিন, 
ভিটামিন-ই ও সেলেনিয়াম। এসব 
উপাদান পরিমাণে পর্যাপ্ত থাকায় 
পাকা আম হার্টের সমস্যা 


আালকোহল ধরে রাখতে সহায়তা 
করে। 

১৩. আমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে 
ভিটামিন-সি, পাকা আমের তুলনায় 
কাচা আমে ভিটামিন-সির পরিমাণ 
বেশি। যা আমাদের দাত ও হাড় 
গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে । 

১৪. আম আমাদের শরীরের ক্ষয়রোধ 


প্রতিরোধে সাহায্য করে ।আমাদের 


খেতে পারেন তাহলে এটি আপনার 


করে । প্রতিদিন আম খেলে দেহের 
ক্ষয়রোধ হয় এবং স্থুলতা কমিয়ে 
শারীরিক গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা 
পালন করে। 

১৫. শুধু তাই নয়, আমের ভেষজ গুণ 


শরীরে ভিটামিন-এয়ের চাহিদার 
প্রায় পঁচিশ শতাংশের যোগান 
দিতে পারবে। ভিটামিন-এ 
আমাদের চোখের জন্য খুবই 


সাহায্য করে ফলে মুখের ও নাকের 


উপকারী । এটি আমাদের চোখের 


ওপর জন্মানো ব্ল্যাকহেড দূর করতে 
অনেকাংশে সাহায্য করে । আপনি 


দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং 
রাতকানা রোগ থেকে রক্ষা করে। 


যদি প্রতিদিন ১০০ গ্রাম পাকা আম 
খান তাহলে আপনার মুখের কালো 
দাগ দূর হবে। 

৪. আমের উপকারিতার মধ্যে একটি 


৯. আমে প্রচুর পরিমাণে এসিড থাকে 
যেমন- টারটারিক এ্যাসিড, 
ম্যালিক গ্যাসিড ও সাইট্রিক 
ণ্াসিড যা আমাদের শরীরে 


হচ্ছে আমের পুষ্টি উপাদান পাকা 
আমের আশে কিছু উপাদান যেমন- 
ভিটামিন, মিনারেল ও ত্যান্টি- 
অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ থাকায় তা হজমে 


আযালকালাই বা খার ধরে রাখতে 
সহায়তা করে অনেকাংশেই । 
১০. আমের মধ্যে আছে পর্যাপ্ত 


আমাদের ক্ষিন ক্যান্সারসহ ভিভিন্ন 
জটিল রোগ থেকে রক্ষা করে। 

১৬. আমে আছে প্রচুর পরিমাণে 
ভিটামিন-সি সেই সাথে আরও 
আছে ফাইবার যা সিরাম 
বিশেষ করে রক্তে উপস্থিত খারাপ 
কোলেস্টরল যেমন কম ঘনতের 
লাইপোপ্রটিন এর মাত্রা কমাতে 
সাহায্য করে। 

১৭. অতএব বুঝতেই পারছেন আমের 
উপকারিতা অপরিসীম । আসছে 
আমের সিজন। অবশ্যই আপনি 
এবং আপনার পরিবারের সদস্যরা 


পরিমাণে ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা কিনা 


সহায়তা করে থাকে । আমে আছে 
প্রচুর পরিমাণে এনজাইম এটা 
আমাদের শরীরের প্রোটিন অণুগ্তলো 
ভেঙে ফেলতে সাহায্য করে যা 


জুলাই”১৯ 


শরীরের ক্যানসার প্রতিরোধে 
সহায়তা করে । স্তন, লিউকেমিয়া, 
কোলন প্রোস্টেট ক্যানসারের মত 
মারাতক ক্যাসার প্রতিরোধে 


আম খাবেন। তবে পুষ্টিকর ও 
স্বাস্থ্যসম্মত আম খেতে হবে। 
বাজারের ফরমালিন যুক্ত আমের 
উপকারিতা থেকে অপকারিতাই 
বেশি । এ বিষয়ে সাবধান হবেন। 
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শায়খ জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী দো. 
বা.)-কে বাংলাদেশ-সফরে আনার সিদ্ধান্ত 
মালয়েশিয়ার হলুলাংগাত 
মিফতাহুল উলুম মাদরাসা 
মিলনায়তনে গত ২৯ 
রী শি এ 
ও $ঙ $ বাংলাদে তানাধদের 
সম্মেলনে সময় সুযোগ 
012]1/1|॥থ সমল সম ইষোগ 
চিন্তাবিদ হযরত শায়খ সুফি জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী 
সাহেব দা. বা.কে বাংলাদেশে সফরে আনার জন্য 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ 
মুলতাকায় যোগ দেওয়া বাংলাদেশি ওলামায়ে কেরাম। 
ঢাকা ফরিদাবাদ মাদরাসার মুফতি মাওলানা ইমাদুদ্দীনকে এ 
উদ্যোগের আহ্বায়ক করা হয়। 
এ ছাড়াও প্রতিমাসে নির্ধারিত সময়ে ঢাকা ও উট্গ্রামে 
সালেকিনদের ইজতেমা আয়োজনেরও সিদ্ধান্ত হয় ওই 
প্রতিনিধি সম্মেলনে । 
নোয়াখালীর মাওলানা শাব্বির আহমদ (দো. বা.)-এর 
সভাপতিতে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 
আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.), শায়খ মাওলানা 
মুহাম্মদ (দা. বা.), মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ (দা. বা.), 
মাওলানা উবায়দুর রহমান নদভী (দা. বা.), ঢালকানগরের 
মুফতি জাফর আহমদ (দো. বা.), মুফতি মাসউদুল করিম 
(দো. বা.), ড. মাওলানা মাহমুদুল হাসান আযহারী (দা. 
বা.), মুফতি ইমাদুদ্দীন (দা. বা.)। সম্মেলন সঞ্চালনা করেন 


অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। 


মুসলমান । মসজিদে মুসল্লিদের ওপর দখলদার ইহুদিবাদী 


ফিলিস্তিনের পরর | 

রামাযানে ইহুদিদের নিপীড়ন আরও বেড়েছে বলে উল্লেখ 
করেন ফিলিস্তিন মন্ত্রী। নামাযরত অবস্থায় মুসল্লিদের 
মারধর, জোর করে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া এবং 
মসজিদে ঢুকতে না দেওয়ার মতো ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে 
বলে তিনি জানান। ইসরাইলি বাহিনীর সঙ্গে জেরুজালেমে 
অবৈধভাবে বসতি স্থাপনকারী ইহুদিরাও পবিত্র মসজিদটিতে 
ঢুকে মুসল্লিদের মারধর করেছে। 

উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল 
জেরুজালেম দখল করে নেয় । ১৯৮০ সালে জেরুজালেমের 
আশপাশ এলাকাও দখল করে নিয়ে এটিকে ইহুদি রাষ্ট্রটির 
রাজধানী বলে দাবি করা হচ্ছে। 


কোমল পানীয়তে ভয়াবহ বিপদ: গবেষণা 
প্রচণ্ড গরায়ে ঈমীর়কে চাঙা করতে (কার্ল গলায় জেরে 
া থাকি আমরা । সব বয়সী 


পানীয় জনক ১ দিচ্ছে। কারণ 
এসব খাবারের কারণে হৃদরোগ এবং কয়েক ধরণের 
ক্যাসারের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির 
টিএইচ চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথ পরিচালিত নতুন 
একটি গবেষণায় এ তথ্য বেড়িয়ে আসে । গত ৩০ বছর 
ধরে চালানো গবেষণাটির ফলাফল গতমাসে প্রকাশিত হয়। 
সারা বিশ্বের ৩৭ হাজার পুরুষ এবং ৮০ হাজার নারীর 
ওপর ওই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। 

পুষ্টিবিদদের হিসাব অনুযায়ী, একটি ৩৩০ গ্রাম কোমল 
পানীয়র বোতলে প্রায় ১০ শতাংশজুড়ে থাকে শর্করা ও 
হিসি 

মানসিক অস্থিরতার সমস্যা তৈরি হতে পারে । 


বেদুইন তাবুর আকৃতিতে নির্মিত দক্ষিণ 
এশিয়ার যে মসজিদ 


বেদুইনদের তাবুর আকৃতিতে নির্মিত শাহ ফয়সাল 


মসজিদের ভেতর-বাইরের অবকাঠামোর তেমন মিল নেই। 


মসজিদটিতে সাড়ে ৩০০ মানুষ একসঙ্গে নামায পড়তে 


সে কারণে এ মসজিদকে ইসলামের আধুনিক স্থাপত্যের 
একক নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 

সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশা ফয়সালের আর্থিক 
সহায়তায় ১৯৭৬ সালে নির্মাণ শুরু হয় এ মসজিদের । 
১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সফরের সময় তিনি এ মসজিদ 
নির্মাণের বিষয়ে পাকিস্তানকে সহায়তার আগ্রহ প্রকাশ 


পারবেন। মিনারবিহীন এই স্থাপনাটি তৈরিতে খরচ হচ্ছে 
প্রায় সোয়া ৮ কোটি টাকা । মিনার না থাকলেও রাষ্ট্রীয় 
পরনাই আনন্দিত 


১৮৩৩ সালে উসমানীয় শাসকদের হাত থেকে গ্রিস মুক্ত 
হওয়ার পর এথেন্সে আর কোনো মসজিদ ছিল না। 


করেন। এর নির্মাণখরচ হয় ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা 
বাংলাদেশি হিসেবে এক হাজার কোটি টাকার বেশি। 


বর্তমানে বৃহত্তর এথেনে প্রায় তিন লাখ মুসলিমের বাস। 
১৮৯০ সালে গ্রিসের সংসদে এথেন্সে একটি মসজিদ 


১৯৭৫ সালে বাদশা ফয়সাল নিহত হওয়ার পর পাকিস্তান 
সরকার তার নামে নামকরণ করে এ মসজিদের । এর 
নকশাকার তুরস্কের স্থপতি ভেদাত ডালোকে। গম্বজবিহীন 


নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হলেও তা নানা রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। এথেল একমাত্র 
ইউরোপীয় রাজধানী, যেখানে মসজিদ ছিল না। এতদিন 


এ মসজিদের আটটি ঢালু ছাদ রয়েছে। মসজিদের দেয়াল 


অস্থায়ী ও ব্যক্তিগত জায়গায় এথেন্সের মুসুলিরা নামায 


থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশের এমন 
ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, মনে হয় সর্বত্র লাইট লাগিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। 

মসজিদের তিন দিকে সবজু বনবেষ্টিত পাহাড় শ্রেণি। এক 
দিকে পরিকল্পিত সাজানো ইসলামাবাদ শহর । মসজিদের 
চার দিকে বিশাল খোলা চতৃর সবুজ ঝেষ্টনী দ্বারা চিহিত। 
ওপর থেকে দেখলে সাজানো ছবির মতো মনে হয় 
মসজিদটিকে । মসজিদে যাওয়ার ফয়সাল আাভিনিউর দুই 
পাশ মনোরম ফুলের গাছে সাজানো । এর মুসল্লি 
ধারণক্ষমতা কমপক্ষে ৭৪ হাজার ৷ এর মধ্যে মূল প্রার্থনা 
কক্ষে এক সাথে ১০ হাজার, মসজিদের প্রবেশ পথের বর্ধিত 
শে ২৪ হাজার এবং মসজিদের সামনের শাহানে ৪০ 
হাজার মুসল্লি সালাত আদায় করতে পারে । তবে মসজিদের 
বাইরের খোলা চত্বরসহ পুরো মসজিদ কমপ্লেক্সে এক সাথে 
আড়াই লাখের ওপর লোক জড়ো হতে পারে। 


এথেন্সে প্রথম সরকারি 

মসজিদ খুলছে শিগগির 
সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এথেন্সের প্রথম সরকারি মসজিদে 
নামায আদায় 
করবেন মুসুলিরা। 


নির্মাণকাজ নল ও ধর্মমন্ত্রী কোস্টাস 
গাভরোগলু ঘিসের শিল্প এলাকা এলিওনাসে মসজিদটির 
নির্মাণস্থলে গিয়ে কাজের অগ্রগতি দেখেন ।“এথেন্স 
মসজিদের ইমাম খুব শিগগিরই প্রথম নামাযটি পড়াবেন। 
বড়জোর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ।' বলেন 
গাভরোগলু। 


জুলাই”১৯ 


আদায় করতেন । তবে গ্রিসের উত্তরাঞ্চলে তুর্কি সীমান্তের 
কাছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এর আগে মসজিদ নির্মিত 
হয়েছে। 


মামলায় ৬ জনের কারাদণ্ড 


01107 


কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এক সরকারি কর্মকর্তা, চার 
পুলিশসহ আট আসামির মধ্যে সোমবার ৬ জনকে দোষী 
সাব্যস্ত করেন আদালত । 

গত বছরের ১০ জানুয়ারি যাযাবর মুসলিম সম্প্রদায়ের ওই 
শিশুটিকে অপহরণ করা হয়েছিল। তাকে কাঠুয়ার একটি 
মন্দিরে আটকে রেখে মাদক খাইয়ে কয়েকদিন ধরে ধর্ষণ 
করা হয়। এ সময় তাকে কিছু খেতেও দেওয়া হয়নি। ১৭ 
জানুয়ারি জঙ্গল থেকে ওই শিশুর ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার 
করে পুলিশ । 

এ ঘটনার মূল হোতা সাবেক সরকারি ইডি 
তার ছেলের বন্ধু পারভেশ কুমার ও পুলিশ দীপক 
খাজুরিয়াকে যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। আর তিন পুলিশ 
কর্মকর্তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অর্থের 
অভাবে আট বছরের মেয়ে আসিফার ধর্ষণ ও হত্যা মামলার 
রায় শুনতে যেতে পারেনি তার পরিবার । 

মামলার রায় যখন বের হয়, তখন কাশীরের কাঠুয়া 
উপত্যকায় ভেড়া ও ছাগল চরাচ্ছিল আসিফার পরিবার । 
তারা জানেও না যে ওই দিন মামলার রায় দেওয়া হয়েছে। 
শেষমেশ আসিফার মা যখন জানতে পারেন তার মেয়েকে 
ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় ছয়জনকে সাজা দেওয়া হয়েছে, 
কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি জানান, মামলার রায় শুনতে 


____ল.'.্্যু। আত্তার্তহীদ ৪৬ 


পাঞ্জাবের পাঠানকোট শহরে যাওয়ার মতো অর্থসংস্থান 
তাদের নেই। কিন্তু রায় শুনে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া 
জানান তিনি। 


ঢাকায় ৫ হাজার বিদেশি অপরাধীর বসবাস! 
খুন থেকে শুরু করে অস্ত্র, মাদক ও জাল ডলার ব্যবসা, 
সন্ত্রাসী তৎপরতা, ক্রেডিট 


কিনি (ডিবি): আবদুল বাতেন র 
কমপক্ষে ৫ সহস্রাধিক নাগরিক রাজধানী ঢাকায় নানা 
অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত। এর মধ্যে শতাধিক রয়েছেন 
যারা নিজ দেশের দাগী অপরাধী । নাম-ঠিকানা পাল্টে 
বাংলাদেশে আত্মগোপনে থেকে অপরাধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে 
যাচ্ছেন। তাদের অপরাধের কর্মকাণ্ডে দিনে দিনে বেড়েই 
চলেছে। এমন অবস্থায় অপরাধে জড়িত বিদেশি 
নাগরিকদের ধরতে অভিযান শুরু করেছে ঢাকা মহানগর 
গোয়েন্দা পুলিশ । ৃ 
গত ১ জুন সন্ধ্যায় রাজধানীর খিলগাও তালতলা এলাকার 
ডাচ বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথ (অটোমেটেড টেলার 
মেশিন) থেকে অত্যাধুনিক জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা 
উত্তোলনের সময় ইউক্রেনের এক নাগরিককে আটক করেন 
বুথের নিরাপত্তাকর্মী । তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাতে 
রাজধানীর পান্থপথের হোটেল ও ড্রিম হ্যাভেনে 
অভিযান চালিয়ে আরও ৫ গ্রেফতার করা 
হয়।এদিকে গোয়েন্দা পুলিশ সুত্র জানা গেছে, গত বছর 
ক্রেডিট কার্ড ত ও জালিয়াতির অপরাধে 
জড়িত বিদেশি নাগরিকদের ধরতে রাজধানীর রামপুরা, 
গুলশান ও উত্তরার ১৪৭টি বাড়িতে একযোগে অভিযান 
চালানো হয়। অপরাধে জড়িত অবৈধ ৩১ জন আফিকান 
নাগরিক আটক করে পুলিশ । 
ইন্টারপোলের মোস্ট ওয়ান্টেড ক্যামেরনের ৩ নাগরিক 
পেরেজ ইফরেইন, সেন কেরিন ন্যাটি ও মিকো স্যান্ডিও 
নাটালিকে সম্প্রতি রাজধানীর উত্তরা থেকে জাল ডলার ও 
ডলার তৈরির সরঞ্জামসহ গ্রেফতার করে ডিবি। 
গত বছরের ২ ফেবুয়ারি জাল ডলার, ইউরো, রূপিসহ 
গুলশানের নিকেতন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক জিংগে 
ফিলিং সিফু, ক্যামেরুনের সামজেলা ক্রিসসহ ৮ জনকে 
গ্রেফতার করে ডিবি। ওই বছরের ১১ জুন কারওয়ান বাজার 
হোটেল লা-ভিঞ্ি থেকে সোয়া ৩ কেজি কোকেনসহ জুয়ান 
পাবলো রেফায়েল নামে পেরুর এক নাগরিক এবং ৩ 
সেপ্টেম্বর উত্তরা থেকে মদসহ কামারা কাডে, কোনজি 
লোভেনিয়া এবং রবার্টো মিলি মনোনো নামে গিনি ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার নাগরিককে গ্রেফতার করে মাদক্দ্ব্য নিয়ন্ত্রণ 
অধিদফতর | ২২ ডিসেম্বর উত্তরা থেকে অবৈধ বিপুল 


জুলাই”১৯ 


ভিওআইপি সরঞ্জামসহ চীন ও তাইওয়ানের ৩৭ নাগরিককে 
গ্রেফতার করে ফধাঁব। এর আগে ১৮ এপ্রিল সাভারে একটি 
রফতানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানার ১০ কোটি টাকা 
আআসাতের অভিযোগে পেরুর নাগরিক ব্রিট জে 
লুডাভিগসেন শাকাতা ও ভারতের স্যাম্পাত কুমারকে 
স্থানে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকরা খুন, প্রতারণা, মাদক 
ব্যবসা, জাল টাকা তৈরি, ভিওআইপি ব্যবসাসহ বিভিন্ন 
ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। 


দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয় 


মতো] ্ 

এমনকি ধর্মীয় চর্চা 
কিংবা ইবাদতও তারা 
ঠিকমতো পালন করতে 
পারেন না। চোখের 
আলো না থাকায় 

পড়তেও 
পারেন না তারা । কিন্তু 
প্রযুক্তির সহায়তায় সৌদি উডাবক মিশাল আল-হারাসানি 
একটি ডিজিটাল মাসহাফ তৈরিতে কাজ করছেন। এতে 
ৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা অনায়াসে কুরআন পড়তে পারবেন ।বাদশাহ 
আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা ৩০ বছর বয়সী 
উদ্ভাবক টি সর্বশেষ আবিষ্কার হতে যাচ্ছে এই 


ডিজিটাল মাসহাফ 

তিনি বলেন, রে 0 সহজেই_ কুরআন 
পড়তে পারবেন এবং একটি পাতা থেকে আরেকটি পাতায় 
সহজেই যেতে পারবেন তারা । পুরো কুরআন ওই বোর্ডের 
ভেতর নিবন্ধিত থাকবে । এ গবেষকের ডিজিটাল মাসহাফ 
তৈরির কাজ চলতি বছরের শেষ নাগাদ এটি চালু করতে 
পারবেন বলে আশা করছেন। 

বছরে ১ কোটি ৫০ লাখ মুসল্লির ওমরাহ আদায়ের ব্যবস্থা 
করছে সৌদি প্রতি বছর অন্তত এক কোটি ৫০ লাখ মুসল্লি 
যাতে পবিত্র ওমরাহ আদায়ের উদ্দেশে বায়তুল্লাহ শরিফ 
জিয়ারত করতে পারে, সে ব্যবস্থা নিচ্ছে সৌদি আরব। 
২০২০ সালের মধ্যেই সৌদি সরকার এ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের 
ঘোষণা দিয়েছে। সৌদির হজ ও ওমরাহ উপমন্ত্রী মুহাম্মদ 
ইবনে আবদুর রহমান আল-বায়জাবী বলেছেন, চলতি 
মৌসুমে বিভিন্ন দেশ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬৬ লাখ মুসল্লি 
ওমরাহ পালনের উদ্দেশে কাবা শরিফে এসেছেন । ২০২০ 
সাল থেকেই প্রতি বছর যাতে কমপক্ষে দেড় কোটি মুসল্লি 
ওমরাহ আদায় করতে পারেন, সে লক্ষ্যে সৌদি আরব 
ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে । পাশাপাশি মক্কা-মদীনায় 
দ্রুত আসা যাওয়ার জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ 


| আৰু তারিক হিজ্াধী 


-___0 আত্তন্তহীদ ৪৭ 


আবদুল হালিম বুখারী সাহেব (দা. বা.)-এর 


আম্মাজানের 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এতিহ্যবাহি দীনী বিদ্যাপিঠ আল- 
হাদীস আল্লামা আবদুল হালিম বুখারী সাহেব (দা. বা.)-এর 
শ্রদ্ধেয় আম্মাজান (রহ.) ১৯ জুন ২০১৯ মোতাবেক ১৫ 
শাওয়াল ১৪৪০ (বুধবার) বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম 
0500২ হাসপাতালে মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে না ফেরার 
দেশে পাড়ি জমান (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। 
এ মহিয়সী নারীর ইন্তেকালের খবর জামিয়া ও পরিচিত 
মহলে ছড়িয়ে পড়লে সকলেই শোকাহত হন। 

এদিন রাত ১০ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম লোহাগাড়া থানার 
অন্তর্গত রাজঘাটা হোসাইনিয়া আজিজুল উলৃম মাদরাসার 
মাঠে তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় । জানাযার নামাযে 
ইমামতি করেন তারই সুযোগ্য সন্তান কক্সবাজার জেলার 
চকরিয়া থানায় অবস্থিত ইমাম বুখারী (রহ.) মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা আবদুর রহিম বুখারী (দা. 
বা.)। অল্পসময়ে জানাযার নামাযের আয়োজন করা সত্তেও 
অজন্্র আলেম-ওলামা, ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মুসলমানের 
উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৯৫ 
(পঁচানব্বই) বছর ৷ তিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন চার ছেলে, 
ছয় মেয়ে ও অসংখ্য গুণঘ্াহী রেখে যান। জামিয়ার সকল 
ছাত্র ও শিক্ষকের পক্ষ থেকে তার বিদেহী আত্মার 
মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। 

মাসিক আত-তাওহীদের সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন, সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা ও 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাওলানা সগির আহমদ এক বিবৃতিতে 
জামিয়ার প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল 
হালিম বুখারী সাহেব (দা. বা.)-এর শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের 
(রহ.) ইন্তেকালে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি 


জুলাই”১৯ 


আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং দোয়া করেন যাতে 
আল্লাহ তায়ালা মরহুমার মাগফিরাত করেন এবং জান্নাতের 
উচু মাকাম নসীব করেন। 


জামিয়ার ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন পাঠদান শুরু 
১২ জুন ২০১৯ মোতাবেক ৮ শাওয়াল ১৪৪০ (বুধবার) 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৪০-৪১হিজরী 
শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়ে ১৮ জুন সম্পন্ন 
হয়েছে। এ বছর হিফয ও নূরানী বিভাগ থেকে নিয়ে 
দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) ও বিভিন্ন তাখাস্সুসাত (উচ্চতর 
বিভাগ) উচ্চতর তাফসীর, উলুমে হাদিস, ইসলামী আইন 
গবেষণ (ইফতা), আরবী সাহিত্য, বাংলা ও ইংরেজি 
সাহিত্য,তাজবীদ কেরাত এবং শর্টকোর্সসহ অন্যান্য বিভাগে 
প্রায় পাচ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে জানা গেছে। 
এবছর জামিয়ার সকল উচ্চতর বিভাগগ্ুলোকে নতুন 
আঙ্গিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ফলে এসকল বিভাগে 
রেকর্ড সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়েছে। সূত্র: জামিয়ার শিক্ষাবিভাগ) 
এদিকে ২৪ জুন ২০১৯ মোতাবেক ১৯ শাওয়াল (সোমবার) 
১৪৪০-১৪৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের পাঠদান আরম্ভ হয়েছে। 
প্রথম দিনের দরসে ছাত্রদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা 
গেছে। সকলেই প্রাণবন্ত ও উচ্ছুসিত। তারা নবউদ্যমে 
সারা বছর ক্লাসে উপস্থিত থাকার ও পাঠ চালিয়ে যাওয়ার 
প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। ক্লাস শুরুর দিনে আসাতিজায়ে 
কেরাম দরসের সূচনায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত 
পেশ করেন। নিয়ত ঠিক করে ভালভাবে লেখা পড়ার প্রতি 
মনোযোগী হতে নির্দেশে দেন এবং মেহনতী হওয়ার 
পরামর্শ দেন। 


তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে আল্লামা আবু 


তাহের নদভীর দো. বা.) অমূল্য নসীহত 

২৩ জুন (রবিবার) জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে এই জামিয়ার 
প্রবীণ মুহাদ্দীস ও নাজেমে দারুল ইকামা আল্লামা আবু 
তাহের নদভী (দা. বা.) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে অত্যত্তগুরুত্ৃপূর্ণ 
নসীহত পেশ করেন। নতুন শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত বয়ানে হুজুর বলেন, নতুন বছরের শুরুতে নিয়ত 
সহীহ করে মাওলার রেযামন্দির উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করতে 
হবে । জামিয়ার নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। 
পোষাক-পরিচ্ছেদ ও চুল দাড়ি সুন্নত মোতাবেক হতে হবে । 
মোবাইল ও সিয়াসত মুক্ত থাকতে হবে । হুযুর আরও 
বলেন, কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনের মাধ্যমে 
নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৮ 


এপি কদ। 


২০০৮০ এরও 22৮৯ ২০1 
&০ ৯৮৮৪ ও আসিল ২১ ৯০০৮ 


- আগস্ট ২০১৯ 


ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি: নয়া ফিলিস্তিনের নীল নকশা 


টিন গু 


১১০১৮৪১7৮58 ৯ 
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একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


নিরমিত প্রকাশনার €) ৪) বহর 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/ / ৬. 91.1 71711911151 89171911009 11 79. 001 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আললহাজ্ধী মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
প্রচ্ছদ: মোবারক হোসাইন সাদী 


ঠী জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
০, আন্দরকিল্লা, চন্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 107010017158119511590682107811.001 
011018110090)2179811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 
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447105712110/, 011622078-40090, 70712141657. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিটি় কতক আল জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চা 
৮ একাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (তয় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

বসনিয়ায় মুসলিম গণহত্যার ২৪ বছর 
_ ড. মাহফুজ পারভেজ 


প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে প্রিয়া সাহার নালিশ 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় 
বিরোধিতা করেছিলেন যারা 
___ ফারহানা পারভীন 


[] 


০৪ 


০৬ 


০৮ 


১১ 


১৪ 


ধর্ম-দর্শন [0 


কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 

__ ফিকহ বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 
বিজ্ঞানের মধ্যাকর্ষণ-তত্, ভূ-রাজনীতি ও 
বায়তুল্লাহর ভূমিকা 

__ আবিদুর রহমান তালুকদার 


২১ 


২৫ 


মহাজীবন [এ 


হাদীসশাস্ত্রে সাহিবে হিদায়া ইমাম বুরহান 
উদ্দীন আল-মারগীনানী (রহ.) 
__ মাহফুষ আহমদ 


৩৫ 


ইতিহাস-এতিহ্য [ 


ইতিহাস মুছে ফেললেও ভারতের স্বাধীনতা 
সংঘামে সর্বোচ্চ অবদান ছিলো মুসলমানদের! 
___ রণবীর ভট্টাচার্য 


৩৮ 


শিক্ষা-সংস্কৃতি [এ 


__ তানভীর সিরাজ 


নিয়মিত বিভাগ [ 


পাঠকের অভিমত [ ০২। সমস্যা ও সমধান 
গ্রন্থপর্যালোচনা [ ৪৩ স্বাস্থ্য-চিকিৎসা 
কবিতা [এ ১০, ১৮, ৩৯, ৪২। বিশ্ববিচিত্রা 


ধর্ষণ ও বলাৎকারের বিভীষিকাময় 
সমাজে আমি লজ্জিত 


বড্ড কঠিন এক দানবীয় সমাজে বসবাস করছি আমরা । 
সমাজ দিন দিন অপরাধ্প্রবণ হয়ে উঠছে। অধঃপতিত এ 


সমাজের এক শ্রেণির মানুষ অমানুষে পরিণত হয়েছে। 
মানবিক মূল্যবোধের এক চরম অবক্ষয়ের স্রোতে হাবুডুবু 
খাচ্ছি আমরা । অবস্থা এমন দীড়িয়েছে যে, কোথাও এতটুকু 
জায়গা নেই, যেখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। 
সম্প্রতি দু'জন মাদরাসার শিক্ষককে একাধিক শিক্ষার্থী ধর্ষণ 
ও যৌন হয়রানির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে আটক অবস্থায় 
তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। প্রায় 
প্রতিদিনই ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির অভিযোগে কাউকে না 
কাউকে আটকের খবর গণ্যমাধ্যম থেকে পাচ্ছি। কিন্ত 
এভাবে আলেম, মাদরাসার অধ্যক্ষ ও মসজিদের ইমাম 
আটকের খবর খুব একটা পাওয়া যেত না, যেটা এবার 
পাওয়া গেল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও বেশ গুরুতর । 
তারা একাধিক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি করেছেন। 
জাত গেল, কুল গেল বলে তাদের অপরাধকে ঢেকে রাখার 
কিংবা এটা নিয়ে আলোচনা না করার পক্ষপাতী আমি না। 
নিদারুণ লজ্জা, এক বুক কষ্ট আর মনের উদ্বেগ নিয়ে 
লেখাটা লিখছি। কারণ আমিও মেয়ের বাবা । আমার 
মেয়েরা পড়তে পাঠশালায় যায়, তারা কি সেখানে নিরাপদ? 
শিক্ষাঙ্গনে ধর্ষণের মতো বর্বরতার ঘটনা শোনা গেলেও 
আবাসিক মহিলা মাদরাসাগুলোকে অনেকটা নিরাপদ ভাবা 
হতো। কিন্ত পরপর দুই ঘটনায় যা প্রকাশ পেয়েছে, তা 
রীতিমতো বীভৎস। 

মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে নারীরা যে কোথাও 
নিরাপদ নন, সেটাই প্রমাণিত হলো। তিন বছরের শিশু 
থেকে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গৃহবধূ, বৃদ্ধা 
কেউ ধর্ষণের মহামারি থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এ কোনো 


আগস্ট”১৯ 


সমাজে আমরা বসবাস করছি? যা দেখছি, যা শুনছি এসবের 
কি কোনো প্রতিকার নেই? এসব বন্ধের কোনো ব্যবস্থা 
নেই? নারীর এ নিরাপত্তাহীনতার অবসান জরুরি । 

দেশের আলেম-ওলামা, মাদরাসার শিক্ষক, মসজিদের 
ইমাম ও খানকার পীরদের প্রতি সাধারণ মানুষের অপরিসীম 
শ্রদ্ধা রয়েছে। আমিও তাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখি 
তারপরও কিছু লেবাসধারীদের শিশু নির্যাতন, স্ত্রী নির্যাতন 
ও যৌন হয়রানিসহ নানা অপরাধের কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হন 
গোটা আলেম সমাজ । বলতেও লজ্জা লাগে, ভাবলেও ঘৃণা 
হয়। মাদরাসায় শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনের বিষয়টি 
মোটেও নতুন নয়। যখন শুধু ছেলে মাদরাসা ছিল তখন 
অনেক ছেলে নির্যাতনের শিকার হতো আর এখন মেয়েরা 
দানবরূপী শিক্ষকের যৌন লালসার শিকার হচ্ছে। বিষয়টি 
খুবই লজ্জার ও ঘৃণার । 

মাদরাসায় পড়াশোনার সুবাদে অসংখ্য ঘটনার কথা শুনেছি, 
যেগুলো গোপন করা হয়েছে নয়তো কোনো না কোনোভাবে 
ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে । তাতে কিন্তু অপরাধ কমেনি, 
প্রলয় বন্ধ হয়নি। সাময়িকভাবে হয়তো আত্মতৃপ্তির 
জাবরকাটা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু ফলাফল শূন্য । 

বরাবরই দেখেছি এ জাতীয় কোনো ঘটনাকে গুরুত্ব দেন না 
আলেম সমাজ । তারা ধরেই নেন, এসব খবর মিডিয়ার 
সৃষ্টি, ইসলামি লেবাসধারীদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের 
প্রয়াস। এভাবে অনেক ঘটনা হজম করে অপরাধ ধামাচাপা 
দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ভেতরের পচন 
থামেনি । প্রশ্ন উঠতে পারে, আলেমরা অপরাধ করলে এটা 
নিয়ে কেন হইচই বেশি হয়? বলি, আলেমদের শিক্ষার ভিত্তি 
খোদাভীতি ও নৈতিকতার ওপর | নৈতিকতাকে ভিত্তি ধরে 
গড়ে ওঠাদের মাঝে অনৈতিকতার চর্চা মানা কষ্টকর 
তাছাড়া আলেম-ওলামারাও মানুষ, তারা ফেরেশতা নন 
সুতরাং তাদের দ্বারা অন্যায় হতে পারে না, এটা ভাবার 
কোনো কারণ নেই। সুতরাং আলেমদের থেকে কোনো 
অপরাধ প্রকাশ পেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই 
এমতাবস্থায় অপরাধীকে আড়াল না করে তাকে বিচারের 
সংক্রামক জীবাণুর মতো ধর্ষণ ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের রন্ধে 
রন্ধে। মানুষ গড়ার কারিগর যাদেরকে বলা হয়, যাদেরকে 
মানুষের আস্থার প্রতীক মনে করা হয়; তারাই যদি যৌনতার 
লালসায় শিশুদের ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন, 
তাহলে শিশুরা যাবে কোথায়? অন্য কোনো জায়গার কথা না 
হয় বাদই দিলাম, যখন দেখি মাদরাসার এক শ্রেণির 
মাওলানা শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌনতার অভিযোগ ওঠে; তখন 
সত্যিই মর্মাহত হই । লঙ্জায়-অপমানে জীবনটা বিষময় মনে 
হয়। 

শরীরের এক জায়গা বারবার কেটে গেলে চামড়া মোটা হয়ে 
যায় তখন অনুভূতি আর কাজ করে না। আমাদের অবস্থা 


____ এ আত্ন্ুহীদ ২ 


পা।ঠ।ক। ।অ।ভি।ম।ত 


অনেকটা তেমন। গুম, খুন, অপহরণ 
আর ধর্ষণের বীভৎসতার ছবি দেখতে 
দেখতে গা সয়ে যাওয়া অভ্যাসে 
পরিণত হয়েছে। 

তাই বলি, সমাজের বড় একটি অংশের 
মধ্যে যদি মনুষতের চেয়ে পশুত্ের 
পরিমাণ বেশি দেখা যায়, তাহলে ওই 
সমাজের নাগরিকদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা 
এমনিতেই বেড়ে যায়। যে সমাজের 
মেয়েরা লম্পট চরিত্রহীন পুরুষদের 
লালসার শিকার হয়, সে সমাজকে নষ্ট 
সমাজ ব্যতীত আর কী বলা যেতে 
পারে? সামাজিক নানা কাঠামো ধ্বংস 
হয়ে গেলে পুনরায় তা নির্মাণ করা 
সম্ভব। কিন্ত নারীর ইজ্জত একবার 
লুগ্ঠিত হলে তা হাজার চেষ্টা করেও 
ফিরিয়ে আনা যায় না। যে সমাজে 
নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নেই, মানুষের 
ওপরে সত্যের স্থান নেই, সে সমাজ 
ব্যবস্থাকে নষ্ট সমাজ ব্যতীত সভ্য 
সমাজ বলা যায় না; বলা সম্ভবনা । 
যারা ধর্ষণ করে, নারীতের অপমান 
করে; তাদের বিচার অবশ্যই হতে 
হবে । যেহেতু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
এ জাতীয় কেলেঙ্কারির ঘটনা দিন দিন 
বাড়ছে, এটা থেকে পরিত্রাণের জন্য 
নেতৃস্থানীয় আলেমদের ভাবতে হবে। 
নিতে হবে কার্ষকর পদক্ষেপ। এখনই 
এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে সাধারণ 
জায়গাটুকুও শেষ হয়ে যাবে 
শেষ কথা হলো, মসজিদের ইমাম, 
মাদরাসার শিক্ষক হয়ে যদি ঈমান- 
আমল ও আখলাক-চরিত্র ঠিক রাখতে 
না পারেন তাহলে ছেড়ে দিন ওই 
জায়গা । তবুও অন্যদের জন্য গ্রানির 
কারণ হবেন না। আপনার জন্য, 
আলেম সমাজকে প্রশ্নের মুখে দীড় 
করাবেন না। আল্লাহর ওয়াস্তে এ 
অপমান হওয়া থেকে পুরো সমাজকে 


বাচান। 
মুফতি এনায়েতুল্লাহ 


বিভাগীয় প্রধান, ইসলাম, বার্তা ২৪.কম 
আগস্ট*১৯ 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে। 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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সাম্প্রতিক সময়ে শ্রীলংকায় 
নিরীহ মুসলমানদের ওপর দমন গীড়ন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌছে 
গেছে। সে দেশের ২০ লাখ মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ 
উদ্বেগ ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
এতিহ্য নিয়ে মুসলিম জাতিগোষ্ঠী দেশের তৃতীয় বৃহৎ ধর্মীয় 
খ্যালঘু সম্প্রদায়। নারীদের হিজাব ও বোরকা নিয়েই বেশি 
করে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। মুসলমানদের 
মালিকানাধীন দোকান পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। 
মসজিদ ও মুসলিম বসতবাটি লক্ষ্য করে সিনহলি বৌদ্ধরা 
এলোপাতাড়ি পাথর ছুড়ে মারছে । খাবারে জন্মনিরোধক ট্যাবলেট 
মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের এমন মিথ্যা 
অভিযোগে ২৫ জুন থেকে মুসলিম দাতব্য সংস্থা জনপোষা 
ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কলম্বোর 
ক্যাসার হাসপাতাল ও কালুবোইলা হাসপাতালে ধর্ম, বর্ণ ও 
সম্প্রদায় নির্বিশেষে সংস্থাটির তরফ থেকে প্রতিদিন ২হাজার 
দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করা হতো । ভয়ার্ত 
মুসলমানরা তাদের বাস্তভিটে ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছেন। 
খরিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব ইস্টার সানডে উদযাপনকালে ২১ 
এপ্রিল'১৯ রাজধানী কলম্বো ও তার আশপাশের তিনটি গির্জা ও 
তিনটি হোটেলসহ আটটি স্থানে সিরিজ বোমা হামলাকে কেন্দ্র 
করে শ্রীলংকার মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। 
উল্লেখ্য যে, এই হামলায় ৪২ বিদেশি নাগরিকসহ অন্তত ২৫৯ 
জন মানুষ প্রাণ হারান এবং ৫ শতাধিক মানুষ আহত হন। 
ইসলামিক স্টেট (75) হামলার দায় স্বীকার করে । এর পর পরই 
আইএস এর পক্ষ থেকে একটি ভিডি প্রকাশ করা হয়। সেখানে 
দেখা যায়, রাইফেল হাতে জাহারান অন্য সাত তরুণকে নেতৃতৃ 
দিচ্ছেন। তিনি ছাড়া বাকি সবাই ছিল মুখোশ পরা। তারা 
ভিডিওটিতে আইএস নেতা আবু বকর আল-বাগদাদীর প্রতি 
আনুগত্য জানায় । এ ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পর, হামলার সঙ্গে 
জাহারানের সম্পৃক্ততার দাবি আরও জোরালো হয়। 

সে দেশের সরকার ন্যাশনাল তাওহীদ জামায়াত নামে পরিচিত 
সংগঠনের শীর্ষ নেতা জাহরান হাশিম মুহাম্মদকে (৪০) হামলার 
মূল হোতা হিসেবে সন্দেহ করছে। পুলিশের ধারণা জাহরান 
নিজে কলম্বোর শাংরি-লা (5797277 7) হোটেলে আত্মঘাতী 
হামলা চালিয়েছেন অথচ জাহরান হামলার বেশ কয়েক মাস 
আগে থেকে ছিলেন নিখোঁজ । জাহরানের মৃত্যু নিয়ে সৃষ্ট এই 
অস্পষ্টতা কাটাতেই অপরাধ তদন্ত অধিদপ্তর আদালতের অনুমতি 
সাপেক্ষে ডিএনএ পরীক্ষা চালাবে । দৈনিক 77০.479 1০775- 


আগস্ট'১৯ 


শ্রীলংকায় মুসলিম নিপীড়ন 


এর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি এখন মালদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছেন । 
প্রতিরক্ষামন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে 77০ 0%477147 জানায় বোমা 
হামলাকারীরা সবাই শ্রীলংকান এবং অনেকে যুক্তরাজ্য ও 
জাহরান হাশিমের পরিবারের ১৮ জন সদস্য নিখোজ হয়ে গেছেন 
অথবা মারা গেছেন। নিরাপত্তা বাহনীর সদস্যগণ জাহরানের 
গ্রামের বাড়ি কান্তানকুডিতে অভিযান চালিয়ে তার বাবা, মা, 
দু'ভাই, স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে । (0৬, 29-41771'19) 
ইতোমধ্যে উত্ব বৌদ্ধদের দাবির মুখে শ্রীলঙ্কায় মুসলিম 
সম্প্রদায়ের ৯ মন্ত্রী এবং দু'মুসলিম গভর্নর পদত্যাগ করেন। 
সন্যাসী-রাজনীতিবিদ সিনহলি জাতীয়তাবাদী জাথিকা হেলা 
উরুমায়া-জেএইচইউ-এর পার্লামেন্টে এমপি আথুরুলিয়া রথানা 
থেরো শ্রীলংকার বৌদ্ধদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান ক্যান্ডির টুথ 
মন্দিরের বাইরে অনশন শুরু করেন। অনেক সন্যাসী ও অজ্ঞ 
লোক এই অনশনে যোগ দিয়ে দেশে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা 
বাড়িয়ে দেন। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য রশিদ বাথিউদ্দিন, 
ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সের গভর্নর আজাদ স্যালি ও ইস্টার্ন প্রভিন্সের 
গভর্নর হিজবুল্লাহকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি 
করেন। থেরো দাবি করেন, এই তিন মুসলিম রাজনীতিবিদ 
কোনো না কোনোভাবে শ্রীলংকার মুসলিমদের মধ্যে উগ্ববাদ 
বৃদ্ধির জন্য দায়ী এবং আত্মঘাতী বোমারুদের নেতা জাহরান 
কাসিমের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। এ ছাড়া ইস্টার্ন প্রভিন্সের 
গভর্নর হিজবুল্লাহ সৌদি আরবের তহবিলে “শরীয়া বিশ্ববিদ্যালয়" 
প্রতিষ্ঠা করছেন এমন একটি অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে । 
প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাসিংহে বলেন, “শ্রীলঙ্কান গোয়েন্দা সংস্থা সম্ভাব্য 
হামলার বিষয়ে অবহিত ছিল ১০ দিন আগে থেকেই কিন্তু সেই 
তথ্য তারা কোনো মন্ত্রীকে জানাননি । গত ৪ এবং ২০ এপ্রিল 
দু'দফায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সশস্ত্র হামলা হতে পারে এমন 
বার্তা শ্রীলংকা সরকারকে দিয়েছিল কিন্তু এ নৃশংসতা ঠেকাতে 
সতর্কতামূলক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ওঁদাসিন্য ও 
ব্যর্থতার দায়ভার সরকার এড়াতে পারে না। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও 
পুলিশ প্রধানকে বরখাস্ত করে সরকার দায়িতু শেষ করে। 
প্রেসিডেন্ট বনাম প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার টানাপোড়েনে সুশাসন 
বাধাগ্রস্থ হয় এবং সমন্বহীনতা চোখে পড়ার মত। রাষ্ট্রের আইন 
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্নটি আমলে নেয়া হয়নি। 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িতৃ রাষ্ট্রপতির হাতে । রাষ্ট্রপতিপক্ষ 
প্রধানমন্ত্রীপক্ষকে গোয়েন্দা তথ্যটা জানাননি । স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও 
মন্ত্রিসভার মুখপাত্র রজিথা সেনারত্র বলেন, এটা দুনিয়ার একমাত্র 
দেশ যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দেয় না। 
সরকার আগাম ব্যবস্থা নিলে এই রক্তপাত এড়ানো যেত। 
সহিংস মুসলিম বিদ্বেষী ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম 
দেশের সদস্য বিশিষ্ট ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা (০9/0) শ্রীলংকা 
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কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিয়েছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়, 
“ওআইসি খুব কাছ থেকে শ্রীলংকায় মুসলমানদের বিষয়টি 
পর্যবেক্ষণ করছে। দেশটিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বেড়েছে 
যা অসহনীয়। এ অবস্থায় দেশটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা 
ও সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে । সন্ত্রাস কোনো 
ধর্ম বা সম্প্রদায় করে না, বরং চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া 
উচিত ।' 

দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলার কারণে 
পাকিস্তান ও শ্রীলংকার মধ্যকার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ 
হয়ে গেছে। শ্রীলংকার মুসলিম সম্প্রদায় পাকিস্তান থেকে 
শ্রীলংকায় চাল, আলু ও পোশাক আমদানি ও বাজারজাত করে 
থাকেন। হাস পেয়েছে রফতানিও। দোকান, সুপার স্টোর ও 
গোডাউনে হামলা চালানোর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি 
ঘটেছে। পাকিস্তান থেকে আমদানি করা পণ্যগুলো শ্রীলংকার 
বিমানবন্দরে পড়ে আছে। কিন্তু আমদানিকারকরা তা সেখান 
থেকে নিচ্ছে না। বেশিরভাগ পণ্য, বিশেষ করে সবজি ও ফল 
বিমানবন্দরে নষ্ট য়ে গেছে। এখন পর্যন্ত স্থানীয় বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের 
হামলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের আনুমানিক ৫০ কোটি ডলারের 
মতো লোকসান হয়েছে। এছাড়া, পাকিস্তানি রফতানিকারকদের 
৩ কোটি ডলারের মতো অর্থ পরিশোধ করা বাকি রয়েছে দ্য 
এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, ২০ মে ২০১৯) । 

ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়ার একটি দ্বীপ রাষ্ট্র 
শ্রীলংকা । শ্রীলংকার অর্থ পবিত্র দ্বীপ । পুরণো নাম সিলন। ১৯৭২ 
সালে এই নাম বদলে হয় শ্রীলংকা। এটা গণতান্ত্রিক 
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় ও 
রাষট্রপতিশাসিত পদ্ধতির সমন্যয়। শ্রী জয়াবর্ধেনেপুরা কোট্টে এর 


শ্রীলংকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী 
নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে । ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট 
সুনামি এবং অতীতে বিভিন্ন মেয়াদে গৃহযুদ্ধের কবলে পড়ে 
দেশের অর্থনীতি এমনিতে মারাআ্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । দেশটির 
উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলিজ বৌদ্ধ এবং বৃহত্তম 
সংখ্যালঘু তামিল হিন্দুদের মধ্যে ২৬ বছর ধরে যুদ্ধ চলে । ১৯৮৩ 
সালের ২৩ জুলাই তারিখ থেকে লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল 
ইলম (7776) দ্বীপের উত্তর ও পূর্ব অংশ নিয়ে তামিল 
জাতিগোষ্ঠীর জন্য একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গঠনের লড়াই 
চালায়। সরকারি বাহিনী বিদ্বোহী তামিল টাইগারদের সর্বশেষ 
শক্ত ঘাটি দখল করে নেওয়ার পর ২০০৯ সালে সংঘাতের 
অবসান হয় । ই যুদ্ধে ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায় । 

স্বাধীনতা উত্তরকালে শ্রীলংকায় ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্ 
জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়। রাজনীতিকগণ বিভেদের সুযোগ 
নেয়। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের ইতিহাস খুব সুখকর 
নয়। ২০১২ সালে কট্টর বৌদ্ধরা ক্যান্ডি ও আশপাশের বেশ কিছু 
শহরের মুসলমানদের বাসা-বাড়ি মসজিদ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে 
হামলা চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরি অবস্থা জারি 
করা হয়। ২০১৩ সালের জুন মাসে বৌদ্ধ ভিক্ষুর নেতৃত্বে 
চরমপন্থী বৌদ্ধের একটি দল কলম্বোর শহরতলী দিয়ালায় 
অবস্থিত একটি মসজিদ লক্ষ্য করে পাথর ও পচা গোশত নিক্ষেপ 
করে। এ সময় তারা মসজিদ বন্ধের জন্য ক্রোগান দিতে থাকে । 
২০১২ সালের এপ্রিল মাসে ডাম্ধুলো গ্রামের একটি মসজিদে 
হামলা চালিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মসজিদ ভেঙে দেয়। 
হামলাকারীদের দাবি ১৯৬২ সালে অবৈধভাবে এ মসজিদটি 
নির্মাণ করেছিল মুসলমানরা । ভারতের শিবসেনার মতো ধর্মীয় 


প্রশাসনিক রাজধানী এবং কলম্বো প্রধান বাণিজ্যিক শহর । সাড়ে 
৬৫ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দেশে প্রায় ২ কোটি 


উগ্রবাদী বৌদ্ধরা শ্রীলংকায় “বদু বালা সেনা' অথবা বুড্ডিস্ট 
ফোর্স নামে চরমপন্থী বৌদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলে । তারা হালাল 


জনসংখ্যার বসবাস । পুরো দেশ মোট নয়টি প্রদেশে বিভক্ত। 
সিংহলি বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী । মূল 
জনগোষ্ঠীর তারা ৭০ শতাংশ । মুসলিম, হিন্দু, খরিস্টান দেশের 
ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ১৩% হিন্দু, ১০% মুসলিম ও ৮% 
খিস্টান। এক সময় পর্তুগিজ এবং ডাচ নিয়ন্ত্রিত ছিল শ্রীলঙ্কা। 
এরপর শীসন করে ব্রিটিশরা । ১৫০ বছর ব্রিটিশ শাসনের পর 
১৯৪৮ সালে শ্রীলংকা স্বাধীনতা লাভ করে। 

নৈসর্গিক সৌন্দর্য, নয়নাভিরাম সমুদ্রসৈকত, সবুজ উপত্যকা, 
পাহাড়ি বনভূমি, প্রাচীন স্থাপনা নিদর্শন, রুবি পাথরের প্রাচুর্য 
এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক এঁতিহ্যের কারণে শ্রীলংকা সারা পৃথিবীর 
পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষনীয় । প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ 
পর্যটক শ্রীলংকা পরিভ্রমণে আসেন। শ্রীলংকার মোট জাতীয় 
আয়ের একটি বড় অংশ পর্যটন খাত থেকেই আসে । মাথাপিছু 
আয় বেড়ে দীড়িয়েছে বার্ষিক ১১ হাজার মার্কিন ডলারে । তবে 
রক্তাক্ত বোমা বিক্ফোরণ এবং হামলা পরবর্তী সহিংসতা ও ভয়ার্ত 
পরিবেশ পর্যটন খাতে বড় ধরণের বিপর্যয় তৈরি করে । এই ঘটনা 
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খাবারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় এবং কুরগালায় অবস্থিত দশম 
শতাব্দীর একটি প্রাচীন মসজিদ ধ্বংসের আহবান জানায় । 

এ মুহূর্তে শ্রীলংকান সরকারের দায়িত হলো সাম্প্রদায়িক ও উগ্ব 
জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দমন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
পরিবেশ তৈরি করা । ২০ লাখ মুসলমানকে আস্থায় নিয়ে তাদের 
আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় নিরাপত্তা বিধান করা এবং তীদের 
সহযোগিতায় বিপথগামী মুসলিম তরুণদের মূল আ্রোতধারায় 
ফিরিয়ে আনা । এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধসন্নযাসী ও রাজনীতিকদের ভূমিকা 
ও নৈতিক দায়ি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ ৷ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য 
সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পূর্বশর্ত । 
অন্যথায় শ্রীলংকার প্রশাসন, অর্থনীতি, আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক 
নিরাপত্তা ভেঙে পড়বে । যুদ্ধবিধ্বস্ত শ্রীলংকা বেশি দিন 
অব্যবস্থাপনার ধকল সইতে পারবে না। এখনই সমস্যা কাটিয়ে 
ওঠার লক্ষ্যে পদক্ষেপ না নিলে অচিরে আরও ভয়াবহ ক্ষতির মাশুল 
গুণতে হবে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
0) আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


বসনিয়ায় মুসলিম গণহত্যার ২৪ বছর 


ড. মাহফুজ পারভেজ 


সমাজতন্ত্রপন্থী দেশগুলোতেও 


পালাবদল দেখা দেয় । শুরু হয় নতুন 
রাষ্ট্রগঠন ও জাতিগত অধিকারের 
আন্দোলন । সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত 
হয় যুগোস্রাভিয়া। সে দেশের বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীর মতো বসনিয়ান 
মুসলমানরাও স্বাধীকারের দাবি 
তুলেন। কিন্তু সংখ্যাগুরু সার্বিয়ানরা 
৮১ 
মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা ও 
নির্যাতন করে। গত ১১ জুলাই নৃশংস 
গণহত্যার চব্বিশ বছর পূর্ণ হলো । 

ইতিহাসের নৃশসংতম এ হত্যাকাণ্ড 


ভয়াবহতম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
মুসলমানদের । 

পরিসংখ্যান মতে, ৪০ হাজার মুসলিম 
আদিবাসীকে উৎখাত করা হয় 
বসনিয়ার স্রেবেনিচা থেকে । জবাই 
করা হয় আট হাজার মুসলমানকে । 
গণকবর দেওয়া হয়। হত্যাকাণ্ডের 
ভয়াবহতা গোপন করতে পরে গণকবর 
থেকে মৃতদেহগুলো তুলে আলাদা 
৭০টি স্থানে পুতে ফেলে সার্ব সেনারা । 
বসনিয়ার গণহত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে 
নিষ্টুরতম জাতিগত নিধন ও চরম 
নৃশংসতার ঘৃণিত দৃষ্টান্ত হিসেবে 


জাতিসংঘের নীরব সর্মথনে পরিচালিত 
হয়েছিল বলে অভিযোগ আছে। উগ্র 
খিস্টান সার্বিয়ান কর্তৃক পরিচালিত 
গণহত্যায় নির্মম নির্যাতন, গণহারে 
ধর্ষণ আর দেশ থেকে বিতাড়নের 
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চিহ্নিত হয়ে আছে। 

ঘটনার প্রাথমিক সূত্রপাত ১৯৯০-এর ক্রোট 
দশকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
পতনের পর। চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে 
যুগোক্পোভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল 


টিটোর মৃত্যুর পর। তখন দেশটি বেশ 
কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে, 
মেসিডোনিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি। কিন্ত 
ভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদ বিশ্বাসী 
রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ 
দিলে আঞ্চলিক নেতারা সমঝোতায় 
পৌছাতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত 
পরিস্থিতি নৃশংস গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। 
সেটি ছিল ১৯৯১ সালের ঘটনা। 
গৃহযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি নৃশংসতা আর 
জনগোষ্ঠী । 
উন্লেখ্য সাবেক যুগোষ্াভ প্রজাতন্ত্র 
কয়েকটি জাতির বাস ছিল। এদের 
কঃ সার্ব (গোড়া খ্রিস্টান) ৩৬.৫%, 
(রোমান ক্যাথলিক খিস্টান) 
১৯.৭% এবং মুসলমান ৮.৯%। 
বাকিরা অন্যান্য জাতি । জনসংখ্যার 
দিক থেকে সার্ব ও ক্রোটদের সংখ্যাই 
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বেশি। এ দুটি জাতির প্রধান 


পর কোনো ধরনের সশন্ত্র তৎপরতা 


ওই ১৪ শান্তিরক্ষীকে মুক্ত করার জন্য 


আবাসস্থল সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার 


চালাতে নিষেধ করা হয়েছিল 


মধ্যবতী এলাকায় অবস্থিত 
মুসলমানদের অঞ্চল বসনিয়া। 


আন্তর্জাতিকভাবে এবং মুসলমানদের 


বসনিয়ায় তাদের ঘাটিতে আশ্রয় নেয়া 
এবং প্রায় ৫€ হাজার বসনিয় 


নিজেদের নিরাপত্তার জন্যও 


মুসলমানকে জঙ্গি সার্বদের হাতে তুলে 


ইতিহাস থেকে জানা যায়, পূর্ব 


আত্মরক্ষামূলক প্রস্ততি নিতে দেওয়া 


দেয়। সার্ব সেনারা শান্তিরক্ষীদের 


ইউরোপের বলকান অঞ্চলের বসনিয়া 


হয়নি। মুসলমানদের আত্মরক্ষার 


নিরাপত্তা বিধানের  প্রতিশর্ঘতির 


জায়গাটি তুরস্কের উসমানিয়া 


আবেদন জাতিসংঘ বার বার খারিজ 


খেলাফতের অধীনে শত শত বছর 


করে দেয়। 


বিনিময়ে তাদের ওপর হামলা না 
করার ও তাদের নিরাপদে সার্বিয়া 


শাসনাধীন থেকে শক্তিশালী মুসলিম 
জনপদে পরিণত হয়। ১৯৭০ এর 
দশক পর্যন্ত বসনিয়ায় মুসলমানরা 


ফলে মারাত্বক সংঘাত কবলিত 


প্রত্যাবর্তনের সুযোগও লাভ করে । 


অঞ্চলের মুসলমানদের আত্মরক্ষার 
কোনো প্রস্ততি ছিল না। অথচ সার্ব ও 


ফলে নিষ্ক্রিয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর 
চোখের সামনে আত্ত একটি শহরকে 


একক বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিতৃ 


ক্রোয়াটরা ছিল মারণাস্ত্র সজ্জিত। এ 


ধুলিসাৎ করে সার্বরা সে শহরের প্রায়- 


করত। পরবর্তী দুই দশকে, অসংখ্য 


অবস্থায় জাতিসংঘের মোতায়েনকৃত 


সার্ক আর ক্রোয়াট বসনিয়ায় 
অভিবাসিত হন। এর ফলে ১৯৯১ এর 
এক আদমশুমারিতে দেখা যায়, 


নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতিতেই 


সকল স্থাপনা ধ্বংস ও নাগরিকদের 
বিনা বাধায় হত্যা করা হয়। 


১৯৯৫-এর ১১ জুলাই সার্ব সেনারা 
রণসাজে স্রেব্রেনিচা এলাকায় আসে। 


বসনিয়ার ৪০ লাখ বাসিন্দার ৪৪ 


আক্রমণকারীদের এলাকায় নিয়োজিত 


শতাংশ বসনিয়ান, ৩১ শতাংশ সার্ব, 
আর ১৭ শতাংশ ক্রোয়াট । তথাপি 


জাতিসংঘের নিরাপত্তারক্ষীরা 
সামান্যতমও বাধা দেয়নি। তাদের 


বসনিয়ার মুসলিম প্রাধান্য অব্যাহত 
থাকে। 


চোখের সামনেই হিংস্র খিস্টান সার্ব 
সেনারা প্রথমে মুসলিম নারী ও 


গণহত্যা ও গৃহযুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব 


শিশুদের আলাদা করে নেয়। তারপর 


বসনিয়ার তিনটি শহর স্রেব্রেনিচা, 
জেপা, ও গোরাজদেকে ১৯৯৩-এ 


পুরুষদেরকে গণহারে হত্যা করতে 
থাকে । শিশুরাও নিস্তার পায়নি এ 


জাতিসংঘ মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করেছিল, 
যা নিরন্ত্রীকৃত ও রক্ষিত হওয়ার কথা 


নৃশংসতা থেকে । তবে নারীদেরকে 
বন্দী করে নিয়ে যায়। সার্বিয়ান বিশেষ 


ছিল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীদের 
দ্বারা। জাতিসংঘ কর্তৃক এলাকাগুলো 
মুক্তাঞ্চল ঘোষণার পর অন্যান্য 


শিবিরে নিয়ে চলানো হয় গণহারে 
ধর্ষণ। 
২৪ বছর আগের সেই কলঙ্কিত 


এলাকার মুসলমানরাও নিরাপত্তার জন্য 
এ এলাকাণ্ডলোতে এসে আশ্রয় 


জাতিগত নিধন ও গণহত্যায় 
স্রেবেনিচায় সেদিন আট হাজারেরও 


নিয়েছিল সার্বদের নৃশংসতার কবল 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য । 


অধিক মুসলমানকে হত্যা করে সার্ব 
বাহিনী। জাতিসংঘ এ অঞ্চলকে 


কিন্তু এখানকার আশ্রয় গ্রহণকারীরা 
সার্ব উগ্র খিস্টানদের হামলা থেকে 


নিরাপদ বলে ঘোষণা করেছিল, 
সেখানেই মারা হয় মুসলমানদের | 
পাশেই দীড়ানো ছিল জাতিসংঘ 


পারছিলেন না। যেকোনো সময় সার্বরা 


শান্তিরক্ষী বাহিনী । শান্তিরক্ষী সৈন্যরা 


আক্রমণ করে বসতে পারে, এমন 


ছিল হল্যান্ডের অধিবাসী | তারা যখন 


আশঙ্কায় ছিলেন। কিন্তু জাতিসংঘের 
নিরাপত্তারক্ষীদের ওপরও ভরসা করা 


বসনিয়ায় শান্তি মিশনে এল, তখন 
জঙ্গি সার্বরা ১৪ জন সেনাকে অপহরণ 


যাচ্ছিল না। যদিও মুক্তাঞ্চল ঘোষণার 
আগস্ট?১৯ 


করে নিয়ে যায়। শান্তিরক্ষীরা স্বদেশি 


সেব্রেনিচার গণহত্যায় নিহত ব্যক্তিদের 
আত্মীয়-স্বজন ওই গণহত্যা প্রতিরোধে 
নিস্ক্ি়তা ও গণহত্যায় সহায়তার জন্য 
দায়ী শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে মামলা 
দায়ের করার উদ্যোগ নিলেও হেগের 
আন্তর্জাতিক আদালত ওই মামলা গ্রহণ 
করেনি। বসনিয়ার গণহত্যা শেষে 
সেখানকার জাতিগত শুদ্ধি অভিযান 
সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে 
সেব্রেনিচায় গণহত্যা ঠেকানোর 
ব্যাপারে হল্যান্ড সরকার ও 
জাতিসংঘের অবহেলার কথা স্বীকার 
করা হয়েছে। কিন্ত ওই মারাত্মক 
দায়িতৃজ্ঞানহীনতার জন্য এ পর্যন্ত 
হল্যান্ড এবং জাতিসংঘের তৎকালীন 
কোনো কর্মকর্তাকে কখনও বিচারের 
সম্মুখীন করা হয়নি । 

বসনিয়ার গণহত্যা ও জাতিগত 
নিধনের নৃশংস ঘটনা ইতিহাসের 
কলঙ্কিত অধ্যায়। হত্যাকারী সার্ব 
বাহিনীর পাশাপাশি নিষ্করিয়তার মাধ্যমে 
মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য 
জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও 
অভিযুক্তব হয়ে আছে। 


লেখক: এফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, 
রা 
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প্রেসিডেন্ট 
ট্রাম্পের কাছে 
প্রিয়া সাহার 
নালিশ 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


ংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খরিস্টান এক্য 
পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক 
সম্পাদক প্রিয়া সাহা ওরফে প্রিয়া বালা 
বিশ্বাস কর্তৃক মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে 
সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে নালিশের 
ঘটনা প্রিন্ট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় 
সমালোচনার ঝড় তুলেছে। তিনি 
মহিলা এঁক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় 
কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার 
সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির 
সঙ্গে ছিলেন সম্পৃক্ত । 

গত ১৬ জুলাই ধর্মীয় নিপীড়নের 
শিকার ২৭ ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করেন 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্প। 
সেখানে ১৬টি দেশের প্রতিনিধি 
ংশশ্রহণ করে। প্রিয়া সাহাও 
প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা 
বলার সুযোগ পান। দেশগুলো হচ্ছে, 
মিয়ানমার, নিউজিল্যান্ড, ইয়েমেন, 
চীন, কিউবা, ইরিত্রিয়া, নাইজেরিয়া, 
তুরস্ক, ভিয়েতনাম, সুদান, ইরাক, 
আফগানিস্তান, ইরাক, উত্তর কোরিয়া, 


করেন, “আমি বাংলাদেশ থেকে 
এসেছি। বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ 
লাখ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খিস্টান নিখোজ 
রয়েছেন। দয়া করে আমাদের 
লোকজনকে সহায়তা করুন। আমরা 
আমাদের দেশে থাকতে চাই। এখন 
সেখানে ১ কোটি ৮০ লাখ সংখ্যালঘু 
রয়েছে। আমরা আমাদের বাড়িঘর 
খুইয়েছি। তারা আমাদের বাড়িঘর 
পুড়িয়ে দিয়েছে, তারা আমাদের ভূমি 
দখল করে নিয়েছে। কিন্ত এখন পর্যন্ত 


কোনো বিচার পাইনি ।” 
এক পর্যায়ে ট্রাম্প নিজেই 
সহানুভূতিশীল হয়ে প্রিয়া সাহার সঙ্গে 


কারা বাড়ি-ঘর দখল করেছে? 

ট্রাম্পের প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়া সাহা 
বলেন, “তারা মুসলিম মৌলবাদি গ্রুপ 
এবং তারা রাজনৈতিক আশ্রয় পায়। 
সব সময়ই পায় ।” (নয়াদিগন্ত, ২০ জুলাই 


২০১৯) 

মার্কিন টিভি চ্যানেলে এবিসি 
নেটওয়ার্কের চ্যানেল এবিসি ফোর 
সাক্ষাতকারের ভিডিও প্রকাশ করার 
পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 
ছড়িয়ে পড়ে সেটি । 

প্রিয়া সাহার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে 
স্বরাষট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল 
বলেন, “এসব পুরোপুরি মিথ্যা, 
ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক। কথা হচ্ছে 
যে, এ ধরনের অভিযোগ (সংখ্যালঘু 
নির্যাতন) বাংলাদেশের কোন মানুষই 
বিশ্বাস করবে না; করেও না। কারণ, 
এদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনার । 
ভিডিওতে যে মহিলাকে (প্রিয়া সাহা) 
কথা বলতে দেখা গেছে, তিনি তো 


শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ইরান ও জার্মানিসহ 
আরও কয়েকটি দেশ। 
এতে বাংলাদেশি পরিচয়ে প্রিয়া সাহা 


আমাদের কাছে এসে এমন দুঃখের 
কথা কোনোদিন বলেন নি। পুলিশ 
প্রশাসন সবসময় সজাগ থাকে যেন 


উপস্থিত হয়ে ট্রাম্পের কাছে অভিযোগ 
আগস্ট”১৯ 


দেশের কোনও জায়গায় সংখ্যালঘুরা 


কোনোভাবে অত্যাচারিত না হয় 
“নিশ্যয়ই এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য 
আছে। আর তিনি যে বাড়ি পুড়িয়ে 
দেওয়া ও জমি কেড়ে নেওয়ার কথা 
বলুক। এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 


নেওয়া হবে ।” বোংলা ট্রিবিউন, ১৯ জুলাই 
২০১৯) 


এদিকে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার রাজধানীর মেরুল 
বাড্ডা বৌদ্ধমন্দিরে এক অনুষ্ঠানে 
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 
প্রিয়া সাহার অভিযোগ ঠিক নয়। 
বাংলাদেশ ধময়ি সহিষ্কুতার নিদর্শন । 
বাংলাদেশ নিয়ে প্রিয়া সাহার মিথ্যা 
অভিযোগের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন 
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার 
আলম। নিজের ফেসবুক পেজে 
প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রিয়া সাহা কেন 
এমনটি করলেন তার অভিযোগগুলোও 
সরকার শুনবে এবং খতিয়ে দেখবে । 
তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
ট্াম্পও জানেন যে তার কাছেও মিথ্যা 
অভিযোগ করা হয়। মার্কিন প্রশাসন 
তাদের এখানকার দূতাবাসের মাধ্যমেই 
প্রতিনিয়ত তথ্য পেয়ে থাকে এবং 
আমরা সার্বক্ষণিক যোগাযোগে থাকি। 

যে প্রিয়া সাহা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 
দুনীতি দমন কমিশনের মত একটি 
দায়িতৃশীল প্রতিষ্ঠানের উপপরিচালক। 
প্রিয়া সাহার বক্তব্যের অসাড়তা 
প্রমাণের জন্য কোন নিরপেক্ষ সংস্থার 
মাধ্যমে একটি নিবিড় জরিপ চালানো 
দরকার। প্রশাসন, বিচার, আইন, 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগে এবং পুলিশ, 
র্যাব, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে 
কতজন সংখ্যালঘু উচ্চপদে রাষ্ট্রীয় 
দায়িতু পালন করছেন তার একটি 
পূর্ণাঙ্গ তালিকা জনসমক্ষে আসা 
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দরকার । মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড 


যুক্তরাক্ট্রে পড়াশোনা করেন। নাম 


ট্রাম্পের কাছে সংখ্যালঘু নির্যাতনের 
অভিযোগ তুলে প্রিয়া সাহা এক সাথে 
কয়েকটা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন। 

প্রথমত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র যেখানে 
জীবিকা অর্জন, “শারি' নামে এনজিও 


প্রকাশে অনিচ্ছুক পিরোজপুরের এক 


এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পাহাড়ি 
সবাই শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে 


এনজিও কর্মী বলেন, হয়তো নিজের 
মেয়েদেরকে গ্রিনকার্ড পাইয়ে দেওয়ার 


বসবাস করে আসছে । কদাচিৎ কোন 
সহিংস ঘটনা ঘটে থাকলে তা বিচ্ছিন্ন । 


জন্য প্রিয়া সাহা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে 


ধর্মচ্চা, ধর্মানুশীলন, শিক্ষার্জন ও 


এ সব ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন । 
(ইভেফাক, ১৯ জুলাই ২০১৯) তার নিজের 


চাকুরির ক্ষেত্রে কোন ভেদ বৈষম্য 
নেই। রাক্তট্রেরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, 


পরিচালনা, স্বামী সংসার, সেই দেশের 
বিরুদ্ধে তিনি জঘন্য মিথ্যাচার করেন 


অথবা স্বামীর এমন কি আয় যার 


অধিদপ্তর ও বিভাগের ত্তরে স্তরে 


মাধ্যমে তাদের দু'মেয়েকে আমেরিকার 


সংখ্যালঘু কর্মকর্তাবৃন্দ উচ্চপদে দায়িতৃ 


এবং বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক 
চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে দেন। 
দ্বিতীয়ত সংখ্যালঘুদের “ডিসেপিয়ার”, 


বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করাচ্ছেন, 
এমন প্রশ্ন অনেকে তুলছেন । 
পঞ্চমত এই মন্তব্যের মাধ্যমে “শারি' 


বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ, জমি দখল, 


নামে বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায় 


বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ এ জাতীয় 


নিয়ে তিনি যে এনজিও পরিচালনা 


পালন করে যাচ্ছেন। সংখ্যালঘুভূক্ত 
বিভিন্ন সম্প্রদায় আলাদা আলাদাভাবে 
মোট জনসংখ্যার কত পার্সেন্ট আর 
চাকুরিতে তাদের অবস্থান কী? এ 
প্রসঙ্গটি তোলা অসঙ্গত হবে না। 


কোন ঘটনা বাস্তবে ঘটে থাকলে তিনি 
তার ফোরাম থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের 


করেন তার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের 


এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, 


পথ খুলে যাবে। অনেকে তার প্রতি 


পাকিস্তানের পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য 


গোচরিভূত করতে পারতেন। তথ্য 


উপাত্ত নিয়ে হাইকোর্টে রিট করতে 


পারতেন। কিন্তু তিনি 


হয়তো সহানুভূতিশীল হয়ে পড়বেন। অনুযায়ী :৪৭-এর দেশভাগের পর 
ষষ্টত চরম মুসলিম বিদ্বেষী প্রেসিডেস্ট অবিভক্ত পাকিস্তানে সংখ্যালঘু 
বহির্বিশ্বে ট্রাম্পকে মিথ্যা নালিশ করে তিনি জনগোষ্ঠী ছিল ২৯ দশমিক ৭ 


বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে 
দিলেন। 


বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প 
উক্কে দিয়েছেন । 


তৃতীয়ত বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্টান 


সপ্তমত বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্টান 


এঁক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ বর্তমান 


এঁক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘু 


সরকারের সাথে ঘনিষ্ট। সরকার 
তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে 
এই সংগঠনকে ব্যবহার করে থাকে। 
এর সভাপতি আযাডভোকেট রানা 


নির্যাতন নিয়ে মাঝে মধ্যে এ দেশে 
যেসব কথা বলেন প্রিয়া সাহার 
বক্তব্যেও তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। 
প্রিয়া সাহার “ডিসেপিয়ার এবং 


দাশগুপ্ত মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধের 


এডভোকেট রানা দাশগ্তপ্তের “মিসিং 


জন্য গঠিত ট্রাইবুন্যালের সরকার 


পিপল" এর মধ্যে বেশি ফারাক নেই। 


নিযুক্ত প্রসিকিউটর । প্রিয়া সাহার 


নিরাপত্তাহীনতার কারণে ফরিদপুরের 


কথায় সরকার ব্বিত অবস্থায় পড়েছে। 
চতুর্থত প্রিয়া সাহার বাবার বাড়ি 


হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করছে এমন বক্তব্য 
দেয়ায় ২০১৫ সালে ফরিদপুরের জেলা 


পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার 
চরবানিয়ারী গ্রামে। সংখ্যালঘু 


প্রশাসক রানা দাশগ্ুপ্তের বিরুদ্ধে 
নোটিশ ইস্যু করেন। এইসব ব্যাপারে 


নির্যাতনের অভিযোগ তুলে তিনি 
ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুবিধা 
পিরোজপুরের সাংবাদিক মহল ও 
এনজিও সেক্টরের ব্যক্তিরা অভিমত 
ব্যক্ত করেন। তার দুই মেয়ে প্রজ্ঞা 
পারমিতা সাহা ও এশ্বর্ধ লক্ষ্মী সাহা 


আগস্ট'১৯ 


সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করা 


দেশে আরএসএস বা বজরং দলের 
মত উগ্ৰ সাম্প্রদায়িক সংগঠন নেই। 


শতাংশ ।'৭১ সালের পর তা কমে ১৯ 
থেকে ২০ শতাংশে নেমে আসে । আর 

ংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ 
সালের সর্বশেষ জরিপে ওই হার ৯ 
দশমিক ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। 
অর্থনীতিতে একে বলা হয় মিসিং 
পিপল আর বাংলায় একে নিরুদ্িষ্ট বা 
হারিয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠী হিসেবে 
অভিহিত করা হয়। (থম আলো, ২০ 


জুলাই ২০১৯) 
৪৭-এর দেশভাগের পর নানা কারণে 


সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিশেষত সনাতন 
ধর্মাবলম্বীগণ ভারতে আশ্রয় নিতে 
থাকেন। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর 
হিন্দুবিদ্বে, ১৯৬৫ সালের ভারত- 
পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৭১ সালের 
মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯২ সালের বাবরি 
মসজিদ ভাঙ্গা নিয়ে উত্তেজনা, 
ংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক 
পরিবেশ এর অন্যতম কারণ । ধর্মীয় ও 
জনসংখ্যাগত কারণে সনাতন 
ধর্মাবলম্বীগণ ভারতকে অধিকতর 


4) আত্তা্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


নিরাপদ মনে করেন। ওপারে তাঁদের 


অভাবে দেশ ছেড়েছেন এই কথা সত্য 


অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। তথ্য 


নয়। স্বেচ্ছা উদ্যোগের হার বেশি। 


করে, বাস্তভিটা উচ্ছেদ করে, গৃহে 
অগ্নিসংযোগ করে, ভীতিসধ্র করে, 


নিলে স্পষ্ট হবে বাংলাদেশের 


এমন নজিরও আছে সারা জীবন এই 


অপেক্ষাকৃত অবস্থাসম্পন্ন 


দেশে চাকরি করে অবসর নেওয়ার পর 


নারীদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে 
এবং দেশত্যাগে বাধ্য করে তাহলে 


হিন্দুজনগোষ্ঠীর সন্তানেরা ভারতের 
বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। 
অনেক পরিবারের একাধিক সদস্য 


পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুয়েটি 


আইন অনুযায়ী অপরাধীর কঠোর 


নিয়ে ভারতে পাড়ি জমিয়েছেন। 


বিচার হোক। আমরা চাই আইনের 


সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোন 


শাসন সমুন্নত ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা 


পশ্চিমবঙ্গে জমি কিনে বাড়ি করেছেন 


নাগরিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগবেন 


এবং চাকরি ও ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ 


অটুট থাকুক। সংবিধানে প্রতিটি 


এটা আমাদের কাম্য নয়। যে ধর্মেরই 


উপার্জন করেন। কেবল নিরাপত্তার 


হোক কেউ যদি কারো জমি দখল 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


নাগরিকের অধিকারের স্বীকৃতি 
রয়েছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, 
খিস্টান, পাহাড়ী নির্বিশেষে প্রত্যেকেই 
এই দেশের স্বাধীন নাগরিক । আমরা 
এই দেশকে ভালবাসি। বহুতৃবাদী 
সমাজ (71//7271570 590121) 
আমাদের বৈশিষ্ঠ্য। বৈচিত্র্যের মাঝে 
সংহতি আমাদের বজায় রাখতে হবে । 
গুটি কয়েক ব্যক্তির মিথ্যা ও 
উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত হলে 
চলবে না। তারা ওপরেরটাও খায় 
তলারটাও কুড়ায়। 


লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ওমরগনি 


এমইএস কলেজ, চ্টথাম 


অভিলাধী মন 
জাবের আজিজ 
ক্ষণে ক্ষণে এ ধরাতে 
হবে দেখো সবই লাশ, 
খেলাধুলা-রং তামাশায় 
মন করে যায় অভিলাষ । 


থাক বা কদিন এ ধরাতে? 
মনের খেলায় ভাসবা গানে, 
একদিন ঠিক শুতে হবে 
চিরতরে বাশবাগানে । 


বুঝে না মন এ-ধরারই 
মেহমান সব দুই দিনের, 
আখেরাতের নেই কোনো ভয় 
খবরটুকু নেই দীনের । 


স।ম।কা।লী।ন 


মধ্যপ্রাচ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ 
শুরু হয়েছে। চলছে আরব-মার্কিন- 
ইসরায়েল ত্রিমাত্রিক আলোচনা । 
কখনো গোপনে, আড়ালে-আবডালে । 
আবার কখনো প্রকাশ্যে ৷ মিটিং কিংবা 
সামিটে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু 
ফিলিস্তিন। যেখানে রয়েছে অসংখ্য 
প্রথম কিবলা “মসজিদে আকসা" । 
মধ্যপ্রাচ্যে অভিশপ্ত ইহুদিদের জীবন 
নির্বির করতেই মূলত এ দৌড়ঝাপ। 
শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, ডিল অব দ্য 
সেঞ্চুরি (09221 ০1 /76 0০717) 
অর্থাৎ শতাব্দীর সেরা চুক্তি। কথিত এ- 
শান্তিচুক্তির অর্থনৈতিক কর্মশালা 
অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিগত ২৫ ও ২৬ 
জুন বাহরাইনের রাজধানী মানামায়। 
যেহেতু চুক্তির প্রথমপক্ষ খোদ 


আগস্ট'১৯ 


ঘনিভূত হচ্ছে সর্বত্র। যদিও বলা 
হচ্ছে, ফিলিস্তিনিদের সন্তুষ্টি কিংবা 


অসন্তষ্টিঃ উভয় অবস্থাতেই এ-চুক্তি 
বাস্তবায়ন করা হবে । বল প্রয়োগ করে 
হলেও । এখানে ইসরায়েলপন্থী শক্তির 
মদমত্ততা সহজেই অনুমেয় । 

সংখ্যা ৬৫ লাখ । বিশ্বে মোট ইহুদি 
জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৫০ লাখ। 
সংখ্যার দিক থেকে ইহুদিরা ক্ষুদ্র 
একটি ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠী । অথচ বিশ্বে 
মুসলমানের সংখ্যা ১৮০ কোটি। 
অর্থাৎ পৃথিবীতে মুসলিম জনসংখ্যা 
ইহুদির চেয়ে ১২০ গুণ বেশি । এ দেড় 
কোটি ইহুদি তাদের চাইতে ১২০ গুণ 
বেশি মুসলমানকে রীতিমত পেরেশান 


অহর্নিশ ঘুমিয়ে । 

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র 
ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে 
ইহুদিরা বিশ্বে মাথা উচু করে দীড়াবার 
কর্মযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। যেখানে 
যেখানে ইহুদি আছে তাদেরকে 
সংগঠিত করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে 
শ্রেষ্ঠত অর্জন করে। ইহুদিরা বাণিজ্য 
শুরু করছিল টমেটো রফতানি করে। 
এখন তারা বিশ্বে অন্যতম সমরাস্ত্র 
রফতানিকারক দেশ। ইসরায়েল 
রাষ্ট্রের চতুর্দিকে মুসলিম বসতি। 


_7777.8 আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


জর্দান, ইরাক, সউদি আরব, মিসর, গ্রিনব্ল্যাট। মার্কিন মিডিয়ায় এ- 
সিরিয়া, লিবিয়া সবই তো মুসলমানের পরিকল্পনা মধ্যপ্রাচ্য-উদ্যোগ 
মধ্যপ্রাচ্যরে ৩০ কোটি (74197157595 711112/7,6) 


রাষ্ট্র 
মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ করে ৮৭ লাখ 


শিরোনামে বারবার সামনে এসেছে। 


জনসংখ্যার ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল 
নিজের অন্তিত টিকিয়ে রেখেছে গত 
৭১ বছরব্যাপী। এভাবে একটা রাষ্ট্র 


তবে অন্দর মহলে তা ট্রাম্প প্ল্যান 
(1777) 7107) বা কুশনার প্ল্যান 
(7%5/707. 12107) হিসেবে খ্যাত। 


টিকিয়ে রাখাও তো অস্বাভাবিক 
ব্যাপার । 


বলতে পারেন ওপেন সিক্রেট । 
আমেরিকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী 


তারপরেও তারা স্বস্তিতে নেই। 
হামাসের চোরাপ্তপ্তা হামলা, ঈমানদীপ্ত 
মুসলমানদের ঘৃণাপ্রকাশ, 
মুসলিমবিশ্বের অনেকেরই রাষ্ট্রীয় 
অস্বীকৃতি.. ইত্যাদি তাদেরকে নিয়ত 
উদ্বি করে রাখে । সবচে বড় কারণ 
মুসলিম জাতি জানুক না-জানুক তারা 
বিলক্ষণ জানে, পবিত্র কুরআন ও 
হাদীসের ভাষায় তাদের প্রতি নিয়মিত 
অভিশাপবর্ষণ তাদেরকে নিরন্তর 
উৎকষ্ঠিত রাখে । যে-কোনো সময় এ 
ঘুমন্ত মুসলিম জাতি জেগে উঠতে 
পারে। তাই তাদের একটা শান্তির 
লেভেল দরকার। প্রয়োজন 
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির । ডিল অব দ্য 
সেঞ্চুরিই হতে পারে হয়তো তাদের 
একমাত্র মুক্তির সনদ। ২০১৭ সালে 
ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক “আল-কুদস' 
রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি, “গোলান' 
মালভূমিকে ইসরায়েলের ভূখণ্ড ঘোষণা 
এবং সর্বশেষ বাহরাইন-সমম্মেলন বা 
অর্থনৈতিক কর্মশালা.. সব একই সূত্রে 
গাথা । 

আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট 
ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর 


কিসিঞ্জার একবার বলেছিলেন, 
ইসরায়েল যদি শান্তির পথে এবং 
প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমঝোতার পথে 
না আসে তবে ২০৫০ সাল নাগাদ 
ইসরায়েলের অস্তিতু বিপন্ন হওয়ার 
সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে । কিসিঞ্জার 
ইহুদির সন্তান। ইসরায়েলের মঙ্গল 
অমঙ্গল তাকেও ভাবায়। উল্লেখ্য, 
যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদির সংখ্যা ৫৭ লাখ। 
সংখ্যায় কম হলেও অর্থবিত্ত, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে তারাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ 
শ্রেণি । যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান প্রিন্ট ও 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রায় ৭০ 


স্পষ্ট নয়। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে 
অর্থনৈতিক অংশের কিছুটা আলোচনায় 
এসেছে ২৫-২৬ জুনের মানামা 
সম্মেলনে । রাজনৈতিক কিছু অংশ 
ফাস করেছে ইসরায়েলি পত্রিকা 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে 
বিতরণ করা নথির বরাত দিয়ে 
পত্রিকাটি বলেছে, এ নথিতে থাকা 
শর্তাবলির অংশবিশেষ ইসরায়েলি 
কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক 
আলাপে উল্লেখও করেছেন মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্পের জামাই ও 
মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জারেড 
কুশনার এবং ইসরাইল বিষয়ক 
উপদেষ্টা জ্যাসন গ্রিনব্ল্যাট। এ দুই 
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন 
নেতানিয়াহুর । 

ফাঁস হওয়া নথি মোতাবেক, ওই চুক্তি 
সই হবে ইসরায়েল, ফিলিস্তিন মুক্তি 
সংস্থা পিএলও এবং হামাসের মধ্যে। 


শতাংশের মালিক ইহুদিরা । মার্কিন 
অর্থনীতিও ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে । ১৯৪৮ 
সালে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইহুদিরা 
কৌশলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের 
রাষ্ট্র ইসরায়েলের অলিখিত 
তত্তাবধায়ক নিয়োগ করে রেখেছে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৮ সাল থেকে এ 
পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে রাক্ট্রটির 
পরিচর্ধায় কোনও অবহেলা করেনি 
প্রতিবছর ইসরায়েল রাষ্ট্রের 
সেনাবাহিনীর সিংহভাগ খরচ প্রদান 
করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র । ইসরায়েলকে 
দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় পুরো সাহায্য 


থেকেই মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করে নতুন 


এখন মিলিটারি আাসিসট্যান্স হিসেবে 


পরিকল্পনা শুরু হয় ইহুদি নিয়ন্ত্রিত 


আসে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের 


মার্কিন প্রশাসনে । নেতৃত্ব দিয়েছে 
মেয়ে-জামাই ইহুদি বংশোভুত জারেড 
কুশনার। সহযোগিতা করেছে 
ইসরায়েল বিষয়ক উপদেষ্টা জ্যাসন 
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মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবহেলা করলে 
এ রাষ্ট্রটি টিকে থাকতো কিনা সন্দেহ । 


চুক্তি স্বাক্ষরের পর বর্তমানে দখলকৃত 
পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা নিয়ে 
একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যার 
নাম হবে নয়া ফিলিস্তিন। এক বছরের 
মধ্যে একটি নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হবে। পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে 
ইসরায়েল ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি 
দেবে। জেরুজালেম এখনকার মতো 
অবিভক্তই থাকবে । তবে শহরের 
দায়িত ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে 
ভাগ করে দেওয়া হবে। ইসরায়েল 
শহরের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে । 

জেরুজালেমে বসবাসরত ফিলিস্তিনির 
সংখ্যা আনুমানিক ৪ লাখ ৩৫ হাজার । 
তারা হবেন নয়া ফিলিস্তিনের নাগরিক। 
জেরুজালেমে ইসরায়েলি পৌরসভা 
শহরের জমি সংক্রান্ত দায়িতে থাকবে । 


কী আছে এ তথাকথিত ডিল অব দ্য 
সেঞ্চুরিতে? চুক্তির পুরোটা এখনো 


নয়া ফিলিস্তিন ইসরায়েলি পৌরসভাকে 
কর দেবে। বিনিময়ে ফিলিস্তিনিদের 
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শিক্ষাদীক্ষার দায়িতে থাকবে তারা। 
তবে সেখানে ফিলিস্তিনিরা জমি 


রক্ষা করবে ইসরায়েল। বিনিময়ে 


তাদের সহযোদ্ধারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


ইসরায়েলকে অর্থ পরিশোধ করবে 


কিনতে পারবেন না। অপরদিকে 


পশ্চিমতীরে থাকা ইসরাইলি বসতি, যা 
আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অবৈধ 


ফিলিস্তিন । প্রয়োজনে আরব 
দেশগুলোও ইসরায়েলকে অর্থ 
পরিশোধ করবে। 


ধরা হয়, সেগুলো ইসরায়েলের অংশ 


ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি শীর্ষক ট্রাম্পের 


হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি 


পাবে। 


পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, চুক্তি সই 
হলে হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ 


নথি মোতাবেক, গাজা উপত্যকার জন্য 
অতিরিক্ত ভূখণ্ড দেবে মিসর | সেখানে 
বিমানবন্দর, কারখানা, বাণিজ্যিক ও 
কৃষি কেন্দ্র থাকবে। কিন্তু সেখানে 
ফিলিস্তিনিরা বসবাস করতে পারবেন 
না। এ বিষয়ে পরে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হবে । বর্তমানে একে অপরের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন গাজা ও পশ্চিম 
তীরের মধ্যে সংযোগের জন্য 
ইসরায়েলের ভেতর দিয়ে মাটি থেকে 
৩০ মিটার ওপরে সংযোগ সড়ক 
নির্মিত হবে। এ মহাসড়কের ৫০ 
শতাংশ ব্যয় বহন করবে চীন । দক্ষিণ 
আমেরিকা ও ইইউ ১০ শতাংশ করে 
ব্যয় করবে। 

ফাস হওয়া এ নথিতে ইঙ্গিত মিলছে, 
চুক্তিতে অর্থায়ন করবে আমেরিকা, 
ইইউ ও অজ্ঞাত কিছু উপসাগরীয় 
দেশ। নয়া ফিলিস্তিনে বিভিন্ন 
অবকাঠামো খাতে ব্যয়ের জন্য ৫ 
বছরে তিন হাজার কোটি ডলার দেওয়া 
হবে। এ অর্থের মধ্যে আমেরিকা ২০ 
শতাংশ, ইইউ ১০ শতাংশ ও 
উপসাগরীয় দেশগুলো ৭০ শতাংশ 
বহন করবে । 

সবচে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নয়া 
ফিলিস্তিনের কোনো সেনাবাহিনী 
থাকবে না। শুধু পুলিশ বাহিনী 
থাকবে। নয়া ফিলিত্তিন ও 
ইসরায়েলের মধ্যে একটি সুরক্ষা চুক্তি 
সই হবে। এ চুক্তি অনুযায়ী নয়া 
ফিলিস্তিনকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে 
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নিজেদের সমস্ত অস্ত্র মিসরের কাছে 
জমা দেবে। বিনিময়ে হামাস নেতাদের 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ও মাসিক 
বেতন দেবে আরব রাষ্ট্রপ্তলো। 
পিএলও এবং হামাস এ চুক্তি সই না 
করলে তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। 
সেক্ষেত্রে আমেরিকা এমন সব প্রকল্পে 
অর্থায়ন বন্ধ করবে এবং অন্যদেরকেও 
বন্ধ করতে বলবে যেখান থেকে 


ফিলিস্তিনিরা আর্থিক সুবিধা পেয়ে 
থাকে। আমেরিকা এরইমধ্যে 
ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য 


জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ও 


শতাব্দীর চুক্তির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ। 
তুরস্কের পার্লামেন্টে ফিলিস্তিনের এক 
বন্ধু সম্মেলনে বক্তৃতাকালে মেশাল 
বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনের দাবিকে 
হালকা করার লক্ষ্যে এ অঞ্চলের কিছু 
দেশকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। এ 
সমঝোতা তারা মেনে নেবে না, 
এমনকি ফিলিস্তিন নেতারা মেনে 
নিলেও না। 

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ডিল অব দ্য 
সেঞ্চুরি মূলত ফিলিস্তিন সেলস ডিল। 
এর মাধ্যমে ইহুদি নিয়ন্ত্রিত আমেরিকা 
ফিলিস্তিনকে ইসরায়েলের হাতে বিক্রয় 
করতে চায়। এ-চুক্তির কুশীলব 
ট্রাম্পের ইহুদি জামাতা ভালোই করে 


জানেন, এ-চুক্তির  শর্তগুলো 
ফিলিস্তিনের স্বাধীনচেতা জনগণ 


কখনোই মেনে নেবে না। কারণ তা 
ফিলিস্তিনিদের স্বার্থবিরোধী । 


জেরুজালেমে ফিলিস্তিন হাসপাতালে 


ফলশ্রুতিতে তারা কথিত এ শান্তির 


অর্থায়ন বন্ধ করেছে। যদি পিএলও 
চুক্তি সই করে, কিন্তু হামাস ও 
ইসলামি জিহাদ এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান 


চুক্তির বিরোধিতা করবেই। আর 
বিরোধিতা করলেই ইসরায়েলের পথ 
সুগম হবে। ঘোষণা আসবে 


করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু 
করবে ইসরায়েল, যাতে পূর্ণ সমর্থন 
থাকবে আমেরিকার । 

মোদ্দাকথা আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের 
মতামত এবং প্রকাশিত তথ্যের 
ভিত্তিতে বলা যায়, ফিলিস্তিনিদের দিয়ে 
একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে 
চায় আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন। পূর্ণ 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নয়; কেবল 
স্বায়তুশাসন দিয়েই ঘুমিয়ে রাখতে চায় 
জাগ্তত ফিলিস্তিনদের। সচেতন 
ফিলিস্তিনিরা ইতোমধ্যেই “ডিল অব দ্য 
সেঞ্চুরি" প্রত্যাখ্যান করেছে। হামাসের 
সাবেক প্রধান খালেদ মেশাল জোর 
দিয়ে বলেন, ফিলিস্তিনের জনগণ ও 


ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট ভূখগুগুলো দখল 
করার, আন্তর্জাতিক চুক্তি অমান্য করার 
খোড়া অজুহাতে । কারণ ধারণা করা 
হচ্ছে, জাতিসংঘের তন্তাবধানে পশ্চিমা 
কোরিয়া ও জাপানও এ-চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করবে। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অনুগামী 
রাষ্ট্রগুলো তো আছেই। ফলে 
জায়নবাদী ইহুদিদের চিরায়ত জুলুম- 
নিপীড়ন ও দখলদারিতব ধীরে ধীরে 
বৈধতা পাবে জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় । 
তখন হয়তো ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের 
সামনে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সশস্ত্ব 
সংগ্াম তথা জিহাদ ছাড়া অন্যকোনো 
পথ থাকবে না। 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা 
করেছিলেন যারা 


ফারহানা পারভীন 


ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার শুরু ১৮৫৭ 
সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর। ১৮৫৭ 
সালে ভারতের বড় লাট লর্ড ক্যানিং 
দ্য আাক্ট অফ ইনকরপোরেশন* পাশ 
করে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল কলকাতা, 
বোম্বে এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় । এর 
আগে থেকেই ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল কিন্ত এই তিনটি 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয় 
ইউরোপিয় মডেলে । 

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ছিল উচু । আর 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছিলেন 
মূলত পশ্চিম বঙ্গের উঁচুতলার হিন্দু 
সন্তানরা । 

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আগে অবিভক্ত 
বাংলায় ১৯টি কলেজ ছিল । তার মধ্যে 
পূর্ব বাংলায় নয়টি । তবে সেটাই পর্যাপ্ত 
ছিল বলে মনে করেননি তখনকার পূর্ব 
বাংলার মানুষ । 


১৯০৫ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সি ভাগ 
করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন 
এক প্রদেশ করা হয়। যার প্রচলিত 
নাম বঙ্গভঙ্গ। পূর্ববঙ্গে পিছিয়ে পরা 
জনগোষ্ঠী বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলমানদের সামনের দিকে এগিয়ে 
নিয়ে আসা ছিল এই উদ্যোগের একটি 
ংশ। বঙ্গভঙ্গের এই সময়টা ছিল খুব 


আগস্ট'১৯ 


অল্পসময়ের জন্য, মাত্র ছয় বছর। 
কারণ এর মধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের হিন্দ 
নেতারা প্রবল আন্দোলন করেন এই 
বঙ্গভঙ্গের। 


ফেব্রুয়ারি ড. রাসবিহারী ঘোষের 
নেতৃতে একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে 
সাক্ষাৎ এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের বিরোধিতামূলক একটি 


এদিকে মুসলমান নেতারা নতুন প্রদেশ 
হওয়াতে শিক্ষাসহ নানা সুবিধা পাবেন 
এই আশায় উজ্জীবিত হন। কিন্তু গোটা 
ভারতবর্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং 
তাদের বিরোধিতার মুখে ১৯১১ সালে 
বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। ফলে 
মুসলমানদের ক্ষোভ আরও পুঞ্জিভূত 
হতে থাকে। তারা মনে করে 
অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে সাথে শিক্ষা 
ক্ষেত্রেও তারা বৈষম্যের শিকার 
হচ্ছেন। 

লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল 
মকসুদ তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও 
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা. বইয়ে 
লিখেছেন, “কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ওপর বাঙালী মুসলমানদের ক্ষোভ ছিল 
১৯০৫-এ পূর্ব বাংলা এবং আসাম 
প্রদেশ গঠনের অনেক আগে থেকেই। 
... ক্ষোভের কারণ শুধু হিন্দু প্রাধান্য 
নয়, শিক্ষাক্রমে হিন্দুধর্ম প্রাধান্য 
পাওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ 
দেখা দেয়।” 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে 
বিরোধী হিসেবে কলকাতা 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর 
রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজীর নাম 
সৈয়দ আবুল মকসুদের ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও ংলাদেশের 
উচ্চশিক্ষা বইয়ে উঠে এসেছে। হিন্দু 
সম্প্রদায়ের কিছু লোকজনও ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা 
করেন বলে উল্লেখ করা হয়। 

ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ 
সালে তার ঢাকা সফর শেষে কলকাতা 
প্রত্যাবর্তন করলে ১৯১২ সালের ১২ 


স্মারকলিপি পেশ করেন । 

এসংক্রান্ত বিভিন্ন বইতে উঠে এসেছে, 
লর্ড হার্ডিঞ্জ স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের কাছে জানতে 
চেয়েছিলেন, কী মূল্যে অর্থাৎ কিসের 
বিনিময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের বিরোধিতা থেকে বিরত 
থাকবেন? 

শেষ পর্যন্ত স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জন্য চারটি নতুন অধ্যাপক পদ সৃষ্টির 
বিনিময়ে তার বিরোধিতার অবসান 
করেছিলেন। পরবর্তীতে স্যার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগে 
সহযোগিতা করেন। 


কেন এই বিরোধিতা? 

কথা সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিক কুলদা 
রায় তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরতিষ্ঠার 
বিরোধিতা ও রবীন্দ্রনাথ নামক প্রবন্ধে 
লিখেছেন মূলত-বিরোধিতা করেছিলেন 
তিন ধরনের লোকজন, 

এক. পশ্চিমবঙ্গের কিছু মুসলমান তারা 
মনে করেছিলেন, ঢাকায় 
বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে 
পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কোনো লাভ 
নেই। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদেরই লাভ 
হবে। তাদের জন্য ঢাকায় নয় 
পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়াটাই 
লাভজনক । 

দুই. পূর্ব বাংলার কিছু মুসলমান-তারা 
মুসলমানদের মধ্যে ১০০০০ জনের 
মধ্যে ১জন মাত্র স্কুল পর্যায়ে পাশ 
করতে পারে । কলেজ পর্যায়ে তাদের 
ছাত্র সংখ্যা খুবই কম। বিশ্ববিদ্যালয় 
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হলে সেখানে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা 
খুবই কম হবে। 


ক্ষুব্ধ[। কার্জনের উচ্চশিক্ষাসংক্রান্ত 


তিন শ্রেণির মানুষ বিরোধিতা 


মন্তব্যের তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 


পূর্ববঙ্গে প্রাইমারি ও হাইস্কুল হলে 


করেছিলেন তাদের মধ্যে আমরা 


দেয় কলকাতার হিন্দু সমাজে । তাতে 


সেখানে পড়াশোনা করে মুসলমানদের 
মধ্যে শিক্ষার হার বাড়বে । আগে সেটা 


রবীন্দ্রনাথও অংশগ্রহণ করেন। তিনি 


রবীন্দ্রনাথকে তৃতীয় কাতারে রাখতে 
চাই। কারণ তারা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের 


যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন,তাতে কিছু 


দরকার । এবং যদি বিশ্ববিদ্যালয় 


ছিল যুক্তি, বেশির ভাগই ছিল আবেগ 


প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে মুসলমানদের 


এবং কিছু ছিল ক্ষোভ ।” 


জন্য যে সরকারী বাজেট বরাদ্দ আছে 
তা বিশ্ববিদ্যালয়েই ব্যয় হয়ে যাবে। 
নতুন করে প্রাইমারি বা হাইস্কুল হবে 


আবার যারা রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতা 
করেননি বলেছেন তারা এর স্বপক্ষে 
বেশ কিছু ঘটনা এবং এবং দিন 


না। যেগ্তলো আছে সেগুলোও অর্থের 


তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন । ঢাকা 


অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে । সেজন্য তারা 
বিশ্ববিদ্যালয় চাননি । 
তিন. পশ্চিমবঙ্গের কিছু হিন্দু মনে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের লা বিভাগের 
অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন, 
“কেউ কেউ কোনো প্রমাণ উপস্থিত না 


করেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট 
বরাদ্দ কমে যাবে । সুতরাং কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কীভাবে? এই 
ভয়েই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন । 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি 

বিরোধিতা করেছিলেন 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা কী ছিল 
সেটা নিয়ে বিস্তর লেখা-লেখি হয়েছে 
বছরের পর বছর ধরে । যারা বলেছেন 
তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন তারা 
স্বপক্ষে দালিলিক কোনো তথ্য প্রমাণ 
দেননি। সেই সময়কার সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা এবং 
উঠা-বসা ছিল তাদের কয়েকজন 
ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
বিপক্ষে। তাই অনেকেই সহজ 
সমীকরণ মিলিয়ে লিখেছেন তিনিও 
এর বিপক্ষেই ছিলেন। 

সৈয়দ আবুল মকসুদ তার ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ংলাদেশের 
উচ্চশিক্ষা. বইয়ে লিখেছেন, 
“শ্রেণিস্বার্থে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন 
কার্জনের লর্ড কার্জন) ওপর অতি 


আগস্ট'১৯ 


করেই লিখিতভাবে জানাচ্ছেন যে, 
১৯১২ খিস্টাব্দের ২৮ মার্চ কলকাতায় 
গড়ের মাঠে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিতে 
এক বিরাট জনসভা হয়। ও রকম 
একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বটে, 
কিন্ত তাতে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল 
অসম্ভব, কেননা সেদিন তিনি 
কলকাতাতেই ছিলেন না। ১৯১২ 
সালের ১৯ মার্চ সিটি অব প্যারিস 


জাহাজযোগে রবীন্দ্রনাথের 
বিলাতযাত্রার কথা ছিল। তীর 


সফরসঙ্গী ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র 
মালপত্রও তাতে তোলা হয়ে গিয়েছিল; 
কিন্ত আকস্মিকভাবে ওইদিন সকালে 
রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে 
মাদ্রাজ থেকে তার মালপত্র ফিরিয়ে 
আনা হয়। কলকাতায় কয়েক দিন 
বিশ্রাম করে ২৪ মার্চ রবীন্দ্রনাথ 
শিলাইদহে চলে আসেন এবং ২৮ মার্চ 
থেকে ১২ এপ্রিলের মধ্যে সেখানে বসে 
১৮টি গান ও কবিতা রচনা করেন ।” 

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং 
গবেষক তৌহিদুল হক বলছিলেন, 
“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে 


উচ্চবর্ণের কিছু হিন্দু সমাজ । তাঁদের 
সাথে বিশেষ করে কলকাতা 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর 
রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজীর সাথে 
রবীন্দ্রনাথের একাধিকবার 


বৈঠক,আলোচনা হয়েছে শিলাইদহ 
যাওয়ার আগেও। এ থেকে আমরা 
অনুধাবন করতে চাই সেখানে 
পূর্ববঙ্গের সার্বিক উন্নতি নিয়ে তাদের 
মধ্যে আলোচনা হতে পারে। তবে 
এরও কোনো স্পষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই । 


যারা পক্ষে কাজ করেছিলেন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা 


এবং প্রতিষ্ঠার ব্যাপার অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করেছিলেন যাঁরা তাদের কথা না 
বললেই নয়। 
এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। কিন্তু 
হঠাৎ করে ১৯১৫ সালে নবাব 
সলিমুল্লাহর মৃত্যু ঘটলে নবাব সৈয়দ 
নওয়াব আলী চৌধুরী শক্ত হাতে এ 
উদ্যোগের হাল ধরেন। অন্যান্যদের 
মধ্যে আবুল কাশেম ফজলুল হক 
উল্লেখযোগ্য । 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পূর্ব 
ংলার হিন্দুরাও এগিয়ে এসেছিলেন । 
এদের মধ্যে ঢাকার বালিয়াটির 
জমিদার অন্যতম । জগন্নাথ হলের 
নামকরণ হয় তার পিতা জগন্নাথ রায় 
চৌধুরীর নামে । 


বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ১ জুলাই ২০১৯ 
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ভূমিকা 

ভারতের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট বা 
লোকসভা নির্বাচন সম্প্রতি শেষ 
হয়েছে। হুজুগের ওপর ভরসা করে 
এবারের সাধারণ নির্বাচনে নরেন্দ্র 
মোদীর বিজেপি বিপুল ভোটে দ্বিতীয় 
২০১৪ সালের নির্বাচনের চেয়েও 
আরও বেশি আসন নিয়ে। ২০১৪ 
সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগেস 
নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক 
জোটকে হারিয়ে ভারতে ক্ষমতাসীন 
হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি । 
অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি 
সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ও 
নিপীড়নের মুখে পড়ে। গো-রক্ষার 
নামে মুসলিমদের ওপর বেশ কিছু 
নিপীড়ন, হামলা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 
হয়। 


গো-রক্ষার নামে মুসলিমদের ওপর 
নিপীড়ন, হামলা ও হত্যাকাণ্ড 

ভারতের অনেক প্রদেশে গরুর মাংস 
বিক্রি করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে 
আসামে গরুর মাংস বিক্রি করা 
আইনত বৈধ। তারপরেও ভারতের 
নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোট গ্রহণের 
মাত্র কয়েকদিন আগে আসামের উত্তর- 


বিশাল জয়: মুসলিমদের জীবন, নিরাপত্তা 
ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও বেশি শঙ্কা 


মনিরা বিনতে আবদুল হান্নান 


দিয়ে মেরে মুখে, মাথা ও পাঁজরে 


ঘটানোর সাহস পাচ্ছে কারণ তারা 


আঘাত করেছে । আবার তাকে ময়লা 
কাদার ওপর হাটু গেড়ে বসতে বাধ্য 
করেছে। তাকে জোর করে শুয়োরের 
₹স প্রথমে চিবাতে ও পরে গিলে 
খেতে বাধ্য করেছে। সে বাংলাদেশি 
নাকি ভারতীয় এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। 
এখনও শওকত আলী ঠিকমত হাটতে 
পারছেন না। (মাসিক আল-ইতিসাম, মে 
২০১৯, পূ. ৪৩-৪৪) গরুর মাংস বিক্রি 
করার কারণে বা বিক্রির সন্দেহে 
হামলার ঘটনা ভারতে বেড়েই চলেছে। 
শওকত আলীর ঘটনা এর সাম্প্রতিক 
উদাহরণ । 
২০১৫ সালে মুহাম্মদ আখলাক (৫০) 
নামের এক মুসলমানকে গরু জবাই 
করার সন্দেহে ইট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা 
করা হয়। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন 
হত্যাকারীদেরকে উত্তর প্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্বাচনী 
সমাবেশে অংশ নিতে দেখা গেছে 
বিতর্কিত ও ইসলামবিদ্বেষী এ নেতাকে 
মোদীর সঙ্গে বহুবার একই মঞ্চে দেখা 
গেছে। 
মোদীর কেবিনেটের অন্যতম সদস্য 
জয়ন্ত সিনহা ২০১৭ সালে একজন 
মুসলমান গরু ব্যবসায়ীকে হত্যাকাণ্ডের 
দায়ে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড থেকে 
বাচাতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য 


পূর্ব এলাকার মুসলিম ব্যবসায়ী 
শওকত আলী (৪৮)-কে দোকানে 


অর্থ দিয়েছেন। তাই বিজেপি 
সরকারের সমালোচনায় লেখক ও 


গরুর মাংস বিক্রি করার কারনে 
কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল মানুষ তাকে লাঠি 


আগস্ট'১৯ 


ত্যান্টিভিস্ট অরুন্ধতী রায় বলেছেন, 
একটি গোষ্ঠী এ ধরনের ঘটনা 


ওপর মহল থেকে সুরক্ষাকবচ 
পেয়েছে। তারা জানে যে, তাদের 


কিছুই হবে না। 
রাজনৈতিক দল বিজেপির 
উদ্ধত্যপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 

বিজেপি হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী 
একটি রাজনৈতিক দল । এ দলটিতে 
এমন বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা 
আছেন। যারা মনে করেন, ভারতকে 
হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে 
যদিও দলটির নেতারা বরাবরই সাফাই 
গেয়েছেন, তারা সংখ্যালঘুবিদ্ধেষী নন 
অনুসারীদের আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়েছে। এসব ধর্মের মধ্যে 
রয়েছে-সনাতন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, 
পার্সি এবং জৈন ধর্মাবলম্বীরা। তবে 
লক্ষ করার মত ব্যাপার হল, মুসলিমরা 
এ তালিকায় নেই। 

ডোনান্ড ট্রাম্পের মেক আমেরিকা গ্রেট 
এগেইন, পুতিনের মেক রাশিয়াকে 
গেট এগেইন, শী জিন পিংয়ের চীনের 
মানুষের নতুন করে জেগে ওঠার মতো 
জাতীয়তাবাদের স্লোগান এখন বিশ্বের 
অনেক দেশেই শুরু হয়েছে। মি. 
মোদীও নির্বাচনের সময় বলেছেন, রাম 
ছিলেন একজন আদর্শ রাজা ও তার 
শাসন ছিল আদর্শ ব্যবস্থা, রাম রাজ্য 
ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠাতা জনক এবং 
বিজেপি সরকার সেই লক্ষ্যেই কাজ 
করছে ইত্যাদি । 


7171. আত্তার্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিজেপির ভয়ে পালাচ্ছে মুসলিমরা 
২০১৭ সালে যোগী আদিত্যনাথ উত্তর 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে 
সেখানকার পরিস্থিতি খারাপ থেকে 
খারাপ হতে থাকে । সেখানকার 
মাদরাসাকেন্্রিক একটি মসজিদে 
কট্টরপন্থী হিন্দুরা । কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী 
যোগী আদিত্যনাথ আবারো ক্ষমতায় 
আসায় ভারতের উত্তর প্রদেশের কষ্টর 
হিন্দুুবাদীদের আধিপত্য চরমে । 
এদের নানাবিধ প্রভাবে ঘর-বাড়ি ছেড়ে 
পালাচ্ছে অনেক মুসলিম । উত্তর 
হাজার মানুষের মধ্যে ৪০০ জন 
মুসলিম । গত দুই বছরে তাদের মধ্যে 
প্রায় এক ডজন ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র 
চলে গেছেন। আরও অনেকে গ্রাম 
ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন। তবে 
সামর্থ্যের অভাবে অনেকে যেতে 
পারছেন না। 


মুসলমান তাড়ানোর ওয়াদা, 

ফন্দি ও কুটকৌশল 

সাম্প্রতিক বছরে ভারতের আসাম 
রাজ্যে নাগরিকতৃ যাচাই প্রক্রিয়ায় বলা 
হয়েছে যে, ৪০ লাখ মানুষ অবৈধভাবে 
যেখানে বসবাস করছে, যাদের 
বেশিরভাগ মুসলিম । নির্বাচনের আগে 


ভারতে যাওয়া মুসলমান 
অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবে এ ওয়াদা 
তাদের। এ তালিকায় আছে প্রায় ৫০ 
লাখ থেকে এক কোটি মানুষ । 


ইশতেহারে মুসলমানদের জন্য কোনো 
ওয়াদা করেনি। অথচ নির্বাচনী 
ওয়াদার বাস্তবতা সবাই জানেন। 
১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় 


সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে দেখা 
দেওয়ার আশঙ্কা হলো, আসামের 
মতো পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য প্রদেশে 
এনআরসি (ন্যাশনাল রেজিস্টার অব 
সিটিজেস)-এর মাধ্যমে কথিত 


বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে 
বিজেপি ভারতে অসাম্প্রদায়িক 
রাজনীতির প্রাসাদটি যেদিন ধসিয়ে 
দিয়েছে সেদিন থেকেই দেশটি তার 
ধর্মনিরপেক্ষতার রঙিন মুখোশ ঝেড়ে 


ংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী চিহ্তি 
করা। তারা যদি সত্যি সত্যিই এ 
বোঝা বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপিয়ে 
দেয়, তাহলে বাংলাদেশ চরম ঝুঁকির 
মধ্যে পড়ে যাবে । আমাদের মনে হয়, 
এ বিপদটি বাংলাদেশের একার বিপদ 


হয়ে আসবে না; বরং গোটা 
উপমহাদেশ জুড়ে এর একটি 
ধারাবাহিক অভিঘাতের সৃষ্টি হবে। 


অভিবাসীদের যখন “পশু” বলে বর্ণনা 
করেন ডোনান্ড ট্রাম্প, তখন বিজেপি 
সভাপতি অমিত শাহ (বর্তমানে যিনি 


ফেলেছে। হয়ে উঠেছে ধর্মনির্ভর 
প্রগতিশীলদের ভাষায় একটি 
সাম্প্রদায়িক ভারত। আর এ 
রুপান্তরের পথে শামিল হয়েছে 
তথাকথিত প্রগতিশীলসহ সর্বস্তরের 
ভারতবাসী। 

তবে সব কিছুই একটা ছক ধরে 
চলছে। আর তা হলো-সংস্কৃতি, শিক্ষা, 
জ্ঞান, এতিহ্য সবকিছুকে দুমড়ে-মুচড়ে 
দাও। সবাইকে বাধো একটাই মতে- 
হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান। বিজেপির গত 
পাচ বছরের শাসন বৃহত্তর ভারতবাসীর 


স্বরাষট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন) 
বিভিন্ন সভা-সমাবেশে মুসলিম 


কল্যাণ করতে পুরোটাই ব্যর্থ হয়েছে, 
এটি এখন স্পষ্ট । তাই বিগত নির্বাচনে 


অভিবাসীদের বর্ণনা করেছেন 
“উইপোকা”, “তেলাপোকা”, “সন্ত্রাসী 
বলে এবং তাদেরকে বঙ্গোপসাগরে 
ছুঁড়ে ফেলার অঙ্গীকার করেছেন। 
পাশাপাশি তিনি হিন্দু আর বৌদ্ধ 
শরণার্থীদের নাগরিকতৃ দেওয়ার প্রস্তাব 
করেছেন। 


বিজেপি জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবারের নির্বাচনের বিশেষ দিক হচ্ছে, 
(এনআরসি) নিয়ে আগ্াসী প্রচারণা উদার হিন্দুুবাদের পথে চলা 
চালিয়েছে। কেনান, নির্বাচনের সেক্যুলার পার্টিগ্ুলো মুসলমানদের 


প্রচারণার সময় বিজেপির পক্ষ থেকে 


অঙচ্ছুৎ বানিয়ে রেখেছিল। এর দ্বারা 


বলা হয়েছে যে, আসামের মতো 
নাগরিকতৃ যাচাইয়ের কাজ 
পশ্চিমবঙ্গেও তারা করতে আগ্রহী” 
এমনিতেই আমাদের পূর্বে ও উত্তরে 
বিজেপি ঘাটি গেড়ে বসেছে 
পশ্চিমবঙ্গে ভালোভাবেই থাবা 
বসিয়েছে তারা । বাংলাদেশ থেকে 


আগস্ট'১৯ 


অনুমান করা যেতে পারে, ভারতের 
ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো 
সেকুলার পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে 
না। এমনকি কংগেস, সমাজবাদী 
পার্টি, বুজন সমাজ পার্টি ও রাষ্ট্রীয় 


তারা তাদের গত পাচ বছরের 
সাফল্যের কোনো কাহিনী তুলে ধরেনি, 
বরং ভারতের কথিত শক্রর মোকাবেলা 
করার ক্ষমতা কেবল মোদিরই আছে এ 
স্লোগান দিয়েই ক্ষমতার মসনদ 
পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়েছে 
বিজেপি। ভারতীয়দের এ আবেগ 
নিঃসন্দেহে থিতিয়ে যাবে। কারণ 
লোকরঞ্জনবাদী গ্লোগানের চটক 
বেশিদিন থাকে না, সেটা সবাই জানে । 


মুসলিম বিদ্বেষী 

সম্প্রতি ভারতে মুসলিমবিদ্বেধী 
তৎপরতা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে 
চলেছে। কয়েক বছরে মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে হেট ক্রাইম বা ঘৃণামূলক 


জনতা দলের মতো পার্টিগুলো নির্বাচনী 


অপরাধের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি 


____0 আত্তর্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


পেয়েছে । অনেকের মতে, ক্ষমতাসীন 


একটি 


হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় 


জনতা পার্টি (বিজেপি)-এর শাসনামলে 
বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশটি 


মুসলিম নাগরিকদের বসবাসের জন্য 
ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। 


মৌলবাদী হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল 
ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-এর 
শাসনামলে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি(?) মারাত্মক 
অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে । চলতি ২০১৯ 
বর্ষের গত ফেুয়ারি মাসের হিউম্যান 
রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন সাক্ষ্য 
দিচ্ছে যে, ২০১৫ সালের মে থেকে 
২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে 
ভারতের ১২টি প্রদেশে 8৪ জনকে 
হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬ 
জনই মুসলমান । 
গত বছরের জানুয়ারিতে কাশ্মীর 
€শের কঠুয়া জেলার আট বছর বয়সী 
এক মুসলমান মেয়েকে অপহরণ করে 
একটি মন্দিরের ভেতর আটকে রেখে 
এক সপ্তাহ ধরে গণধর্ষণ করা হয়। 
অতঃপর চেতনানাশক ওষুধ প্রয়োগ 
করা হয় ও শেষে তাকে নিষ্ঠুরভাবে 
হত্যা করা হয়। হত্যাকারীরা বলেছিল, 
“এটা মুসলমানের মেয়ে, একে মেরে 
ফেল, তাহলে ওরা ভয় পাবে আর এ 
এলাকা ছেড়ে চলে যাবে । আট বছর 
বয়সী এ শিশুর হত্যাকাণ্ডের বিচার 
প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় 
লোকজন মেয়েটি ও তার অসহায় 
পরিবারের সাথে একাত্মতা প্রকাশ 
করার বদলে প্রমাণিত হওয়া ওই ৮ 
জন হত্যাকারী হিন্দুর পক্ষ নিয়ে 
প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। 
নেমেছিল তাদের মধ্যে চৌধুরী লাল 
সিং ও চন্দর প্রকাশ নামের ক্ষমতাসীন 
বিজেপির দুই মন্ত্রীও ছিলেন। 


আগস্ট'১৯ 


পর্ন | কবি 

সবসময়ই বিবেকে 

আন্দোলিত হয় | গোফরান উদ্দীন টিটু 

যে, পৃথিবীর কবি তোমার জন্ম কবে কোন সে মহাকালে? 
সবচেয়ে বৃহৎ কবি তোমার জন্ম তবে এক শুভ সকালে । 
প্ণতানি €) শুভক্ষণে জন্মে হে এই বাংলার কোলে 

চি ভরিতে তোমার জন্য ধন্য এদেশ দুলছে দোদুল দোলে ] 
এ | কবি তুমি জাতির প্রাণে একটু প্রাণের ছোয়া 
সংখ্যার কবিজন্ম নয় কখনো ছেলের হাতের মোয়া । 
মুসলমান সম্প্রদায় : প্রতিভা নয় পরিশ্রমেই জন্ম ঘটে কবির 
যাদের সংখ্যা প্রায় | হৃদয়পটে ওঠে ফুটে কাব্য কোন ছবির । 

১৭ কোটি ২০ | কবি যে জন বড় আপন সব মানুষের প্রিয় 
লাখ, তাদের | কবি হতে চাইলে আগে মানুষ হয়ে নিও। 
অধিকার এখানে | সত্যিকারের মানুষ যারা তারাই কবি হয় 
ঠিক কতটা সমুন্নত ; অমানুষের এ অরণ্যে কাক তো কবি নয়। 
আছে? কাকের চেয়ে কবিরা আজ হোক না যত বেশি 
উপসংহার হোক না পাগল ঝোলাধারি কিম্বা এ 
হিন্দু ও মুসলিম আমার মতে কবি সে নয় এমনি বহুরূ 
ডা শিখ কবি তো সে সূর্য সকাল শেষ প্রহরের কুপি। 
ধিস্টান রঃ কবি হওয়া কঠিন কর্ম ধর্ম মানবতা 
, | সবাই মানে সবাই শোনে সত্যি কবির কথা । 

পারসি, ডে ই ; কবি হতে চাইলে তুমি আগে মানুষ হও 
বিভিন্ন ধর্মের প্রায় | মানবতাই চাই রে ও ভাই নইলে কৰি নও। 
১২৫ কোটি মানুষ | কৰির প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে দেশের ছবিই ভাসে 
ভারতে বাস | সত্যিকারের কবির বুকে ভালবাসাই হাসে । 
করছেন। এ বৃহৎ | তাই তো বলি কবি হওয়া সহজ ব্যাপার নয় 
জাতিগোষ্ঠীর মনের মত মানুষ হয়েই কবি হতে হয়। 
এক্যই শক্তিশালী 
দিনে ভারতের সব | কালাম স্যার ক্লাসে এসে করলো জিগ্যাসা, 
ধর্ম ও বর্ণের মানুষ | বড় হয়ে কার আছে কি হওয়ার আশা। 
এক্যবদ্ধভাবে মিতু বলে, ডাক্তার হবে, নিজাম বলে ব্যংকার; 
বসবাস _ করবে, | নাহিদ নাকি ব্যবসা করবে, ফয়সাল হবে অফিসার । 
মানবদরদি মহলের | অনিমেষ হবে বড় নেতা, রাহিদ হবে ক্রিকেটার, 
সেটাই কাম্য। | তুষার-হাসান দু'জন নাকি হবে ইঞ্জিনিয়ার । 
ভবিষ্যতের কথা | সবার আশা শুনে স্যার চুপ করে বসে; 
আপাতত তোলা | সবার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অল্প করে হাসে। 
থাক। আমরা | একটি কথা বলি তোমদের রেখো সবাই মনে 
আগামী পাচ বছর | মনে রাখলে কাজে আসবে তোমাদের জীবনে । 
মোদী শাসন একটু | মানুষ হবো এটাই যেন সবার আশা হয় 
দেখি! মানুষ হলে করতে পারবে পৃথিবীটা জয়। 
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সমাজ কোন পথে! 


মাহমুদুল হক আনসারী 


ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কোন পথে আলোকিত মানুষ পর্দান্তরিত হচ্ছে। না। একটি পরিবারের একজন আদর্শ 
আলোকিত হবে, সেকথা এখন আলো দূরে সরে যাচ্ছে। আর নেতাই তার পরিবারকে সঠিক গন্তব্যে 


গভীরভাবে ভাবার সময় হয়েছে। 


অন্ধকারের বিস্তৃতি অবধারিত হচ্ছে। 


সমাজ দৌড়াচ্ছে লোভ আর লালসার 
দিকে । সামাজিক চাহিদা লোভ আর 
লালসার কোনো শেষ নেই। যে 
যেভাবেই হোক ইহকালীন ক্ষণ 
অপরাধকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করছি 
না। দুনিয়ার ক্ষমতা, সামাজিক 
আধিপত্য, অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে 
সমাজকে কাবু করতে চেষ্টার কোনো 
ক্রুটি নেই। ব্যক্তি রাজনৈতিক ও দলীয় 
শক্তির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারে কারো 
কার্পণ্যতা নেই। নীতি-নৈতিকতার 
বাছ-বিচার বিলুপ্ত । 

অর্থ ও পেশিশক্তির জোরে যেকোনো 
ফোরামে প্রভাব বিস্তার হচ্ছে। 


আগস্ট'১৯ 


আলো আর অন্ধকার সমানে চলতে 
পারে না। অন্ধকার যেনো জয় হচ্ছে। 
আর আলোকিত মানুষগুলো ক্রমেই 
একাকী হয়ে যাচ্ছে । তাহলে কী হবে 
এ সমাজের । সমাজ যদি আলোর 
সন্ধান না পায় তাহলে কীসের ওপর 
সমাজ জাতি ঠিকে থাকবে । যুগে যুগে 
সমাজকে আলো দিতে আলোকিত 
মানুষের দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ 
ছিল। তাদের আলোচনা আর পরামর্শ 
ছাড়া কখনো ব্যক্তি সমাজ ঠিকে 
থাকতে পারে না। 

সমাজ চলতে হলে সমাজের কর্ণধার 
থাকতে হয়। রাষ্ট্রের পরিচালক ছাড়া 
কখনো সঠিকভাবে দেশ চলতে পারে 


পৌছাতে পারে । সঠিক কর্ম পরিকল্পনা 
ছাড়া কখনো কোনো জাতি তার নির্দিষ্ট 
গন্তব্যে পৌছতে পারে না। যে পরিবার 
অথবা জাতি তার অনুগতদের জীবনের 
জন্য সঠিক কর্মপন্থা তৈরি করবে না 
সে জাতি কখনো তার উদ্দেশ্য অর্জন 
করতে সক্ষম হবে না। আমরা কোন 
উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছি 
সেখানেই আমার কথা । আমাদের 
ছোট্ট দেশ, মাতৃভূমিটি জনসংখ্যার 
ব্যাপক চাপ আর কর্মসংস্থানের বিরাট 
যুদ্ধ সর্বদা তৈরি হয়ে আছে। জাতিকে 
সঠিক পথে পৌছাতে কী কী পরিকল্পনা 
রাষ্ট্রের রয়েছে সেটাও দেশের জনগণ 
পরিষ্কার না। 
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একটি জাতি আদর্শিক নীতি- 


বললেও দলের প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ 


নৈতিকতায় অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী 


অনুসরণের কথা, বাস্তবে সেটাও 


ও স্বাধীন হিসেবে জীবন পরিচালনায় 


তাদের মধ্যে মিল পাওয়া যায় না। 
কুরআন সুন্নাহভিত্তিক যেসকল দল 


জাতির সামনে পরিষ্কার নয়। শিক্ষিত, 


ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্টার কথা বলে 


মেধাবী, অশিক্ষিত যুবক বিশাল যুব 


তাদের মধ্যেও সঠিকভাবে কুরআন 


সমাজের আগামী দিনের কী ভবিষৎ 


সুনাহর আদর্শ পাওয়া যায় না। 


সবকিছু ধোঁয়াশার মধ্যে হাবুডুবু 
খাচ্ছে। যুবসমাজ অথবা রান্ত্রীয় সমাজ 


একদল আরেক দলের সাথে রক্তক্ষয়ী 
সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সেখানে ক্ষমতার 


কীভাবে পরিচালিত হবে সঠিক দিক 


অর্থের লড়াই দেখা যায়। এসব লোভ 


নির্দেশনার কী পন্থা সেটাও দেশের 
জনগণ বুঝে নিতে পারছে না। শিক্ষার 


আর লালসার মধ্যে এদেশের রাজনীতি 
সমাজ পরিবার সবকিছু আজ কলুষিত 


কী উদ্দেশ্য এবং তার বাস্তবায়ন কোন 
পথে সবকিছু আজ অন্ধকারে 


ও অন্ধকারে নিমজ্জিত । 
প্রশ্ন হচ্ছে আলো কোন পথে। কে 


নিমজ্জিত । আসলে সব দেশ ও জাতির 
একটা সঠিক দিক নির্দেশনা ও উদ্দেশ্য 


দেবেন আলোর সন্ধান। কোথায় 
পাওয়া যাবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে 


পাওয়া যায়। আমাদের এ জাতির কী 
ভবিষৎ কী পরিকল্পনা কোনোটাই 
দেশের জনগণ পরিষ্কার নয় । 

এ দেশের যুব সমাজের সামনে 


আলোকিত করতে দিক নির্দেশনা 
সেখানেই লেখকের কথা । যারা লিখেন 
সমাজকে উদ্দেশ্য করে, যাদের বক্তব্য 
আসলে দেশ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে 


যদি তাই হয়, এখনি আমাদেরকে 
সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে ব্যবস্থা 
নিতে হবে। এখনি আমি, আমরা 
সকলকে নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে 
জাগ্রত হতে হবে । কী নৈতিকতা অর্জন 
করব সেটা নির্ধারণ করতে হবে। 
কোন পথে নৈতিকতা অনুশীলন হবে 
সে পথে যাত্রা থাকতে হবে। 
নৈতিকতার অনুশীলন আর 
বাধ্যবাধকতা পরিবার সমাজকে 
অবশ্যই ধারণ করতে হবে। ক্ষমতা 
ব্যাপক চর্চা করতে হবে। অবক্ষয় 
প্রতিরোধে পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত 
অনুশীলনচর্চা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় 
পর্যায় থেকে অনৈতিক চর্চার 
মোকাবিলায় কঠোর হতে হবে 
আজকের সমাজে যা পর্যায় ব্রমে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে তা হচ্ছে অনৈতিক চরিত্র 


আগামী দিনের ভবিষৎ অনিবার্য 


তাদের কথাগুলো রাষ্ট্রের কর্তারা 


অন্ধকার। আলোর কোনো সন্ধান 


কীভাবে মূল্যায়ন করেন সেটাও 


সমাজ দিতে পারছে না। সমাজের 


চিন্তার কারণ। আলোকিত মানুষের 


কর্তা নেতা পরিচালক তার ক্ষমতাকে 
পাকাপোক্ত করতে অনুগত বাহিনীকে 
ব্যবহার করছে। যুগ যুগ ধরে 
ংলাদেশের রাজনীতি জাতিকে 
সেটাই দেখাচ্ছে । আদর্শের কথা 


দিক-নির্দেশনা সমাজ রাষ্ট্র ও 
ক্ষমতাসীনরা গ্রহণ না করলে সে 
সমাজ নির্গাত অন্ধকারে ধাবিত হবে, 
সেখানে কোনো সন্দেহ নেই। 

যারা লিখেন বলেন তারা নিজের জন্য 


পুস্তকে থাকলেও সেটার বাস্তবায়ন 


নয়, বরং দেশ জাতি সমাজ রাষ্ট্রের 


দলীয় ফোরামে হয় না। যে যার চেয়ে 


জন্যই এ দায়িতু পালন করেন। 


বেশি পেশি ও অর্থশক্তি প্রদর্শন 
দেখাতে পারে সে-ই হয়ে যায় বড় 
নেতা অথবা দলের চীপ। দেশ ও দল 


তাদের কথা রাষ্ট্রকে শুনতে হবে। 
তাদের পরামর্শে দেশ সমাজকে 
এগিয়ে নিতে হবে। তাহলে সমাজ 


পরিচালনায় কোনো আদর্শের হিসেব 
খুঁজে পাচ্ছি না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র 
পরিচালনায় আদর্শিক গুণগত কোনো 
মান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোনো 
দলের মধ্যে । 


সঠিক পথে চলবে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে 
পারবে । আলোকিত মানুষের কথা না 
শুনলে তাদের দিক নির্দেশনা মানা না 
হলে সমাজ অবশ্যই একদিন সে 
খেসারত দিতে হবে। তখন আর 


জাতীয়ভাবে আমরা কী আদর্শের 


সমাজকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া 


অনুসারী তাও পরিষ্কার হয়ে জাতির 


সম্ভব হবে না। আমরা কী তাহলে 


সামনে পরিষ্কার নয়। দলীয় নেতারা 
আগস্ট'১৯ 


জাতীয়ভাবে সে সমস্যায় সম্মুখীন? 


লোভ লালসা আর ক্ষমতার মোহ 
এসব চরিত্র ধ্বংস করে নৈতিক আদর্শ 
তৈরির সেক্টরগুলোকে সচল করতে 
হবে। নৈতিক শিক্ষার কারিগর ও 
প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকভাবে এ্যাকটিভ 
করতে হবে । সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে 
এখনিই তা করতে হবে। অন্যথায় 
আমরা সেই জাহিলি যুগের আদর্শে 
প্রবেশ করতে বেশি সময় লাগবে না। 
আধুনিক পৃথিবীর সবকিছুর আলো 
বাতাসে বাস করে চরিত্র ও মননে 
কখনো আমরা জাহিলি যুগে প্রবেশ 
করতে পারি না। যে যুগে নারী পুরুষ 
আর ইজ্জত-আবরুর সম্মান ছিল না সে 
যুগে আমাদের প্রবেশ নয়। পৃথিবী 
এগোচ্ছে, আমরাও এগিয়ে যাব 
এগিয়ে যেতে অবশ্যই আলোকিত 
মানুষের আলো প্রতিষ্টা করতে হবে 
আসুন অন্ধকার পরিহার করি, আলোর 
মাধ্যমে আলোকিত হই। 
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কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 


ফিকহ বিভাগ ১ 


কুরআন মজীদের বাণী 
৩) 87295 59 ৩ উর এ 
৪৮৩91 55495 
“হে নবী! আমরা তোমাকে ইহ- 
পরকালের প্রভূত মঙ্গল দান করেছি। 
সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে 
নামায আদায় কর এবং কুরবানীর জন্ত 
যবেহ কর। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি 
তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে- 


ই মঙ্গলহীন ও বংশধরহীন |” 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র বাণী 
১. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
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“কুরবানীর দিনে আল্লাহ তাআলার 
নিকট কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় 
আর কোন আমল নেই। 
কিয়ামতের দিন কুরবানীকৃত পশুর 
লোম, খুর ও শিংসহ উপস্থিত 
হবে । কুরবানীর জন্ত যবেহ করার 
পতিত হওয়ার আগেই কুরবানী 


পু ৫ 


যর মরার 
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“তুমি তোমার কুরবানীর দিকে যাও 
এবং সেখানে উপস্থিত থেক। 
কেননা তোমার বিগত সকল গুনাহ 
তার প্রথম রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তিনি 


বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি 
কি আমাদের জন্য বিশেষভাবে? 


তিনি বলেন, “না, বরং তা 
আমাদের জন্য ও সকল 
মুসলমানের জন্য ।”* 


. হযরত যাইদ ইবনে আরকম 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
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“রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ 


আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল 
হয়ে যায়।” 

২. আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত 
ফাতিমা (রাঘি.)-কে উদ্দেশ্য করে 


আগস্ট'১৯ 


জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! এ কুরবানীর জন্তগুলো 
(যবেহ) কী? অর্থাৎ এই জন্তগুলো 
আমরা কেন যবেহ করি? উত্তরে 
হুযুর (সা.) ইরশাদ করলেন, এটি 


তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-এর তরীকা । তিনি আল্লাহর 
মুহাববতের প্রমাণস্বরূপ তার 
প্রিয়পুত্রকে কুরবানী করতে আদিষ্ট 
হয়ে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

র 

র 


হন। তাই আল্লাহ তায়ালা তার 
পুত্রের পরিবর্তে জন্ত করবানীর 
আদেশ দিয়েছিলেন। আমরা 
তারই অনুসরণে আদিষ্ট হয়ে 
কুরবানীর জন্তগুলো যবেহ করি।' 
তারা জিজ্ঞেস করলেন, এতে 
আমাদের জন্য প্রাপ্য (সওয়াব) 
কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, 
'জন্তর (গরু, ছাগল ইত্যাদি) 
প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক 
একটি করে সওয়াব দেওয়া হবে ।” 
সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস 
করলেন, (ভেড়া, দুম্বা যবেহ 
করলে এগুলোর) পশমের 
পরিবর্তে কী সওয়াব হবে ইয়া 
রাসূলুল্লাহ (সা.)! উত্তরে তিনি 
বললেন, প্রত্যেক পশমের 
পরিবর্তে এক একটি সওয়াব 
দেওয়া হবে ।”* 


এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরবানী 
নিছক গোশত খাওয়া বা দরিদ্রকে 
দাওয়াত খাওয়ানো নয়, যেমন 
ধর্মদ্রোহীরা বলে থাকে, বরং 
আল্লাহ পাকের মুহব্বতে তারই 
নামে নিজ প্রিয়তম জিনিসকে 
উৎসর্গ করাই এ কুরবানীর মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 


. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 


বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, 


গ 
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নিজ মাল থেকে তাদের জন্য 


কুরবানী করতে পারে । 


কোন গরীব লোককে দান করে 
দিতে হবে । আর যদি যবেহ করে 


. শরীয়ত মতে যে ব্যক্তি মুসাফির 


দেয়, তা হলে গোশতগুলো কোন 


“কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা 


তার জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক 


সত্তেও যে ব্যক্তি কুরবানী করলো 


নয়। 


না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের ৭. 


কাছেও না আসে ।” 
যে, সক্ষম ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় 
কুরবানী করতেই হবে। কারণ এ 
হাদীস দ্বারা তাদের ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে। 


কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব? 
১. যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ ৮ 
বা স্বর্ণালংকার কিংবা ৫২ তোলা 
রূপা অথবা টাকা, 
রৌপ্য নির্মিত অলংকার, বাণিজ্যিক 
সামন্বী, মালিকানাধীন অব্যবহৃত 
অনাবাদী জমি, পারিবারিক 


আসবাবপত্র প্রভৃতি যা প্রয়োজনের ১ 


অতিরিক্ত রয়েছে, তার জন্য 
কুরবানী করা ওয়াজিব। কারো 
মতে, ৪২ তোলা রৌপ্য মুল্যের 
স্বর্ণ থাকলেও কুরবানী ওয়াজিব, 
যদিও সাড়ে সাত তোলা থেকে 
কম হয়। 
করাই ইহতিয়াত বা সাবধানতা । 

২. কুরবানীর ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ এক 
বছর পর্যন্ত জমা থাকা, শর্ত নয়; 
কিন্তু যাকাতের জন্য শর্ত। 

৩. কোন গরীব লোক যার কাছে উক্ত 
পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্ত 
কুরবানীর তিনদিন সময়ের মধ্যে 
ওয়াজিব পরিমাণ সম্পদের 
অধিকারী হয়ে গেল, তার ওপর 

ওয়াজিব । 

৪. এর বিপরীত যদি কোন 

সম্পদশালী ব্যক্তি এ দিনগুলো 


যায়, অথচ সে কুরবানী করেনি, 
তবে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব 
থাকবে না। 


৫. নাবালেগ ও পাগলের ওপর ৩. 


কুরবানী ওয়াজিব নয়। সুতরাং 
তাদের সম্পদ থেকে কুরবানী করা 
জায়েয হবে না। হ্যা অভিভাবক 


আগস্ট'১৯ 


. কুরবানী করা ওয়াজিব । যদি কেউ 


এটার ওপর আমল ২. 


যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, 
সে যদি কুরবানীর দিনসমূহ অর্থাৎ 
জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে 
১২ তারিখের দিন সুযত্তি পর্যন্ত 
কুরবানীর উদ্দেশ্যে কোন জন্ত ক্রয় 


গরীবকে দান করবে; নিজে খেতে 
পারবে না। যবেহ দ্বারা যে 
পরিমাণ মূল্য হাস পেয়েছে, সে 
পরিমাণ মূল্য গরীবকে দান করে 
দিতে হবে । যদি নিজ উক্ত জন্তর 
গোশত খায়, তবে সমপরিমাণ 
গোশতের মূল্য গরীবকে দান 


করে, উক্ত জন্তর কুরবানী ওয়াজিব 
হয়ে যায়।১ কিন্ত নিজ গৃহপালিত 
জন্ত কুরবানী করার নিয়ত করলে 
তা ওয়াজিব হয় না। 


উচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব কুরবানী 


আদায় না করে তবে সে বড় 
গোনাহগার হবে । 


কুরবানীর সময় 


১০ জিলহজ ঈদুল আযহার 
নামাযের পর থেকে ১২ জিলহজ 
সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন 
সময়ে কুরবানী করা চলে। তবে 
প্রথম দিন উত্তম এবং রাতে 
মাকরূহ । 

নামাযের পর কুরবানীর জন্ত জবেহ 
করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, 


২. ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা 


করবে। 


কুরবানীর জন্ত 
১. বকরী, দুম্বা বা ভেড়া এক ব্যক্তির 


পক্ষ থেকে এবং গরু, মহিষ ও উউ 


ংশীদারগণের নিয়ত কুরবানী বা 
আকীকা হতে হবে। যদি কোন 
অংশীদারের নিয়ত গোশত খাওয়া 
হবেনা । 


পূর্ণ এক 
বছর বয়স্ক হওয়া জরুরি। কিন্ত 
কম বয়স্ক মোটা তাজা ভেড়া বা 
দুম্বা যদি এক বছরের মতো 
দেখায়, তবে উক্ত জন্ত দ্বারাও 
কুরবানী জায়েয হবে। গরু, মহিষ 


ঈদের নামায শুদ্ধ হয়নি, তবে 
কুরবানী পুনরায় আদায় করতে 
হবে না। হ্যা মুসল্লীগণ ইমামের 
নিকট থেকে চলে যাওয়ার আগে 
তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায 
আদায় করতে হবে। যদি 
মুসল্লীগণ ইমামের নিকট থেকে 


দু'বছর এবং উট পাচ বছর বয়স্ক 
হওয়া জরুরি 


৩. যে জন্তর জন্মগতভাবেই শিও নেই 


অথবা শিঙ মাঝখানে ভেঙে গেছে 
তা দ্বারা কুরবানী জায়েয, কিন্তু 
শিঙ মূল্যেৎপাটিত হলে কুরবানী 
জায়েয নয়। 


চলে যায়, তা হলে ইমাম সাহেব 
একাই নামায আদায় করবেন। 


৪. অন্ধ, কানা বা কোন জন্তর কোন 


চোখের এক তৃতীয়াংশ জ্যোতি 


তবে যারা চলে গেছেন তাদের 


কমে গেলে, পঙ্গু, রোগ ও 


নামাযও আদায় হয়ে যাবে । কেউ 
যদি ঈদের নামাযের আগে 


দুর্বলতাবশত মজ্জা শুকিয়ে গেলে 
বা খোড়া হওয়ার কারণে যে জন্ত 


কুরবানীর জন্ত যবেহ করে, তার 
কুরবানী হবে না, পুনরায় অন্য 
জন্ত যবেহ করতে হবে। 


কুরবানীর জায়গায় হেঁটে যেতে 
পারে না, যে জন্তর কর্ণ বা লেজের 
এক তৃতীয়াংশ কেটে গেছে, যে 


কোন ধনী ব্যক্তি কুরবানীর জন্ত 
ক্রয় করার পর কুরবানীর 
দিনগুলোতে যদি যবেহ না করে, 
তাহলে সেই জন্তকে জীবিতাবস্থায় 


জন্তর সম্পূর্ণ দাত অথবা ঘাস 
খাওয়ার উপযোগী দাত নেই এবং 
যে জন্ত জন্ম থেকে কর্ণহীন, তা 
দ্বারা কুরবানী না-জায়েয। 
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৫. 


নিখুত জন্ত ক্রয়ের পর যদি 
কুরবানীর প্রতিবন্ধক কোন দোষ 
সৃষ্টি হয়, তাহলে ধনী লোককে 
নির্দোষ অন্য জন্ত কুরবানী দিতে 
হবে; গরীবের জন্য উক্ত জন্তই 
জায়েয । কুরবানী করার জন্য জন্ত 
শায়িত করার সময় যদি এরূপ 
কোন দৌষ দৃষ্ট হয়, তা হলেও 


কুরবানী জায়েয হবে । 


. কুরবানীর জন্তর দুধ দোহন অথবা 


পশম কর্তন করা নাজায়েয । দুধ 
দোহন করলে তা সদকা করে 


তাহলে নিজ পরিবারের জন্য 
সবগুলো রেখে দেওয়া ভালো । 


পার্থে দুইটি রক্ত চলাচলের বড় 
রগ; এর মধ্য হতে তিন রগ কেটে 


. কুরবানী গোশত বিক্রয় করা 


হারাম । যবেহকারীকে বা ইমাম, 
মুয়াজিন ও শিক্ষককে মজুরী 
অর্থাৎ বেতন হিসেবে গোশত বা 


দেওয়া অত্যন্ত জরুরি নতুবা যবেহ 
শুদ্ধ ও সহীহ হবে না। 


আল্লাহু আকবর' বলতে হবে 


চামড়া বা চামড়ার মুল্য দেওয়া না- 


অথবা শুধু “বিসমিল্লাহি' বললেও 


জায়েয । জন্তর রশিও দান করে 


চলবে, আর যদি যবেহকারী একা 


দিতে হবে। পারিশ্রমিক দিতে হলে 
তা নিজ পক্ষ থেকে প্রদান করবে । 


. কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করা 


দিতে হবে। পান করলেও তৎমূল্য 
সদকা করবে। দুধওয়ালা জন্ত 
হলে দুধ দোহন না করে স্তনে 
পানির ছিটা দেওয়া ভালো । 


কুরবানীর গোশত ও চামড়া 


১. 
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শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 
বন্টন করতে হবে। আনুমানিক 
বন্টন না-জায়েয। শরীকদারগণ 
বন্টন না করে এক সাথে রানা 
করে খাওয়া জায়েয । 

কুরবানীর জন্ত খরিদ করার পর 
হারিয়ে গেলে পুনরায় অন্য জন্ত 
খরিদ করার পর হারানো জন্তটি 
পাওয়া গেলে, ধনী ব্যক্তিকে যে 
কোন একটি দিলেই চলবে । তবে 
উত্তমটি দেওয়াই ভালো। কিন্তু 
গরীব ব্যক্তিকে উভয়টি কুরবানী 
করতে হবে। কেননা ধনীদের 
ওপর শরীয়তের পক্ষ থেকে 
অনির্দিষ্ট একটি কুরবানী ওয়াজিব, 
তাই যে কোন একটি যবেহ করলে 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 
পক্ষান্তরে গরীবের ওপর শরীয়তের 
পক্ষ থেকে কোন কুরবানী ওয়াজিব 
নয়। কুরবানীর নিয়তে জন্ত খরিদ 
করার কারণে খরিদকৃত জন্ত 
কুরবানী করা তার ওপর ওয়াজিব 
হয়ে গেছে। তাই উভয় জন্ত তাকে 


কুরবানী করতে হবে। 


. কুরবানী গোশত তিন ভাগের এক 


ভাগ দান করা মুস্তাহাব। কিন্তু 
কুরবানীদাতা যদি গরীব হয়, 


অনুচিত। তবে বিক্রি করলে তার 
মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। এর 
দ্বারা মসজিদ, মক্তব বা মাদরাসার 
ঘর নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট তৈরি করা 
না-জায়েয । 


. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র 


করা উত্তম। কারণ এতে সদকার 


ছুরি চালাতে না পারে তখন যারা 
তাদেরকেও “বিসমিল্লাহ' পড়তে 


হবে। 
.যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 


“বিসমিল্লাহ না পড়ে তখন পশু 
হালাল হবে না, অবশ্য ভুল করে 
না পড়লে হালাল হবে। 


. যবেহ করার সময় পুরা গলা কেটে 


ফেলা মকরহ কিন্তু তারা দ্বারা পশু 
হালাল হবে। 


সওয়াবের সাথে সাথে দীনি দের নামাযের নিয়ম 
শিক্ষার খিদমতের সাওয়াব হয়ে ১. উভয় ঈদের দু'রাকাআত নামায 


থাকে। কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ ও 
কর্মচারীদের বেতন দেওয়া না- 
জায়েয । 


ও তার মাসায়েল 
১. পশু যবেহ করার সময় যবেহকারী 


ও পশুর চেহারা কিবলামুখী হওয়া 
মুস্তাহাব । 


. কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা 


উত্তম । কেননা তা একটি ইবাদত । 
অবশ্য যদি নিজে যবেহ করতে না 
জানে বা না পারে তখন পরের 
দ্বারা যবেহ করাতে পারে। 


. যবেহ করার সময় কুরবানীদাতা বা 


ংশীদারগণ সকলে উপস্থিত থাকা 
জরুরি নয়। তবে উপস্থিত থাকা 
ভালো । 


. যবেহ করার স্থান হল পশুর গলার 


মধ্যভাগ এবং চার রগ কেটে দিতে 
হয়, অর্থাৎ পানাহারের নালি, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের নালি এবং গলার দুই 


ওয়াজিব । প্রথম রাকাতে 
'সুবহানাকা' পড়ার পর 
“আউযুবিল্লাহ' পড়ার আগে এবং 
দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের শেষে 
রুকু করার আগে ওই 
তাকবীরগুলো বলবে। প্রত্যেক 
তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 
ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয় রাকাতে 
তাকবীর না বলে রুকুতে চলে 
গেলে রুকু অবস্থায় ওই তিন 
তাকবীর বলতে হবে, কিন্তু তখন 
হাত উঠাবে না। 


. নামাযের পর দু'টি খুতবা পড়া 


সুন্নাত, কিন্তু যারা উপস্থিত 
থাকেন, তাদের পক্ষে শোনা 
ওয়াজিব । 


. ঈদের খুতবায় মিম্বারের ওপর উঠে 


প্রথমেই না বসা সুন্নাত, তবে 
জুমার খোতবাতে বসা সুন্নাত । 


. ঈদের ১ম খুতবা শুরুর আগে ৯ 


বার আর ২য় খোতবা শুরুর আগে 
৭ বার তাকবীর বলা মুস্তাহাব । 
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৫. খুতবা পড়ার সময় মুক্তাদীগণের 
সারিবদ্ধভাবে নামাযের কাতারে 
বসে থাকা মুস্তাহাব এবং খুতবা 
শোনা ওয়াজিব। 


তাকবীরে তাশরীক 


১. জিলহজ মাসে ৯ তারিখের ফজর 
থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত 
প্রত্যেক ফরয নামাযের সালামের 
পর পরই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 
প্রত্যেকের একবার তাকবীর বলা 
ওয়াজিব। একা বা জামাআতে 
নামায আদায়কারী প্রত্যেকের 
জন্যে এক হুকুম | যদি ইমাম ভুলে 
যায়, তাহলে মুক্তাদীগণ পড়তে 
আরম্ভ করবে । 

. উভয় ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় 
তাকবীরে তাশরীক বলা সুন্নাত 
ঈদুল আযহায় উচ্চৈঃস্বরে এবং 
ঈদুল ফিতরে আস্তে আস্তে পড়বে 
পর পরই তাকবীর পড়বে । উভয় 
তাকবীর বলার প্রমাণ নেই 
উল্লিখিত তারিখসমূহে কোন 


ওয়াক্তের নামায কাযা হলে এবং 


উক্ত কাযা নামায উক্ত দিনগুলোর 


নখ ইত্যাদি কর্তন না করা মুস্তাহাব । 


মধ্যে আদায় করলে নামাযের পর 


কিন্ত যারা কুরবানী করে না তারা 


পরই তাকবীর বলা ওয়াজিব । 
আর ওই দিনগুলোর কাযা যদি 
অন্য দিনে বা অন্য দিনের কাযা 
নামায উক্ত দিনগ্তলোর মধ্যে 
আদায় করা হয়, তবে উক্ত কাযা 
নামাযের পর তাকবীর বলতে হবে 
না। 


জিলহজ মাসের রোযা 

জিলহজ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৯ 
তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা খুবই 
সাওয়াবের কাজ। হাদীস শরীফ মতে, 
প্রতিটি রোযায় এক বছরের রোযার 
সাওয়াব পাওয়া যায়। আর ওই 
দিনগুলোর প্রতিটি রাতের ইবাদত শবে 
কদরের ইবাদতের সমান। বিশেষত 
(সা.) বলেন, তাতে আগের বছরের 
এবং পরের বছরের গোনাহ আল্লাহ 
মাফ করবেন বলে আমি আশা রাখি । 


স্মরণীয় 
জিলহজ মাসের চাদ দেখা যাওয়ার পর 


ঈদের নামাযের পর কর্তন করবে 
যেহেতু তারা যবেহ করবে না। 


১ 


আল-কুরআন, সূরা আল-কওসার 
১০৮:১-৩ 


২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 


আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং আ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৮৩, হাদীস: ১৪৯৩ 


৩ (কে) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 


৪ 


সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৭, 
হাদীস: ৭৫২৫; খে) আল-হায়সামী, 
মাজমাউয হযাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল 
মিসর (১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খি.), খ. ৪, 
পৃ. ১৭, হাদীস: ৫৯৩৪; হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১০৪৫, 
হাদীস: ৩১২৭ 


« ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪৪, 


১ ইবনে আবিদীন, রদ্দুল 


হাদীস: ৩১২৩ 


মুহতার আলাদ 
দুররিল মুখতার _ া্িয়াতু ইবনে আবিদীন 
_ ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. ৩২১ 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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বিশ্বজগতের ছিতি ও সঠিক দিক পাক 


স্থাপিত গৃহ মন্কা নগরীর বায়তুল্লাহ। 
যেখানে দৈনন্দিন রহমতের অজস্র 
ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। মহাবিশ্বের 
শান্তি ও নিরাপত্তা এ গৃহের সমীহ, 
মর্যাদা ও স্থায়িতের ওপর নির্ভরশীল । 
নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্য থেকে 
আলো গ্রহণ করে সে জ্যোয্না ছড়ায়। 
বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করে, মহাবিশ্বের 
প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র পারস্পরিক আকর্ষণ 
শক্তির মাধ্যমে নিজেদের অস্থিত 


বিজ্ঞানের মধ্যাকর্ষণ- 
তত, ভূ-রাজনীতি ও 
বায়তুল্লাহর ভূমিকা 


. বায়তুল্লাহ । মহাবিশ্বের এ 
আকর্ষণ-তত্ত বায়তুল্লাহকে 
কেন্দ্র করে আবর্তিত। এ 
এ গৃহ থেকে নির্দেশনা লাভ 
প্রকৃতি পরিচালিত। 
, আল্লাহ তাআলা বলেন, 
2) এ ০৫০৪ ও ৫৪ এ 
৪৫ ৫৫৫72 
ৃ “ভূখণ্ডের সর্বথম নিমির্তি 
ক স্থাপনা হল মকা 
নগরীতে। এতে রয়েছে বিশ্বজগতের 
দিক-নিদের্শনা | 
বিষয়টির যথার্থতা দীর্ঘদিন যাবৎ 
মানুষের অগোচরে থাকলেও প্রযুক্তির 
কল্যাণে অনিচ্ছা সত্তেও প্রকাশ পেয়ে 
গেছে এ অমোঘ সত্যটি । কয়েক বছর 
আগে ভারতের ডেইলি মাতৃভূমি বিশ্ব 
নারীদিবস উপলক্ষ্যে দেশের সর্বাধিক 
জনপ্রিয় ব্যক্তি নির্বাচনে ইন্টারনেটে 
একটি জরিপ পরিচালনা করে। এতে 
তৃতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন 
করে সুনিতা উইলিয়াম । আমেরিকার 
মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসায় 
কর্মরত, ভারতীয় বংশোভূত এ নারী 


টিকিয়ে রাখে। চন্দ্র-সূর্যের আলো 
বিকিরণের নেপথ্য রহস্য এবং 


চার জন সঙ্গীসহকারে ১৯৭ দিন 
স্যটেলাইট স্পেস স্টেশনে 


বিশ্বজগতের অস্থিত রক্ষার বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের যথার্থতার পাশাপাশি এর 
পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে 


আগস্ট'১৯ 


অবস্থানকালে যে অলৌকিক সত্যটি 
বেরিয়ে আসে, তা রীতিমতো 


দেয়। পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম 
নিশানা মুছে ফেলার জন্য যারা 
আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে, সে 
আমেরিকার অর্থায়নে আল্লাহ তাআলা 
সত্যটি প্রকাশ করে দিয়েছেন 
বিশ্ববাসীর সামনে । তারা মহাকাশ 
থেকে শক্তিশালী দূরবীন যন্ত্রের 
সাহায্যে পৃথিবীর ছবি তুলতে গিয়ে 
শুধুমাত্র মক্কা মদিনাই স্পষ্ট দেখতে 
পান। আর পৃথিবীর পুরো অংশজুড়ে 
ছিল শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। এ 
অনাকাজ্কী ঘটনা সুনিতা ও তার 
আল্লাহর একতৃবাদ ও তার রসুলের 
আদর্শের মৌলিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা 
প্রমাণ করে। অভিনব ও বিস্ময়কর এ 
ঘটনার চাক্ষুষ দর্শনে তারা প্রত্যেকে 
ইসলাম গ্রহণ করে। আমেরিকার 
গ্রহণের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার 
চেষ্টা করলেও ইন্টারনেটের কল্যাণে 
প্রকাশ পেয়ে যায়। 

নিরাপত্তা ও স্থিতি, সে নগরীর বাড়তি 
নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণভার স্বয়ং এ 
গৃহের অধিপতির হাতে । বায়তুল্লাহর 
পবিত্র হারামে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষের 
নিরাপত্তা যেখানে আবহমান কাল 
থেকে স্বীকৃত, সেখানে মক্কা নগরীর 
তত্তাবধায়ক ও তার অধিবাসীদের 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ২৫ 
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নিরাপত্তার বিষয়টি সংগতকারণে 
কুদরতিভাবে নির্ধারিত। নাসায়ি 


আরববাসীদের বোঝানোর ও সুযোগ 
রয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 


শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী হারিস বিন 
উসমান মক্কার কাফির-মুশরিকদের 
ঈমান কবুল না করার পেছনে নবীজির 
নিকট এ অজুহাত খাড়া করে যে, 
ইসলামের এ শিক্ষা গ্রহণ করলে পুরো 
পৃথিবীর মানুষ আমাদের শক্রতে 
পরিণত হবে । আমাদের নিরাপত্তা হবে 
বিঘ্নিত। পরিণামে আমরা দেশ থেকে 
উত্খাত হয়ে যাবো। কাফিরদের এ 
অভিযোগের জবাবে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

রস এল রড? 
৮৩৫ 42) এ 102 ৩6 

৪৫৬শু ০ 9৫25৩628755 

“তারা বললো, যাদি আমরা সুপথে 
ফিরে আসি, তবে আমরা দেশ থেকে 
উৎখাত হয়ে যাব। আমি কি তাদের 


তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বর্ণিত 
আছে, যতোদিন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রত্যন্ত 
অঞ্চলের মানুষ কাবা অভিমুখী হয়ে 
নামায আদায় করবে, হজ পালন 
করবে ততোদিন পর্যন্ত বিশ্বের অস্থি 
ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। অন্যথায় 
পুরো পৃথিবীতে মুহূর্তের মধ্যে নেমে 
আসবে ধ্বংসের অমানিশা। হাদীস 
শরীফে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) 


০।55% 5৫ ০০৭14 ০5 ০৪০৩ 
£৯ টু ০৪৫ 
(১১০4৮ $৩-11১-5 ৩৪ 19) 


এ] ৩৫585 585 
“এ গৃহ ছারা তোমাদের উপকার ভোগ 
করে নাও। এটি দু'বার ধ্বংস হবে। 
তৃতীয়বার এটি উঠিয়ে নেওয়া 
হবে।” 
মূলত যতোদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে 


জন্য একটি নিরাপদ হারাম এতিষ্ঠা 
করিনি? এতে আমার দেওয়া সর্বপ্রকার 
রিযিক আমদানি হয়। কিন্ত তাদের 
অধিকাংশ জানে না” 

পবিত্র কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী কাবা 
শান্তি ও নিরাপত্তার ভিতিস্থান। 
কুরআনে আরও বর্ণিত আছে, 


০০৫) (৪ ০১০ জ্গা সুখ এ ০ 
পা তি তা লো তং পা পার) পরপর? 


উঠে ৪154৩৫12221 58805 
“আল্লাহ তাআলা সম্মানিত গৃহ কাবাকে 


করেছেন । 


আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে এবং তার 
বিধি-বিধান কার্ধকর থাকবে ততোদিন 
বিশ্বজগৎ টিকে থাকবে । অন্যথায় তা 
ধ্বংস হয়ে যাবে। 

কোনো জনপদের জন্য বাড়তি 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরম সৌভাগ্যের । 
বিশেষত তা যদি হয় অলৌকিক পন্থায় 
ও কুদরতিভাবে। মক্কা নগরীর জন্য 
আল্লাহর এ ঘোষণা হারামের 
তত্তাবধানকারী সউদি সরকারের জন্য 
এক বিশেষ নেয়ামত । আবার হারামে 
অবস্থানকারী ব্যক্তি কিংবা হারামাইনের 
তন্তাবধানকারীর যেকোনো প্রকার 


মাসসমূহ, 

জন্ত ও কুরবানি-নির্দরশিক জন্তর হার 
বিশ্বমানবতার শান্তি ও নিরাপতার জন্য 
সৃষ্টি করা হয়েছে” 

“কিয়াম” অর্থ যার ওপর কোনো বস্তুর 
স্থায়িত নির্ভরশীল কাবা ও তৎসম্পৃক্ত 
নিদর্শনসমূহ মানুষের অস্থি ও 
স্থায়িতের কারণ । “নাস শব্দের অর্থ 
সাধারণ মানুষ । এখানে মানুষ বলে 
শুধুমাত্র মক্কার লোকজন কিং 


আগস্ট'১৯ 


অপকর্ম ও পাপাচারের ইচ্ছা অমার্জনীয় 
অপরাধ । অভূতপূর্ব এ সম্মান অর্জন 
করার পর হারামে অবস্থানকারীর 
যেকোনো অন্যায়ের শাস্তি অত্যন্ত 
কঠোর ও নির্মম। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

৬৩ ০ 203 ৪ ৯০০৬ এ 298 ৩25 


্র্ 


৫ 


৪৯১ 


“যে ব্যক্তি হারামে কোনো একার জুলুম 
বা পাপাচারের ইচ্ছা পোষণ করবে, 
তাকে আমি কঠিন শান্তি এ্দান 
করব ।৫ 


মুসলিম বিশ্বের যেকোনো অতি 
সাধারণ নাগরিকের নিকটও যদি প্রশ্ন 
করা হয়, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রনায়ক 
সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ও নন্দিত। 
সমস্বরে, একযোগে ও অকুপ্ঠচিত্তে 
বাদশাহ । মক্কা মদিনার মতো পৃণ্যময় 
দু'হারামের তত্তাবধানকারী সকল 
রাষ্ট্রনায়ক দীনের নিসবতে সকল 
মুমিনের অন্তরে অতীব সম্মানের পাত্র। 
বিষয়টির ভাবগার্তীর্ষের প্রতি লক্ষ রেখে 
অতীতের সকল রাজা বাদশাহ এ 
সম্মান রক্ষায় যথেষ্ট সচেতনতার 
পরিচয় দিয়েছে। বৈশ্বিক রীতি রা 
সাম্প্রতিক পরিবর্তন, পঙ্কিল 
রাজনীতি ও কুটিল কুটনীতির 
ধোয়াশায় বর্তমান সউদি সরকারের 
অনুসৃত কিছু কর্মযজ্ঞ অতীত রাজা- 
বাদশাহদের এঁতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক 
ঠেকেছে। এতে মুসলিম বিশ্বের দীনি 
চেতনা আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে । 
রক্তক্ষরণ ঘটেছে ধর্মীয় মানসে। 
স্বদেশ ও মুসলিম উম্মার স্বার্থ পরিপন্থি 
তাদের বিবিধ কার্যকলাপ প্রচণ্ড আঘাত 
হানে মুসলিম উম্মার হুদপিণ্ডে। 
নব্বইয়ের দশকে ইরাকের তৎকালীন 
প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক 
কুয়েত দখলের পর নিরাপত্তা রক্ষার 
অজুহাতে তৎকালীন সউদি বাদশাহ 
ফাহদ মার্কিন বাহিনীকে মক্কা মদিনার 
পবিত্র ভূমিতে আমন্ত্রণ জানায় । সউদি 
বাদশাহদের প্রতি মুসলমানদের 
ঘৃণাবোধের সূচনা তখন থেকেই। 
সম্প্রতিকালে আরব বসন্তের 
জোয়ারে মধ্যপাচ্যের রাজতন্ত্রের 
ভিত্তিমূলে সৃষ্টি হয়েছে প্রলয়ংকরী 


সুনামি। যার ফলে তিন দশকের 
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ক্ষমতাভোগী কয়েকজন লৌহমানব ও 


একান্ত বিশ্বস্ত কিছু বরকন্দাজকে 


সরকার । তারা স্বগোত্রীয় মুসলিমদের 


শীষাঢালা অনেক রাজতন্ত্রের ভিত্তিমূল 
উপড়ে গেছে। তিউনিসিয়া, লিবিয়া ও 


ক্ষমতার মসনদে টিকিয়ে রাখতে 


বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সেক্যুলারপন্থি 


বদ্ধপরিকর । আবার অবাধ গণতন্ত্রের 


সামরিক সরকারকে সমর্থন জানায় । 


মিসরের তখত-মসনদ মুষড়ে যাওয়ার 


নামে এমন কিছু বশংবদকেও ক্ষমতার 


পর আরব আমিরাত পেরিয়ে সউদি 
উপকূলে নিশ্চিত আঘাত হানবে এ 


আরব আমিরাতের কথা বাদ দিলেও 


মসনদে বসাতে চায়, যারা হবে 
সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় একান্ত 


আশঙ্কা সচেতন বোদ্ধামহলের। 


নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সেবাদাস। এ 


বর্তমান সউদি সরকার এমন কিছু 


লক্ষে তারা কোথাও নির্বাচিত 


সউদি সরকারের এহেন ঘৃণ্য পদক্ষেপ 
পৃথিবীর কোনো মুসলমান সহজে 
মানতে পারেনি । যার কারণে সমগ্র 
পৃথিবী থেকে ধেয়ে আসে নিন্দার 


বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা 


সরকারকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে, 


মুসলিম বিশ্বকে নতুনভাবে ক্ষুব্ধ করে 


আবার কোথাও স্বার্থের ব্যঘাত হলে 


তোলেছে। দীনের তাগিদে তাদের 


ঝড়। মিসরের রাজনীতিতে অত্যন্ত 
সম্ভাবনাময়ী সউদি ভিত্তিক ইসলামি 


পরোক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে 


প্রতি তাওহিদি জনতার ঈমানি সমর্থন 


দল সালাফি আন-নুর পার্টিও সউদি 


সেনাশাসনকে। তাদের নির্লজ্জ 


ঠেকে গেছে সর্বনিয় তলানিতে । 
অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে প্রচণ্ড 


পরিকল্পনার মুখোশ খসে পড়েছে 
মিসরের নীল নদের তীরে। গণ 


ঘৃণা ও ধিক্কার কুড়িয়েছে বর্তমান 


আরবের তাকলিদ (অনুকরণ) ছাড়তে 
পারেনি। সউদি আরবের অন্ধ 
অনুসরণের োকলীদ) কারণে সারা 


আন্দোলনে সশ্বৈশাসক হোসনি 


পৃথিবীতে হানাফি মযহাবের অনুসারী 


সালমান সরকার। তার পুত্র যুবরাজ 
মুহাম্মদের উচ্চাভিলাষী কর্মকাণ্ড অনেক 


মোবারকের পতনের পর প্রথমবারের 
মতো অবাধ নির্বাচন অনুষ্টিত হয়। 


বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । ইসরাইলের 


মুত্তাকি পরহেযগার মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও স্বগোত্রীয় 


পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের 


সঙ্গে গোপন সমঝোতা, দারিদ্র্য 


উত্তরাধিকারী হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ট 


পীড়িত ইয়েমেনে হামলা, সিনেমা হল 


ভোটে নির্বচিত হয় ষাট দশক ধরে 


নির্মাণ, হালাল নাইটক্লাব সংস্কৃতি 


মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে অবস্থান 
নিয়ো আলিঙ্গনাবদ্ধ হয় সাম্রাজ্যবাদ ও 
সেক্যুলারপন্থিদের সঙ্গে। ইসলামি 


নির্যাতিত, মড়ারেট ও উদারপন্থি 


পৃণ্ভূমিতে খোদায়ি গযব ডেকে 
আনবে । চির-বৈরি শিয়া সম্প্রদায়ের 


ইসলামি দল ইখওয়ানুল মুসলিমিন। 


রাজনীতিতে কন্টরপন্থি হিসেবে 
পরিচিত সালাফিরা নীল নদের তীরে 


ড. মুরসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার 


সঙ্গে সার্বক্ষনিক জিহাদে মগ্ন থাকলেও 
শিয়া মতাদর্শের “মোতা' বিয়ের 


ধরা খেয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদের দোসর 


পর পশ্চিমা বিশ্বের মনোরঞ্জনে 


হিসেবে । ফলে, বিশ্বব্যাপী সালাফি 


যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও তাদের মন 


রাজনীতির সলিল সমাধী হতে চলেছে 


আলোকে হালাল বেশ্যালয় খোলার 


গলাতে ব্যর্থ হন। মাত্র বছর খানেকের 


ঘোষণা দিয়ে নিজেদের ধ্বংসই 
তুরান্বিত করছে। 


ফিরআউন ও তার অনুসারীদের 


মুরসি'র ক্ষমতাচ্চা ছিল মারাত্মক 
বিপদসঙ্কুল ও কন্টকাকীর্ণ। পশ্চিমা 


ইতোমধ্যে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 


বিশ্বের মদদপুষ্ট ও নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত 


স্বৈতত্ত্র হটিয়ে গঠিত হয়েছে 


সেক্যুলারদের গোপন ষড়যন্ত্রে তিনি 


জনগণের প্রতিনিধিতমূলক সরকার । 


হন প্রচপ্তভাবে ধরাশায়ী। হোসনি 


মক্কা-মদিনার মুসলিম গনগোষ্ঠীর 


মোবারকের প্রেতাতআ জেনারেল সি সি 


সরকার মানে ইসলামি মূল্যবোধে 


আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও সউদি আরবের 


বিশ্বাসী পাক্কা তাওহিদি জনতার 
সরকার। এ দুটি পুণ্যভূমির সঙ্গে 
স্পন্দন। দীনের আবেগঘন এ সংযোগ 


পরোক্ষ ইঙ্গিতে নিব্চিত সরকারকে 
হটিয়ে ক্ষমতার বাগডোর নিজ হাতে 
গ্রহণ করে। এতে সর্বাত্বক 
সহযোগিতা করে আরব বিশ্বে 


বিচ্ছিন করার সুদৃরপ্রসারী চক্রান্তের 


আমেরিকার বিশ্বস্ত সেবাদাস আরব 


জাল বুনেছে পশ্চিমা জগত । তারা 
রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের খোলসে তাদের 


আগস্ট'১৯ 


আমিরাত। যার দীন-দুনিয়া উভয় 
জাহানের মুরুব্বি হলো সউদি 


মতোই। 


লেখক: পিএইচডি গবেষক, চউখাম 
বিশ্ববিদ্যালয় 


১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:৯৬ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস, ২৮:৫৭ 

আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৯৭ 

" কে) আল-বাধ্যার, আল-মুসনদ - আল- 
বাহরুষ যাখখার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল 
হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব, খ. 
১২, পৃ. ৩০৮, হাদীস: ৬১৫৭; (খ) ইবনে 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. - ২০০৩ খি.), খ. ৪, 
পৃ. ১২৮, হাদীস: ২৫০৬ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ, ২২:২৫ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০9০0%. ০017/])817)1-179-121019-18010758 


সালাত-নামায 
সমস্যা: পবিত্র জুমার নামাযের খুতবা 
বাংলা ভাষায় প্রদাণ করা বৈধ হবে 
কি? 


সমাধান: শরীয়তে পাগড়ির শেমলা 
এক বিঘত বা এক হাত পর্যন্ত লম্বা 
হওয়া মুস্তাহাব । তবে তার থেকে বেশি 
হলেও বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। 


সোনাতলী, বগুড়া 


সমাধান: আরবি ভাষা ব্যতীত বাংলা 
ভাষা বা অন্য যেকোনো আঞ্চলিক 
ভাষায় জুমার খুতবা প্রদান করলে 
খুতবা এবং জুমার নামায কোনটাই 
সহীহ হবে না। (যেমন নাকি নামাযের 
সুরা কেরাত আরবি ভাষা ব্যতিত অন্য 
কোন আঞ্চলিক ভাষায় পড়লে নামায 
শুদ্ধ হয় না।) কেননা নবী করীম (সা.) 
ও সাহাবায়ে কেরামদের যুগে অনারব 
অনেক অঞ্চল বিজিত হয়ে ইসলামের 
সুশীতল ছায়াতলে এসেছিল । কিন্ত সে 
সময়ও জুমার খুতবা আঞ্চলিক ভাষায় 
পড়ার কোন প্রমাণ নেই। অথচ সে 
সময় ইসলামের দাওয়াত ও 
তাবলীগের জন্য আধ্ঞ্লিক ভাষায় 
জুমার খুতবা দেওয়ার খুবই প্রয়োজন 
ছিলো । কিন্ত তা সত্লেও তারা এমনটি 
করেননি । আদ-দুররুল মুখতার: ১/৪৮৪, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৭/৭৫৭, আল-বাহরুর 
রায়িক: ১/৩০৬ 

সমস্যা: ফরয নামাযে পাগড়ির শেমলা 
(মাথা) কতটুকু হতে হবে? পাগড়ির 
শেমলা যদি লম্বা হয় তাহলে কি নামায 


ভেঙে যাবে? 
আসাদ উল্লাহ 


আর লম্বা হলে নামায ভেঙে যাওয়ার 
তো প্রশ্নই আসেনা । উল্লেখ্য যদি 
শেমলা এমন লম্বা হয় যে, যা রক্ষা 
করা মুসল্লির জন্য কঠিন হয়, তাহলে 
তা মাকরুহ হবে । আদ-দুররুল মুখতার: 
৫/৪৮১, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৪/২০৮, 
খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ৪/৩৬৯ 

সমস্যাঃ যদি ঈদের নামাযে প্রথম 
রাকআতে তিন তাকবির এবং দ্বিতীয় 
রাকআতে দুই তাকবির বলা হয়। 
তখন দ্বিতীয় রাকআতে এক তাকবির 
ছেড়ে দেয়া সত্টেও নামায শুদ্ধ হবে 
কি? যদি না হয়, তাহলে পুনরায় 
আদায় করতে হবে কি? 


হাজী আবদুল আজীম 


করেতে হবে না। ফাতাওয়ায়ে শামী: 
১/9০৫, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১২৮, 
আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/১১৬ 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় একবার 
একজন লোক মারা গেলে আমি সেই 
জানাযায় শরিক হই এবং দাফনও 
করি। দাফন শেষে কিছুলোক কবরের 
নিকটে দীড়িয়ে দুআ করতে থাকে 
আর কিছু লোক একথা বলে চলে যায় 
যে, “জানাজার নামাযই তো দুআ, 
এটাতো কিছুক্ষণ আগে শেষ করলাম 
আবার কি পৃথক দুআ করতে হবে? 
এখন আমার জানার বিষয় হলো, মূর্দ' 
দাফনের পর কবরের পাশে দীড়িয়ে 
দুআ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? 
আবদুস সামাদ 
মোমেনশাহী, ঢাকা 
সমাধান: মুর্দা দাফনের পর যিয়ারত 
হিসেবে কবরের মাথার দিকে দীড়িয়ে 
সূরায়ে বাকারার প্রথম অংশ এবং 
পায়ের দিকে দীড়িয়ে শেষ অংশ 


£ 


সমাধানঃ ঈদের নামাযের উভয় 


তেলাওয়াত করা এবং সে সময় যারা 


রাকআতে অতিরিক্ত যে তাকবিরগুলো 
আছে হানাফী মাযহাব মতে সেগুলো 


সেখানে উপস্থিত থাকবে তারা 
মাইয়েতের ইসালে সাওয়াবের 


ওয়াজিব। আর নামাযে ভুলবশত 
ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিতে 
হয়। তবে ঈদের নামাযে যেহেতু সাহু 
সিজদা দিলে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা 
রয়েছে, তাই সাহু সিজদাও দিতে 
হবেনা । সাহু সিজদা ছাড়াই নামায 


চৌধরী পাড়া, সাতকানিয়া 
আগস্ট*১৯ 


সহীহ হিসেবে গণ্য হবে । পরে কাজাও 


উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের কিছু সুরা- 
আয়াত ইত্যাদি পাঠ করে মুনাজাত 
করা মুস্তাহাব। সুতরাং দাফনের পর 
কবর যিয়ারত হিসেবে দুআ-মুনাজাত 
করতে কোন অসুবিধা নেই । বরং তা 


মুস্তাহাব । মুসলিম শরীফ: ১/৩১২, মা'রিফুল 
হাদীস: ৩/৪৮৫, আদ-দুররুল মুখতার: 


২/২৩৮ 
॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 
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সমস্যা: বর্তমানে অনেক ছাত্রদেরকে 


আসা পর্যন্ত পরিবারের ভরণ-পোষণের 


দেখা যায় যে, তারা একদিকে অনেক 


খরচ বহন করে অবশিষ্ট জমির 


তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়, 
তাহলে তা মাইয়িতের পক্ষ হতে 


টাইটফিট পায়জামা পরিধান করে 
অপরদিকে পাঞ্জাবি এত পাতলা ও খাট 
পরিধান করে যে রুকু এবং সিজদা 


ফসলের মাধ্যমে তাদের জীবিকার 
ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তাহলে তার 
ওপর হজ ফরজ । এ থেকে বুঝা যায়, 


অবস্থায় সতরের গোপনীয় অঙ্জগুলোর 
আকৃতি বোঝা যায়। এ ধরনের 
পোষাক পরিধাণ করে নামায আদায় 
করলে নামায শুদ্ধ হবে কি? 


ইদগাহ, কক্সবাজার 


আপনার বাবার ওপর হজ ফরজ। 
ফাতাওয়ায়ে তারখানিয়াঃ ৩/৪৭২, 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াং ১/২১৮, ফাতাওয়ায়ে 
কাষীখান: ১/২৮০, আহসানুল ফাতাওয়া: 
8/৫৪২ 


সমস্যাঃ জনৈক ব্যক্তির কাছে এক 
সময় হজ ফরজ হয় পরিমাণ টাকা 


সমাধান: এমন পাতলা কাপড় পরিধান 
করে নামায আদায় করলে যা দ্বারা 
শরীরের রং দেখা যায়, নামায শুদ্ধ 
হবে না। আর যদি রং দেখা না যায়, 
বরং টাইট ফিট কাপড় পরিধারন করার 
কারণে শরীরের গোপনীয় অঙ্গগুলোর 
আকৃতি বোঝা যায়, তাহলে তা 
পরিধার করে নামায আদায় করলে 


ছিলো। কিন্তু কারণবশত বাড়ি 
স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় 
সেখানে সমুদয় টাকা খরচ হয়ে যায়। 
জানার বিষয় হলো, তার ওপর হজ 
ফরজ হয়েছে কি? 


আবদুল্লাহ 
বাশখালী 


সমাধান: হজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত 


নামায হয়ে যাবে। তবে এধরণের 


পোষাক পরে নামাযাদায় অনুচিত। 
আল-বাহরুর রায়িক: ১/২৬৮, আল-বিনায়া: 
২/১৩১, রদ্দুল মুহতার: ৩/৮৪, বাদায়িউস 
জানায়ি': ১/৫৮৭ 


হজ-ওমরা 

সমস্যাঃ আমার বাবার নগদ টাকা- 
পয়সা, ব্যাংক-ব্যালেন্স, স্বর্ণালংকার 
বলতে কিছুই নেই। তবে নিজের 
চাষের প্রয়োজন হয় না এমন প্রায় 
পনের-বিশ গন্ডা ফসলী জমি আছে। 
জানার বিষয় হচ্ছে, এ অবস্থায় আমার 
বাবার ওপর হজ ফরজ হবে কি? 

মাও. কাউছার আহমদ 

আইনপুর, কচুয়া, চাদপুর 
সমাধান: ফিকহ-ফতওয়ার 
কিতাবাদিতে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে 
যে, যদি কারো এপরিমাণ জমি থাকে 


হচ্ছে, হজের সময়গুলোতে (শাওয়াল 
থেকে জিলহজ মাসের ১৪ তারিখের 
ভেতরে ।) বায়তুল্লাহ শরিফে যাওয়া- 
আসা ও পরিবারের ভরণ-পোষণের 
খরচাদি মিটাতে পারে এ পরিমাণ 
অর্থের মালিক হওয়া । সুতরাং সে যদি 
হজের সময়গুলোতে সে পরিমাণ 
টাকাগ্ডলোর মালিক হয়ে থাকে তাহলে 
তার ওপর হজ ফরজ । আর যদি সে 
সময় আসার আগেই ঘর নিমাণ কাজে 
তা খরচ করে ফেলে, তাহলে তার 
ওপর হজ ফরজ হবে না। ফাতাওয়ায়ে 
শামী: ২/৫০৩, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/২১৯, 
ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াং ১৫/৩৫৫ 

সমস্যা: হজ ফরজ হওয়া সন্তেও নিজে 
হজ আদায় করেনি এবং মৃত্যুকালে 
ওয়ারিশদেরও অসিয়ত করে যায়নি 
সাতকানিয়ার এমন একজন ধনী ব্যক্তি 
কিছুদিন পূর্বে মারা যায়। জানার বিষয় 


যার একাংশ বিক্রি করলে হজের 
যাবতীয় খরচ তথা হাজি নিজের থাকা- 
খাওয়া ও যাতায়াত খরচ এবং ফিরে 


আগস্ট'১৯ 


হলো, তার পক্ষ হতে হজ করা 


অনাদায়ী হজের আদায় বলে গণ্য হবে 
কি? 
মাও. শিহাব উদ্দিন 


সমাধান: যেহেতু মায়্যিত অসিয়ত 
করে যায়নি তাই তার পক্ষ হতে বদলি 
হজ করা ওয়ারিশদের ওপর ওয়াজিব 
না। তবে হ্যা, ওয়ারিসদের মধ্যে যদি 
কেউ নাবালেগ না থাকে এবং সকলে 
স্বেচ্ছায় তেরকা সম্পদ থেকে) পিতার 
পক্ষ থেকে বদলি হজের অনুমতি দেয় 
অথবা ওয়ারিশদের কেউ 
ব্যক্তিগতভাবে নিজ সম্পত্তি থেকে 
বদলি হজ করাতে চায়, তাহলে পিতার 
পক্ষ হতে বদলি হজ করাতে পারবে । 
আল্লাহ্র রহমতের ওপর ভরসা করে 
এটা তার পিতার পক্ষ থেকে 
(অনাদায়কৃত ফরজ হজের) আদায় 
বলে গণ্য হওয়ার আশা করা যায়। 
তিরমিষী. শরিফ: ১/১৪৬, ফাতাওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ৩৬৬৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ 
১/২৫৯, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়াঃ 8/২৫৪ 

সমস্যা: কেউ যদি ওমরা করে তাহলে 
(এর ফলে )তার ওপর হজ ফরজ হয়ে 
যাবে কি? কোন কোন আলেম বলে 
থাকেন তার ওপর হজ ফরজ হবে। 


৭৫ ৮৮ 


তারা কুরআনের এ আয়াত ০৬৮ ঞ১£ 
$ 25592000564 ৬6 9৪৫ ০৮৫ দ্বারা 
দলিল পেশ করে বলেন, যে ব্যক্তি 
ওমরা করবে, তার ওপর হজ করাও 
ফরজ হয়ে যাবে। জানার বিষয় হচ্ছে, 
আসলেই কি ওমরা করার দ্বারা হজ 
ফরজ হয়ে যায়? হলে, তার দলিল কী; 
না হলেও বা তার দলিল কী? 

মাও. জমির উদ্দিন 


সমাধান: সাধারণত ওমরা করার দ্বারা 


ওয়ারিসদের ওপর ফরজ কি না? যদি 
ফরজ না হয় এবং ওয়ারিসগণ স্বেচ্ছায় 


(ওমরাকারীর ওপর) হজ ফরজ হয়ে 
যায় না। কেননা শুধু বায়তুল্লাহ শরীফ 


0 আত্তান্তহীদ ২৯ 
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দেখলেই হজ ফরয হয়ে যাওয়ার কথা 
কোন কিতাবে উল্লেখ নেই । তাই কেউ 


করে কুরবানি করা হয়, তাহলে তা 


জিনস এক হয় তাহলে কুরবানি সহীহ 


সহীহ হবে না। তাদের সবাই অথবা 


হজের সময়ের আগে-পরে ওমরার 


কয়েকজন যদি নেসাবের মালিক হয়, 


হয়ে যায়। যদিও ইবাদতের ধরণ ভিন্ন 
হোক না কেন। এজন্যই তো 


উদ্দেশ্যে সেখানে গেলে তার ওপর হজ 


তাহলে প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে 


ফরজ হয়ে যাবে না। তবে হ্যা, হজের 
সময়ে (শাওয়াল থেকে জিলহজ 
মাসের ১৪ তারিখের ভেতরে ।) কেউ 
মক্কা শরিফ বা মসজিদে হারামে 


কুরবানি করতে হবে। সবার পক্ষ 


কুরবানির একই জন্ততে কুরবানি, 
আকিকা ও অলিমা সবগুলোর নিয়ত 


থেকে এক ভাগ কুরবানি করলে 


করা সহীহ হয়। কেননা এসবগুলো 


কারোই কুরবানি আদায় হবে না। আর 


ইবাদতের জিনস এক ও অভিন্ন, যদিও 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে কুরবানি 


ধরণ ভিন্ন। আর আহসানুল 


উপস্থিত হলে/থাকলে তার ওপর হজ 
ফরজ হয়ে যাবে বলে অধিকাংশ 


করা অবশ্যই সোয়াবের কাজ। তবে 


ফতওয়াতে যা আছে এটা তিনার 


রাসুলের নামে কুরবানি না করলে 


ফুকাহায়ে কেরাম মত পেশ করেছেন। 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৪৫৫, ফাতাওয়ায়ে 
হিন্দিয়াঃ ১/২১৬, বাদায়িউস সানায়ি': ৩/৫১, 
ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া:১৫/৩৬০ 


সমস্যা: একই পরিবারের পিতা-পুত্র, 
মাতা-কন্যা (সবাই নেসাবের মালিক 


কুরবানি হয় না এটা সম্পূর্ণ অমূলক ও 
ভিত্তিহীন কথা। এর সাথে কুরবানির 
শুদ্ধতার কোনো সম্পর্ক নেই। | আল- 
হিদায়াঃ  ৪/৪২৮, আলবাহরুর রায়িকঃ 
৮/১৭৩, বাদায়িউস সানায়ি: ৪/২০৭, 
আহসানুল ফাতাওয়া: ৭/৪৮৬, ফাতাওয়ায়ে 
রহিমিয়া: ৬/১৬৪ 


সমস্যা: কুরবানির এক জন্ততে একই 


হোক বা না হোক) সবাই মিলে টাকা 


ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি ও আকিকা 


দিয়ে একাংশে শরিক হয়ে যেকোন 


উভয়ের নিয়ত সহীহ হবে কি? সহীহ 


একজনের নামে কুরবানি করলে তা 
শুদ্ধ হবে কি? রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


হলে তো ভালো । সহীহ না হলে, তা- 
কি আকিকা? না-কি কুরবানি? না 


নামে কুরবানি না দিলে-নাকি কুরবানি 
হয় না, শুধু গোস্ত খাওয়া হয়? এ 
ব্যাপারে শরীয়ত কি বলে? 


সমাধান: একাধিক ব্যক্তি মিলে 
কুরবানির পশুর একাংশে শরিক হয়ে 
কুরবানি দিলে কুরবানি সহীহ হয় না। 
তবে হ্যা, একজনকে মালিক বানিয়ে 
তার নামে কুরবানি করলে তার পক্ষ 
থেকে কুরবানি সহীহ হবে এবং তার 
অনুমতিক্রমে অন্যরাও গোস্ত খেতে 
পারবে । সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সেই 
টাকা দিয়ে কোন একজনের নামে 
কুরবানি করার অর্থ যদি হয়, তাকে 


উভয়টাই? কেননা আহসানুল 
ফতওয়াতে আছে যে, এক জজ্তুতে 
একই ব্যন্তির পক্ষ থেকে উভয়ের 
নিয়ত করা সহীহ হবে না। কারণ 
হিসেবে উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, এক 
জন্ততে একই ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
একাধিক ইবাদতের নিয়ত সহীহ 
নেই। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান 
জানিয়ে বাধিত করবেন! 


আবদুল্লাহ 

কক্সবাজার 
সমাধানঃ আমাদের গবেষণা মতে 
যেমনিভাবে এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
এক জন্ততে একাধিক কুরবানির নিয়ত 
জায়েয, তেমনিভাবে (একই জন্ততে 
একই ব্যক্তির পক্ষ থেকে) কুরবানি ও 


সেই টাকাগডলোর মালিক বানিয়ে তার 


আকিকার অংশ নেওয়াও জায়েয । 


পক্ষ থেকে কুরবানি করা তাহলে তা 
সহীহ হবে। আর যদি তাকে মালিক 
বানানো ছাড়া শুধু তার নাম ব্যবহার 


আগস্ট'১৯ 


কেননা উভয়ই তো ইবাদত । প্রায় 
সকল ফতওয়ার কিতাবাদিতে একথাটি 


একক রায়। তিনি নিজ দাবির পক্ষে 
গ্রহণযোগ্য কোন আরবি ফতওয়ার 
রেফারেগও পেশ করেননি। (তাই 
আমরা তা গ্রহণ করতে পারিনি ।) 
তাছাড়া আমাদের জানা মতে তিনি 
(তার উক্ত কিতাবের পরিশিষ্টতে) তার 
সেই রায় থেকে রুজু করার কথা ব্যক্ত 
করেছেন। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৫/৩০৪, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৪৭২, ফাতাওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ১৭/৪৫২ 
সমস্যা: একটি গরুর পায়ে অসুস্থতার 
কারণে ভালো করে হাটতে পারে না। 
এপরিমাণ চালিকা শক্তি আছে। ভালো 
করে হাটতে না পারায় বাজারে উঠালে 
কাস্টমারদের ক্রয়ের সম্ভাবনা খুবই 
ক্ষিণ। এ অবস্থায় একে যদি 
আশা করা যায় একদম পরিপূর্ণ সুস্থ না 
হলেও মোটা-মোটি ভালোভাবে হেঁটে 
বাজারে যেতে পারবে । জানার বিষয় 
হচ্ছে, এভাবে ইনজেকশন পুশ করে 
মোটা-মোটি সুস্থ করে একে বাজারে 
উঠানো জায়েয হবে কি? তা মানুষকে 
ধোকা দেয়া হবে না-তো? উক্ত পশুটি 
দিয়ে কুরবানি করা যাবে কি? 
এনায়েতুল্লাহ 
ফতেহাবাদ, হাটহাজারী 
সমাধান: উল্লিখিত অচল গরুটিকে 
ইনজেকশনের মাধ্যমে সচল করার 
চেষ্টা করা জায়েয ও বৈধ হবে না। 


উল্লেখ্য আছে যে, যদি ইবাদতের 


বরং তা ধোকাবাজির শামিল হবে। 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
খেয়ারে আইবের বিত্তিতে তা ফেরৎ 


মসজিদ-মাদরাসার কল্যাণে সল্পদামে 


যোগ্য বিবেচ্য হবে । মালিকের কর্তব্য 
হচ্ছে তাকে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে 
সুস্থ করার চেষ্টা করা। অলসতা ও 
অবহেলাবশত চিকিৎসা না করালে 
মালিক গুনাহগার হবে। তবে 
কুরবানির মাসআলাতে যেহেতু 
কুরবানি শুদ্ধ হওয়ার জন্য কুরবানগাহে 
হেঁটে যেতে পারা শর্ত, চাই তা ওষুধ 
সেবনের মাধ্যমে হোক বা 
ইনজেকশনের মাধ্যমে বা অন্য যে 
যবাহগাহে হেটে যেতে পারলেই হলো; 
তা দ্বারা কুরবানি শুদ্ধ হবে। সহীহ 
মুসলিম শরীফ: ৩/৫, সুনানে আবু দাউদ: 
৩/৫৪, আল-হিদায়া: ৪/৭৩ ও ৩/৩৫ 

সমস্যাঃং আমাদের মসজিদ ও 
মসজিদভিত্তিক ফুরকানিয়া মাদরাসার 
এন্তেজামের জন্য একটি ফান্ড আছে। 
মাদরাসার কথা বলে জনগণ থেকে 
স্পমূল্যে কুরবানির চামড়া ক্রয় করে 
ব্যবসা করে এ ফান্ডটি ভর্তি করা হয়। 


পরবতীঁতে এই ফান্ড থেকেই 
মসজিদের ইমাম ও ফুরকানিয়া 


মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেয়া সহ 
মসজিদ-মাদরাসার অন্যান্য কাজে 
খরচ করা হয়। জানার বিষয় হলো, 
উক্ত পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত কি-না? না 
সম্মত পদ্ধতি কী? 

মহেষখালী 
সমাধান: শরীয়তে কুরবানির পশুর 
চামড়া ও গোস্তের হুকুম এক ও 
অভিন্ন । এতে কোন পার্থক্য নেই। 
অর্থাৎ নিজেও খেতে পারবে এবং 
যাকে ইচ্ছা তাকেও দিতে পারবে। 


কুরবানির চামড়া বিক্রি করার দ্বারা 


বলে গণ্য করা হবে । যেমনটি হানাফি 
মাযহাবের বহু গ্রহণযোগ্য আরবি 


তাই তা কোনক্রমেই জায়েয ও বৈধ 
হবে না। কেননা মসজিদ-মাদরাসার 
ইমাম ও উত্তাদদের বেতনের অর্থ 
সংগ্রহের বিকল্প আরো অনেক ব্যবস্থা 
আছে। তাই গরিবদের হক নষ্ট করে 
মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার 
উত্তাদগণের বেতন ব্যবস্থার কোনো 


প্রয়োজন নেই। ফাতাওয়ায়ে শামী: 
৯/৪৭৪, আল-বাহরুর রায়িক: ৮/১৭৮, 
আহসানুল ফাতাওয়া: ৭4/৫৩০, 
ফাতাওয়া: ৩/৫৩৩, কিফায়াতুল তী: 
৮/২২৭ 


ফতওয়ার কিতাবে লেখা আছে। 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দয়া: ৫/৩০৪ ও ৬/২০৫, 
আল-বাহরুর রায়িক: ৮/৩১৯, 

জনায়ি': ৪/২০৭ 


সমস্যা: জনৈক ব্যক্তি জোরালোভাবে 
একথা প্রচার করছে যে, যেহেতু 
কুরবানী সহীহ হওয়ার জন্য কুরবানির 
পশু এটি মুক্ত হওয়া শর্ত, তাই খাসি ও 
বলদের (আবালের) মধ্যে ত্রুটি থাকায় 
তা দ্বারা কুরবানি শুদ্ধ হবে না। জানার 
বিষয় হচ্ছে, উক্ত ব্যন্তির এসব কথা 
কতটুকু সঠিক? গরু-ছাগলের মধ্যে 
কুরবানির জন্য উত্তম পশ্ড কোনটি । 


সমস্যাঃ আজ দু'বছর যাবৎ চারজন 
মুসলমান একটি কুরবানির জন্ততে 
সমভাবে চার অংশে কুরবানি দিয়ে 
আসছে। কিছুদিন আগে তারা লোক 
মুখে একটি ফতওয়া শুনতে পেয়ে 
নিজেরা মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ে। 
সেখানে তারা গাভী ইত্যাদির ব্যাপারে 
ফতওয়া দিয়েছে যে, এ জাতীয় পশুতে 
কুরবানির ক্ষেত্রে জরুরি হচ্ছে গোস্ত 
এবং কুরবানিদাতা হিসেবে সাত অং. 
হওয়া। এখন জানার বিষয় হচ্ছে, 
আহনাফের মতে কুরবানির এক 
জন্ততে গোস্ত এবং মূল্যের দিক থেকে 
সমভাবে চার অংশে চার শরীকে 
কুরবানি করলে তা জায়েয হবে কি? 
মু. আজম 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: যেহেতু উল্লিখিত সুরুতে 
একই গরুর কুরবানিতে চার শরিকের 
প্রত্যেকেরই ভাগে পূর্ণ একাংশ করে 
পাওয়া যাচ্ছে, তাই অবশিষ্ট তিনাংশে 
খন্ডাংশ পাওয়া যাওয়ায় কুরবানির 
বিশুদ্ধতায় (হানাফী মাযহাব মতে) 
কোন সমস্যা হবে না। কেননা অবশিষ্ট 


তবে বিক্রি করলে তার সম্পূর্ণ টাকা 


তিনাংশে ইবাদতহীনতার নিয়ত না 
পাওয়া যাওয়ায় পূর্ণাংশের অনুগামি 


দিতে হবে। উল্লিখিত বর্ণনা মতে 
আগস্ট'১৯ 


হিসেবে এগুলোর কুরবানিকেও সহীহ 


বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন! 


মু. সাঈদুল হক 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 


সমাধান: একথা দ্রুবসত্য যে, খাসির 
গোস্ত পাঠার গোস্ত থেকে অনেক উত্তম 
ও সু-স্বাদু। অথচ পাঠার গোস্তে এক 
প্রকার গন্ধ থাকায় অনেকে তা পছন্দ 
করে না। তাছাড়া আমাদের দেশের 
করায় তাদের সাথে সাদৃশ্যতা থেকে 
বাচার লক্ষে তা দ্বারা কুরবানি না করা 
উচিত। তেমনি গরুর মধ্যে বাড়ে 
তুলনায় বলদের গোত্তই বেশি উত্তম ও 
সুস্বাদু। বরং ষাঁড়ের গোস্ত অনেকে 
খেতে চায় না। সুতরাং খাসি ও বলদ 
কুরবানির পশু হিসেবে অনেক উত্তম 
পশু। কুরবানির ক্ষেত্রে এগুলোতে 
দোষের কিছুই নেই। খাসি দিয়ে 
কুরবানি করা সহীহ সনদে স্বয়ং 
রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রমাণিত। তাই 
খাসি ও বলদ দিয়ে কুরবানি করা 
জায়েয ও শরীয়ত স্বীকৃত। তাই 
বিভ্রান্তকারীদের এ জাতীয় বিভ্রান্তকর 
ভিত্তিহীন কথাবার্তা শুনা থেকে দূরে 


থাকা চাই। মুসনদে আহমদ: ২৩৮৬০, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৪৪৬, ফাতাওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ৫/২৯৯ 
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আকিকা 

সমস্যা: আমরা জানি, কুরবানির বড় 
জন্ততে সাত অংশ দেওয়া যায় এবং 
আকিকার অংশও নেয়া যায়। জানার 
বিষয় হচ্ছে, কুরবানি ছাড়া অন্য সময় 
বড় জন্ততে একাধিক আকিকার অংশ 

নেওয়া যাবে কি? 
মাও. রশিদ আহমদ 
সাতকানিয়া 


সমাধান: ভেড়া, বকরি ইত্যাদি দিয়েই 
আকিকা করা মুস্তাহাব। যদিও এক 
গরু দিয়ে একাধিক ছেলে-মেয়ের 
আকিকা করা জায়েয । কুরবানি ছাড়া 
অন্য সময়েও বড় জন্ততে সাত অংশে 
আকিকা করা জায়েয ও বৈধ । মুসান্নাফে 
আবদুর রাযযাক: ৭৯৬১, শামী: ৯/৪৭২, 
ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ২৬/৪২৮ 

সমস্যা: কিছুদিন পূর্বে আমার বোন- 
দুলাভাই এক ভাগিনার আকিকা 
অনুষ্ঠানে আত্রীয়-স্বজনদের দাওয়াত 
করলে তারা হাদিয়া হিসেবে কাপড়- 
চোপড়, টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকার 
ইত্যাদি নিয়ে আসে । অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
তারা কিছু টাকা খণী হয়ে যায়। 
জানার বিষয় হচ্ছে, উক্ত হাদিয়ার 
বস্তপ্তলো বাচ্চাটি নিজে বা তার বাবা- 
মা ব্যবহার করতে পারবে কি? তা 
থেকে খণের টাকা পরিশোধ করা যাবে 
কি? 


মু. যাইনুল আবেদিন 


পিএম খালি, কক্সবাজার 


কর্জ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে 


সমাধান: উল্লেখিত ঘটনায় স্বামী 


এবং তা থেকে খণও পরিশোধ করতে 


বিয়ের কাবিননামায় স্ত্রীকে যে 


পারবে । পরবর্তীতে তাদের এ জাতীয় 


শর্তসাপেক্ষে স্ত্রীর ওপর তাফয়ীযে 


অনুষ্ঠা হলে তা আবার পরিশোধ করে 


দিতে হবে। মিশকাত শরীফ: ১/২৫৫, 
ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ১৭/৪০৬ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমি মুসাম্মৎ ... আক্তার দীর্ঘ 
১৫ বছর পূর্বে ...এর সাথে বিয়ে- 
বন্ধনে আবদ্ধ হই। কিন্ত দুভগ্যিবশত 
আমার স্বামীর দাম্পত্য জীবনে 
অসুবিধার কারণে আমি কোনো 
সন্তানের মা হতে পারিনি । যার কারণে 
এলাকার লোকেরা আমাকে বন্ধ্যা মেয়ে 
বলে উপহাস করছে। এভাবে সে 
পুরুষতৃহীনতার কারণে আমার চাহিদা 
পুরণেও অক্ষম। তাকে এ ব্যাপারে 
চিকিৎসার কথা বলা হলে সে বলে, 
আমি যদি চিকিৎসায় দোষী নির্ণীত 
হই, তুই আমার কাছে থাকবি না। তা 
ছাড়া সে আমাকে বিভিন্নভাবে 
গালিগালাজ করতে থাকে এবং বিভিন্ন 
সময় শরীয়তবিরোধী কাজ করতে 
বাধ্য করে আর যথানিয়মে আমার 
খোরপোষও আদায় করে না। সুতরাং 
এসব কারণে আমাদের মধ্যে বনিবনা 
না হওয়ায় তার সাথে আমার সংসার 
করা সম্ভব হবে না বলে অনুধাবন 
করছি। এ অবস্থায় কাবিননামার ১৮ 
নাম্বার ধারা মতে আমি নিজেকে তার 
বিয়ে-বন্ধন থেকে মুক্ত করি এরপর 


সমাধান: আমাদের দেশে প্রচলিত 
আকিকা অনুষ্ঠানে হাদিয়া নামে 
কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা, 


সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী 
কার্ধালয় থেকে তালাকনামা স্্রহ 


স্বর্ণলংকার যাবতীয় যেসব সরঞ্জামাদি 
দেয়া হয় বস্তুত তা হাদিয়া হয় না, 
বরং তা রেওয়াজ ও কর্জ হিসেবে গণ্য 
হয়। পরবতীতে দাতাদের এ জাতীয় 
অনুষ্ঠানে তা পরিশোধ করাকে জরুরি 
মনে করা হয়। তাই এগুলি নেয়া 
জায়েয হবে না। এগুলো থেকে বিরত 
থাকা একান্ত জরুরি। তবে এগুলো 


আগস্ট'১৯ 


করে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে 
জোরপূর্বক তা গ্রহণ করেছে। এখন 
আমার জানার বিষয় হচ্ছে, আমি 
তালাকপ্রাপ্তা হয়েছি কিনা? যদি না হয় 
তাহলে আমাদের বিয়ে-বিচ্ছেদের 
পদ্ধতি কী? দয়া করে জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 


তালাক ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছে 
সে শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে স্ত্রী 
যদি নিজের ওপর তিন তালাক ব্যবহার 
করে বিয়ে-বিচ্ছেদ করে থাকে তাহলে 
সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং 
তাদের বিয়ে-বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ৬/২৬০, বাদায়িউস 
সানায়ি'ঃ ৪/২৬৪, ফতওয়ায়ে কাসিমিয়া: 
১৬/১৮৪ 
সমস্যা: এক ব্যক্তির স্ত্রীর দাবি হচ্ছে, 
স্বামী রাগের মাথায় স্ত্রীকে বলল, লা 
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ তোমাকে 
এক তালাক, তার পর বলল, আমি 
তোমাকে আর দুই দিন বা তিন দিন 
পর দুই তালাক দেব এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আবার বলল, এক তালাক দুই তালাক 
তিন তালাক । তারপর স্বামীর চাচাতো 
ভাই যখন বাড়ির মধ্যে আসল তখন 
স্ত্রী স্বামীর চাচাতো ভাইকে বলল, 
নুরানি মাদরাসার হুযরকে নিয়ে আস। 
তখন স্বামী বলল, তুমি যেয়ো না আমি 
শপথ করে বলছি, আমি এক তালাক 
দিয়েছি। আমি দুই তিন দিন পর দুই 
তালাক দেব বলেছি। ও আমার ভাত 
না খাওয়ার জন্য এসব বলছে । আর 
স্বামীর কথা হচ্ছে, স্ত্রী যখন স্বামীকে 
গালিগালাজ করছে সেই মুহূর্তে স্বামী 
রাগ করে বলল আমি তোমাকে এক 
তালাক দিয়েছি। এ রকম ব্যবহার 
খারাপ করলে আমি তোমাকে তিন 
তালাক দিয়ে দেব। অতএব 
মুহতারামের কাছে জানার বিষয় হচ্ছে, 
উক্ত ঘটনায় কয় তালাক পতিত হবে? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মাওলানা খুরশেদ আলম 
পেকুয়া 
সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামীর 
জবানবন্দীতে স্বামী যখন পরিষ্কার 
ভাষায় একথা দাবি করছে যে, স্বামী 
কালিমা পড়ে স্ত্রীকে প্রথমে এক 
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তালাক দিয়ে দেয় এবং স্ত্রীকে হুমকি 
দিয়েছে যে, তুমি যদি ব্যবহার খারাপ 
কর তখন অপর দুই তালাক দুই তিন 
দিন পর দিয়ে দেব, তাই স্বামীর 


পাওনাদারগণ টাকার জন্য আমার 
বাসায় আসা-যাওয়া শুরু করে। 


কমপক্ষে দুই জন পুরুষ সাক্ষীর 
উপস্থিতিতে এবং কমপক্ষে মহরের 


একপর্যায়ে আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি 
বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে ঘরের 


জবানবন্দি অনুযায়ী স্বামী যদি আল্লাহর 


মূল্যবান জিনিসপত্র ও স্বর্ণালংকার 


নামে শপথ করে একথা বলতে পারে 
তখন স্ত্রীর ওপর এক রজয়ী তালাক 


নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যায় এবং ব্যাংকে 
আমার একাউন্ট হতেও প্রায় বিশ 


পতিত হয়ে গেছে। সুতরাং তালাকের 


লক্ষাধিক টাকা তুলে নেয়। আমি 


সাধারণ ইদ্দত মাসিক তিন স্রাব 
অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে স্বামী যদি 


বারংবার আমার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি 
হতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সে 


স্ত্রীকে মৌখিকভাবে একথা বলে আমি 


আমাকে অশ্রীল ব্যবহার করে। পরে 


আমার স্ত্রীকে আমার আকদে নেকাহে 
ফিরিয়ে নিলাম বা স্ত্রীর সাথে সহবাস 


আমি আদালতের মাধ্যমে সাক্ষীগণের 
সম্মুখে সেচ্ছায় সুস্থ মস্তিষ্কে প্রথমে 


ইত্যাদি করে ফেলে তখন তাদের 
সাবেক নেকাহ বহাল হয়ে যাবে। 


এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক 
দেই। কিছুদিন পরে আমরা আমাদের 


তখন তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলা- 


উভয়ের ভুল বুঝাবুঝির ইতি টেনে 


মেশী ও ঘরসংসার করতে শরীয়তের 
মধ্যে কোন বাধা নেই আর স্বামী যে 


পুণরায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নতুনভাবে 
ঘর-সংসার করতে একমত হই । এখন 


তালাক দেওয়ার দুই তিন দিন পর 


আমার জানার বিষয় হচ্ছে, তিন 


হুমকি স্বরূপ দুই তালাক দেবে বলেছে 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দ্বিতীয় দফায় বিয়ে 


তার দ্বারা স্ত্রীর ওপর কোন তালাক 
পতিত হয় নি। উল্লেখ্য যে, স্বামী এক 
লাক দেওয়ার পর সে মজলিশে 
আরো তিন তালাক দেওয়ার যে দাবি 
কোন সাক্ষী না থাকায় তার দাবি 
গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য স্ত্রী যদি 
নিশ্চিতভাবে তিন তালাক দেওয়ার 
কথা বলে বা তার নিজ কানে শুনে 
থাকে তখন তার জন্য উক্ত স্বামীর 
নিকট থাকা এবং স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর 
সংসার করা জায়েয ও বৈধ হবে না। 
সুরা আল-বাকারাঃ ২৮২, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
8/৪৬৩, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৩৫৪, 
বাদায়িউস সানায়ি': ৬/২২৫ 

সমস্যা: আমি ও আমার স্ত্রী যৌথভাবে 
দেশে-বিদেশে টুকটাক ব্যবসা করে 
থাকি। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার 
পর আমার স্ত্রী ব্যবসা বড় করার জন্য 
বিভিন্ন সমিতি হতে বড় অঙ্কের টাকা 
মুনাফায় নিয়ে ব্যবসায় লাগায় এবং 
টাকা অপচয় করতে থাকে । যার ফলে 
ব্যবসায় ঘাটতি দেখা দেয় এবং 
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করতে চাইলে করণীয় কী? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মু. আজমাল হোসেন 
চট্টগ্রাম 
সমাধান: আপনি যখন স্বেচ্ছায় 
আপনার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান 
করেছেন উক্ত তিন তালাক আপনার 
স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে আপনাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিনন হয়ে 
গেছে। তালাকের সাধারণ ইদ্দত 
মহিলাদের তিন হায়েয তথা তিন 
মাসিক ভ্তরাবের সময় অতিবাহিত 
হওয়ার পর অন্য পুরুষের মাধ্যমে 
শরয়ী হালালা ব্যতীত আপনাদের 
পুণরায় বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
কোন সুযোগ নেই। উক্ত তিন 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাধারণ ইদ্দত তথা 
তিন হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর 
কিংবা স্ত্রী গর্ভবতী হলে প্রসব হওয়া 


সর্বনিম্ন পরিমাণ আড়াই হাজার টাকা 
মহর নিধারিণ করে শরীয়ত সম্মতভাবে 
আকদে নিকাহ সম্পন্ন করতে হবে। 
অতপর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস 
ইত্যাদির পর সে যদি তাকে বায়েন 
তালাক দেয় এবং উপরোক্ত নিয়মে 
সেই তালাকের ইদ্দত পালন করার পর 
প্রথম স্বামীর সাথে যদি বিয়ে বন্ধনে 
আবদ্ধ হতে চায়, তখন পুনরায় 


হাজার টাকা মহর নির্ধাণ করে 
শরীয়ত সম্মতভাবে আকদে নিকাহ 
করতে পারবে । অন্যথায় কোন পথ 
নেই। সূরা আল-বাকারা: ২৩০, সহীহ আল- 
বুখারী শরীফ: ২/৭৯১, আল-হিদায়া: ২৩৯৯ 
সমস্যা: আবদুল মালেক নামের এক 
ব্যাক্তি তার স্ত্রী সাবেরা খাতুনের সাথে 
পারিবারিক বিষয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে 
একে অপরকে শক্ত গালি-গালাজ করে 
কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে স্ত্রী তার 
স্বামী আবদুল মালেক কে এমন এক 
শক্ত কথা বলে ফেলে যার ফলে 
এক ধরণের বেহুশের মত হযে যায় 
এবং এই সময় তার স্ত্রীকে তিন 
তালাক দিয়ে দেয়। এর আধা ঘন্টা 
পরে স্বাভাবিকতা ফিরে আসলে নিজ 
কৃতকর্মের ওপর অসম্ভব লজ্জিত হয় 
এখন হযরত মুফতী সাহেবের কাছে 
আমার জানার বিষয় হল উক্ত তালাক 


পতিত হয়েছে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 

আবদুল মালেক 

চট্টগ্রাম 


সমাধান: শরীয়তের মধ্যে স্ত্রীকে 
তালাক দেওয়ার সময় স্বামীর সাধারণ 


পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর 


চরমরাগ স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত 


অথবা স্ত্রী মাসিক বন্ধ্যা নারী হলে তিন 


হওয়ার মধ্যে বাধা হয় না। কেননা, 


সাস অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত 
স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের সাথে 


আমাদের দেশে প্রায় তালাক স্বামীর 
সাধারণ চরম রাগের সময় দেওয়া 


। আত্তাত্ুহীদ ৩০ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
হয়। নতুবা বাংলাদেশে কোন তালাক 


১৮ বছর না হওয়ায় আমাদের 


পতিত হবেনা । অবশ্য তালাক 
দেওয়ার সময় স্বামীর এমন চরম রাগ 
যার কারণে স্বামী মদহুশ তথা পাগলের 
মত আবুল-তাবুল কথা বলে এবং তার 
কার্কলাপে স্বাভাবিক অবস্থার 
ব্যতিক্রম দেখা দেয়, রাগের সেই চরম 
অবস্থায় তাকে মদহুশ তথা পাগলের 
সাথে তুলনা করে সেই অবস্থায় তার 
দেয়া তালাক পতিত না হওয়ার কথা 
আমাদের কিছু ফাতওয়ার কিতাবাদিতে 
লিখা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নপত্রে তালাক 
দেওযার সময রাগের এরকম অবস্থার 
কথা উল্লেখ নেই। তাই আমাদের 
1হকীক মতে উল্লিখিত ঘটনায় স্বামীর 
রকম চরম রাগের সময় দেয়া তিন 
ক স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে। তালাক দেওয়ার পর থেকে 
তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও 
ঘর সংসার করা সুস্পষ্ট হারাম ও 
নাজায়েয । তালাকের ইদ্দত শেষ 
হওয়ার পর অন্য পুরুষের মাধ্যমে 
বিশুদ্ধভাবে শরয়ী হলালা ব্যতিত 
তাদের পুণরায় বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ 
হওয়ার কোন সুযোগ নেই । সহীহ আল- 
বুখারী শরীফ ২/২৯১, সুনানে দারা কুতনী: 
৪/১৩, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/২৫২, ফাতহুল 
বারী: ৯/৩০১ 

সমস্যাঃ আমি চট্টথ্াম কলেজে 
ইতিহাস বিভাগে অধ্যয়ন করি। বাড়ি 
থেকে কলেজ দূরে হওয়ায় শহরে 
একটি আবাসিক ছাত্রীনিবাসে অবস্থান 
করি। সেখানে অবস্থানকালেই আমার 
বোন ও ভগ্মিপতির সাথে সেন্টমার্টিন 
ভ্রমণে যাই। সেখানেই এক ছেলের 
সাথে ফেসবুকে আমার সাথে পরিচয় 
হয় ও তার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। 
একপর্যায়ে সে আমার মা-বাবার 
আজান্তে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। 
আমরা ২,০০০০০ টাকা দেন-মোহর 
ধার্য ক্রমে একটি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে 
বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হই । আমার বয়স 
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০] শি ঠে 


টা] 


কাবিননামা হয়নি । অতঃপর তার সাথে 
ঢাকায় একমাসের মতো অবস্থান করি । 
এরই মাঝে তার ভেতরের মানুষটিকে 
সে বের করে আনে । ক্রমাগত নিষ্টুর 
আচরণ এবং শারীরিক ও মানসিক 
নির্যাতনে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলে। 
এমনকি আমাকে সম্পূর্ণ গৃহবন্দী করে 
আমার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়- 
স্বজন কারোরই সাথে কোন যোগাযোগ 
করতে দেয় না। এমনকি সে আমার 
মুঠোফোনটাও নিয়ে নেয়। অতপর 
অনেক কষ্টে পাশের বাসার মেয়ের 
মাধ্যমে আমি পরিবারের সাথে 
যোগাযোগ করি এবং আমার পরিবার 
ওখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে তার 
সাথে আমার দাম্পত্য জীবনে সুখের 
কোন আশা নেই বিধায় তার নির্যাতন 
থেকে বাঁচার জন্য বর্তমানে পিত 
ঘরে অবস্থান করছি এবং তালাকে 
মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করতে চাচ্ছি। 
অতএব কুরআন সুন্নাহর-আলোকে এর 
বিধি বিধান জানতে ফতওয়া বিভাগের 
নিকট আবেদন রইল । 

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 


সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে তোমাদের 
আকদে নেকাহ সরকারি কাবীননামা 


র 
র 


ফাতযোয্যাহরা (রা) 


মূলে না হওয়ায় এবং স্বামী কর্তৃক 
মৌখিকভাবেও অর্পিত তালাকের 
ক্ষমতা অর্জন না করার কারণে তুমি 
নিজের ওপর তাফয়ীযে তালাক 
ব্যবহার করে বিয়ে-বিচ্ছেদে করার 
কোন সুযোগ নেই। তোমার বিয়ে- 
বিচ্ছেদ করতে হলে যেকোনভাবে 
স্বামী কর্তৃক তালাক নিতে হবে । না 
হলে তোমার মহরানা ক্ষমা করে 
স্বামীর কাছ থেকে খুলা তালাক নিতে 
হবে। নতুবা আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে 
মুকাদ্দামা দায়ের করে কোর্টকর্তৃক 
তোমার বিয়ে-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে 


হবে । সুরা আল-বাকারা: ২২৯, ফাতাওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৪৮৮, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া: 
৮/৩৭৭, আল-হিদাযা: 8০৪ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসারি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিদিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 
বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


মারমা ও ইং 


ভর্তি চলছে 


দক্ষ ও অভিজ্ঞা হাফেজা 
শিক্ষিকা আবশ্যক 


যোগাযোগ: অক্সিজেন, বায়েজিদ, চট্শ্বাম 
ফোন: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী 


সাম্প্রতিককালে কোনো কোনো ভাইকে 
“সাহেবে হিদায়া ইমাম মারগীনানী 
মুহাদ্দিস ছিলেন না, তিনি হাদীস ছিলেন 
জানতেন না!' বলে মন্তব্য করতে 
শোনা যাচ্ছে। আর এই সুত্র ধরে 


আলেমগণের কিছু মন্তব্য ও বক্তব্য 
পেশা করা হলো। 

আল্লামা মুরতাযা আয-যাবীদী 
রাহিমাহুল্লাহ মূ. ১২০৫ হি.) লিখেন, 


4550 তরও ০৯০৩ ৪৮]1৮ি 


রে 


5 
“মারগীনানী হাদীস শ্রবণ করেছেন। 
হাদীস শিক্ষার জন্য তিনি বিভিন্ন 
জায়গায় সফর করেছেন এবং নিজের 
জন্য মাশয়াখা সংকলন করেছেন ।” 
লেখক যে সকল শায়খের সাক্ষাৎ 
থেকে হাদীস অর্জন করেছেন অথবা 
যারা তাকে ইজাযাত প্রদান করেছেন 


মুহাম্মদ তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর 
ভাষায় হিদায়া হচ্ছে, দারসে নিযামীর 


সারাংশ এবং দীনী ইলমসমূহের 


তাদের আলোচনা সংবলিত গ্রন্থকে 
পরিভাষায় “মাশয়াখা" বলা হয় ।২ 
আল্লামা মাহমুদ ইবনে সুলাইমান 


বুনিয়াদ ।' হিদায়াপ্রন্থের লেখক হলেন 
ষষ্ঠ শতাব্দী হিজরীর শ্রেষ্ঠ হানাফী 
ফকীহ, শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন 
আলী ইবনে আবু বকর আল- 
মারগীনানী রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৫৯৩ 
হি.)। তাফসীর, হাদীস, ফিকহসহ 
দীনী ইলমের প্রত্যেক বিষয়ে তিনি 
ছিলেন পাপ্তিত্যপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী । 
তার সমসাময়িক আলেমগণ এ 
ব্যাপারে স্পষ্ট মন্তব্য করে গেছেন। 
তার ভূয়সী প্রশংসাকরেছেন। কিন্ত 


আগস্ট'১৯ 


আল-কাফাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৯৯০ 
হি.) বলেন, 

হি 006) ০১ ০2) ০৩৬০৩ 
মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে ধন 
হয়েছেন এবং নিজের জন্য মাশয়াখা 
সংকলন করেছেন ।'5 
আল্লামা আবদুল হাই লাখনোবী 
রাহিমাহুল্লাহ মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেন, 


“মারগীনানী_ একজন _ ইমাম, ফকীহ, 
7 মুহাদ্দিস ও মুফাসাসির 


প্রখ্যাত ইতিহসবেরী খায়রুদ্দীন আর- 
যিরিকলী লিখেন, 


১৮ 2১৮581৮৮৮১৮ ০৮৩ 


ুিনত 
“মারগীনানী ছিলেন _ মুজতাহিদদের 
মাঝে _ একজন _ হাফিযুল হাদীস, 
গবেষক ও 


বিখ্যাত জীবনীকার ওমর রিযা 
কাহহালা লিখেন, 


০৮০ ০৮)৪ বেছি ৪ ০৮০৮ 


9] ০ ৫৮ 4০০ ০০৮ ০৪০৬ 
“মারগিনানানী একজন ফকীহ, 


এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন 


শাখা-শাখায় অংশীদার একজন 


মারগিনানী (রহ.) শুধুমাত্র একজন 
ফকীহই ছিলেন তা নয়, বরং ফিকহ 
ছাড়াও হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি 
বিষয়েও তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী 
ছিলেন। রিজালশাস্ত্রে অনন্য বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী আল্লামা হাফিয শামসুদ্দিন 
আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ মৃ. ৭৪৮ 
হি.) বলেন, র্‌ 
১০৭১। 2৪১ 59৩ 
“তিনি গে জ্ঞানে পরিপূর্ণ এক 
আধার |”? 
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী 
রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৯৪ হি.) বলেন, 
29২5 ০২4০৮১৬০১১৬ 45৩ এ ৭১৪৪ 


৩০ (আরা) ভিউ _ ক ও ষ্ঠ ও 
৬৫) ৮৮ ভল৪ ০৩ ০৪১৬ 
35219 এপ পতি কা ৪৮৬০০ 
12904116522৮19 42144 ৬৯১ (শা 
৮০ 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 
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০১৩ 5১৪ (০০২০১ 7 ০৮০৪) ০৬০০ 
এ এ149-4ক১। 
205 9৩০০৪ 0০১৯0 01৮10 
৪ (৩১৩ ০৪৭) এ ৪৪ এ 1০৬ 
২৯১4 (ডেল) 05 ৬৪ পস্প্] ও 

১৮৬ ঞ। 


হাদীস বা করেছেন' । হাফিয 
জামালুদ্দিন যায়লায়ী (রহ. হিদায়ার 
হাদীসগুলোর 8805 । তার 
কিতাবের নাম রেখেছেন 'নাসবুর রায়া 
ফী তাখরীজি _আহাদীসিল হেদায়া' । 
অতঃপর হাফিয ইবনে হাজার 
(রহ.) নাসবুর রায়ার 

সারসংক্ষেপ লিখেছেন “আদ দিরায়া লি 
ল হিদায়া" নামক এস্থ। 

যেসব হাদীসের ব্যাপারে ওই দুই 


মনীষী ৬১৯ কিংবা ০০০ বলে 
মন্তব্য করেছেন, রম লিল্লাহ 
আমি নিজে 


হাদীসের ইমামগণের ওপর আস্থাশী 


০ উন রে বস্তত 


রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ১৪২০ হি.) তার 
বিভিন্ন লেখায় অত্যন্ত দালীলিক ও 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তার 
কিছু কথা এখানে পেশ করা হলো। 
তিনি লিখেন, 
“ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ 
রহ.)-এর অনেক রচনা এখনো 
রয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে 
থেকে বেশকিছু রচনা ছেপে একাশিত 
হয়ে গেছে। যদিও তাদের রচনা 


অনেক্‌ঃ কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ 
শতাব্গীরও অনেক ইমামের রচনা এখন 
এ দুষ্প্রাপ্য । পরবতী 

যে রচনাগুলোতে 


আমাদের ফকীহগণ পুবর্বতী ইমামদের 
প্রতি এরূপ আস্থাশীল ছিলেন যেমন 
ইমাম বাগাবী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ 


হুজ্জাতুল্লাহিল_ বালিগায় _ওইসব 
কিতাবের হাদীস সনদ ও উদ্ধৃতি ছাড়া 
উল্লেখ করেছেন। ত্দ্ধপ হানাফি 
ফকীহগণও তাদের 


ব্রনাসমূহ নিজেদের রচনায় এভাবেই 
স্থান দিয়েছেন । পরে যখন তাতারীদের 
আক্রমণে মুসলিম জাহান ব্যাপকভাবে 
ক্ষাতিস্ত হলো এবং 

অধঞ্লসমূহ থেকে আরম করে দারুল 
খিলাফা বাগদাদ পর্যন্ত মুসলিম 
জাহানের সকল ইলমি কেন্দ্র একে 


একে বরবাদ হলো তখন পূর্বরতীদের 


(মূ. ৪৯০হি.)- এর মা 
ওলামা হাজারে 

৫৮৭ হি ৭ রং 
শায়খুল লাম বুরহানুদ্দীন মা না 

রাহিমাহুল্লাহ বট ৫৯৩ হি.)-এর 
হিদায়া এই তিনটি গ্রন্থ উল্লেখ করা 
যায়। কেননা ই তিন কিতাবে যে 
পরিমাণ হাদীস ও আসার উল্লেখিত 
হয়েছে তা মুলত পুরর্বতী_ হানাফী 
ইমামদের রচনাবলি থেকে গৃহীত ॥ ওই 
ল হয়ে তারা 
এ হাদীস ও আসারের সনদ ও উদ্ধৃতি 


ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ উল্লেখ করেননি ॥ 
ও কিত আসার এবং ইমাম হাফিয কাসিম ইবনে দু 
তো কিতাবুল _ আসার এবং (রহ.) দা আলমারী 
কতাবুল হুজাহ প্রভৃতি এন্থে এসব ফাতা মিন তাখরীজি 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে।৮ পাছত নিলি রি 
এখানে আল্লামা উসমানী (রহ.) এ পৃর্বতী ইমামগণ আল্লাহ তাদের প্রতি 


বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরদার 
আলোচনা করেছেন । অন্যদিকে হিদায়া 
গ্রন্থে বিভিন্ন রাবী সম্পর্কে এবং অনেক 

হাদীসের মর্ম উদঘাটন করার ক্ষেত্রে 
ইমাম মারগীনানী রেহ.)-এর 
আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, 
তিনি হাদীসের রিজাল ও তাসহীহ- 
তাখরীজ সম্পর্কে বিজ্ঞ একজন 


এর অবস্থান এবং হিদায়া কিতাবে 


উদ্ধৃত হাদীসসমূহের মান ও মাকাম 
সম্পর্কে আল্লামা আবদুর রশীদ নুমানী 


আগস্ট'১৯ 


এবং সেগুলোর 

নববী ওত এ ইমাম 

মি কতাবুল আস ও কিতা 
সিয়ারের ৮০০ ত্দাপ ই 

তাহাবী, খাসসাফ, আবু_বকর 

রাযী, ভারত প্রমুখের রীতিও ডান 


রহমত বর্ষণ করুন । ফিকহী মাসায়েল 
হিসেবে হাদীসে 


রচনাবলির এক বিরাট অংশ বিনষ্ট হয়ে 
যায়। অনেক খন্থ যা ওই ফিতনার 
আগে একদম সহজলভ্য ছিল ফিতনার 
পরে তা একদম হারিয়ে গেল। 
এজন্যেই পরবর্তী হাফিযে হাদীসগণের 
মধ্যে যারা হিদায়া বা এধরনের 
গ্রন্থগুলোর হাদীসের তাখরীজের (সূত্র 
নিদেশ) কাজ করেছেন তাদেরকে 
বিভিন্ন বর্ণনা সম্পর্কে বলতে হয়েছে 
যে, এই, বর্নাটি হুবহু এই শব্দে 
আমরা, “পেলাম না।' কেননা তারা 
ওই হাদীসগুলো 

রচনায়_ তালাশ করার স্থলে পরবতী 
হাদীসবীদগণের ওইসব এন্থে তালাশ 
করেছেন, যা তাদের যুগে এসিদ্ধ ও 
সহজলভ্য ছিল।, এখান থেকে হিদায়া 
গ্রন্থকার সম্পর্কে কারো কারো এই 
ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, হাদীস বিষয়ে 
তার জ্ঞানৈর পরিধি সনীরপ ছিল। ত্ূপ 
এই হাদীসগুলো সম্পকে এই ধারণা 
করেছেন যে, এগুলো বোধহয় দুর্বল 
হাদীস। অথচ ইলমে হাদীসের সঙ্গে 
সাহেবে হিদায়ার সম্পরর্ও কম ছিল না 
এবং তিনি যে হাদীসগুলো বণর্না 


ছিলো । তবে মুখতাসারাত শেণির 
রচনাবলি_ এর ব্যতিক্রম । পরবতী 


করেছেন তাও যয়ীফ নয়। সাহেবে 


যুগের ব্যক্তিবর্গ পুবর্বতীদের রচনাবলির 
ওপর নির্ভর করে সেই হাদীসগুলো 
সনদ ও উদ্বাতি ছাড়াই নিজেদের 
রচনায় করেছেন । পরে মানুষ এই 
সংক্ষিণ্ত . রচনাগলোকেই 
করেছে ।” 


এহণ হাদীসের 


পৃররবতী ইমামগণের 
এহণ৭ করেছেন। আমরা নিজেও কিছু 
ক্ষেত্রে দেখেছি যে, হাফিয 
যায়লায়ী ও হাফিয ইবনে হাজার আল- 
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আসকালানী . প্রমুখ  হিদায়ার 
তাখরীজকারগণ  স্পষ্টভাষায় বলে 
দিয়েছেন যে, “হাদীসটি আমরা 


সহীহ আল-বুখারীর অনেক তা'লীক 
সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকালানী অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। 


(রহ.)-এর আলোচনার সারাংশে 
উল্লেখ করেছেন ।+১ 


মালেক (দো. বা.) ও তীর 
2 ইলা উলৃমিল হাদীসিশ 

(পৃ. ১০৩-১০৫) গ্রন্থে এ 
রা 
করেছেন। তালিবুল ইলম ভাইয়েরা 


যার মূল কারণ হচ্ছে, ইমামগণের 
দুল্ভ হয়ে যাওয়া । অন্যথায় 
ইমাম বুখারী, সাহেবে হিদায়া প্রমুখ 
ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই সন্দেহ করা 
বাতুলতা যে, তারা কোনো, ভিতিহীন 
বর্ণনা রেওয়ায়াত করবেন ।১ 
প্রখ্যাত আলিমে দীন, বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, 
শায়খ জুনায়েদ বাবুনগরী হাফিযাহুল্লাহ 
তার_ মুহতারাম পিতার কিতাব 
তানযীমুদ দিরায়া লি হাল্লি 
আসয়িলাতিল হিদায়া গ্রন্থের ভূমিকায় 


'ইলমে হাদীসের সঙ্গে সাহেবে 
হিদায়ার সম্পর্ক কম ছিলো না,এবং 
তিনি নিজে অনেক বড় মুহাদ্দিস ও 
হাফিযুল হাদীস ছিলেন । তিনি যে 
সকল হাদীস এই কিতাবে উল্লেখ 
করেছেন তাও যয়ীফ নয়। কেননা 
এসব হাদীস পুরর্বতী ইমামগণের 
কিতাবাদী থেকে গৃহীত । যদিও কোনো 
কোনো সনদের মধ্যে কিছুটা 
দুর্বলতা রয়েছে, কিন্ত এই দুর্লতা_এ 
নয় যে ওই 
সর্বসম্মতিক্রমে দলীল প্রদানযোগ্য 
থাকবে না। আর এধরণের যয়ীফ 
হাদীস তো সিহাহ সিভাহর কোনো 
কোনো কিতাবেও বিদ্যমান রয়েছে। 
কিতাবে হাদীসসমূহ রে 
ত সনদ ও 
ছাড়াই উল্লেখ করেছেন, রা 
কারণ হচ্ছে যে, সংক্ষিগুকরণের পাতি 


তাও দেখে নিতে পারেন। 
আকাবিরের উপর্যুক্ত এসব কথা থেকে 
হাদীস শাস্ত্রে সাহেবে হিদায়া ইমাম 
মারগীনানী (রহ.) ও আহাদীসে 
হিদায়ার মান ও মাকান দিবালোকের 
ন্যায় স্পষ্ট । এরপরে আর কোনো 
প্রশ্নই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু 
আফসোসের বিষয় এই যে, আমাদের 
কোনো কোনো বন্ধু যখন হিদায়ার 
কোনো দলীলে কোনো ধরনের ত্ুটি বা 
দুর্বলতার সন্ধান পান তখন “সাহেবে 
হিদায়া মুহাদ্দিস ছিলেন না এ ভুল 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হোন না। 
বরং তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও 
দ্বিধাবোধ করেন না যে, হানাফি 
মাযহাব দলিলের দিক দিয়ে খুব দুর্বল; 
একটি ভিত্তিহীন মাযহাব। এই 
মাযহাবের কাজই হলো সহীহ হাদীস 
ছেড়ে যয়ীফ হাদীস অবলম্বন করা'! 
নাউজুবিল্লাহ । ওই বন্ধুদের প্রথম ভুল 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তো এই প্রবন্ধে কিছুটা 
আলোচনা করা হলো । 

দ্বিতীয় ভুল সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে এখানে 
আলোচনা করার সুযোগ নেই। 
অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ বিষয়ে আরব 
বিশ্বের স্বনামধন্য হাদীস গবেষক 
শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহর 
গবেষণালন্ধ অনবদ্য গ্রন্থ আসারুল 
হাদীসিশ শারীফ (পৃ. ২০৮-২২২) 


লক্ষ্য রেখেই তিনি এমনটি করেছেন । 
যেভাবে ইমাম বাগাবী ও অন্যান্য বহু 
মুহাদিসগণ এই পন্থা অবলম্বন 
করেছেন । 

এরপর বাবুনগরী (আল্লাহ তাআলা 
সুস্থতার সঙ্গে তাকে দীর্ঘজীবী করুন) 
যফর আহমদ উসমানী ও নুমানী 


আগস্ট'১৯ 


অধ্যয়ন করতে পারেন। সাধারণ 
পাঠকদের জন্যে শায়খের ওই 
গবেষনাধর্মী পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ 
আমি "হাদীস শাস্ত্ে ইমাম আবু হানীফা 
(রহ.)' (পূ. ১৭৫-১৭৯) এ পেশ 
করেছি। আগ্রহী পাঠক তাও দেখতে 
পারেন। 


১ মুরতাযা আয-যুবাইদী, তাজুল “আরস মিন 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ 
হি. _ ১৯৯৩ খি.), খ. ১৮, পৃ. ২৪০ 

২ মুহাম্মদ আল-কাত্তানী, আর-রিসালাতুল 
মুসতাতরাফা লি-বায়ানি মাশহুরি কুতুবিস 
সুন্নাতিল মুশার্রাফা, দারুল বাশায়ির, 
বয়রুত, লেবনান (ষষ্ঠ সংস্করণ: ১৪২১ হি. 
২০০০ খ্রি.), পৃ ৪০ 
মাজাহ আউর ইলমে হাদীস, মীর মুহাম্মদ 
কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান, পৃ. ১৯৭ 

+ মাওলানা আবদুল হাই লাখনাবী, আল- 
ফাওয়ায়িদুল বাহিয়া ফী তারাজীমিল 
হানাফিয়া, মাকতাবায়ে খায়র কসীর, 
করাচি, পাকিস্তান, পৃ. ১৪১ 

« আর-যিরিকালী, আল-আ'লাম, দারুল ইলম, 
বয়রুত, লেবনান (পঞ্চদশ সংস্করণ: ১৪২২ 
হি. _ ২০০২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৬৬ 

৬ ওমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, 
আল-মাতআবাতুল আমিরা, মকতাবাতুল 
মুসাননা ও দারু ইহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান (১৩১১ হি. 
১৮৯৩ খি.), খ. ৭, পৃ. ৪৫ 

" আয-যাহাবী, পিয়ার আ'লামিন নুবালা, 
মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. - 
খি.), খ. ২১, পৃ. ২৩২ 


তু কুরআন ওয়াল উলুমুল 
ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. 
২১১-২২২ 


৯ ইবনে কুতলুবৃগা, মুনইয়াতুল আলমারী ফি 
মা ফাতা মিন তাখরীজিল হিদায়া লিষ 
যায়লায়ী, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, 
মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৬৯ হি. 5 ১৯৫০ 
খি.), পৃ. ৯ 

৯০ (কে) মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী, ইমাম 
ইবনে মাজাহ আউর ইলমে হাদীস, মীর 
মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান, পৃ. 
১৯৬-১৯৮; (খে) মাওলানা আবদুর রশীদ 
নুমানী, আল-ইমামু ইবনু মাজাহ ওয়া 
কিতাবুহুস সুনান, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ 
দেওবন্দ, ইউপি, ভারত, পৃ. ৭৩ 


হাসান বাবুনগর, ট্টগ্রাম (দ্বিতীয়য় সংস্করণ: 
১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ খি.), পৃ. ৩৩-৩৬ 
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ইতিহাস মুছে ফেললেও ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সর্বোচ্চ অবদান ছিলো মুসলমানদের! 


রণবীর ভত্টাচার্য 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 
নাকি মুসলিমদের কোনো অবদান 
নেই। সেদেশের যেকোনো শ্রেণির 
পাঠ্যপুস্তক পড়লে এটাই বোঝা যায়। 
আর এ মিথ্যাচারমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত 


মাদরাসাকে ব্রিটিশ বিরোধী এক 
শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে 
তোলেন। 

সেই দেওবন্দ মাদরাসায় আজও 
কুরয়ানের তালিম দেওয়া হয়। 


হয়ে বহু উগ্রপন্থী হিন্দুই প্রশ্ন তোলে 
যে মুসলমানদের এ দেশে থাকা উচিৎ 
নয়, কারণ তারা স্বাধীনতা সংগ্ামে 
অংশগ্রহণ করেনি । মূলত এ বিষয়কে 
সামনে রেখেই আমার আজকের এ 
লখা সত্য ইতিহাস বলছে মুসলিমদের 


«৭ 


ভারতের ইতিহাসের পাতা উল্টালে 
যাদের নাম অবশ্যই পাওয়া যায় তারা 
জোহরলাল, মতিলাল, প্রমুখ । কিন্তু 
এদের চেয়েও বেশি বা সমতুল্য নেতা 
আতাউল্লাহ বুখারী, মাওলানা হুসাইন 


তাজা রক্তে এ ভারত মুক্তি পেয়েছে। 
জেলখাটা ১ কোটি মুসলমানের 
আত্মবলিদান এবং ফাসি হওয়া ৫ লক্ষ 


আহমদ, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, 
মাওলানা গোলাম হোসেন প্রমুখ (তারা 
বহুবার দীর্ঘমেয়াদি জেল খেটেছেন) 


ভারত স্বাধীন। সেই চেপে যাওয়া 
ইতিহাসের মুছে যাওয়া কিছু নাম আমি 
শেয়ার করলাম। মাওলানা কাসিম 
সাহেব, উত্তর প্রদেশর দেওবন্দ 


আগস্ট'১৯ 


তাদের নাম ভারতের ইতিহাসে নেই। 
ইংরেজবিরোধী কর্ষকলাপের জন্য যার 
নামে সর্বদা ওয়ারেন্ট থাকতো । সেই 
তাবারক হোসেনের নামও ইতিহাসে 
খুজে পাওয়া যায় না। তত্কালীন 


সময়ে সারা হিন্দুস্থানের কংগ্রেসের 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন। যার সংস্পর্শে 
আসলে হিন্দু-মুসলিম নব প্রাণ খুজে 
পেতেন, সেই হাকিম আজমল খানকে 
লেখক বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন । 

মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল যার সাহায্য 
ছাড়া চলতে পারতেন ই না। যিনি না 
থাকলে গান্ধী উপাধিটুকু পেতেন না। 
সেই মাওলানা আজাদকে পর্যন্ত 
ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ দেওয়া 
হল। মাওলানা মুহম্মদ আলী ও 
শওকত আলী। ৫ বার দীর্ঘমেয়াদি 
জেল খেটেছেন। কমরেড ও হামদর্দ 
নামক দুটি ইংরেজবিরোধী পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। তাদের নাম 
জায়গা পায় না। খাজা আবদুল মজীদ 
ইন্ল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার হন। 
জহরলালের সমসাময়িক কংগ্রেসের 
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কর্মি ছিলেন। প্রচণ্ড সংগ্রাম করার ফলে 
তার এবং তার স্ত্রী উভয়ের জেল হয়। 
১৯৬২ সালে তার মৃত্যু হয়। 


নির্মম মৃত্যু কি ভারতের স্বাধীনতায় 


বিহীন এই তারিক পেটে ভর করে পথ 


কাজে লাগেনি? বিখ্যাত নেতা জহুরুল 


চলেন। তিনি পেশী ক্ষয়িষ্ুতায় 


হাসানকে হত্যা করলে মোটা অঙ্কের 


ইতিহাসের পাতায়ও তাদের নামের 
মৃত্যু ঘটেছে। ডবল .4.14 এবং 


পুরস্কার ঘোষণা করে ইংরেজ সরকার । 
মাওলানা হসরত মুহানী এমন এক 


/77.1) ডিগ্রিধারী প্রভাবশালী জেল 


খাটা সংগ্রামী সাইফুদ্দিন কিচলু। 


নেতা, তিনি তোলেন সর্ব প্রথম বিটিশ 
বিহীন চাই স্বাধীনতা । 


বিপ্লবী মীর কাশেম, টিপু সুলতান, 
মজনু শাহ, ইউসুফ তারাও ব্রিটিশদের 
বুলেটের আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও 


ভুগছেন। কঠিন রোগের ভোগেও তিনি 
৩০ পারা কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম 
হয়েছেন। এছাড়াও তারিক টেলিফোন 
এবং কম্পিউটার চালানো শিখেছেন ও 
সামাজিক নেটওয়ার্কেও তিনি সক্রিয় 


জেলে মরে পচে গেলেন মাওলানা 


রয়েছেন। বিভিন্ন আলেমদের সাথে 


ওবায়দুল্লাহ, তার নাম কি ইতিহাসে 


ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ 


ওঠার মতো নয়? হাফেয নিশার আলি 


রাখেন বলে জানা গেছে। সউদি 


ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ হলো 


যিনি তিতুমীর নামে খ্যাত ব্রিটিশরা 


কিভাবে? সর্বভারতীয় নেতা 
আহমদুল্লাহ। তৎকালীন সময়ে ৫০ 


তার বাশেরকেল্াসহ তাকে ধ্বংস করে 
দেয়। তার সেনাপতি গোলাম মাসুমকে 


হাজার রুপি যার মাথার ধার্য করেছিল 
বিটিশরা। জমিদার জগন্নাথ বাবু 
প্রতারণা করে, বিষমাখানো পান 
খাওয়ালেন নিজের ঘরে বসিয়ে । আর 
পূর্ব ঘোষিত ৫০ হাজার রুপি পুরস্কার 
জিতে নিলেন। মাওলানা রশিদ 


কেল্লার সামনে ফীসি দেওয়া হয়। 
কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ব্যর্থ 
ক্ষদিরামের নাম আমরা সবাই জানি, 
কিংসফোর্ড হত্যাকরী সফল শের আলী 
বিপ্লবকে আমরা কেউ জানিনা । 
কলকাতার হিতস্ব বিচারপতি জর্জ 


আহমদ । যাকে নির্মম ভাবে ফীসি 
দিয়ে পৃথিবী থেকে মুছে দিলো 
ইংরেজরা । ইতিহাসলেখক কেন তার 
নাম মুছে দিলেন ইতিহাস থেকে। 
জেল খাটা নেতা ইউসুফ, নাসিম খান, 


নরম্যান হত্যাকরী আবদুল্লাহর নামও 
শের আলীর মতো বিলীন হয়ে আছে। 
বিখ্যাত নেতা আসফাকুল্লাহ। ভারত 
ছাড়ো আন্দোলনের বীর আবদুস সুকুর 
ও আবদুল্লাহ মীর, তাদের অবদান কি 


গাজি বাবা ইয়াসিন ওমর খান তাদের 


এতিহাসিকরা ভুলে গেছেন? এই 


আরবের আসির প্রদেশের কুরআন 
হিফয সেন্টারের সহযোগিতায় নিয়মিত 
ক্লাসে অংশগ্রহণ করে তিনি ৪ বছরে 
সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করতে সক্ষম 
হয়েছেন। 


তাহাজ্জাদ 

মু. ইবরাহীম মুরাদাবাদী 
তাহাজ্ছুদে কুরআন পড়ো 
আর থেকো না ঘুমে, 
ফেরেস্তারা প্রেম দিবে যে 
তোমার ঠোটে চুমে । 


নাম আজ ইতিহাসে নেই কেনো? 
ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরে, 
কুদরতুল্লাহ খানে মৃত্যু হল কারাগারে । 


পরিক্ুপিত বড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমি 
ধিক্কার জানাই হাত-পা নেই, তবুও মুখ 


অপার্থিব এক আভা, 
এমন আভা এই ধরাতে 


দিয়ে কুরআনের পাতা উল্টিয়ে হাফেয 


আর কি কোথাও পাবা? 


ইতিহাসের পাতায় নেই তার মৃত্যু 
ঘটলো কিভাবে? সুভাষ চন্দ্র বসুর ডান 


হলেন তারিক ৩৫ বছর বয়সী তারিক 
আল-ওদায়ীকে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা 


হাত আর বাম হাত যারা ছিলেন। 
ইতিহাসে তাদের নাম খুঁজে পাওয়া 


দমাতে পারেনি । 


নিদ্রাকে তাই অল্প করে 
সাড়া দিও “কুমে? 
ফেরেস্তারা প্রেম দিবে যে 


অদম্য স্পৃহায় ৪ বছরে কুরআনে 


যায় না। তারা হলেন আবিদ হাসান 
শাহনাওয়াজ খান, আজিজ আহমদ, 


হাফেয হয়েছেন তিনি। হাত-পা নেই 
এর পরও মুখ দিয়ে আল-কোরআনের 


ডিএম খান, আবদুল করীম গনি, 


পাতা উল্টিয়ে নিয়মিত কুরআন 


লেফট্যানেন্ট কর্নেল, জেট কিলানি, 


তেলাওয়াত করেন তারিক। সউদি 


কর্নেল জিলানী প্রমুখ । তাদের অবদান 
লেখক কি করে ভুলে গেলেন? বিদ্রোহী 


আরবের আসির প্রদেশের সিরাহ 
ওবাইদা শহরের ৩৫ বছর বয়সী এই 


গোলাম রব্বানী, সরদার ও হয়দার, 


তারিক আল-ওদায়ীর বাসায় গিয়ে তার 


মাওলানা আকরম খান, সৈয়দ 


শিক্ষক পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও 


গিয়াসুদ্দিন আনসারী । তাদের খুন আর 
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হেফজ প্রশিক্ষণ দিতেন। হাত ও পা 


তোমার ঠোটে চুমে । 


প্রভুর কাছে ধন্য যারা 
কতো বিনয়, কতো প্রণয় 
ছিলো তাদের বাতে। 
ভন রেখে লাগো এখন 
তাহাজ্জুদের ধুমে, 
ফেরেস্তারা প্রেম দিবে যে 
তোমার ঠোটে চুমে। 
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না হলে কান্না পাই। তবে আসল 


সায়াহ্ছে। জানি না কখন মাটির নিচে 
কবরে চলে যেতে হয়। তুমি এখনও 
ছাত্র। তোমার জীবন সবেমাত্র শুরু, 
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সময়ের যত্র নিলে, সময়কে মূল্যায়ন 


পাকিস্তানের অল বেফাক বোর্ডে তিন 


করলে এবং তার হেফাজতে আরও 
বেশি যত্ববান হলে অনেক বড় আলেম 
হতে পারবে । সময়কালের আলেমদের 
প্রতি যত্রবান ছিলেন, তারা বাংলাদেশি 
হলেও বহিঞ্কবিশ্ব তাদের নিয়ে ঈর্ধা 
করে, বাংলার মানুষ তাদের নিয়ে গর্ব 
করে । মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ 
(দা. বা.) আওয়ার ইসলাম ২৪.কমকে 
দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, 
“একথা প্রসিদ্ধ যে, ভারত-পাকিস্তানের 
শিক্ষার্থীদের তুলনায় বাংলাদেশের 
শিক্ষার্থীরা অনেক মেধাবী । তিনি 
বলেন, “বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্ররা 
দেওবন্দ গেলেও ফাস্ট হয়, পাকিস্তান 
গেলেও ফার্্ট হয়। আমি নিজেও 
পাকিস্তানে মিশকাত, দাওরা ও 
তাখাসসুসের ক্লাসে ফার্স্ট ছিলাম এবং 


নম্বর হয়েছি। এটি আমি অহংকার 
প্রকাশের জন্য বলিনি। যালিকা 
ফাযলুল্লাহ, শুধুমাত্র উদহরণস্বরূপ ।' 
বাচা (তোলিবুল ইলম) , আপনি পড়ুন 
বা না-ই পড়ুন, সময় আপনার জন্য 
অপেক্ষা করবে না, বিক্রি হলেও যেমন 
গলে যাবে, তেমনি বিক্রি না হলেও 
গলে যাবে, ক্রেতার জন্য অপেক্ষা 
যেমন করে না, তেমনি সময় আপনার 
জন্য অপেক্ষা না করেই আপন গতিতে 
বয়ে চলবে । দৈনন্দিন মুতালাআ, সবক 
যাবে, না করলেও সময় আপনার জন্য 
বসে থাকবে না, চলে যাবে। 

চল তাহলে তোমাকে পূর্বসূরিদের কথা 
শোনাই, আমরা যাদের উত্তরসূরি । 
শোনো, জি! মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রহ.) বলেন, “মানুষের জীবন সম্পূর্ণই 
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বরফের মতো । প্রতি নিঃশ্বাসে একটি 
করে মুহূর্ত বিয়োগ হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে 
আমাদের জীবন ছোট হচ্ছে। মানুষ 
বলে বয়স বাড়ছে । মাশাআল্লাহ সত্তর 
বছর হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব কথা 
হচ্ছে, যার যতো বয়স বাড়ছে তার 
হায়াত ততো কমছে । আমরা ছোট 
বেলায় একটি কবিতা পড়েছি, 


৬১৮ 4 5) 2 ০৮৮ ভর ০ 
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“হে উদাসীন! ঘড়ির কাটা তোমাকে 
ডেকে ডেকে বলছে। ঘড়ির এতিটি 
সেকেন্ড তোমার জীবন থেকে 
একেকটি মুহূর্তকে কমিয়ে দিচ্ছে ।' 

ঘড়িতে ঘণ্টা বেজেছে। এর অর্থ, 
তোমার জীবন থেকে আরও একটি 


ঘন্টা কমে। মোসিক আল-কাউসার, 
মুহাররম ১৪৩৬ হিজরী) 
মুতাআলা, সবক আর তাকরারের 


ফলাফল সম্পর্কে হযরত আশরাফ 
আলী থানবী (রেহ.) বলেন, “যেসব 
তালিবুল ইলম নিয়মিত মুতালাআ, 
সবক আর তাকরার করবে তারা 
অবশ্যই বড় আলেম হবে। যদি বড় 
আলেম না হয় তারা তাহলে 
কিয়ামতের দিন আমার পাঞ্জাবির 
আস্তিন ধরে রাখবে ।' 
সময়ের ব্যাপারে সাহাবা-তাবেয়ীগণ 
বেশ যত্ববান ছিলেন। যখনই তারা 
রাসুল (সা.) -এর কাছে কোনো হাদীস 
শুনতেন তারা তা মুখস্ত করে নিতেন, 
আমল করতেন এবং অন্যের কাছে 
পৌছে দিতেন, যেন তীরাও নেকির 
ধশে শরিক হন। 
সময়ের ব্যাপারে সাহাবা-তাবেয়ীদের 
উক্তি। নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
৩15 ৩১9 ১1০০৯ উপ 0৯ ৩৮৩ 
০৫ এপ ৬০৪ ০৩১৩ এ ঢাঁণস 
০৮৪] 1১১৭ 39৮ কিক ১৪3৪ 


আগস্ট'১৯ 


“যখনই কোনোদিনের এভাত উদিত 
হয়, তখনই সে মানুষকে সম্মোধন করে 
বলে, হে আদম সন্তান, আমি এক 
নতুন সৃষ্টি এবং কর্মের সাক্ষী । সুতরাং 
তুমি আমার থেকে পাথেয় সংহ কর । 
কেননা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমি 
আর ফিরে আসব না ।”* 

হাফিয আবু আবদুল্লাহ আল-হুমায়দীর 
কয়েকটি কবিতা 
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৩৮ ০৮০৩ হি ভা 


“লোকের সাথে দেখা সাক্ষাতে, 
আজে-বাজেগল-গুজব ছাড়া আর 
কোনো ফায়দা নেই । 

কাজেই মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ 
কম করবে । 

কিন্ত ইলম হাসিল ও আত্মশুদ্দির জন্য 
দেখা-সাক্ষাৎ করবে ।” 

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রাধি.) বলেন, 


১1 এ ১ ৪৬ এপ ৬ ত 


৯৮ এও ১৫ 03 এএ বি ০ এ শু 
পরিতাপ হয় এমন দিনের জন্য, 
যেদিনের সূর্য ডুবে গেল, আমার 
সেদিনে আমার নেকআমল বৃদ্ধি পেল 
না।” 
রী সানী হযরত ওমর ইবনে 

আযীয (রহ.) বলেন, 
(৪৪০৭4১১৯০30 
রাত ও দিন তোমার মাঝে কাজ করে 
চলছে, (তোমার চলা-ফেরা ও আচার- 
আচরণে কোনো না কোনো কাজ করে 
কাজ কর চলবে, (কোননা কোনো 
ভালো কাজ, নেক আমল করে দিন- 
রাতকে অতিবাহিত করবে ।)* 


(রহ.) বলেন, 

(5:৩-৯১95 দলা ভাল! পম ০৮৪ 
“হে আদম সন্তান! তুমি তো কয়দিনের 
সমষ্টি মাত্র। সুতরাং যখন একটি দিন 
অতিবাহিত হয়ে গেল তখন তোমার 
জীবনের একাংশ হারিয়ে গেল ।”* 
তিনি আরও বলেন, 


৮৩০০1532৮15 ১০5০৭ 


57১৩১১৪৯1১১ ০৬০০৮ 
“আমি এমন অনেক ব্যক্তির সাহচর্য 
পেয়েছি, সময় সংরক্ষণে যাদের 
সংরক্ষরণের আথহের চেয়ে বেশি 
ছিল ।”* 
কুরুনে সালাসার পরবর্তী যুগের 
মনীষীরাও মনীষী হয়েছেন ছাত্রজীবনে 
প্রতি যত্ববান হয়ে । 
তালেবানে ইলমে নুবুওয়াতের প্রতি 
কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে 
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক (দা. 
বা.) বয়ানে উল্লেখ করেছেন। 
আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে এ 
মুহাসাবার বড়ই গুরুত্ব ছিল। তাদের 
মধ্যে অনেকেই মুহাসাবার ক্ষেত্রে 
লেখনীর দ্বারা সহযোগিতা নিয়েছেন। 
শায়খ (রহ.) রিসালাতুল 
আরাবী (রহ.)-এর কথা উল্লেখ 
করেছেন, 
“আমাদের পূর্বসূরিরা তাদের কথা ও 
কাজের মুহাসাবা করতেন এবং 
সেগুলো খাতায় লিখতেন। ইশার পর 
নিজেদের মুহাসাবা নিতেন এবং খাতা 
উপস্থিত করতেন । সারাদিনের কথা ও 
কাজের প্রতি নজর বুলাতেন এবং 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। যাদি 
ইন্তেগফার করার মতো কোনো কাজ 
হত তাহলে ইন্তেগফার করতেন, যাদি 
তওবা করার মতো কোনো কাজ হত 
তাহলে তওবা করতেন; যদি শোকর 
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আদায় করার মতো কোনো কাজ হত 


দেখা দেয়, যা ঘারা তার শিক্ষা সমাপন 


তাহলে শোকর করতেন। এরপর 
ঘুমোতেন ।' (রিসালাতুল মুসতারশিদীন, 
টীকা: ৮১, ফয়যুল কদীর ৫/৬৭, মাসিক 
আল-কাউসার, মুহাররম ১৪৩৬) 

তালিবুল ইলমকে ইলম অন্বেষনে 


করা সম্ভব হয়নি। তিনি ওয়ালিদ 
সাহেব (রহ.)-এর এতিষ্ঠিত কুতুবখানা 
দারুল ইশাআতের _ দেখাশোনা 

করতেন। তবে তার গভীর পাঠ্যাভ্যাস 
ছিলো। নিজে নিজে প্রচুর পড়াশোনা 


কিপরিমাণ সময় দিতে হবেঃ তার 
উত্তরে কওমি অঙ্গনের প্রসিদ্ধ কবিতাটি 
প্রদান করলাম। সাহেবে হিদায়ার 
শাগরিদ আল্লামা বুরহানুল ইসলাম 
আয-যারনুজী_ (রহ.)  তালিমুল 
এ শা ৬ ৪৯ ৩০০ | 
“তুমি যতক্ষণ না ইলমের জন্য তোমার 
সর্বস্ব দেবে, ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত 
তোমাকে কিছুই দেবে না । 
মুফতী মুহাম্মদ শফী রেহ.) বলেন, 
“তো ভাই! আল্লাহ তাআলা এ দীন 
এবং এ ইলমের মধ্যে এ যোগাতা 
রেখেছেন, যারা নিজেদেরকে ইলম 


করেছেন। বিশেষত ইতিহাস, সীরাত, 
তাসাওউফ এবং আকাবিরে ওলামায়ে 


দেওবন্দের  জীবনীথন্থ,. তাদের 
ঘটনাবলি, . তাদের মালফুযাত, 
মাওয়াইজ ইত্যাদি বিষয়ক রচনাবিলি । 


এসব বিষয়ে তার জানাশোনা এত 
বেশি ছিল যে, বড় বড় বিজ্ঞ ওলামার 
পর্যন্ত অতটা দখল ছিল না।' (মুফতি 
তাকী উসমানী, আমার জীবনকথা, পৃ. ৫৭) 
বাচা, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে । তোমার 
তাকরারের সময়ও কাছে। তাই কথা 
আর না বাড়িয়ে এখানেই ইতি টানছি 
সাইয়েদ আলী মিয়া নদভী (রহ.) আর 
আল্লামা ইকবাল (রহ.)-এর কথা 
দিয়ে, 


চর্চায় মশগুল রাখবে, আল্লাহ তাদের 
জন্য রাস্তা খুলে দেবেন । 
মর তাআলা বলেন, 


গুেত 25 গার্ল 
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রা পরিশ্রম করে আমার পথে, আমি 
অবশ্যই তাদেরকে পথ প্রদর্শন 
করব ।”* 
চাচা, আপনি করেন বরফ বিক্রি, 
তাহলে কিভাবে এতজ্ঞান আপনি 
অর্জন করলেন? কৌতুহলি হয়ে ছাত্রটি 
প্রশ্ন করল। আসলে আমি যে কেবল 
বরফ বিক্রি করি তা কিন্তু নয়, সময় 
পেলেই কাজের ফাকেফাকে আমি তা 
কাজে লাগাই নানা কিতাব বা ইসলামি 
বইপুস্তক মুতাআলা করে। যেমন 
করতেন বিশ্ববিখ্যাত কিংবদন্তী 
আলেমেদীন আল্লামা তাকী উসমানীর 
বড়ভাই মুহাম্মদ যাকী কাইফী (রহ.) । 
চলুন, এখন সেই কাহিনী শুনি তার 


তে, 
“আমরা তাকে ভাইজান বলে 
ডাকতাম । তিনি দীরুল উলুম 
দেওবন্দে মাধ্ামিক স্তর পর্যন্ত দরসে 


নিযামীর শিক্ষা লাভ করেছিলেন । 


“যত তিক্ুই হোক স্পষ্ট সত্য এই যে, 
আমাদের দীনী মাদরাসাগুলো যদি 
অভ্তিতি রক্ষা করতে চায় এবং 
যিন্দেগির কাফেলায় মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান 
নিশ্চিত করতে চায় এবং সময় ও 
সমাজের কাছে নিজের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে অবশ্যই 
তাকে নিজের উপকারিতা এবং 
যোগ্যতা ও উপযোগিতা এমাণ করতে 
হবে । 

আল্লামা ইকবাল 


রত ্ রগ 

“জীবন হল নিরন্তর সংখামের নাম, 
যোগ্যতা ও এতিযোগিতার মাধ্যেমে 
অধিকার প্রতিষ্ঠার নাম ।” 
চাচা, আপনার কান্না-হাসিতে সত্যি 
অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, আল- 


(রহ.) যেমন 


আল্লাহ । 
বাচা, দুআ চাই। আস-সালামু 
আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। 


চাচা, তুমি খুব ভালো ছেলে । কথা 
কান লাগিয়ে শোন। দুআ চাইতে হয় 


অতঃপর এমন কিছু পারিপাশ্রকি অবস্থা 
আগস্ট”১৯ 


নাকি। 


ওয়ালাইকুমুস সালামু 
রাহমাতুল্লাহ। 

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল 
করেন । আমীন । 


ওয়া 


* আবদুল ফাতাহ আবু গুদ্দা, কীমাতুষ যামান 
ইনদাল উলামা, মাকতাবুল মাতবুআত 
আল-ইসলামিযা, হলব, সিরিয়া ও দারুল 
(দশম সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০২ খি.) 
, পৃ ১২৩ 

২ শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী, 
ইসলামি, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৩ হি. ₹ ২০০২ খি.), পৃ. ১৪১ 

আবদুল ফাতাহ আবু গুদ্দা, কীমাতুষ যামান 

ৃ. ২৭ 

আবু গুদ্দা, কীমাতুষ যামান 


[. ২৭ 


নী. ২৭ 

৬ আবদুল ফাতাহ আবু গুদ্দা, কীমাতুষ যামান 
ইনদাল উলামা, পৃ. ২৭ 

৭. আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবৃত, 
২৯:৬৯ 


সবার ঈদ 

খোবাইব হামদান 
ঈশান কোণে উঠেছে চাদ 
খোকাখুকুর খুশিতে বাদ, 
কাল যে হবে ঈদ। 
উঠোনেতে হলো জড়ো, 
ছেলে পোলা জোয়ান বুড়ো, 
আজ কারো নে নিদ। 


নতুন জামা গায়ে পরে, 
ঈদগাহে যাচ্ছে। 
ধনী গরীব আজ সকলে, 
এক কাতারে সবে মিলে, 
আল্লাকে ডাকছে । 
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নবধ্বনি: ঈদসংখ্যার মূল্যায়ন 


নবধ্বনির সহকারী সম্পাদক ভাই জনাব হামমাদ রাগিবের 
সৌজন্যে নবধ্বনি ঈদসংখ্যা কুরিয়ার যোগে আমার কাছে আসে । 
হাতে নিয়ে পাতা উলটাতেই এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি। 
নবধ্বনির প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হলো হৃদয়ে । আমি নিজেও মাসিক 
আত-তাওহীদ নামক ৪৯ বছরের পুরণো একটি মাসিক 
ম্যাগাজিনের সম্পাদক । প্রতিদিন আমার কাছে দেশ বিদেশ থেকে 
বহু ম্যাগাজিন সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে আসে । প্যাকেট খুলে সুচি 
দেখে রেখে দেই। কিছু ম্যাগাজিন কাছে টানে । পড়ার জন্যে 
হৃদয়ে তাগিদ অনুভব করি। নবধ্বনির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ, গেটআপ- 
সেটআপ মানানসই | কনটেন্টস নিউজপ্রিন্টে না হয়ে হোয়াইট 
পেপার হলে আরও বেশি যুৎসই ও আকর্ষণীয় হতো কিন্তু সেটা 
ব্যয়বহুল। সাদা নিউজপ্রিন্ট বাজারে পাওয়া যায়। এটা ব্যবহার 
করা যায় কি না কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন । অতিমূল্যবান 
লেখা সাধারণ নিউজপ্রিন্টে মুদ্রিত হলে বেশি দিন সংরক্ষণ করা 
কঠিন হয়ে পড়ে । তার স্থায়িতু কম। 

১৭৬ পৃষ্ঠার নবধ্বনি বিষয়বৈচিত্র্য, বর্ণনাশৈলীর স্বতন্ত্রতা ও 
এতিহ্যপগ্রীতির অনুরাগ চোখে পড়ার মত। গতানুগতিকতার 
বাইরে গিয়ে সম্পাদনা পরিষদ ভিন্ন স্বাদ ও আমেজে নবর্ধবনিকে 


হামিদুল্লাহ খানের উদ্ধৃতি দিয়ে । ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম 
তার রচিত বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) গ্রন্থে একই কথা 
উল্লেখ করেন (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৬৫)। 
সাহাবী হযরত সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস রোযি.) আদৌ চীনে 
গিয়েছেন কি না। না কি গিয়ে ফিরে এসেছেন। সমসাময়িক 
ইতিহাসগ্রন্থে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এটা ব্যাপক গবেষণার 
ব্যাপার ও প্রমাণ সাপেক্ষ । হযরত সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস 
(রাযি.)-এর কবর আছে মদীনার জান্নাতুল বাকিতে । চীনের 
ক্যান্টনে যে মসজিদ আছে সেটি তার বাবা আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) 
নির্মাণ করেন। মসজিদের ওপরে লেখা আছে “মসজিদ আবু 
ওয়াক্কীস | ২০১৯ সালের এপ্রিলে আমি এই মসজিদ কমপ্লেক্স 
পরিদর্শন করি, নামায আদায় করি এবং কবর যিয়ারত করি । 
মসজিদ কমপ্লেক্সে যে সমাধি তার প্রবেশ পথে লেখা আছে 
“হযরত আবু ওয়া্কাস (রাযি.)-এর কবর'। লেখক প্রবন্ধের শেষে 
তথ্যসূত্র দিয়েছেন ঢালাওভাবে । ইতিহাসনির্ভর নিবন্ধে ক্রমিক 
নম্বর দিয়ে তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হয়। সেটা দু'ভাবে করা যায়। 
প্রতিটি পাতার নিচে অথবা নিবন্ধের শেষে। খ্ড, পৃষ্ঠা, মুদ্রণের 
সন, প্রকাশকের নাম থাকা জরুরি । এটা ইতিহাস বিষয়ক 
139564707 17427949192)-এর অংশ । 

সালাহুদ্দীন জাহাঙ্গীর লিখিত এখানে আমার পিতারা ঘুমায়, 
হামমাদ রাগিব রচিত আলেম সাংসদ ড. আবু রেজা নদীর 
মুখোমুখি, নাবিলা আফরোজ লিখিত অটোমান রাজকীয় হারেম: 
বিস্ময়ভরা এক অন্দর মহল, ফাহাদ আবদুল্লাহর সাইয়েদ কুতুব: 
মহাকালের ঞবতারা, ইফতেখার জামিলের আরমোগানে হেজাজ: 
ওমরার অসমাপ্ত সফরনামা, সুমাইয়া মারজান রচিত মোঘল 
হেরেমের জ্ঞানতাপসী, অবিশা জান্নাত লিখিত রণাঙ্গনের 
বীরাঙ্গনা, আবিদা সুলতানা উমামার বীরাঙ্গনা সাহাবিয়্যা বেশ 
সৃখপাঠ্য এবং বারবার পড়তে ইচ্ছে করে । নিবন্ধকারদের ধারণা 
স্বচ্ছ, মানস এঁতিহ্যসচেতন, বর্ণনারীতি অস্পষ্টতামুক্ত এবং 


নবচেতনায় সাজাবার প্রয়াস পেয়েছেন । প্রতিটি পাতায় সম্পাদক 


উপস্থাপনায় মুন্সিয়ানার ছাপ লক্ষণীয় । 


জনাব তামিম রায়হান, নির্বাহী সম্পাদক জনাব সালাহুদ্দীন 
জাহাঙ্গীর, সহকারী সম্পাদক জনাব হামমাদ রাগিব ও নাজমুস 


সালাহুদ্দীন জাহাঙ্গীরের আরেকটি গ্রন্থ আমার দেখার সুযোগ 
হয়েছে, হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল। আমি তার লেখার একজন 


সাকিব, প্রকাশনা ব্যবস্থাপক জনাব আসাদুল্লাহ খান ও সার্কুলেশন 
উপলব্ধি করা যায়। এটাকে বলা যায় টিমওয়ার্কের সফলতা । 
নবধ্বনি ঈদসংখ্যায় বড় ছোট ৩০টি লেখা স্থান পেয়েছে। 
অধিকাংশ লেখাই মৌলিক । সীরাত সাহিত্য, ইতিহাস, এতিহ্য, 
সভ্যতা, সাক্ষাৎকার, ভ্রমণকাহিনী, প্রবাসজীবন, ছোটগল্প, 
মহাজীবন সব মিলিয়ে নবধ্বনির ঈদসংখ্যাটি সংগ্রহে রাখার মত 
ও সযত্বে সংরক্ষণযোগ্য । ইতিহাস ও উত্তরাধিকার এঁতিহ্যের 
আবেদন বাসি ও পুরণো হওয়ার আশংকা থাকে না। 

আমজাদ ইউনুস বিরচিত উট্টলায় ইসলামের আগমন, বিকাশ ও 
সমৃদ্ধি শীর্ষক লেখাটি মানসম্মত ও তথ্যনির্ভর ৷ হযরত বায়েজিদ 
বিস্তামী কোনোদিন চট্টগ্রামে আসেননি । এখানে তার কোনো 
সমাধি নেই । একথাটি তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন ইতিহাসবিদ 


আগস্ট*১৯ 


অনুরক্ত পাঠক । হামমাদ রাগিব বিভিন্ন অন অনলাইন নিউজ 
পোর্টালের পক্ষে আমার বহু সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। অনেক সময় 
সফরকালীন প্রাইভেট কারে, ওয়ায মাহফিলের আগে পরে অথবা 
কলেজে ক্লাশের ফাঁকে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। ব্যস্ততাজনিত 
কারণে মাইপ্ডের কনসেন্ট্রেশন ছিল না কিন্তু সাক্ষাৎকার প্রচারিত 
হলে দেখি আমার বিক্ষিপ্ত বক্তব্যগুলো দিয়ে তিনি কথামালা 
সাজিয়েছেন । তার চিন্তার স্বচ্ছতা, শব্দের গাঁথুনি, বাক্য বিন্যাস 
ও বাককুশলতা আমাকে মুগ্ধ করে । 

নবধ্বনি আরও সমৃদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যাক। বাংলাভাষায় 
ইসলামী সাহিত্য আরও খদ্ধ হোক এটাই আজকের কামনা । 
আমি নবধ্বনির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


অধ্যাপক ডা. মো. তৌফিকুর রহমান ফারুক 


জনাব হোসেন, ৫৫ বছর বয়স, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ 
ও রক্তে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল রোগে গত ৬-৭ বছর 
ধরে ভূগছেন। তিনি ৯ বছর যাবৎ ধূমপান করেন। গত ৩ 
মাস যাবৎ পরিশ্রম করলে বা সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় বুকে 
চাপ অনুভব করেন। 

ইসিজি ও ইকো রিপোর্ট স্বাভাবিক, কিন্তু ইটিটি ,5/72০-11- 
এ পজিটিভ, অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের রক্তনালিতে ব্লক থাকার 
আশঙ্কা বেশি। 

এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দেওয়া হল। এনজিওগ্রামে 
হৃদপিণ্ডের রক্তনালি জঈঅতে ৭৫% ব্লক । ব্লকের চিকিৎসার 
জন্য রিং বসাতে বলা হল। তার রিং বসানোর প্রস্তুতি নেই। 


রোগী: ওষুধে কি ব্লক দূর হয়? 

ওষুধে ব্লক ১০০ ভাগ দূর না হলেও নিয়মিত ওষুধ খেলে 
বুকে ব্যথা কমার পাশাপাশি ব্লকের মাত্রা ও পরিমাণ কমতে 
থাকে। 

রোগী: ব্লক দূর করার জন্য খাবারের ভূমিকা কী? 

ব্লক দূর করার জন্য খাবারের ভুমিকা তেমন নেই। রক্তে 
চর্বির মাত্রা বেশি থাকলে যদিও ব্লক হওয়ার ঝুঁকি বেশি 
তথাপি খাবারে চর্বির পরিমাণ রক্তের চর্বির মাত্রাকে মাত্র 
১০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। বাকি ৯০ ভাগ চর্বি শরীরে লিভারে 
ও অন্যান্য অঙ্গে বেশি পরিমাণ তৈরি হয় ফলে রক্তে চর্বির 
মাত্রা বাড়ে। এ কারণে ব্লকের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে খাবারের চর্বির 
মাত্রার চেয়ে ওষুধের ভূমিকা অনেক। 

রোগী: চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া কি একদম নিষেধ? 

চর্বিযুক্ত খাবার কম খাওয়া উচিত বিশেষ করে সম্পৃক্ত চর্বি 
জাতীয় খাবার যা সাধারণত প্রাণীজজাত খাবারে বেশি 
থাকে, তাছাড়া উডিদজাত বিশেষ করে পাম তেল ও 
নারকেল তেল বর্জনীয় কারণ তাতে বেশি পরিমাণে সম্পৃক্ত 
চর্বি থাকে। কিন্তু মাছের তেল বিশেষত সামুদ্রিক মাছের 
তেল ও উদ্ভিদ তেল যেমন সানফ্লাওয়ার ওয়েল, স্যাপ্লাওয়ার 
ওয়েল প্রচুর পরিমাণে অসম্পৃক্ত চর্বি থাকে ফলে ওমেগা-৩ 
ফ্যাট এসিড বেশি থাকে যা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে । তাই 
তেল বা চর্বিযুক্ত খাবার একদম পুরোপুরি বাদ দেওয়া ঠিক 


ওষুধ চিকিৎসা ও অন্যান্য চিকিৎসা সম্পর্কে রোগী জানতে 
চাইলেন । 


নয়। তাছাড়া কিছু ভিটামিন যেমন- ভিটামিন এ, ডি, ই-কে 
যা শুধু চর্বির মাধ্যমেই শরীরে প্রবেশ করে। ফলে একদম 


রোগী: হৃদপিণ্ডে ব্লক দূর করার জন্য রিং চিকিৎসা কতটুকু 
কার্যকর? 

হদপিণ্ডে বক দূর করার জন্য রিং চিকিৎসা ১০০ ভাগ 
কার্ধকর। হৃদপিণ্ডের রক্তনালিতে ব্লক হলে সাধারণত প্রথমে 
বেলুন দিয়ে ব্লক ফুলিয়ে পরে সেখানে রিং বসিয়ে দেওয়া 
হয় এবং সাধারণত এ ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ ব্লক দূর হয়। 
রোগী: ব্লক দূর করার জন্য আর কী কী চিকিৎসা আছে? 
রক দূর করার জন্য এনজিওপ্লাস্টি, লেজার চিকিৎসা, 
রোটারেশন এবং এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ট্যাটিন 
জাতীয় ওষুধও কার্যকরী । 

রোগী: ব্লক ৭০ ভাগের কম হলে কী কী চিকিৎসা আছে? 
ব্লক ৭০ ভাগের কম হলে আমরা রিং চিকিৎসা বা বাইপাস 
চিকিৎসা বা এনজিওপ্লাস্টি চিকিৎসা করি না, সাধারণত সে 
ক্ষেত্রে ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। 

রোগী: ওষুধ চিকিৎসার সফলতা কতখানি? 

ব্লক ৭০ ভাগের কম হলে এবং ওষুধ চিকিৎসা করলে, দেখা 
যায় আস্তে আস্তে ব্লকের পরিমাণও মাত্রা কমতে থাকে । 


আগস্ট'১৯ 


তেল ছাড়া বা চর্বি ছাড়া খাবার খেলে শরীরে ওই সব 
ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়, ফলে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা 
বাড়ে। 

রোগী: চর্বিযুক্ত খাবার একদম বন্ধ করলে কি কোনো 
অসুবিধা আছে? 

খাবারে চর্বি ও তেল সম্পূর্ণ বন্ধ করলে খাবারের স্বাদ কমে 
যায়, খাবারের পরিমাণ কম গ্রহণ করলে অপুষ্টি দেখা দেয়, 
তখন অন্য গুরুতৃপূর্ণ খাবারের উপাদানের অভাব হতে 
পারে। কিছু ভিটামিন যেমন- ভিটামিন এ, ডি, ই-কে শুধু 
চর্বিতে দ্রবণীয় অর্থাৎ শুধু চর্বির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ 
করে। ফলে এ ভিটামিনগুলোর অভাব দেখা দিতে পারে। 
তাই দেখা যায়, রোগী রাতকানা রোগ, অস্টিওপেরোসিস ও 
হাড়ে ক্যালসিয়াম কমে হাড় দুর্বল হওয়া ও সহজে ভেঙে 
পড়া, যৌন দুর্বলতাসহ চামড়ায় রক্তক্ষরণ হতে পারে । 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় এরধান কার্ডিওলজি; চেম্বার: মোডিনোভা, 
মালিবাগ মোড়, হোসাফ টাওয়ার 
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ইউরোপে । জাতিসংঘের এক তদন্ত কর্মকর্তা এ কথা 
বলেছেন। 

সিদোতি বলেন, যে ১২৮,০০০ মানুষকে তাদের বাড়ি 
থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা এখন মধ্য রাখাইনের 
বিভিন্ন ক্যাম্পে এবং শহুরে বস্তিগুলোতে বাস করছে। এমন 
পরিস্থিতিতে তারা আছে, যেটাকে নাতসিদের ইহুদি 
ক্যাম্পের সাথে তুলনা করা চলে । 

তিনি বলেন, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যে 
গ্রামগ্তলোতে আছে, সেখানে তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা 
মারাত্মকভাবে সীমিত এবং তাদের বিয়ে করা এবং সন্তান 
জন্মদানের বিষয়টিও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। 
সিদোতি বলেন, “এগুলো হলো কনসেব্ট্রেশান ক্যাম্প যেটা 
যা, তাকে সেটাই বলতে হবে। মধ্যরাখাইনে, সিত্তয়ের 
বাইরে ১২৮,০০০ ঘর-বাড়ি হারা রোহিঙ্গা বাস করছে, এবং 


জাপানের স্কুলগুলোতে 
হালাল খাবারের সুযোগ 
জাপানে স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থী 
থাকায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনা 
ও সুবিধা মতো খাবার 
গ্রহণের আহ্বান জানানো 
হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ থেকে দেওয়া 
খাবারের পরিবর্তে বিকল্প খাবার গ্রহণে কোনো অসুবিধা 
নেই বলেও জানানো হয়েছে। খবর জাপান টাইমসের । 
২৩ জুন জাপানের ইয়োকাকিচি পৌরসরকারের একজন 
কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ভবিষ্যতে মুসলিম 
শিশুদের সংখ্যা বাড়তে পারে। তাই বিবেচনা করে 
আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। 
ইয়োকাকিচিতে বাংলাদেশি দম্পতির অভিযোগের ভিত্তিতে 
স্কুলগুলোতে এমন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ বাংলাদেশি 
শিক্ষার্থীর বাবা-মা লক্ষ্য করেন যে, তাদের মেয়েকে শুয়রের 
মাংসের সঙ্গে ভাজা নুডলস পরিবেশন করা হচ্ছে। 
ওই মেয়ের বাবা বলেন, আমাকে সবসময় বলা হয়েছে যে, 
শুয়রের মাংস সরিয়ে দেওয়া হবে । কিন্ত এ ব্যাপারে সম্মতি 
জানানোর আমার কোনো ধরনের সুযোগ নেই। অভিযোগ 
করার পর শুকরের মাংসে ভাজা নুডলসের পরিবর্তে তারা 
অর্ধ-কলা ও স্যুপ দিতে শুরু করেন। তবে বিভিন্ন ধর্মীয় 
ব্যাকথাউন্ডের শিশুরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে না 
পারাটা অবশ্যই বৈষম্য । 


রোহিঙ্গাদের আবাসস্থল এখন নার্থসি 


বন্দিশিবির: জাতিসংঘ কর্মকর্তা 
910? 01001]. 


ক্যাম্প ও শহুরে বস্তিতে 
বাস করছে, যেমন 
পরিস্থিতি ছিল নাৎসি 
বাহিনীর অধীনস্থ 


সেগুলো শহুরে বস্তি হয়ে উঠেছে, ঠিক নাৎসি ইউরোপে 
ইহুদিরা যেভাবে বাস করতো ।” 

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে বৃহস্পতিবার রোহিঙ্গা সঙ্কট 
নিয়ে আয়োজিত এক সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে 
সিদোতি এ সব কথা বলেন। 

তিনি বলেন, মিয়ানমারে মাত্র ৪০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ 
এর মতো রোহিঙ্গা অবশিষ্ট আছে, যেখানে ২০১২ সালে 
ছিল ২ থেকে ৩ মিলিয়ন । 


তারা সন্ত্রাসী: ব্যারিস্টার আসাদ ওয়াইসি 


সিসি 5 
পি 7 আসাদউদ্দিন ওয়াইসি 


1/ আনসারীকে হত্যা করেছে 
॥ তারা সন্ত্রাসী । 
11 গণপিটুনিজনিত বিভিন্ন 
নিহত হওয়ার তিনে হায়দরাবাদে এক বিক্ষোভ 
সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি ওই মন্তব্য করেন। 
আনসারী (২৪) নামে এক মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা 
করেছে উগ্রহিন্দুত্তবাদী জনতা । তারা তাবরেজ আনসারীকে 
জোর করে “জয় শ্রীরাম" ও “জয় হনুমান+ ধ্বনি দিতে বাধ্য 
করে। ওই ঘটনায় দেশে তীন্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় 
দেশের বিভিন্নস্থানে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ হচ্ছে। 
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হায়দরাবাদের প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে মিম' প্রধান 
ওয়াইসি বলেন, “এসব জালিমদের থেকে ভয় পাবেন না। 
ওরা কাপুরুষের ফৌজ (বাহিনী) যারা ২৫/৩০ জন একসঙ্গে 
এক নিরপরাধকে হত্যা করছে। ওরা কাপুরুষ! 
উগ্রহিন্দুত্ববাদীদের তীক্ষ কটাক্ষ করে ওয়াইসি বলেন, “যারা 
তাবরেজ আনসারিকে হত্যা করেছে তারা “গডসে*র অবৈধ 
সন্তান। যারা তাবরেজ আনসারীকে হত্যা করেছে তারা 
ভারতের “গাদ্দার' (বিশ্বাসঘাতক), যারা তাবরেজ 
আনসারীকে হত্যা করেছে তারা সন্ত্রাসী। ওদের এবং 
আইএসআইএসের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই ।” 


বারো শ' বছরের পুরাতন মসজিদ! 


98551068888 বছরের পুরোনো মসজিদ 


গেছে। 


সেখানকার প্রত্মতত্ুবিদরা বলছেন, মাটির নীচে মসজিদের 
মতো একটি স্থাপনা মিলেছে। আর এটি ইউরোপের 
প্রাচীনতম মসজিদ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। 
ইতিহাস থেকে জানা যায়, মাটির নীচে চাপাপড়া প্রাচীন 
রেকোপোলিস শহর নির্মিত হয় ছয় শতকের দিকে। 
ভিসগথিক শাসকরা শহরটি নির্মাণ করেন। এ শহরে 
মুসলিম শাসনামলের বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে। পরবর্তীতে 
৮০০ সালের দিকে শহরটি পরিত্যক্ত হয়। 

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল ম্যাকক্রোমিক 
জানান, ২০১৪ সালে তিনি যখন এই স্থান ভ্রমণ করতে 
আসেন, তখন এখানে একটি প্রাসাদ, একটি চ্যাপেল ও 
কিছু দোকানপাটের অবশিষ্টাংশ দেখতে পান। পরের বছর 


জর্ডানে বিশ্বসেরা বাংলাদেশের হাফেয 
সাইফুর রহমান তকী 


জর্ডানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতায় ফের প্রথম স্থান 
8৮ ২৮৮২ অধিকার করলো বাংলাদেশি হাফে 


য 
সাইফুর রহমান তকী। কুরআন 
প্রতিযোগিতার এ আসরে ৬২ 
দেশের প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে প্রথম হন তকী। 
প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে কাতারের প্রতিযোগী, 
তৃতীয় স্থান বাহরাইন, চতুর্থ পাকিস্তান ও পঞ্চম স্থান অর্জন 
করে সউদি আরবের প্রতিযোগী। জর্ডানের রাজধানী 
আম্মানে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় চলে ১৫ জুন থেকে২০ 
জুন পর্যন্ত। 

সাইফুর রহমান তকী হাফেয কারী রাজধানীর মারকাযুত 
তাফফীয ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসার ছাত্র। এর 
আগেও হাফেয সাইফুর রহমান তকী ২০১৪ সালে এনটিভি 
আয়োজিত পিএইচপি কুরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 
প্রতিযোগিতায় প্রায় ত্রিশ হাজার প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে 
প্রথম স্থান অর্জন করেন। ২০১৫ সালে জেদ্দায় আন্তর্জাতিক 
হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান, ২০১৬ সালে 
বাহরাইনে তৃতীয় স্থান ও ২০১৭ সালে কুয়েত আন্তর্জাতিক 
হিফযুল কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের 
প্রতিনিধি করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। 


শিক্ষা ব্যবস্থা চান এরদোগান 


তুরক্কে নারী-পুরুষের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
করতে চান দেশটির প্রেসিডেন্ট 
রজব তৈয়ব এরদোগান । সম্প্রতি 
জি-২০ সম্মেলনে উপলক্ষ্যে 
জাপান সফরে গিয়ে এমন 
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তিনি সম্পূর্ণ স্থানটি জরিপের কাজ শুরু করেন। কয়েকজন 
সহকর্মিসহ জিওম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে তিনি স্থানটির সম্পূর্ণ 
জরিপ করেন। জরিপ চলাকালীন প্রত্মতান্তিকরা লক্ষ্য 
করেন, অন্যান্য স্থাপনার চেয়ে একটি স্থাপনা ভিন্ন। 
স্থাপনাটি মক্কা অভিমুখী । এছাড়াও স্থাপনাটির নকশা প্রায় 
মধ্যপ্রাচ্যের মসজিদের মতো । 


মনোভাবের কথা জানিয়েছেন তিনি । খবর ডয়চে ভেলের । 
জাপানে ৮০টি নারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। নারীদের জন্য 
বিশেষায়িত এমন ব্যবস্থাকে “খুবই গুরুতৃপূর্ণ বিষয় উল্লেখ 
করে এরদোগান জানান, তুরক্কেও তিনি এটি চালু করতে 
চান। 

সম্মেলনে থেকে আঙ্কারায় ফিরে নিজ দেশেও জাপানি 


মাটি না খুঁড়ে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না এটি মসজিদ না 
অন্য কিছু । যদি এটি মসজিদই হয়, তবে এটিই হয়তো 
ইউরোপের সর্বপ্রাচীন মসজিদ । সূত্রঃ আবদুল্লাহ তামিম 


মডেলে নারী-পুরুষের পৃথক শিক্ষার আভাস দিয়েছেন 
এরদোগান। তুরক্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারীদের 
আলাদা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার মধ্যে ভালো কিছু দেখছেন 


আগস্ট'১৯ লু আত্তার্তহীদ ৪৬ 


তিনি। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে তুরস্কের উচ্চশিক্ষা 
কাউন্সিল (ওয়াইওকে) কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়ার কথাও 
জানান তিনি । 

কামাল আতাতুর্কের হাত ধরে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি নিয়ে 
১৯২৩ সালে বর্তমান তুরস্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করে । সে কারণে 
দেশটিতে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক কোনো বিশ্ববিদ্যালয় 
নেই। 


“জয় শ্রীরাম' এখন মানুষ মারার 


“জয় শ্রীরাম" এখন মানুষ মারার স্লোগানে পরিণত হয়েছে। 
হচ্ছে। কলকাতায় এসে এমনটাই বললেন নোবেল জয়ী 
অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
“কলকাতা আফটার ইনডিপেনডেন্সি' এ পার্সোন্যাল মিরর 
শীর্ষক আলোচনা চক্রে যোগদান করে এ মন্তব্য করেন 
অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন। ইদানিং দেশে অস্থিরতা 
তৈরিতে নানা ইস্যুকে সামনে আনা হচ্ছে। তার মধ্যে 
অন্যতম জয় শ্রীরাম । তবে এটা মানুষ মারার স্লোগান ছাড়া 
কিছুই নয়। 

তিনি বলেন, “আজ যখন শুনি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের 
মানুষ ভীত, শঙ্কিত হয়ে রাস্তায় বের হন এই শহরে, তখন 
আমার গর্বের শহরকে চিনতে পারি না। এসব নিয়ে প্রশ্ন 
তোলা দরকার ।' বক্তব্য শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে অমর্ত্য সেন 
বলেন, “জয়শ্রী রাম, রাম নবমীড়এসব কোনও কিছুর 
সঙ্গেই বাঙালির কোনও যোগ নেই। এখানে দুর্গাপুজো 
হয়।” 


থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে 
চীনে মুসলিম শিশুদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। 
এর আগে হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্ককে আটককেন্দ্রে আটকে 
রাখার খবর এসেছিলো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগ্তলোতে | 
এবার শিশুদের বিচ্ছিন্ন করে রাখারা জন্য আবাসিক স্কুল 
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য 
জানা যায়। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও অন্যান্য 
নথি বিশে-ষণ করে বিবিসির পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত একটি 


ডিসেম্বরে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় সেখানকার 
“উদ্বেগজনক' আখ্যা দিয়ে ওই অঞ্চল সফরের প্রচেষ্টার কথা 
জানিয়েছিল। 

যুক্তরাজ্য সরকারও এনিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে চীনকে তাদের 
মনোভাব পরিবর্তনের তাগিদ দিয়েছে । জিনজিয়াং প্রদেশের 
জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ উইঘুর মুসলিম । এ প্রদেশটি 
তিব্বতের মত স্বশাসিত একটি অঞ্চল । বিদেশি মিডিয়ার 
ওপর এখানে প্রবেশের ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে । 
কিন্ত গত বেশ কয়েক ধরে বিভিন্ন সূত্রে খবর আসছে যে, 
ব্যাপকহারে আটকের শিকার হচ্ছে। আ্যামনেস্টি 
ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ মানবাধিকার 
সংগঠনগুলোও জাতিসংঘের কাছে এ ব্যাপারে উদ্বেগ 
জানিয়েছে। উইঘুর মুসলিমদের গণহারে আটকের অভিযোগ 
এনেছে তারা । তবে চীন বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার 
করে আসছে। 


উত্তর প্রদেশে “জয় শ্রীরাম" ধ্বনি না 


ভারতের উত্তর প্রদেশের কানপুরে এক মুসলিম অটোরিকশা 
অস্বীকার করায় তাকে ব্যাপক 
মারধর করা হয় বলে অভিযোগ 
উঠেছে। ওই ঘটনায় আতিব 
নামে এক অটোরিকশা চালক 
গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। গত বুধবার রাতের ওই 
ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। 
পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, রাত ৯টা নাগাদ আতিব 
অটো রিকশা নিয়ে বাসায় ফিরছিল। এসময় কয়েকজন 
যুবক তাকে থামিয়ে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছাতে বলে। 
আতিব নামে ওই অটোচালক তাদের কাছে ভাড়া চাইলে 
ওই ব্যক্তিরা দিতে অস্বীকার করলে তাদের মধ্যে বচসা হয় । 
ওই ব্যক্তিরা তাকে স্থানীয় একটি শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে 
জিম্মি করে বেধড়ক মারধর করে । এসময় ইট দিয়ে তার 
মাথায় আঘাত করলে তিনি মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। চিৎকার 
চেচামেচি শুনে বেগমপুরবা কলোনির মানুষজন ছুটে এলে 
হামলাকারীরা পালিয়ে যায় । পুলিশ আহত ওই অটো রিকশা 
চালককে প্রথমে কেপিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে 
তাকে এলএলআর হাসপাতালে পাঠানো হয় । 


গবেষণা করা হয়। চীনে প্রায় দেড়কোটি উইঘুর 
মুসলমানের বাস। তাদের প্রতি চীনের আচরণ নিয়ে 


পরিবারের লোকজন বলছেন, তার অটোরিকশায় সুমিত, 
রাজেশ ও শিবা নামে তিনজন অটোতে উঠে নির্দিষ্ট 


আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে রয়েছে বেইজিং। গত 


গন্তব্যস্থলে পৌছে ভাড়া দিতে অস্বীকার করে। 
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ফ্র্যাংক। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫ 
হাজার ৩৭৩ কোটির (প্রতি সুইস ফ্র্যাংক ৮৭ টাকা 
হিসাবে)। জমাকৃত এ টাকার পরিমাণ দেশের কমপক্ষে 
১২টি বেসরকারি ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের সমান । 
২০১৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ১৩৯ কোটি 
টাকা। এ হিসাবে আলোচ্য বছরে ১ হাজার ২৩৪ কোটি 
টাকা বেড়েছে । শতকরা হিসাবে যা প্রায় ২৯ শতাংশ । এ 
ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও 
পাকিস্তানের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। ব্যাংকের 
প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। 
কোনো বাংলাদেশি তার নাগরিকতৃ গোপন রেখে টাকা জমা 
করলে তার তথ্য এই প্রতিবেদনে নেই। 


আমিরাতে কারাবন্দী ৬ জন অমুসলিম 
কয়েদি ইসলাম গ্রহণ 


সংযুক্ত আরব-আমিরাতে কারাবন্দী ৬ জন অমুসলিম কয়েদি 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দেশটির 
রাস আল খাইমাহ শহরে কারা 
কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে ওই ৬ জন 
আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ 
করেন । খবর খালিজ টাইমসের । 
জেল সুপার বিগ্রেডিয়ার ইয়াকুব ইউসুফ আবু লায়লা বলেন, 
ওই ৬ জন অমুসলিম বন্দি কর্তৃপক্ষের কাছে ইসলাম 
গ্রহণের আগ্রহের কথা জানান। তারা সবাই নাইজেরিয়ার 
নাগরিক । ওই ৬ জনের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং তিনজন 
নারী। 


কর্তৃপক্ষ জানায়, ওই ৬ অমুসলিম কয়েদিকে ধর্মান্তরিত ; 


হতে কোনোভাবে বাধ্য করা হয়নি । তারা কারাগারের অন্য 
বন্দীদের থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে জানার পর 
স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। জেল সুপার আবু লায়লা 
আরও বলেন, রাস আল খাইমা কারাগারে ইসলামের 
সহনশীল ও উদারতা বিষয়ে বন্দীদের মধ্যে কোনো প্রচারণা 
চালানো হয় না। ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নেয়ার 
পরই তারা ধর্মান্তরিত হয়েছেন । 


ছাড়লেন অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম 
কিশোরী বলিউড অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম সিনেমায় 
অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা 
রা. 


করেছেন। তিনি বলেছেন, নিজস্ব 
2? পেশার ফলে ধর্ম ও বিশ্বাসের সাথে 
তার যে সম্পর্ক সেটা নষ্ট হচ্ছিল এবং 
এর ফলে তিনি মোটেও পরিতৃপ্ত ছিলেন না। মেগা-তারকা 
আমির খান অভিনীত “দজল' ও “সিক্রেট সুপারস্টার" 
ছবিতে অভিনয় করেই আলোচিত হয়ে ওঠেন কাশ্মীরে জন্ম 
নেওয়া ভারতীয় এই অভিনেত্রী । খুব অল্প সময়ের মধ্যে 
গোটা ভারতে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। 
জায়রা ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে অভিনয় ছেড়ে 
দেওয়ার কথা জানালে সেটি সাথে সাথেই সোশাল 
মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে পড়ে । জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী এই 
অভিনেত্রী তাতে লিখেছেন, “আমি হয়তো এখানে (বলিউড) 
পুরোপুরি ঠিক আছি। কিন্তু আমি এখানকার মানুষ নই। 
পাচ বছর আগে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যা আমার 
জীবন বদলে দিয়েছে । বলিউডে পা দেওয়া মাত্রই আমার 
জন্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তার দরজা খুলে গিয়েছিল। আমি 
জনগণের কাছে আকর্ষণের কারণ হয়ে উঠতে শুরু করি। 
আমাকে তরুণদের জন্যে আদর্শ মডেল হিসেবেও তুলে ধরা 
হতে থাকে । কিন্তু আমি কখনো এরকম হতে চাইনি । 
সাফল্য বা ব্যর্থতাকে আমি কখনো এভাবে দেখিনি। আর 
এটা আমি এখন বুঝতে শুরু করেছি । 
জায়রা ওয়াসিমের বয়স এখন ১৮। তার অভিনয় জীবন 
মাত্র পাচ বছরের, কিন্তু এর মধ্যেই তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে 
পৌছে যান। তার দীর্ঘ পোস্টে তিনি লিখেছেন, “আমার এই 
পরিচয় নিয়ে আমি খুশি নই। যেন আমি অন্য কেউ হয়ে 
ওঠার চেষ্টা করছিলাম যা আমি নই। এখানে আমি প্রচুর 
ভালবাসা ও সমর্থন পেয়েছি, প্রশংসাও পেয়েছি। কিন্তু 
একই সাথে এটি আমাকে অজ্ঞানতার পথে নিয়ে যাচ্ছিল ।' 
তিনি মনে করেন যে, এর ফলে অবচেতন মনেই তিনি তার 
ঈমান* (ধর্মবিশ্বাস) থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। তিনি 
দেখলাম যে এটা আমার “ঈমানে' বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, ধর্মের 
সাথে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে উঠেছে। তিনি 
লিখেছেন, “এতো ছোট জীবনে এ বিশাল লড়াই আমি 
লড়তে পারব না। সুতরাং বলিউড ছাড়ার আমি চূড়ান্ত 


সিদ্ধান্ত নিলাম ।” 
আবু তারিক হিজাযী 
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ইতিহাস-এঁতিহ্য [এ 
ভারতবর্ষে সংস্কৃতিতে আগ্রাসনের কথা 
___ কাজী সিকান্দার ৪২ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
পাঠকের অভিমত [2] ০২। সমস্যা ও সমধান [ ২৭। 
কবিতা [এ ১৪, ৪১, ৪৮। আল-জামিয়ার দিন-রাত [ ৪৬। 


সড়ক নিরাপদ ও জীবন বাঁচান 


সড়ক মানেই কি জীবনের জন্য মৃত্যু? সড়ক মহাসড়ক মানুষের 
নিত্যদিনের সঙ্গী। কর্মময় জীবনে মানুষকে সড়কের সহযোগিতা 
নিতেই হবে । পরিবহন ছাড়া মানুষ এ যুগে অচল । কিন্তু কখন এ 
পরিবহন ও সড়ক নিরাপদ হবে সে কথা কেউ বলতে পারছে না। 
সড়ক ও পরিবহন যেভাবে প্রতিনিয়ত মূল্যবান প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে 
তাতে মনে হয় এ সেক্টর এখন জ্যান্ত একটি মরণ ফাদ। 
পরিবহন, ড্রাইভার আর হেল্লারদের কোনোভাবেই শৃঙ্খলায় আনা 
যাচ্ছে না। 

প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদে 
লাখো কোটি হৃদয় ছটপট করে। একটি জীবন অর্থ একটি 
পরিবার । একটি জীবনের জীবন প্রদীপ থেমে যাওয়া অর্থ একটি 
পরিবারকে পথে বসিয়ে দেওয়া । সাথে অন্ধকার জীবন আর কান্না 
ছাড়া কিছুই করার থাকে না। বাংলাদেশের মতো এতো বেশি 
সড়কে জীবনহানি ও দুর্ঘটনা পৃথিবীর কোথাও আছে বলে তথ্য 
পাওয়া যায় না। জনসংখ্যায় আধিক্য এদেশে মানুষের কর্মচাঞ্চল্য 
জীবনের তাগাদায় রাস্তা ও পরিবহন ছাড়া জীবন সচল রাখা সম্ভব 
না। এর অর্থ এ নয় যে, সড়কে নামলেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে 
হবে সে কথা কেউ মেনে নিতে পারছে না। পরিবহন মালিক 
শ্রমিক আর যাত্রী সকলেই এদেশের জনগণ । একে অপরের 
পরিপূরক । লাখো কোটি টাকার প্রজেক্টের মাধ্যমে বিশাল বিশাল 
সড়ক নিমর্ণি ও তৈরি হচ্ছে। সড়কে শৃঙ্খলার জন্য সড়ক ও 
যোগাযোগ মন্ত্রণালয় রয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিক মালিকদের 
ংগঠন দেখা যায় । বিআরটিএ রয়েছে, বৈধ অবৈধ অনিয়ম আর 
ফিটনেস পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এ সংস্থা সারা দেশে তাদের 
সুশৃঙ্খল কর্মি বাহিনী আছে। 

কিন্তু এতোগুলো সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সংগঠন থাকার পরও 
কোনোভাবেই সড়কের দুর্ঘটনা থামানো যাচ্ছে না। নিয়মের কথা 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আর তাদের অধিনস্থ দপ্তরে থাকলেও সে নিয়ম 


এদেশের সড়ক পরিবহনে একটি নিয়মিত স্বভাব ও কালচার । 
দুর্ঘটনার ঘটনায় দেখা যায় ওভারটেক ও অদক্ষ চালক দ্বারা গাড়ি 
চালাতে গিয়ে বেশিরভাগ যাত্রীর মৃত্যু হচ্ছে। সড়ক মহাসড়কের 
জন্য যে পরিমাণ গণপরিবহন প্রয়োজন তার চেয়ে আরও অধিক 
যাত্রী পরিবহন সড়কে থাকলেও এগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলায় বড় 
সমস্যা। পরিবহন স্বল্পতা সমস্যা হিসেবে দেখা যায় না। 
ড্রাইভারদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্টা করতে পারলেই সড়ক 
অনেকাংশে নিরাপদ হিসেবে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে দায়িত কার 
হাতে । যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিআরটিসি, বিআরটিএ আর 
মালিক পক্ষ কেউ যদি তাদের দক্ষ চালক হেল্লার তৈরি করার 
পেছনে কাজ না করে তাহলে এর দায় দায়িত্ব কে নেবে? রাস্তায় 
শুধু পরিবহন নামিয়ে দিলেই সমস্যার শেষ নয়। বড় বড় সড়ক 
মহাসড়ক নিমণি হলেই নিরাপদ সড়ক হবে তাও না। সড়কের 
শৃঙ্খলার জন্যে দক্ষ সুশৃঙ্খল ড্রাইভার হেল্লার আবশ্যক। এ 
বিষয়টি সড়কের সাথে সশ্রিষ্ট সব সংস্থাকে মেনে নিতে হবে। 
সে জায়গায় চিকিৎসা অথবা প্রতিকার না করে সড়ক নিরাপদ ও 
মূল্যবান জীবন রক্ষা করা কখনো সম্ভব হবে না। 

আইন দিয়ে অথবা কঠিন শাস্তির বিধান করে সড়কের শৃঙ্খলা 
আসবে না। যত দ্রুত সম্ভব গণ পরিবহন এবং সমস্ত পরিবহনকে 
বৈধ লাইসেন্স ও ফিটনেসের আওতায় আনতে হবে । দুই নম্বর 
পথে ড্রাইভার ও পরিবহন সেক্টরের ডকুমেন্ট আদান প্রদান 
কঠোর হাতে বন্ধ করতে হবে। অযোগ্য অদক্ষ ড্রাইভারদের 
কোনো পরিবহন সোপর্দ করার কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে। 
শিশু শ্রমিকদের পরিবহন থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। 
সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সময় অসময়ে দুয়েকটি বক্তব্য বিবৃতি 
দিয়ে সড়কের শৃঙ্খলার কথা বলতে দেখা যায়। এটা কথা দিয়ে 
শৃঙ্খলায় আনার বিষয় না। বাস্তবে মাঠে ময়দানে কাজ করতে 
হবে । প্রশাসন ও পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট সব গ্রুপকে সমন্বয় 
করে সড়কে শৃঙ্খলা আনতে হবে । আইন থাকুক সেটা বড় কিছু 
না। কিন্ত এদেশে আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় অনিয়ম 
ঠিকই থেকে যায়। ফলে দুর্ঘটনা করেও পরিবহন সেক্টর পার 
পেয়ে যায়। 

ব্যয়বহুল এ সেক্টরের সাথে দেশের মন্ত্রী থেকে বড় মাপের 
শিল্পপতিরা জড়িত। সাধারণ মানুষ যেহেতু যাত্রী, তাদের পক্ষে 
যৌক্তিক কথা বলার যথেষ্ট অভাব। কতিপয় সামাজিক সংগঠন 
যাত্রী সাধারণের পক্ষে থাকলেও প্রভাবশালী শক্তির বিপক্ষে এসব 
ংগঠন পেরে ওঠে না। যার জন্য সড়কে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো 
ঠিকমতো আইনি সহযোগিতা পায় না। এসব কারণে দিন দিন 
বেপরোয়া পরিবহন সেক্টর । সড়ক যেনো মৃত্যুর ফাদ। এটা 
যেকোনো মুল্যে রোধ করা চায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবন আর 
পারিবারিক জীবিকার তাগাদায় সড়ককে নিরাপদে আনতে স 


বাস্তবে এ সেক্টরে অনুসরণ হয় বলে মনে হয় না। আইন তার 
বালামে লিখিত আছে, বাস্তবে আইনের প্রয়োগ মাঠে মিলছে না। 


ব্যক্তিদের কঠোর হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ আছে বলে মনে 
হয় না। আসুন মূল্যবান জীবন বাচাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 


ফলে দুর্ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলছে। চলতি মাসের এক সপ্তাহের 
দৈনিক হিসেবে ঈদযাত্রায় কর্মস্থলে ফেরত আসা মানুষের মৃত্যু 
হয়েছে ৫০ জনের বেশি । আহত হয়েছে শত শত । এটা যেনো 


সড়কের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনি । 


মাহমুদুল হক আনসারী 
চট্টগ্রাম 


সেপ্টেম্বর'১৯ _____ললেরললল্ে। আত্তার্তহীদ ২ 


ূর্ণপ্স্ততি 
থাকা সর্টেও রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে 
ফিরতে রাজি না হওয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া 
পিছিয়ে গেছে। ২২ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত 
কোন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে যেতে রাজি হননি। 
বাংলাদেশের পক্ষ থেকে টেকনাফের শালবাগান রোহিঙ্গা ক্যাম্প, 
কেরনতলী ট্রানজিট ক্যাম্প ও নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমমধুম ট্রানজিট 
ক্যাম্পসহ সব ধরণের প্রস্তুতিও নেওয়া হয় । মিয়ানমার সরকারের 
দেওয়া ছাড়পত্র অনুযায়ী এক হাজার ৩৭টি পরিবারের মোট তিন 
হাজার ৫৪০ জনকে ফেরত নেওয়ার তালিকাটি দেওয়া হয়। সে 
অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রস্ততি নিয়ে রাখে। স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে 
রাজি না হলে কোন শরণার্থীকে জোর জবরদস্তি করে পাঠানোর 
বিধান নেই। 
২০১৮ সালের জানুয়ারিতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে 
আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বাংলাদেশ-মিয়ানমার প্রত্যাবাসন চুক্তি 
সম্পন্ন হয়। সেবছরের ৬ জুন নেপিদোতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন 
নিয়ে মিয়ানমার ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মধ্যেও সমঝোতা 
চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, গতবছরের ১৫ নভেম্বর রোহিঙ্গা 
প্রত্যাবাসনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় । তবে আবারও নির্যাতনের 
মুখে পড়ার আশঙ্কায় রোহিঙ্গারা নিজদেশে ফিরতে অস্বীকৃতি 
জানানোয় ব্যর্থ হয় ওই উদ্যোগ । 
রোহিঙ্গারা নিজ দেশে ফিরে যেতে কেন আগ্রহী নয় এর 
কারণসমূহ খতিয়ে দেখতে হবে। (কে) রোহিঙ্গারা মিয়ানমার 


চালাচ্ছে । এর কারণ ও যৌক্তিকতা খুঁজতে হবে । এর নেপথ্যে 
কী খিিস্টধর্মপ্রচার না শরণার্থী বাণিজ্য অথবা মানবপাচার তদন্ত 
করে বের করতে হবে। 

টেকনাফ উপজেলার শালবাগান ২৬ নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের 
চেয়ারম্যান বজনুর ইসলাম রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত 
সাংবাদিকদের যে কথা বলেন তাতে রোহিঙ্গাদের ফিরে না 
যাওয়ার ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি বলেন, “আমাদের নাগরিকতৃসহ 
দাবিকৃত €টি শর্ত না মানলে কিছুতেই মিয়ানমার ফিরে যাবো 
না। আগে রাখাইনে বন্দি রোহিঙ্গাদের নাগরিকতৃ দিয়ে মুক্তি 
দেওয়ার দাবি জানাই । কারণ, রোহিঙ্গারা মিয়ানমার সরকারকে 
বিশ্বাস করে না।' 

তিনি বলেন, “আমরা রাখাইনে ফিরতে চাই, তবে ফিরে যাওয়ার 
মত পরিস্থিতি এখনও রাখাইনে সৃষ্টি হয়নি । মিয়ানমার সরকার 
এখনও মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন করছে। এ 
অবস্থায় রাখাইনে যাওয়া মানে পুনরায় বিপদ ডেকে আনা । তাই 
আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতায় মিয়ানমার সরকারকে চাপে 
ফেলে আমাদের অধিকার ও শর্তগুলো আদায় করা হোক। 
তাহলে আমরা মিয়ানমার ফিরবো ।” 

২২ আগস্ট বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের যে কথা 
বলেছেন তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । আমরা সর্বশেষ চতুর্থ ওয়ার্কিং 
গ্রুপের বৈঠকে প্রস্তাব করেছিলাম, আস্থা তৈরির জন্য 
কক্সবাজারের একাধিক শিবিরে যেসব রোহিঙ্গা মাঝি বা নেতারা 
রয়েছেন তাদের রাখাইন নিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হোক, যেন 
রোহিঙ্গাদের মধ্যে আস্থার যে অভাব আছে তা দূর হয় ।' 


সরকারের আশ্বীসের ওপর আস্থা ও ভরসা রাখতে পারছেন না। 
(খ) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার ভাষ্য মতে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের 
জন্য প্রচুর ক্যাম্প ও ডরমেটরি তৈরি করা হয়েছে। উইঘুর 
মুসলমানদেরকে যে ভাবে চীনের ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়েছে 
তেমনি রোহিঙ্গাদেরকেও রাখা হতে পারে, এমন একটা আশঙ্কা 
কাজ করছে। বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে রাখাইনের ক্যাম্পে 
যেতে তারা আগ্রহী নন। (গ) বাংলাদেশে বিনাশ্রমে ফ্রি থাকা, 
খাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকায় অনেকে আরাকানে ফিরে 
যেতে আগ্রহী নয়। এখান থেকে অন্যান্য দেশে চলে যাওয়ার 
একটা পথ তৈরি হতে পারে, এমন একটা প্রত্যাশী অনেকের 
আছে। (ঘ) চীন বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছে রোহিঙ্গাদের 
নাগরিকতের বিষয়টি মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এই 
ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা সমান নয়। এই বিষয়টি রোহিঙ্গাদের 
ভাবিয়ে তুলেছে। নাগরিকতেের নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত 
রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরে যেতে রাজি হবে বলে মনে 
হয় না। বাস্তভিটা, শিক্ষা, চারণভূমি, ফসলি জমি ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের অধিকার ফিরে পাওয়া নাগরিকতের ওপর নির্ভরশীল । 
€ঘ)ট কোন কোন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) 
রোহিঙ্গাদের ফিরে না যাওয়ার জন্য ক্যাম্পে ক্যাম্পে প্রচারণা 


সেপ্টেম্বর*১৯ 


প্রত্যাবাসনের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা 
প্রয়োজন । 

(ক) রোহিঙ্গাদের নিজ ভিটায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। (খ) 
নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া (গ) জান মালের নিরাপত্তার 
নিশ্চয়তা । (ঘ) ভিটা-বাড়ি, গবাদি পশু, দোকান-পাট, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও ফসলাদি যেগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তার 
ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। (ঙ) কসভোর মত জাতিসংঘের 
তন্তাবধানে আরাকানকে নিরাপদ অঞ্চল (54 2076) ঘোষণা 
করা। (€চ) হত্যাকাণ্ডের আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং 
মানবতাবিরোধী অপরাধে শাস্তির বিধান করা । 

মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির কূটনৈতিক প্রয়াস 
অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে আরাকানের বিভিন্ন স্থানে 
৫টি গণকবর আবিস্কৃত হয়েছে। প্রতিটি কবরে রয়েছে ২৫০টি 
লাশ। এ পর্যন্ত সাংবাদিক ও জাতিসংঘসহ কোন আন্তর্জাতিক 
সংস্থাকে আরাকানে ঢুকতে দেয়া হয়নি । প্রবেশাধিকার দিলে এবং 
স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিলে জাতিনিধনযজ্ঞের নৃশংস ও 
ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠবে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
0) আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
সম্ভাবনাময় 
চামড়াশিল্প মুখ 
থুবড়ে পড়েছে 
কেন? 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


৪০ টাকা । সারা দেশে খাসির চামড়ার 


মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিনও 


দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রতি 
বর্গফুট ১৮ থেকে ২০ টাকা এবং 
বকরির চামড়া প্রতি বর্গফুট ১৩ থেকে 
১৫ টাকা । বিগত সাত বছরের মধ্যে 
সরকার নির্ধারিত এটাই সর্বনিয় রেট । 
২০১৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি বর্গফুট 
লবণযুক্ত চামড়ার দাম নির্ধারণ করে 
দেওয়া হয়েছিল সর্বনিয় ৮৫ আর 
সর্বোচ্চ ৯০ টাকা। একইভাবে 
লবণযুক্ত প্রতি বর্গফুট খাসির চামড়ার 


দেশের গুরুত্বপূর্ণ রফতানি খাত 
চামড়াশিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। 
পরিকল্পনার অভাব, চামড়া 
শিল্পনগরীতে আধুনিক সুযাগ-সুবিধার 
ঘাটতি, বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্রান্ট স্থাপন 


(সিইটিপি), আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, 
ট্যানারি মালিকদের কারসাজি, 
আন্তর্জাতিক বাজারে দরপতন, 


₹কখ্ণ প্রাপ্তি ও আদায়ে দীর্ঘসূতা, 
প্রভৃতি কারণে চামড়াশিল্পে অস্থিরতা 
সৃষ্টি হয়েছে। 
উল্লেখ্য, বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ 
সেক্টরগ্তলো সিন্ডিকেটের হাতে বন্দি। 
সবখানে এক শ্রেণির দুর্বৃত্তের অবাধ 
বিচরণ । বাজার ওঠা-নামার পেছনেও 
তাদের হাত সক্রিয়। কোনো কোনো 
স্থানে গরুর চামড়া সর্বনিয় ৫০ এবং 


দর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল 
সর্বনিম্ন ৫০ আর সর্বোচ্চ ৫৫ টাকা । 
কিন্ত কোনো আড়তদার বা ট্যানারির 
মালিক এ দামে চামড়া কিনতে সম্মত 
হননি । আমাদের দেশের চেয়ে ভারতে 
চামড়ার মূল্য বেশি । 

ন্যায্য দাম না পেয়ে ঢাকার লালবাগ, 
কুমিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার, 
রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, চ্টগ্রামসহ 
চামড়া রাস্তায় রেখে গেছে; ডাস্টবিনে 


অনেকটা হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 
এ ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও 
নজিরবিহীন। এর পেছনে কোনো 
চক্রান্ত আছে কি না, তদন্ত হওয়া 
উচিত। তাই প্রশ্ন উঠেছে, চামড়ার 
বাজার ধ্বংসের পেছনে সিন্ডিকেট 
কাদের স্বার্থে কাজ করছে? অপর 
দিকে, আড়তদারদের বক্তব্য হলো 
ট্যানারি মালিকদের কাছে তাদের ৫০ 
কোটি টাকা বকেয়া পাওনা থাকায় 
অর্থাভাবে তারা চামড়া কিনতে 
পারেননি। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামে 
আড়তদারের সংখ্যা ২৬২। ইতোমধ্যে 
বেশ কিছু ট্যানারি বন্ধ হয়ে গেছে। 

চামড়াশিল্পে বিপর্যয় নেমে আসার 
কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছেন মওসুমি কীচা চামড়া ব্যবসায়ী 
এবং বিভিন্ন এতিমখানা কর্তৃপক্ষ। 
গেছেন। চামড়া বাক্রি করলে তা 
অনাথ, এতিম, দরিদ্র ও দুস্থদের 
দান করাই শরীয়তের বিধান। এ 


ফেলে দিয়েছে অথবা মাটিতে পুঁতে 
ফেলেছে। সিলেট পৌর কর্তৃপক্ষ ১০ 


টন চামড়া ভাগাড়ে নিক্ষেপ করেছে। 
মৌলভীবাজারে এক লাখ চামড়া পচে 


বিপুলসংখ্যক মাদরাসা: 
হিফজখানা এতিমখানার 


খাবার জোগান দেওয়া হয়। 


গেছে। অনেকে চামড়াকে লোমমুক্ত 
করে রান্না করে খাওয়ার সচিত্র বর্ণনা 
দিচ্ছেন। 


ছাগলের চামড়া মাত্র ২০ টাকায় বিক্রি 


হয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু বিশ্বাসের 
মতে, চামড়ার দাম অবিশ্বাস্য হারে 


কুরবানির পশুর চামড়া নিয়ে চট্টগ্রামে 
নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। 
অস্বাভাবিক দরপতনের কারণে 


কমে যাওয়ার পেছনে রয়েছে 


আড়তদারদের কাছে চামড়া বিক্রি 


ব্যবসায়ীদের কারসাজি । জানা দরকার 
৫০ বছরের ইতিহাসে এটাই চামড়ার 
সর্বনিম্ন রেট। 

সরকারের পক্ষ থেকে এবার গরুর 
কীচা চামড়ার দাম ঢাকায় নির্ধারণ করা 
হয়েছিল প্রতি বর্গফুট ৪৫ থেকে ৫০ 
টাকা । আর ঢাকার বাইরে ৩৫ থেকে 


করতে না পেরে নগরীর বিভিন্ন স্থানে 
এক লাখেরও বেশি কোরবানির পশুর 
চামড়া বাধ্য হয়ে রাস্তায় ফেলে দেন 
মওসুমি ব্যবসায়ীরা । রাস্তা থেকে সেই 
ভাগাড়ে ফেলেছে চট্টগ্রাম সিটি 
করপোরেশন চেসিক)। এ অবস্থায় 


বিক্রি করতে না পেরে তাদের 
অনেকে চামড়া পুঁতে ফেলতে 
বাধা হয়েছে । অনেকে লবণ মেখে 
সংরক্ষণ করেছেন যাতে পরবর্তীকালে 
কোনো সময় দাম পাওয়া গেলে বিক্রির 
আশায় । 

বিদেশে চামড়া রফতানি করে বছরে 
পাচ হাজার কোটি টাকা আয় করা 
বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব। বিস্ময়ের 
ব্যাপার হলো, দেশে বিভিন্ন প্রয়োজনে 
মাসে ৫০ লাখ বর্গফুট চামড়া বিদেশ 
থেকে আমদানি করতে হয়। অথচ 
রফতানি করার পরও ১১ কোটি ঘনফুট 
চামড়া আমাদের দেশে অব্যবহৃত 
থেকে যাচ্ছে। দেশে চামড়াজাত 
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দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে ২২ 


ট্রাম্প চীনে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর 


এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গত 


কোটি ঘনফুট চামড়া রফতানি করা 


ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্ধের হুমকি 


যায়। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর 
তথ্যানুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে 


দিলে চীনের আমদানিকারকরা আগের 


১৩ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কীচা 
চামড়া রফতানির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজ্ঞপ্তি 


দামে চামড়া কিনতে আগ্রহী নন। ফলে 


চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি 
করে ১১৩ কোটি ডলার আয় করেছে 


বাংলাদেশের চামড়া রফতানি বাণিজ্যে 
শুরু হয়েছে ভাটার টান। 


প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়, 
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মূল্যে 
কীচা চামড়া ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে না। 


বাংলাদেশ । ২০১৮-১৯ অর্থবছরের 
জুলাই-এপ্রিল সময়ে চামড়া খাত 


দরপতনের কারণে বিপুল পরিমাণ 


তাই চামড়ার উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত 


চামড়া চোরাই পথে পার্বর্তী দেশ 


থেকে আয় হয় ৮৩ কোটি ৭১ লাখ 
ডলার । ছয় বছরে ৩০ কোটি টাকা 
হাস পেয়েছে এই আয়। 
বাংলাদেশে সারা বছরই পশু জবাই 
হয়। শহর, নগর ও গ্রামের বাজারে 


করতে সরকার কাচা চামড়া রফতানির 


ভারতে পাচার হয়ে যায়। ভারত 
চামড়ার আন্তর্জাতিক বাজার ধরে 


অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' এ 
বিষয়ে চামড়া শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট 


রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রতি বছর ৫১ 


বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের 


মিলিয়ন গরু, ১২৮ মিলিয়ন ছাগল ও 


সর্বত্র গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার 
গোশত বিক্রি করা হয়। এতে 


করে ভারত আয় করে ৬৭৭ মিলিয়ন 


দায়িতৃশীল হওয়ারও আহ্বান জানানো 
হয়। 


ডলার । এর আমদানিকারক 


জনগণের দৈনিক পুষ্টির চাহিদা যেমন 


সিদ্ধান্তের পর নড়েচড়ে বসেন ট্যানারি 


দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, 


মিটে, তেমনি চামড়ার উৎপাদনও 


ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, হংকৎ, চীন, 


বাড়ে। প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রমতে, 
সারা বছর এ দেশে প্রায় দুই কোটি 
৩১ লাখ গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া 
জবাই হচ্ছে। এর অর্ধেকই হয় 
কোরবানির ঈদে । গরু, মহিষ, ছাগল, 


মালিকরা । বাংলাদেশ ট্যানার্স 
আসোসিয়েশন (বিটিএ) এবং 


নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত 
আরব আমিরাত ও ভিয়েতনাম। 


ংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার 
গুডস ত্যান্ড ফুটওয়্যার আ্যাক্সপোর্টার্স 


ভারতীয় চামড়ার বাজার ক্রমেই 
সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রতি বছর ১০ 
শতাংশ হারে বাড়ছে এটা । 


আযাসোসিয়েশন 
(বিএফএলএলএফইএ) ১৪ আগস্ট 
সংবাদ সম্মেলনে করে কাচা চামড়া 


ভেড়া মিলিয়ে দেশে এ বছর কোরবানি 
হয়েছে প্রায় এক কোটি ১৬ লাখ পশু। 
বাংলাদেশের ২২০টি ট্যানারি থেকে 
বছরে প্রায় ২৫০ কোটি বর্গফুট কীচা 


ংলাদেশের ট্যানারিগুলো আধুনিক 


রফতানির সিদ্ধান্ত থেকে সরকারকে 


প্রযুক্তিনির্ভর না হওয়ায় এবং সিইটিপি 


সরে আসার দাবি জানায়। এতে 


সুবিধাসংবলিত পর্যাপ্ত বর্জ্য শোধনাগার 
গড়ে না ওঠায় ইউরোশীয় 


দেশীয় ট্যানারিগ্তুলো কীচা চামড়ার 
সঙ্কটে পড়বে বলে তাদের অভিযোগ । 


চামড়া (হাইড ও ক্ষিন) প্রক্রিয়াজাত 
করা হয়। এর মধ্যে ৬৩ দশমিক ৯৮ 


ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশ 
থেকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য 


শতাংশই গরুর চামড়া । ছাগলের 
চামড়া ৩২ দশমিক ৭৪ শতাংশ ও 
মহিষের চামড়া ২ দশমিক ২৩ শতাং, 


কেনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে । অথচ 
আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি গরু, 


তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এখনো চামড়া 
রফতানির সিদ্ধান্তে অটল । কূটনৈতিক 
বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক 
বাজারে বাংলাদেশকে চামড়ার বাজার 


মহিষ, ভেড়া ও ছাগলের চামড়ার কদর 


এবং ভেড়ার চামড়া রয়েছে ১ দশমিক 


রয়েছে। 


শূন্য ৫ শতাংশ । প্রক্রিয়াজাত চামড়ার 


“আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়ার চাহিদা 


খুঁজতে হবে । সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
চামড়াজাত দ্রব্য রফতানির কার্যকর 
উদ্যোগ নিতে হবে। এই সিদ্ধান্তটি 


মধ্যে ৭৬ শতাংশের বেশি রফতানি 
করা হয়। বাংলাদেশের ৯৩টি বড় 


নেই, ট্যানারিগুলোতে আগের বছরের 
৫০ শতাংশ চামড়া অবিক্রিত অবস্থায় 


নিবন্ধিত জুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 


রয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থায় 


বছরে প্রায় ৩৭ কোটি ৮০ লাখের 
বেশি জোড়া জুতা তৈরি করে থাকে । 
চীন বাংলাদেশি চামড়ার অন্যতম 


এত চামড়ার চাহিদা নেই, চামড়া 
কেনার জন্য পর্যাপ্ত ব্যাংক খণ পাওয়া 


আগেভাগে নিলে মাঠপর্যায়ের মওসুমি 
চামড়া ব্যবসায়ীরা বিপর্যয়ের হাত 
থেকে বাচতে পারতেন। বাণিজ্য 
মন্ত্রণালয়সশ্রিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির 
সাথে বসে সমস্যা চিহ্িত করে দ্রুত 


যায়নি, ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে এতদিন 


প্রধান আমদানিকারক । এটা দিয়ে 
তারা জুতা, স্যান্ডেল, পার্স, ব্যাগ, 
বেল্ট তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে 


সমাধানের পথ বের না করলে 


ট্যানারিমালিকরাই কাচা চামড়া কেনার 
প্রতি অনাগ্বহ দেখিয়ে এসেছেন । ফলে 
এ বছর কোরবানির ঈদের পর সারা 


পাঠাত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড 


দেশে কীচা চামড়া বিক্রিতে ধস নামে । 


এতিহ্যসমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় চামড়াশিল্প 
ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 


লেখক: অবসরগ্রাণ্ড অধ্যাপক, 
এমইএস কলেজ, চটথাম 


ওমরগনি 
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কাশ্মীর: অবরুদ্ধ 
ভূ-ন্বর্গে বিপন্ন 
মানবতা 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


থেকে আর পাবে না। একই পরিণতি 


এভাবেই অবরুদ্ধ রয়েছে ভূ-স্বর্গ 


হবে শিক্ষাবৃত্তি ও জমির মালিকানার 


হিমালয়-কন্যা কাশ্নীর। নৈসর্গিক 
সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি । 
আল্লাহপ্রদত্ত অপূর্ব প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে। 


নান্দনিকতার দরুন বিশ্বময় ভূ-্বর্গ 
হিসেবে পরিচিত। একমাত্র মুসলিম 


এতদিন বাইরের কেউ 
কাশীরে জমি কিনতে পারত না, এখন 


কাশ্মীর। কী_ ঘটছে সেখানে?! এ- 
বিষয়ে পৃথিবী অন্ধকারে । দুনিয়ার 
মানুষ জানে না। ততটুকুই জানছে 


সে বীধা উঠে গেল। সরকারের 


সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য হবার সুবাদে 
দীর্ঘদিন ধরে যে বিশেষ মর্যাদা ভোগ 


সমালোচকরা বলছেন, এখন বাইরের 
যে কেউ এসে জমি কিনে কাশ্মীরে 


করে আসছিল এ-রাজ্যের সাধারণ 
জনগণ, ভারত সরকার এবার তা 
কেড়ে নিল। সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ 
(ক) অনুচ্ছেদ বাতিলের মাধ্যমে । ৭০ 
বছর পিছনে চলে গেল ভূ-্বর্গ 
কাশ্ীর। এখন সেখানে শুধু অস্ত্রের 
ঝনঝনানি, বারুদের গন্ধ । 


স্থায়ীভাবে বাস করতে পারবে । এটা 
কাশ্মীরের সংস্কৃতি এবং হিন্দু বসতি 
স্থাপনের মাধ্যমে জনসংখ্যা পাল্টে 
দেওয়ার চেষ্টা। তাই সাধারণ 
কাশ্মীরিদের মতে, সংবিধানের ৩৭০ 
ও ৩৫ (ক) অনুচ্ছেদ বাতিলের 
মাধ্যমে বিজেপি শাসিত ভারত সরকার 


বরফাচ্ছাদিত সাদা ও শুভ্র কাশ্মীরের 
গায়ে আবারো রক্তের দাগ । 

কী আছে এসব অনুচ্ছেদে? এই ৩৭০ 
ও ৩৫ (ক) অনুচ্ছেদের কারণে জম্মু ও 
কাশ্মীর অন্য যেকোন ভারতীয় রাজ্যের 
চেয়ে বেশি স্বায়তুশাসন ভোগ 


কাশ্মীরিদের সঙ্গে বিশ্ব সঘাতকতা 
করেছে। 

আগস্টের ৫ তারিখ ৩৭০ ও ৩৫ (কে) 
পর রাতারাতি কাশ্মীরে পঞ্চাশ হাজার 
সৈন্য মোতায়েন করা হয়। পরে আরও 


করতো । এই ধারাটি খুবই 


দুইলক্ষ সেনা পাঠানো হয় সেখানে । 


তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর ভিত্তিতেই 


কারফিউ জারি করা হয়। বিচ্ছিন করে 


কাশীর রাজ্য ভারতের অন্তর্ভূক্ত 
হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৭০ ভারতীয় রাজ্য 


দেওয়া হয় মোবাইল, ইন্টারনেট ও 
টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। অমরনাথ 


জম্মু ও কাশ্মীরকে নিজেদের সর্ববিধান 
ও একটি আলাদা পতাকার স্বাধীনতা 
দেয়। এছাড়া পররাষ্ট্র সম্পর্কিত 
বিষয়াদি, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ 


তীর্থযাত্রীদের বা গুলমার্গ-পহেলগাম 
থেকে পর্যটকদের হুড়োহুড়ি করে বাসে 
উঠিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। এখন শুধু 
সেখানে সত্তর লক্ষ কাশ্মীরি জনগণ । 


যতটুকু দিল্লি থেকে জানানো হচ্ছে। 
পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতী ও 
সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহকে 
প্রথমে গৃহবন্দি, পরে আটক করা হয় 
গ্রেফতার করা হয়েছে প্রায় ৪০০ জন 
শীর্ষস্থানীয় কাশ্ীরি নেতাদেরও 
নিরুপায় হয়ে মেহবুবা মুফতীর কন্যা 
ইলতিজা জাভেদ স্বরাষট্রমন্ত্রী অমিত 
শাহকে খোলা চিঠি লিখেছেন 
ইলতিজা বলেন, “পশুর মতো খাঁচায় 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের 
মানবাধিকার । এমনকি সংবাদমাধ্যমে 
মুখ খুললে তাকে ভয়াবহ পরিণতির 
হুমকি দেওয়া হয়েছে। " আগামী 
কয়েক দিনের মধ্যেই উপত্যকার 
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে 
কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করলেও এখনও 
পর্যন্ত সেখানে প্রবেশের অনুমতি 
পায়নি সংবাদমাধ্যম । 

প্রফেসর ও শিক্ষাবিদ ড. হামিদা বানো 


বাদে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার 


মুসলিম অধ্যষিত এ-জনপদটি কার্যত 


নিশ্চয়তাও দেয়। কাশ্ীরের চাকরি 


পুরো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এখন । এই 


এতদিন শুধু কাশীরিরাই পেত, এখন 


নিবন্ধ লেখা (১৭ আগস্ট) পর্যন্ত 


বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, “ভয়ে- 
আতঙ্কে আমরা তো হতবাক । গত 
কদিন ধরে কাশ্বনীরিদের ওপর যে 
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ধরনের মনস্তান্তিক স্ট্রেস ও ট্রমার 


বাস্তবতা ও সত্যতা কতটুকু জানি না 


ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে তাতে 
অনেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে 
পড়ছে। এই ক্ষতি অপুরণীয়। কেনই 
বা বাড়তি দু'লক্ষ সৈন্য এল, কেনই বা 
তীর্থযাত্রী বা ট্যুরিস্টদের জোর করে 
বাসে তুলে সরিয়ে নেওয়া যাওয়া 
হলো, তার কোনও জবাবই পাচ্ছি না 
আমরা । শোকবিহ্বল কাশ্নীর যেন 
একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রান্তরের চেহারা 
(সূত্র: বিবিসি বাংলার ওয়েবসাইট) 

কাশ্মীরের অতীত ইতিহাস খুব সুখকর 
নয়। সেই ১৯৪৭ সাল থেকে বহু 
মানুষের রক্ত ঝরেছে এ উপত্যাকায়। 
বহু মুসলিম নারীর ইজ্জত-আকু লুষ্ঠিত 
হয়েছে এ ভু-ম্বর্ণে। রক্ত ঝরেছে 
১৯৬৫ ও ১৯৯৯ সালে। মজলুম 
মানুষের আর্তনাদে ভারাক্রান্ত হয়েছে 
কাশ্ীরের আকাশ-বাতাস। বারবার । 
বহুবার । ঘটনার কিয়দাংশ মানুষ 
জানতে পেরেছে । অনেক রক্তঝরা 
কাহিনী তো অজানেই রয়েছে 
পৃথিবীবাসীর ৷ বর্তমানেও কী ঘটছে 
সেখানে, কত মানুষ মারা যাচ্ছে? কত 
অবলা নারীর সম্মান লুষ্ঠিত হচ্ছে? কত 
মা ও শিশু খুন হচ্ছে? কত ঘর জ্বলে- 
পুড়ে ছারখার হচ্ছে সেখানে?! পৃথিবীর 
মানুষ জানে না, জানতে দেওয়া হচ্ছে 
না। অতীতের রক্তাক্ত ইতিহাসের 
আয়নায় মানুষ শুধু অনুমান করছে 
মধ্যপ্রাচ্যে যারা আছে তাদের 
স্বজনদের নিকট গোপনে পাঠানো 
ক্ষুধে বার্তা অথবা কঠোর নিষেধাজ্ঞা 
ছিনন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 
লিক হয়ে যাওয়া কোনো কোনো 
আঁচ করা যায় ঘটনার ভয়াবহতা 
একটি ভয়েস বার্তায় ভয়ার্ত এক 
কিশোরী আর্তনাদ করছে এভাবে, 
“মুসলিম ভাইয়েরা, আমাদেরকে 
বাঁচান... অতঃপর বুকফাটা কান্না, 


তবে সেখানে কিছুটা যে ঘটছে, তা 
সহজেই অনুমেয় । অন্যথায়, কেন 
সেখানে বিচ্ছিনি করে দেওয়া হলো 
মোবাইল, টেলিযোগাযোগ ও ইন্টানেট 
ব্যবস্থা? কেন ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না 
সেখানে সং রঃ আয়েশা 
জিয়া নামক এক নারী অনলাইনে 
জাতিসংঘে পিটিশন করেছেন, ,5/9 
17111712977 /৫45/777" শিরোনামে 
তার পিটিশনটা হুবহু এখালে তুলে ধরা 
হলোঃ 17171902711 1720116 
2/97702)) 276 0741211 12112 77 
16951177717 270 710 17197710179701 
9729712501797 151121772519710 
9771. 7771) ০৮০7) 0০9) 15 5112711 
97111571552. 7172) 276 
12726157771 17011212715 714 
15607 0/5167  /071%5 276 
10097011127 171 777 51142171097 041 
17501797119) 24520 77 16751177177 
97 07710727107 70977127171 
771671. 15711111115 7৮109101107 ০07 
1771577121707141 0077/271110775. 
10729117141 1/1952 17901)12 272 
14115177715, 1112) 272 /1%7714715 
10754. 71956 70152 7১97 01295 
171 11175722974. 7112) 70776 5227 
27101211127" 51121011071 271 1/127 
11072 07120 10001 4994 
104125 07 1/1977 19৮2 07915. 4 
17101) 1115 15 70177111011 /9%/, 5151? 
15119 %219/571.. সূত্রঃ 
11110, 01147125.0972/7/1/777121- 
710119775-9101)-171177125-77-1975177177) 


আযামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক 
বিবৃতিতে সংস্থাটির মহাসচিব কুমি 
নাইডু বলেন, দশবছর পর আবারও 
কাশ্মীর ইস্যুটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা 
পরিষদে উঠল। পরিষদের সব 
সদস্যের মনে রাখা উচিৎ, বৈশ্বিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সব 
নাগরিকের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে 
হবে। কাউকে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ 


কলজে-ছেড়া কাহিনী । এসব বার্তার 


করে তার স্বাধীনভাবে চলাচলের 


সুযোগ বন্ধ করা যাবে না। ভারত 
সরকার কাশ্নীরে তাই করছে। কাশ্মীরে 
সাধারণ মানুষের জীবন আজ বিপন। 
মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে 
কাশ্মীরে। তাই এ ইস্যুতে তিনি 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে 
আসার অনুরোধ জানান। (দৈনিক 
ইনকিলাব, ১৭ আগস্ট ২০১৯) 

কাশ্মীরে গণহত্যার কাহিনী নতুন নয়। 
প্রখ্যাত সাংবাদিক হামিদ মীরের বর্ণনা 
মতে, আজাদ কাশ্মীরের সাবেক প্রধান 
সরদার মুহাম্মদ ইবরাহিম খান তার 
বই দে কাশীর সাগা-এ লিখেছেন, 
“কাশ্ীরে মুসলিম গণহত্যার পরিকল্পনা 
জুলাই ১৯৪৭ সালেই তৈরি হয়েছিল 
পু্জ ও গিলগিট বেলুচিস্তানে বিদ্বোহ 
হওয়ায় আরএসএসকে উর্দি পরিয়ে 
হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। তাদের 
মুসলমাদের বিরুদ্ধে উক্কে দেওয়া হয় 
আরএসএস দুরগা বাহিনীর সাথে মিলে 
২০ অক্টোবর ১৯৪৭ থেকে ৬ নভেম্বর 
১৯৪৭ পর্যন্ত সোয়া দু'লাখ 
মুসলমানকে শহিদ করে । সেদিনটিকে 
স্মরণ করেই ৬ নভেম্বরে জম্মৃতে শহিদ 
দিবস পালন করা হয়। এ সময় পূর্ব 
পাঞ্জাব থেকে আগত মুহাজিরদের 
ওপরও প্রচণ্ড অত্যাচার ও নিপীড়ন 
হয়। কিন্তু কাশ্ীরের মুসলমান ও 
সেখানকার মুসলিম নারীদের ওপর যে 
অত্যাচার হয়েছে তা মানুষের 
কল্পনারও অতীত ৷" হামিদ মীর বলেন, 
নই। তবে নতুন প্রজন্মের জানা 
আবশ্যক ভারতবর্ষের মুসলমানদের 
স্বাধীনতা অর্জন করতে কি পরিমাণ 
রক্ত ও ত্যাগের প্রয়োজন হয়েছে। 
কতো জীবন দিতে হয়েছে স্বাধীন ভূ- 
খণ্ড লাভ করার জন্য । কতো নারীর 
ইজ্জতের বিনিময়ে তা আমরা পেয়েছি 
তাও জানা প্রয়োজন । 

মুহাম্মদ ইউসুফ সাররাফ তার 
কাশ্ীরিজ ফাইট ফর ফ্রিডম বইতে 
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স।ম।কা।লী।ন 
কাশ্মীরের স্বাধীনতা সং্্রামের কথা 


অবনতি ঘটবে তা দেখার বিষয়। 


লিখেছেন। তিনি জম্মুর মুসলমানের 


পাকিস্তান ইতিমধ্যে তার দেশ থেকে 


ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনা 


এর মধ্যে দুই বড় যুদ্ধ হয় কাশ্মীর 
নিয়ে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের 


ভারতের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে 


হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৯ সাল থেকে এ 


নিজ চোখে দেখেছেন। তিনি তার 
বইয়ে আতা মুহাম্মদ নামক এক 
ব্যক্তির ঘটনা লিখেছেন । তিনি পেশায় 
মিস্ত্রি ছিলেন। তিনি জম্মুর মস্তগড়ে 


এবং ভারত থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে 
প্রত্যাহার করে নিয়েছে। 
শুধু তাই নয়; ভারত জম্মু ও কাশ্মীরে 


পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ নিহত 
হয়েছেন। 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসেছে, 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেবেনিকা মতো 


বাস করতেন। ঈদের দিন আতা 
মুহাম্মদ বুঝতে পারলেন হিন্দুরা তার 
তিন মেয়েকে অপহরণ করে ধর্ষণ 


কাশ্মীর যখন অবরুদ্ধ এবং কাশ্মীরিরা 


গণহত্যা ও জাতিগত নিধন চালাতে 


যখন খাচায় বন্দি পাখির ন্যায় ছটপট 


পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন পাক 
প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ১৫ আগস্ট 


করছে, তখন আটক প্রাক্তন দুই 
মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ ও মেহবুবা 


করবে । তিনি মেয়েদেরকে নিজ হাতে 


ভারতের স্বাধীনতা দিবসে পাকিস্তান 


হত্যা করলেন। যাতে তাদের ইজ্জত 
লুষ্ঠনের সুযোগ না পায়। 
ইউসুফ সাররাফ লিখেন, জম্মু, কাণুয়া, 


মুফতী গৃহযুদ্ধে লিগ্ত। ভারতের 


ঘোষিত “কালো দিবস উপলক্ষে 


সরকারি দল বিজেপির সঙ্গে কার 


টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এ 


কতটুকু সম্পর্ক তা নিয়ে পরস্পর 


কথা বলেন । স্মর্তব্য, ১৯৮৫ সালের 


পরস্পরকে দুষছেন। জাতীয় ইস্যুতে 


উদমপুর ও রিয়াসি এলাকায় দু'লাখ 
মুসলমান হত্যা করা হয়। ২৫ 


হাজারের বেশি মুসলিম নারীকে 


অপহরণ করা হয়। অপহৃত নারীদের 
হিন্দু ধর্মগ্রহণ করতে চাপ দেওয়া 
হতো। যে গ্রহণ করতো সে বেঁচে 


জুলাই মাসে স্রেব্রেনিকাতে ৮ হাজারের নেতাদের এমন দোষারোপের 
বেশি বসনিয়ান মুসলিমকে হত্যা রাজনীতি দেখে সাধারণ জনগণ 
করেছে বসনিয়ান সার্ববাহিনী। ডাচ হতাশ। একই চিত্র আন্তর্জাতিক 
সেনাদের উপস্থিতিতে এ ঘটনা অঙ্গনেও। রর পরিবর্তিত 
ঘটেছিল, যেখানে তাদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে যখন মুসলিম উম্মার 
শান্তিরক্ষী হিসেবে কাজ করার দায়িতু সাধারণ সদস্যরা নিতান্ত উদ্বিগ্ন, 


যেতো আর না হলে তাকে হত্যা করা 
হতো। মুসলিম নারীদের বিভিন্ন 
কারাগারে বন্দি রাখা হতো । কোথাও 
কোথাও তাদের আত্মীয়দের গোশত 
মানুষের গোশত ভাত দিয়ে খাও । 

উল্লেখ্য, কাশ্মীর নিয়ে বিজেপি শাসিত 
ভারত সরকারের নিয়ত যে ঠিক নেই 
তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। 
বিশেষ মর্ধাদা বাতিলের পরপরই 
স্বররাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পাকিস্তান 
শাসিত আজাদ কাশ্মীরকেও নিজেদের 
বলে দাবি করে বসলেন । এতে ভারত- 
পাকিস্তান পরস্পর চিরবৈরি রাষ্ট্রদ্বয়ের 
মধ্যে উত্তেজনা চরমে উঠে । ভারত ও 
পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর প্রশ্নে 
এমনিতেই মতানৈক্য রয়েছে । সবসময় 
যুদ্ব-যুদ্রভাব। ভারতে সরকারের এ 
সিদ্ধান্তে পাকিস্তান সরকার রীতিমত 
ক্ষ এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী 
এর বিরোধিতা করেছেন। এর ফলে 
দুদেশের সম্পর্কে আরও কতটা 


দেওয়া হয়েছিল। বসনিয়ার পশ্চিম 


ধর্মীয়ভাবে দারুন উত্তেজিত, তখন 


অঞ্চল প্রেব্রেনিকাকে সার্ববাহনী ঘেরাও 


মুসলিমবিশ্বের নেতারা পরস্পর দ্বন্দে 


করেছিল, তারা নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
জন্য মুসলিম ও ক্রোয়েটদের কাছ 


লিপ্ত। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর 
স্ট্যাটেজিক স্টাডিজে উপসাগরীয় 


থেকে ওই অঞ্চলটি নিতে চেয়েছিল । 


অঞ্চল-ভারত সম্পককীয় বিশেষজ্ঞ 


কাশ্মীরে গণহত্যার আশঙ্কা করে 


হাসান আল-হাসান বলেন, এই ধর্মীয় 


ইমরান খান বলেন, বিশ্ব কি চুপ করে 


উত্তেজনা কাশ্নীরকে বিশ্বমুসলিম 


বসে কাশ্মীরে মুসলিম গণহত্যা দেখতে 


নেতৃত দানের ক্ষেত্রে সৌদিআরব, 


থাকবে? কাশ্ীরের বর্তমান 
পরিস্থিতিকে ভারতের গুজরাট ও 


তুরস্ক ও ইরানের মধ্যে প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। তিনি বলেন, 


বসনিয়ার স্রেবেনিকা গণহত্যারপূর্ব 


তুর্কি কাশ্মীরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা 


পরিস্থিতি বলে উল্লেখ করেন তিনি । 
টুইটবার্তায় বিশ্বশক্তির প্রতি প্রশ্ন রেখে 


করছে। ইরানিরাও তাই করছে। 
অতএব এটাই স্বাভাবিক যে সৌদিরাও 


ইমরান খান বলেন, কাশ্মীর নিয়ে 


একই চেষ্টা করবে। তারা তুরস্ক ও 


নীরবতা পালন করে বিশ্ব কি গুজরাট 


ইরানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কাশ্মীর 


ও নেবেনিকার মতো আরেকটি 
মুসলিম গণহত্যা দেখতে চায়? 


তাদের প্রভাবে থাকুক সে চেষ্টা 
করছে। এভাবে সেখানে চলছে 


উল্লেখ্য, হিমালয় অঞ্চল কাশ্নীরকে 
ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশই পুরোটা 


নেতৃতের প্রতিযোগিতা । 
আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, 


দাবি করে আসছে । ১৯৪৭ সালে দেশ 


ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ (ক) 


ভাগ হয়। এরপর এ অঞ্চলটি নিয়ে 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৮, 


অনুচ্ছেদ বাতিল বিজেপি সরকারের 
নির্বাচনী অঙ্গীকার । তবে এঅন্রুত যে 


১৯৬৫ ও ১৯৯৯ তিনটি বড় যুদ্ধ হয়। 


তারা এ-কাজটি সেরে পেলবে, 


সেপ্টেম্বর'১৯ _________''কককজ্্্। আত্তার্তহীদ ৮ 
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কাশ্মীরি জনগণ তা অনুধাবন করতে 
পারেনি । এটা কাশীরের সংস্কৃতি এবং 
হিন্দু বসতি স্থাপনের মাধ্যমে 
জনসংখ্যা পাল্টে দেওয়ার অপচেষ্টা । 
যেহেতু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার 
কারণে সেখানে বাইরের কারো জমি 
কিনে বসতি করার সুযোগ ছিল না, 
৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মাধ্যমে সেই 
বাধা অপসারণ করল । সবচে উৎ্কষ্ঠার 
বিষয় হচ্ছে, এর মাধ্যমে বর্তমান 
ভারত সরকার ইসরাইলের পথে 
হাটছে। ইসরাইল যেমন ফিলিস্তিনে 
দুনিয়া থেকে ইহুদিদের নিয়ে এসে 
সেখানে বসতি স্থাপন ও ইহুদি পুনর্বাস 
করেছে, আদি ফিলিস্তিনিদের 
সংখ্যালঘুতে পরিণত করার প্রয়াস 
চালাচ্ছে, ঠিক একই কায়দায় এখানেও 
সারা ভারত থেকে হিন্দুদের নিয়ে 
পুনর্বাসন করবে ধীরে ধীরে । একসময় 
মূল কাশ্মীরি মুসলমানরা হয়ে যাবে 
সংখ্যালঘু । 


ইতোমধ্যে স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা 
বাতিলের প্রতিবাদে রাজধানী শ্রীনগরে 


১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারি সুদান ও 
১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব 


শুক্রবার (১০ আগস্ট) হাজার হাজার 
লোকের বিক্ষোভের এক ভিডিও 


তিমুরের জনগণ একটি গণভোটের 
মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া থেকে স্বাধীনতা 


ফুটেজ প্রকাশ করেছে বিবিসি । দিল্লি 


লাভ করে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ 


তা অস্বীকার করেছে । ভিডিওতে দেখা 
যায়, হাজার হাজার লোকের সেই 
বিক্ষোভে কাশ্মীরের স্বাধীনতার পক্ষে 
মুহুর্মুহু শ্লোগান উঠছে। ওই বিক্ষোভে 
পুলিশ টিয়ারগ্যাস ও ছররা গুলিও 
নিক্ষেপ করে । ভিডিওতে গুলির শব্দ 
স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে 
বিক্ষোভকারীদের ছোটাছুটি । 
বিক্ষোভকারীদের কারও হাতে কালো 
বা সবুজের ওপরে চাদতারা-আকা 
পতাকা, কারও হাতে 'উই ওয়ান্ট 
ফ্রিডম' লেখা পোস্টার। মানুষের 
গলাতেও শোনা যাচ্ছে স্বাধীনতার 
দাবিতে স্লোগান। কয়েকজন এ 
ভিডিওতে বলছেন তারা কাশ্মীরের 


বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের এমন 
কৌশল বুমেরাং হতে পারে। 
সরকারের এমন দমন-নীতিতে পুরো 
কাশ্মীর এখন অগ্নিগর্ভা। কারফিউ 
চলায় কেউ বের হতে না পারলেও, 
সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ছে সাধারণ 
জনগণ । তাদের স্বাধীনতার স্পৃহা 
জোরদার হচ্ছে ক্রমশ। তাদের 
দেখাদেখি এই গণজাগরণ ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়তে 
পারে। বিশেষ করে সেসব প্রদেশে 
যেগুলো পূর্ব থেকেই স্বাধীনতা লাভের 
জন্য মুখিয়ে আছে। সরকার যতই 
চেষ্টা করুক, স্বাধীনতাকামীদের 
কখনো দাবিয়ে রাখা যায় না। 
বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে 
বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
বলেছিলেন, “সাত কোটিকে বাঙালিকে 
দাবায়ে রাখতে পারবা না।' আসলেই 
পারেনি দখলদার হানাদার বাহিনী । 
কাশ্মীরের বেলায়ও পারবে না। 


স্বাধীনতা চান। (সূত্র: ঢাকা দ্রিউবিউন, 
বাংলা অনলাইন পত্রিকা) 

একই সুর ধ্বনিত হয়েছে বাংলাদেশ 
হেফাজতে ইসলামের মহসচিব আল্লামা 
জুনাইদ বাবুনগরীর সংবাদ 
বিজ্ঞপ্তিতেও। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে 
পাঠানো তার এ বিজ্ঞপ্তি অত্যন্ত 
সুচিন্তিত ও উমানদীপ্ত। বিজ্ঞপ্তিতে 
বিশ্বমুসলিমকে আহ্বান জানিয়েছেন । 
তার সেই আহ্বান দিয়েই এই নিবন্ধের 
ইতি টানতে চাই। 

কাশ্ীর পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার (১৬ 
আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো এক 
বিবৃতিতে বাবুনগরী বলেন, কোনো 
বা সন্ত্রাসী বলা যাবে না। 
স্বাধীনতাকামী কোনো মজলুম জাতি 
যদি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, সেটি 
জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদ হয় না। 
উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, 


মুজিবুর রহমান ও তার সহকর্মীরা যুদ্ধ 
করে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে 
স্বাধীন করেছেন । (সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, 
১৬ আগস্ট ২০১৯, অনলাইন সংস্করণ) 
ওই বিজ্ঞপ্তিতে হেফাজত মহাসচিব 
আরও বলেন, যদি স্বাধীনতাকামী 
যোদ্ধারা জঙ্গি হয়, তা হলে আমাদের 
ংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারাও জঙ্গি হয়ে 
যাবে । অথচ তারা আমাদের প্রাণপ্রিয় 
অবস্থায় জঙ্গি বা সন্ত্রাসী হতে পারে 
না। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর 
একটি হাদীসের সূত্র ধরে তিনি বলেন, 
“সমগ্র বিশ্ব মুসলিম এক দেহের বিভিন্ন 
অঙ্গের মতো । চোখে ব্যথা হলে পুরো 
শরীরে ব্যথা অনুভব হয়। মাথায় 
হয়।” সুতরাং এ সহীহ হাদীসের 
ভিত্তিতে কাশ্মীরের মজলুম 
স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের জালিম 
মোদি সরকারের অমানবিক জুলুম, 
নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য এবং 
কাশ্মীরের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার 
জন্য বিশ্বের সব মুসলমান, বিশেষত 
হলেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। 
বাবুনগরী বলেন, জালিম মোদি 
মুসলমানকে হত্যা করছে এবং তাদের 
জানমাল, ইজ্জত-আকু লুণ্ঠন করছে 
কাশ্নীরের একেকটি বালিকণা ফরিয়াদ 
করছে আরব বিশ্বের কাছে, যেন আরব 
বিশ্বের নেতৃতে সব মুসলিম দেশ এ 
অমানবিক আচরণ এবং নিম্পেষণ ও 
নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষা করে 
এবং কাশ্মীরের মাটিতে স্বাধীনতার 
পতাকা উত্তোলন করে ।” 
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কাজী নজরুল ইসলাম: একুশ শতকে কেন অনিবার্য? 


মুসা আল-হাফিজ 


তার আবির্ভাব ধুমকেতুর মতো। 
ধ্বংস, বিনাশ ও হত্যাকাতর পৃথিবীতে 
সহসা উতলে উঠলো লাল তুফান। 
'সৃষ্টিবৈরীর মহাত্রাস'রূপে সে অচিরেই 
নিজেকে ঘোষণা করলো, এবং 
মৃত্ুুপুরীকে সজীব করতে তুলার 


কার্ণিশে কার্ণিশে তা অনুরণন তুললো, 


কিংবা প্রতিসাম্য নেই। শাশ্বতকালের 


কার্ণিশের পলেস্তরা খসানোর পূর্বমুহূর্ত 
পর্যন্ত সাম রাজ্যবাদী- 


মানব অস্তিত্ব সন্ধানী তিনি সেই মহান 
কবি, যিনি ধ্বংস ও সৃষ্টির সমন্বয়ে 


সবাহীনতাহরণকারী শক্তির কুৎসিত 
মারণাস্ত্রকে গুড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত 
বিদ্রোহের ঝড় থামবার ছিলো না। 


প্রত্যয় উচ্চারণ করে “দহন-দীপ্তির 
দুঃসহমনোরমতায়* বহুবর্ণিল ব্জবশিখার 
সাথে ছড়িয়ে পড়লো দিগন্তে দিগন্তে । 


মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ কামনা 
করে এবং মানবাধিকার হরণকারী 
শক্তির বিনাশ কামনা করে 


স্তব্ধ বিস্ময়ে পৃথিবী লক্ষ্য করলো 
চিরদুর্দম, দুর্বিনীত নৃশংসের ছন্দময় 
সৌন্দর্য । তিনি বিদ্রোহ করলেন এক 
হাতে বাশের বাঁশী আর হাতে রণর্র্য 
নিয়ে, অগ্রদূত হয়ে উঠলেন 
স্বাধীনতা ও সাম্যের। মানুষের 


আকাশকাপানো নিনাদে তিনি কাব্য 
করেছেন। চারণিকের চারণবেশে 
বাংলাজনপদ, লোকপদ থেকে 
আত্মার গান গেয়ে গেয়ে। তার সেই 
বেশি ছিলো সময়োত্তর। ফলে তিনি 


পর্ণকৃঠির থেকে তিনি ছড়িয়ে 
দিয়েছিলেন বিপ্লবের বীজকণা। 


বিরুদ্ধে। সকল কালের, সকল 
অসাম্যের বিরুদ্ধে। কাব্যে পৃথিবীর 


স্বিয় সত্তার উন্মোচন করেছেন । 

কাজী নজরুলের কথাই বলছি। নিরন্দ্ 
অন্ধকারে উপমহাদেশের তেত্রিশ কোটি 
মানুষের জীবন যাপনকে মাথায় নিয়ে 
স্বাধীনতার বন্দরের দিকে তিনি যাত্রা 
করলেন । যাত্রা করলেন চড়াই উত্রাই 
আর বজ্রপাত ঠেলে ঠেলে । পরাধীন 
উপমহাদেশের অপরিসীম দুরাবস্থার 
চেহারা ও নুষ্ঠিত স্বাধীনতার ক্রন্দন 
তিনি শ্রবণ করলেন। নিপীড়িত 
মানুষের পৃথিবীটাই তখন ছিলো 
ওপনিবেশিক করাল-প্রাচীরে কবরস্থ। 
তিনি জানতেন এই করাল প্রাচীরের 
ভেতর যদি জীবনের উত্থান না ঘটে, 
তাহলে যেমন সম্ভব হবে না 


আর কোথাও তার কোনো প্রতিতুলনা 


পরাধীনতার দেয়ালকে বিচুর্ণ করা, 
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তেমনি অসম্ভব হয়ে রইবে জনগণের 


জীবন-জাগৃতি ও আত্মশক্তির 
উদ্বোধন । কবিকে নিজের 
চেতনাবোধের ভিতর থেকেই 


উচ্চারণের ভাষা খুঁজে নিতে হলো 
ইকবাল যাকে বলেন খুদি, কাজী 
নজরুল নিজের সত্তার হিমাদ্রি শিখরে 
সেই শক্তির তেজ অনুভব করলেন 
অতঃপর তাকে বিদ্রোহী কবিতা না 
লেখে উপায় ছিলো না। তার এই 
কবিতাটি ছিলো মহাবিস্ফোরণ যা 
কাপিয়ে দিলো করাল-প্রাটীরের 
সব স্বাভাবিকতা এবং ঝাঁপিয়ে পড়লে 
গণসমুদ্ধে নতুন জোয়ারের স্ফুর্তিতে 
মুক্তধারা সৃষ্টির জন্যে এই-ই ছিলে 
যথেষ্ট । নড়ে উঠলো অচলায়তন 
জাতীয় জীবনের অন্তরাত্ৰা উদ্দীপ্ত হলো 
নতুন করে। প্রবর্তিত হলো সৌন্দর্য ও 
সুস্থতার নতুন প্রেরণা, পরিবেশ ও 
প্রতিবেশের নৈরাজ্য ও অবক্ষয়কে 
দলিত-মথিত করে যা অবতীর্ণ হলো 
মহোত্তম এক যুদ্ধে, যে যুদ্ধ স্বাধীন 
করবে মানুষের শৃঙ্খলিত মানচিত্রকে। 
মুক্ত প্রভাত নিয়ে আসবে বন্দিআত্মার 
উঠানে । 

“মহাবিদ্বোহী রণকলান্ত 

আমি সেই দিন হবো শান্ত 

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল 
আকাশে-বাতাসে ধ্বণিবে না 
অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ ভীম রণভূমে 
রণিবে না 


ণা 
] 
ণা 
] 


আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার 


“জরাগ্রস্থ জাতিরে শুনাই নবজীবনের 
গান 

সেই যৌবন উন্মাদ বেগ, হে প্রিয়া 
তোমার দান' 
কিংবা “আমি আপনারে ছাড়া করি না 
কাহারে কুর্ণিশ' 
কাজী নজরুল আত্মার বন্দিতে কখনো 
বিশ্বাসী ছিলেন না। আপনাকে ছাড়া 


সংকীর্ণ স্বার্থপুজায় নিমগ্ন হয়ে মানুষকে 
আবদ্ধ করতে চায় স্বীয় অধীনতায়। 
এরা হয়তো স্বাধীনতা হরণকারী, 
নতুবা স্বাধীনতা হরণকারী শক্তির 
ক্রীতদাস । এরাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি 
করে বৈষম্যের ভেদজ্ঞান। অতএব 
“জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে 
অন্ধকারের এ ভেদজ্ঞকান/অভেদ আহাদ 


আর কাউকেই কুর্ণিশ করতে তিনি 
শিখেননি। শিখেননি প্রভুত্তকামী 
কোনো শক্তিদানবের সাথে বিন্দুমাত্র 


মন্ত্রে টুটিবে সকলে হইবে এক 
সমান ।? 
জীবন্ত তাওহীদ ও জাগ্রত আত্মবোধ 


আপোষ। তিনি আপনাকে চিনতে 


মানুষের চিত্তকে স্বাধীন করবে। 


পেরেছিলেন এবং সহসা তার সবগুলো 


তারপর কবি ডাক দিচ্ছেন, “আজাদ 


বাধ খুলে গিয়েছিলো । ফলে বিশুদ্ধ 
এক স্বাধীন চিত্ততার জাগরণ তাকে 
করে তুলেছিলো জন্স্বাধীন মানুষের 
অজর প্রতিনিধি। তার স্বপ্ন ছিলো 
মানুষের পরম মুক্তির এবং সে জন্যে 
অপরিহার্য ছিলো চিরস্বাধীন আত্মার 
উত্থান। এক আল্লাহর প্রতিনিধিতের 
অঙ্গীকারে তিনি খোজে পান সেই 
উত্থানের দিশা । কবির ভাষায়: “তারই 
শক্তিতে শক্তি লভিয়া হইয়া তাহারই 
ইচ্ছাধীন/মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, 
হইবে আজাদ চিরস্বাধীন।' তাওহীদের 
মধ্যেই রয়েছে মানুষের স্বাধীনতার 
বুনিয়াদ। এর অনুপস্থিতি বিশ্বমানব 
পরিবারের অখ-তাকে ভেঙে দেয়। 
“এই তাওহীদ-একতৃবাদ কালে কালে 
ভুলে এই মানব/হানাহানি করে ইহারাই 
হয় পাতাল তলের ঘোর দানব ।” যারা 
তাওহীদ বিরোধি, অবিশ্বাস ও 
মানবীয়, প্রভুত্তের প্রবক্তা, তারা মূলত 
জীবনকে সংকীর্ণতা, পায়রার খোপ ও 


নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি 
শান্ত উদার । 
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে 


ডোবার ক্লেদে প্রত্যক্ষ করতে অভ্যন্ত। 
“দাসের জীবন, তারা শিখেছে এবং 
“নিত্যই মৃত্যুভীতির' মধ্যে তারা 


আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন-বিশ্ব 
অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে" 
কিংবা 


“লালসার পাকে মুখ ঘষে । এই 
পৌরুষহীন ও বন্দি মানসকে কবি 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা এরা 


আত্মা আজাদ আত্মা সাড়া দাও, দাও 
সাড়া/এই গোলামির জিঞ্জিরে ধরি ভীম 
বেগে দাও নাড়া। এই যে আত্মার 
আজাদী, সেটা শুধু ভয়-ভীতি-শঙ্কা- 
হতাশা বা নৈরাশ্যের কবল থেকে নয়, 
“সফেদ দেও বা শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের 
রাজনৈতিক, স্কতিক কিংবা 
চিন্তানৈতিক গোলামীর জিঞ্জির থেকে 


আজাদী । সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, 
সামাজিক কুসংস্কার ও কৃপমণ্তকতার 
অন্ধকার থেকে মুক্তি। 


একটি “আজাদ আত্মা মানবতার 


মূর্তপ্রতীক হতে বাধ্য। কবির 
প্রত্যাশিত মুক্তি সংগ্রামের 


নিশানবরদার হতে বাধ্য । কাজী কবি 
তার সন্ধানে ছিলেন ব্যাকুল, “কোথা 
সে আজাদ£ কোথায় পূর্ণ মুক্ত 
মুসলমান/এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে 
ডরে না কোথা সে জিন্দাপ্রাণ ।' কবির 
বিশ্বাস, মানুষ প্রত্যেকেই একই বাপ 
মায়ের সন্তান। জাতির নামে, বর্ণের 
নামে, শ্রেণি, রাষ্ট্র, সম্প্রদায় কিংবা 
লিঙ্গের নামে কোনো বিভক্তি, কোনো 
সংঘাত কিংবা কোনো হানাহানি 
অন্যায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব 
মানুষের প্রতি দরদ ও সহনশীলতা 
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নিয়ে কবিচিত্তের উত্থান ঘটেছে। কবি 
দেখেন, সৃষ্টির গভীরে মানুষে মানুষে 


কাতর । “আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত- 


রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ 


পীড়িতের মাখি খুন/লালে লাল হয়ে 


কোনো ভেদজ্ঞান নেই। আছে কেবল 


উঠিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ ।” 


বাইরের পরিচয়ে । যা থেকে জন 
নিয়েছে বৈষম্যের অমানবিকতা ৷ কবি 
তাই ঘোষণা করেন । “আল্লাহর দেওয়া 
পৃথিবীর ধন ধান্যেসকলের সম 
অধিকার/রবী শশী আলো দেয় বৃষ্টি 
ঝরে/সমান সব ঘরে ইহাই নিয়ম 
আল্লার” । সুতরাং স্রষ্টার সত্যকে ধারণ 
করে উচ্ছেদ করতে হবে সমস্ত 
বৈষম্যের । সব অন্যায় ও নিপীড়নের 
করাল প্রাচীরকে উৎপাঠন করতে হবে 
প্রবল জাগরণে। কবি তাই ডাক 
দিচ্ছেন, “এক করে সঞ্চিত, বহু হয় 
বঞ্চিত/জাগো লাঞ্চিত জনগণ সবে, 
সংঘবদ্ধ হও/আপনার অধিকার জোর 
করে কেড়ে লও ।” উৎপীড়িতের ওপর 


কবি কেবল চেয়ে আছেন সেই 
নবজাগ্রত মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি, যারা 
সংগ্রামে-সাহসে মানবতার 
নবউডাসনের পথ রচনা করছে। 
“তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি 
তাহাদেরি গান/তাদেরি ব্যথিত বক্ষে 
পা ফেলে আসে নব উথান।' কবি 
আকাশে বাতাসে সেই নবউথ্থানের 
মার্চপাস্ট লক্ষ্য করেন। তিনি মুক্তি ও 
স্বাধীনতার পতাকা উড়তে দেখেন 
জাগরণের ঝড়ের ওপর । অধঃপতিত 
মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রয়াসে 
প্রত্যক্ষ করেন পুঁজিবাদী নিষ্ঠুরতার 
অনিবার্ধ অবসান। কারণ মানুষ 
পরাশক্তির উৎপীড়ন এবং স্বাধীনতা 
হরণকারী শক্তির বাধা বন্ধনকে পরোয়া 


নিরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ 
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড় সেই 
হাড়ে ওঠে গান 

জয় নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় নব 
উত্থান ।' 

কাজী কবি যে সংগ্রামের অপরিহার্য 
দানা ছিটিয়ে গেছেন, জলন্ত সমকালে 
কি তার চারা ও বৃক্ষ গজিয়ে উঠছে না 
পৃথিবীর দিকে দিকে? তিনি যে 
সংগ্রামের কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে 
গেছেন, তেমন যুদ্ধেই তো আজ 
না'রায়ে তাকবীর বলে ঝাপিয়ে পড়ছে 
এশিয়া-আফ্রিকার অজগ্র মুক্তিকামী । 
“শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়' সেই 
হাড় থেকেই বিদ্রোহের শ্লোগান 
উচ্চনাদ তুলছে পৃথিবীময়। 
সাম্যের জন্য, প্রেমের জন্য, স্বাধীনতার 


পুজিগবী অভিজাতের অকথ্য অত্যাচার 


করতে ভুলে গেছে । আধিপত্যবাদ চায় 


পীড়িত করেছে কবিকে । নিষ্ঠুরতা আর 
বঞ্চনার ক্ষত-বিক্ষত এই জীবনের 
প্রতি সহানুভূতির বেদনা ও প্রেমে 
কাজী কবির চোখের পাতা ভিজে 
যেতো । যতটা সামর্থ তার, তার চেয়ে 
অনেক বেশি ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি 
চেয়েছেন জীবনের বঞ্চনা ও মানবতার 
লাঞ্চনার অবসান। এক্ষেত্রে তিনি 
আশায় বসতি গেড়েছিলেন এবং 
মানুষের মহিমার বিজয়ের পক্ষে নিখিল 
অষ্টার আশীর্বাদে প্রাণবান ছিলো তার 
সেই আশা। ফলত তিনি ঘোষণা 
শুনিয়েছেন, “আসিতেছে শুভদিন/দিনে 
হইবে খণ।” কবি তার আশাবাদের 


তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। 
চিরপরাধীন করে রাখতে । কিন্তু আজ 
আর তা সম্ভব নয়। কারণ- 
“চিরঅবনত তুলিয়াছে আজ গগনে 
উচ্চশির/বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি 
ভেঙেছে কারা-প্রাটার। যুদ্ধে, 
আঘাতে, কুঠিলতায় যারা উৎপীড়িত 
জনপদ ও রুষ্টসমূহকে পায়েরতলে 
তাদের বিরুদ্ধে মানবাত্মার দুঃসাহসী 
প্রতিরোধ-জিহাদ | উৎপীড়ক ও উদ্ধত 
সাম্রাজ্যবাদের বুকে মরণ কামড় দেবার 
জন্য নিরক্ত ও নিশক্ত দেহে শক্তি 
সঞ্চয় করতে মরিয়া তৃতীয় বিশ্বের 
জনগণ । কবি সেই যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করছেন 
মুক্তি সেনাদের আর কামনা করছেন 


সমর্থন পেয়েছেন বিশ্ববাস্তবতায় । 


নির্ধযাতিতের বিজয়: 


প্রকৃতির মধ্যেও তিনি উদঘাটন 
করেছেন দুর্বলের পক্ষে ভূতি। 
পাশবিক অবিচারের রক্তম্নাত কাহিনি 
সূর্যোদয়কে করে তুলছে ব্যথায় 


“এ দিকে দিকে বেজেছে ডংকা শত 


জন্য দিকে দিকে শংকানাশা যে ডংকার 
₹কার শুনা যায় , ঝাকড়া চুলের 
ভৈরবীতে প্রবল প্রাণের ফোয়ারা হয়ে 
জীবন্ত। স্বাধীনতা হরণকারী 
সাম ্াজ্যবাদ যতই উন্মাতাল হয়ে 
উঠছে, রক্তচোষা পুঁজিবাদ যতই 
শোষণের হাত প্রসারিত করছে, 
দ্রোহের আহ্বান হয়ে উঠছে অনিবার্য । 
মুক্তির সৈনিকরা পৃথিবীর দিকে দিকে 
যতই ছড়িয়ে দিচ্ছে সংগ্রামের সাইমুম, 
তুলে কাজী কবি গেয়ে উঠছেন, “জয় 
নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব 
উত্থান ।' 
এই একুশ শতকের বিশ্বে মানবতার 
একান্ত আকাশে কাজী নজরুল 
উদ্ভাসিত হয়ে আছেন অধিকতরো 
শক্তি নিয়ে, মুক্তির যুক্তিতে! 


সেপ্টেম্ব১৯:-:::::::::--00 আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


প্রথমবারের মতো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র মোদি আরব-আমিরাত ও 
বাহরাইন সফর করলেন। উভয় দেশ 
তাকে সর্বোচ্চ পদক ও সম্মাননা দিল। 
এ সফরে যাওয়ার আগে চলতি মাসেই 
তার সরকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জনপদ ভুম্বর্গ কাশ্মীরের প্রায় পৌনে 
শতাব্দী ধরে চলমান স্বায়ত্তশাসন 
বাতিল করে দিয়েছে। দুই টুকরো করে 
হুমকিতে ফেলে দিয়েছে মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও মুসলিম 
জাতিসত্তাকে। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক 
পন্থায় বন্দুকের নলের মাধ্যমে 
কাশ্মীরকে জিম্মি ও অবরুদ্ধ করে 
ফেলেছে। বিশ্ব থেকে এ জনপদকে 
ডেকে আনা হয়েছে কাশ্মীরিদের জন্য । 
পৃথিবীর তাবৎ বিবেকবান ও ইতিহাস 
সচেতন মানুষ মোদি সরকারের এহেন 


বিধছে মুসলিম জাহানের । সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমগ্ুলোয় তাই 
বিশ্বজুড়ে নিন্দা ও ধিক্কারের স্রোত 


নাগরিকরা আরব দেশগুলোর ব্যবসা- 
বাণিজ্যের হর্তকর্তা। ফলে এ 
দেবতারও পুজো দেওয়া কর্তব্যবোধ 


বইছে আরব আমিরাত ও বাহরাইন 
সরকারের বিরুদ্ধে । 

তবে আবেগের ধিক্কারের বাইরে 
বাস্তবতা হলো দেশ দুটির এমন মোদি 
তোষণ আসলে “শক্তির পুজো? । 


করেছে । তাই আমিরশাহি গুজরাটের 
কসাই নরেন্দ্র মোদিকে সম্মানিত 
করছে। 

মোদিকে আমিরশাহির সম্মানিত করায় 
আমি আশ্চর্য হইনি। আমি বরং 


“শাক্তের ভক্ত" বলে একটা কথা আছে 


হাহাকারে ভুগি, যদি এমন একটি 


না? মানুষ যখন বেয়াক্কেল-বেওকুফ 
হয়, দুর্বলচিত্ত ও সাহসহীন হয়, 


মুসলিম শক্তির উদয় হতো! ইসলামি 
মূল্যবোধসম্পন্ন, বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃতে 


দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব হয় 


বিশ্বাসী, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ, 


তার মাঝে, আশাবাদী ও উচ্চাকাক্সক্ষী 


পরমাণু অস্ত্রধর, মহাকাশ গবেষণায় 


না হয়, তাদের অবস্থা হয় আজকের এ 


সফল, অর্থনীতিতে উন্নত, দুর্নীতিমুক্ত 


আমির-বাদশাহদের মতো । আরবদের 


প্রশাসন ও ইনসাফপূর্ণ 


অতীত শৌর্য-বীর্য, সাহসিকতা ও 


বিচারব্যবস্থাসম্পন্ন। তবে 


পৌরুষতের যে এঁতিহ্য ছিল বর্তমান 


আমিরশাহিদের আজ মোদিপুজো 


আরব শাসকদের রক্তে তার 


করতে হতো! ট্রাম্পের গলায় সোনার 


ছিটেফৌটাও প্রবাহিত নেই। আল্লাহর 
ইচ্ছায় মুসলিমরা আরও একবার ঘুরে 


মেডেল পরাতে হতো শাহ 
সালমানদের! 


দাড়াতে পারে, বিশ্বনেতৃত্তে আসীন 
হতে পারে এবং পুরো জাহানকে ন্যায় 
ও শান্তির শাসন করতে পারে, সেই 
বিশ্বাস আরব শাসকদের মধ্যে নেই। 
আত্মবিশ্বাস নেই নিজেদের ওপর। 


উসমানি তুরস্কের খলিফা আবদুল 
হামিদ (রহ.) নিঃসন্দেহে একজন 
উত্তম শাসক ছিলেন। মুসলিম দরদি 
নেতা ছিলেন। প্রিয়নবীর পরম ভক্ত ও 
আশেক ছিলেন। খেলাফতামলে তার 


বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু খেলছে না তাদের 


এক অমর কীর্তি হেজাজ রেললাইন । 


মাথায়। বিজাতির বিজ্ঞান-প্রযুক্তির 


পতনোন্মুখ উসমানি খেলাফতের প্রতি 


উন্নতি ও সমরপ্রস্ততি দেখে এদের 


মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং 


মোকাবিলা করার কল্পনাও তারা করতে 
পারে না। ভয়ে তাদের অবস্থা জবুথবু। 


তৎপরতায় ক্ষুব্-হতবাক। উপরন্ত 


তাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত রাখাও এ হেজাজ রেলওয়ের 


এমন অবস্থায় মানুষ কী করে? মানুষ 


গুজরাটে মুসলিম নিধনমূলক দাঙ্গার 


অন্যতম উদ্েশ্য ছিল। তুরস্ক থেকে 


তখন শক্তির পুজো ছাড়া কিছুই আর 


জন্যও ভারতীয় কোর্টের বিচারে দায়ী 
করা হয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ 
মোদিকে । আরবজাহানে সেই মুসলিম 


করে না। শক্তিশালীদের ভক্তি করে, 
সম্মান করে, পুজো করে, দাসতৃ করে 
এবং তাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর 


হস্তাক মোদির এমন সমাদরকে 


মদিনা শরিফ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার 
৩২০ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপনে 
সেই সময় কয়েক মিলিয়ন তুর্কি লিরা 
ব্যয় করতে হয়েছিল। কিছু অভ্যন্তরীণ 


নির্ভর করে বসে থাকে। তাদের 


আরব ও উপমহাদেশের চেতনাসম্পন্ন 


কালেকশন, হায়দরাবাদের নিজামের 


অনুগ্রহে বাচে-মরে । কিছুদিন আগে 


মুসলিমরা রক্তের সঙ্গে গাদ্দারি হিসেবে 
দেখছেন। কাশ্ীরের নিরীহ 
পরাচ্ছে মোদি সরকার, তখন তার 


কিং সালমান ও ক্রাউন প্রিন্স বিন 
সালমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে 


অনুদান ছাড়া বাকি বেশিরভাগ অর্থ 
সংগৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন বিটিশ 
কোম্পানি থেকে খণ হিসেবে। 


রিয়াদে ডেকে এনে ভরি ভরি স্বর্ণের 
মেডেল দিয়েছিলেন, এটাও ছিল 
শক্তিশালীর পুজো । ভারতও একটি 


প্যানইসলামের উদ্দেশ্যে হেজাজ 
রেলওয়ে স্থাপিত হলেও তুরস্কের সেই 
লক্ষ্যপুরণ হয়নি । উসমানি খেলাফতের 


উদীয়মান শক্তি আর ভারতের 


পতন রক্ষা করা যায়নি। রেলওয়ে 
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স্থাপন নিশ্চয়ই একটি মহৎ কাজ ছিল; 


কিংবা (আরও ভালো হতো) যদি স্কুল- আরবে দরকার শিক্ষা বিপ্লব ও চেতনা 


কিন্ত তার চেয়ে এ পরিমাণ অর্থ যদি 
প্রযুক্তি গবেষণায় খরচ করা হতো এবং 
পরমাণু গবেষণার প্রকল্প নেওয়া হতো, 
তাহলে তুরস্কের ইতিহাস অন্যরকম 
হতে পারত । 


কলেজগুলোয় ইসলামি মূল্যবোধ বিপ্রব। 


সঞ্চারিত করা যেত; তবে তাদের দ্বারা 
মুসলিম উম্মাহ ও সমগ্র মানবতা 
ব্যাপক উপকৃত হতো । 

তুরস্কের ইসলামি আন্দোলনের নেতা 


কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো সুলতান 
আবদুল হামিদ (রহ.)-এর পক্ষে 
ইস্তানবুলে যে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত 


ড. নাজমুদ্দীনা আরবাকান ছিলেন 
একজন বিজ্ঞানী । বিদেশ থেকে শিক্ষা 
ও গবেষণা জীবন শেষে করে দেশে 


হয়েছিল এবং যারা সেই বিপ্রবে শরীয়া 
শরীয়া বলে চিল্লাচিল্লি করেছিল তারাই 


ফিরে মোটর পাম্প তৈরি করেছিলেন, 
যা আগে বিদেশ থেকে আমদানি 


প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে চরম অনাগ্রহী ছিল, 
আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ঘোর 
বিরোধী ছিল। আজ আমরা অনেকে 


করতে হতো, এতে দেশের অনেক 
পয়সা বেঁচে যায়। তার শায়খ ছিলেন 
একজন আলেমে দীন, তিনি তার 


ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলি; কিন্তু 
মুসলমানদের শক্তিশালী হওয়ার কথা 


কয়জনে বলি? মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছি, 
ছেলেসন্তানদের মুহাক্কিক আলেম 
হওয়ার প্রতি গুরুতু দিই; কিন্ত দেশের 


লাইন গাড়ি দেখিয়ে বললেন, এ 
গাড়িগ্ুলোর মোটরগুলোও সব বিদেশ 
থেকে আমদানি করা, তোমরা চেষ্টা 


প্রয়োজনে উম্মাহকে শক্তিশালীকরণের 


করে দেখ এসব মোটরও দেশে তৈরি 


স্বার্থে কয়টা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেছি? দেশে স্কুল-কলেজ অহরহ 
আছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ে 
লেখাপড়াও হচ্ছে; কিন্তু উন্নত গবেষণা 


করা যায় কি না! এতে দেশের আরও 
পয়সা বাঁচবে, দেশ সমৃদ্ধ হবে। এটা 
কামালিজমের সময়কার ঘটনা 
একজন আলেমে দীন হয়ে তিনি কত 


এবং সেজন্য যথাযথ বরাদ্দ নেই কেন, 
সে প্রশ্ন কয়জনে করছি? আজ 
আমাদের অনেককে বলতে শোনা যায়, 


বাস্তব ও দেশপ্রেমী চিন্তা করেছেন! 
কামালিজমের পতন তো অবশ্যভাবী; 
কিন্তু ওই মহান শায়খের ভাবনার 


মাদরাসায় কেন বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ 


বদৌলতে আগামীর তুরস্ক যে শক্তির 


হবে? অথচ আমরা যাদের মুফাসসির- 
মুহাদ্দিস ও ফকীহ হিসেবে জানি-চিনি 


উচ্চতায় পৌছাবে তাতে কি সন্দেহ 
আছে? 


এসবই তাদের একমাত্র পরিচয় ছিল 


আফসোস আরব শাসকদের জন্য । 


না, তাদের অনেকই ছিলেন মহাকাশ 


তাদের মধ্যে না দেখা যাচ্ছে এতিহ্য 


গবেষক জ্যোতির্বিজ্ঞানী, 


সচেতনতা, না হত গৌরব 


উত্তিদাবিজ্ঞানী, চিকিৎসক । তাহলে এ 
যুগের ফকীহ-মুহাদ্দিস ও মুফাসসিররা 


পুনরুদ্ধারের প্রত্যয় । রাজত্বের লোভ 
এ সিংহদের বানিয়ে দিয়েছে 


কেন উম্মাহর জন্য সেই অবদান 
রাখতে পারবেন না? 
স্কুল-কলেজে পড়লে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় 
মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হয়, সেই 


বিড়ালছানা। এ অথর্ব ভোগবিলাসী 
আরব নেতৃত্ব নিজ জাতি ও উম্মাহর 
জন্য আরও দুর্ভোগ বয়ে আনবেন 
বলেই মনে হচ্ছে। এঁতিহ্য সচেতন 


পরিবেশে যারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান 
পায় তাদের ভেতর উম্মাহর চেতনা 
থাকে না। যদি মাদরাসা থেকেও 


আধুনিকমনস্ক স্বজাত্য ও 
স্বধর্মবোধসম্পন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী 
তরুণ নেতৃতৃ ছাড়া অবস্থা পরিবর্তনের 


একদল বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ বের হতো 


আশা শুধু দুরাশা। আরব বসন্ত নয়, 


বসো রে মন 
আবদুল হাই ইদ্রিছী 


এই বাড়িটা নয় তো আসল 
যেই বাড়িতে থাকি, 

আসল বাড়ির কথাটা কি 
মনের ভেতর বাখি? 


দাদা গেছেন দাদী গেছেন 
বাবা গেছেন চলে, 
আমাকেও যেতে হবে 
ঠিক সময়টা হলে । 


আসল বাড়ির মাল-সামানা 
ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে 
হয়নি শুরু কাজো। 


ডাক আসিলে থাকবে না আর 
সুযোগ কিছু করার, 
থাকতে সময় বসো রে মন 
ঘরের সামান গড়ার । 


বৃষ্টি এলে 
গোফরান উদ্দীন টিটু 
বৃষ্টি এলে এলেবেলে 
ছড়ার খেলা মনজুড়ে 
ভালবাসার আলো জেলে 
খেলি সারাক্ষণ জুড়ে । 


বৃষ্টি বড় ভালবাসি 
প্রিয় খতু বর্ধাকাল 
বৃষ্টি ভুলে থাকতে পারি 


ডানাটা তার সাঝসকাল। 
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বিবর্তনবাদ হল বিভিন্ন প্রাণী ও 
উডিদের শারীরিক ও মানসিক 


নেয়ার জন্য প্রাণী ও উডিদেরা 


পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাকারী তত । 
এ তন্তু বলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও 
উড্ভিদ একটি ক্ষুদ্র এককোষী অণুজীব 
থেকে এলোমেলো পরিবর্তন ও 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্টি 
হয়েছে। এবং মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের 


পরিবর্তন সাধন করে থাকে । এ 
পরিবর্তনের কারণে কখনো কখনো 


তাই এর প্রমাণ দেখা কোনো মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নয়। ইদানিং তারা বিভিন্ন 
প্রাণীর ফসিল বা জীবাশ্রকে এই 
বিবর্তনবাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে 


এক প্রজাতির প্রাণী বা উডিদ অন্য 


দেখানোর চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ লাখ 


প্রজাতির প্রাণী বা উভিদে পরিবর্তিত 


লাখ বছর আগে মরে যাওয়া কোনো 


হয়ে যায়। এটাই বিবর্তনবাদের মূল। 
এখানে সৃষ্টিকর্তার কোনো হাত আছে 


ব্যবধানে এতে খুব অল্প অল্প পরিবর্তন 
হতে হতে আজ পর্যন্ত এসেছে। সেই 
অণুজীবটা কোথা থেকে এসেছিল, এ 
প্রশ্নের উত্তর যেমন বিবর্তনবাদীদের 
কাছে নেই, তেমনি কে উডিদ হবে 


বলে তারা মনে করেন না। 

বিবর্তনবাদের প্রবক্তা বলা হয় মিস্টার 
চার্লস ডারউইনকে (১২ ফেব্রুয়ারি 
১৮০৯-১৯ এপ্রিল ১৮৮২)। সমুদ্র 
পথে বিভিন্ন দেশ সফর করে তিনি 


আর কে প্রাণী হবে তা নির্ধারণ করে 
দেওয়ার মতোও কেউ নেই। এখানে 
কোনো অ্রষ্টার হাত ছিল বলেও তারা 
স্বীকার করেন না। তারা বলেন, 
এলোমেলো পরিবর্তন আর প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের মাধ্যমে এসব হয়ে আসছে। 
প্রাকৃতিক নির্বাচন মানে হল ডিএনএর 
মধ্যে এলোমেলো পরিবর্তনের সময় 
কোনো প্রাণীর কোনো পরিবেশে টিকে 
থাকার মতো উপযোগী জিনটিকেই 
নির্বাচন করা। এই নির্বাচনটিও প্রকৃতি 
করে থাকে । 

মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের ব্যবধানে 


প্রাণীর দেহাবশেষ বা হাড্ডি দেখে 
আন্দাজ করা হয় যে প্রাণীটি হয়ত এ 
রকম ছিল । আর বলা হয় যে, “কোনো 
এক প্রজাতির প্রাণী পরিবর্তনের একটি 
ধাপে হয়ত এ রকম ছিল। এটা ত 
কোনো প্রমাণ নয়। খুব বেশি হলে 
এটাকে অনুমান বলা যেতে পারে। 


দেখলেন যে, পাখিরা গাছের মধ্যে গর্ত 
করে বাসা বাধে । এবং পাখির 
প্রয়োজন ও গর্তের গভীরতা অনুযায়ী 
কোনো পাখির ঠোট লম্বা, খাট, চিকন 
বা মোটা হয়ে থাকে । এ থেকে তিনি 
বুঝলেন যে পরিবর্তিত পরিবেশে টিকে 
থাকার জন্য প্রাণীরা তাদের শরীরে 
পরিবর্তন ঘটায় । তবে তিনি তার এক 


তবুও এই বিবর্তনবাদ তত্ুটিকে 
অনেকেই সত্য হিসেবে প্রচার করছে 
এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পড়ানো হচ্ছে। 

বিবর্তনবাদীরা মনে করেন মানুষ আর 
বানর শিম্পাঞ্জির মতো একটি প্রাণী 
থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। পাখি 
এসেছে ডাইনোসর থেকে । এ রকম 


বন্ধুকে বিবর্তনবাদ বিষয়ে তার ধারণা 
সম্পর্কে জানিয়ে বলেছিলেন যে, “এ 
সম্পর্কে আমার কাছে শত ভাগ প্রমাণ 


একেক প্রজাতির প্রাণী অন্য কোনো 
প্রজাতির প্রাণী থেকে রূপান্তরিত হয়ে 
এসেছে বলে তারা মনে করেন । কিন্তু 


নেই।' আর বিবর্তন যেহেতু অনেক 


আদিম যুগের মানুষ থেকে শুরু করে 


দীর্ঘ সময় সাপেক্ষে হয় এমনকি 
মিলিয়ন মিলিয়ন বছরও লেগে যায়, 


আজ পর্যন্ত কেউ কোনো দিন দেখেনি 
এক প্রজাতির প্রাণীকে অন্য প্রজাতির 
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প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে । আর 


মানুষের আগমন ও 


বংশবৃদ্ধি 
ঘটিয়েছেন । 


প্রাণীর জিন নিয়ে তৃতীয় একটি 


বিবিসি বাংলার এ আর্টিকেল পড়ে যে 
কারোরই মনে হতে পারে যে, 


আর উডিদ ও প্রাণীদের বিষয়ে 


প্রজাতির প্রাণী সৃষ্টি করাকে বিবর্তনবাদ 
বলা হয় না। বিবর্তনবাদ বলা হয় 
এলোমেলো পরিবর্তন আর প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো প্রাণীর 
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনকে । 


ইসলাম কী বলে? 

কুরআন মজিদের ভাষ্য অনুযায়ী 
দুনিয়ার সব মানুষ হযরত আদম (আ.) 
ও হযরত হাওয়া (আ.) থেকে 
এসেছে। কোনো এককোষী অণুজীব 
থেকে নয়। কুরআন মজিদের বিভিন্ন 
আয়াতে মানুষকে বনি আদম অর্থাৎ 
আদম (আ.)-এর বংশধর বলে 
সম্বোধন করা হয়েছে, 
৩0881১৩৫028 52৫৩৫ তা 
“হে আদম-সন্তানগণ! আমি কি 
তোমাদের নিদের্শ দেইনি যে, তোমরা 
শয়তানের আরাধনা করবে না, 
নিঃসন্দেহ সে তোমাদের জন্য একাশ্য 
শত্রু ।” 


6৯০50182554 ৩85 
“আর আমরা অবশা আদমসন্তানদের 


মর্ধাদাদান করেছি, আর আমরা তাদের 
বহন করি স্থলে ও জলে ।”২ 


রাকা 2৫৫ গার্ড 
485৩8৬০০৩32) ৫৪১১ 


গে 


'আর স্মরণ কর, তোমার প্রভু 
ফেরেশতা তাদের বললেন, আমি 


বিবর্তনবাদ ইসলাম সমর্থন করে এবং 


সরাসরি কিছু কুরআন-হাদীসে বলা না 


মুসলিম বিজ্ঞানীই প্রথম এই তন্টের 


হলেও এতটুকু বলা হয়েছে যে, রুহ 
আল্লাহর আদেশ । 
(535 ৮ ও 0818 9 ৬ এ, 
(4 
'আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 
রুহ সম্পর্কে বল, রুহ আমার প্রভুর 
নিদেরশশাধীন, আর তোমাদের তো 
জ্ঞানভাগারের যৎসামান্য বৈ দেওয়া 
হয়নি।” 
এ ছাড়াও কুরআন মজিদের বিভিন্ন 
আয়াতে বলা হয়েছে আসমান- 
জমিনসহ সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি 
করেছেন, 
25 0 655০295৬১৫৪ 
৪+ এরা 


“আল্লাহই তিনি যিনি মহাকাশমণডলী ও 


আবিষ্কার করেন। আসলে ব্যাপারটা 
কিন্ত তা নয় মুসলিম বিজ্ঞানী আল- 
জাহিযই যদি বিবর্তনবাদের প্রথম 
প্রবক্তা হন, তাহলে এই তত্রের জন্য 
কৃতিত তাকে না দিয়ে মিস্টার 
ডারউইনকে দেওয়া হয় কেন? আল- 
জাহিযকে এ তন্তু আবিষ্কারের কৃতিতৃ 
দেওয়া হয় না কেন? আসল কথা হল 
এখানে কৌশলে মুসলিমদের সমর্থন 
পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিছুটা 
আল-জাহিষের কথার বিকৃত অনুবাদের 
মাধ্যমে । কীভাবে তা করা হয়েছে 
এখানে আমরা দেখার চেষ্টা করব। 
তার আগে এটুকু বলে রাখা ভালো যে, 
প্রাণীদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক 
পরিবর্তন একেবারেই যে হয় না তা 


পৃথিবী এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সব- 
কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে 


কিন্তু নয়। পরিবেশ ও আবহাওয়ার 
পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণীদের 


ইসলামের একটি মূল আকিদাই হল 


শরীরে ও আচরণে কিছুটা পরিবর্তন 


আল্লাহকে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা মানতে 
হবে। এখানে বিবর্তনবাদের সাথে 
ইসলামের সরাসরি সংঘর্ষ দেখা 


আসে। যেমন কোনো মানুব ব্যায়াম 
করার ফলে তার শরীর শক্ত ও ভাজ 
ভাজ হয়ে যায়। আবার কেও অনেক 


দিচ্ছে। গত কিছুদিন আগে বিবিসি 
বাংলার ফেসবুক পেইজে ডারউইনের 
১০০০ বছর আগে বিবর্তনবাদের তন্তু 


করা হয়। এতে বলা হয়, “চার্লস 
ডারউইনের প্রায় এক হাজার বছর 


অবশ্যই পৃথিবীতে খলীফা বসাতে 
যাচ্ছি ।* 

এরকম আরও অনেক আয়াতে 
মানুষকে আদম (আ.)-এর বংশধর 
বলা হয়েছে। কুরআন-হাদীসের ভাষ্য 
থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা 
হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া 
(আ.)-এর মাধ্যমে এই পৃথিবীতে 


আগে ইরাকে একজন মুসলিম দার্শনিক 
ছিলেন যিনি প্রাকৃতিক নিয়মে 
প্রাণীকুলের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন 
ঘটে তার ওপর একটি বই 
লিখেছিলেন । এই দার্শনিকের নাম ছিল 
আল-জাহিয। যে পদ্ধতিতে এ 
পরিবর্তন ঘটে তিনি তার নাম 
দিয়েছিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন ।' 


দিন রোদে কাজ করার ফলে তার 
চামড়ার রঙ কালো হয়ে যায়। তাছাড়া 
আগের যুগের মানুষের শরীর 
বর্তমানের চেয়ে অনেক বড় ও লম্বা 
ছিল। তারা বেঁচেও থাকতো আমাদের 
চেয়ে বেশি। পরিবেশ, আবহাওয়া ও 
খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ইত্যাদির 
কারণে এই যুগের মানুষের আকার 
আকৃতি আগের চেয়ে ভিন্ন হয়ে গেছে। 
এটাকে যদি বিবর্তন বলা হয় তাহলে 
এখানে আমাদের কোনো আপত্তি 
নেই। এটা ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিকও নয়। ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক তখনই হবে যখন বলা হবে 


কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই প্রাণীকুল ও 
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উদ্ভিদ জগত একটি ক্ষুদ্র এককোধী 
অণুজীব থেকে সৃষ্টি হয়ে এই পর্যন্ত 
এসেছে এবং এক প্রজাতির প্রাণী বা 
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নামে । সেখানে তিনি দাবি করেছিলেন 


যে, আল-জাহিয ডারউইনেরও এক 


উড্ভিদ অন্য প্রজাতির প্রাণী বা উডিদে 
পরিণত হয়েছে। 
হাস থেকে মুরগি, মুরগি থেকে হাস 


হাজার বছর আগে বিবর্তনবাদের 
প্রবর্তন করেছিলেন। এতে তিনি 
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল-জাহিযের 


হয় না। গরু থেকে ছাগল আর ছাগল 
থেকে গরু হয় না। বানর থেকে মানুষ 


কথার ভুল অনুবাদ করেছিলেন। তার 
সেই প্রবন্ধ গুলো থেকেই হয়ত বিবিসি 


আর মানুষ থেকে বানরও হয় না 


আরবি একথাগ্তলো ধার করেছিল। 


স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বাচ্চা দেয় আর 
অস্তন্যপায়ী প্রাণীরা ডিম দেয়। এ 
প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে কখনো 
ব্যতিক্রম হয়েছে এ রকম কেউ কখনো 
দেখেনি । তাহলে কীভাবে বলা যায় যে 
মাছ থেকে কুমির হয়েছে আর কুমির 
থেকে ডাইনোসর, আর ডাইনোসর 


আর বিবিসি আরবি থেকে অনুবাদ 
করেছে বিবিসি বাংলা । 
তাহলে এখন আমাদেরকে দেখতে 


পরিভাষায় একটি পরিচিত শব্দ। 
কোনো প্রাণীকে তার কোনো অঙ্গ 
কেটে বা যে কোনওভাবে বিকৃত করে 
দেওয়া বা বিকৃত হয়ে যাওয়াকে মাছখ 
বলা হয়। এই শব্দ থেকেও কীভাবে 
বিবর্তনবাদ প্রমাণিত হয়? 

তৃতীয় কথাটি হল, আল-জাহিয তার 
কিতাবে কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে 
লিখেছেন যে, কিছু মানুষ দূরে কোথাও 
সফরে গিয়েছিল। সেখান থেকে এসে 
বলল যে, তারা এমন কিছু মানুষ 
দেখেছে যাদের মুখে কুকুরের মতো 


হবে আল-জাহিয তার কিতাবে আসলে 
কী বলেছেন? তার যে কয়টি কথা 


দাত ছিল। এই বর্ণনাটি শুধুই উল্লেখ 
করেছেন তিনি। এতে তার পক্ষ থেকে 


থেকে তুর্কি গবেষক প্রমাণ করার চেষ্টা 
করেছিলেন যে, আল-জাহিয 


সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান কিছুই করা 
হয়নি। তাহলে এতে কীভাবে বলা যায় 


থেকে পাখি হয়েছে? তবে হ্যা পরিবেশ 
ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে 


বিবর্তনবাদের প্রবক্তা ছিলেন, তার 
মধ্যে তিনটি কথাকেই উল্লেখযোগ্য 


সাথে প্রাণীদের মধ্যে শারীরিক ও 
মানসিক পরিবর্তনের কথা আমরা 
অস্বীকার করছি না। একথাটিই 
বলেছিলেন আল-জাহিয । 


আল-জাহিয কী বলেছেন? 

তার নাম: আবু ওসমান আমর ইবনে 
বাহার ইবনে মাহবুব ইবনে ফাজারা 
আল-বাসারী আল-কিনানী আল- 
লাইসী। তিনি প্রায় দুইশতের মতো 
কিতাব লিখেছেন । এর মধ্যে কিতাবুল 
হাইওয়ান নামে অনেক বড় একটি 
কিতাব আছে। যেই কিতাবের উদ্ধৃতি 
বিবিসি বাংলাতেও দেওয়া হয়েছে। 
সেই কিতাবে তিনি প্রায় সাড়ে 
তিনশতটির মতো প্রাণীর জীবনরীতি ও 


স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করেছেন। 
উদ্ধিতিও এনেছেন। তার সেই 


কিতাবকে উদ্ধৃত করে ১৯৮৩ সালে 
এক তুর্কি গবেষক মেহমিত বিরকদার 
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রচনা করেছিলেন 21-74/72 ৫74 172 


ধরা যেতে পারে। 

প্রথম কথাটি হুবহু আল-জাহিষের 
রচিত কিতাবুল হাইওয়ান থেকেই 
তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন, 

৭. হ।৮€ ও এলি ০০৮ 
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াণীরা বেচে থাকার জন্য অনেক 
সময় সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যাতে তার 
সম্পদ রক্ষা করতে পারে এবং যাতে 
তাকে অন্য কোনো গ্াণী মেরে 
ফেলতে না পারে ।' 
একথাটি দ্বারা তিনি বিবর্তনবাদের কথা 
বলেছেন বলে কীভাবে দাবি করা যায়? 
একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর কথাকে 
বিবর্তনবাদীরা কতটা বিকৃতভাবে 
উপস্থাপন করেছেন চিন্তা করুন। 
হাইওয়ানে ৮] শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন। হাদীসের পাঠকমাত্রেই 
জানেন যে, মাসখ শব্দটি হাদীসের 


যে, আল-জাহিয বিবর্তনবাদের সমর্থক 
ছিলেন? 

আল-জাহিয তার রচিত কিতাবুল 
হাইওয়ানে একটি অধ্যায় এনেছেন 
901০ ০।২২১ নামে। অর্থাৎ 
সৃষ্টি তার অষ্টার প্রমাণ বহন করে। 
এতে প্রমাণিত হয় তিনি সেই 
বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করতেন না যা 
সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে । তবে তার 
রচনায় এমন কিছু আছে যা পশ্চিমা 
বিবর্তনবাদের সমর্থক না হলেও 
মোটামুটি ধরণের বিবর্তনের ইঙ্গিত 
বহন করে। তার কিবাগুলোর ওপর 
আরও বেশি গবেষণা হওয়া দরকার । 
মিস্টার চার্লস ডারউইন নিজেও 
বিবর্তনবাদ নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। 
তিনি একবার বললেন, প্রাণীদের মধ্যে 
এইসব পরিবর্তনের কোনো কারণ 
আমি যখন বুঝতে পারছিলাম না, 
তখন খিস্টান দার্শনিক উইলিয়াম 
বেইলির কথাই সত্য মনে হয়েছিল । 
খরিস্টান দার্শনিক বলেছিলেন, ঘড়ির 
উপস্থিতি তার প্রস্তুতকারীর প্রমাণ বহন 
করে। পরে আবার যখন প্রাকৃতিক 
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নির্বাচন আমার সামনে এলো তখন 


প্রাণীদের মধ্যে পরিবেশ ও 


সাংঘর্ষিক হবে না) এর প্রবক্তা চার্লস 


আমি ইউলিয়ামের কথা প্রত্যাখ্যান 
করলাম । 

লিখেছেন, আমার কাছে অন্য একটি 
উৎস আছে। এই উৎসটি বিবেকের 
অনুসারী । আবেগের নয়। এটি 
আমাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবাক 
করে । তাহলো এ মহাবিশ্বের বিস্ময়কর 
নিয়মনীতি ও এর আশ্চর্য ধরণের 
সৌন্দর্য, বিশেষ করে মানুষের মন যা 
অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারে, 
মনে হয় এইসব কিছুই কাকতালীয় । 
আবার এসবের প্রথম কার্যনির্বাহী 
০১৭। | সম্পর্কে ভাবি, তখন 


নিজেকে মুসলমান মনে হয়। 


উপসংহার 

বিবর্তনবাদকে একেবারে অস্বীকারও 
করা যাবে না আবার পুরোপুরি 
সমর্থনও করা যাবে না। এই দুইয়ের 
মাঝখানে একটি অবস্থানে আমাদেরকে 
থাকতে হবে। যা ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক নয়। যেমন- উডিদ ও 


আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে 
সামান্য পরিবর্তন হতেই থাকে । যা 
তাদের বেচে থাকার জন্য জরুরি । 


ডারউইন নয় বরং কোনও মুসলিম 
বিজ্ঞানী । হতে পারেন তিনি আল- 
জী হয ] 


(আল-জাহিযের রচনাবলিতে যার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়)। তবে এক 


আর আমাদের দেশের স্কুল কলেজে যে 
বিবর্তনবাদ পড়ানো হচ্ছে সেটা 


প্রজাতির প্রাণী পরিবর্তন হয়ে অন্য 
প্রাণী হয়ে যাওয়া এবং প্রথম সৃষ্টি, 
প্রাণের উৎস, বিভিন্ন পরিবর্তন 
সবকিছুই এমনি এমনি হয়ে যায় 
ধরণের কথাবার্তা মোটেও সমর্থনযোগ্য 


ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 
এতে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে 
মেনে নেওয়া হয় না। সৃষ্টিকর্তাবিহীন 
সৃষ্টির ধ্যান-ধারণা কোমলমতি ছাত্র- 
ছাত্রীদের মনে গেঁথে দেওয়ার ফলে 


নয়। বিবর্তনবাদ এখনো অমীমাংসিত 


তারা ধীরে ধীরে নাস্তিক্যবাদের প্রতি 


এবং অসম্পূর্ণ বলেই কুরআনের সাথে 


ঝুঁকে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে 


এর সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়ে 
মুসলিম বিজ্ঞানীদের আরও বেশি 


তাও প্রচলিত বিবর্তনবাদ স্কুল-কলেজ 
থেকে তুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি 


গবেষণা দরকার। অতীতের মুসলিম 


সাথে সাথে ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি 


বিজ্ঞানীদের বই পুস্তকের ওপর 
আবারও আমাদের নজর দেওয়া 
উচিত। আরও উন্নত গবেষণা ও 
মুসলিম বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় যখন 
বিবর্তনবাদ পূর্ণতা পাবে, তখন এর 
সাথে কুরআনের কোনও সংঘর্ষ থাকবে 
না ইনশা আল্লাহ। হয়ত তখন দেখা 
যাবে বিবর্তনবাদ যো কুরআনের সাথে 


আকর্ষণ করছি বিবর্তনবাদ বিষয়ে 
এমন কিছু বইও রচনা করার জন্য যা 
হবে আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । 


১ আল-কুরআন, সুরা ইয়াসীন, ৩৬:৬০ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৭০ 
ও আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৩০ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৮৫ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, ২৫:৫৯ 
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আল্লাহ তাআলার অসাধারণ 
কিছু নিয়ামত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা 


মুহাম্মাদ শামীম হুসাইন 


মহান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত অগণিত 


সামান্য এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানির কথা 


এভাবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত 


নিয়ামতের মাঝে আমরা প্রতিনিয়ত 
ডুবে আছি। আমাদের জন্য তার কী 
ব্যাপক আয়োজন, সুবিশাল নীলাকাশ, 
সুবিস্তিত জমিন, চন্দ্রসূর্ধ আর 
তারকাখচিত আসমান, সুউচ্চ পাহাড়- 
পর্বত, নয়নাভিরাম পুষ্পরাজি, 
জ্যোত্রাপ্লাবিত রজনী, উপাদেয় 
খাদ্যসামন্রী, দৃষ্টিনন্দন সমুদ্র-সৈকত, 
সবুজ বৃক্ষরাজি, সুদৃশ্য বর্ণাধারা, 
নির্মল সমীরণ, সুশীতল তৃষ্ণঠার পানি 
এবং আমাদের না-জানা এরকম আরও 
বহুকিছু। পবিত্র কুরআন মজীদে 
ইরশাদ হয়েছে, 
১৩৮০০01৪৩১5 
“আর যদি তোমরা আমার 
নিয়ামতসমূহ গণনা করতে থাক, ১তবে 
তা ওনে শেষ করতে পারবে না ।» 
কিন্ত কেন এত কিছুর আয়োজন তা কী 
ক্ষণিকের তরেও আমরা একটু চিন্তা 
করে দেখেছি? 
আল্লাহ তাআলার এসব নিয়ামত নিয়ে 
গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে অনেক 
হতাশা, ক্ষোভ ও না-প্রাপ্তির বেদনা 
প্রশমিত হয়ে মনের গভীরে এক 
অনাবিল প্রশান্তির অনুভূতি জাগ্বত 
হয়। যেমন কী না, দামী জুতা না- 
প্রাপ্তির বেদনায় ব্যথিত যুবক দুই পা- 
বিহীন কাউকে পর্যবেক্ষণ করে নিমিষে 
মনের মধ্যে এক স্বস্তি ও সান্তনা 
অনুভব করতে পারে এ কথা ভেবে যে, 
জুতা না থাকলেও নিজের অন্তত দুটো 
পা তো আছে, আর তার যে পা-ই 
নেই। 


ভাবলেই অনুভব করা যায় এটা কত 


নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এসব 


বড় নিয়ামত । দ্বীনদার বাদশাহ হারুন- 


নিয়তের অপরিসীম গুরুতু ও 


অর-রশীদ একবার ভীষণ পিপাসার্ত 


তাৎপর্য কিছুটা হলেও আমাদের 


অবস্থায় পানির গ্লাস হাতে নিয়ে পান 


উপলব্ষিতে আসে । 


করতে যাবেন এমন সময় বাহলুল 


আমাদের মজাদার খাবারসমূহের মধ্যে 


নামক এক অত্যন্ত বিচক্ষণ ও জ্ঞানী 
আল্লাহঅলা পাগল, যার সাথে 


ইলিশ অন্যতম। একজন জেলে তার 
রাতের ঘুমকে নষ্ট করে, সংসার- 


বাদশাহর ভালো সম্পর্ক ছিলো, তাকে 


সন্তানের মায়া ত্যাগ করে, নৌকাডুবি 


প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, পানি পানের আগে 


কিংবা উত্তাল ঢেউয়ের পরোয়া না করে 


আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। 
বাদশাহ বললেন, ঠিক আছে, কী প্রশ্ন? 
বাহলুল বললেন, এখন যদি আপনাকে 
পানি পান করতে না দেওয়া হয়, 
তাহলে এই পানির জন্য কতটুকু ত্যাগ 


নিজের জীবনকে বাজি রেখে পদ্মায় বা 
সাগরে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরতে 
গিয়ে অনেক সময় নানারকম দুর্যোগ- 
দুর্ঘটনায় অনেক জেলের সলিল 
সমাধিও হয়ে থাকে । আহরিত মাছ 


স্বীকার করতে রাজী আছেন । বাদশাহ 


জেলে বাজারে ছেড়ে দেন। সে মাছ 


বললেন, প্রয়োজনে আমার রাজ্যের 
অর্ধেকের বিনিময়ে হলেও আমি এক 


কিনে এনে অনেকে রসনাকে তৃপ্ত 
করে। জেলে যদি মাছ না ধরতো বা 


গ্লাস পানি পান করতে প্রস্তুত । বাহলুল 


ধৃত মাছ বাজারে না দিত তাহলে 


বললেন, ঠিক আছে আপনি পান 
করুন। পানি পানের পর বাহলুল 


টাকা-পয়সা থাকা সত্তেও ইলিশের ঘ্বাণ 
নেওয়া হয়তো সম্ভব হতো না। কেননা 


আবার প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, যে পানি 
আপনি পান করলেন তা যদি কোনো 


টাকা দিয়ে সব কিছু হয় না আর টাকা 
থাকলেই সবকিছু কেনা যায় না 


কারণে প্রস্রাব হয়ে আপনার শরীর 


জেলে বা অন্য কেউ যদি এ দয়াটুকু না 


থেকে বের না হয়, তাহলে তা বের 


করতো তাহলে ইলিশ খেতে চাইলে 


করবার জন্য আপনি কতটুকু ত্যাগ 
স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন । বাদশাহ 


মাছ ধরার প্রয়োজনীয় সামঞ্ী নিয়ে 
পদ্মায় গিয়ে হাজির হতে হতো । কিন্ত 


বললেন, প্রয়োজনে রাজ্যের বাকী 


আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কত 


অর্ধেক দিয়ে হলেও আমি তা বের 


সহজ করে দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় 


করার জন্য তৈরি আছি। বাহলুল 


জিনিসের যোগান দেওয়ার জন্য তিনি 


বললেন, তাহলে বোঝা গেল আপনার 


অন্যের মধ্যে আকাজক্লা জাগ্রত করে 


রাজত্বের মূল্য এক গ্নাস পানির কাছে 
কিছুই না। 


দিয়েছেন। আজ দুনিয়াতে হাজারও 
পেশা থাকা সত্বেও একজন জেলের 
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দিলে ইলিশ ধরার স্পৃহা যিনি জ্বেলে 
দিলেন, ইলিশ খাওয়ার সময় সেই 


কতোই না মহান! বিন্দুমাত্র 
বিবেকবোধ আছে এমন কি কেউ পারে 


সীমাহীন সৌন্দর্যজ্ঞান অনুভব করা 
যায়। দুনিয়াতে কোনো রাজা-বাদশাহ 


মহান দয়ালু রবের কথা কি 
একটিবারও আমরা স্মরণে আনি? 

মজার পোলাও-এর স্বাদ নিতে গিয়ে 
আমরা কী কখনও দিনাজপুরের সেই 
হতদরিদ্র কৃষকের কথা ভেবেছি? যে 
কী না বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে 


তার বিরোধিতা করতে? পারে কি তার 
মহান হুকুমকে উপেক্ষা করতে? অন্তত 


তার গোলামকে কোনো উপহার দেবার 
সময় তা কোনো মোড়কে মুড়িয়ে 


যে মানুষ তার পক্ষে কখনও সম্ভব না 


অত্যন্ত মর্যাদা ও যত্বের সাথে দেন 


সেই দয়ালু দাতার অযাচিত দানের 


কি? কখনো না। এটা সাধারণ রীতিও 


কথা অস্বীকার করে বেমালুম তাকে 


না। এটা কেউ চিন্তাও করে না। আর 


ভুলে যাওয়া। নিজের অজান্তেই 


এটা চিন্তা বা কল্পনায় আনাও একজন 


অনেক কষ্ট আর পরিশ্রম করে পোলাও 
চালের চাষ করে ওই চাল আমাদের 
খাওয়ার জন্য বাজারে দিয়েছেন । আর 


স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মস্তক মহাপ্রভুর 


গোলামের জন্য ভীষণ স্পর্ধার কাজ। 


সীমাহীন অনুগ্রহের কথা স্মরণে নমিত 


বান্দার জন্য তার অজস্র প্রকরণ ও 


না হয়ে পারে না। তার ভাবাবেগ আর 


যিনি পোলাওয়ের চালের চাষ করবার 


অনুভূতিতে জোয়ার না এসে পারে না। 


বাসনা ওই কৃষকের মনের মধ্যে তৈরি 
করে দিলেন একটিবারের জন্যও কী 
আমরা তাকে স্মরণ করি? 
মানুষের আত্মিক প্রশান্তি ও স্বগীয় 
অনুভূতির এক চমৎকার ও উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন ফুল। পৃথিবীতে কত সহস্র 


এসব অকৃপণ দানের কথা ভেবে 


ধরনের ফলের যোগান প্রমাণ করে 
কতো উদার সেই মহান আল্লাহ । 
দুনিয়ার কোনো রাজা-বাদশাহও তার 


একজন মানুষ মহান রবের দেওয়া 


ঘনিষ্ঠ মেহমানের -যে কি না ভীষণ 


বিধি-বিধান হদ্যতা ও আন্তরিকতার 
সাথে না মেনে পারে না, পারা সম্ভব 


ফলপ্রিয়- আত্মতৃপ্তি ও সন্তষ্টির জন্য 
অসংখ্য পদের ফল তার সামনে 


না। কী আশ্বর্ষের কথা! আমি দুনিয়ার 


পরিবেশন করে না। দুনিয়ার সুস্বাদু 


সবকিছু চিনলাম কিন্তু আমার 


প্রজাতির ফুল আছে তা একমাত্র 
আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন 


মালিককে চিনলাম না। কুকুরের মতো 


সকল প্রজাতির একটি করে ফল 


একটা নিকৃষ্ট প্রাণিও তার মালিককে 


প্রতিটা ফুলের দিকে গভীরভাবে 


চিনতে ভুল করে না। তাহলে আমি কি 


দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় ফুলের 


কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে গেলাম? 


পরিবেশনের কথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনীর 
পক্ষে কল্পনায় আনাও সম্ভব না। কিন্ত 
মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য 


মতো অতি সুক্ষ ও সংবেদনশীল 
উপকরণের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য। এর 
রঙ, বর্ণ, গন্ধ, আকার নিয়ে ভাবলে 


কিন্ত আমি না সৃষ্টির সেরা জীব। 
তাহলে আমার সেই শ্রেষ্ঠতের প্রমাণ 
কোথায়? 


দিশেহারা হতে হয়। মহান রবের যে 


আল্লাহ তাআলার এক অসাধারণ সৃষ্টি 


তা করে দেখিয়েছেন। বান্দা মা'বুদ 
মাওলার কাছে কতটুকু প্রিয় তা কি 
ভাবা যায়? কী অসীম গ্নেহ আর মমতা 
তার এই অনুভূতিশুন্য বান্দার প্রতি! 


কী অপরিসীম রুচিবোধ আর 


ফল। কতো রকম স্বাদ, গন্ধ আর 


এমন যে মহাদয়াময় মালিক তাকে কী 


পছন্দজ্ঞান চিন্তা করলে অবাক হতে 


গড়নের ফল যে আল্লাহ তাআলা 


হয়। এত অজস্র প্রকার আর প্রজাতির 


কখনও ভুলে থাকা, স্মরণে না-আনা বা 


আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন তার হিসাব 


ফুল না হলেও তো কোনো অসুবিধা 


মেলানো অসম্ভব । কী অসাধারণ ও 


ছিল না। হাতে গোনা কয়েক প্রকার 


সুদৃশ্য মোড়কে অতি যত্র ও 


তার নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা 
এই বান্দার পক্ষে সম্ভব? 
মসলা মানবের জন্য মহান আল্লাহ 


ফুলই তো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দয়ার 
সাগরের অফুরন্ত ভাণ্ডার যেন বান্দাকে 


আন্তরিকতার সাথে তিনি এসব ফল 
পাঠিয়েছেন ভাবলে অবাক লাগে। 


তাআলা প্রদত্ত এক অসাধারণ 
উপহার । পশু-পাখি, জন্ত-জানোয়ার 


সমস্ত কিছু দেবার জন্য সদা প্রস্তত। 


মানুষের প্রতি মহান রবের সীমাহীন 


কেবল খাবার পেয়েই খুশি । খাবার 


মহাদানশীল সেই রব তার প্রিয় বান্দার 


মমতা ও হদ্যতার ব্যাপারটি অনুভব 


কতোটুকু সুস্বাদু বা মুখরোচক সে খবর 


মনোরঞ্জনের জন্য দিয়েছেন মানুষের 
চিন্তা-চেতনা, ভাবনা আর কল্পনারও 


করা যায়। দুনিয়াতে বান্দার অস্তিতেের 
গুরুতু ও তাৎপর্যও উপলব্ধি করা যায়। 


বাইরে । যিনি ফুলের মতো চিত্তাকর্ষক 
ও অসম্ভব সুন্দর জিনিস তৈরি করে 


বান্দার কাছে মহান মালিকের 


তাদের নেই। কিন্ত মানুষের জন্য 
মেহেরবানি করে তিনি নানা বর্ণ, গন্ধ 
ও স্বাদের মসলা প্রেরণ করেছেন । যদি 


উপটৌকন প্রেরণের যে দৃষ্টিনন্দন 


তিনি এসব না দিতেন তাহলে হয়তো 


তার সৃষ্টি নৈপুণ্য ও কুদরতের 


ব্যবস্থাপনা তাতে আল্লাহ তাআলার 


কারিশমা প্রদর্শন করেছেন, সেই রব 


অকল্পনীয় ও অসীম রুচিবোধ এবং 


আমাদেরকে পশুর মতো কেবল খাবার 
খেয়েই খুশি থাকতে হতো । কী মহান 


সেপ্টেম্বর'১৯ ___্। আত্তর্তহীদ ২০ 
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সেই আল্লাহ যিনি আহারসামঘ্বীকে 
স্বাদবর্ধক ও রুচিবর্ধক করার মাধ্যমে 
আমাদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করার এক 


“হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের 
রবের কোন কোন নিয়ামতকে 


অভাবনীয় ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন। 


অস্বীকার করবে? 


কোনো রাষ্ট্রপধান কারো মেহমান হলে 
চালায়, মহাদয়ালু মনিবও যেন 
আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তির জন্য তার 
অফুরন্ত ভাগ্তারের সকল দ্বার উন্মুক্ত 
করে দিয়েছেন। সামান্য একটু 
বিরিয়ানির কথাই ধরা যাক। যদি রান্না 
দারুচিনি, কিসমিস, লবঙ্গ, গোলমরিচ, 
পোস্তদানা, ক্যাওড়া জল, জায়ফল, 
জয়িত্রী, এলাচ, তেজপাতা, ধনিয়া 
কিংবা আলু বোখারার সংমিশ্রণ না ঘটে 
তাহলে এত লোভনীয় খাবারও খাবার 
অযোগ্য হয়ে যায়। কী আশ্চর্য! 
খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য মসলার ন্যায় 
অতি সুক্ম জিনিসও তিনি আমাদের 
জন্য প্রেরণ করেছেন। 


কেবল কল্পিত আর কাজি্ত জিনিস 
প্রাপ্তির আশায় আমাদের হস্তগত 


দিন শেষে আমাদের সবাইকে ফিরে 
যেতে হবে? 

কোনো বিবেকবান, অনুভূতিসম্পন্ন ও 
ধর্মপ্রাণ কেউ যখন আল্লাহ তাআলার 
কোনো নিয়ামত নিয়ে গভীরভাবে 
চিন্তাফিকির করে তখন নিজের 


নিয়ামতও আমরা উপভোগ করতে 
ব্যর্থ হচ্ছি। কী অদ্ভুত এক ধোকা 
আমাদেরকে বোকা বানিয়ে রেখেছে তা 
আমরা বুঝতেও পারছিনা। কী 
মহাসম্পদ দিয়ে মেহেরবান মা*বুদ 
আমাদেরকে কানায় কানায় ভরপুর 
করে দিয়েছেন তা কি একটু ভেবে 
দেখেছি? কেবল হায়-হায় আর নাই- 
নাই করেই জীবন অতিবাহিত হয়ে 
গেল। কী কী আছে তা ভাববার বা 
জানবার ফুসরতও পেলাম না। যদি 
কখনও তা অনভূতিতে ধরা পড়তো 
তাহলে এই দেহ ও মন দয়ালু দাতার 
দরবারে সিজদাবনত হতে বিন্দুমাত্র 


কুপ্ঠিত হতো না। 


কী অদ্ভুত আচরণ আমাদের! আমাদের 


সত্যিই বড় আশ্চর্যের বিষয়! এটা 


হৃদয়হীনতার কী কোনো তুলনা আছে? 
ধরনের উপকার করে থাকে তাহলে সে 


কীভাবে সম্ভব হতে পারে? এতটা 
নিমকহারাম আমরা কীভাবে হতে 
পারিঃ তাহলে কি আমরা আমাদের 


ওই ব্যক্তির চাকর বনে যায়। শ্রদ্ধা বা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ভাষা সে 
খুঁজে পায় না। সর্বত্র সে এ উপকারের 
কথা বলে প্রশান্তি পায়। কিন্ত 


অনুভূতি আর চেতনা সবকিছু বিসর্জন 
দিয়েছিঃ আমরা কি ল্যাবরেটরির 
ক্লোরোফরম করা ব্যাঙ না অপারেশন 
থিয়েটারের এনেস্থেসিয়া দেওয়া 


আফসোস! মহাপ্রভু আল্লাহ তাআলার 


চেতনাবিহীন রোগী? একটি ব্যাঙ বা 


সীমাহীন দান আর অকৃপণ অনুগ্বহ 
আমরা সর্বক্ষণ ভোগ করবার পরও 


অজ্ঞান রোগীও কিন্তু একটি নির্দিষ্ট 


একটিবারের জন্যও তীর নাম স্মরণ না 
করা কতবড় অকৃতজ্ঞতা তার কী 


আমাদের কী হলো? আমাদের শিক্ষা- 
দীক্ষা, বড় বড় ডিগ্রি, সার্টিফিকেট 


কোনো সীমারেখা আছে? তাইতো 
মহান আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় 


সবই কি বেকার হয়ে গেল আমাদের 
অনুভূতিকে ফিরিয়ে আনতে? আমরা 


বান্দাকে দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামতের 


কি নির্জনে ভেবে দেখেছি ব্যাপারটি 


ব্যাপারে সূরা আর-রহমানেই তিনি ১৩ 
বার প্রশ্ন রেখেছেন, 


কত ভয়াবহ? কী জবাব দিব সেই 
মহান প্রতিপালকের দরবারে যেখানে 


অজান্তেই তার দুচোখ বেয়ে পানি না 
এসে পারে না। অত্যন্ত সৎ, নীতিবান 
ও সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত 
একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার 
বিষয়ে আলোচনায় আসা যাক। 
অফিসের কাজে একদিন তিনি গাড়িতে 
করে কোথাও যাচ্ছিলেন। সাথে ছিল 
তার দেহরক্ষী । পথিমধ্যে তিনি 
দেন। কোনো প্রয়োজনে রাস্তার পাশের 
দোকানের দিকে এগিয়ে যান। 
দেহরক্ষীকে বলেন সাথে না-যেতে। 
দেহরক্ষী তাই দূর থেকে স্যারের 
গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ 
প্লেট-হাতে বসে থাকা এক অসহায় 
ভিক্ষুকের দিকে । তখন তিনি ভিক্ষুকের 
দিকে এগিয়ে যান এবং তাকে কিছু 
একটা দেন। এরপর তিনি গাড়ির 
চোখ মুছছিলেন। দেহরক্ষী ব্যাপারটি 
ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে বিনীতভাবে 
স্যারকে জিজ্ঞেস করে কোনো সমস্যা 
হয়েছে কি না। উত্তরে স্যার কোনো 
সমস্যা না হবার কথা বলেন। দেহরক্ষী 
চোখে পানি কেন। অবশেষে স্যার 
বলেন, প্রখর রোদের ভেতর বসে থাকা 
ওই অসহায় ভিক্ষুকের অবস্থা দেখে 
ভাবছিলাম দুটি পয়সার জন্য কতো 
অনুনয়-বিনয় করছে কিন্তু কেউ তেমন 
ফিরেও তাকাচ্ছে না। ভাবছিলাম, 
আজ যদি ভাঙা-প্লেট হাতে দিয়ে 
আমাকে আল্লাহ তাআলা ওইখানে 
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বসিয়ে দিতেন তো আমার কিছুই 
করার ছিল না। তাই আমার প্রতি 
মহান আল্লাহ তাআলার সীমাহীন দয়া- 
মায়ার কথা চিন্তা করতেই চোখের 
পানি ধরে রাখতে পারলাম না। 

সন্তানের জন্য মায়ের চেয়ে দরদি এই 
ভুবনে আর কেউ নেই। অনেক সময় 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 


মা-ও সন্তানের অবাধ্যতা, উচ্ছঙ্খলতা 


উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 


ও রতার কারণে দুএক বেলা | মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
তার খাবার বন্ধ করে দেন। কিন্তু: পাবে। 

মহান আল্লাহ তাআলার কী মেহেরবানি | লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
যে, বান্দা নাফরমানি করার পরও সঙ্গে : মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
সঙ্গে তার খাবার বন্ধ করে দেন না, | ক্ষেত্রে &১-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয়। 


চোখের গুনাহের কারণে চোখ অন্ধ 
করে দেন না, হাত দিয়ে অন্যায় কাজ 
করায় হাতকে অবশ বা পঙ্গু করে দেন 
না। বান্দার জন্য আলো, বাতাস, পানি 
সবকিছুই তিনি চালু রাখেন। শুধু কী 
তাই? দুনিয়ায় এমন অনেক বান্দা 
আছে যারা তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিতকে 
পর্যন্ত অস্বীকার করে। কী সীমাহীন 
দয়ার সাগর সেই রব্বুল আলামীন । 
দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট, ঘৃণিত ও 
পাপিষ্ঠ লোকের প্রতিও দয়াবানের 
দয়ার কথা চিন্তা করলে গা শিউরে 
ওঠে । যে বান্দা তার রবের অস্তিতৃকে 
অস্বীকার করছে তিনি তারও খাবারের 
যোগান দিয়ে যাচ্ছেন। কী বিশাল 
উদারতা আর মহানুভবতা যার কোনো 
সীমা-পরিসীমা নেই। কেবল অস্বীকার 
করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 
সর্বশক্তিমান মালিকের বিরুদ্ধে 
জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছে এমন নরাধম 
পশুর প্রতিও দয়ালু দাতার অনুগ্রহ ও 
কপার কোনো ঘাটতি বা কমতি নেই। 
এমন সীমাহীন দয়ালু আল্লাহর 
হুকুমকে কি অমান্য করা যায়ঃ যে 
মানুষ সে কি কখনও তা পারে? 


* আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১৮ 


মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্থগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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পর্দা, ধর্ষণ ও 
চলমান সমস্যার 
উত্তরণ 


তানভীর সিরাজ 


অভ্যাসের বিপরীত হলে, অভ্যাসের 
বিপরীত কিছু বললে বা ঘটলে 
“আনানিয়াতের সুরতে' (আমিতের 
ঢঙে) আমরা তাকে খণ্ডন করার চেষ্টা 
দলীল-প্রমাণ পেশ করে হককে গায়েল 
করে না, হকের কাতারে দীড়িয়ে 
আমিই হক-এর প্রমাণে গভীর জলে 
নেমে পড়ি। গবেষক এক আলিম 
বলেন, আমাদের বদ অভ্যাস হল, 
আমরা হককে মানতে চাই না। 
বেপর্দা ও ধর্ষণের খবর কাগজে 
অহরহ, তবে যা প্রকাশ পাচ্ছে, তা 
তো নামমাত্র । প্রকাশ না হওয়া 
সংঘটিত ঘটনাও অনেক, যার হদিস 
মিলবে লক্ষকোটি জনগণের সামনে 
মহাপ্রলয়ে; যেই ভিডিও ফুটিজের 
সঞ্চালক ও নিয়ন্ত্রক থাকবেন 
ফেরেশতা মারফত স্বয়ং আল্লাহ 
তাআলা । সেদিন আমাদের হাত-পা 
দরবারে ইলাহিতে আপনভোলার 
পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষী হবে । কুরআনে 
এসেছে, 

905৮৫96০285 

“সেই দিন আমি তাদের মুখের ওপর 
মোহর মেরে দেব, তখন তাদের হাত 


অস্বাভাবিক নয়, তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 


অবিবাহিত হন তাহলে তো ভয় 


শিক্ষকমণ্ডলিকে খুব সচেতন হতে হবে, 


থাকবেই, যেহেতু তারা এখনো অজানা 


থাকতে হবে সতেজ দৃষ্টির খবরদার । 


মানুষটির খুঁজে হারদম সচেষ্ট । এই 


অন্যতাই যা হবার তাই হবে। কারণ 


জন্য ছোট-বড় সব ছাত্রীর সাথেই 


সুশিক্ষা দিয়েও কুপ্রবৃত্তির সম্ভাবনা 


হেজাবের ব্যবস্থা করা ভালো। জানা 


নেই, তা কিন্ত মিথ্যা নয়। আল্লাহ 
তাআলা ফিতনাকে হত্যাযজ্ঞ থেকেও 
ক্ষতিকর বলেছেন। যা একজন শিক্ষক 


আছে আপনাদের, ইমাম আযম আবু 
হানিফা (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)- 
কে ক্লাসে তার সামনে বসাতেন না, 


আর ছাত্রীকে চিরশাস্তির পথ দেখাতে 


বসাতেন পিছনে, কারণ সে দাড়িবিহীন 


পারে খুব সহজে। কারণ তাদের কণ্ঠ 


আমরদ ছেলে । একদা সূর্যের কিরণে 


যদি হয় আবার সুমিষ্ঠ! বলতে পারেন, 
তারা দু'জন শিক্ষক ছাত্রী! আমিও 


দেখলেন তার মুখে দাড়ি, তখন থেকে 
সামনে বসাতেন। এটি তার দূর দৃষ্টি ও 


বলছি, তারা দু'জন মহান শিক্ষক আর 
ছাত্রী । 

মুক্তিরূত (সা.)-এর মৃত্যুর পর 
মেয়েদের ফিতনাই সবচেয়ে বড় 
ফিতনা হবে বলে তিনি সাবধান করে 
গেছেন। সে ছাত্রী হোক আর শিক্ষক 
অথবা শিক্ষিকা হোক। যে কারো 
মাধ্যমে হতে পারে এ ফিতনার 
সংঘটন। রাসুল (সা.) বলেছেন, 
মহিলাদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকারক 
কোন ফিতনা আমি রেখে যাইনি ।' 
(সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাষি.)-এর সুত্রে রাসুল (সা.) থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই দুনিয়া 
সুমিষ্ট সবুজ (আকর্ষণীয় ও 
চাকচিক্যময়) আল্লাহ তাআলা সেখানে 
তোমাদের খলীফা হিসেবে 
পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান যে, 
তোমরা কেমন আমল করো? তোমরা 
দুনিয়া ও নারী থেকে সতর্ক থাকো 
কেননা বনী ইসরাইলদের মধ্যে যে 
প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল 


আমার (আল্লাহর) সাথে কথা বলবে, 
আর তাদের পা সাম্স দেবে যা তারা 


অজর্ন করত সে-সম্পর্কে । 
প্রত্যেকের জন্মসূত্র যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন 


নারীকে কেন্দ্র করেই।' (সহীহ মুসলিম: 
২৭৪২) 
উক্ত হাদীসে কাউকে নির্দিষ্ট করে বলা 


হয় নি, বরং বলা হয়েছে মহিলাদের 


সেহেতু একে অন্যের প্রতি টান থাকা 


ফিতনা । শিক্ষক যদি আবার 


সচেতনতার কারণে । 

ঘটনাটি এতো প্রসিদ্ধ যে, তার প্রমাণ 
খোজা সময় ক্ষেপণ ছাড়া কিছুই নই। 
যেখানে ইমাম আযম (রহ.) নিজেকে 
গোনাহ থেকে বাচাবার জন্যে এতই 
সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, সেখানে 
দীনদারি আর পরহেজগারির ক্ষেত্রে 
আমরা (ক্ষুল, কলেজ, মাদরাসা আর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা) তো তার 
যুগের ক-খ-গ পড়ুয়াদের চেয়েও কম 
সচেতন ও কম দীনদার। আশা করি 
খুব একটা বাড়িয়ে বলি নি। সন্তরের 
দশকে চলে যাওয়া মুফতী আযম 
আল্লামা মুফতী ফয়জুলল্লাহ (রহ.)-এর 
এক মুরিদ ছিলেন । তার বাড়ি চট্টগ্রাম 
জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত 
শোয়াবিল ইউনিয়নে । তিনি প্রতিদিন 
তাহাজ্জদের পাশাপাশি “সালাতৃত 
তাসবীহের নামায' পড়তেন। আমার 
শায়খ আল্লামা মুফতী গোলাম কাদের 
(সাতকানিয়া হুযুর) বলতেন, “তার এ 
আমল আমৃত্য বহাল ছিলো ।” কোথায় 
বছর পরে মুফতী আযমের যুগ! 
তাহলে বুঝতে আর দেরি হয় না যে, 
কেন আমি ইমাম আযমের ক-খ-গ 
পড়য়াদের “চেয়েও কম দীনদার' 
বলেছি। এবার মূল আলোচনায় ফিরে 
আসি এবার। ইমাম আযম রেহ.) 
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আল্লাহর একজন কামেল ওলী হওয়া 


বাস্তবতা পর্দা-খেলাফের খেলাফ নয় 


সত্য যে, একজন ভালো ছাত্রী, যে 


সত্তেও তিনি আমরদ বা নাবালেগ 


অন্তত একটা কাজ করলে কিছুটা 


ছেলেদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন 
ক্ষেত্রে পর্দা নিয়ে শিথিলতা প্রদর্শন 
করবো আর নিজেদেরকেও পূর্ণ 
নিরাপদ মনে করবোঃ!! এটি শয়তানি 


ধোকা। সে আমাদের আজীবনের 
ছাত্র । 
শায়খুল হাদীস আন্নামা হাফেয 


যাকারিয়া (রহ.) বলেছেন, “ছোট ছোট 
নাবালেগ ছাত্রদের ক্লাস নেওয়ার পর, 
শিক্ষক রুমে এসে ইস্তিগফার 
করবেন।' কারণ হল, একই ওরসে 
গাথা না হলে আর জন্মসূত্রে এক না 
হলে একে অন্যেও প্রতি আকৃষ্ট হওয়া 
অস্বাভাবিক নয়। এমনকি ছাত্রী আর 
শিক্ষক হয়েও । 

আজ যারা সুশিক্ষা নিতে এসেছে, 
আমরা কি তাদের সুশিক্ষা দিচ্ছি, 
তাদের সাথে কি আমরা পূর্ণপর্দার 
আচরণ করছি? সুশিক্ষা শিখার স্থানে 
শিক্ষকের আসনে সমাসীন হওয়া 
সত্তেও নিজেকে নারী ঘটিত বিষয় 
থেকে নিরাপদ রাখতে? আসা- 
যাওয়ায়, ক্লাস নেওয়ার সময় 
ছাত্রীদের দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কাজ 
করাতে গিয়ে সাধারণত পর্দা রক্ষা হয় 
কম যদি পুরুষ শিক্ষক দিয়ে স্কুল, 
কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় আর 
মাদরাসায় ছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া হয়, 
কিম্বা আলাদা ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না 
থাকে। যে “স্কুল, কলেজ আর 
বিশ্ববিদ্যালয় আর মাদরাসা মহিলা 
বিভাগ মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত 
হয় এবং পুরুষ বিভাগ পুরুষ শিক্ষক 
দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে নারী 
ঘটিত অপরাধের সুযোগ তেমন একটা 
না। 


হলেও রক্ষা হবে “বেচারা শরীয়তী 
পর্দা” । যদি অপারগতাবশত মহিলা 
বিভাগের দায়িতে পুরুষ পরিচালক 
থাকতেই হয় তাহলে প্রিন্সিপাল অথবা 
মুহতামিম সাহেব প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ 
তত্তাবধানে থাকবেন আর সার্বক্ষণিক 
উপস্থিত থাকবেন তিনি মাদরাসার 
অফিসে । প্রধান শিক্ষিকার মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠানের অথবা মাদরাসার ভেতরে 
প্রয়োজন মিটাবেন। প্রধান শিক্ষিকা 
হবেন পরিচালকের স্ত্রী বা মাহরাম 
(যার সাথে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া 
যায় না) এমন কেউ। 
মাদরাসার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষিকা 
অবশ্য আলেমা হতে হবে, অন্যথায় 
তিনি আলেমদের আর আলেমাদের 
অবস্থান পুরাপুরি বুঝতে সক্ষম হবেন 
না। যেমনটা দেখছি তাবলিগের 
চলমান সংকটে । জি, তারা দুইজন 
পরিচালনা করবেন। যার সাথে 
বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় এমন 
শিক্ষিকার তো প্রশ্নই আসে না। এটি 
সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোক বা 
মাদরাসা হোক। যদি পরিচালকের স্ত্রী 
(প্রধান শিক্ষিকা বা মাহরামা কেউ) না 
হন, তা হলে প্রচলিত ধর্ষণের ঘটনা 
ঘটতে থাকবে, কারণ পরিচালক আর 
সহযোগী পরিচালিকার মাঝেও যে, 
বেপর্দার সম্পর্ক। অন্ধ অন্ধকে পথ 
দেখাবে কী করে! 

ক্লাস বা দরস নেওয়ার সময় কোনো 
ছাত্রীর নাম না ধরা । যদি নাম না ধরে 
ক্লাস করা হয়, তাহলে কীভাবে ক্লাস 
নিবে? জি, বলছি, হাটহাজারী, পটিয়া 
মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় 
রোল কল করবেন শিক্ষকগণ । কারণ 
মেয়েদের নাম মনার্কষক । তিক্ত হলেও 


প্রতিদিন ভালো পড়ালেখা করে এবং 
পারেও বটে। সে যেহেতু সবসময় 
পড়া পারে, অদিকে বিবাহিত, 
অবিবাহিত পুরুষ শিক্ষক প্রতিদিন 
ছাত্রীদের পড়া নিতে গিয়ে বারংবার 
উক্ত মেধাবী ছাত্রীর নাম বাধ্য হয়ে 
অনিচ্ছা সত্তেও নিতে হয়। যার কারণে 
একটি নাম প্রত্যেকদিন নেওয়ার দ্বারা 
অন্তরে নামটির দাগ বসা স্বাভাবিক। 
শিক্ষক যদি যুবক হন, অবিবাহিত হন 
আর দীনদার না হন তাহলে বেশ 
বিপজ্জনক । যা আজ সংঘটিত হচ্ছে 
অন্যদিকে দুর্বল ছাত্রীর নাম ধরা হয় 
কম তাই নামটির প্রতি দাগ বসাও 
অস্বাভাবিক। তবে পক্ষপাতদুষ্টতা 
শিক্ষক-শিক্ষিকার বৈশিষ্ট্য বিরোধী 
কাজ। শিক্ষকের কাজ হল সবাইকে 
সমানভাবে মেধাবী বানানোর চেষ্টায় 
যথেষ্ট সচেষ্ট হওয়া এবং বিরক্ত না 
হওয়া । 

ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষক-শিক্ষিকা যেই 
হোক, বসার আদব হল, এমন অভিনব 
কায়দায় ক্লাসে বসা, যার দ্বারা একে 
অপরের প্রতি কোনো প্রকার বিরূপ 
মন্তব্যের সুযোগ না পায়। বসার কিছু 
চারিত্রিক পদ্ধতি ধরে দেওয়া যাক 
এবার। উভয় হাটু উঠিয়ে বসা/ এক 
হাটু উঠিয়ে বসা/ উভয় হাটু বিছিয়ে 
নামাযের মতো বসা। এসবের মধ্যে 
তাশাহহুদের' মতো করে বসা। এই 
পন্থায় উভয় পক্ষের জন্য নিরাপত্তার 
বিধান রয়েছে। এটি হলো যারা 
গৃহতলে বসে বসে পড়ালেখা করেন ও 
করান তাদের জন্য । 

মাদরাসার শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি 
অপারগতার কারণে চেয়ারে বসে ক্লাস 
নেন তাহলে অবশ্যই তাকে এমনভাবে 
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অবস্থা ভেসে না উঠে, কিংবা বোঝা না 


রক্ষা হয় না তেমনি একজন 


যায়। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এইক 
কথা। 


অবিবাহিত শিক্ষক নিজেকে সম্ভ্রম 
রাখাও দুঃসাধ্য । আর যদি ভেসে উঠে 


যারা চেয়ার-টেবিলে বসে পড়ালেখা 
করেন ও করান তারা চেয়ারে বসা 
অবস্থায় উভয় পা নামাযে দীড়ালে 
যেমন উভয় পা মিলিয়ে রাখে মেয়েরা 
তেমনি উভয় পা মিলিয়ে রাখবে । 
ছাত্র-ছাত্রী আর শিক্ষক-শিক্ষিকা একে 
অপরের পা নাড়াচাড়া করা, 


শরীরের অবয়ব; তা হলে কী করে 
রক্ষা হবে দুনিয়ার জান্নাত? হবে না। 
মহিলাদের কাপড় ও বাস্তসতা আর 
মা-বাবর দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত 
আত-তাওহীদের মার্চ'১৯-এ দেখতে 


খেলাধুলাও করা শিষ্টাচার বিবর্জিত 


পারেন, ঈমানী পোশাকে বেঈমানী 


কাজ। এর কারণে উভয় উভয়ের 
সামনে হালকা হয়ে উঠে এবং এখান 
থেকেও ধর্ষণের সূত্রপাত হতে পারে । 


নীলনকশা  প্রবন্ধটি। অন্তর্জালেও 
পাবেন। 
বর্তমানে স্কুল, কলেজ আর 


ক্লাস চলাকালীন নাক-কান- গলা আর 


ইউনিভারসিটির ছাত্রীরা আজ দৃষ্টিনন্দন 


পা ধরে খেলা না করা। প্রয়োজন হলে 
ধরা যায় তবে তার আদব রক্ষা করেই 


নেকাব আর বোরকা পরিধান করে। 
চোখে পড়ার মতো। আমি তাদের 


ধরতে হবে। বিশেষভাবে কুরআন 
শরিফ, কিতাব, কিংবা আরবি বই 
অথবা ইসলামি পুস্তকাদি পড়ার সময় 


সাধুবাদ জানাই । তবে বোরকা-নেকাব 
কেমন হবে? এমন একটি প্রশ্ন থেকেই 
যায়। বলছি, বোরকা-নেকাৰ এমন 


নাক-কান- গলা আর পা ধরে খেলা 


হতে হবে যার পরিধান ভিন্নচোখকে 


করা চরিত্র বিবর্জিত কাজ। ধরলেও 
বেশ সতর্কতার সহিত ধরা। এর 
কারণেও একেঅন্যের সামনে হালকা 


আকৃষ্ট করবে না। বিস্তারিত পূর্বে। 
আর জ্ঞানীরাই শিক্ষা গ্রহণ করে 
থাকেন। 


হয়ে উঠতে পারে । মনে পড়ে গেলো 
মুফতী আযম রেহ.)-এর কথা । “ক্লাস 


বোরকা-নেকাব পরিধান করবে কারা? 
এ সম্পর্কে তিনটি বিষয় প্রথমে 


চলাকালীন কোনো ছাত্র পা ধরলে 
তাকে হাত ধুয়ে আসতে বলতেন ।' 

ছাত্রী আর শিক্ষক-শিক্ষিকার কাপড় 
কেমন হবে? এমন প্রশ্নের উত্তর এক 
কুরুচিপূর্ণ আলোচনা । এরপরেও 
সময়োপযোগী বলে কথা । উভয় 


আমাদের জানবো । 


অবস্থা আর অবস্থান যেন ফুটে না 
উঠে। শুধু  বোরকা-নেকাব 
পরিধানের নাম পর্দা নই, বরং 
মেয়েদের শারীরিক উচানিচা না 
বোঝা যায় এমন পরিধানের নামই 
পর্দা বা হেজাব। পর্দা না কোনো 
বোরকার নাম, না কোনা নেকাবের 
নাম, না কোনো আবায়া আর হাফ- 
কোয়াটার বোরকার নাম! কী এক 
সময়ে এসে আমরা উপনীত হয়েছি, 
যেসময় মেয়েরা অর্ধেক জিনস আর 
অর্ধেক প্িপিং ক্ষিন-সোস বোরকা 
পরিধান করে হাটাচলা করে! তা 
কখনো চারিত্রিক বোরকা হতে 
পাণ্ে না, বরং এটি “বোরকা' 
নামের আত্মপ্রতারণা এবং 
পতিতাপাড়ার পোশাক ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 
দুই. কাদের ওপর পর্দা ফরয? 
সাবালেগ ছেলেমেয়ের ওপর 
চোখেমুখে পূর্ণরূপে পর্দা আদায় করা 
ফরয। 
তিন. কারা পর্দা করবে? কেন পর্দা 
করবে? আমি মনে করি পর্দা করার 
ক্ষেত্রে মেয়েরা কোরবানি আর 
আকিকার ছাগলের ন্যায় অর্থ্যৎ 
ছয়মাসি ছাগলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 


এক. পর্দা কী? উত্তর: পর্দা মেয়েদের 
রক্ষাকবজ । পর্দা হল একজন মেয়ে বা 


যদি তা দেখতে এক বছরি ছাগল মনে 
হয় তাহলে তা দিয়ে কুরবানি শুদ্ধ 


মহিলাকে হায়েনাদের কুদৃষ্টির ঝাপটা 


হবে; তেমনিভাবে নাবালেগ মেয়েদের 


থেকে বাঁচাবার একমাত্র হাতিয়ার । 


দেখতে যদি সাবালেগা মনে হয়, 


তবে পূর্ণ পর্দা হওয়া বাঞ্চনীয় । পর্দার 


পক্ষের পরিধেয় পোশাক হতে হবে 
নিখুত কাজের মোটা সুতি কাপড়ের । 
পাতলা ও অসুতি এবং বাটিক ও 
সিলিক হয়ে মোটা হলেও চরিত্র 
বিবর্জিত। যেহেতু শরীয়তের উদ্দেশ্যই 
হল পর্দার মধ্য দিয়ে মেয়েদেরকে 
দুনিয়ার জান্নাতে রাখা । আর এইসব 
কাপড় পরিধান করলে শরীয়ত যেমন 


প্রকারভেদ অনেক, তবে দুই প্রকারের 
কথা বলছি। 


কিংবা এতো বড় হল যে, মানুষের 
চোখে আসে অথবা ভিন্ন ব্যক্তির অভিন্ন 
চোখে ভিন্ন ভিন্ন উকিবুঁকি দিতে বাধ্য 


১. চোখের পর্দা: যার দ্বারা প্রতিনিয়ত 
পাপ করেই চলছে প্রাপ্তবয়সে 
উপনীত উভয়সমাজ (নারী-পুরুষ) । 

২.শারীরিক পর্দা: এমন কাপড় 
পরিধান করতে হবে, যা পরার পর 
নারী-পুরুষের শরীরের কোনো 


করে, তাহলে নিশ্চিত করে বলতে 
পারি যে, সেই নাবালেগ মেয়ে 
অবশ্যভ্ভাবি বালেগ মেয়ের হুকুমে চলে 
আসবে এবং পূর্ণ পর্দার আওতাভুক্ত 
হবে। অন্যতাই তার অভিভাবকগণ 
জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আমরা কি 


সেপ্টেম্বর'১৯ __________''কক। আত্তার্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 
দৈনিকে দৈনন্দিন দেখছি না মাত্র ৩-৫ 


গবেষকগণ মন্তব্য করেছেন। তারা 


বছরি মেয়েরাও আজ ধর্ষণের শিকার! 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

£0620555 পঞ জি তেন 25 পু 
০8৩০158৫152 

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও 

তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের 

আগুন থেকে বাচাও । এবং যার ইন্ধন 

হবে মানুষ আর পাথর |” 

আমি তার ছাত্রীর) বাবা নই। সে 


সন্ধান দিন। আর না হয় তার 


আরও বলেছেন যে, “শুরুর জ্ঞান সুন্দর 


পরিসমাপ্তির জন্য দায়ি থাকবেন 


আর পবিত্র হয় যার, বাকি জীবন 
অসুন্দর আর অপবিত্র হয় না তার।” 


অভিভাবকগণ। এমন বেয়াড়াদের 
সংশোধন করতে আজ শিক্ষকসম্প্রাদায় 


আর আমি নিজেও প্রসিদ্ধ উক্তি 
বাস্তবায়ন করার প্রতি বেশ হুশিয়ার 

উক্তি: আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও 
আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি 
দেব।_-নেপোলিয়ন। 

একটি প্রশ্নোত্তর: কোন শিক্ষায় শিক্ষিত 


আমার মেয়ে নয়। এ জন্য 
শিক্ষকসম্প্রদায়কে সবিনয়ে সম্বোধন 


মা চেয়েছিলেন নেপোলিয়ন? 
ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত মা যদি না 


করে বলছি, আমরা নিজেদেরকে 


চান, তাহলে চাওয়াটিও ভুলে ভরা 


চোখের গোনাহ থেকে বাচাবার চেষ্টা 


তার। কারণ যেই মায়ের কাছে 


করি। সহজ ভাষায়, চোখের গোনাহ 
থেকে বাচি। অন্যতাই চলমান ধর্ষণীয় 


ইসলামি জ্ঞান নেই সেই মা, মা হতে 
পারেন বটে, তবে, পূর্ণ শিক্ষিত মা 


সমস্যার উত্তরণে জোয়ার আসতে 


হতে পারবেন কী করে। কারণ 


থাকবে । সে ছোত্রী) জন্মসূত্রে আমার 
নয়। আমার হলে তো আমারই মেয়ে 
হিসেবে পড়াতাম আর ভিন্ন চোখে 
তাকাতাম না। যেহেতু আমার মেয়ে 
নয় সেহেতু তার দিকে ভিন্নচোখে 


সভ্যতার ধর্ম ইসলাম মানুষকে কেবল 
সভ্যতাই শিখিয়ে থাকে । ইসলামি 
শিক্ষা ব্যতীত অন্য শিক্ষা যতই থাকুক 
তাদের, তারা (সেই মায়েরা) সম্পন্ন 
সুশিক্ষিত মা হবেন না যতক্ষণ 


দেখার চলমান ধর্ষণীয় সমস্যা-সমাপ্তির 
ইতি টানতে চাইছে শয়তান । আর সে 


ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন না। তারা 
ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে 


প্রকাশ্য শক্র হয়ে হারদম অজান্তে 
কাজ করেই যাচ্ছে। আর আমিও 


ছেলেমেয়েদের কী শিখাবেন! যার 
প্রমাণ মিলছে মহান মহান 


স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি আর 
থাকেন। তবে শিক্ষকসম্প্রদায় যেন 
অবশ্যই সুশিক্ষিত হন, আর না হয় 
চলমান সমস্যার উত্তরণের পরিবর্তে 
সমস্যার কারণ হয়ে দীড়াবে। হাদীসে 
আছে “তোমাদের প্রত্যেকজন 
দায়িতৃশীল আর তোমাদের 
প্রত্যেককেই নিজ দায়িতু সম্পর্কে 
জিজ্ঞেসা করা হবে ।” (সহীহ আল-বুখারী 
ও মুসলিম) 

যারা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি আর 
মহিলা মাদরাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল 
এবং শিক্ষক মহোদয়গণ আছেন 
চলমান সমস্যার উত্তরণ নিয়ে ভাবা 
আমাদের কাজ; আমরা আমাদের 
কাজে অন্যদের দখলদারি না দিয়ে 
নিজেরাই চিন্তা করি পর্দা, ধর্ষণ ও 
চলমান সমস্যার উত্তরণ কীভাবে 
সম্ভব। আর ভাবি আপনি আর 
আপনার প্রতিষ্ঠান কতটুকু নিরাপদ এই 
নগণ্য ব্যক্তির কিছু দিকনির্দেশনার 


অস্থায়ী স্বাদ আস্বাদন করছি! আর 
শিকার করছি আমার মেয়ের বয়সী 
অন্যের মেয়েকে!!! আমার মেয়েকে 
যদি অন্য কেউ ...£! 


পশ্চিমাদেশগুলোতে । উন্নত রাষ্ট্রে আজ 
গণধর্ষণের যে ভয়াবহতা বিরাজ 


চলমান সমস্যার উত্তরণের বিষয়ে । তা 
একমাত্র আপনি বা আপনারা জানেন। 


করছে, তার জন্য একমাত্র দায়ী তার 
দেশ; আর সেকারণে বেয়াড়া 


আলোচ্য বিষয়ে নজর রাখলে আশা 
রাখি ৬, ৯, আর ১২ বয়সী কাউকে 


যারা বিবাহিত তারাই হবেন একমাত্র 


সন্তানদের বেলাই প্রথমে অশিক্ষিত 


বিচ্ছিনবাদীদের অমানবিক আচরণের 


ছাত্রীদের শিক্ষক। বিবাহিত শিক্ষক 


মা-বাবার ঘাড়ে দোষ চাপান 


পাওয়া না গেলে অন্ততপক্ষে সুন্দর 


বিজ্ঞজনেরা । ছোট বয়সে তাকে শিক্ষা 


শিকার হতে হবে না, পরে দুষ্টুরাও 
মিষ্টের কাতারে চলে আসবে । তওফীক 


চরিত্রের কাউকে দেখতে হবে । তবে 


দেওয়ার সুযোগ ছিল, আর তখন সে 


বাহ্যিক দীনদার অবস্থা দেখেই 
আপনাকে ব্যক্তি নির্বাচন করতে হবে । 


ছিল এক গলিত মোম। যাকে স্বর্ণে 
রূপায়নের সুবর্ণসুযোগ ছিল। সেই 


কী আর করার! এটি অপারগতা । তবে 


সময়ে বাচ্চাকে যাই শিখানো হয় তাই 


চেষ্টায় থাকতে হবে পরিচালকদের । 


সে “টিয়া পাখির মতো?" শিখতে পারে । 


ছাত্রীদের কেন পড়াবো? “মাতৃকোল 
একটি শিশুর পিওর প্রথম বিদ্যালয়” 


তাই বলি, অন্যান্য জ্ঞানে জ্ঞানী করার 
সুযোগ আছে। আগে আসল জ্ঞানের 


দানের মালিক একমাত্র বিধাতা। 
তিনিই সবকিছুর তাওফিক দাতা। 
আমীন । 


লেখক: সমাজকর্মি, চউাম বিশ্ববিদ্যালয় 


* আল-কুরআন, সুরা ইয়াসীন, ৩৬:৬৫ 
২ আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৩৬ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011791986159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০০0%. ০017/])817)1-179-121019-18010758 


সালাত-নামায 


পরে নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে 


সমস্যাঃ ফিকহের অনেক কিতাবে 
উল্লেখ আছে যে, ইকামতের সময় 
মুয়াধ্ষিন যখন ৪১৮০] 4০ ৬ বলবে 
মুকৃতাদীগণ তখন দীড়াবে। অথচ 


কি? 
মুইনুল ইসলাম 
হাটহাজারী 
সমাধান: ফিকহ ও ফতওয়ার 


আমরা সাধারণত মুয়াফযিন ইকামত 
শুরু করার আগেই দীড়িয়ে যাই। 


কিতাবাদি থেকে বোঝা যায়, যদি এ 
ধরনের পাতলা লুঙ্গির ওপর সতর 


জানার বিষয় হলো, এক্ষেত্রে কোনটা 


উত্তম? 

তকি উদ্দীন 
সমাধানঃ ফিকহ ও ফতওয়ার 
কিতাবাদি থেকে বোঝা যায়, যদি পূর্ব 
থেকেই কাতার সোজা করা থাকে, 
তাহলে ১১] ৫০ ৬৩ ০ ৬ 
১১এ। বললেই দীড়ানো উত্তম । নতুবা 
তাকবীরে উলায় প্রথম তাকবীর) 


ঢাকা যায় পরিমাণ মোটা অন্য কোন 
জামা ইত্যাদি না পরে শুধু সেই লুঙ্গিটি 
পরে অথবা তার ওপর এতো পাতলা 
পোশাক পরেছে যে উভয়টি মিলেও 
সতর ঢাকা যায় পরিমাণ মোটা না হয় 
তাহলে এধরণের পাতলা কাপড়ে 
নামায তো শুদ্ধ হবেই না বরং সতর 
ঢাকার ফরয তরক করার কারণে 
গুনাহগার হবে। তাই নামায পুনরায় 
পড়তে হবে । সুরা আল-আ'রাফ: ৩১, সুনানে 
আবু দাউদ: ১/৯৪, রদ্দুল মুহতার: ২/৮৪, আল- 


সমাধান: চার রাকাআত বিশিষ্ট সুন্নাত 
কিংবা নফল নামাযের শেষ দুই 
রাকাআতে সুরা ফাতেহার সাথে অন্য 
একটা সুরা মিলানো ওয়াজিব। কেউ 
যদি ভুলে তা ছেড়ে দেয়, তাহলে সাহু 
সেজদা করে নিলেই নামায শুদ্ধ হয়ে 
যাবে। তবে যদি ইচ্ছাকৃত ছাড়ে 
তাহলে নামাঘটি পুনরায় পড়া তার 
যিম্মায় ওয়াজিব । মুসলিম শরীফ: ১/১৬৯, 
ই'লাউস সুনান: ৭/১৮৭, হিদায়া: ১/১২৪ 

সমস্যা: কয়েকজন আলেম-ওলামার 
সাথে একদিন সফররত অবস্থায় রাস্তার 
পাশে একটি মসজিদে আসরের 
নামাযাদায়ের জন্য অবতরণ করে দেখি 
জামায়াত শেষ হয়ে গেছে। (আমরা 
সকলেই ছিলাম মুসাফির) তাই 
চেয়েছিলাম সকলে একসাথে 
জামায়াতে আসরের সালাত আদায় 


ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবাআ: ১/১৫২, আল- 


শরীক, ১৬০০ ১. (কাতার সোজা 
করা) ও সহীহ হাদীসের অনুসরণার্থে 


ফিকহুল হানফী: ১/১৬১ 


করবো। কিন্তু সাথীদের কেউ কেউ 
ভিন্নমত পোষণ করে বললো একাকী 


সমস্যাঃ আমরা জানি, চার রাকাআত 


ইকামত শুরুর সাথে সাথেই দীড়িয়ে 
যাওয়া উত্তম। মুসলি শরীফ: ১/১৮২, 
মুওয়াভা মালেক: ৫৪, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
১/৭১, বাহরুর রায়িকঃ ২১২৫৭ 

সমস্যা: বর্তমানে দেখা যায় ফ্যাশন 
করতে গিয়ে এতো পাতলা সাদা লুজি 
পরা হয় যার ফলে অনেক সময় নামায 
আদায় করলে পিছন থেকে সতরের 
আকৃতি দেখা যায়। এমনকি অনেক 
সময় শরীরের রং বোঝা যায়। জানার 
বিষয় হলো, এ ধরনের পাতলা লুি 
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বিশিষ্ট নামাযের শেষ দু'রাকাআতে 


পড়াই উত্তম হবে। তাই শেষ পর্যন্ত 
জামায়াতে পড়া হলো না। জানার 


কিরাআত পড়া ফরয নয়। কিন্তু সুনত বিষয় হলো, উল্লিখিত অবস্থায় 
কিংবা নফলের শেষ দু'রাকাআতেও আমাদের জন্য দ্বিতীয়বার জামায়াতে 
কিরাআত পড়া ফরয। জানার বিষয় নামায আদায় জায়েয হতো কিঃ 

হলো, সুন্নত কিংবা নফলের শেষ মুহসিনুদ্দীন 
রাকাআতে অন্য একটা সুরা মিলানোর ফকির হাট, চট্টথাম 
হুকুম কী? কেউ যদি ভুলে কিংবা সমাধানঃ ফিকহ ও ফতওয়ার 


ইচ্ছাকৃতভাবেই সুরা না মিলায়, 

তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে কি? 
মাসউদ 
উত্তরা, ঢাকা 


কিতাবাদি থেকে বোঝা যায় এ বিষয়ে 
উসুলি বা মুল কথা হলো গাইরে 
মহল্লার মসজিদে অর্থাৎ যেসব 


মসজিদে ইমাম, মুয়াযযিন ও মুসল্লী 
_)॥ আত্তান্তহীদ ২৭ 
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নির্ধারিত নেই এবং জামায়াতেরও 
কোন ব্যবস্থাপনা নেই, সে সকল 
মসজিদে তাকরারে জামায়াত শুধু 
জায়েযই নয়, বরং উত্তমও বটে । আর 
মহল্লার মসজিদে অর্থাৎ যেসব 


সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনাও আছে, সে 
সকল মসজিদে তাকরারে জামায়াত 
জাহিরী বর্ণনামতে ইমামত্রয়ের নিকট 
মাকরুহ (েক্তিশালী বর্ণনামতে 


উঠা অবস্থায় যদি মুকতাদী রুকুতে 
যায় অর্থাৎ প্রশ্ন উল্লিখিত অবস্থায় রুকু 
পেয়েছে কী পায়নি এব্যাপারে 
ফুকাহায়ে কেরামের দুই ধরনের উক্তি 
পাওয়া যায় আহসানুল ফতওয়াসহ 
অনেক ফতওয়ার কিতাবে রুকু 


পাওয়ার মতকে প্রধান্য দিয়েছেন। 
বুখারী শরীফ: ১/৭১, ই'লাউস সুনানঃ 
৪/৩৩৪, ফাতাওয়ায়ে ২/৫১৬, 
আহসানুল ফতওয়া: ৩/২৮৮ 


সমস্যাঃ ইমাম সাহেব যদি সিজদা 


আহার করা হারাম সেগুলোকে যদি 
(আহার করা ছাড়া অন্য) কোন কাজে 
যথা_ ওষুধ বানানো, পরিবহন বা অন্য 
কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে উপকার 
হাসিল করা, লাভবান হওয়া যায় (ওই 
ধরণের পশু আহার করা হারাম হলেও) 
সেগুলোর বেচা-কেনা জায়েয ও বৈধ। 
শুয়োর তা যেমনিভাবে আহার করা 
হারাম তেমনি ভাবে তার শরীরের 
কোন অংশের ক্রয়-বিক্রয় এবং 


অবস্থায় থাকে, তখন কোন ব্যক্তি 


চাইলে তার করণীয় কী? সেকি 


জামায়াতে পড়লে ও পড়তে পারতেন । 
তিরমিযী শরীফ: ১/৫৩, ই'লাউস সুনান: 
8/২৭১, _ আল-ফিকহুল ওয়া 
আদিল্লাতিহি: ১/১৬৩, রদ্ছুল মুহতার: ২/২৮৮ 
সমস্যাঃ কোন ব্যক্তি যদি ইমাম 
সাহেবকে রুকু অবস্থায় পায় এবং 
সাথে সথে তাকবীর বলে নামাযে 
শরীক হয়ে যায়, কিন্তু সে রুকুতে 
পৌছার আগে আগে ইমাম সাহেব রুকু 
থেকে উঠে যায় (অর্থাৎ সে রুকুর 
দিকে যাচ্ছে আর ইমাম সাহেব রুকু 
থেকে উঠছে) এ অবস্থায় সে সেই 
রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য করা 


যাবে কি? 
শরীফ হুছাইন 
কক্সবাজার 
সমাধান: কোন ব্যক্তি যদি ইমাম 
সাহেবকে রুকু অবস্থায় পেয়ে সাথে 
সাথে দীড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলে 
রুকুতে শরীক হয়ে যায়, তাকে সেই 
রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য করা 
যাবে । তবে ইমাম সাহেব রুকু থেকে 
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সমাধান: কোন ব্যক্তি যদি জামায়াত 
চলাকালীন মসজিদে এসে উপস্থিত 
হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যে অবস্থায় 
হোক না কেন তাকে তাকবীর বলে 
সাথে সাথে ইমাম সাহেবের সাথে 
শরীক হয়ে যেতে হবে; যদিওবা ইমাম 
সাহেব সিজদা কিংবা তাশহুদে থাকুক 
না কেন, ইমাম সাহেব উঠা পর্যন্ত 
প্রয়োজন নেই। সুতরাং মাসবুকের 
জন্য মসজিদে এসেই ইমাম সাহেবের 


সাথে নামাযে শরীক হয়ে যাওয়া চাই। 
তিরমিধী:. ১/১৩০, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
২/৫১৭, বাহরুর রায়িক: ২/৭৭, ফাতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ১৯৭ 


সমস্য: যে সব পশুর গোস্ত আহার করা 
শরীয়তে হারাম যেমন- শুয়োর, বানর, 
বাঘ, হাতি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি 
এগুলো বিক্রি করে টাকা পয়সা নেওয়া 
জায়েয হবে কি না? 


আবদুল কাদের 


বিক্রিত টাকা পয়সাও হারাম। 
25 ৭/৪৭৮, সিরাজিয়া: ৯৭, 
£৩/৮৫ 


তালাক 

সমস্যা: স্বামী তার স্ত্রীকে একটি নির্দিষ্ট 
জায়গায় যেতে নিষেধ করেছে। 
তারপরও সে সেখানে গিয়েছে। স্বামী 
তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, 
“আমি যাইনি । এরকম চার বার শপথ 
দিয়ে জিজ্ঞাসা করার পরও সে বলল, 
“আমি যাইনি*। কিন্তু বাস্তবে মহিলা 
সেই জায়গায় গিয়েছিলো । তাই স্বামী 
তাকে বলল, “তোমাকে এক তালাক; । 
স্ত্রী বলল কী জন্য? স্বামী বললো, “দুই 
তালাক" স্ত্রী বললো, “কী জন্য'? স্বামী 
বলল, “ওখানে যে গিয়েছ, তার জন্যঃ । 
এখন তাদের জন্য সংসার করা বৈধ 
কিনা? 


মু. শাহীন আলম 

চট্টগ্রাম 

সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী যখন 
স্ত্রীকে সম্বোধন করে কোন শর্ত বিহীন 
প্রকাশ্য ভাষায় এক এক করে তিন 
তালাক দিয়ে ফেলেছে, তার দ্বারা স্ত্রীর 
ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে। তালাক দেওয়ার পর থেকে 
তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও 
ঘর সংসার করা পক্ষির হারাম ও না- 
জায়ে। আর তালাকের পর 
বিশুদ্রভাবে তাদের পুনরায় বিয়ে- 


সমাধান: মুসমানদের জন্য ভশিয়োর 
ব্যতীত অন্যান্য) যেসকল পশুর গোস্ত 


বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ 
নেই। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীকে একসাথে 
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তিন তালাক দিলে স্ত্রীর ওপর তিন 


যে, আমাকে ভালো না লাগলে 


তালাক পতিত হওয়ার ফতওয়ার ওপর 
আমাদের চার ইমামের ইজমা এবং 
ইমাম বুখারী (রাযি.)-এর এঁক্যমত 
রয়েছে । সুরা আল-বাকারা: ২৩০, বুখারী 
শরীফ: ২/২৯১, শরহে নববী: ১/২৭৯, 
ফতওয়ায়ে শামী: ৪/৪৩৪ 
সমস্যাঃং কোন ব্যক্তি যদি কোন 
বিষয়ের ওপর কুল্লামা তালাকের ওপর 
মিথ্যা শপথ করে তখন শরীয়ত মতে 
বিয়ে করার কোন পদ্ধতি আছে কিনা? 
মু. হাসান 
চকরিয়া 
সমাধান: প্রশ্নপত্রে যেভাবে তালাকের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে হিসেবে 
সে কোন মহিলাকে সরাসরি বিয়ে 
করতে পারবে না। বরং নেকাহে 
ফুযুলীর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে 
তখন উক্ত তালাক পতিত হবে না 
উল্লেখ্য যে, ফুযুলীর পদ্ধতি কাগজ 
পত্রে লিখে দিলেও ফিকহ ফতওয়ায় 
অনভিজ্ঞ লোক তা বুঝে না। কেননা 
নেকাহে ফুযুলী খুব জটিল বিষয় 
তাতে একটু এদিক-ওদিক হলে বিয়ে 
শুদ্ধ হবে না। তাই কোন অভিজ্ঞ 
মুফতীর দ্বারা তা সম্পন্ন করতে হবে 
হিদায়া:২/৩৮৬, বাহরুর রায়িক: 8/৭, 
ফতওয়ায়ে শামী; ৩/৩৪৫ 
সমস্যা: আমার স্ত্রী একটি প্রাইমারি 
স্কুলের শিক্ষিকা । ১ ছেলে এবং ২ 
মেয়ে নিয়ে আমাদের সুখের সংসার । 
সে পাচ ওয়াক্ত নামাযসহ প্রায় সকল 
প্রকার ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। 
গত কিছুদিন পূর্বে সে বাপের বাড়ি 
যায়। আমার ভাইগণ আমাকে ফোন 
করে জানান আমার স্ত্রী নাকি একে 
একে তাদের সবাইকে ফোনে অকথ্য 
ভাষায় গালি-গালাজ করেছে । শুনে 
আমি খুব মর্মাহত হয়ে তাকে ফোনে 
এথেকে বিরত থাকতে বলি। উত্তরে 
সে আমাকে বলে প্রয়োজনে তোকেও 
গালাগালি করব এবং মারবো, কোন 
ছাড় নেই। তখন আমি রাগান্বিত হয়ে 
ম্যাসেজে খুব গালিগালাজ করে বলি 


সেপ্টেম্বর*১৯ 


ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে নোটিশ 
পাঠাও। এর দু'দিন পরে সে পুনরায় 
কল দিয়ে জানতে চেয়ে বলে তোর 
সিদ্ধান্ত কী? আমি বললাম যে, আমার 
কোন সিদ্ধান্ত নেই, সিদ্ধান্ত তোমার । 
সে আবার জিজ্ঞাসা করলে বলি, 
সিদ্ধান্ত তোমার হাতে । তখন সে বলে, 
“যা দিচ্ছি। সে গালি-গালাজ করে 
আর বলে, যা তুই আরেকটা বিয়ে 
করে ফেল, আমিও আরেকটা বিয়ে 
করে ফেলব। উল্লিখিত ঘটনায় 
শরীয়তের বিধান কী? কুরআন 
হাদীসের আলোকে জানাবেন । 


পর্যায়ে তালাকের ব্যাপারে স্ত্রীকে 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেছে, যাকে 
ইসলামের পরিভাষায় তালাকে 
তাফওয়ীয বলা হয়। কিন্তু স্ত্রী নিজের 
ওপর তালাক ব্যবহার না করে স্বামীকে 
কিনায়া অর্থাৎ অস্পষ্ট শব্দে তালাক 
দিয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, 
শরীয়তে কোন অবস্থাতেই স্ত্রী স্বামীকে 


সমস্যা: আমি আমার স্ত্রীর সাথে 
কথাকাটাটির এক পর্যায়ে প্রথমে এক 
তালাক দেই। তারপর বিভিন্ন ধরণের 


তালাক মোবাইলের মাধ্যমে দিয়েছি। 
পরবর্তীতে আমি আমার বন্ধু-বান্ধব, 
আত্মীয়-স্বজন ও মৌলভীর কাছে 
জানতে পারলাম যে, তিন তালাক হয়ে 
গেছে। একথা সঠিক কিনা? আমি 
তাদের কথা মতে তিন হায়েয 
অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে 
দিয়েছি এবং উক্ত তালাকের ইদ্দতও 
অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় 
তাকে আমি পুনরায় বিয়ে করতে পারব 


কিনা? 
হামিদুল্লাহ 
সিলেট 
সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনামতে স্বামী 
কর্তৃক স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর 
সে যদি তালাকের সাধারণ ইদ্দত তিন 
মাসিক স্রাব অতিবাহিত করার পর 
অন্য স্বামীর সাথে শরীয়ত সম্মতভাবে 
কমপক্ষে দু'জন পুরুষ সাক্ষীর 
উপস্থিতিতে আকদে নিকাহ এবং 
দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস ইত্যাদি 


তালাক দিতে পারে না এবং তালাক 
দিলেও তা স্ত্রীর ওপর পতিত হবে না। 
তা দ্বারা বিয়ে বিচ্ছেদও হয় না। 
কেননা শরীয়তে তালাকের একক 
মালিক স্বামী, স্ত্রী নয়। স্ত্রী হলো 
তালাকের পাত্রী। সুতরাং আমাদের 
তাহকীক মতে উক্ত কথার দ্বারা স্ত্রীর 
ওপর কোন তালাক পতিত হয়নি এবং 
আপনাদের বিয়ে বিচ্ছেদও হয়নি 
বরং নিকাহ এখনো বহাল রয়েছে 
উল্লেখ্যে যে, স্বামী মোবাইলের 
ম্যাসেজের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের 
মাধ্যমে যে নোটিশ পাঠাতে বলেছে তা 
যেহেতু তালাকের কোন সরীহ শব্দ ও 
কিনায়া শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই তা 
দ্বারাও স্ত্রীর ওপর কোন তালাক পতিত 
হয়নি। বায়হাকী শরীফ: ৭/৫৯১, মাবসতে 
সরাখসী: ৬/২৫১, রাদ্দুল মুহতার: ৪/৪৪৩১ 


হওয়ার পর সে তালাক দিয়ে থাকে 
এবং উক্ত তালাকের সাধারণ ইদ্দত 
তিন মাসিক স্রাব যদি অতিবাহিত হয়ে 
যায় তাহলে তাকে নতুনভাবে বিয়ে 
করে তার সাথে ঘর-সংসার করা 
শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ । সুরা 
আল-বাকারা: ২৩০, বুখারী শরীফ: ২/৭৯১, 
রদ্দুল মুহতার: ৪/৪৩৪, হিদায়াঃ ২/৩৯৯ 

সমস্যা: আমার বোনকে প্রায় পাচ বছর 
পূর্বে নোয়খালীর এক ছেলের সাথে 
বিয়ে দেই। আমার মা-বাবা একটু 
গরম মেজাজের হওয়ায় বোনের 
জামাতা আমাদের বাড়ি তেমন বেশি 
আসতে পারে না। আমার বোন বিয়ের 
পর আমাদের বাড়ি থাকাকালীন আমার 
মামা সম্পকীয় এক ছেলে তার সাথে 
গোপন সম্পর্ক করে তাকে রাঙ্গামাটি 
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নিয়ে যায় এবং কোর্ট ম্যারেজের 
মাধ্যমে তারা বিয়ে করে। এমনকি 
দেড় লক্ষ টাকা কাবিন ঠিক করে। 
প্রায় দেড় মাস পরে ওখান থেকে 
এখন আমার বোনের আগের স্বামী 
আমার বোনকে আবারও তার বিয়ের 
মধ্যে রাখতে চায় এবং সে আমার 
বোনকে তালাকও দেয়নি। আমার 
বোনও প্রথম স্বামীর সাথে থাকতে 
চায়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোর্ট ম্যারেজ 
করে বিয়ে করেছে সে বলছে তাকে 
আমার বোন না দিলে সে গলায় ফাঁস 
দেবে। এখন হযরতের কাছে আমার 
জানার বিষয় হল, আমার বোনের 
প্রথম স্বামীর বিয়ে বহাল আছে কি না? 
এবং দ্বিতীয় বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে কিনা? 


করা হয়। তারপর সেই লোকের 
পরিবার বাড়িসহ জায়গা অন্য এক 
ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে চলে যায় 


যায়। কিন্ত বর্তমান মসজিদ কমিটি 
পাল্টানো জমির বদলে অন্য আরেকটি 
রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমিন যা দোকানের 


যে ব্যক্তি জায়গা ক্রয় করেছিল তার 


জন্য যোগ্য । ওটা দিয়ে পাল্টাতে চায়। 


জন্য পুরনো বাড়িটা যথেষ্ট হচ্ছে না 
তাই সে নতুন করে বাড়ি বানাতে 
চাচ্ছে। আর তার কাছে জায়গা এত 
সংকীর্ণ যে, ওই দাফনকৃত জায়গা 
ছাড়া অন্য কোথাও জায়গা নেই 
এখন সে কি ওই দাফনকৃত কবরের 
ওপর বাড়ি বানাতে পারবে? আর যদি 
ওই কবরকে সরাতে হয় তহলে 
কিভাবে সরাবে? পদ্ধতিটা উল্লেখ 
করবেন। অথবা বাড়ি বিক্রি করেছে 
কিন্ত কবর বিক্রি করেনি । মৃত ব্যক্তির 
কোন ওয়ারিশও বেঁচে নেই। সেই 
অবস্থায় কররের ওপর বাড়ি বানাতে 
পারবে নাকি পারবে না। আমাদেরকে 


আর সে আগের স্বামীর কাছে ফিরে 
যেতে চাইলে নতুনভাবে বিবাহের 
প্রয়োজন আছে কি না? 


শাহেদ 
আনোয়ারা 


সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় উক্ত প্রথম 
স্বামী যখন কোন তালাক দেয়নি এবং 


জানালে উপকৃত হব। 


এখন আমার জানার বিষয় হলো, 
আগের মৌখিকভাবে পাল্টা-পাল্টি 
সহীহ হয়েছে কিঃ আর বর্তমানে 
আবার পাল্টাতে চাইলে জমির 
মালিকের ওপর পুনরায় পাল্টানো 
ওয়াজিব কিনা? শরীয়ার আলোকে 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 


মাও. ছাবের 

সাতকানিয়া 

সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় ওয়াকফিয়া 
জমিন অকেজো হওয়ায় এবং তার 
দ্বারা মসজিদের কোন ফায়দা না 
হওয়ায় মসজিদ কমিটির সম্মতি ক্রমে 
যখন সে সময় ওয়কফিয়া জমি থেকে 
আরও উত্তম জমি দ্বারা এ এওয়াজ 


মু. রাকিবুল ইসলাম 
বান্দরবান 


সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় যদি 
কবরস্থান সহ বিক্রি করে থাকে তাহলে 
ক্রেতা তার খরিদা জায়গার ওপর যে 
কোন ধরণের হস্তক্ষেপ ও কাজ করতে 


স্ত্রীও কাবিননামার ধারা মতে নিজের 


পারবে । যদি কবর পুরাতন হয়, কবর 


ওপর তাফওয়ীযে তালাক ব্যবহার না 


খনন করা ছাড়াই তার ওপর ঘর 


করে যে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে তা 


ইত্যাদি বানানো উত্তম । আর যদি খনন 


শরীয়ত মতে সহীহ ও শুদ্ধ হয়নি। 
বরং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যে মেলামেশা 
ও ঘর সংসার করেছে তা নাজায়েয ও 
হারাম হয়েছে। তার জন্য আল্লাহর 
কাছে লজ্জিত হয়ে খাঁটি তাওবা করে 
পৃথক হয়ে যাওয়া একান্ত জরুরি। 
কেননা উক্ত মহিলা এখনও প্রধম 
স্বামীর বৈধ স্ত্রী হিসেবে বহাল রয়েছে। 
সুতরাং প্রথম স্বামীর কাছে থাকতে 
চাইলে কোন নতুন আকদের প্রয়োজন 


নেই। ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াং  ১/২৮০, 
ফতওয়ায়ে শামী: ৪/২৭৪, বাদায়ে সানায়ে; 
২/৫৪৮ 


বিবিধ 
সমস্যা: এক লোক মৃত্যুবরণ করলে 


করে ফেলে, তাহলে তার হাডিড এবং 
মাথার খুলি ইত্যাদি কোন কবরস্থানে 
গর্ত করে দাফন করে ফেলবে । আর 
যদি কবর ব্যতীত শুধুই জায়গা বিক্রি 
করে, তাহলে সেই কবর রেখে দিতে 
হবে। তার ওপর ক্রেতা কর্তৃক কোন 
হস্তক্ষেপ ও কাজ করা জাযেয হবে 
না। মুসলিম শরীফঃ ২০৫০, বাহরুর রায়িক: 
১/২৪৬, আদ-দুররুল মুখতার: ৩/ ১৪৫ 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় ওয়াকফের 
৪০ শতাংশ জমি ছিল। জমিগুলো 
চাষাবাদের অযোগ্য ছিল বলে ইজারা 
দেওয়া যাচ্ছিল না। ফলে মৌখিকভাবে 
মসজিদ কমিটির সম্মতিক্রমে অন্য 
একটি উর্বর জমির মাধ্যমে অদল-বদল 


তাকে তার বাড়ির আঙিনায় দাফন 
সেস্টেম্বর”১৯ 


করা হয়। এভাবে চল্লিশ বছর চলে 


বদল করা হয়েছে তা শরীয়তের মধ্যে 
লিখিতভাবে এওয়াজ বদল জরুরি 
নয়। অবশ্য বর্তমান মসজিদ কমিটি 
মসজিদের উপকারিতার জন্য যা চাচ্ছে 
এওয়াজ-বদলকৃত জমির মালিক যদি 
তাতে সম্মত হয় তাহলে তা জায়েয 
হবে। অন্যথায় নয়। বর্তমানে 
আমাদের দেশে শরয়ী কাজী না থাকার 
কারণে মসজিদ কমিটি বা মসজিদের 
মুতাওয়াল্লী শরয়ী কাজী হিসেবে গণ্য 


হবে । বাহরুর রায়িকঃ ৫/২০৩, ফতওয়ায়ে 
শামী: ৬৫৮৩, ই'লাউস সুনান: ১৩/১১২ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পিয়ার ফতওয়া বিভাগে এব 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসারি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিরি্ি ফোনে যোগাযোগ করুন । 
বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 
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ইতিহাস মানুষকে সাহস যোগায়, 


ভারতের অধীনে থেকে যায় আর বাকি 


প্রেরণা দেয়। আমাদের সমস্যা হলে, 


লেখক পরিচিতি: বইটি যে সিলেটি 


ংশ বাংলাদেশের অধীনে সিলেট 


একজন আলেম লিখেছেন, তা তো 


আমরা নিজেদের গৌরবোজ্জল 


জেলা ও বিভাগ নামে পরিচিতি লাভ 


একেবারে স্পষ্ট । তার নাম: আবদুল 


ইতিহাস সংরক্ষণ করি না। সেগুলো 
স্মরণ রাখি না। সিলেটে অনেক 


করে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য 
ব্যক্তিগণ ওই বৃহত্তর সিলেটের যেমন 


আলিম। উপনাম: আবুল কাসিম । 
উপাধি: ইনআমুদ্দীন। তার পিতাও 


প্রথিতযশা প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ আলেমের জন্ম 


হতে পারেন, তেমনি বর্তমান সিলেটের 


হয়ে ছিল; যাদের সম্পর্কে বর্তমান 


হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় 


প্রজন্ম খুব কমই জানে । জানার তেমন 
কোনো ব্যবস্থাও নেই । কেননা পূর্ববর্তী 


না। তাছাড়া উভয়ক্ষেত্রে একথা তো 
বলাই যায়, তারা ছিলেন সিলেটি । 


ওই মনীষীদের কথা আমরা 
সেভাবেচর্চা করি না। অথচ এব্যাপারে 
আমাদেরকে আরও সতর্ক ও সচেতন 
হওয়া সময়ের দাবি। আজকের 
সংক্ষিপ্ত এই নিবন্ধে মাত্র কয়েকজন 
আলেমের উপাখ্যান পেশ করা হলোঃ 
যাদের রচিত গ্রন্থ শুধু বাংলা বা 
ছাড়িয়ে গিয়েছিলো । আরব-তুরস্ক 
পর্যন্ত যেগুলোর সংবাদ পৌছেছিলো । 
বরং চর্চিত ও পর্যালোচিত হচ্ছিলো । 
তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, তাদের 
সম্পর্কে সরেজমিন থেকে কোনো তথ্য 
পাওয়া যায়নি। ফলত বিভিন্ন বইয়ের 
উদ্ধাতিতে কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য পেশ করা 
হলো। আল্লাহ চাহে তো এই লেখা 
প্রকাশের পর বিভিন্ন মহল থেকে 
আরও তথ্য সামনে এসে যেতে পারে 
তবে স্মর্তব্য যে, দেশভাগের পূর্বে 
একটি বৃহৎ অঞ্চলকে সিলেট বলা 
হতো। দেশভাগের পর কিছু অংশ 


ইতিহাসবিদগণ সিলেটি নামেই 
তাদেরকে উল্লেখ করেছেন । 


এক. আবদুল আলিম সিলেটি 
গতদিন একটি কিতাব খুঁজতে গিয়ে 
অনলাইন সার্চ করলাম। কিং সাউদ 
ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে তা পেয়ে 
গেলাম। পাশাপাশি সন্ধান পেলাম 
দুর্লভ একটি আরবি বইয়ের। অবাক 
করার মতো বিষয় হলো, বইটির 
শব্দটিও সংযুক্ত! তা দেখে কৌতুহল 
বেড়ে গেলো । ডাউনলোড করে নিলাম 
বইটির পিডিএফ ভার্সন । অভিনিবেশ 
সহকারে একই বৈঠকে পড়ে ফেললাম 
পুরো বই। পড়ার সময় রীতিমতো 
প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য 
নোট করে রাখলাম । সেই নোটগুলোর 
আলোকে পাঠকদের সামনে বইও 
লেখকের সামান্য চিত্র তুলে ধরা 
হলো । 


একজন আলেম ছিলেন । পিতার নাম: 
শায়খ মাখদুম মুহাম্মদ হাদি। লেখক 
নিজের এবং পিতার নামের সঙ্গে 
“সিলেটি' শব্দটি সযত্বে যুক্ত করেছেন। 
এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, তারা 
ছিলেন সিলেটের অধিবাসী । তবে 
সিলেটের ঠিক কোন অঞ্চলে ছিল 
তাদের বসবাস তা নিশ্চিতভাবে এখনই 
বলা যাচ্ছে না। তবেএরও আগে 
আমাদের বের করতে হবে, লেখক যে 
সিলেটের কথা উল্লেখ করেছেন সেটা 
স্বাধীন বাংলাদেশের সিলেটই কিনা? 
না এটি দেশভাগের পূর্বেকার বৃহত্তর 
সিলেট; যার পরিব্যান্তি ছিলো আসাম 
পর্যন্ত? বিভিন্ন পারিপার্থিক সূত্র থেকে 
বোধগম্য যে, সেটি বর্তমান সিলেট 
বিভাগ নয়, বরং প্রাচীনকালের সেই 
বৃহত্তর সিলেটের প্রতিই ইঙ্গিত বহন 
করে। 

লেখকের জন্ম কিংবা মৃত্যুর তারিখ 
উল্লিখিত হয়নি এবং আপাতত তা বের 
করা যায়নি। তবে লেখক নিজ গ্রন্থে 
তার সমকালীন যেসব ব্যক্তির নাম 
উল্লেখ করেছেন তা থেকে একটা 
ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। বলা যায়, 
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তিনি ছিলেন তের শত শতাব্দী হিজরীর 
একজন আলেম । এই তথ্য বের করা 


মাতবাউন নাবাওয়ী । প্রথম ছাপা হয় 


যোগ করা হয়েছে। যেমন- অনুসন্ধানী 


১২৮৫ হিজরীতে । নাম থেকেই 


যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে । যেমন- বইটি 


বইয়ের বিষয়বস্ত অনুমেয় । হিদায়া ও 


প্রকাশিত হয়েছে লেখকের জীবদ্দশায় । 
ছাপা হয় ১২৮৫ হিজরী সনে। 
অন্যদিকে লেখক তীর বইটি উৎসর্গ 


যালালা বা সঠিক পথপ্রদর্শন এবং 
পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে বইটি রচিত। 
একটি ভূমিকা এবং দুটি অনুচ্ছেদে 


করেছেন তৎকালীন স্থানীয় রাজার 


তিনি বইটি সাজিয়েছেন। এতে লেখক 


নামে । রাজা ছিলেন নবাব তুরাব আলী 


বিশদভাবে তুলে ধরেছেন হিদায়া ও 


খান সালার জং। এ নবাব হায়দারাবাদ 


যালালার অর্থ, ভাবার্থ, ব্যাখ্যা- 


ও তৎপার্শ্বর্তী অঞ্চলের রাজ্যপ্রধান 
ছিলেন ত্রিশ বছর মেয়াদের জন্য, 


বিশ্রেষণ। সঠিক পথ লাভের উপকরণ 
এবং গুমরাহি বা পথভষ্টতার কারণ 


১৮৫৩ থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত । তার 


ইত্যাকার কতগুলো পয়েন্ট সুন্দরভাবে 


জন্ম হয় ১৮২৯ সালে ১৮৮৩ সালে 
তার মৃত্যু হয়। 
উল্লেখ্য যে, আল্লামা আবদুল হাই 


ফুটে উঠেছে তার বিবরণে । এক্ষেত্রে 
লেখক কুরআন, হাদীস ও পূর্ববর্তী 
মনীষীদের লেখা গ্রন্থাদি থেকে প্রচুর 


লাখনবী (রহ.)ও তীর একাধিক গ্রন্থ 
এ নবাবের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন 
যেমন_ 5151 2০১০ ২৬০] 24৩০ 
প্রভৃতি আরবি গ্রন্থ। আর লাখনবী 
বেঁচেছিলেন মাত্র ৩৯ বছর । তার জন্ম 
হয় ১২৬৪ হিজরী সনে এবং ১৩০৪ 
হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন 
সুতরাং আমাদের আলোচ্য বইয়ের 
লেখক ওই সময়কার একজন বিজ্ঞ 
আলেম ছিলেন, অনায়াসেই এ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় । 

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আলোচিত এ গ্রন্থটি 
ছাড়াও লেখক আবদুল আলিম সিলেটি 
আরও কয়েকটি গ্রন্থ সংকলন 


উদ্ধতিও পেশ করেছেন। 
ছোট্ট কলেবরের এই আরবি বইয়ের 


মাঝেমধ্যে. একাধিক জায়গায় 
পার্শটীকাও রয়েছে। সেগুলোর 
বেশিরভাগই স্বয়ং লেখক কর্তৃক 


চি 


সংযোজিত । আর কিছু জায়গায় টাকা 
লিখেছেন মুহাম্মদ শাহ হায়দারাবাদী 
নামীয় একজন আলেম । বইয়ে কয়েক 
স্থানে ফারসি শব্দ ও বাক্য চোখে 
পড়েছে। কখনো ফারসি কবিতাও 


উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষ 
লেখক সমকালীন অপরাপর 
আলেমদের মত ও অভিমতের 


দালিলিক খণ্তনের চেষ্টা করেছেন। 


করেছেন । কেননা আমার পঠিত বইয়ে 


আকায়েদ বিষয়ে তুলে ধরেছেন 


তিনি স্বরচিত দুটি বইয়েরও উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন। এক. ৬১৯৮০ 0০১ও ৪৯৮, 
দুই, 550] 5১1 325 31৭1 5০৩০ 
১১৪] 

গ্রন্থপরিচিতি 

লেখক স্বীয় গ্রন্থের নাম দিয়েছেন, 3:১৫ 
221১। 3২০০5 20১৮] | মাঝারি সাইজের 
৪২ পৃষ্ঠার এ বইটি ছেপেছে আল- 


আশআরী ও মাতুরীদী আলেমগণের 
মত ও মতানৈক্য । উদ্ধৃতি দেওয়ার 
ক্ষেত্রে তাফতাযানীর শরহুল 
আকায়িদের নাম এসেছে একাধিক 
জায়গায় । 

বইয়ের শেষদিকে প্রকাশকের কথাও 
রয়েছে । সেখানে প্রকাশক নিজের নাম 
লিখেছেন গোলাম নবী খান। শেষ 
কথায় এবং বইয়ের ফ্রন্ট কাভারে 
লেখকের সঙ্গে বেশ কয়েকটি অভিধা 


আলেম, সুক্ষদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী, 
এঁশীজ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের এক 
আধার, আলহাজ, আল্লামা, তরুণ 
বয়সেই ওয়ায, পাঠদান ও লেখালেখির 
ময়দানে খ্যাতি অর্জনকারী ইত্যাদি। 
ছোট হলেও এটি একটি দুর্লভ, 
চমৎকার ও উপকারী গ্রন্থ। 

লক্ষণীয় যে, লেখক তার বইয়ে রচনার 
পুরনো রীতি অবলম্বন করেছেন। সে 
অনুযায়ী তিনি চেষ্টা করেছেন আরবি 
বাক্যগ্তলোর ছন্দমিল রক্ষা করতে। 
যদিও তা না করাই শ্রেয় ছিলো। 
মজার ব্যাপার হলো, লেখক আরবিতে 
মাশায়েখ শব্দটি শুদ্ধভাবে লিখেছেন। 
সাধারণত ওই সময়কার আলেমগণ 
শব্দটাকে ইয়া (০-১:)-এর পরিবর্তে 
হামযা (৩.৬) দিয়ে লিখতেন; যা 
আরবি ব্যাকরণের দৃষ্টিতে ভুল! শায়খ 
আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) 
যখন আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী 
(রহ.)-এর ₹১-৮1 ০০১০০ 
1:১5) গ্রন্থের ওপর তা'লীক বা টীকা 


লিখেন, তখন এ বিষয়ের প্রতি 
সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (দেখুন: 
পৃ. ৪৮) 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, শায়খ 
আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) 
তার সময়কার আরেকজন সিলেটি 
আলেমের একটি আরবি কিতাবের 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন । পাকিস্তানের আল্লামা 
আবদুর রশীদ নু'মানী রেহ.) কৃত 
৬] 25৪৮ ৮21৮৮)। গ্রন্থের 
শেষদিকে (পৃ. ৩৯১) শায়খ আবদুল 
ফান্তাহ আবু গুদ্দাহ একটি পরিশিষ্ট 
বৃদ্ধি করেছেন। সেখানে তিনি ২, 


95১। নামক একটি আরবি গ্রন্থের 
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রেফারেন্স দিয়েছেন । বইটির লেখকের 
নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে, শায়খ 
শামিম মুহাম্মদ বাংলাদেশি সিলেটি । 
তিনি সিলেটি আলেমের লেখা এ 
গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। অবশ্য 
বইটি তখনও পাণ্ডুলিপি আকারে 
ছিলো; শায়খ সেদিকেও ইঙ্গিত 
করেছেন। কিন্তু খোঁজ-খবর নিয়ে 
এখনো সেই শায়খ শামিম মুহাম্মদ 
সিলেটি সম্পর্কেও তেমন কোনো তথ্য 
সংগ্রহ করতে পারিনি! 


দুই. আবদুল কাদির সিলেটি 

বেশ কয়েকটি আরবি বইয়ে সিলেটি এ 
আলেম লেখকের আলোচনা এসেছে। 
তথ্য পেশ করা হলো । 

আবদুল কাদির তার নাম। পিতার 
নাম: মুহাম্মদ ইদরীস। বংশ পরম্পরা 
এভাবে বলা হয়েছে: আবদুল কাদির 
ইবনে মুহাম্মদ ইদরীস ইবনে মুহাম্মদ 
মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ কালিম। তাদের 
বংশসূত্র হযরত ওমর (রাযি.) পর্যন্ত 


৬১] ৮1০11 লহ পল 
৮০০৯৮14১৪০৪ এও এ ০০৪০ 
27425 ০৮৭০০ 4550915০৪০৩ ১০০০১ 
১৯১91১০৭]) 146৮ 419 4৪40৪ 
ও 22১১১515203 05০5 450 05 
এ ০৯০১০) ০4০01-5৩1 (ে 


(229১ ৮০1৯৮0)3 তোর (৬০ 
“বিশিই শায়খ আবদুল কাদির ছিলেন 
বাংলার প্রসিদ্ধ আলেমদের একজন । 
সিলেটে তার জন্ম হয় এবং 
সেখানেতিনি বেড়ে ওঠেন । (এখানে 
লেখক আবদুল হাই আল-হাসানী 
সিলেট নামটিকে আরবিতে কীভাবে 
পড়া উচিত তাও লিখে দিয়েছেন ।) 
মৌলবী রমযানুল্লাহর নিকট তিনি 
শিক্ষার্ন শুরু করেন । রমযানুলাহ 
ছিলেন কাষী ফযলুর রহমানের শিষ্য । 
লেখাপড়া সমাগ্তির পর তিনি পাঠদান 
এবং ফতওয়া এঁদানের কাজে বত 


শায়খ আবদুল কাদির সিলেটির জীবনী 
আলোচনা করেছেন । চৌদ্দশত শতাব্দী 
হিজারীর আলেমগণ নিয়ে লেখা তার 
ওই বইয়ে তিনি সিলেটি আলেমের 
জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ 
করেননি । অবশ্য তার বই থেকে এ 
ধারণা তো পাওয়া গেলোযে, এ 
সিলেটি আলেম চৌদ্দশত শতাব্দী 
হিজরীর শুরুর দিকের লোক ছিলেন 
শায়খুল হাদীস মাওলানা ইমদাদুল হক 
হবিগঞ্জী হাফিযাহুল্লাহ বলেন, 

40158050055 ৮1০০2] 
২1911১১০০৪৯ 25 ০৮ 
০০ 3৭১১৩ ১319200) :0০ ০০০১৭ 
০০৪ ১৯১৭ ১০০৪ (22501 502] 


০০৪5 (০5 ৪ 
শায়খ আবদুল কাদির সিলেটি হলেন 


হন। ফিকহ ও আকায়িদ বিষয়ে তিনি 
প্রচুর বই লিখেছেন । যেমন_ আদ- 
দুররুল আযহার ফী শারহিল ফিকহিল 


পৌছে; এজন্য তাকে আল-উমরী বলা 
হয়। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি হানাফী 
মাযহাব অনুসরণ করতেন বিধায় 
তাকে আল-হানাফী বলা হয়। আর 
জন্মসূত্রে সিলেটের বাসিন্দা ছিলেন 
হিসেবে তাকে সিলেটি বলা হয়। 
ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আরবি 
ইতিহাসবেত্তা আল্লামা আবদুল হাই 
আল-হাসানী (আল্লামা আবুল হাসান 
আলী নদবীর পিতা) বলেন, 


০২১১৬৮০২১১৩] ০৮৮ 20০ শেপ 
৬০৯৯৩ ১০৯৮ ০১৪ ২ 0 
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আকবার, আল-ফাওয়ায়িদুল কাদিরিয়া 
ফী শারহিল আকায়িদিন নাসাফিয়া, 
আর-রদ্ুল মা'কুল আলান নাহজিল 
মাকবুল, আল-জাওয়ামিউল কাদিরিয়া 
প্রভৃতি ।* 

উপর্যুক্ত অংশের টীকায় আল্লামা আবুল 
হাসান আলী নদবী (রহ.) বলেন, 
সিলেটি এ আলেমের মৃত্যু তারিখ 
সংক্রান্ত কোনো তথ্য আমাদের নিকট 
পৌছায়নি ।২ 

সাইয়েদ আবদুল হাই আল-হাসানী 
অন্যত্র এ সিলেটি আলেমের লেখা 
কিতাবগ্তলো নিয়ে পর্যালোচনা করেন। 


মাওলানা ইদরীস সিলেটির ছেলে। 
তিনি ছিলেন একজন ভালো মানের 
আলেম । তার রচিত প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে; 
যেগুলোর সংখ্যা একচন্লিশ পর্যন্ত 
পৌছায়। যেমন- আল-ফাওয়ায়িদুল 
কাদিরিয়া ফী শারহিল আকায়িদিন 
নাসাফিয়া, আদ-দুররুল আযহার ফী 


শারাহিল ফিকহিল আকবার প্রভৃতি । 
(হিদায়াতুস সারী ফী দিরাসাতিল বুখারী, 
২/২৫৯) 


আলেমের কথা পাওয়া যায়। সেসবের 
আলোকে নিয়ে তার সম্পর্কে কিছু 


সেখান থেকে বোঝা যায়, কিতাবগ্তলো 


অজানা তথ্য পেশ করা হলে। 


লেখক আরবিতে রচনা করেছিলেন ।১ 


আবদুর রহমান তার নাম। পিতার 


এতিহাসিকআল-হাসানীর  সুত্রধরে 


নাম: মুহাম্মদ ইদরীস। বংশ পরম্পরা 


বয়রূত ইসলামিক ইউনিভার্সিটির 


এভাবে বলা হয়েছে: আবদুর রহমান 


অধ্যাপক ড. ইউসুফ আল-মারা*শালী 


ইবনে মুহাম্মদ ইদরীস ইবনে মুহাম্মদ 
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মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ কালিম। 
তাদের বংশসূত্র হযরত ওমর (ো.) 
পর্যন্ত পৌছে; এজন্য তাকে আল- 
উমরী বলা হয়। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি 
হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন 
বিধায় তাকে আল-হানাফী বলা হয়। 
আরজন্সূত্রে সিলেটের বাসিন্দা ছিলেন 
হিসেবে তাকে সিলেটি বলা হয়। 
আল্লামা আবদুল হাই আল-হাসানী 
(রহ.) বলেন, 
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“শায়খ জ্ঞানী ফকীহ আবদুর রহমান 
ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত আলেমদের 
একজন । সিলেটে তার জনা হয় এবং 
সেখানে লালিতপালিত হন । (এখানেও 
লেখক আবদুল হাই আল-হাসানী 
সিলেট নামটিকে আরবিতে কীভাবে 
পড়া উচিত তাও লিখে দিয়েছেন ।) 
তিনি স্বীয় বড়ভাই আবদুল কাদির 
সিলেটি এর নিকট শিক্ষা এহণ করেন । 
এরপর লেখালেখি ও পাঠদান কর্মে 
নিয়োজিত হন। তার রচিত এন্সমূহের 
মধ্যে রয়েছে: আহসানুল আকায়িদ 
(উর্দু) এবং সাইফুল আবরারিল 
মাসলুল আলাল ফুজ্জার (ফারসি)।” 


মৃত্যুসস আমাদের জানা নেই। 


সংকলক করেন। এতে লেখক ধর্মীয় 


(প্রাগুক্ত, পূ. ১২৭৪) আবদুল হাই 
আল-হাসানীর সূত্রধরে ড. ইউসুফ 
আল-মারা*শালীও তার গ্রন্থে সিলেটি 
এ আলেমের কথা উল্লেখ করেছেন ।১ 

আবদুর রহমান সিলেটি সংকলিত বই 
দুটোর কথা পাওয়া যায় উসতায 


বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষ (ইমাম বা প্রাজ্ঞ 
ধর্মীয় পণ্তিত)-এর তাকলীদ বা 
অনুসরণ যে ওয়াজিব বা অপরিহার্য তা 
প্রমাণ করেন ।৯ 

তবে আবদুল হাই আল-হাসানী অন্যত্র 
উপরিউক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে কিছুটা বিশদ 


মুহাম্মদ আহমদ আল-মিসবাহী আল- 
আশ্যমীর একটি আরবি গ্রন্থে ।? 


4. 


গ্রন্থপর্যালোচনা 

আরব-অনারবের অনেক স্বনামধন্য 
লেখক মৌলবী আবদুর রহমান 
সিলেটির লেখা ফারসিগ্রন্থ সাইফুল 
আবরারের পর্যালোচনা করেছেন। 
প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইসমাইল পাশা 
মৃত্যুঃ ১৩২৮ হিজরী, তার জন্ম 
বাগদাদে হলেও শেষজীবনে তিনি 
তুরস্কে ছিলেন) বলেন, 
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শা 
“সাইফুল আবরার: মুহাম্মদ আবদুর 
রহমান সিলেটি আল-হিন্দি আল- 
হানাফী এই বইটি নযির হোসাইন এর 
খওনে লিখেছেন । বইয়ের সূচনা 
করেছেন এভাবে, “সমস্ত এশংসা 
একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের 


ওপর সাইয়ে দুল মুর সালিনের অনুসর ণ 
অবশ্যভাবী করেছেন ।' এটি হিন্দুস্তানে 
প্রকাশিত একটি বৃহৎ ফারসিগ্ন্থ ।'” 

আল্লামা আবদুল হাই আল-হাসানী 
(রহ.) ইজতিহাদ ও তাকলীদ বিষয়ে 
হিন্দুস্তানি আলেমগণ রচিত 
কিতাবসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন 
করেন। সেখানে তিনি বলেন, মৌলবী 


উপর্যুক্ত অংশের টাকায় আল্লামা আবুল 


আবদুর রহমান ইবনে ইদরীস সিলেটি 


হাসান আলী নদবী (রহ.) বলেন, তার 


সাইফুল আবরার নামে একটি গ্রন্থ 


পর্যালোচনা করেছেন । তিনি লিখেন, 
2009 (| এজ এ সন 91৭] 2০০) 
৩1০৯৮) ৪৯০] ও ৬৯5 এ০৩৪৪ 
০৯৭৩৩ ০১৪ ৩ কা এ 
০৩০ 0৫১ ৮১৪ এ৮াএ। এ ৬৬০ 
৩৯১১০ ০১০ ৯৭০ ৬০৮৯৪ এপ 
শা এ | 3841 ০৯ট) অত 
1002০ 8 ৩১৮1০ ইত০ ছনা 
৬১৯] এ এও ৩২ ৬৯। ৩ ০০০০ 
১555 500531 295) আসা৩ ৬৮৯৭৭ 
এ. এ] ১১১] শ্রোতা 
“সাইফুল আবরার আবদুর রহমান 
সিলেটির লেখা একটি ফারসি পুস্তক। 
এটি মূলত সুবৃতুল হাক্িল হাকীক 
বইয়ের খওনে লিখিত হয়। এতে 
লেখক লোকদের ওপর তাকলীদে 
শাখসী বা ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ 


অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করেছেন । 
সুবৃতুল হা্চিল হাকীক বইয়ের লেখক 
মুহার্দিস সাইয়েদ 


যদ নযীর হুসাইন 
দেহলবী এবং তাকওয়িয়াতুল ঈমান 
একের লেখক আল্লাহর রাহে 


জিহাদকারী শহীদ ইসমাইল ইবনে 
আবদুল গনী ইবনে ওয়ালী উল্লাহ 
উমরী দেহলবী (রহ.) উভয়কে 
অসম্মানজনক দোষারোপ করেছেন। 


এমনকি তিনি ইসমাইল শহীদ 
রাহিমাহুল্লাহকে কাফির আখ্যায়িত 
করেছেন!১” 


বই সম্পর্কে আবদুল হাই আল- 
হাসানীর বক্তব্য হুবহু উল্লেখ করেছেন 
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ড. ইউসুফ আল-মারাশালী তার 


আস-সালাফী আল-আফগানী তার 
জুহুদু ওলামায়িল হানাফিয়া ফী 
ইবতালি আকাইদিল কুবুরিয়া (পৃ. 
১৮০৩) গ্রন্থে নযীর হুসাইনের পক্ষ 
নিয়ে আবদুর রহমান সিলেটির খুব 
শক্ত প্রতিবাদ করেছেন। 


যেহেতু আবদুর রহমান সিলেটির লেখা 
মূল ফারসি বইটি এখন দুর্লভ ও 
দুষ্প্রপ্য এবং আপাত অনুসন্ধানে তার 
কোনো হদিস মিলেনি সেজন্য বইটি 
পড়ে গভীর পর্যবেক্ষণ করে নিজে 
থেকে কোনো মন্তব্য করার সুযোগ 
নেই। ফলে যেসব গ্রন্থে আমি এই 
সংক্রান্ত কিছু তথ্য-উপাত্ত পেয়েছি 
সেগুলো সুহদ পাঠকদের খেদমতে 
পেশ করলাম । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম়্ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


ডি 
সদন ৬ মাসের থাহক হতে ছাতার 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


৮ ইসমাঈল পাশা আল-বাবানী, 


লেখক: আলোচক, ইকরা টিভি, লন্ডন 


* সাইয়েদ আবদুল হাই আল-হুসাইনী, 
নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল 
মাসামি' ওয়ান নাওয়াধির, দারু ইবনি 
হাযম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. 
১২৮৭-১২৮৮ 

২ সাইয়েদ আবদুল হাই আল-হুসাইনী, 
নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল 
মাসামি' ওয়ান নাওয়াধির, খ. ৮, পৃ. ১২৮৮ 

* সাইয়েদ আবদুল হাই আল-হুসাইনী, আস- 
সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ _» 
মা'আরিফুল আওয়ারিফ ফী আনওয়ায়িল 
উলুম ওয়াল মা'আরিফ, মুওয়াস্সাতু 
হিনদাওয়ী লিত-তা'লীম ওয়াস সাকাফা, 
কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. 
_ ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২০৬ 

৪ ড. ইউসুফ আল-মারা*শালী, নাসরুল 
জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফী ওলামায়িল 
কারনির রাবি' আশার, দারুল মা'রিফা 
লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী", 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ২০০৬ 
হি. _ ২০২৭ খরি.), খ. ১, পৃ. ৭৮৯-৭৯০ 


নুযহাতুল রঃ 
মাসামি' ওয়ান নাওয়াষির, খ. ৮, পৃ. 
১২৭৩-১২৭৪ 
৯ ড. ইউসুফ আল-মারা"শালী, নাসরুল 
জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফী ওলামায়িল 
কারনির রাবি' আশার, খ. ১, পৃ. ৬৭৭ 
* মুহাম্মদ আহমদ আল-আণ্যমী, হুদূসুল 
ফিতান ওয়া জিহাদু আণ'য়ানিস সুনান, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ২০০৮ হি. _ ২০২৯ খ্রি.), 
পৃ. ১৭৮ 
ঈযাহুল 
মাকনুন ফী ফিয যায়লি আলা কাশফিয 
যুনুন, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩৫ 


৯ সাইয়েদ আবদুল হাই আল-হুসাইনী, আস- 


সাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ _₹ 
মা'আরিফুল আওয়ারিফ ফী আনওয়ায়িল 
উলুম ওয়াল মা'আরিফ, পৃ. ১১৯ 

হাই আল-হুসাইনী, 


মাসামি' ওয়ান নাওয়াষির, খ. ৮, পৃ. 
১২৭৩-১২৭৪ 

১ ড. ইউসুফ আল-মারা'শালী, নাসরুল 
জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফী ওলামায়িল 
কারনির রাবি' আশার, খ. ১, পৃ. ৬৭৭ 
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আজ থেকে প্রায় পনের বছর পূর্বের 
কথা । তখন জামায়াতে সিউমে পড়ি। 
এক ছুটিতে বাড়ি যেতে কয়েক দিন 
দেরি হয়ে গেল। শ্রদ্ধেয় উত্তাদ 
মাওলানা নজিরুল ইসলাম (বর্তমান 
মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল আবরার ঢাকা)- 
এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই 
সর্বপ্রথম মাওলানা রহমাতুল্লাহ 
কাউসার নেজামী (েহ.)-এর রুমে 
যাওয়া হয়। 

মাওলানা রেহ.) ছিলেন অত্যন্ত 
আপ্যায়নপ্রিয়। তখনও তিনি 
মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করানোর 
উদ্দেশ্যে ছাত্র তালাশ করছিলেন। 
কেউ উপস্থিত ছিল না। রুমে প্রবেশ 
করার পর মাওলানা নজিরুল ইসলাম 
পরিচয় করিয়ে দেন। এই ছেলেটি 
এখানে জামায়াতে সিউমে পড়ে । গত 
প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। 
মাওলানা রেহ.) খুশি হয়ে দুআ 
দিলেন। 

অতঃপর তিনি বলেন, তুমি কি 
মেহমানদের জন্য চা বানাতে পারবে? 


ইন শা আল্লাহ বলে উত্তর দিলাম এবং 
ভেতরের রুমে প্রবেশ করলাম । কিন্ত 
চুলা জালাতে পারছি না! কারণ 
সেখানে কোন দিয়াশলাই ছিল না। 
তালাশ করছি। জিজ্ঞাসা করলেন, কি 
তালাশ করছ? বললাম, দিয়াশলাই। 
তিনি মুচকি হেসে বলেন, তোমাকে 
পিটুনি দিতে হবে! বৈদুতিক হিটার 
চালু করতে দিয়াশলাই লাগে? অতঃপর 
তিনি নিজেই বটন দাবিয়ে চালু 
করলেন। 

লজ্জিত হলাম। সংশোধিত হলাম। 
আগামীর জন্য শিক্ষা লাভ করলাম। 
হৃদয়ে তার সে মুহাব্বতভরা উক্তিটি 
ভেসে উঠত, তোমাকে পিটুনি দিতে 
হবে! 

আহ, এখন পর্যন্ত সে “পিটুনি” খাওয়া 
হলো না। তিনি চলে গেলেন এমন 
ঠিকানায় যেখানে কেউ কাউকে পিটুনি 
দিতে পারে না। জানি না এখন আর 
কেউ এমন ভালবাসার উক্তি দিয়ে 
সম্বোধন করবেন কিনা? তবে তার সে 
উক্তি হৃদয়ে সদা অয্লান হয়ে থাকবে । 
সেদিন থেকেই মাওলানা (রহ.)-এর 
সাথে পরিচয়ের সূচনা হয়। এরপর 


//.170.01-1 


যাতায়ত হয়। তার কথায় বিশুদ্ধ 


হতাম। তার কাহিনিগুলো শুনে 
উজ্জিবীত হতাম। তবে তার কথায় 
অভিযোগ-অনুযোগ শুনতাম না। মূলত 
এটিই আমাদেরকে তার প্রতি 
ভালোবাসা বৃদ্ধি করেছে। 

বছরের শেষ দিন যখন তার সাথে 
তুমি এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার আমার 
সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলে ৷ তবে 
দুইবারের আচরণ আমার কাছে ভালো 
লাগেনি । একবার সাক্ষাৎ করতে এসে 
আমাকে ঘুমে রেখে, না বলে চলে 
গিয়েছিলে। আরেকবার আমি ওয়াশ 
রুমে যাওয়ার পর তুমি না বলে চলে 
গিয়েছিলে। “না বলে চলে যাওয়া” 
আমার কাছে ভালো লাগেনি । সাথে 
সাথে অধম তার জন্য ক্ষমা প্রর্থনা 
করে। ভবিষ্যতে না হওয়ার ওয়াদা 
করে। পরে তিনি বলেন, এটি তোমার 
সংশোধনের জন্য বলেছি। এভাবে 
কাউকে না বলে চলে যাওয়া ঠিক না। 
হযরতের এমন সংশোধনের পদ্ধতি 
দেখে চমকে গেলাম। আশ্চর্যান্থিত 
হলাম । 
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অধমের জীবনে মাওলানা (রহ.)-এর 


দ্বিতীয় খণ্ড ও শরহে নুখবাতুল 


এমন সংশোধনীর ফিরিস্তি অনেক 


ফিকারের মাধ্যমে দরসী সম্পর্ক 


দীর্ঘ। তীর স্মরণ ও আমাদের 


স্থাপিত হয়। তার দরস ছিল সরল, 


সংশোধনকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে কিছু 


হৃদয়গ্রাহী ও সর্বমর্মী। তিনি প্রাঞ্জল 


কিছু লেখার প্রয়াস পাব, ইন শা 
আল্লাহ । 


দেয় তাহলে তোমার কেমন লাগবে? 

মাদরাসার পরিবেশে তিনি শাহী 
জীবন-যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। এক 
দিন তার সাথে খেতে বসলাম 
দস্তরখান দেখেই মন জুড়ে যেত 
অনেকটা সংকোচবোধ করছিলাম 
তিনি নিঃসংকোচে খেতে বললেন 
নিজের হাতেই তরকারি-মাছ উঠিয়ে 


দেখলাম, কিন্তু সেগুলো কেন রাখা 
হয়েছে বুঝতে পারছি না । আমি মাছের 
দিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেন, 
তোমার খাবার যদি কেউ পানসে করে 
দেয় তাহলে তোমার কেমন লাগবে? 
এগুলো বিড়ালের খাবার । আর 
পানিতে ফেললে তা পানসে হয়ে 
যাবে। তখন বিড়াল তা খেয়ে স্বাদ 
পাবে না। তাই এ ছোট বাটিতে ফেল। 
বিড়াল খেয়ে স্বাদ পাবে। 
সুবাহানাল্লাহ! 

হে আল্লাহ! যিনি আমাদেরকে এভাবে 
সংশোধনী দিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে 
তোলার চেষ্টা করেছেন তাকে নিজ 
দয়ায় জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, 
আমীন। 


দুই. তার দরসে হাসি-আনন্দ! 
জামায়াতে উলার বছর মাওলানা 
(রহ.)-এর কাছ থেকে মিশকাত শরীফ 


উরদু ভাষায় অনর্গল দরস প্রদান 
করতেন। তার প্রখরমেধা, দরস 
প্রদানের নৈপুণ্যতা, বিষযবস্তর 
চমৎকার বিন্যাস এবং সাজানো- 
গোছানো কথামালায় বিমোহিত হতো 
সকল ছাত্র এবং বিমুগ্ধ হতো সকল 
শিক্ষার্থী । 

দরস চলাকালে তিনি খুবই গভীর, 
নিরানন্দ থাকতেন। কোন ছাত্র তার 
দরসে হাসাহাসি করার সাহস পেত 
না। তবে একবার তার দরসে নিজের 
অজান্তেই অধমের হাসি চলে আসে। 
বসেছিলাম প্রথম টুলে। তিনি তা দেখে 
পেললেন। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। 
মনে করে ছিলাম, হয়ত আজ সেই 
“পিটুনি' খাওয়ার পালা। কিন্তু না, 
দেখলাম তিনি নিজেও হাসলেন । এক 
পর্যায়ে ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীই হেসে 
উঠলেন। মূলত সেদিন হযরত নিমের 
হাদীস শরিফের দরস দিচ্ছেন, 


রে 
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“হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে মাসউদ 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


আমার সেই জিন (শয়তান) মুসলমান 
হয়ে গেছে । সে আমাকে কেবল ভালো 
কাজেরই আদেশ করে ।” 

তিনি যখন “আসলামা*-এর অনুবাদ 
“সেই শয়তান মুসলামন হয়ে গেছে 
করলেন তখন অধমের হাসি চলে 
আসে। কারণ শয়তান কিভাবে 
মুসলমান হয়? বিষয়টি অধমের কাছে 
আশ্চর্য মনে হয়েছে। অধমের হাসি 
দেখে তিনি নিজেও হাসলেন । তার 
হাসি দেখে সকল শিক্ষার্থী হেসে 
উঠলেন। 

আহ! কত মজার ছিল সেদিনের দরস! 
যখনই এ হাদীস চোখের সামনে 
আসে, কিংবা স্মরণ হয় তখনই 


হে আল্লাহ! যিনি আমাদেরকে আনন্দ- 
খুশিতে দরস প্রদান করেছিলেন তিনি 
আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি 
তোমার সামিধ্যে চলে গেছেন। তুমি 
তাকে সেখানে আনন্দ-ফুর্তিতে রাখো । 
তার চেহারাকে হাস্যোজ্জল রাখো। 
তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে শান্তি-সুখে 
রাখো । হে মাওলা, দয়া করে 
দুআগুলো কবুল করো, যারা আমীন 
বলবে তাদের জন্যও । 


তিন. মিডিয়ার সংবাদ ও গবেষণাপত্র 
মূল্যায়ন: পদ্ধতি ও কৌশল 

মাওলানা রহমাতুল্লাহ (রহ.) আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার এক 


কোণায় অবস্থান করলেও গোটা 
পৃথিবীর খবরা-খবর অবশ্যই 
রাখতেন। কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় 


রাসুলুল্লাহ (সা.) ইঃ করেন, 
তোমাদের এত্যেকের জন্য একটি জিন 
শশেয়তান) ও একটি ফেরাত্তা 


নিয়োজিত করা হয়েছে । সাহাবায়ে 
কেরাম জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া 
রাসুলুল্লাহ! আপনার জন্যেও কি? তখন 
তিনি বলেন, “হ্টা, আমার জন্যও 
দু'জন নিয়োজিত রয়েছেন । তবে 
আল্লাহ আমাকে সাহাযা করেছেন। 


তিনি নিয়মিত চোখ রাখতেন । দেশি- 
বিদেশি অনেক খ্যাতনামা পত্রিকা- 
সাময়িকী সং্্রহে রাখতেন । জামিয়ার 
কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির যিম্মাদার থাকার 
কারণে আরববিশ্বের বিভিন্ন 
গবেষণাধর্মী সাময়িকী এবং পাকিস্তান- 
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ভারতসহ অনেক বিদেশি জার্নাল 
সর্বপ্রথম তার নিকটই পৌছতো 


মুরশিদ, মাসিক আল-ফুরকানের 


করো এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) সাথে 


সম্পাদক, আল্লামা খলিলুর রহমান 


কয়েকটি সাময়িকী বর্তমানে আসা বন্ধ 
হয়ে গেছে। তিনি তা চালু করার জন্য 
সদা তৎপর ছিলেন। অধম যখন 
ভারতে অধ্যয়নরত ছিলো তখন তিনি 
দারুল উলুম দেওবন্দের মুখপত্র 
মাহনামায়ে দারুল উলুম এবং 
দেওবন্দি চিন্তাধারার অন্যতম মুখপত্র 
লৌখনৌ থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় 
ম্যাগজিন মাসিক আল-ফুরকান পুনরায় 
বলেছেন । সুখের বিষয় হলো, এতদিন 
যাব যিনি জামিয়ার কেন্দ্রীয় 
লাইব্রেরিতে হযরতের নায়েব হিসেবে 
কাজ করে আসছেন (মাওলানা ইউনুস 
রমজ কাসেমী) তাকেও এসব বিষয়ে 
যথেষ্ট উদ্যমী মনে হয়েছে। এখন কে 
তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন জানি না। 
তবে দুআ করি, আল্লাহ যেন তার 
যোগ্য ও উত্তম স্থলাভিষিক্তের ব্যবস্থা 
করে দেন, আমীন । 

কখনো কখনো আমরা তার রুমে 
গেলে পত্রিকার গবেষণাধর্মী 
আর্টিকেলগুলো আমাদের মাধ্যমে পাঠ 
করাতেন এবং আমাদের মন্তব্যও 
যাচাই করতেন। শুরু-শুরুতে ভয়ে 
কোন মন্তব্য না করলেও পরে মন্তব্য 
করতাম। তিনি সেগুলো শুনে খুশি 
হতেন। আবার কখনো কখনো 


সাজ্জাদ নু'মানী হাফিযাহুল্লাহর বিভিন্ন 
লেকচার ও সুহবত-সংশ্রবের মাধ্যমে 
বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে। তিনি 


সহঅবস্থান দান করো, আমীন। 


চার. মাদরাসা শিক্ষকতা ও 
পরিচালনা: হালচাল ও পর্যালোচনা 


আমাদেরকে বলতেন, সংবাদপত্রের 
সংবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে 
সংবাদপত্রের মালিকের মতাদর্শ, 
সম্পাদকের ভিশন ও মিশন এবং 
পরিপূর্ণ ধারণা থাকা জরুরি । 

মনে রাখবে, সংবাদপত্র সংবাদ 
প্রচারের চেয়ে সংবাদ গোপনের কাজই 
বেশি করে। সেসব সংবাদ তাদের 
মিশনের বিপরীত হয়, তারা তা 
লুকানোর জন্য আরেকটি সংবাদকে 
হেডলাইন করে। অপ্রসঙ্গকে প্রসঙ্গ 
বানায়। তাই, এগুলো বুঝে নিতে 
হবে। বর্তামানে দাজ্জালী ফিতনা 
সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। দাজ্জালী 
মিডিয়া সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে 
মিডিয়া থেকে দূরে সরে থাকাই উত্তম 
তিনি বলতেন, দাজ্জালের মূলধাতু 
হলো “দজল'। দজল অর্থ ধোকা 
দাজ্জাল শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং 
ধোকার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী তার 
ফিতনা ছড়াবে । এখন মিডিয়া এ 
ধোকার কাজটিই সর্বাদিকভাবে চালিয়ে 
যাচ্ছে। অতএব বর্তমান সময়কে 


শুধরিয়ে দিতেন। আমরা নিরেট 
সংবাদ কিংবা আর্টিকেলের ওপর 


বুঝতে হলে এ দাজ্জালী মিডিয়া 
সম্পর্কে পূর্ণধারণা থাকা জরুরি 


মন্তব্য করলেও তিনি সংবাদপত্রের 
মালিক ও তার চিন্তাধারার আলোকে 
তা মূল্যায়ন করতেন । 

মূলত সংবাদপত্রের সংবাদ কিং 
গবেষকের গবেষণাকে কিভাবে 
মূল্যায়ন করতে হয়, তা সর্বপ্রথম 
তিনিই শিখিয়েছেন। আল-হামদু 
লিল্লাহ, পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় উত্তাদ ও 


আল্লাহ, আমাদের সকলকে দাজ্জালী 
মিডিয়া সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ 


মাওলানা রহমাতুল্লাহ রেহ.) যেমনি 
দেশ-বিদেশের খবরা-খবর রাখতেন 
তেমনি আমাদের অভ্যান্তরীণ বিষয়েও 
একদিকে তিনি ছিলেন মাদরাসা 
পরিচালকগণের উপদেষ্টা, অপরদিকে 
ছিলেন উতস্তাদগণের আশ্রয়স্থল 
মাদরাসার মুহতামিম ও পরিচালকগণ 
তার কাছ থেকে সুষ্ঠুভাবে মাদরাসা 
তিনি তাদেরকে একনিষ্ঠতার সাথে 
পরামর্শ দিতেন। অধমের জানামতে 
বর্তমানে যে কয়টি কওমী মাদরাসা, 
বিশেষত আঞ্জরমানে ইত্তেহাদুল 
মাদারিসিল আহলিয়া বাংলাদেশে 
তা'লীম-তারবিয়তে শীর্ষস্থানে অবস্থান 
রাঙ্গুনিয়াসহ সকল মান-সম্পন্ন 
মাদরাসাগ্তলোর শিক্ষা-দীক্ষা, তা*লীম- 
তারবিয়তের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে তার 
দিক-নিদের্শনার ভূমিকা অনস্বীকার্য 
তিনি মাদরাসা মুহতামিম ও 
পরিচালকগণ সম্পর্কে খবরা-খবর 
রাখতেন। কোন পরিচালকের বিশেষ 
কোন ক্রটি-ব্চ্যুতি সম্পর্কে জ্ঞাত 
হলে, সেগুলো সংশোধনের উদ্দেশ্যে 
তা উল্লেখ করা ছাড়া সংশোধনী পেশ 
করতেন। অনেক সময় সেই 


করার তওফীক দান করুন, আমীন । 
হে রব্বে করীম! তুমি আমাদের প্রিয় 
উস্তাদজিকে দাজ্জালী ফিতনা থেকে 


মুহতামিমের কাছে যে দোষ আছে, তা 
উল্লেখ না করে শুধু বলতেন এখন 
অনেক মুহতামিম মাদরাসা পরিচালনা 


হিফাযত করেছেন, তেমনি 
আমাদেরকেও হিফাযত করো । তাকে 
তুমি জান্নাতের সু-উচ্চ মকাম দান 


করতে গিয়ে এমন এমন আচরণ 
করছেন। অথচ শারয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 
এটি বৈধ নয় কিংবা মানবিক দৃষ্টিকোণ 
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থেকে এটি বর্জনীয়। সেই সম্পর্কে 


ফলে মেধাবী ও সম্ত্রান্ত পরিবারের 


দিয়েছেন, তিনি উত্তম শিক্ষা 


আকাবিরদের কোন না কোন ঘটনা 
উল্লেখ করতেন। আর কোন 
মুহতামিমের ভালো আচরণ সম্পর্কে 
জ্ঞাত হলে তিনি তা উল্লেখ করে তার 


ছেলেরাও সেখানে ভর্তি হয়। এভাবে 
ধীরেধীরে সেই মাদরাসাটি একটি 
আদর্শ ও উন্নত মাদরাসায় রূপান্তরিত 
হয়। তিনি বলতেন, বর্তমানে এমন 


প্রশংসা করতেন এবং এ ধরনের 


আদর্শ মাদরাসার সংখ্যা খুবই নগন্য। 


দিয়েছেন। আমাকে আল্লাহই আদব 
শিখেছেন, তিনি উত্তম আদব শিক্ষা 
দিয়েছেন। 

মানুষ অন্য পেশা অবলম্বন করে সম্পদ 
অর্জন করে । গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়। 


আচরণ স্থায়ী করতে উদ্বুদ্ধ করতেন । 


তবে মাদরাসার পরিচালকগণের ইচ্ছা 


তিনি বলতেন, মাদরাসা মূলত 


থাকলে সকল মাদরাসাকেই এমন 


মুহতামিমের চিন্তাধারা বাস্তবায়নের 


আদর্শ মাদরাসায় রূপান্তর করা সময়ের 


নাম। মুহতামিম পরিকল্পনা করেন, 
অন্যরা তা বাস্তবায়ন করেন। অতএব 
মাদরাসা কেমন হবে তা মুহতামিমের 
পরিকল্পনা ও মন-মানসিকতার ওপর 
নির্ভর করে। সেজন্য দেখা যায়, যদি 
মুহতামিমের মন-মানসিকতা হয় 
মাদরাসাকে যিকরের হালকা বানানো, 
তাহলে সেটি হয়ত ভালো একটি 
খানকাহ হবে, মাদরাসা নয়। সেখানে 
যিকিরই প্রধান্য পাবে, তা'লীম নয়। 
সুতরাং সেখানে পড়া-লেখার মান- 
উন্নয়ন নিয়ে অত বেশি চিন্তা করে লাভ 
নেই। 

আর যদি মুহতামিমের চিন্তাধারা হয়, 
আমাদের মাদরাসা একটি আদর্শ 
মাদরাসায় রূপান্তরিত হোক তা হলে 
সেখানে তা'লীম-তারবিয়ত তথা 
শিক্ষা-দীক্ষা উভয়টির মান-উন্নয়ন 
হবে। সেখানে উত্তাদগণ তা'লীমের 
প্রতি মনোনিবেশ বেশি দেন এবং 
যেসব উত্তাদ তা'লীম নিয়ে মেনহত 
করেন, তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
হয়। তাদেরকে পুরস্কৃত করে 
উত্সাহিত করা হয় এবং তাদেরকে 
মূল্যায়ন করা হয়। ফলে, অন্যরাও 
উৎসাহিত হয় এবং তা'লীমী কাজে 
মনোনিবেশ বাড়িয়ে দেন। সুতরাং 
গোটা মাদরাসায় একটি শিক্ষার 
পরিবেশ গড়ে উঠে। বোর্ড পরীক্ষায় 
ছাত্ররা ভালো রেজাল্ট করে। গোটা 
দেশে মাদরাসার সুনাম ছাড়িয়ে পড়ে । 


ব্যাপার মাত্র । পরিতাপের বিষয়! এখন 
মুহতামিমগণ সে ফিকিরে নেই, বরং 
তারা তো এখন এমন তিনটি আচরণ 
করে থাকেন, যা মাদরাসার ব্যবস্থাপনা 
ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট । আশ্চর্য, এ 
তিন আচরণে বর্তমানে প্রায় মুহতামিম 
পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলছে। ইল্লা মা 
শা আল্লাহ) আল্লাহ সকলকে হিফাযত 
করুন, আমীন। 
১. শিক্ষকদেরকে সর্বনিযন বেতন-ভাতা 
প্রদান। 
২.নিম্নমানের হোস্টেল ব্যবস্থাপনা ও 
নিয়মানের খাবার পরিবেশন । 
৩.শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে রূট ব্যবহার ও 
মন্দ আচরণ । 
ফলে, অধিকাংশ মাদরাসার ব্যবস্থাপনা 
এখন অত্যন্ত নাযুক। আদর্শ মাদরাসা 
এখন সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। 
তবে তাই বলে আমরা মাদরাসা ছেড়ে 
চলে যেতে পারি না। কেননা মনে 
রাখবে, মানুষ পৃথিবীতে কোন না 
কোন পেশা অবলম্বন করে চলে। 
বর্তমানে আমাদের মাদরাসাগুলোর 
ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা আছে। তা 
সত্বেও মাদরাসায় শিক্ষাকতার চেয়েও 
উন্নত কি কোন পেশাআছে? না, 
কখনো না। তার চেয়ে উন্নত কোন 
পেশা পৃথিবীর বুকে নেই। শিক্ষকতা 
আল্লাহর পেশা। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম 
নবীগণই তা গ্রহণকরেছেন। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, “আমাকে আল্লাহ শিক্ষা 


আর ওলামায়ে কেরাম শিক্ষকতার 
পেশা অবলম্বন করে মাওলানা বানান, 
মুফতী বানান, মুফাসসির বানান, কারী 
বানান, হাফেয বানান। নিঃসন্দেহে 
এগুলোর মূল্য উভয় জাহানে গাড়ি- 
বাড়ি ও পার্থিব সম্পদের চেয়ে অনেক 
বেশি। অতএব শিক্ষকতার পেশার 
চেয়ে উন্নত কোন পেশা হতে পারে 
না। 


শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে 

মাওলানা (রহ.)-এর স্বভাব: 

মাওলানা রেহ.) সারা বাংলাদেশে 
শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতেন। 
তার স্বভাব ছিল, তিনি কাউকে কোন 
মাদরাসায় যেতে বাধ্য করতেন না। 
তিনি কোথায় জায়গা খালি আছে তা 
দেখিয়ে দিতেন। স্বেচ্ছায় কেউ সে 
মাদরাসায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করলে, তিনি তাকে সেখানে নিয়োগ 
দিতেন। তবে, সম্মতি দেওয়ার পর 
আবার সেখানে না যাওয়ার কথা 
বললে তিনি তাতে খুবই নারাজ 
হতেন। এমনকি অনেকের সাথে এ 
কারণেই সম্পর্ক ছিনন হয়েছে। 
তেমনি তিনি কাউকে কোন মাদরাসায় 
শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর 
তাকে না জানিয়ে অন্যত্র চলে গেলে 
তিনি নারাজ হতেন । হ্যা, অসুবিধার 
কথা জানালে তিনি অন্যত্র চলে 
যাওয়ার পরামর্শ দিতেন কিংবা নিজেই 
অন্য মাদরাসায় নিয়োগের ব্যবস্থা করে 
দিতেন। 


সেপ্টেম্বর'১৯ ___________'ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


ম।হা।জী।ব।ন 


আল্লাহ পাক হযরত (রহ.)-কে উত্তম 


বা নিয়ম অমান্য করা । তাই, তিনি 


মাওলানা রেহ.) কাউকে শিক্ষক 
হিসেবে কোথাও নিয়োগ দিলে তাকে 
উপদেশগ্তলো দিতেন: 
 মাদরাসারপক্ষ থেকে আরোপিত 
দায়িত পালনে সদাতৎপর ও 
আন্তরিক থাকবে । 

৬ কখনো কোন কিতাব চেয়ে নেবে 
না, যে কিতাবই তোমার নামে 
নির্ধারিত হয় তা পরিপূর্ণভাবে 
অধ্যয়ন করে স্পষ্টভাবে পাঠদানের 
চেষ্টা করবে। 

৬ অন্যের দায়িত ও পাঠদান নিয়ে 
কোন ধরনের মন্তব্য করবে না। 
কেউ তোমার পিছনে পড়লেও 
তাকে বহিষ্কার করার জন্য তুমি 
তার পিছনে পড়বে না। 

অন্য উত্তাদগণের কামরায় গিয়ে 
পারতপক্ষে গল্প-গুজব করবে না। 
কারো অভিযোগ-অনুযোগ এবং 
গীবত-শেকায়ত করবে না। 

গ প্রয়োজন ছাড়া মুহতামিমের 
দরবারে যাবে না। নিজ কাজেই 
মশগুল থাকবে । মুহতামিমের 
কথার চেয়ে কাজকেই বেশি 
মূল্যায়ন করবে। কথায় মানুষকে 
চেনা যায় না, কাজের মাধ্যমেই 
মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। 

গ পারতপক্ষে ছাত্রদের কাছ থেকে 
কোন হাদিয়া, খেদমত গ্রহণ করবে 
না। 

৬ বেতন-ভাতাসহ পুরো আয়কে 


বিনিময় দান করুন এবং আমাদেরকে 


নিজেও নিয়ম মেনে চলতেন এবং 


উপরন্ত বিষয়ে আমল করার তওফীক 
দান করুন, আমীন। 


ক্ষেত্রে দৃষ্টাত্তহীন এক ব্যক্তিতের নাম 
মাওলানা রহমাতুল্লাহ কাউসার নিজামী 
(রহ.)। প্রথানুগত্য ও আচারনিষ্ঠতায় 
তিনি ছিলেন অতুলনীয় মহাসাধক। 
শৃঙ্লাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল 
তার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
অনুষঙ্গ। অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, 
স্বজনগ্রীতি তিনি কখনো পছন্দ 
করতেন না এবং প্রশ্রয়ও দিতেন না। 
সে দিন জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক, 
বন্ধুর মাওলানা সাবের মাসুম 
হযরত (রহ.) অতীব নিজামপ্রিয় ও 
শৃঙ্খলাপ্িয় হওয়ার কারণেই তাকে 
নিজামী (সুশৃঙ্খল) বলা হয়। অধম 
তার কথা শুনে হাসলো । অতপর 
বলল, না, বিষয়টি এমন নয়, বরং 
তার জনুস্থান মিরসরাইস্থ নিজামপুরে 
হওয়ার কারণেই তাকে নিজামী বলা 
হয়। 

মূলত হযরতের যেসব বৈশিষ্ট্য ও 
গুণাবলি উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে 


অপরকেও নিয়ম মানার জন্য উপদেশ 
দিতেন। 

তিনি স্বেচ্ছায় যেমন নিয়ম বহিভূত 
কাজ করেননি, নিয়ম ভঙ্গ করেননি, 
তেমনি কেউ তাকে নিয়ম ভঙ্গ করতে 
বাধ্যও করতে পারেনি । তিনি কখনো 
কারো চাপের মুখে নিয়ম ভঙ্গ 
করেননি । আমাদের সমাজে “একটু 
রিয়াআত করতে হয়” (একটু ছাড় 
দিতে হয়) কথার প্রচলন আছে। তিনি 
সেটির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি 
বলতেন, একটু রিয়াআত মানে 
সরাসরি অনিয়ম করা । আর অনিয়ম 
করা মানেই বে-ইনসাফী করা। 
নিঃসন্দেহে বে-ইনসাফী বড় অন্যায়। 
আর অন্যায়কে আল্লাহ কখনো 
ভালবাসেন না। 

মাওলানা (রহ.)-এর নিয়মানুবর্তিতা ও 
কানুনের ওপর অবিচলতার বিষয়টি 
সকলের কাছে সমাদূত ছিল। তাই, 
বড়রা তাকে কানুনের ওপর চলতে 
দিতেন। তারা কখনো তাকে নিয়ম 
ভঙ্গ করতে বাধ্য করতেন না। 


জন্য “মাহফুযা কিতাব" 

দিতে অপারগতা প্রকাশ! 

জামিয়া পটিয়ায় একটি আর্তজাতিক 
মানের লাইব্রেরি গড়ে তোলার পেছনে 


অন্যতম হলো তিনি ছিলেন অত্যন্ত 


মাওলানা রেহ.)-এর ভূমিকা 


নিয়মানুবর্তী, রীতিসিদ্ধ, বিধি-অনুসারী 


অতুলনীয়। তিনি যেমনি দুষ্প্রাপ্য 


ও কানুনের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল । তিনি 


কিতাবাদি সংগ্রহে সচেষ্ট ছিলেন, 


বলতেন, নিয়ম-কানুন মেনে চলার 


তেমনি নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রেও জামিয়া 


মধ্যেই সফলতা ও কল্যাণ নিহিত 


তিনভাগে ভাগ করবে । একভাগ 
ভাগ আত্মীয়-স্বজন কিংবা গরীব- 
দুঃখীদেরকে দান করবে এবং 
আরেক ভাগ সঞ্চয় করবে। 


রয়েছে। নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে সরে 


কুতুবখানাকে একটি আদর্শ লাইবেরি 
হিসেবে প্রতি ষ্ঠিত করেছেন । 


যাওয়া মানে অকল্যাণ অবধারিত 
করা। “রিয়াআত' (োড়) বলতে 
কানুনে কোন জিনিস নেই। 


লাইব্রেরিতে যে কিতাবের কেবলমাত্র 
একটি কপি আছে, তা “মাহফুযা- 
সংরক্ষিত কপি হিসেবে বিবেচিত হয়। 


রিয়াআতের অপর নাম হল বেকানুনী 


এমন মাহফুযা কিতাবগুলো কারো 
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জন্য লাইব্রেরি থেকে নিয়ে যাওয়ার 
অনুমতি নেই। 

হাদীস, যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন, খতিবে 
আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) 
জামিয়ার লাইব্রেরি থেকেএমন একটি 
“মাহফুযা কিতাব' নিয়ে আসার জন্য 
ছাত্র পাঠালেন। তখন তিনি জানিয়ে 
দিলেন, এটি মাহফুযা-সংরক্ষিত 


তারা অমর 
জাবের আজিজ 

হেরার পথে আপন জীবন 
ফুলবাগানে রেখে গেলেন 
হাজারো ফুল তারা । 


তারা দীনের অগ্রপথিক 
অতুল তাদের কৃতি, 
মনের বাগে দেয় উকি দেয় 


৩ 


তাদের প্রতুল স্মৃতি । 


খোদার প্রেমিক চলে গেলেও 
না ফেরারই দেশে, 
চাদ-তারকার বেশে । 


সকল মানুষ মুগ্ধ থাকে 
তাদের মধুর প্রেমে, 
প্রভু তাদের বন্দি করেন 
রহমতেরই ফ্রেমে । 


কিতাব । এটি কাউকে দেওয়া যাবে 


সংরক্ষণ থাকবে না। তাই, নিয়ম 


না। পড়তে হলে লাইব্রেরিতে এসে 
পড়তে হবে । 


অনুযায়ী যে কিতাবগুলো নেওয়া যায় 
তা নেব, আর যা নেওয়া যায় না তা 


আশ্চর্য, খতীবে আযম (রহ.) ছিলেন 


নেব না। আল্লাহু আকবার, হাজী 
সাহেব (রহ.) তার নিয়মানুবর্তিতাকে 


শায়খুল আরব ওয়াল আজম, আল্লামা 
শাহ ইউনুস (রহ.)-এর উত্তাদ। 
সুবহানাল্লাহ, তার জন্যও তিনি নিয়ম 
ভঙ্গ করেননি। 

এ সংবাদ যখন তৎকালীন 
নায়েবে মুহতামিম হযরত 
মুফতী আবদুর রহমান 
(রহ.) পেলেন তখন তিনি 
মাওলানা (রহ.)-কে বলেন, 
তুমি এ কি কাজ করলে? 
এখন যদি হাজী সাহেব 
হুযুর জানেন, তাহলে 
তোমার কি অবস্থা হবে? 
তিনি বলেন, যা হওয়ার 
হবে। তবে, আমি অনিয়ম 
করতে পারবো না। 
নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সাথেই করেছিলেন । 
তার নিষ্ঠা ও 
নিয়মতান্ত্রিকতার ওপর 
বড়রা খুশি হতেন। 
পরবর্তীতে হাজী সাহেব 
(রহ.) পর্যন্ত এ সংবাদ 
পৌছে যায়। হাজী সাহেব 
হুযুর (রহ.) তাকে কিছুই 
বলেন নি। বরং 
শিক্ষকমগ্ডলীর এক সাধারণ 


অর্পণ: সে সকল খোদাভীরুকে, যারা দুনিয়ার 
মিছে মায়া ত্যাগ করে, স্থায়ী নিবাসে পাড়ি 


জমিয়েছেন। বিশেষত, দীনপ্রচারের দীপ্ত 
দিশারী, সত্যপথের মূর্তপ্রতীক, প্রাণপ্রিয় 


সভায় বলে ছিলেন, আমরা 
তাকে কুতুবখানার 
কিতাবগুলো হিফাজতের 
জন্য রেখেছি। এখন যদি 


উত্তাদ আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউসার নিজামী 
(রহ.) ও আযীষী বাগানের অন্ত-ফুল আল্লামা 


ইসমাঈল আযীমী (রহ.)-এর ওপর । 


প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছা 
তাহলে কিতাবগ্তলো 


এভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। 


জামিয়া প্রধানের জন্য কিতাব 

দিতে অপারগতা প্রকাশ! 

আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী (রহ.) 
মহাপরিচালক । তিনিএকবার নিজ 
খাদেমকে জামিয়ার কুতুবখানা থেকে 
একটি কিতাব আনার জন্য পাঠালেন । 
সময়টি ছিল যোহরের পর। মাওলানা 
(রহ.) খাদেমকে বলেন, তুমি 
মুহতামিম সাহেবকে গিয়ে বলবে, 
এখন লাইবেরি খোলার সময় নয়। 
অসময়ে লাইবেরি খোলা যাবে না। 
আসরের পর এসে নিয়ে যাবে । খাদেম 
শায়খ হারুন (রহ.)-এর কাছে ফিরে 
গেলেন এবং বলেন, হুযুর আসরের 
পর আনতে বলেছেন। খাদেমের কাছ 
থেকে মাওলানা (রহ.)-এর জবাব শুনে 
শায়খ হারুন ইসলামাবাদী (েহ.) 
অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি বললেন, 
আল-হামদু লিল্লাহ, আমাদের জামিয়ায় 
এমন শৃঙ্খলাপ্রেমী শিক্ষক রয়েছেন, 
যিনি অনিয়ম হলে মুহতামিম সাহেবের 
খাদেমকেও ফিরিয়ে দিতে পারেন । 

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকেও এমন 
নিয়মানুবর্তী ও আচারনিষ্ঠ বানাও এবং 
আমাদের প্রিয় উত্তাদ মাওলানা (রহ.)- 
কে উত্তম বিনিময় দান করো, আমীন। 


চগ্রাম 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২১৬৭, হাদীস: ২৮১৪ 
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এশিয়া মহাদেশের মধ্যদক্ষিণে 
ত। পৃথিবীর. বৃহত্তম 
উপমহাদেশ । ভারতবের্ধর উত্তর- 


পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে হলো হিমালয় 
পর্বত। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর । পূর্বে 
মায়ানমার । পশ্চিমে ইরান ও আরব 
সাগর। বর্তমানে বাংলাদেশ, 
পাকিস্তান, ভারত, ভুটান, নেপাল সহ 
বিস্তৃত এ এলাকাকে ভারতবর্ষ বলা 
হতো। ভারত শব্দ এতিহাসিকগণের 
মতে 'ভরত' একজন হিন্দু রাজা ছিল 
তার নামানুসারে ভারত । সিন্ধ, শব্দটি 
ফরাসি সাহিত্যে “হিন্দ” ও সিন্ধ' 
হিসেবে উল্লেখ হয়েছে তাই তাকে 
হিন্দও বলে। আর এ দেশে হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী বেশি হওয়াতে তাকে 
মুসলমানরা হিন্দুস্থান বলে। গ্রিকরা 


যখন আক্রমণ করেণ তখন তারা প্রথম 


ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও এ অঞ্চলে 


সিন্ধের সাথে পরিচিত হয় তারা তাকে 
“ইন্ডাস' বলতো তা থেকে ভারতবর্ষকে 


তারা ব্যবসা করতে আসতো । আর 
যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের 


“ইন্ডিয়া” বলা হয়। এ ছিল ভারতবর্ষের 
স্থান ও নামকরণ করার ইতি কথা । 


ভেতর নতুন এক এশ্বরিক শক্তি সার 
হলো তখনো তারা বিভিন্ন দেশে 


এ ভারত উপমহাদেশে অষ্টম শতাব্দীর 
পূর্বেই মুসলমানদের আগমন ঘটে। 
হযরত ওমর (রোযি.)-এর আমলে 
ভারত উপকুলে প্রথম অভিযান 
চালানো হয়। এরপর হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর যুগে আবদুল্লাহ বিন 
উমরের নেতৃতেে দ্বিতীয় অভিযান 
চালান। এরপর হযরত আলী (রাযি.) 
৬৫৯ খিস্টাবত্দে আবার অভিযান 
পরিচালিত হয় এবং হযরত মুআবিয়া 
(রাযি.)-এর আমল ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে 
অভিযান চালান। তবে উপর্যুক্ত 
অভিযানগুলো সফল হয়নি। আরবগণ 


ব্যবসা করতে আসতো এবং তাদের 
নতুন সত্য সুন্দর ধর্মকে প্রচারের 
লক্ষ্যে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে ভ্রমণ করতেন । যেখানে মানবতা 
ভূলুগ্ঠিত হতো। যেখানে মাজলুমের 
হাহাকারে আকাশ বাতাস ভারি হতো । 
যেখানে জালেম জুলুমের সীমা 
অতিক্রম করে ফেলতো সেখানে, সে 
জায়গায় বা সেই দেশে মুক্তির 
বার্তাবাহক বা স্বাধীকার ধারক বাহক 
হয়ে পৌছতো আরবগণ। সৃষ্টিকর্তা 
মনোনিত মানবগণ। ভারতবর্ষ ছিল 
প্রতিমা পুঁজার এক দেশ। ইসলাম 
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আসার পূর্বে এ দেশে তিনটি ধর্ম 
প্রাধান্য পায়। বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম ও 
জৈনধর্ম। বৌদ্ধধর্ম যা গৌতম বুদ্ধ, যে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে। যা মৌর্য সম্রাট 
মহামতি আশোকের সময় ভারতবর্ষে 
বিস্তৃত হয়। যাদের মূল মন্ত্র হল, 
ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধি 
অর্জন। জীবে দয়া ও পুণর্জন্ম। 


জৈনধর্ম 

খিস্টপূর্ব ষষ্ট শতকে মহাবীর নামক 
এক ক্ষত্রীয় সন্ন্যাসী জৈনধর্ম প্রবর্ত 
করে । এটি মূলত বৌদ্ধ ধর্মের বিদ্রোহ 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা হয়। এটি বিহারেই 
সীমাবদ্ধছছিল। তাদের মূলমন্ত্র 
অনেকটাই বৌদ্ধ ধর্মের আদলে তবে 
কিছু পার্থক্য আছে। হিন্দুধর্ম ছিল 
ভারতবর্ষে প্রভাবশালী । বিভিন্ন রাজা 
দীর্ঘদিন ধরে অতিবাহিত হয়েছে হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীদের । এদের মুল বৈশিষ্ট্য 
হলো অনেক দেব দেবীর পুজো করা। 


করে। ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে মুসলিম 


এক সাথে মসজিদে নামায আদায় 


বাড়তে লাগলো । ক্রমান্বয়ে মুসলিম 


করছে। যা হিন্দুসমাজে ছিল বিরল বা 


রাজা ও সেনাপ্রধানগণ এসে রাজত্ব 


দূর্লভ। তাদের মন্দিরে সবাই প্রবেশ 


নিল। হাজ্জাজ ইবেনে ইউসুফের 
জামাতা মুহাম্মদ ইবনে কাসেম (৭১১ 
খি.) সিন্ধু জয় করেন। তিনি রাজা 
দাহিরকে পরাজিত করেন। যে সময় 
রাজা দাহির তার জনগণের ওপর 
জুলুম নিষ্ঠুর আচরণ করতো । এর 
ফলে জাঠ ও মেড সম্প্রদায় মুহাম্মদ 
ইবনে কাসেমকে স্বাগত জানায়। 
এরপর মুহাম্মদ খলজি আসেন। 
১৫২৬ খি. আগমণ ঘটে মোগলদের। 
চলতে থাকে মুসলিম শাসন । 

ভারতবর্ষে ৭১১ থেকে ১০১০ সাল 
পর্যন্ত আরবগণ ছিলেন। এরপর 
১০১০ থেকে ১১৮৬ পর্যন্ত গজনীর 
শাসন। ১১৭৫ থেকে ১২০৬ খিস্টাব্দ 
পর্যন্ত ঘুরী বংশ শাসন করে । এরপর 
১২০৬ থেকে ১৫২৬ পর্যন্ত ভারতবর্ষে 
মুসলিম সালতানাত যুগ ছিল। আর 
১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত মুসলিম 


এদের মধ্যে মানুষে মানুষে ছিল বিস্তর 


মুগল শাসন ছিল। এ দীর্ঘ এগার শত 


ফারাক। কোন গোত্র অন্য গোত্রকে 
মানুষই মনে করতো না। কারো 
শরীরের সাথে অন্য নিম্নমানের বংশের 


বছর ধরে ভারতবর্ষে মুসলিমরা শাসন 
করেছে। এ সময়ে জাগায় জাগায় গড়ে 
উঠে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি চর্চার 


কারো শরীর টাচ বা লাগলে উচু 


বিভিন্ন কেন্দ্র। মসজিদ, মাদরাসা, 


বংশের লোকটি গোসল করতো 
কারো ঘরে অন্য কেউ গেলে তা ধুয়ে 
ফেলতো। এ সংস্কৃতিগুলো হিন্দুদের 
কাছে এখনো কিছু কিছু রয়েছে 
নিম্পেষিত ছিল তারা । একই ধর্মালম্বী 
বৈশ্য ও শুদ্ররা ছিল নিচু জাতের 
সমাজে তাদের কোন অধিকারই ছিল 
না। তারা ধর্মীয় গ্রন্থও পড়ার অধিকার 
পেতোনা। 

তবে অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে আরব 
বণিকগণ ভারতবর্ষে যখন আসে এবং 
তাদের কৃষ্টি কালচার দেখে তখন দলে 
দলে ভারতের হিন্দু সহ বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীগণ মুসলমান হতে শুরু 


খানকা, মুসাফির খানা, এগুলোর সাথে 
গড়ে উঠে উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । 
যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হতো। 
কুরআন-হাদীসের চর্চা হতো। মানুষ 
দুনিয়া ও আখেরাতের আধ্যাত্মিকতার 
শক্তিতে শক্তিমান হতো । 

এরপর বিপরীতে হিন্দু ধর্মালম্বীরাও 
তাদের মন্দির ভিত্তিক শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির চর্চা করছে। 


করার অধিকার ছিলে না। তাদের 
ছিলো না। এ ভারতবর্ষে মুসলিম হিন্দু 
ও অন্যান্য জাতি মিলে বসবাস 
করছে। কোন জাতি কোন দিন তাদের 
পরদেশি বা সাম্রাজ্যবাদী বা 
আগ্াসনকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে না। 
এমন সময় এরপর ভারতবর্ষে আসে 
কোম্পানি নামের ইংরেজদের 
বণিকদল । ইংরেজরা ১৬০১ খিস্টাব্দে 
ভারতবর্ষে আসে আর ১৬০৮ খিস্টাব্দে 
আসে উক্ত বণিক দল ভাসকো ডি 
গামার মাধ্যমে । তারা সম্রাট জাহাঙ্গীর 
থেকে অনুমতি নিয়ে ব্যবসা করতে 
লাগলো । কিন্তু পরবর্তীতে বাদশাহ 
শাহ জাফর তাদেরকে অনেক সুযোগ 
সুবিধা দিয়ে দেন। ফলে ১৭০১ 
খিস্টাব্দে ছোট ছোট কয়েকটি এলাকায় 
ইংরেজরা রাজত্ব করে। ১৭১৭ 
খিস্টাব্দে ভারতের মহীশুর প্রদেশের 
গভর্ণর হয়ে যায়। ১৭৪০ খিস্টাব্দে 
ভারতের চারটি প্রদেশের গভর্ণর হয় 
ইংরেজ। ১৮৫৭ সালে তারা পূর্ণ 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমাতায় আসে । এবং ভারতকে 
কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ থেকে বিটিশ 
রাজ্যের আওতাধীন করা হয় ১৮৫৭ 
সালে। 


১৮৫৭ সালে ভারতকে কোম্পানি 
নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্রিটিশ রাজ্যের 


আওতাধীন করা হয়। ১৮৫৭ সালে 
আলেমরা আযাদী আন্দোলন করে। 
মুসলিম আলেমসমাজ এ আন্দোলনকে 


মুসলমানদের সমতাভিত্তিক সুন্দর 


ব্যাপক করার নিমিতে সকল শ্রেণির 


সংস্কৃতি দেখে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বা অন্য 
জাতী মুসলিম হতে লাগলো । যে ধর্মে 
সবাই সমান। সে কালো বা ধলা 
হোক, সে নিচু বংশের বা উচু বংশের । 
সে ধনী বা গরিব সবাই একই কাতারে 


লোককে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে। 
তবে এ সকল শ্রেণি সম্পৃক্ততার মধ্যে 
সিপাহীদের অংশগ্রহণ উল্লেখ হারে 
বেশি হয়েছে। তাই পরবর্তীতে এ 
আজাদী আন্দোলনকে সিফাহী বিপ্লবও 


সেপ্টেম্বর'১৯ ___________'ু।। আত্তার্তহীদ ৪৩ 
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বলা হয়। মূলত এ আন্দোলনের পরই 
বিটিশরা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ রেখা 
ভেঙে দিয়ে ব্রিটিশ রাজ্যের আওতাধীন 
করে ভারতকে । 

এরপর শুরু হয় সংস্কৃতি ধ্বংসের নীল 
নকশা । এতদিন তারা মুসলিমদের 
মাদরাসা, মকতব ও মসজিদ ধ্বংস 
করেছে। লক্ষ লক্ষ আলেমকে শহীদ 
করেছে। যখনি মাদরাসা, মসজিদ ও 
ছোট বড় আনেক আলেম শেষ তখন 
তারা মুসলিমের ত্রাণকর্তা হিসেবে 
আভির্ভূত হয়। আঘাত করে তারা ক্ষত 
সৃষ্টি করলো এবার সাধুবেশে মলম 
লাগানোর ছলে লবন ছিটানো শুরু 
করলো । মুসলমানের সংস্কৃতি শেখার 
মাধ্যম ছিল মাদরাসা, মকতব ও 
মসজিদ । তারা এ প্রতিষ্ঠানগুলোর যে 
জমি, অর্থ ছিল সব সরকারে নিয়ে 
নিলো। অর্থাভাবে ও আলেম শূন্যতার 
কারণে মুসলিমদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, 
সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার প্রচার ও 
প্রসারের প্রতিষ্ঠান শেষ দিকে । 

এ সুযোগ ইংরেজরা ভালোভাবে গ্রহণ 
করলো । তারা মুসলমানদের দরদী 
হয়ে ইসলামের তাহযীব তামাদ্দুন 
ধ্বংস করার জন্য কিছু কাজ হাতে 
নিল। 

১৮২৬ সালে সর্বত্র ইংরেজি মাধ্যম 
বাধ্যতামূলক করা। ১৮৩৭ সালে 
দেওয়ানী ও ফৌজদারিতে যে ফারসির 
প্রচলন ছিল তা বাতিল করা। তার 
স্থলে স্থানীয় ভাষা ও ইংরেজি 
বাধ্যতামূলক করা। ১৮২৯ সালে 
আলিয়া মাদরাসায় ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট 
বিভাগ চালু করা। ১৮৪৯ সালে 
আলিয়া মাদরাসায় এ্যাংলো এরাবিক, 
ক্লাশ চালু করা। এ্যাংলো ফারসিয়ান 
বিভাগ ১৮৫৪ সালে স্থায়ী ভাবে পত্তন 
করা। ১৮২১ সালে পরীক্ষার ধরন 
পরিবর্তন করা। 

চার্লস মি. গ্রান্ট ১৭৯৩ সালে 
পরিকল্পনা করে যে, ভারতে তাদের 


ধর্ম বিস্তার করবে। তাই সে তাদের 


১৮৩৫ সালে ২৮ শে জুন স্যার লার্লস 


শিক্ষানীতি ভারতে বাস্তবায়ন করার 


ট্রি ভলেন দ্বিতীয় বার কমিটির নিকট 


জন্য সুপারিশ করে। মূলত তখন 


আরেকটি বিবরণ পেশ করে। 


ইংল্যান্ডের শিক্ষা ছিল ধর্ম সংক্রান্ত। 


যদিও ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে 


যারা শিক্ষাগ্রহণ করতো তাদের 
উদ্দেশ্যও ছিল ধর্ম। ১৭৯৩ সালে মি. 


সরকারি কলেজেসমূহের পাঠ্য 
তালিকায় বাইবেলের অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ 


গ্রান্ট যে আবেদন করে তা গৃহীত 
হয়নি। পরবর্তীতে মি. গ্রান্ট ১৭৯৪ তে 


করা হয়েছে। কিন্তু খিস্ট ধর্মের 
প্রচারের প্রশ্নে এক্ষেত্রে একটি অহেতুক 


তিনি কোম্পানির ডিরেক্টর হয় আর 
১৮০২ সালে সে বিলাতের 
পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়। 
১৮১৩ সালে এসে তার উত্থাপিত 
শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হয়। এর ফলে 
ইংল্যান্ড থেকে পাদরিদের আসার দ্বার 
খুলে এবং তার এসে বিভিন্ন স্থানে 
অবস্থান করে, আর তাদের খরচ বহন 
করে সরকার। তাদের সকল চেষ্টা 
বাস্তবে রূপ নেয় ১৮৩১ থেকে ১৮৫৩ 
সালে। ১৮৫৩ সালে পার্লামেন্টের 
সাব-কমিটিতে প্রদত্ত বিবরণে তা স্পষ্ট 
হয়। 

“এ অবস্থায় এদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
প্রদানের অর্থ দীড়াৰে তাদের 
মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে 
দেওয়া । যে সব নবীন যুবক আমাদের 
শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পূর্বেকার 
ধারা অনুযায়ী তারা প্রচলিত নিয়মে 
স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার কথা ভুলে 
যাবে। অর্থাৎ স্বশস্্র বিপ্রবের মাধ্যমে 
তারা তখন দেশের সকল পর্যায়কে 
পাশ্চাত্য রঙ্গে রঙিন করার জন্য প্রচেষ্টা 
চালাবে । 

এ শিক্ষার প্রসার হলে ক্রমান্বয়ে তারা 
আমাদেরকে জবরদস্তি শাসনকারী 
হিসেবে আর মনে করবে না। বরং 
তারা আমাদেরকে বন্ধু ও পৃষ্ঠাপোষক 
হিসেবে জ্ঞান করবে। 

এদের সমন্বয়ে বর্তমানে একটি ছোট 
দলের সৃষ্টি হয়েছে। তারা আমাদের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চলে। এরা 
দেশের স্বাধীনতার পুনরুথানের জন্য 
আমাদের সাহায্য চাইবে। 


বাধার সুত্রপাত করা হয়েছে বলে 
আমরা তার প্রতিবাদ করবো । কিন্তু 
আমার মতে এ অভিযোগ অমূলক 
এবং সম্পূর্ণ অদূরদর্শিতার পরিচায়ক । 
কেননা বিভিন্ন কলেজের জন্য ইংরেজি 
বইয়ের লাইবেরির পত্তন করা হয়, 
প্রত্যেক লাইব্রেরিতে পত্তন করা হয়, 
প্রত্যেক লাইব্রেরিতে বাইবেলের কপি 
রাখা হয়েছে। এখন তো আমি 
এখবরও শুনেছি যে, লোকেরা 
বাইবেলের ব্যাখ্যা পুস্তকও অনুসন্ধান 
করছে। এখন লাইব্রেরিতে তার ব্যাখ্যা 
পুত্তকও রাখতে হবে । 
আমি যেমন পূর্বে বলেছি বাইবেল 
যদিও পাঠ্য হিসেবে পড়ানো সম্ভব 
নয়। কিন্তু সরকারি কলেজসমূহে 
ইতরেজি সাহিত্য তো পড়ানো হয়। 
যথা মিল্টন, বেকন, এডিসন ও জনসন 
প্রমুখের কাব্য ইত্যাদি। এদের সকল 
রয়েছে। এবং এসব ছাত্রদেরকে 
বোঝাতে হলে বার বার বাইবেলের 
উদ্ধৃতি এবং বাইবেলের শিক্ষা সম্পর্কে 
পর্যালোচনা করতে হবে। ছাত্রদের 
পরীক্ষার খাতা দেখে বোঝা যাবে খ্রিস্ট 
ধর্ম সম্পর্কে তাদের জানাশোনা 
কতটুকু অগ্রসর হয়েছে। 

আমার মতে যেসব স্কুলে উপযুক্ত 
প্রচুর আর্থিক সাহায্য করা। আমার 
উদ্দেশ্য এটি নয় যে, এমন দিন, কোন 
দিন আসবে না যখন সরকারি 
কলেজসমূহেও খিস্টধর্ম শিক্ষা চালু 
করা যাবে । আমার মতে এমন উপযুক্ত 
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শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যে দিকে 
লোকেরা আকৃষ্ট হবে। 


বড় লাট শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি 


টাকার অঙ্ক বাড়বে । এ লজিকই 


নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৫ সালের ২ 


তাদের লক্ষ্য মাত্রা। আর এটি 


ভারতের একটি অংশ যখন শিক্ষিত 
হবে । আমাদের উচিত হবে খিস্টধর্মের 
শিক্ষা চালু করা । কিন্ত আমাদেরকে এ 
ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন 
করতে হবে। যাতে র 
মাঝে কোন রকম অসন্তোষ না জাগে। 
কলিকাতা থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে 
আমি খরিস্টধর্ম গ্রহণকারী এদেশীয় উচ্চ 
শিক্ষিত এবং বিশেষ ব্যক্তিতু সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি 
করেছিলাম । এসব ব্যক্তি হিন্দু কলেজে 
পড়াশুনা করতো । খিস্টধর্ম প্রচারের 
মূলে এদের প্রচুর সাধনা এবং 
সহযোগিতা রয়েছে । এদেরকে কিভাবে 
খিস্টান করতে হবে লোকেরা তার 
কোন ফন্দি জানে না। 


ফেব্রুয়ারি এ মহাদেশের পাশ্চাত্য 
শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে 
মর্ধাদা দেওয়া হয়। (হিস্টোরি অব ইংলিশ 
আযাডোকেশন ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৫০) 

১৮৬৪ খিস্টাব্দে এ লর্ড ম্যাকালের 
একটি স্মৃতি কথা প্রকাশিত হয়, তাতে 
সে লিখে যে, আমরা এমন সব 
পুত্তকাদি ছাপাই (বোর্ড কর্তৃপক্ষ) তার 
মূল্য যেমন কম তেমনি কাজও অত্যন্ত 
বাজে আর আমরা কৃত্রিম ও মিথ্যা 
অনুপ্রেরণা, মিথ্যা ইতিহাস, অবান্তর 
বিজ্ঞান, অকেজো দর্শন এবং ভষ্ট 
মতবাদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছি। 
(72914041197. 771 177010 71097 17. 4. 
0977117717-19054, 1). 80) 

ইংরেজরা এ শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে 
বিভিন্ন চাকরী দিতে লাগলো । হিন্দুরা 


আমার তো বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব 


তাদের এ প্রলোভন সাধরে গ্রহণ 


পুরুষেরা যেমন সকলেই গোত্রবন্দি 


করলো । সাথে কিছু মুসলিমরাও গ্রহণ 


হয়ে খিস্টান হয়েছে। এখানকার 
লোকেরাও দলে দলে খিস্টান হতে 


করলো । ইসলামি পপ্তিতগণ প্রথমে 
এবং শেষেও ইংরেজদের বিরোধিতা 


বাধ্য। এ দেশে পরোক্ষভাবে 
পাদরিদের দ্বারা এবং প্রত্যক্ষভাবে বই- 


করেছে। তাদের সংস্কৃতি থেকে দূরে 
থাকতে বার বার বলেছে। এ সময় 


পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং ইংরেজদের 
সাথে আলাপ-আলোচনা ও 
মেলামেশার দ্বারা খিস্টধর্ম প্রবর্তিত 
হতে পারে।' (হিস্টোরি অব ইংলিশ 
আযাডোকেশন ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৭-৬৯) 
১৮৩০ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বরে 
বোর্ড অব ডাইরেক্টরের পক্ষ থেকে 
জেনারেলের নামে একটি চিঠি আসে । 
তাতে লেখা হয়, ইংরেজি শিক্ষার 
প্রসারের জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে 
হবে । যাতে আগামীতে যখনই অফিস 
আদালতে ফারসির স্থলে ইংরেজি 
প্রবর্তন করা হবে, তখন ইংরেজি 
শিক্ষিত লোকদের কোন অভাব যেন না 
হয়। এরপর ইতরেজি গ্রন্থাবলি উরদু, 
বাংলা এবং ফারসিতে অনুবাদ শুরু 
হলো। 

১৮৩৪ সালে লর্ড ম্যাকালে ভারতের 
সুগ্রীম কাউন্সিলের সদস্য হয়। তাকে 


উচ্চাভিলাষী মুসলিমরা এ কথাগুলো 
কানে নেয়নি। ফলে সেই ফল আজ 
জাতি ভোগ করছে। হাড়ে হাড়ে মাসুল 
দিতে হচ্ছে এখন জাতিকে । ইসলামি 
সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে 
যাচ্ছে মুসলিমরা । 

এ এক শিক্ষা ব্যবস্থা যা শুধুই 
জাগতিক বস্তবাদী শিক্ষা। যাদের 
সামনে শুধু দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা ও 
বড় অঙ্কের টাকার বান্ডিল থাকে। 
তাদের সকল উপমা ও মোহ দেখানো 
হয় কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই 
করা যায়। ইংরেজি ভাষা শিখ কথা 
বলা শিখ তবে তুমি লক্ষ টাকা উপার্জন 
করতে পারবে । কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার 
হও তবে তুমি লক্ষ টাকার সেলারি 
পাবে। সুদ খাও তবে তোমার টাকা 
বৃদ্ধি পাবে। ঘুষ গ্রহণ কর এটি 
তোমার উপহার স্বরূপ তবে তোমার 


ইংরেজদের যুগে তা বাস্তবায়ন করেছে 
ও হিন্দু এবং দুনিয়া লোভী বা 
উচ্চাভিলাষী কিছু মুসলিম তাদের মন্ত্র 
গ্রহণ করেছে। 

এ শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজরা তাদের 
সংস্কৃতি পুরা ভারতবর্ষে বিস্তার ঘটায়। 
এভাবে তারা ইসলামি সংস্কৃতি ধ্বংসের 
পায়তারা করে এবং কিছু ক্ষেত্রে সফল 
হয়। 

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ইংরেজরাই সৃষ্টি 
করেছে। এ মতবাদের মাধ্যমেই 
আজকে বলা হচ্ছে “ধর্ম যার যার 
উৎসব সবার, মূলত এটি কোন 
মুসলিম গ্রহণ করতে পারে না। 
ইংরেজরা ইসলামি আমলের মধ্যে 
আলিয়া মাদরাসার মাধ্যমে বেদাত সৃষ্টি 
করেছে। আর বাহ্যিকভাবে স্কুল, 
কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে 
আচার অনুষ্ঠান, চলন-বলন, পোষাক- 
পরিচ্ছদের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন 
করেছে। এখন পুরো মুসলিম জগত 
সংস্কৃতি আগ্রাসনের কবলে নিপতিত । 
দেশে নাস্তিকতার চর্চা হচ্ছে, ধর্মান্তর 
হওয়ার ঘটনা ঘটছে। কৃষ্টি কালচার 
মুসলিম হয়েও খিস্টানদের কৃষ্টি 
কালচার লালন পালন করছে। অপর 
এক গোষ্ঠী ধর্মের নামে সকল 
বিদআতী কুফুরী কাজ করে যাচ্ছে। 

এ থেকে মুসলিম মিল্লাত মুক্তি পেতে 
হলে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। 
শিক্ষার অমুল পরিবর্তন করতে হবে। 
শিক্ষাধারা পরিবর্তন করতে হবে। 
সকল প্রতিষ্ঠানকে ইসলামি শিক্ষায় 
রূপান্তর করতে হবে। আর সকল 
কারিগরী বিজ্ঞান শিক্ষা এর মাধ্যমেই 
করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এভাবে 
আমরা মুক্তি পেতে পারি । 


লেখক: পরিচালক, মারকাধুদ দীন আল- 
ইসলামি ঢাকা, আশরাফবাদ, ঢাকা-১২১১ 
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হযরতুল আল্লাম মাওলানা ইসমাইল আযীয 
(রহ.) আর নেই: সর্বত্র শোকের ছায়া 


দক্ষিণ পূর্বএশিয়ার এতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যাপীঠ, আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম 
মুফতী আযীযুল হক (রহ.)-এর সুযোগ্য ছোট সাহেবজাদা, 
এ জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা ইসমাঈল আযীয 
(রহ.) গত ৮ আগস্ট'১৯ (বৃহস্পতিবার), রাত ৩টায় 
চট্টগ্রাম সিএসসিআর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় 
জরাগ্রস্ত এই দুনিয়াকে পেছনে ফেলে মাওলার দরবারে 
নিজকে সঁপে দিয়েছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি 
রাজিউন) ক্ষণজন্মা মুখলিস এ আলেমে দীনের মৃত্যুর 
সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লে সকলেই 
শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ইসলামের প্রচার প্রসার ও 
দীনী শিক্ষা বিস্তারে আজীবন নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাওয়া 
প্রচারবিমুখ এ বিদগ্ধ মনীষীর ইন্তেকালে আমরা শুধু একজন 
জ্ঞান সাধককে হারাইনি, হারিয়েছি একজন অভিভাবককে। 
এ শুন্যতা পূর্ণ হওয়ার নয়। হযরতের জানাজায় শরীক হতে 
এবং শেষ বারের মতো তাকে একনজর দেখতে দেশের 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার শিষ্য, আলিম ওলামা, 
ধর্মপ্রাণ তাওহীদী জনতা জামিয়া অভিমুখে পঙ্গপালের ন্যায় 
ছুটে আসেন। বৃষ্টির মাঝেও নামাযে জানাজায় তাওহীদী 
জনতার স্রোত ও তার জনপ্রিয়তা দেখে উপস্থিত লোকেরা 
আবাক হয়ে যান। এতে প্রমাণিত হয়, তিনি একজন 
কামেল বুযুর্দ ও নিভৃতচারী মোখলেস সাধক ছিলেন। ওই 
দিন দুপুর ২টায়, জামিয়া পটিয়ার মসজিদ সংলগ্ন মাঠে তার 
বিভাগীয় প্রধান মাওলানা কারী ইজাজের ইমামতিতে 
জানাজার নামাযে অনুষ্ঠিত হয় এবং তীকে জামিয়ার 
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মাকবারায়ে আজিজিতে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তার 
বয়স ছিল ৬৩ বছর। তিনি স্ত্রী, আলেমে দীন ৪ ছেলে, ২ 
মেয়ে অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। জানাজাপূর্ব সংক্ষিপ্ত 
বক্তব্যে জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতী আল্লামা 
শামসুদ্দিন জিয়া (দো. বা.) জামিয়ার সকল ছাত্র-শিক্ষকের 
পক্ষ থেকে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন 
এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ 
করেন। 


কুরবানী ছুটি উপলক্ষে ছাত্রদের প্রতি আল্লামা 

আবু তাহের নদভীর তারবিয়াতি বয়ান 
৬ আগস্ট ১৯ (মঙ্গলবার) যুহরের পর, জামিয়ার কেন্দ্রীয় 
জামে মসজিদে কুরবানীর ছুটি উপলক্ষে দিক-নির্দেশনামূলক 
গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন, জামিয়ার নায়েবে 
মুহতামিম, আল্লামা আবু তাহের নদভী (দা. বা.)। 
নসীহতের শুরুতে হুযুর বলেন, আমাদের মুরব্বিদের 
ক্লান্তিহীন মেহনত, সীমাহীন কুরবানীর কারণে আল্লাহর 
অশেষ রহমতের ওপর ভরসা করে (আমাদের) এ কওমি 
মাদরাসাগুলো টিকে আছে। এধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত 
রাখতে আমাদেরকে ও মুরব্বিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে 
হবে । হুযুর কুরবানীর ছুটিতে, সময়কে সর্বাধিক গুরুত্ব 
দিয়ে, কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল ভালোভাবে অধ্যয়ন 
বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত- 
তাবলীগে সময় দেওয়া, পাচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের 
সাথে আদায়, মুরবিবদের সালাম করা, সর্বোপরি সুন্দর 
চরিত্রের মাধ্যমে জাতির রোল মডেল হিসেবে নিজকে 
উপস্থাপন করতে জোর তাগিদ দিয়েছেন । মাদরাসা খোলার 
দিন সঠিক সময়ে উপস্থিত হয়ে সবকের পাবন্দি করতে, 
সকল ছাত্রকে নেযাম মোতাবেক চলতে কঠোর নির্দেশ জারি 
করেন। পরিশেষে, তিনি জামিয়ার অসুস্থ মুরব্বিগণের জন্য 
আল্লাহ পাকের দরবারে দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং 
সকল ছাত্র ও দেশবাসীর নিকট বিশেষ দোয়ার আবেদন 
করেন। 


মুশাআরা কোব্যচর্চা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
১ আগস্ট ১৯ (বৃহস্পতিবার) জামিয়ার দারুল হাদীস 
মিলনায়তনে শুবায়ে মুশাআরার উদ্যোগে, জামিয়া 
কাব্যচর্চা বিভাগীয় প্রধান, প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক ও 
বিশিষ্ট কবি, আল্লামা আবদুল জলিল কওকবের সভাপতিতে 
জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক আল্লামা জাফর সাদেক (দো. বা.)- 
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এর সথ্ালনায়, মুশাআরা (কাব্যচর্চা) অনুষ্ঠানসম্পন্ন 
হয়েছে। এ বছর মুশাআরার বিষয়বস্তু ছিল গজলিয়াত 
(গীতিকাব্য) অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জামিয়ার 
প্রধানপরিচালক ও শায়খুল হাদীস, আল্লামা আবদুল হালীম 
বোখারী সাহেব (দা. বা.) অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে 
পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহে গমনকারী আল্লামা 
বোখারীকে বিভিন্ন প্রকার গীতিকাব্য আবৃত্তি করে বিদায়ী 
শুভেচ্ছা জানানো হয়। প্রধান অতিথির সংক্ষিপ্ত ভাষণে 
আল্লামা বোখারী বলেন, কাব্যচর্া আমাদের জামিয়ার 
অন্যতম বৈশিষ্ট । আমাদের জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক 
মুফতী আযীযুল হক (েহ.) যুগশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি 
আরবি উরদুসহ বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য কাব্যরচনা করে 
গেছেন। তিনি আরও বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি 
কাব্যচর্চার মাধ্যমে আরবি বাংলা, উর্দুসহ বিভিন্ন ভাষায় 
ছাত্রদের দক্ষতা অর্জন করে নিজেকে যোগ্য আলেমে দীন 
হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি অত্যন্ত চমকপ্রদ ও 
ফলপ্রসু এরকম অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে মুশাআরা ও আরবী 
সাহিত্যে অনন্য অবদানের জন্য বিভাগীয় প্রধান আল্লামা 
আবদুল জলীল কওকবের ভূয়সী প্রশংসা করেন । অনুষ্ঠানে 
জামিয়ার সকল শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 
জামিয়ার খ্যাতনামা কবি, আল্লামা ইউনুস, মুফতী বোরহান 
উদ্দিন, মাওলানা রহমতুল্লাহ সিপাহী, প্রমুখ স্বরচিত কাব্য 


অবৃতি করেন। 


কুরবানীর মাসায়েল ও তাৎপর্য 

শীর্ষক বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
৩০ জুলাই”১৯ (মঙ্গলবার) জামিয়ার দারুল হাদীস 
মিলনায়তনে শু'বায়ে মুনাজারার ব্যবস্থাপনায় কুরবানীর 
মাসায়েল ও তাৎপর্য শীর্ষক বিত্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। এতে সভাপতিতৃ করেন জামিয়ার তাফসীর ও 
মুনাজারা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা রফীক আহমদ (দা. 
বা.)। প্রধান বিচরক ছিলেন, জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক, 
খ্যাতিমান বক্তা, আল্লামা আখতার হুসাইন আনোয়ারী (দো. 
বা.)। যুগোপযোগী অতিপ্রয়োজনীয় এ বিতর্ক সেমিনারে 
জামিয়ার শিক্ষার্থীগণ, আসাতিযায়ে কিরাম ও মেহমানবৃন্দ 
উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষলগ্ে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত বয়ানে আল্লামা আখতার হুসাইন (দা. বা.) বলেন, 
আমাদের ইলমুল হাল (সমসাময়িক) বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা 
অত্যন্ত জরুরি। এর মধ্যে কুরবানী হলো অন্যতম। তিনি 
উপস্থাপন করায় ছাত্রদের ধন্যবাদ জানান । এদিকে জামিয়া 
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শর্টকোর্স বিভাগের উদ্যোগে একই বিষয়ে ৩১ জুলাই*১৯ 
বুধবার মুনাজারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


ইন্তেকাল, জামিয়ায় শোকের ছায়া 
এশিয়া বিখ্যাত দীনী শিক্ষা নিকেতন জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দীস, যুগশ্রেষ্ট আলেমে দীন, বহু 
গ্রন্থপ্রণেতা বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার 
সেক্রেটারি জেনারেল, ইত্তেহাদুল মাদারিস শিক্ষা বোর্ড এর 
প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওছার নেজামী 
আর নেই। তিনি গত ১৩ অগাস্ট”১৯ (মঙ্গলবার) সকাল 
৭টায় পটিয়া মাদরাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া 
ইলাইহি রাজিউন) সেই দিন বিকল ৫ টায় পটিয়া মাদরাসা 
প্রাঙ্গনে জামিয়ার সহকারী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের 
নদভী (দা. বা.)-এর ইমামতিতে মরহুমের জানাযার নামায 
অনুষ্টিত হয়, মরহুমের জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য ছুটে 
আসেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তার অগনিত ছাত্র, 
ভক্ত-অনুরক্ত এবং সাধারণ মুসল্লী, এতে জানাযায় আরও 
উপস্থিত ছিলেন দেশের শীষ আলেমে দীনসহ বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
৭২ বছর, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে 
ভুগছিলেন। তিনি ছেলে মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে 
গেছেন। হযরত রহমাতুল্লাহ কাওছার নেজামী ১৯৪৭ সনে 
চট্টগ্রাম জেলার অন্তরগত মিরশ্বরাই থানার ওসমানপুর গ্রামে 
এক সন্ত্ান্ত পরিবারে জনুগহণ করেন। তার পিতা বজলুস 
সোবহান (রহ.) ছিলেন কুতুবে জমান মুফতী আযীযুল হক 
(রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, তিনি প্রাথমিক পড়া-লেখা নিজ 
গ্রামের স্বনামধ্যন দীনী প্রতিষ্ঠান জামালপুর হাফিযিযা 
আযিযিয়া মাদরাসায় সমাপ্ত করেন, পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য 
এশিয়া বিখ্যাত দীনী শিক্ষানিকেতন জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ায় ভর্তি হন, এবং ১৯৬৭সনে দাওরা সমাপ্ত করেন। 
পড়া লেখা শেষ করে তিনি শৈশবের মাদরাসায় খেদমতের 
মধ্য দিয়েই কর্ম জীবন শুরু করেন। পরে ১৯৭৭ সনে 
জামিয়া পটিয়ার তৎকালীন মহাপরিচলক শায়খুল আরব 
ওয়াল আজম হাজী ইউনুস (রহ.) ডাকে সাড়া দিয়ে জামিয়া 
তিরমিযী শরীফ, মিশকাত ২ খণ্ডসহ দরসে নেজামীর জটিল 
জটিল অসংখ্য কিতাবের দরস প্রদান করেন। তিনি 
জামিয়ার ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন 
সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল ও ইত্তেহাদুল মাদারিস শিক্ষা 
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বোর্ডের প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছিলেন, এ মনীষীর লেখনীর 
প্রভাব ছিল অভাবনীয়, কর্ম জীবনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
গ্রন্থাদি রচনা করেন। বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ খিলাফতে 
রাশিদা, খিলাফতে বনু উমায়য়া তার অমর কীর্তি, এছাড়াও 
তিনি অসংখ্য কিতাবের অনুবাদ, সংকলন, সম্পাদনা 
করেন। 


শোক ও দোয়ায়ে মাগফিরাত 
পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার সাবেক কিরআত 
বিভাগীয় প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কারী হযরত মাওলানা 
কারী আবদুল গনি সাহেবের ইন্তেকালে জামিয়ার প্রধান 
পরিচালক শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল হালিম বুখারী 
(দা. বা.) তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং 
পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 
মরহুম কারী সাহেবের দারাজাত বুলন্দির জন্য আল্লাহ 
তায়ালার দরবারে তিনি বিশেষ মুনাজাত করেন। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


নাঈমা বিনতে রফিক 

শুনছো কি, মহান রবের আহ্বান? 

তুমি খেল তামাশায় মত্ত 

তোমার মন আজ শক্ত 

তুমি ক্যারিয়ার গড়ায় ব্যস্ত 

শুনছো কি, মহান রবের গুণগান 

যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান... 


আজ সত্য তোমার কাছে তুচ্ছ 

মিথ্যার আনন্দে ভাসছ 
জ্ঞানীকে করছ উপহাস 

কালামে আজ তোমার নেই যে বিশ্বাস 
বলছ তুমি আছে ঈমানের বিশ্বাস 

কাজ বলছে তুমি হারাচ্ছ মুমিনের আশ্বাস 


শুনছো কি, মহান রবের গুণগান 
যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান... 


সেপ্টেম্বর*১৯ 


জিজ্ঞাসায় তুমি মিলাও সুর 
আড়ালে তুমি ললাট কুঁচকে 
শুনছো কি, মহান রবের গুণগান? 


হে আমার বোন, 

কি হয়েছে আজ তোমার? 

কোথায় তোমার ভূষণ, 

কোথায় তোমার শালীন আবরণ? 
সম্মান যে নিজে দেয় না 

কি করে সে পায় সম্মান 

নারীর ভূষণ না রাখিলে 

লাঞ্কিত হতে হয় সাথে অপমান 

হে শিক্ষিত বোন আমার 

কোথায় গেল বিবেক তোমার 
শুনছো কি, তোমার রবের গুণগান? 
যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান... 


হে আমার ভাই, 

কি হয়েছে আজ তোমার? 

কোথায় গেলো তোমার ঈমান, 

শক্তি, সাহস কোথায় গেলো 

তোমার মধ্যে থাকা 

ওসমান, আলী, আবু বকর...? 

শুনছো কি, মহান রবের গুণগান? 

যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান... 


তোমার দুই বছরের ছুটো ভাইটির 

মাথা করছে খণ্ডন 

তার হত্যা আর তোমার ঈমান বিসর্জন 

তোমার বোনটি ইজ্জত হারা 

হচ্ছে তিলে তিলে 

মাঝে মাঝে করছে আবার দু টুকরো তারা 

আজ প্রশ্ন দাতার উত্তর প্রার্থী, জাগবে কবে বল? 
হায় বিবেক, আজ শিক্ষিত হয়েও তোমরা বিবেক হারা 
শুনছো কি, আল্লাহর আহ্বান? 

তুমি খেল-তামাশায় মত্ত 

তোমার মন আজ শক্ত 

তুমি ক্যারিয়ার গড়ায় ব্যস্ত 

শুনছো কি, মহান রবের গুনগান 

যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াবান... 
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আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 
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সম্পাদকীয় 


রী 
সমকালীন [ 


জম্মু গণহত্যা: স্মৃতির আড়ালে ইতিহাস 

___ ডা. ফিরোজ মাহবুব কামাল 
আফগানিস্তানে তালিবান আবার ফিরে আসছে! 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 

নতুন মুসলিম দেশ বাংসামোরো 

__ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

কাশ্মীরী জনগণের ভবিষৎ 

__ মাহমুদুল হক আনসারী 

ওলামায়ে কেরামের প্রতি খোলা চিঠি 

_ মিযানুর রহমান জামীল 
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-__ খালেদ রাসেল 


___ তানভীর সিরাজ 


হেযবুত তওহীদের কুফরি আকীদা 
__ মাওলানা মুফতি মানজুর সিদ্দীক 


মহাজীবন 


হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ (রহ.) 
__ হাফেয মাওলানা রফিকুল্লাহ 


৩৫ 


শিক্ষা-সংস্কৃতি [ 


সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 


__ মাহফুষ আহমদ 


৩৮ 


নিয়মিত বিভাগ [ 


পাঠকের অভিমত [ ০২। সমস্যা ও সমধান 


এ ২৯। 


আল-জামিয়ার দিন-রাত [2 ৪৫। 


সময়ের স্রোত যত বাড়ছে আমরাও তত উন্নত এবং আধুনিক হচ্ছি। 


চলতি বছরের ৬ মে আবারও চলন্ত বাসে নারী ধর্ষণের ঘটনা 
ঘটেছে । শাহিনুর আক্তার তানিয়া নিজ বাড়ি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি 
পিরিজপুরে আসার জন্য ঢাকার মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে 
স্বর্ণলতা পরিবহনের একটি বাসে উঠেন। রাত সাড়ে ৯টার দিকে 
কটিয়াদি আসার পর তানিয়া ও অপর দুই যাত্রী ছাড়া বাকি সবাই 
নেমে যান। কিছু দূর যাওয়ার পর অন্য দুই যাত্রীও নেমে যায়। 
বাসটি কিশোরগঞ্জ-ভৈরব সড়কের বাজিতপুর উপজেলার পিরিজপুর 
ইউনিয়নের বিলপাড় গজারিয়া নামক স্থানে পৌঁছানোর পর তাকে 
ধর্ষণ করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে গণপরিবহন যেন নারীর জন্য এখন 
এক আতঙ্কের নাম। প্রতিটি মুহূর্তে একজন নারীর ভয়ে থাকতে 
হয়। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির সমীক্ষা অনুযায়ী গত এক 
বছরে গণপরিবহনে ধর্ষণের শিকার হওয়া নারীর সংখ্যা ২১। 

সামঘ্িকভাবে পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক তা আমরা সকলেই 
অনুভব করতে পারছি কিছুটা । গণপরিবহনে যাতায়াতকারী নারীদের 
বড় অংশই বলেছেন, নানাভাবে তারা হয়রানির শিকার হয়ে চলেছেন 


দেশও উন্নত এবং আধুনিক হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মন-মানসিকতা 


প্রতিনিয়ত । কিন্তু অবস্থা এমন যে, অধিকাংশ নারীই সেটি প্রকাশ 


এসব কি আধুনিক হচ্ছে? বিষয়টা সত্যি চিন্তার। আমরা আমাদের 


করতেও বিব্রত বোধ করেন । শিক্ষা ও চাকরিসহ নানা প্রয়োজনে 


রুচি আর মানসিকতাকে সেই কুড়ি বছর আগের জায়গায় ফেলে 
রেখেছি। বাকি সবকিছুতে আধুনিক হতে পেরেছি তবে মানসিকতায় 
নয়। এসব এজন্যই বলছি, আমাদের দেশে এখনও নোংরামি আর 
নোংরা মানসিকতার মানুষরা পরিবর্তন হতে পারেনি । আপনি হয়তো 
টন শিরোনাম দেখে বুঝেতে পেরেছেন আমি কি নিয়ে বলতে 
|] 
হ্যা, আমি গণপরিবহনে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে বলছি। গণপরবিহন 
কতটা নারীবান্ধব এটি নিয়ে নানা সময়ে নানা প্রশ্ন উঠলেও 
কোনক্রমেই নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না এই সেক্টরে । 
নারীরা গণপরিবহনে চলাচল করতে গিয়ে নানা সহিংসতার শিকার 
হন। এমনকি গণধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটছে। যে কারণে 
ংলাদেশে শতকরা ৪৯ ভাগ নারী গণপরিবহনকে অনিরাপদ মনে 
করেন। এটা মনে করারও বিষয় নয়। এটা বিশ্বাস করার বিষয়। 
আমাদের দেশের গণপরিবহনগুলোতে নারীরা যে অনিরাপদ সেটা 
মিথ্যা কিছু নয়। এর কারণ এখানে প্রতিবাদের সংস্কৃতি অনুপস্থিত । 
দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমারা খুব কম পুরুষরাই এর প্রতিবাদ 
করি। যার কারণে এসব গণপরিবহনে একের পর এক যৌন 
হয়রানির ঘটনা ঘটছে। 
আমি যদি একটু পেছন থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলি, তাহলে 
প্রথমে বলতে হয় ২০১৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জে শুভেচ্ছা 
পরিবহনে চলন্ত একটি বাসে তরুণী ধর্ষণের ঘটনা । ওই ঘটনায় 
বাসচালক ও সহযোগী গ্বেফতার হন। এরপর ২০১৫ সালের ১২ মে 
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে চলন্ত বাসে 
ক পোশাককর্মীকে ধর্ষণ করে ফেলে দেন বাসচালক ও চালকের 
সহকারী । গত বছরের ২৩ জানুয়ারি বরিশালে সেবা পরিবহনের 
[কটি বাসে দুই বোনকে ধর্ষণ করে পাচ পরিবহনকর্মী । গত বছরের 
২৫ আগস্টের কথা । ময়মনসিংহের একটি প্রতিষ্ঠানে মার্কেটিং 
বিভাগে কর্মরত রূপা, বগুড়ায় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে 
বাসে ময়মনসিংহ ফিরছিলেন । রূপা যে বাসে ফিরছিলেন সে বাসটি 
ওই দিন রাতে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা অতিক্রম করার পর সব যাত্রী 
নেমে যায়। এরপর বাসটি কালিহাতি এলাকায় পৌঁছার পর বাসের 
মধ্যেই ধর্ষণের শিকার হন রূপা । পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় 
মধুপুর এলাকার জঙ্গলে । চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি ময়মনসিংহের 
নান্দাইলে একটি বাসে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে বাসচালকসহ 
তিন পরিবহনকর্মী। 


নি 


নি 


প্রতিদিন হাজার হাজার নারীকে ঘরের বাইরে বেরুতে হয় 
অধিকাংশেরই একমাত্র ভরসা হলো বাস, মিনিবাস কিংবা টেম্পোর 
মতো গণপরিবহন । অথচ এসব বাসেই নারীদের সন্ত্রম হারাতে হয় । 
তাহলে নারীরা যাবে কোথয়? 
আমাদের দেশে যৌন হয়রানি বন্ধে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় 
সহায়তা চাইতে গেলে পুলিশের কাছে তেমন কোনো সহযোগিতাও 
পাননা নারীরা । হ্যা, সম্প্রতি এমন অভিযোগ করেছেন বেশকিছু 
ভুক্তভোগী নারী। উল্টো নারীদের যেসব প্রশ্ন করা হয় সেগুলোও 
এক ধরনের নিগ্রহ। তাহলে নারীদের উপর এ অমানবিতার দায় কে 
নেবে? 

আমরা সকলেইতে 


সাধু। কিন্তু আমরা এমন এক ধরনের সাধু, যারা 
চোরের বিরোদ্ধে কিছুই করতে পারি না। আসলে আমরা ভন্ড । 
আমাদের র আড়ালে বাস করে এক একটা পশু । কেউ বাসে 
কেউ ঘরে । ধর্ষণ, নির্যাতন নারীর উপর চলছেই। 

বর্তমানে নারীদের রাস্তা-ঘাটে যে হয়রানি করা হয়, তা থামানোর 
জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বে নারীর 
প্রতি সহিংসতার বিষয়টি সামগ্রিক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ । নারী-পুরুষের 
মধ্যে ক্ষমতার অসম সম্পর্ক আমাদের সমাজে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে 
দীড়িয়েছে। ধর্ষণের যে ক্রমবর্ধমান হার তা আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে 
সবাইকে । প্রতিটি পরিবার থেকে নারীকে যথাযথ শিক্ষা দেওয়ার, 
স্বাধীনভাবে গড়ে তোলার, ক্ষমতায়িত করার প্রচেষ্টা থাকে । কিন্তু তা 
সম্ভব হয় না। কারণ প্রতিটি পরিবারই নারীর নিরাপত্তা নিয়ে 
উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটান। 
কিন্ত এভাবে আর কতদিন? এ সমস্যার পরিত্রাণ পেতে চায় সকল 
নারী। এ জন্য প্রয়োজন পুরুষদের মন-মানসিকতা পরিবর্তন করা 
শুধু তাই নয়, গণপরিবহনের মালিক, শ্রমিক এবং তাদের 
সংগঠনগুলো আন্তরিকভাবে এগিয়ে না এলে শুধু সরকার, আইন 
কিংবা শাস্তি দিয়ে এই ব্যাধির নিরাময় সম্ভব হবে বলে মনে হয় না 
হবে। গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী সামাজিক প্রতিরোধ । তবেই 
আমাদের সমাজে নারীরা সুন্দরভাবে পথ চলতে পারবে । এগিয়ে 


যেতে পারবে অনেক দূর । 
আজহার মাহমুদ 
প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট 


অক্টোবর'১৯ __________ললললল্। আত্তার্তহীদ ২ 
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ঘটনাটি লূত (আ.) এর সময় সংঘটিত হয়। হযরত লুত আআ.) 
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মানবজাতি, জীবজন্ত ও পশু পাখির 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শারীরিক সুখ, মানসিক প্রশান্তি ও বং 


ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন হযরত লুত (আ.)-কে সাদুম নামক শহরের 
সন্নিকটবর্তী এলাকায় নবী হিসেবে মনোনীত করেন । সাদুম ওই 


বিস্তারের জন্য এটা অপরিহার্য । এই চাহিদা চরিতার্থের জন্য 


এলাকার রাজধানী ছিল। এলাকাটি ছিল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক 


রয়েছে বৈধ ও যৌক্তিক পন্থা । অস্বাভাবিক পথে যৌন চাহিদা 
মেটাতে গেলেই এটা সীমালজ্ঘনের পর্যায়ে উপনীত হয়। 


দিক থেকে অনেক আকর্ষণীয় । এলাকার লোকজনের জীবন ছিল 
স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, এলাকাবাসী এক পর্যায়ে অহংকারী, দুর্বিনীত ও 


বিপরীত লিঙ্গের সাথে বৈধপন্থায় মিলিত হওয়া পৃণ্যের অন্তর্ভূক্ত । 
ইসলামের পরিভাষায় যা “নিকাহ' নামে সমধিক পরিচিত। একই 


অন্যায়কারী হয়ে উঠে। তারা বিভিন্ন ধরণের অন্যায়, নিন্দনীয় ও 
অশ্লীল কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যৌন চাহিদা পুরণের ক্ষেত্রে 


লিঙ্গের সাথে যৌনসংসর্ণের কোন বিধি বা সুযোগ কোন ধর্মে 


তারা নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের ব্যবহার করতে শুরু করে। 


নেই । অবৈধ যৌন মিলন, অনৈতিক যৌন সম্পর্ক ও সমকামিতার 
মতো অমানবিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ 
মানব জাতিকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও 
সমকামিতা থেকে বিরত থাকার জন্য মানবগোষ্ঠীর প্রতি রয়েছে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কঠোর নির্দেশনা । হযরত রাসূল করীম 
(সা.) কিশোর-বালকদের চেহারার দিকে কুদৃষ্টিতে না থাকানোর 
নির্দেশ প্রদান করেন কারণ তাদের চেহারায় বেহেশতের হুরের 
দীপ্তি আছে। তিনি বলেন, আমার উম্মতের ব্যাপারে যেটা 
সবচেয়ে বড় ভয় করি, তাহলো লুত সম্প্রদায়ের অনুরূপ 
পাপাচার । আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক কওমে লুতের 
অপকর্মে লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে তখন তাদের 
ওপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর। লৃত সম্প্রদায়ের 
মতো যারা সমকামিতায় লিপ্ত হবে তাদের ওপর আল্লাহর 
অভিশাপ । (তাফসীরে মাআরি ফুল কুর ০৬-৮০৬; শায় ও 

হা আরবি 2 ভি জি 
সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে একটি লোকালয়কে মহান 
আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে বিধ্বস্ত করে 
দেন। ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগের। 
ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটি মধ্যপ্রাচ্যের জর্দান ও ইসরাঈলের মধ্যখানে 
অবস্থিত। আরবীতে স্থানটিকে “বাহরুল মাইয়িত' ইংরেজিতে 
(79944 597) এবং বাংলাতে “মৃতসাগর” বলা হয়। এটি মূলত 
একটি হদ। সমকামিতার কারণে শাস্তি হিসেবে এ জনপদটি 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। এটি ৮০ কি.মি 
দৈর্ঘ এবং ১৮ কিলোমিটার প্রস্থ । এ সাগরটি ৩০৫ মিটার গভীর 
এবং আয়তন ১০২০ কি.মি প্রায়। এ সাগরের পানি অন্যান্য 
সাগরের চেয়ে ৭ গুণ বেশি লবনাক্ত। কোন প্রাণি এ পানিতে 
বাচতেও পারে না, জন্মাতেও পারে না। এতে কিছু সংখ্যক 
ক্ষুদ্রকায় রোগ জীবানু (74/070৮০) ছাড়া কোন সামুদ্রিক মাছ 
নেই। জর্দান নদীর পানি এতে এসে পড়ে, সে পানির সাথে 
যেসব জলচর প্রাণীরা ভেসে আসে মৃত সাগরে পড়া মাত্র তা মরে 
যায়। মৃত সাগরের পানির আপেক্ষিক ঘনত এত বেশি যে, হাত 
পা বেঁধে কোন প্রাণীকে ফেলে দিলেও ডোবা সম্ভব নয়। সাগরের 
প্রধান অংশে রয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম 


অক্টোবর”১৯ 


দিন দিন সমকামিতার প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠে। তিনি 
বারেবারে এই গহিতকর্ম পরিত্যাগ করার উপদেশ প্রদান করেন । 
মেয়েদের বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবন যাপনের তাগিদ দিতে 
থাকেন। কিন্ত তারা নবীর কথা শুনেনি। (তাফসীর ইবনে কসীর, 
৪/৫৯-৬০) 
কুরআনুল কারীমে অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই ঘটনা বিধৃত হয়েছে, 
“আর আমি লৃতকে পাঠিয়েছিলাম । সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল 
তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বেও কেউ 
করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের 
নিকট গমন কর, তোমরা সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায় ।' (আল- 
রআন, সূরা আল-আরাফ: ৮০-৮১) 
মহানবী (সা.) বলেন, চার শ্রেণির মানুষ আছে যাদের সকাল হয় 
আল্লাহ তাআলার রাগান্বিত অবস্থায়, যাদের সন্ধ্যা হয় আল্লাহর 
অসন্তুষ্টির মধ্যে । কে) যেসব পুরুষ পোষাকে ও শারীরিক গঠনে 
নারীর আকার ধারণ করে (খ) যেসব নারী পোষাকে ও শারীরিক 
গঠনে পুরুষের আকার ধারণ করে (গ) পশুর সাথে যারা যৌন 
সঙ্গম করে (ঘ) যারা বালকের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হয় 
পুরুষ অপর পুরুষের সাথে যখন যৌনাচারে লিপ্ত হয় তখন 
আরশে কম্পন শুরু হয়; আসমান জমিনের ওপর ভেঙে পড়ার 
উপক্রম হয়; ফেরেশতাগণ দৌড়ে এসে সুরা আল-ইখলাস 
জপতে জপতে আন্নাহ তাআলার সাহায্য কামনা করেন 
যৌনকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত এমন অবস্থা চলতে থাকে । (হাফিয 
শামসুদ্দিন যাহাবী, আল-কাবায়ের, পৃ. ৬৮) 
কিশোর ও বালকদের চেহারা ও শরীরে দিকে যৌন আকাজ্কা নিয়ে 
থাকানো, তাদের সাথে করমর্দন করা, স্পর্শ করা, ঘোরাফেরা করা, 
একান্তে সময় কাটানো এবং তাদের সাথে চরিতার্থ করা 
হারাম । ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), শায়খ সুফিয়ান সাওরী 
(রহ.), শায়খ আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) ও হাকিম আখতার (রহ.) 
এই ব্যাপারে কঠিন শব্দ উচ্চারণ করেন। 
যথা সময়ে বিয়ে, তাওবা, তাকওয়া, খোদাভীতি ও বুযুর্গানে দীনের 
সানিধ্য সমকামিতার ভয়াবহতা থেকে আমরা বাঁচতে পারি। কখনো 
কখনো রাষ্ট্রীয় আইন ও সামাজিক নিয়মকে ফীকি দেওয়ার সুযোগ 
থাকলেও খোদাভীতি, নৈতিকতা ও পরকালীন জবাবদিহিতা মানুষকে 
গহিত কাজ হতে বাধা দেয়। 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 
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6০০ ০০০: 
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10800000,05 ভ, 26 89 (20008088000 জারা ভা ৫2 8৪ ও 
8787 8804 টির ৪ উর 81 298 ডা 1 1 00801 জারারেওতারও 8 ও উজ! 


ডা. ফিরোজ মাহবুব কামাল 


কাশ্নীর সমস্যা, কাশ্নীরিদের ওপর 
হওয়ার সময় আবশ্যিকভাবেই কাশ্মীরি 
পণ্ডিতদের হত্যা ও বিতাড়নের প্রসঙ্গ 
উঠে আসে। ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি 
পণ্তিতদের ওপর চলা নির্যাতন এবং 


দেওয়ানি আইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
একটি নীতি। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত 
বাক্যটির মর্মার্থ হল, দুটি পক্ষ একে 
অপরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে, 
উভয়পক্ষই চুক্তির শর্তাবলি শ্রদ্ধার 


মহারাজা হরি সিং শর্তসাপেক্ষে 
ইন্সটরুমেন্ট অফ একসেশন সাক্ষর 
করেন। অর্থাৎ কাশ্বীরের সঙ্গে 


সঙ্গে মেনে চলবে। চুক্তির শর্তাবলি 


কাশ্মীর থেকে তাদের বিতাড়ন অবশ্যই 
ঘৃণিত ও চরম নিন্দনীয় । কিন্তু ১৯৪৭ 
জম্মৃতি সংঘটিত লক্ষ গুণ ভয়াবহ 
মুসলিম. গণহত্যার নৃশংসতা 
দেওয়া হয়। লিখছেন জিম নওয়াজ । 
পেক্টা সান্ট সারভেন্ডা (72019 19%7% 
5০7/777) হল আন্তর্জাতিক 


ভঙ্গ করলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ 
হিসেবে গণ্য হবে এবং উভয়পক্ষের 


অবস্থান চুক্তির আগের অবস্থায় ফিরে 
যাবে। কাশ্ীর সমস্যা, আর্টিকেল 


ভারতের চুক্তি হয় এবং কাশ্মীর 
শর্তসাপেক্ষে চুক্তির ভিত্তিতে ভারতের 
সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানে ধারা ৩৫অ 
এবং ৩৭০ বাতিলের ফলে ভারত এবং 
কাশ্মীরের মধ্যে চুক্তি যেহেতু লঙ্ঘিত 


৩৭০ এবং ৩৫অ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর 


হয়েছে, সেহেত ল অফ কন্টাক্ট 


আলাপ আলোচনা, নানা তর্কবিতর্কের 
পরেও একথা এতিহাসিকভাবে 
প্রতিষ্ঠিত ও সত্য যে, স্বাধীনতা 


অনুযায়ী পরিস্থিতি ইলট্রুমেন্ট অফ 
যাবে। অর্থাৎ চুক্তি লঙ্ঘনের পরে 
আইন অনুযায়ী কাশ্মীর স্বাধীন হয়ে 


অক্টোবর'১৯ ____7777 আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
যাওয়ার কথা । ধারা ৩৫অ এবং ৩৭০ 


বাতিলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ভারতের 
সুপ্রিমকোর্ট একাধিক মামলা হয়েছে। 
রায় বেরলে বোঝা যাবে সে সব 
মামলার সারবন্তা। যাই হোক, এই 
নিবন্ধে আলোচনার মূল বিষয় হল- 
জম্মৃতে বীভৎস মুসলিম গণহত্যা এবং 
জাতিগত নির্মূলকরণ যা খুবই কম 
চর্চিত হয়েছে বা চর্চিত হয়নি। অথচ 
এ নিয়ে অনেক তথ্য আছে, ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ রয়েছে । রয়েছে এতিহাসিক 
দলিল। 

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা 
লাভের পরে 'জস্মু ছিল হিন্দু অধ্যুষিত, 
কাশীর ছিল মুসলিম 

অধ্যুষিত নিখাদ অসত্য ১৬০ 
এই প্রোপাগাপ্তা বহুলভাবে 
প্রচারিত হয়ে থাকে । জম্ম 
এবং কাশীর কোনো 
প্রদেশই হিন্দু অধ্যুষিত ছিল 
না, দুটোই ছিল প্রধানত 
মুসলিম 


আইনজীবী এজি নুরানি তীর 
“172 16951177117 
1)1517119,  1947-2012, 
বইতে জহরলাল নেহেরু 
কর্তৃক লর্ড মাউন্টব্যাটনকে 
লেখা একটি চিঠির সূত্র 
উল্লেখ করে বলেন, জন্মুর মুসলিম 
জনসংখ্যা ছিল ৬১ শতাংশ । জম্মুর 
তৎকালীন ৬১ শতাংশ মুসলিম 
জনসংখ্যা বর্তমানে ৩৩ শতাংশে নেমে 
এসেছে। এর কারণ আসলগুলি কী 
কী? ইতিহাসের আলোকে সঠিক 
পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যাবে, বিপুল পরিমাণে জনসংখ্যা 
ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত ভয়ানক 
মুসলিম গণহত্যা ও বিতাড়ন। কাশ্মীর 
সমস্যা, কাশ্মীরিদের ওপর নির্যাতন 
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার 


৬১০৮৮ ৬০পভ। »॥৮০০৬৮[॥ ১০০৯৮৬৮ পরেপরেই 


পপ্তিতদের হত্যা ও বিতাড়নের প্রসঙ্গ কমপক্ষে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার 
উঠে আসে। ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি মুসলিমকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা 
পপ্তিতদের ওপর চলা নির্যাতন এবং করাহয়। 

কাশ্ীর থেকে তাদের বিতাড়ন অবশ্যই ৬ 77০ :5/7/25717 পত্রিকার 
ঘৃণিত ও চরম নিন্দনীয় । কিন্ত ১৯৪৭ তৎকালীন সম্পাদক ইয়ান 
সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে স্টেফেনস তার 17707794 7/4০০7 
জম্মতে সংঘটিত লক্ষগুণ ভয়াবহ বইতেও জসম্মৃতি ২ লক্ষের বেশি 
মুসলিম গণহত্যার নৃশংসতা মুসলিম নিধনের পরিসংখ্যান উল্লেখ 
ইতিহাসের আড়ালেই রয়ে যায়, রেখে করেছেন। 

দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সাংবাদিকদের লেখালেখিতে 
১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে একথা 
নাগাদ জম্মৃতে যে গণহত্যা সংঘটিত পরিষ্কার যে, জম্মৃতে অন্ততপক্ষে ২ 
হয়েছিল, সে সব নিয়ে জানতে গেলে লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজারের 


বেদ ভাসিন এবং অল্পকিছু 
সাংবাদিক জম্মু গণহত্যা 
লেখালেখি করেন। অবশ্য 
এজন্য বেদ ভাসিনকে 
গ্রেফতারের হুমকিও দেওয়া 
হয়। এখন প্রশ্ন হল, এই 
হত্যাকাণ্ডের পিছনে কারা 
ছিলেন? স্বাধীনতা রর 


এবং নিহত মুসলমানদের পরিসংখ্যান অধিকাংশ প্রি্সলি ঠ 


জানতে হলে তৎকালীন ব্িটিশ মতো কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তানে 
সাংবাদিক, বিটিশ পত্রিকাগডলির দ্বারস্থ যোগ দেয়নি বলে অনেকেই কাশ্মীরের 
হতে হয়। মহারাজা হরি সিং-কে স্বাধীনচেতা 


মহান হিসেবে আখ্যায়িত করেন 
অথচ মহারাজা হরি সিং ছিলেন 
আদ্যোপান্ত একজন ক্ষমতালোভী 
স্বৈরাচারী এবং জম্মু গণহত্যার 
অন্যতম প্রধান নায়ক। ক্ষমতা 
কুক্ষিগত রাখতেই তিনি ভারত বা 
পাকিস্তানে যোগ দেননি। ক্ষমতা 
সুনিশ্চিত করতে তিনি তার ডোগরা 
গণহত্যা চালিয়েছিলেন। জম্মুতে 


১৯৪৭ সালের ১৬ জানুয়ারি হোরাস 
আলেক্সান্ডার বিটিশ পত্রিকা 776 
979017/9/-এ উল্লেখ করেন, 
১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
মাসে জম্মৃতে নিহত মুসলিমের 
সংখ্যা ২ লক্ষেরও বেশি । 

৬ ১৯৪৮ সালের ১০ই আগস্ট বিটিশ 
দৈনিক পত্রিকা 776 1.097907 
1771০5-এ প্রকাশিত একটি 
রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৪৭ সালের 


অক্টোবর'১৯ ______''। আত্তার্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


সংঘটিত মুসলিম গণহত্যার জন্য 
মহারাজা হরি সিংকে দায়ী করে 
১৯৪৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর মহাত্মা 


লমদের হত্যা করেছে। মুসবিন 
নারীদের অসম্মান করেছে। এজন্য 
দায়ী মূলত মহারাজা হরি সিং 
মহারাজা হরি সিং আশঙ্কা করেছিলেন, 
কাশ্মীর মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় 
ভবিষ্যতে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হতে 
পারেন। সেজন্য তিনি যেনতেন 
প্রকারেণ অন্ততপক্ষে জম্মুকে কুক্ষিগত 


রাখতেই এই নির্মম গণহত্যা 
চালিয়্ছিেলেন এবং জাতিগত 
নির্মলকরণে পদক্ষেপে গ্রহণ 


করেছিলেন। 92716 176 0177 
17674517771 11014 বইতে 
লেখক সাঈয়েদ নাকভি ১৯৪৯ সালের 
১৭ এপ্রিল বল্পভভাই প্যাটেলকে লেখা 
জহরলাল নেহেরুর চিঠির সূত্র উল্লেখ 
করে বলেন, হরি সিং সর্বোচ্চ শক্তি 
প্রয়োগ করে জম্মুকে নিজেদের অধীনে 
রাখতে চেয়েছিলেন, নেহেরু ও 
বল্পভভাই প্যাটেলকে সেকথা তিনি 
নিজেই জানিয়েছিলেন । অন্য প্রদেশের 
মানুষ কাশ্নীরে জমির দখল নিতে 
পারবেন না, এই আইন ১৯২৬ সালে 
মহারাজা হরি সিং নিজেই তৈরি 
করেছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর স্বাধীন 
হওয়ার পরে তারই উদ্যোগে 
পরিকল্পিতভাবে পাঞ্জাব এবং 
সীমান্তবর্তী প্রদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য 
সংখ্যক হিন্দু ও শিখরা জম্মৃতে এসে 
বসবাস শুরু করে। সেই সঙ্গে 


পদ থেকে মুসলিমদের অপসারণ করা 


পাঠানদের জম্মু কাশ্ীর আক্রমণের 


হয় এবং মুসলিম সেনাদের অস্ত্র 
সমর্পণ করতে বলা হয়। এরপর হরি 
সিং এর ভডোগড়া বাহিনী 
বিক্ষোভকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 
তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। ওই 
সময় জম্মুর উধমপুর, ছেনানি, 
রামনগর, রিয়াসি, বাদেরওয়া, ছান্ব, 
দেবা বাটালা, আখনুর, কাটুয়াসহ 
বিস্তীর্ণ এলাকায় আবালবৃদ্ধবনিতা বহু 
মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। 
আনুমানিক ২৭০০০ মুসলিম মহিলাকে 
অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয় । গ্রামের পর 
গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে জম্মুর ১১৩টি 
গ্রামকে জনমানবহীন করে দেওয়া হয়। 
যারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে পাকিস্তান 
দখলকৃত সীমান্তের দিকে রওয়া 
হয়েছিলেন, তাদেরও অনেককেই ধরে 
ধরে হত্যা করা হয়। গণহত্যা 
চলাকালীন কার্কু জারি করা হয়েছিল, 
তবে সেগুলি ছিল মূলত মুসলিম 
অধ্যষিত এলাকাগুলির জন্য, 
মুসলিমদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে। 
অন্যদিকে হত্যাকারীরা বাধাহীনভাবে 
খোলা অস্ত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে 
বেড়িয়েছে এবং হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে 
গেছে। 

প্রখ্যাত সাংবাদিক বেদ ভাসিন-এর 
মতে, জম্মুর মুসলিম নিধনে ডোগরা 
সেনাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং 
সেবকসংঘের (আরএসএস) কর্মিরা 
প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। 
এমনকি এই হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য 
পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সঙ্গেও 
আরএসএস, হিন্দু মহাসভার মতো 


মহারাজা হরি সিং জম্মুর মুসলমান- 
প্রজাদের ওপর নানাবিধ কর আরোপ 
করেন। করের এ হেন বোঝা চাপানো 


হিন্দুতুবাদী সংগঠনগুলি যুক্ত ছিল। 
এছাড়া তৎকালীন বহু কংগ্রেস নেতাও 
এই হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 


ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 


যুক্ত ছিলেন, পরবর্তী কালে যাদের 


স্থানীয় মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ 
দেখাতে শুর করেন। অন্যদিকে 
একইসময়ে ডোগড়া সেনা অফিসার 


কেউ কেউ মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। 
জম্মুর বৃহৎ বীভৎস হত্যাকাণ্ডটি 
সংঘটিত হয়েছিল পাকিস্তানি 


পাচদিন এবং ইন্সটরুমেন্ট অফ 
আাকসেশন সাক্ষরের ন'দিন আগে। 
সাংবাদিক বেদ ভাসিন-এর মতে, হরি 
সিং-এর ডোগরা সেনা, আরএসএস 
কর্মি, হিন্দু মহাসভার কর্মি, কহ্‌ 

নেতা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে 
অনুপ্রবেশকারী হিন্দু এবং শিখদের 
যোগসাজশে জম্মৃতে ব্যাপক মুসলিম 
নিধনযজ্ঞ চালানো হলেও প্রতিক্রিয়া 
হিসেবে কাশ্মীর প্রদেশের মুসলিমরা 
একজন কাশ্ীরি পণ্তিতকেও হেনস্থা 
করেনি, হত্যা দূরে থাক। সেই সময়ে 
সম্পূর্ণ অট্ুট। ১৯৪৭ সালের 
মহারাজা হরি সিংকে সঙ্গে নিয়ে 
হিন্দুত্ববাদী সঙ্ঘ পরিবার এবং হিন্দু 
মহাসভা ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চালিয়ে, 
বিতাড়ন করে জম্মুর সংখ্যাগুরু 
মুসলিমদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে 
জম্মৃতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। 
অপব্যবহার করে কাশ্মীর থেকে ৩৫অ 
এবং ৩৭০ তুলে দিয়ে তাদের 
পূর্বপরিকল্পিত, পূর্বরচিত বৃত্তই সম্পন্ন 
করলো কিনা সেকথা সময়ই বলবে। 


1) 73277121762 0907167- 77162 74/5177 
171 17010-57290 17017 

2) 71721211772 19910 07 ১9717711/- 
1701) 77111517715 02009715 এ 
77117107710) 171 1716 722797- ১922 
1৬777, 52011 47 

3) 1112 16251177117 1)15171/6, 1947- 
2012-4.0 79০074777 

4) 77/1177 /41474/ 1210/127৩- 4.০ 
1৬০097771, 17071111716 

3) 7762 10972911627 719552076 17141 
12711150112 £45777117" 2157/16- 
17011777624, 441742121574 

6) 7116 10729157 1১09০97101 2%7715772 
011947- ০7715191117 ১7 27027 
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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের 
তালেবানের সাথে একটি সমঝোতা 


আফগানিস্তানে 


তালিবান আবার 
ফিরে আসছে! 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সমঝোতা চুক্তি না হলেও যুদ্ধ চালিয়ে 
যেতে তাদের বেগ পেতে হবে না। 


চুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও সফলতা 


আসল কথা হলো বিলিয়ন বিলিয়ন 


অর্জন করতে পারল না। গত €৫ 
নিরাপত্তাবেষ্টিত কুটনৈতিক পাড়ায় 


ডলার ব্যয় করে আন্তর্জাতিক জোটের 
প্রায় সাড়ে তিন হাজার সদস্যের 
প্রাণের বিনিময়েও আফগানিস্তানকে 


গাড়িবোমা হামলায় একজন মার্কিন 


দখলে রাখা যাচ্ছে না। 


সেনাসহ ১২ জন প্রাণহানির ঘটনায় 


আফগানিস্তানের ৭০ শতাংশ এলাকা 


ক্ষুদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শান্তি 
আলোচনা বাতিলের ঘোষণা দেন 


তালিবানের নিয়ন্ত্রণে । জোটের অবস্থা 
এখন “ছেড়ে দেয় মা কেঁদে বীচি।” 


আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে চুক্তি 
বাতিলের এই সিদ্ধান্ত সাময়িক। যে 


সন্তাব্য চুক্তির মূলনীতি হিসেবে ২০ 
সপ্তাহের মধ্যে পাচ হাজার ৪০০ সেনা 


কোন সময় আলাপ আলোচনা আবার 
শুরু হতে পারে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 


প্রত্যাহার করে নেবে এবং পাচটি ঘাটি 
১৩৫ দিনের মধ্যে ছেড়ে দেবে 


তালিবান যোদ্ধারা আলোচনা, 
সমঝোতা ও চুক্তির পাশাপাশি গেরিলা 
যুদ্ধও অব্যাহত রেখেছে। ওদিকে, 
খলিলজাদের এ সাক্ষাৎকার প্রচারের 
পরপরই আফগানিস্তানের রাজধানী 
কাবুলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের 
বিদেশি কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য 
ব্যবহৃত একটি হাউজিং কমপ্লেক্সে 
অন্তত ১৬ জন নিহত হয়। আহত হয় 
শতাধিক মানুষ। কাবুলের দারুণ 
সুরক্ষিত “গ্রিন জোনের* খুব কাছেই 
ওই হাউজিং কমপ্লেক্সের অবস্থান । 
এটা ছিল রাজধানীতে তালিবানদের 
শক্তির মহড়া । 


মাইক পম্পেও'র কথায়ও এটা বুঝা যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের নিযুক্ত ২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন 
যায়। তালিবান প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আফগান বিষয়ক দূত জালমে আগ্রাসন শুরুর পর আন্তর্জাতিক 


জানিয়েছে “শান্তি আলোচনায় মার্কিন 


খলিলজাদ ওই চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ 


ুক্তরাষট্রই বেশি ক্ষতিথস্থ হয়েছে 


প্রকাশ করেন। দীর্ঘ ১৮ বছরের যুদ্ধ 


তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুন্ন হবে, 


অবসানের লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে 


তাদের শান্তিবিরোধী অবস্থান বিশ্বের 
কাছে প্রকাশ পাবে, জীবন ও 
সম্পদহানি বৃদ্ধি পাবে।” প্রেসিডেন্ট 


কাতারের রাজধানী দোহায় মার্কিন 
সাথে ধারাবাহিক 
আলোচনা শুরু করেন তালেবান 


ট্রাম্প শান্তি আলোচনা বাতিল করে 


কর্মকর্তারা। গত সপ্তাহে সেখানে দুই 


কোন দূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জন করতে 
পারবেন বলে মনে হয় না। 
ন্যাটোবাহিনী সমঝোতা চুক্তির পক্ষে । 


পক্ষের নবম ধাপের আলোচনা শেষ 
হয়। এর আগে পাকিস্তানেও বৈঠক 
হয়েছে ন্যাটে এই সমঝোতাকে 


তালিবান যে সন্ত্রাসীগোষ্ঠী নয় মার্কিন 


স্বাগত জানায়। যুক্তরাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে 


যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে স্বীকার করে 


আফগানিস্তান থেকে প্রায় ১৪ হাজার 


নিয়েছে। অপরদিকে তালিবানরা 


পরিশ্রান্ত সেনাসদস্যকে স্বদেশে 


সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। 


ফিরিয়ে নিতে আগ্রহী । 


নিহত হয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের 
তবে আফগানিস্তানের 
বেসামরিক, তালেবান ও সরকারি 
সেনার সংখ্যা নির্দিষ্ট করা কঠিন। 
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে 
জাতিসজ্ঘের এক রিপোর্টে বলা হয় 
আফগান যুদ্ধে ৩২ হাজারের বেশি 
বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। 
ওয়াটসন ইনস্টিটিউট জানায়, এই 
যুদ্ধে ৫৮ হাজার নিরাপত্তা সদস্য ও 
প্রায় ৪২ হাজার বিদ্বোহী সেনা নিহত 
হয়েছে নেয়া দিগন্ত, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯) | 


অক্টোবর'১৯ ____77777) আত্তার্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 
১৮ বছর যাবত ন্যাটো ও মার্কিন 


হামলার ফলে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে 


সেনাবাহিনীর মুনুমুঙছ বোমাবর্ষণ, 
অব্যাহত তল্লাশি ও সীড়াশি অভিযান 
সন্লেও আফগানিস্তানের শহরে-পাহাড়ে 
ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে তালিবান যোদ্ধারা 
সংগঠিত হচ্ছে। আগ্রাসী বাহিনী ও 
তাবেদার সরকারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের 
আফগান জনগণ প্রতিরোধ আন্দোলনে 


কাঁপিয়ে পড়ে। কাবুল, কান্দাহার, 
গারদেজ, হেলমন্দ, লোগার, 
জালালাবাদ, খোস্ত, পাকতিয়া, 


জাবেল, ও কোনাড়সহ ৩৫টি প্রদেশে 
জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা 
অভিযান তীব্রতর হয়েছে। তদমধ্যে 
১৩টি প্রদেশের বিদেশি সৈন্যরা যুদ্ধ না 
করে ঘরে ফিরতে আগ্রহী । শহরে 
গ্রামে সর্বত্র তালিবানদের উপস্থিতি 
লক্ষ্য করার মতো। মার্কিন নেতৃত্বাধীন 
বাহিনীও সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদের 
পক্ষে তালিবানদের ভয়ে নির্বিঘ্নে চলা- 
ফেরাও কঠিন হয়ে দীড়িয়েছে। এক 
অজানা আতঙ্ক ও মৃত্যুভীতি তাদের 
তাড়া করে বেড়াচ্ছে সর্বক্ষণ । 

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে 
কান্দাহার প্রদেশে ক্ষমতার দৃশ্যপটে 
আবির্ভত হওয়ার সাত বছর পর 
২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন 
মদদপুষ্ট বাহিনীর ভয়ঙ্কর সামরিক 
অভিযানের ফলে তালিবান আন্দোলন 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । মার্কিন বাহিনী 
পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাপুষ্ট হামিদ 
কারজায়ীকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
মসনদে বসালেও ক্ষমতার মুল 
চাবিকাঠি নিয়ন্ত্রণ করে তারাই। 
জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় জার্মানীর 
বনে অনুষ্ঠিত আন্ত:আফগান সম্মেলনে 
নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার দলীল চুড়ান্ত 


হয়ে গেরিলা অভিযান পরিচালনা 


প্রতিনিয়ত যে, তালিবানের মৃত্যু 


হয়নি। মার্কিন নেতৃতাধীন 


কর্পুরের মতো উবে যাচ্ছে । “তালিবান 
হারিয়ে যাওয়া শক্তি এ মুহূর্তে 
এমনতর মন্তব্য করা বালখিল্যের 
নামান্তর ৷ বিশাল আফগানিস্তানের বহু 
পার্বত্য উপত্যকায় এখন তালিবান 
শাসন চলছে। নিত্য নতুন ভূখণ্ড 
তাদের দখলে আসছে। সম্প্রতি 
তালিবানরা কাবুলের প্রায় ২০০ 
কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গজনী 
প্রদেশের আজরিস্তান জেলা সদর 
কামান ও রকেটের সাহায্যে দখল করে 
নেয়। ক্ষিপ্র ও প্রচণ্ড হামলার মুখে 
সরকারী পুলিশ ও সেনাবাহিনী পালিয়ে 
যেতে বাধ্য হয়। 
মূলত পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতা 
এবং মার্কিন ও তার মিত্র বাহিনীর 
আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সমরান্ত্রের 
প্রত্যক্ষ মোকাবেলায় না গিয়ে সাময়িক 
পশ্চাদপসরণকে তালিবানরা কৌশল 
হিসেবে গ্রহণ করেন। এ কৌশল 
তালিবানদের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখতে 
এবং সুবিধাজনক সময়ে বিক্ষিপ্ত 
শক্তিকে পুনর্গঠিত করতে প্রভূত 
সাহায্য করে। দখলদার মার্কিন 
আক্রমণে তালিবানরা নিশ্চিহ্ু হয়নি । 
কয়েকহাজার যোদ্ধা শাহাদত বরণ 
করেন মাত্র। সংগ্রামরত যুদ্ধুগণের 
বৃহত্তর অংশ টিকে রয়েছে এবং তারা 
আফগান জনগণের মূল স্রোতধারার 
সাথে মিশে গেছেন। বহু তালিবান 
যোদ্ধা বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত এলাকার আফগান-পাকিস্তানের 


করেন। বহু ক্ষেত্রে তারা সফল হন। 
২০০৩-২০০৫ সালে তালিবানরা 
আত্মঘাতী বোমা হামলাকে সমর 
কৌশল হিসেবে অগ্রাধিকার প্রদান 
করেন। তালিবানদের মূল শিকড় 
আফগানিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত। সাধারণ 
জনগণের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে তারা 
আবার পুণর্গঠিত হওয়ার প্রয়াস 
চালাচ্ছেন। তাদের পুণরুথানের 
পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ 
ক্রিয়াশীল । 

প্রথমত: মোল্লা ওমর ছিলেন 
আফগানিস্তানের “আমিরুল মুমিনীন* 
বা সরকার প্রধান। তার ইন্তেকালের 
পর উচ্চ পর্যায়ের বেশ ক'জন নেতা 
সাহসিকতার সাথে সরাসরি নেতৃত 
দেওয়ায় তালিবান যোদ্ধাদের আস্থা, 
বিশ্বাম ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। 
তালিবান যোদ্ধুগণ চলমান পরিস্থিতির 
সাথে সঙ্গতি রেখে নির্দেশনা কাঠামো 
(0০777127 5/7/01%76) পুনর্গঠিত 
করেন। 

দ্বিতীয়ত: কারজায়ী ও আশরাফ গনির 
সরকারের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, 
স্বজনগ্রীতি, মন্ত্রী ও সরকারী কর্মকর্তা 
এবং সমর নেতাদের বাড়াবাড়ির ফলে 
জনসমর্থনহাস পেতে চলেছে। 
তৃতীয়ত: চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, 
ছিনতাই ও সন্ত্রাস আফগানিস্তানে 
নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত 
হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির 
মারাতআক অবনতি জনগণকে হতাশায় 
ঠেলে দেয়। মানুষ আবার তালিবান 
শাসনামলের “নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা" ফিরে 


২,৫০০ কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে 


হয়। সামরিক কর্মকর্তা ও সমর 
বিশ্লেষকগণ এই মর্মে প্রচারণায় নেমে 
পড়েন যে, “তালিবানের মৃত্যু হয়েছে । 
কিন্তু বিগত ১৮ বছরের ঘটনা প্রবাহ, 
গেরিলা অভিযান ও আত্মঘাতী বোমা 


সহানুভূতিশীল পশতুন জনগোষ্ঠীর 
আশ্রয়প্রাপ্ত হন । 


পাবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। 
চতুর্থত: যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোয়ালিশন 
বাহিনীর শক্তিশালী সমর কৌশল 


২০০২ সালের শুরুর দিকে তালিবান 
যোদ্ধারা কান্দাহার, হেলমন্দ ও জাবুল 


বিশেষত বিদ্রোহ দমনের নামে 
বেসামরিক এলাকায় নির্বিচারে ব্যাপক 


অঞ্চল হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে বিভক্ত 


বিধ্বংসী বোমাবর্ষণ, হত্যাকাণ্ড, 


অক্টোবর'১৯ -_________''্্। আত্তার্তহীদ ৮ 
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অপহরণ ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধারণ 
জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। 
পঞ্চমত: বিগত ১৮ বছর ধরে 


সৈন্যের লাশ রয়েছে আফগানিস্তানের 
মাটিতে । গিরিসঙ্কট ও পার্বত্য 


রয়েছে। তালিবান আক্রমণ হতে 


এলাকায় খোজাখুঁজি করলে এসব 


জন্য বিপুল সংখ্যক মিলিশিয়া তৎপর । 


অন্তরবর্তীকালীন কারজায়ী-আশরাফ 
গনি সরকার আফগান জনগণের প্রতি 
যেসব ওয়াদা করে আসছে তার 


সৈন্যের হাড় গোড় ও মাথার খুলি 
পাওয়া যাবে। 
১৯৭৯-১৯৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর 


অধিকাংশও তাদের পক্ষে পুরণ সম্ভব 


সোভিয়েত ইউনিয়ন ১ লাখ ৪০ 


হয়নি। নিত্যব্যবহার্ষয দ্রব্যসামগ্রীর 


হাজার সেনাসদস্য নিয়ে 


উর্বগতি, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক 
টানাপোড়েন সাধারণ মানুষকে হতাশ 
করে দেয়। তারা বিকল্প হিসেবে 
তালিবানদের পছন্দ করছেন। 


আফগানিস্তানে যুদ্ধ পরিচালনা করে। 


বর্তমান আফগান সরকার তালিবানদের 
সাথে আপোষ-মীমাংসায় উপনীত 
হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তালিবান 
বারবার প্রস্তাব দিচ্ছেন কিন্ত 
স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাগণ অনির্বাচিত ও 


পাহাড়ে-পর্বতে এবং গুরুত্বপূর্ণ 
5/77/570 £০777/-এ এক কোটি 
শক্তিশালী মাইন পুঁতে রাখে এবং ১৫ 


প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনির সরকারের 
জনসমর্থন ক্রমশ হাস পাওয়া সত্তেও 
তারা আফগানিস্তানে পোড়ামাটি নীতি 
অনুসরণ করে চলেছে । কেবল অস্ত্রই 


লাখ আফগান জনগণকে ঠাণ্ডা মাথায় 
হত্যা করে। এত কিছু করেও কমপক্ষে 
১৫ হাজার সৈন্যের লাশ ফেলে 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তান 


তাদের শক্তি। এ কথা এঁতিহাসিক 
সত্য যে, আফগান জাতিকে স্থায়ীভাবে 
কেউ পরাজিত করতে পারেনি। 
আফগানিস্তান বড্ড দুর্ভেদ্য, 
আফগানরা এতই দুর্দমনীয় যে তাদের 
পদানত করা সাধ্যের বাইরে। 
আফগানিস্তানের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য 
এবং দেশবাসীর প্রকৃতি ও রণকৌশল 
আলাদা। আফগান যুদ্ধফেরত 
জেনারেল রুসলান আউসেভ বলেন, 
“আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন 
বাহিনীকে রীতিমত নাকানী চুবানি 
খেতে হবে ।' আলেকজান্ডার দি গেট, 
মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান, ব্রিটেন ও 
সেনাবাহিনী পাঠিয়ে আফগানিস্তান 
পদানত করতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের 
প্রত্যেককে লজ্জাজনক পরাভব মেনে 
নিতে হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত 
নেতা গর্ভাচেভের ভাষায় আফগানিস্তান 
হচ্ছে “রক্তাক্ত ক্ষত” এবং শত বছর 
আগে একজন ব্রিটিশ ভাইসরয় মন্তব্য 
করেন আফগানিস্তান হচ্ছে “বিষাক্ত 
পানপাত্র' | £৫9 1701 ৫০9771)07))- 
এর ব্রিটিশ রেজিমেন্টের জেনারেল 
এলফিনষ্টোনের অধীন ১৬ হাজার 


ছাড়তে হয়। ঠিক তন্রপ অথবা তার 


প্রতিনিধিতহীন সরকারের সাথে কোন 
আলোচনায় রাজী হচ্ছেন না। 
আপোষ-মীমাংসা, আলোচনা ও 
সাধারণ ক্ষমার উদ্যোগ এখন পর্যন্ত 
কোন কার্ধকর ফল বয়ে আনেনি। 
বিপুল সংখ্যক তালিবান যুদ্ধের মাধ্যমে 
দখলদার বাহিনীর অবসান ও বিজয় 
ছিনিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর । 


চাইতেও অধিক সংখ্যক সৈন্যের লাশ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাবেক প্রেসিডেন্ট 


ফেলে মার্কিনীদেরও আফগানিস্তান 


হামিদ কারজায়ী ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট 


ত্যাগ করতে হতে পারে সময় বলে 
দেবে। এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। 
স্বদেশী প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের 
সাথে ভাড়াটিয়া ও হানাদার বাহিনী 
বেশি দিন টিকতে পারেনি এবং পারে 
না ইতিহাসে এর প্রমাণ একটি নয় 
বহু। একটানা ১০ বছর বোমা বর্ষণ 
করে ৫০ হাজার মার্কিন সৈন্যের 
লাশের বিনিময়েও ভিয়েতনামকে 
পরাজিত করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব 
হয়নি। এ তিক্তস্মৃতি তি নিশ্চয় 
আফগানিস্তানে মার্কিনীদের ধাওয়া 
করছে । আফগানিস্তানেও ভিয়েতনামের 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে- ইতিহাসের 
ঘটনা পরম্পরা তো তাই বলে । পুরো 
একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কেউ 
বর্তমানে তালিবান যোদ্ধাদের নিষ্রিয় 
তথা পরাজিত করার লক্ষ্য নিয়ে 
আফগান ন্যাশনাল পুলিশ বাহিনী, 
আফগান ন্যাশনাল সেনা বাহিনী এবং 
৪৮ হাজার বিদেশি সৈন্য সহ এক লাখ 
সশস্ত্র সদস্য বিভিন্ন ফন্টে সক্রিয় 


আশরাফ গনি সরকারকে সামনে রেখে 
আফগানিস্তানের হাজার বছরের লালিত 
উত্তরাধিকার এতিহ্য ও সাংস্কৃতিক 
সভ্যতা ও নগ্নতার বিকাশ ঘটানোর 
জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। পপির চাষ 
আবার শুরু হয়েছে পুরোদমে । পপি 
চাষ ও মাদক উৎপাদনের দিক দিয়ে 
আফগানিস্তান এখন শীর্ষে । ক্যাসিনো, 
নাইট ক্লাব ও মদের আসর বসছে 
নিয়মিত। ২৫০ চ্যানেলবিশিষ্ট ডিস 
পাওয়া যায় মাত্র ১০ হাজার টাকায় । 
বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে মার্কিন সৈন্যরা 
যে দেশে ঢুকেছে যিনা ও ব্যভিচারের 
প্রচলন হয়েছে উদ্বেগজনক হারে। 
আফগানিস্তান সত্যিকার অর্থে আফগান 
জনগণ দ্বারা শাসিত হোক এবং 
আফগানিস্তানের মাটি আগ্রাসী বাহিনীর 
দখলমুক্ত হোক এটাই বিশ্বের 
শান্তিকামী মানুষের আকুল কামনা । 

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এমইএস ডিঘি কলেজ, উক্রগ্রাম 


অক্টোবর'১৯ লু) আত্তার্তহীদ ৯ 
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বাংসামোরো । ফিলিপাইনের মিন্দানাও 


নতুন মুসলিম দেশ 


বাংসামোরো: 


ম্যানিলার দর্পণে 
দিল্লির কুৎসিত 


চেহারা 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


তারা “মোরো' হিসেবে প্রসিদ্ধ। 


অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত নতুন মুসলিম দেশ । 
স্বায়ত্বশীসন লাভের পর মুক্ত বাতাসে 
এবারই প্রথম হাজার হাজার স্থানীয় 
মুসলমান একসঙ্গে পবিত্র ঈদুল 
আযহার নামায আদায় করল। সম্প্রতি 
আরো একধাপ এগিয়ে গেল কেন্দ্রীয় 


শতবছর ধরে মোরোরা নির্যাতিত ও 
নিপীড়িত। স্প্যানিশ ও ব্রিটিশ 
উপনিবেশবাদের মাধ্যমে মোরো 
মুসলিমরা নির্যাতিত হওয়ার পর গত 
৫০ বছর ধরে ফিলিপাইন সরকারের 
বিরুদ্ধে স্বাধিকার অর্জনের সত্থাম- 


ম্যানিলা সরকার কর্তৃক দেশটির স্বতন্ত্র 
পতাকা ঘোষণার মাধ্যমে । মোট 
জনসংখ্যার ৯২ শতাংশই ইসলাম 


লড়াই করেছে। অবশেষে স্বাধীনতার 
স্বাদ পেল। এ-জন্য তাদেরকে দিতে 
হয়েছে চরম মূল্য, অশেষ কুরবানি। 


ধর্মাবলম্বী। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট 


স্বীকার করতে হয়েছে বহু ত্যাগ- 


রোদ্রিগো দ্বৃতার্তে আনুষ্ঠানিকভাবে 
“বাংসামোরো'কে স্বাধীন দেশ হিসেবে 
স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক 
ও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ এ নতুন 
মুসলিম জনপদের প্রধান ড. মুরাদ 
ইবরাহীম। 

২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে বিশ্ব 
মানচিত্রে স্বায়িত্তশাসিত নতুন মুসলিম 
দেশ হিসেবে স্থান পেয়েছে 
বাংসামোরো । স্বাধীকার লাভের পথ 


তিতিক্ষা। এক পরিসংখ্যান মতে, 
লক্ষাধিক মানুষ শহিদ হয়েছে মুসলিম 
বাংসামোরোর দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে । 
এ বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি 
“বাংসামোরো"র দায়িতু নেন মুসলিম 
নেতারা। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট 
ফ্রন্টের (74079 151077110 
11927211097. 17071, সংক্ষেপে 
7/11.17) চেয়ারম্যান মুরাদ ইবরাহীমের 


মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না তাদের । 
রয়েছে সং্াম ও লড়াইয়ের সুদীর্ঘ 
ইতিহাস। দীর্ঘ খুনরাঙা পথ পাড়ি 
দিয়েই স্বাধীনতার সুফল লাভ করেছে 
এ অঞ্চলের মুসলিম জনগণ | সংক্ষেপে 


হাতে দায়িতু তুলে দেন। এর আগে 
বাংসামোরো অঞ্চলের নেতারা প্রশাসক 
হিসেবে শপথ নেন। নতুন শপথ 
নেওয়া এই ৮০ জন প্রশাসক ও 
সরকারের ৪০ প্রতিনিধি ২০২২ সাল 


পর্যন্ত বাংসামারোর সার্বিক দায়িতু 
পালন করবেন । তরুণদের নিয়ে গঠিত 
হবে দেশটির প্রতিরক্ষা বিভাগ । 
বহুবিধ স্বপ্ন নিয়ে ফিলিপাইনের 
মিন্দানাওয়ের এই মুসলিম অঞ্চলের 
নতুন শান্তি-যাত্রা শুরু হলো। 

মুসলিম অধ্যষিত অঞ্চল হওয়ায় 
বাংসামোরো'র দিকে নজর দেয়নি 
ফিলিপাইন সরকার। বিভিন্নভাবে 
অবহেলার শিকার এ অঞ্চলের মানুষ । 


মুসলিম অধুষিত জনপদটির প্রতি 
তেমন গুরুত্ব দেয়নি। যে কারণে 
বাংসামোরো একেবারেই অনুন্নত । 
তবে সুখের খবর হচ্ছে, এ অঞ্চল 
এখন ব্যবসায়িক, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক কর্মক্ষেত্রে নতুনভাবে জেগে 
উঠেছে। সংগ্রাম-সতঘর্ধ বন্ধ হওয়ায় 
বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরাও আসা 
শুরু করেছে। তারা বাংসামোরোতে 
জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা 
করছেন। আবার কেউ কেউ অরণ্যের 
গহীনে প্রকৃতির সৌন্দর্য খুঁজছেন 
অনেকে এতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক 
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জায়গুলোতে ভিড় করছেন। 


পাচলাখ ৪০ হাজার ১৭ জনই হ্টা- 


মাগোইন্দানাও, লানো দেল সুর এবং 


বাংসামোরোর নতুন সরকার কেন্দ্রীয় 


ভোট প্রদান করে। ফিলিপাইনের 


সুলু অঞ্চল বাংসামোরোর সর্বাধিক 


সরকার থেকে আইনগত ও অর্থনৈতিক 
লাভের লক্ষ্যে সমান্তরালে এই 
অঞ্চলের সম্ভাবনাগুলো সর্বাধিক কাজে 
লাগানোর চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে 
বাংসামোরোর কৃষিউন্নয়নে 
সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে তুরস্ক 
সরকার। তাদের আশা, অন্যান্য 
মুসলিম রাষ্ট্রও এগিয়ে আসবে তাদের 
সাহায্য-সহযোগিতায়। 

ইতিহাসের আলোকে জানা যায়, ড. 
হাজী মুরাদ ইবরাহীমের অব্যাহত 
সংগ্বাম ও দৃঢ় মনমানসিকতার দরুন 
বাংসামোরোর জনগণ স্বায়ত্তশাসিত 
সরকার পেয়েছে । এক প্রসঙ্গে মুরাদ 
বলেন, “আমরা সংগ্রাম করেছি। 
কুরবানি দিয়েছি। এবার 
বাংসামোরোতে একটি আদর্শ সরকার 


নির্বাচন কমিশন গণভোটের ফলাফল 
ঘোষণা করে । ঘোষণায় জানানো হয়, 
কোতাবাতোর ৬৩টি গ্রাম ও ১টি শহর 
নতুন করে মুসলিম বাংসামোরোর 
অংশ হতে যাচ্ছে। পরে ফিলিপাইন 
সরকার ও জনগণ গণভোটের রায়কে 
স্বাগত জানায় । 

২০১৮ সালের জুলাইয়ে সরকার ও 
মোরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের 
মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় 
এতিহাসিক এই গণভোটের আয়োজন 
করা হয়। এই চুক্তি “বাংসামোরো 
অরগানিক ল (39775971079 


গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ । 

মিন্দানাওয়ে নতুন আইনটি পুরোপুরি 
বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলের 
মুসলমানদের আইনি ও অর্থনৈতিক 
সুযোগ-সুবিধা বাড়বে । পাশাপাশি 
পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জে বিদ্যমান স্বশাসিত 
অন্যান্য অঞ্চলগুলোর চেয়েও উন্নত 
সুবিধা দিয়ে স্থায়ন্তশাসনের ব্যবস্থা 
করা হবে। নতুন আইন অনুযায়ী 
বাংসামোরোর স্বায়ত্তশাসিত সরকার 
ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে শরীয়াসম্মত 
আদালতও গঠন করবে বলে জানা 
গেছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার 


0729770 17,0) নামে পরিচিত। 


মিন্দানাওতে বাংসামোরোর সরকারের 


মুসলিম মিন্দানাওয়ের সীমানা বৃদ্ধি 


কাছে প্রশাসনিক কর্তৃতি ও ক্ষমতা 


এবং স্বায়ত্তশাসনের পরিধি বিস্তারের 


হস্তান্তর করবে । তবে বাংসামোরোর 


প্রশ্নেই ছিল এই গণভোট | গণভোটের 


পানিসম্পদ এবং জ্বালানি উৎস ব্যবস্থা 


প্রতিষ্ঠা করা হবে। এমন সরকার যা 


ফলাফলের ভিত্তিতে ফিলিপাইনের ৫টি 


এ-অঞ্চলের মানুষের নিকট গৃহীত 
হবে, তাদের প্রত্যাশা পুরণ করবে, 
জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন ঘটাবে ।' 


(সূত্র: কুয়েতভিত্তিক পত্রিকা মাসিক আল- 
মুজতামা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যা) 
স্বায়ত্তশাসিত বাংসামোরোকে পার্শ্ববর্তী 


সধপ্রাগোর দেশগুলোও িনাভাবে 
সহায়তা দেওয়ার কথা । পাশাপাশি 
এসব দেশ বাংসামোরের সামগ্রিক 
উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে 
বলে বিশ্বাস মরো নেতাদের । 

উল্লেখ্য, গত ২১ জানুয়ারি ও ৬ 
ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইনের এ অঞ্চলে 
গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলাফলের 
ভিত্তিতেই মূলত মুসলিম বাংসামোরো 
অঞ্চল আইনি ভিত্তি ও মুসলিমরা 
নিয়ন্ত্রণের সাংবিধানিক অধিকার লাভ 


প্রদেশ, ৩টি মহানগর, ১১৬টি 
পৌরসভা ও ২৫৯০টি গ্রাম 
বাংসামোরোর অংশে পরিণত হয়। 


যৌথ নিয়ন্ত্রণে থাকবে । 

অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে বাংসামোরোর 
মুসলিম সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ 
করবে । তবে পররাষ্ট্র, নিরাপত্তা ও 


প্রদেশগুলো হচ্ছে: মাগোইন্দানাও, 


প্রতিরক্ষা বিষয়ে তারা কেন্দ্রীয় ম্যানিলা 


দক্ষিণ লানো, বাসিলান, সুলু ও তাউই 
তাউই। মহানগর ত্রয় হচ্ছে: কেন্দ্রীয় 
শহর কোতাবাতো, মারাউই ও 
লামেটান। আয়তনের হিসাবে এখন 


সরকারের অনুসরণ করবে । অঞ্চলের 
৭৫% ভাগ রাজস্ব বাংসামোরোর 
মুসলিম সরকার পাবে । বাকি ২৫% 
ভাগ পাবে কেন্দ্রীয় সরকার অন্যদিকে 


ফিলিপাইন কংগ্রেসে ৮জন মুসলিম 
প্রতিনিধিতের সুযোগ পাবেন । 


কেন্দ্রীয় সরকারের ৫% ভাগ রাজন্ব 
বাংসামোরোর নতুন সরকারকে দেওয়া 


প্রসঙ্গত ২০১৪ সালে ফিলিপাইনের 


হবে। এছাড়া আগামী দশবছর পর্যন্ত 


সাবেক স্বৈরশাসক তৃতীয় বেনিনো 


বছরে পাচ বিলিয়ন ফিলিপিনো মুদ্রা 


আকিনোর সময় ফিলিপাইন সরকার 


কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ 


এবং মরো ইসলামিক লিবারেশন 


থাকবে বাংসামোরোর উন্নয়নে । 


ফ্রন্টের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির 


আইন অনুসারে মরো ন্যাশনাল 


আওতায় বাংসামোরোর “মৌলিক 
আইন* অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূলত এটির 
প্রেক্ষাপটে মিন্দানাওতে বাংসামোরো 


করে। গণভোটে এক মিলিয়ন সাত 
লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে এক মিলিয়ন 


স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
মু লিম সংখ্যাগরিষ্ঠতায় 


লিবারেশন ফ্রন্টের সাবেক যোদ্ধারা 
এবং মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট 
(এা,7)-এর সৈন্যরা সরকারি 
বাহিনীতে যোগ দিতে পারবে। সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে তারা নিজেদের অস্ত্র 
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সমর্পন করে স্বাভাবিক ও নিয়মতান্ত্রিক 


এগিয়ে এসেছে, বত্রিশ কোটি দেবতার 


মুসলিম উম্মাহ । নির্বাচনে জয়ী হলে 


জীবনে ফিরে আসবে । এ-জন্য গঠিত 
হয়েছে একটি স্বাধীন কমিটি। এ 


দেশ ভারত তার একমাত্র মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্টা রাজ্য কাশ্মীরের 


কমিটিতে রয়েছে তুরস্ক, জাপান, 
অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানি। সম্প্রতি দ্বিতীয় 
পর্যায়ে অস্ত্র সমর্পন করেছেন 
বাংসামোরো যোদ্ধারা। এ উপলক্ষে 
বাংসামোরোর রাজধানী কোতাবাতোয় 
আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে 
কমিটির সভাপতি তার্কিশ রাষ্ট্রদূত 
ফাতেহ উলুচভি ফিলিপাইন সরকার ও 
মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট 
(া,7)-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 
তিনি বলেন, অস্ত্র সমর্পনের মাধ্যমে 
এসব যোদ্ধাদের প্রত্যেকে স্বাভাবিক 
শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে নতুন এ দেশ 
গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে । 

এ প্রসঙ্গে গত ৬ সেপ্টেম্বর আঙ্কারা 
ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আনাদুলু 
আযজেনসি (477701/ 42970)) 
একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে 
প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত 
ফাতেহ আরও বলেন, এ 
শাক্তিগ্রক্রিয়ার দৃশ্যমান সফলতা 
সবপক্ষের সততা ও আন্তরিকতার 
প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে মরো 
ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট (১111) 
যেমন ফিলিপাইন সরকারের ওপর পূর্ণ 
আস্থা দেখিয়েছে, কেন্দ্রীয় ফিলিপাইন 
সরকারও তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান 
করেছে। কমিটির সভাপতি রাষ্ট্রদূত 


ফাতেহ বলেন, উভয়পক্ষের 
পারস্পরিক এই সমঝোতা ও 
সহযোগিতা বিশ্বের জন্য এক 


অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে । (সূত্র: 
171717.0.20771.17/77/1 57429) 

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, শতকরা ৯০% 
খিস্টান ধর্মাবলম্বীর দেশ ফিলিপাইন 
যখন মুসলিম জনপদ বাংসামোরোকে 
স্বায়ত্তশীসন দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানে 


স্বায়ন্তশাসন ছিনিয়ে নিল। ১৯৭০ সাল 
থেকে সংঘামরত মরো ইসলামিক 
লিবারেশন ফ্রন্ট (১৬]].7)-এর দাবি 
মেনে নিয়ে ম্যানিলা সরকার যে 
উদারতা দেখিয়েছে, তার চেয়েও দীর্ঘ 
সময় ধরে অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে 
স্বাধীকারের জন্য লড়াইরত 
কাশ্মীরিদের প্রতি সেই সম্মান ও ওদার্য 
দেখাতে পারেনি দিল্লির বর্তমান 
সরকার । উপরন্ত দেশবিভাগের সময় 
প্রদত্ত কাশ্ীরিদের যে বিশেষ মর্যাদা 
অব্যাহত ছিল, ৭০ বছর পর বিগত ৫ 
আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ (কে) 
ধারা বিলুপ্তির মাধ্যমে তাও কেড়ে নিল 
কষ্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার । 
রক্ত তো উভয় ক্ষেত্রে ঝরেছে। শত 
শত নয়; লক্ষপ্রাণ ঝরেছে ভারতের 
কাশীরে এবং ফিলিপাইনের 
মিন্দানাওয়ে । তবে সেই রক্তের প্রতি 
যতটুকু সম্মান খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী 
প্রেসিডেন্ট রোদ্রিগো দুতার্তে দেখাতে 
পেরেছেন, তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন 
হিন্দুধর্মালম্বী রামভক্ত মুশরিক নরেন্দ্র 
মোদি। বিশ্বময় চলমান আদর্শিক যুদ্ধে 
এ যেন ফিলিপাইনের কাছে ভারতের 
শোচনীয় পরাজয় । ম্যানিলার সোনালি 
দর্পণে দিল্লির কুৎসিত চেহারা । 
বাংসামোরো পূর্ব এশিয়ার ফিলিস্তিন 
নামে সমধিক পরিচিত । তবে মুসলিম 
মোরো জাতির সৌভাগ্য, অভিশপ্ত 
ইহুদি সরকার তাদের ভাগ্যে জোটেনি । 
মধ্যপ্রাচ্যের বিষফৌড়া ইসরাইল যে- 
পথ ও পদ্ধতিতে ফিলিত্তিন-দখলে 


ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে দখলদারিতৃ 
প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উক্তি দারুণ 
উদ্দিন করে তুলেছে মুসলিম 
নেতাদের । এ-জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর 
ওআইসির জরুরি বৈঠক আহ্বান করা 
হয়েছে। সিএফএম (0০০%7০71 ০7 
17075127 741/15/5/5) তথা মুসলিম 
দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীবিষয়ক ওই 
বৈঠকে কি সিন্ধান্ত হবে আমরা জানি 
না। তবে এ-কথা নিশ্চিতভাবে বলা 
যায়, অতীতে মুসলমানদের বন্ধু 
নির্বাচনের ন্যায় শত্রু নির্বাচনেও যদি 
ভুল করা হয়, তা হলে উম্মাহর 
পরাজয় অনিবার্খ। এ-জাতির দুর্গতি 
আরো প্রলম্িত হবে । যে যা-ই বলুক, 
আল্লাহর কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে 
না। ঈমানদার হিসেবে এটা আমাদের 
একান্তিক বিশ্বাস। কাশ্মীর- 
বাংসামোরো-ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক 
ঘটনাপ্রবাহে আরো একবার 
সত্যপ্রমাণিত হলো পবিত্র কুরআনের 
অমিয় বাণী। প্রিয়নবী ও রাসূল হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্বোধন করে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


পঠচিপ)) এ্প। 
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96১65 2 ০50 
“আপনি সব মানুষের চাইতে 
মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদি ও 
মুশরিকদেরকে পাবেন এবং আপনি 
সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে 
বন্ধত়ে অধিক নিকটবতী তাদেরকে 
পাবেন যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান 


অগ্রসর হচ্ছে, একই পথ ও পন্থা 
ভারত কাশ্মীরে গ্রহণ করেছে। ইন্ুদি- 
মুশরিক এ মৈত্রীর সবচে বড় শক্র 


বলে। এর কারণ খিস্টানদের মধ্যে 
আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং 
তারা অহঙ্কার করে না ।' সেরা আল- 
মায়িদা: ৮২) 


অক্টোবর'১৯ -_____777-.0 আত্তার্তহীদ ১২ 
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কাশ্মীরী জনগণের 
ভবিষৎ 


মাহমুদুল হক আনসারী 


সাম্প্রতিক সময়ে কাশ্ীর আবার উত্তপ্ত 
হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সংবিধান থেকে 
৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে 
কাশ্ীরবাসীর মধ্যে ব্যাপকভাবে ক্ষোভ 
সুষ্টি হয়েছে। এতোদিন এ অঞ্চলের 
মানুষ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করলেও 
৩৭০ ধারা ভারত সরকার বিলুপ্ত করার 
ফলে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন 
নিল। স্বায়ত্তশাসন তুলে নিয়ে ভারতের 
কেন্দ্রীয় সরকার আসলে কি করতে 
যাচ্ছে সেটা বিশ্বের সচেতন মানুষ 
বুঝে নিতে কষ্ট হবে না। 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট কাশ্ীরকে 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আয়ত্তে নিয়ে 
নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এ অঞ্চলের 
জনগণের বাক স্বাধীনতা, নাগরিক 
অধিকার, মানবাধিকার সবকিছুর উপর 
নিয়ন্ত্রণ কঠোর হচ্ছে বলে মনে হয় 
হাজার হাজার সেনা সদস্য সেখানে 
আযহার পূর্বে সৈন্য মোতায়েন করে 
সেখানকার নাগরিক পরিবেশকে 
অগ্নিকুণ্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে 
বিবিসির ভাষ্যমতে, ১৪৪ ধারা জারি 
করে সেখানে কোনো মানুষকে রাস্তা 
ঘাটে বের হতে দেয় নি। স্কুল, 
রেখেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে 
গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। ছাত্র যুবক 
দেখলেই গ্রফতার করা হচ্ছে 
নারীদের প্রতি অশোভনীয় আচরণ করা 
হচ্ছে। বয়ঙ্ক পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা 
চিকিৎসা পর্যন্ত গ্রহণ করতে বাধা 
দেওয়া হয়েছে । লাখ লাখ মুসলমান 
ইসলামের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঈদুল 
আযহার পশু কুরবানি দিতে পারেনি 
অনাহারে অর্ধাহারে এ পর্যন্ত এ 
অঞ্চলের মানুষ দিন কাটাচ্ছে বলে 


বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছায় 


ওই অঞ্চলের মানুষের চিন্তা চেতনায় 
পরিচালনা করার দাবি জানিয়েছে । সব 


কাশ্মীরিদের আগামী দিনের কি ভবিষৎ 
অপেক্ষা করতে হবে। 

এ অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
দীর্ঘদিন থেকে হুমকির মধ্যে চলে 
আসছে। এ হুমকি এবং আশঙ্কা ৩৭০ 
ধারা বিলুপ্তির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার 
আরো বৃদ্ধি করেছে। রাজনৈতিক বিজ্ঞ 
মহল মনে করছে মোদী সরকারের এ 
সিদ্ধান্তের ফলে কাশ্নীরের ভবিষৎ 
রাজনীতি নিঃসন্দেহে উপ্ৰ ও উত্তপ্ত 
হবে। কারণ এ অঞ্চলের মানুষ 
এতোদিন তাদের নিজেদের মতো করে 
চলে আসছিল। ধর্মীয়ভাবে নিজস্ব 
স্বাধীন সংস্কৃতি পালন করেছিল । এখন 
নানাভাবে এ মানুষগুলো 
শাসনের মাধ্যমে অনেকটা স্বাধীনতা 
হারাতে হবে। এ বিষয়টি সহজভাবে 
কাশ্মীরের জনগণ মানতে পারছে না। 
কাশ্ীরের জনগণকে না বলে না 
বুঝিয়ে তড়িগড়ি করে রাতারাতি কেন 
এমন সিদ্ধান্ত নিতে গেল মোদি 
সরকার সেখানে অনেক রহস্যের জট 
রয়েছে। ইতিমধ্যে এ অঞ্চলের মুসলিম 
ধর্মীয় রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন 
কাশ্মীরি জনগণের পক্ষে সমর্থন 
জানাতে দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘ, 
মানবাধিকার সংগঠন 
জনগণের ওপর নিশীড়ন, হয়রানি, 
ভোগান্তির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। 
স্বাধীনতা মানবাধিকার রক্ষায় তাদের 
পক্ষে থাকার ঘোষণা দিয়েছে। চির 
শক্র ভারত ও পাকিস্তান সরকারের 
মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ বাধার হুঙ্কার 
শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে উভয় দেশের 
বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়েছে। এসব 


ধরনের দমন নিপীড়ন, হামলা মামলা 
এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কড়া 
সমালোচনা করে যাচ্ছে পার্বতী 
দেশের বিভিন্ন সংগঠন । বাংলাদেশসহ 
এ অঞ্চলের স্থিতিশীল রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক পরিবেশ রাখতে হলে 
ভারত কাশ্মীর পাকিস্তানের ধর্মীয় 
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার । 
সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে 
সার্কভুক্ত দেশসমূহের রাজনৈতিক 
স্থিতিশীলতা থাকা চায়। কাশ্মীরের 
সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এ অঞ্চলের 
রাজনৈতিক ধর্মীয় পরিবেশ অবশ্যই যে 
উত্তপ্ত হবে সেটা অস্বীকারের কোনো 
সুযোগ নেই। কাশ্মীরকে নিয়ে মোদি 
সরকার কেনই বা নতুন করে খেলতে 
গেলেন সেটাই এখন এ অঞ্চলের 
রাজনৈতিক মহল গভীরভাবে ভাবছ। 
তাহলে মোদি সরকার এ অঞ্চলের 
বাস্তবে রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ 
কতটুকু চায় সেখানে অনেক প্রশ্ন 
থাকে। বাস্তবে বলতে গেলে এ 
অঞ্চলের সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য ভারত 
দরকার। যেহেতু ভারত শাসিত 
কাশ্মীর ভারতের নিয়ন্ত্রণে । সেখানকার 
শান্তি শৃঙ্খলা আর অশান্তি সবকিছু 
ভারতের নাগালের মধ্যে আছে 
কাশ্ীরকে উত্তপ্ত আর অস্থিতিশীল 
করার মধ্য দিয়ে ভারত সরকারের কি 
সুফল পাওয়ার আছে সেটাও 
বলার নেই। আমাদের বক্তব্য 
কাশ্ীরকে সে অঞ্চলের জনগণের সুখ 
শান্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া সমুচিত 
হবে । তাদের মতের বিরোদ্ধে কোনো 
সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া এ অঞ্চলের 


কারণে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ 


শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যা 


তথা এ অঞ্চলের স্থিতিশীল পরিবেশ 
এখন অনেকটা উত্তপ্ত। 

ংলাদেশ পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মীয় 
রাজনৈতিক সংগঠন কাশ্মীরি জনগণের 


করার তা কাশ্নীরি জনগণের 
মতামতের ভিত্তিতে করা চায় 
সেখানকার নাগরিক ও মানবাধিকার 
যেনো কোনো অবস্থায় হুমকির মধ্যে 


প্রতি সংহতি প্রকাশ করছে। কাশ্বীরকে 


না পড়ে সেটাই প্রত্যাশা । 
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করছে। আমি এর ওপর আশ্বস্ত হলাম 
এবং তার নির্দেশ মোতাবেক নামাযও 
আদায় করলাম। এ ঘটনার দ্বারা 
আমার লজ্জাবোধও হলো আবার 
শিক্ষাও অর্জিত হলো যে, কেবলা 
করেনি, তার নির্ধারিত দায়িত পালনেও 
কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করেনি । 
এতে আমার মনে হয় ওলামায়ে দীন 
প্রকৃত অর্থে দিকনির্ণয়ক যন্ত্রের মতো । 
তাদের মধ্যে এ যন্ত্রের মতো দৃঢ়তা 
আছে এবং থাকা আবশ্যক । 


কথার মতো যেন না হয়ে যায়, “বলে 
সে ভালো কথা কিন্ত মন্দভাবে।' এ 
জন্য ভালো কথা ভালোভাবেই 
উপস্থাপন করা। কোন ফিতনার 
সূত্রপাত হলে ওলামায়ে কেরামের 
উচিত অধিক নম্র ভাষা ব্যবহার করা, 
হিকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিস্থিতি 
সামাল দেওয়া । তবে লক্ষ্য রাখতে 


পানির মধ্যে কোন সংমিশ্রণ ঘটেনি । 
যার ধ্বংসের সাধ আছে সে সাধে 
ধসে পতিত হয়েছে, কিন্ত সে এর 
জন্য শরীয়ত ও শরীয়তের ধারকদের 
কোন অপবাদ দিতে পারবে না। 
গভীরভাবে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যদি 
ইতিহাস পাঠ করা হয় তাহলে জানা 
যাবে যে, এই উম্মতের মধ্যে এমন 
কোন যুগ অতিবাহিত হয়নি যে যুগে 
তারা সম্মিলিতভাবে কোনো 
গোমরাহির মধ্যে লিপ্ত হয়েছে। 
বিচ্ছিনভাবে তো অনেকেই গোমরাহির 
শিকার হয়েছে, কিন্তু এঁক্যবদ্ধভাবে 
গোটা উম্মাহ কোনদিন এমন 


হবে যেন বিকৃতি বা কোন প্রকার ভুল 
বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। এ কর্মপন্থা 


পথত্রষ্টতায় পতিত হয়নি। হাদীস 
শরীফে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 


অবলম্বনের কারণেই আজ পর্যন্ত এই 
দীন অবিকৃতভাবে টিকে আছে, দুধ ও 


“আমার উম্মত সম্মিলিতভাবে কোন 
গোমরাহিতে স্থির থাকবে না। 
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পক্ষান্তরে ইহুদি ধর্ম একদম শুরুর 
দিকেই বিকৃতির শিকার হয়েছে। 
এমনিভাবে খিস্টবাদ তার শৈশবে ও 
সূচনা পর্বেই বিছ্যুতির যে ধারায় 
নিপতিত হয়েছিল সেখান থেকে শত 
শত বছর অতিবাহিত করে বর্তমান 
অবস্থায় এসে উপনিত হয়েছে । এজন্য 
কুরআন মজীদে নাসারাদের 
“দোয়াল্লীন' শব্দে অভিহিত করেছে। 
তারা যেদিকেই চলবে বিভ্রান্ত হয়ে 
অন্য পথে ছিটকে পড়বে । 


সত্যের অতন্দ্র প্রহরী 

শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে বাংলাদেশ! 

নদভী (রহ.) আরও বলেন, “ওলামায়ে 
কেরামের দ্বিতীয় দায়িত হচ্ছে, তারা 
মুসলমানদেরকে জীবনের বাস্তবতা, 
রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি, পারিপার্িকতার 
পরিবর্তন এবং চাহিদা সম্পর্কে সচেতন 
করবে । তাদের চেষ্টা থাকবে মুসলিম 
সমাজের সম্পর্ক জীবন ও 
পারিপার্থিকতা থেকে যেন বিচ্ছিন না 
হয়ে যায়। কারণ দীন ও মুসলমানদের 
সম্পর্ক যদি জীবন থেকে বিচ্ছিন হয়ে 
যায় আর খেয়ালি দুনিয়ায় জীবনযাপন 
করতে থাকে তাহলে দীনের আওয়াজ 
প্রভাবহীন হয়ে যাবে, তারা দাওয়াত ও 
ইসলাহের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবে 
না। শুধু তাই নয়, দীনের ধারকদের এ 
রাজ্যে বসবাস করা মুশকিল হয়ে 
যাবে। ইতিহাস আমাদেরকে জানান 
দেয়, যেখানে ওলামায়ে কেরাম 
সবকিছু করছে কিন্তু জীবনের নিগুঢ় 
বাস্তবতা সম্পর্কে উম্মতকে সম্যক 
অবগত করেনি, এই পরিপার্খে তাকে 
তার দায়িতু পালনের শিক্ষা দেয়নি, 
একজন যোগ্য নাগরিক ও 
নেতৃতৃদানের যোগ্যতা সৃষ্টি করার চেষ্টা 
করা হয়নি, সেখানে সেই রাষ্ট্র 
তাদেরকে এমনভাবে উগরে ফেলেছে 


যেমনভাবে অবৈধ লোকমা মুখ থেকে 
উগরে ফেলা হয়। কারণ তারা তাদের 


তখন ভেতরে ভেতরে, চুড়ায় চুড়ায়, 
পাহাড়ের পাদদেশে মসজিদের মতো 


নিজস্ব অবস্থান বানিয়ে নিতে পারেনি । 


সুন্দর সুন্দর মিনার দেখতে পাই। 


বর্তমান বিশ্বের মুসলমানেরা অভিজ্ঞ ও 


বাস্তবতাপ্রিয় নেতৃত্বের বড়ই 
মুখাপেক্ষী | 


আপনি যদি মুসলিমদেরকে নিয়মিত 
তাহাজ্ঘদগোজার বানান, সবাইকে 
মুস্তাকী-পরহেজগার বানিয়ে দেন কিন্তু 


তাদের জিজ্ঞেস করলাম এখানে এতো 
মসজিদ! তারা উত্তর দিল, না হযরত! 
এগুলো এক সময় মসজিদ ছিল । এখন 
প্রতিটি মিনার এক একটি গির্জা। তিনি 
আরও বলেন, যে স্পেনের মাটিতে 
হাজার হাজার আলেম, মুহাদ্দিস, 


পরিপার্খের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক 
না থাকে, তারা জানে না রাষ্ট্র কোন 
দিকে যাচ্ছে; রাষ্ট্র অতলে তলিয়ে 
যাচ্ছে, দুশ্চরিত্র ও অনৈতিকতার 
তুফান মহামারী আকারে ছড়িয়ে 
পড়ছে, মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি 
হচ্ছে-তাহলে ইতিহাস সাক্ষী, তখন 
শুধু তাহাজ্জুদ নয় পাচ ওয়াক্ত নামায 
আদায় করাও মুশকিল হয়ে দীড়াবে। 
যদি আপনি এই প্রতিবেশে 
দীনদারদের স্থান তৈরি না করেন, 
এমন একনিষ্ঠ যোগ্য নাগরিক তৈরি না 
করেন যারা রাষ্ট্রকে অসৎ পথ থেকে 
বাচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা 
চালিয়ে যাবে, তাহলে স্মরণ রাখুন! 
ইবাদত ও দীনের নির্দেশসমূৃহ তো 
বিচ্ছিন হবেই, এমন পরিস্থিতিও 


প্রিয় ওলামায়ে ইসলাম! 

স্পেনের আগের নাম ছিল উন্দুলুস। 
পাকিস্তানের সাবেক বিচারপতি শায়খুল 
ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী তার 
উন্দুলুস মে ছান্দ রোজ (স্পেনে 
কয়দিন) গ্রন্থেটিতে লিখেন, স্পেনে 
আমি যখন গাড়ি নিয়ে এক অঞ্চল 
থেকে আরেক অঞ্চল অতিবাহিত হচ্ছি 


মুফাসসির ও মুসলিম বিজ্ঞানী ছিল সে 
স্পেনের মাটিতে বিমান থেকে নেমে 
যখন নামাযের জন্য বিমান বন্দরের 
এক কোনে দীড়ালাম তখন 
এয়ারপোর্টের সকল কর্মকর্তা অবাক 
হয়ে বলল, এ লোক এটা কী করছে? 
আফসোস! তারা জানেনা এটা যে 
মুসলমানদের নামায । অথচ একসময় 
আযানের সুরে দৈনিক পাঁচবার এ 
স্পেনের মাটি আন্দলিত হতো । 

ইসলামি জাগরণের সম্মানিত আলেম 
সমাজ! তাই অত্যন্ত দুঃখের সাথে 
বলছি। বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা 
সংস্কৃতি আর সেবার নামে এমন একটি 
তুফান শুরু হয়েছে যার স্রোত 
আমাদের নিয়ে যেতে পারে এমন 
একটি গন্তব্যের দিকে যার শিকড় 
মধ্যপ্রাচ্যে মাথা তিব্বত মালভূমিতে । 
হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.) বলেছেন, যারা আমাদের অস্তিত 
দেখতে নারাজ, তারা আবার আমাদের 
সেবা করবে! এ জন্য আলেমদের 
একটি সচেতন কাফেলা থাকা চাই 
যারা সর্বদা তীল্ষ্ম মেধার মাধ্যমে 
গোমরাহি আর ধর্মান্তরের তুফান থেকে 
রাডারের মতো নিয়ন্ত্রণ করবে গোটা 
জাতিকে । বেরিয়ে পড়বে বিশেষ 
একটি দাওয়াতের পয়গাম নিয়ে । 


মাসিক আর রাশাদ 
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সময়ের চাহিদা 


মাআরিফুল কুরআন 


আমরা মাআরিফুল কুরআন কেবল 
নামে চিনি আর উত্তাদমুখে শুনাটাই 
জানি এ তাফসীর সম্পর্কে। এ 


তাওফীক মহান আল্লাহর কাছে চাচ্ছি। 


শিক্ষকদের আদরের ছাত্রও ছিলেন। 


যখনি আল্লাহর বাণী নিয়ে সামান্যতম 
দুষ্টমি শুরু হয় তখন আল্লাহ তার 


তাফসীরের রচনার পেছনে আছে এক 
সুদীর্ঘ ইতিহাস। যা আমাদের 
ছাত্রসমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ 


প্রতিকার করেই ছাড়েন । দীনকে যিন্দা 
করে দেন। সময়ের দাবি নিয়ে এমনি 


জনগণের কাছে দৃষ্টিগোচর নয় বললে 
অত্যুক্তি হবে না। অথচ তা জানা 
আমাদের জন্য অতীব জরুরি বিষয়। 


একজন পুরুষের আগমন ঘটে এ 
ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে । তার নাম মুফতি 
মুহাম্মদ শফী (রহ)। তার জীবনের 


আর এ জানার মাধ্যমেই জন্মাবে লক্ষ 


অনবদ্য রচনা মাআরিফুল কুরআন 


মাআরিফুল কুরআন প্রণেতা । 


নিয়ে কিছু আলোচনা করব ইনশা 


সাধারণদের মাঝে এসব মনীষীদের 
কর্মতৎপরতার হিসেব দেখিয়ে ইসলামি 
ভাবধারার প্রতি আহ্বান জানাতে 
হবে। সাথে সাথে তাফসীরসাহিত্যের 
চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান পিপাসাও সৃষ্টি করে 
তুলতে হবে। তবেই স্মরণীয়-বরণীয় 
হয়ে স্বার্থক জীবনের দাবিদার হওয়া 
যাবে। এ পৃথিবী বড় বিচিত্রময়। 
এখানে কেউ হাসে, কেউ কাদে, কারো 
জীবন সুখের, কারো জীবন দুখের । 
কেউ জীবনকে এমনভাবে সাজান যেন 
পুরো দুনিয়া তার সুখে হাসে । আবার 
কিছু ক্ষণজন্মা এমন মানব রয়েছে 
আখেরাত হাসে । আজ উভয়কুলের 
ক্যারিয়ার গড়ে তোলা এক মানবের 


আল্লাহ । 


জন্ম ও পরিচয় 

মুফতি মুহাম্মদ শফী ১৩১৪ হিজরীর 
শাবান মাস মুতাবেক ৩৫ জানুয়ারি 
১৮৯৭ সালে বর্তমান ভারতের উত্তর 
প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর গ্রামে 
এক সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তার লেখাপড়ার 
হাতেখড়ি নিজ গৃহে শুরু হলেও 
প্রাথমিক জ্ঞান থেকে শুরু উচ্চতর 
পড়াশোনা বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম 
দেওবন্দে শেষ হয়। তিনি শৈশব 
থেকে শুধু লেখাপড়াতেই মনোনিবেশ 
করেন । খেলাধুলা, অনর্থক গল্প-গুজবে 
সময় একদম ব্যয় করতেন না। তিনি 
জীবনের শুরু থেকে ইসলাম ধর্মীয় 


কর্মের সামান্য কিছু আলোচনা করার 


ভাবধারাকে আগলে ধরেন। 


এভাবে তিনি লেখাপড়া শেষ করে এক 
সময় দরুল উলুম দেওবন্দ 
নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রাথমিক শিক্ষক 
হিসেবে নিয়োগ পেলেও তার 
অসাধারণ পাঠদানের প্রশংসা ছড়িয়ে 
পড়লে উচ্চতর স্তরের শিক্ষক হয়ে 
হাদীসের কিতাব পড়াতে থাকেন। 
সাথে সাথে ফতওয়া বিভাগেও 
ইসলামি আইনের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক 
হিসেবে কাজ করতে থাকেন । এভাবে 
তার সুনাম খ্যাতি চতুর্দিকে পঞ্চমুখ 
হয়ে উঠে। শিক্ষকতার পাশাপাশি 
তিনি লেখালেখি করেন। তার রয়েছে 
১৫০-এর কাছাকাছি রচনা । তিনি 
দেশের রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা 
রাখেন । বর্নাঢ্য কর্মজীবনে তিনি দারুল 
উলুম করাচি নামে একটি বিশাল শিক্ষা 
একাডেমী চালু করেন । তবে তিনি যে 
কারণে চির অমর হয়ে আছেন তা 
হচ্ছে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন 
তার জীবনে যেসব মনীষীগণ শিক্ষক 
ও আধ্যাত্িক গুরুর ভুমিকা রাখেন 
তাদের মধ্যে আশরাফ আলী থানবী 


(রহ.): মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী 
(রহ.), ইযায আলী (রহ.) প্রমুখ 
জীবন দর্শনে তিনি মনে করতেন আমি 
জীবিকা নির্বাহ করব ভিন্ন পেশা দিয়ে 


অক্টোবর'১৯ __77লল্। আত্তার্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আর দীনের সেবা করার চেষ্টা করব 
বিনা বিনিময়ে । এ নিয়তে কারিগরি 
প্রশিক্ষণ এবং ইউনানি চিকিৎসা 
বিদ্যাও গ্রহণ করেন। তিনি বই 
বাইন্ডিং করেও অর্থ উপার্জন করতেন। 
তিনি ৪৭ এ দেশ ভাগের সময় 
জন্যস্থান ত্যাগ করে বর্তমান পাকিস্তানে 
সপরিবারে চলে আসেন। এখানেই 
তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। এ ক্ষণজন্মা পুরুষ ১০ 
শাওয়াল ১৩৯৬ মুতাবেক ৬ অক্টোবর 
১৯৭৬ সালে ইহকাল ত্যাগ করে 
চিরবিদায় গ্রহণ করেন । 


মাআরিফুল কুরআন জন্মপূর্ব কথা 

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতবর্ষে 
এক মহাসমস্যার উব হয়। তা হচ্ছে 
পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যাসহ 
তাফসীর বির রায় তথা মনগড়া 
কুরআনিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা । 
এ সমস্যা সমাধানে ও কুরআনের 


“যদি কোনো সহযোগী লোক পাওয়া 
যায় তাহলে আমার মন চাহিদা হল যে 
বয়ানুল কুরআনকে সাধারণ মানুষের 
উপকার ও ফায়দার জন্য সহজ ভাষায় 
আবার সংস্করণ করাব এবং এর নাম 
রাখব তাসহীলুল বয়ান । 

আল্লাহ হযরতের মনোবাসনা যেন 
গায়েবীভাবে কবুল করলেন। তার এ 
কাজের জন্য কবুল হলেন হযরত 
মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব। তাই 
জনসাধারণ যাতে দুর্বোধ্য পরিভাষা, 
কঠিনতম বিশ্লেষণ বুঝতে পারে সে 
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান 
মাআরিফুল কুরআন রচিত হয়েছে বলা 
যায়। 


মাআরিফুল কুরআন 

রচনার প্রেক্ষাপট 

এ কুরআন ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার পেছনে 
রয়েছে এক অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের 
কথা। হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী 
(রহ.) তখন প্রায় বার্ধক্যে উপনীত। 


এভাবে তার দরসের সাবলীল ভাষা, 
অর্থের বোধগম্যতা সাধারণরা সহজেই 
লব্ধ করতে পারছে। ফলে চতুর্দিকে 
তার সুনাম খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। 
এদরসের উপকারিতা সম্পর্কে লেখক 
নিজেই বলেন এভাবে: 
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“এ কুরআনের দরস আশার চেয়ে 
বেশি ফলদায়ক ও এভাব বিস্তার 
করেছে বলে মনে হচ্ছে । শ্রোতাদের 
মাঝে বিগ্রুব তথা পরিবর্রনের ধারা 
দেখা যাচ্ছে। এ অধমের জীবনে এ 
গেল । এত্যেকদিন ফজর নামাযের পর 
এক ঘন্টার কর্মের মাধ্যমে আল-হামদু 
লিল্লাহ সাত বছরের অন্তরে এ কুরআন 


মূলধারার বিশ্লেষণ অব্যাহত রাখতে 


তবে মহান আল্লাহ খেদমত নিতে 


হাকীমূল উম্মত হযরত আশরাফ আলী 


চাইলে যেকোনো উপায়ে নিয়ে নেন। 


থানবী (রহ.) এক মহামূল্যবান 


তার নজীর হযরতের এ ফসল। 


দরস সম্পন্ন হয়েছে ।' 
দ্বিতীয় স্তর: ১৯৫৪ সালে 77719 
1/7517/ সাপ্তাহিক একটি কুরআন 


তাফসীর গ্রন্থ লিখেন যা মূলধারার 


বিশেষজ্ঞগণ তার রচনার সময়কালকে 


কুরআনিক ব্যাখ্যা রক্ষা করার ক্ষেত্রে 
দারুণ ভূমিকা পালন করে। তার রচিত 


তিনটি স্তরে ভাগ করেন। 
প্রথম স্তর: মৌখিক দরস/পাঠদান, 


তাফসীরটির নাম দেওয়া হয় "বয়ানুল 


দ্বিতীয় স্তর: বেতারে পাঠদান, 


কুরআন ।” তবে তিনি তা স্বল্পকায় করে 
লিখাতে, আলিম সমাজ বুঝতে সক্ষম 
হলেও সাধারণ মানুষগণ তা বুঝে 
উঠতে অনেক সষ্টের স্বীকার হচ্ছিল। 


তৃতীয় স্তর: গ্ন্থাকারে রূপদান। 


তাফসীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 
এতে মুফাসসির বা কুরআন বিশেষজ্ঞ 
হিসেবে দাওয়াত করেন পাকিস্তানের 
গ্রান্ড মুফতি মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ 
শফী রেহ.)-কে। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি 


এ তিনটি পর্যারে মারিফুল কুরআন 
পাঠককুলের কাছে পৌছে। 
প্রথম স্তর: যেহেতু বায়ানুল কুরআনকে 


সাধারণ মানুষদের কাছে কুরআনের 


সাবলীল করার অভিত্রায় আছে তাই 


তাৎপর্য পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি 


তিনি এ কাজ নিরলসভাবে শুরু 


সাপ্তাহিক দরস প্রদান শুরু করেন। 
অনুষ্ঠানটি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে 
পুরো দেশ তো বটে আফ্রিকা, 
ইউরোপের মানুষেরাও তা শুনতে 
লাগল । যেহেতু আয়োজনটি সকাল 


গ্রন্থটি আবার সংস্করণ করার অভিপ্রায় 

ব্যক্ত করেন যা তার এ উক্তি থেকে 

সহজে অনুমেয়: 

০4০৮ 5৮১৮৮4০৮194 

11০219পা 42504899501 2 
-০/৮০9011০/06155/54 


করেন । বাবুল ইসলাম মসজিদে ফজর 
নামাযের পর দীর্ঘ সাত বছর এক ঘন্টা 


বেলা হত তাই, আফ্রিকার শ্রোতারা 
রেকর্ড করে রেখে পরে শুনে নিত। 


করে দরস প্রদান করেন। এতে 
সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে 


অনুষ্ঠানটিতে তিনি দীর্ঘ এগারো বছর 
দরসটি প্রদান করেন। সুরা আল- 


আলিম তুলাবারাও দরস আহরণ 
করতে থাকে। এ পদ্ধতিতে বেশ 
লাভবান হল কুরআনপ্রেমিকরা। 


ফাতিহা থেকে শুরু করে সুরা ইবরাহীম 
পর্যন্ত চলে। হঠাৎ উক্ত রেডিও 
স্টেশনের শিডিউল পরিবর্তন হলে এ 


অক্টোবর'১৯ যু আত্তার্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 
অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে 


প্রথম খপ্ত: ১-৩ পারা, 


পাকিস্তান নির্বাচন সময়ের কারণে 


দ্বিতীয় খণ্ড: ৪-৬ পারা, 


দেশের অবস্থা তেমন ভালো নয়, ফলে 
এ গতি থমকে যায়। এ সময়ে তিনি 
সেই সময় বাদ পড়া কিছু অংশের 
তাফসীর শেষ করেন। 

তৃতীয় স্তর: যখন রেডিও প্রোথামটি 
বন্ধ হয়ে যায় তখন সুধীমহলের চিঠি, 
মৌখিক আবেদন আসতে থাকলে তিনি 
উক্ত তাফসীরকৃত তেরোটি পারার 
মাঝে পরিমার্জন, পরিবর্ধন করে প্রেসে 
পাঠান। সেই সাথে বৃদ্ধ বয়সে অক্লান্ত 
পরিশ্রম করে কিভাবে বাকিটা শেষ 
করা যায় আল্লাহর দরবারে দুআ 
করতে থাকেন। অবশেষে ১৩৯২ 
হিজরি ১৯৭২ সালে পূর্ণ কুরআনের 
তাফসীরটি শেষ করেন। এ ছিল তার 
জীবনে এক মহা সাফল্য । আট খণ্ডের 
এ তাফসীর গ্রন্থটি ৭০০০/ সাত 
হাজার পৃষ্ঠায় সমৃদ্ধ। উক্ত বছরেই 
তিনি তা ছাপা খানাতে পাঠান। ফলে 
কুরআন প্রেমিকরা পায় একখানা সহজ 
সাবলীল বাচনভঙ্গির হৃদয় জুড়ানো 
কুরআন ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এরপর গ্রন্থটিকে 
দ্বিতীয় সংস্করণে পুনরায় পরিমার্জন, 
পরিবর্ধন, সংযোজন ইত্যাদির মাধ্যমে 
আরও সুখকর পাঠ করে তুলেন। তখন 
এর সাথে উলুমুল কুরআন ও হাদীস 
তথা কুরআন ও হাদীসের মূলনীতি 
সংক্রান্ত একটি ভূমিকাও আনা হয়। 
ভূমিকাটি লিখতে বলেন স্বীয়পুত্র 
আল্লামা তকী উসমানীকে । তিনি এত 
বিশদভাবে লিখেন যে, যেন স্বতন্ত্র 
একটি গ্রন্থ। তখন আল্লামা মুফতি 
মুহাম্মদ শফী (রহ.) অসুস্থ অবস্থায় 
এটির সারসংক্ষেপ করেন। এটিই 
মাআরিফুল কুরআনের ভূমিকা হিসেবে 
দ্বিতীয় সংস্করণে যোগ করা হয়। 
বিশাল এ বইয়ের খণ্ড বিন্যাস করেছেন 
এভাবে: 


তৃতীয় খণ্ড: ৭-৯ পারা, 

চতুর্থ খণ্ড: ১০-১৩ পারা, 

পঞ্চম খণ্ড: ১৪-১৬ পারা, 

ষষ্ঠ খণ্ড: ১৭-২১ পারা, 

সপ্তম খণ্ড: ২২-২৫ পারা, 

অষ্টম খপ্ত: ২৬-৩০ পারা। 

আমাদের সামনে বহুল প্রচলিত, বহুল 


তাই আমাদের যুবসমাজকে অবক্ষয়ের 
পথ হতে রক্ষা করতে হলে তাফসীর 
গ্রন্থ তথা মহান আল্লাহর দেখানো 
নির্দেশনা ছাড়া অন্যকোন বিকল্প 
ব্যবস্থা নেই। একটি সমাজ একটি 
পারে এক তাফসীরগ্রন্থ। এ নাজুক 
ইশারা ছাড়া ফিতনামুক্ত থাকা সম্ভব 
নয়। যা কুরআন বলে, 


সমাদূত তাফসীর মাআরিফুল কুরআন ₹ (86245 পু 56560 পু 


উপস্থিত। যে তাফসীর বির রায় তথা 
মনগড়া তাফসীরের ফিতনার কারণে 
বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন 
রচিত হয় যেন সে ফিতনা থেকে খাটি 
ঈমানদারদের আল্লাহ তাআলা রক্ষা 
করেছেন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাতের অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন। উক্ত 
তাফসীর গ্রন্থটি বাংলাদেশের সফল 
ব্যক্তিতি মাসিক মদীনার সম্পাদক 
মাওলানা মহিউদ্দীন খান বাংলায় 


০ 


“রাসুল যা নিয়ে এসেছে তা মান্য কর, 
আর যা দিষেধ করে তা হতে বিরত 
থাক।”” 


হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 
(3-501-5৮স উ এ$ 

42 22 4] এ 2 
“তোমরা পথহারা হবে যতক্ষণ কুরআন 
ও হাদীস আকড়ে ধরবে ।” 


অনুবাদ করে এ দেশের মানুষের দীনী 
তৃষ্তা নিবারণ করেন। 

উল্লেখ্য যে, সউদি সরকারের 
পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশে বিনামূল্যে 
এর কপি বিতরণ করা হয়। এতে করে 
সাধারণদের কাছে সহজ সরল 
সাবলীল ভাষায় কুরআনের মর্ম বাণী 
বুঝতে সহজ হয়। এছাড়ও মাআরিফুল 
কুরআন তাফসরীর গ্রন্থটি পৃথিবীর 
আনাচে-কানাচে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত 
হয়ে দীনদার মুসলমানদের হাজত 
পুরণ করছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে 
বলছি তাদের এত পরিশ্রম সত্েও 
আমরা যেন সাধারণদের কাছে 
পুরোপুরিভাবে দীনের এ কাজ 
পৌছাতে পারিনি । আমাদের যুবকরা 
সাহিত্যের নামে অবৈধ প্রেম অশ্লীল 
বিষয় স্তর পাঠক অথচ তার জীবনের 
মূল উপকরণ সে চিনতে পারছে না। 


আল্লামা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
হাফিযাহুল্লাহকে প্রায় বলেন যে, এ 
যুগে ইসলামি জীবন ধারণের জন্য 
একজন মুসলমানকে অবশ্যই একটি 
তাফসীর গ্রন্থ, একটি হাদীস গ্রন্থ, 
একটি ফিকহ গ্রন্থ সং্্রহে রাখতে 
হবে। তাই আসুন এ তাফসীর পাঠের 
মাধ্যমে নিজের জীবন পরিবর্তনের 
অঙ্গিকার করি। সামনের প্রজন্মের 
কাছে এমন আরও তাফসীর রেখে 
যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করি এবং 
তাদেরকে এ তাফসীরের মর্মবাণী 
শেখাতে, বিলাতে, গ্রহণে, আমলে 
উদ্বুদ্ধ করি। 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-হাশর, ৫৯:৭ 

২ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াভা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. _₹ ১৯৯২ খ্রি.), 
খ. ২, পৃ. ৭০, হাদীস: ১৮৭৪ 
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তানভীর সিরাজ 


(নারী) আমাদের মা, আমাদের মেয়ে 


সাহাবাগণ রাসূলের কথা মানতেন ভক্ত 


আর স্ত্রী। তাদের সম্মান চীর উন্নত। 


হয়ে, স্বার্থান্ধ হয়ে নয়। এজন্য আল্লাহ 


চির অগ্লান। সন্তান জান্নাত পেতে 


তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও 


চাইলেও মায়ের জাতকে তুষ্ট করতে 
হয়। তিনিই তো বিধবাকে আশ্রয়দাতা 
আর আমাদের নজরে আসে না যে, 
তিনি প্রায় ১০ জন বিধবাকে বিয়ে 
করেছিলেন এবং নিজের ঘরকে পর্যন্ত 
এতিমদের আশ্রয়স্থল বানিয়েছিলেন। 
আজ যারা সর্বস্ব অবহেলিত ও 
নির্যাতিত আর নিম্পেষিত সেযুগে 
তাদের আশার আলো ছিলেন কেবল 
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। 

তার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন গুহার 
সাথী, লা-তাহযানের অধিকারী হযরত 
আবু বকর (রাযি.)। আশেকে রাসুল 


৫ 


সমবেত মজলিসে একদিন নবী (সা.) 
সভাসদকে সম্বোধন করে বলেন, 
জানো? আমার প্রিয় সাহাবীরা! আল্লাহ 
কর্তৃক আমার কাছে তিনটি জিনিসকে 
প্রিয় করা হয়েছে । এরপর তিনি এক 
এক করে বলতে শুরু করলেন। 
বললেন, 
87272585591 ৫ ০ 


রর 5358 
১, “খুশবো বা সুগন্ধি, 
্ আমার চক্ষু শীতল হয় নামাযে । 
কাছে মুহব্বতের বিষয় তখন করা 
হয়েছে যখন নারীদের বাজারজাত 
পণ্যের মতো বাজারে তুলা হত আর 


আজীবনের আত্মীয়বন্ধু হযরত আয়েশা 
(রাযি.)-এর পিতা বলে উঠলেন, 


চপ 
৮৭ ৫ । ৫৮৪৫1 4115 ৯৮1৮2 27ত 
201 05 পু! ০৮11 ০৯2৩ ৫০০০০) 
42815 ৮০7 রি 
৮519 এ ০50 লও এ 2501: 
৪৩ ৮০। ৫০ 4৮0 ০%৮ ০ ৮1৮ 21৮ 
৩ ও ৩৬৩ 03 | ০৯০০ এ এও 

(401 ০০9 


“হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সত্য 
বলেছেন । আমার কাছেও দুনিয়ার 
তিনটি বিষয় প্রিয় । তিনি বলেন, 

১. আল্লাহর রাসূলের দিকে তাকানোটা, 
২. আমার ধন-সম্পদ আল্লাহর 


প্রসঙ্গকথা: আজকাল আমরাও 


আল্লাহর প্রতি রাজি আর খুশি । বলা 
হয়েছে, $435155555855014% 1২ 
সর্বপ্রথম মুক্তকষ্ঠে ইসলামের ঘোষক, 
উম্মতের মধ্যে দ্বিতীয় জান্নাতি হযরত 
ওমর (রাযি.) বলে উঠলেন, 


০ ৮9০ ০০০০৫ 7815 
24410961৮10 ৪৫০০) 
১৪ ৫০934 08১21 ৬১৫ 

(011 ৩০503 ০৫৫2 
“আবু বকর! সত্য বলেছ তুমি। 


আমারও দুনিয়ার তিনটি কাজ বেশ 
পছন্দনীয় । যথা- 


৩. পুরোনো কাপড় পরিধান করা । 
প্রসঙ্গকথা: ভালো কাজের আদেশ করা 
আর খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা 
ছিল হযরত ওমর (োযি.)-এর 
স্বভাবজাত বিষয়। তবে সাদামাটা 
জীবনযাপনে পবিত্র পুরাতন কাপড় 
পরিধান করার যে গুণটি হযরত ওমর 
(রাধি.) তা আমাদের নাড়া দেয়, 
ইঙ্গিত বহন করে হযরত ওমর 
(রাঘি.)-এর নিরহংকারের দিকটি । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৮৫৮ গী্পঞ 


62৫ 2১৫৩4 ডা ৪৫১৫5 
“তারা কাফিরদের সাথে চরম কঠোর 
হলেও নিজেদের বেলায় সদয়, 
দয়ালু ।” 


আশেকে রাসূল, তবে নিজের জানমাল 


অন্যান্য বস্তর মতো মান দেওয়া 


অক্ষুন্ন রেখেই আমরা আন্ত আশেকে 


হতো । মনে করা হতো তারা লজ্জার 
কারণ। আর তাই তাদের জ্যান্ত 
কবরকরণ করা হতো! কী মানবতা 
বিরোধী কাজ! মানবতার মুক্তির দূত 
নবী (সা.) সেই সময় নারীসমাজকে 
ভালোবেসে জাহেলদের অঙ্গুলি 
ইশারায় শিক্ষা দিয়েগেছেন যে, তারা 


শায়খুল হাদীস হাফিয আল্লামা 
যাকারিয়া রহ. এর কিতাব উম্মুল 


রাসূল। সেযুগে তুলনামূলক নবীর 
শানে নাত বা গযল কিংবা কবিতা কম 


আমরাযে নিরহংকারের একটি আমল 
পেয়েছিলাম । নিসফে সাক বা নলার 


শোনা যেতো, দেখা যেতো বাস্তব 
নবীপ্রেম কাকে বলে। এমনকি 
মানসিক প্রশান্তির জন্য আপন মেয়েকে 
নবীর কাছে বিয়ে দিয়ে দেন যখন 
তিনি প্রায় বিপত্বীক। 


মাঝ বরাবর লুঙ্গি বা পাজামা পরা 
হলো নিরহংকারের আলামত । আর 
পুরাতন কাপড় পরিধানও এমনই 
আমল । যাকে দেখলে শয়তান পলায়ন 
করে তিনিই জীর্ণ কাপড় পরেছেন! 


অক্টোবর'১৯ হার আত্তার্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


পুরাতন কাপড় পরিধান করা হযরত 
ওমর (রাযি.)-এর সুন্নত। 

সহজ করে বলি, এখানে পবিত্র, 
পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন পুরাতন 
কাপড়ই উদ্দেশ্য । 

দুই নবীকন্যার স্বামী আর শ্রেষ্ঠ 
ধনীদের অন্যতম এবং জামিউল 


হযরত আলী (রাষি.) বলেন, 

52 ৬ র্‌ পপ ত 
3১10৫158516 554) 
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“ভাই উসমান! মিথেো নয়, সত্যি 
বলেছেন। দুনিয়ার তিনটি জিনিস 


কুরআন, কুরআনপ্রেমিক হযরত 
উসমান (রোযি.) মেতে উঠলেন আর 
বললেন, 

33005৫12251 58079) 
39087555১৫৪) ০%1:4৯ 


40520 8558 
“ভাই ওমর! আপনি সত্য বলেছেন। 
দুনিয়ার তিনটি আমল আমার কাছেও 
প্রিয় । তিনি বলেন, 
১. অনাহারীকে পরিতৃপ করা, 
২. বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করা, 
৩. কুরআন তিলাওয়াত করা । 
প্রসঙ্গকথাঃ যিনি শাহাদাত বরণ 
করেছেন কুরআন পাঠরত অবস্থায়, 
তিনি হলেন দুই নুরের অধিকারী 
হযরত হযরত উসমান (রাযি.)। যার 
দুঃখী আর অনাহারীদের পাশে দীড়ানো 
আর তাদের সেবা-শুশষা করা । তার 
আরেকটি প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি 
কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেই 


আমার কাছেও প্রিয় করা হয়েছে: 

১. মেহমানের মেহমানদারি করা, 

২. গরমকালে রোযা রাখা, 

৩. তরবারি দিয়ে জিহাদ করা । 
প্রসঙ্গকথা: মেহমান নেওয়াজ, 
কষ্টসহিষ্ট আর বীর সেনানী আলী 
মুরতাযার এঁতিহাসিক ইতিকথা 
মুসলমান জানবে না, আমি তা বিশ্বাস 


যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে 
তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো ।' অন্য 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা কিঞ্চিৎ 
তিরস্কারের ভাষায় বলেছেন, “হলো কী 
তোমাদের, কেন তোমরা আল্লাহর 
রাস্তায় লড়াই করো না? অথচ অসহায় 
নারী-পুরুষ ও শিশুরা আর্তনাদ করে 
বলছে, হে আমাদের রাব্ব! এই 
জালিমদের জনপদ থেকে আপনি 
আমাদের উদ্ধার করুন।” ইসলামের 
জিহাদ দেশ-কাল এবং সময় ও স্থানের 
বন্ধনে আবদ্ধ নয়। তাই আল্লাহর 
রাসূল সা. ঘোষণা করেছেন, “জিহাদ 
চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।” (পুষ্পসমহ্থ, পৃ. 
২৯৫) 


করি না। গতানুগতিক প্রগতির 
মনুস্বীকৃতি এই যে, জিহাদ মানে 
জঙ্গিবাদ । আসলে তারা দুইয়ের মাঝে 
শাব্দিক পার্থক্য যেমন বুঝতে অক্ষম 
তেমনি পারিভাষিক পার্থক্য বুঝতেও 
সক্ষম নয়। আর বাস্তবতার পার্থক্যে 
তারা নিয়মিত ভুল বুঝে আলুকে কচু 
আর কচুকে আলু বলে বোদ্ধাদের মুখে 
হাসি ফুটাই! মাওলানা আবু তাহের 
মিসবাহ কী বলেন দেখুন তাহলে! 

“জিহাদ হলো ইসলামের প্রাণ এবং 
মুসলিম উম্মাহর ইজ্জত ও মর্যাদার 
যামানত। বিশেষত অমুসলিম শক্তির 


অস্ত্রের ধরণও পাল্টাবে। 

যারা জিহাদকে কটাক্ষ করে জঙ্গিবাদ 
তৃতীয়পক্ষ বলি আর তারাই মুনাফিক 
এবং কুরআন অবমাননার শামিল । 

নবী (আ.) আর সাহাবাগণ টানা 
তেরবছর মক্কা নগরিতে কাফেরদের 
হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন তা কি 
তাদের চোখে পড়ে নাঃ আর রাসূল 
(সা.)-এর পিট যখন দেয়ালে ঠেকে 
গেছে আর নির্যাতিত মুসলমানদের 
অবস্থা করুন থেকে করুণতর হচ্ছে 


পক্ষ হতে যখন ইসলামের ওপর কিংবা 
মুসলিম উম্মাহর কোন অংশের 


কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন, এমনকি 
কাদতে কীদতে তার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে 
যেতো । 

এ কুরআনপ্রেমিকের কবরে কুরআন 
তার সঙ্গী হবে না তো কার সঙ্গী হবে! 


অস্তিতের ওপর আঘাত আসে, আর 
রীয়তসম্মত পথে জিহাদের ডাক 
আসে তখন সেই ডাকে সাড়া দিয়ে 
মুসলমানের ওপর ফরয হয়ে যায়। 
যারা পত্যক্ষ জিহাদে শরীক হতে 


রাসূল (সা.) বলেন, “তোমরা কুরআন 
পাঠ কর। কেননা কিয়ামত দিবসে 
সুপারিশকারী হবে ॥' (সহীহ মুসলিম) 
কিয়ামতের প্রথমঘাটি হল কবর। 
সুতরাং যার কবর জগত নিরাপদ হবে 
তার সব ঘাটি সহজ ও সুন্দর হবে । 


অক্ষম তাদেরও তখন দায়িতু হয়ে 
পড়ে মুজাহিদদের পাশে দাড়ানো এবং 
সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের সাহায্য 
করা ।' 

তিনি পবিত্র কুরআনের রেফারেন্স টেনে 
বলেন, “আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের 
দ্যর্থহীন ভাষায় আদেশ দিয়ে বলেছেন, 


তখন আত্মরক্ষার নিরিখে আদেশপ্রাপ্ত 
হয়ে সাহাবাদেরকে নিয়ে ঘোষিত 
জিহাদের ডাক দিলেন বদর, উহুদ, 
তাবুক আর খন্দক ইত্যাদির । 
একচোখা আচরণ বাধ দেন, ভালো 
হবেন, আর না হয় ত মহাপ্রলয়ে 
শান্তির মুখোমুখি হবেন। নাতিদীর্ঘের 
নিয়তে বলছি, জিহাদ ক্ষেত্র বিশেষে 
একটি ফরজ ইবাদত । 

হযরত আলী (রাযি.) প্রিয় কাজের 
বিবরণ শেষ হতে না হতে হাজির 
হলেন রুহুল কুদস, এঁশীবার্তাবাহক 
হযরত জিবরীল আমীন (আ.)। তিনি 
বলেন, 


অক্টোবর'১৯ -_________ললল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ২০ 
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“আমাকে আল্লাহ তাআলা 
পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাদের 
কথোপকথন শুনেছেন। হে নবী! 
আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন 
যে, আপনি আমার কাছে প্রশ্ন করেন 
আমি যদি দুনিয়াবাসী হতাম তাহলে 
কী পছন্দ করতাম£ তখন রাসূল (সা.) 
তাকে এশ্সের সুরে বলেন, “আচ্ছা, 


বলেন, কান পেতে শুনুন! আল্লাহ 


প্রসঙ্গকথা: রাসুল (সা.) ইরশাদ 


বলেন, “যদি তোমারা আল্লাহকে 
সাহায্য কর তিনিও তোমাদের সাহায্য 
করবেন।” আল্লাহ তো আর নিজে খান 
না, খাওয়াতে বলেন তার হতদরিদ 
অসহায় বান্দাদের । এটাই সাহায্য 
আপনার আপদবিপদে আগে আসে 
গরীব প্রতিবেশি । আপনি মারা যান, 
বুঝবেন, দেখবেন কে কে আপনার 
দাফন কাফনে এগিয়ে আসে, কিন্তু 
আপনি মুখ খুলে বলতে পারেন না। 
করতে পারেন না ওসিয়ত তাকে কিছু 
দাও বলে ছেলেমেয়ের। অথচ 
আপনিই তাকে দুনিয়াতে তেমন গুরুতৃ 


দুনিয়াবাসী হলে আপনি কী পছন্দ 

করতেন? হযরত জিবরীল (আ.) 

উত্তরে বললেন, আমি তিনটি বিষয় 

পছন্দ করতাম । 

১. পথভ্রঈদের . সুপথে 
করতাম, 

২. দীনদার গরীবদের মুহব্বত করতাম, 
৩.অভাবী পরিবারবর্গকে সাহায্য 
করতাম । 

প্রসঙ্গকথা: মানুষকে আল্লাহর দিকে 

দাওয়াত দেওয়া সকল নবী-রাসূলের 

সুন্রত। কুরআনে দাওয়াতের যে দীর্ঘ 


আহবান 


দিতেন না, সে কিন্তু আপনার মৃত্ুর 
পরেও আপনাকে ভূলে নি! তাই মারা 
যাবার আগে প্রতিবেশির হক আদায় 
করেন! 

কাছাকাছি বিষয়ে নবী (সা.) বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের 
প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই 
তার প্রতিবেশিকে সম্মান করে।' অন্য 
হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন, “হে 
লোক সকল! তোমরা ব্যাপকভাবে 
সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্ন 
দাও এবং লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে 
থাকবে তখন নামায পড়। তাহলে 


আন্নাহ বলেন, “প্রজ্ঞা আর মনোমুগ্ধকর 
ও মনোরঞ্রন কথা দিয়ে ডাক 
(মানুষকে) তোমার রবের পথে | 

প্রতিবেশির কী হক আমার ওপর আছে 
তা নিয়ে চিন্তা করা রাষ্ত্রিক কাজ। 
পাশের বাড়ির দীনদার ব্যক্তিটি 
দিনাতিপাত করেন, যথাসময় পাঁচবার 
মসজিদে যাতায়াত করেন। আমি 
লাখপতি আর কোটিপতি, আমি পতি 
কি তার খবর নিই, না কি প্রতিবছর 
প্রিমিও আর পালচার নবায়ন করে 
এবং হজ ও ওমরায় গিয়ে খামখেয়ালি 
হয়ে বছর পাড়ি দিচ্ছি? আল্লাহ কী 


তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্ে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে ।” (সুনানে তিরমিযী: ২৪৮৫) 
হযরত জিবরীল (আ.) বলেন, 
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“শুধু আমাদের কেন বান্দাদের পক্ষ 

থেকে আল্লাহ তালারও তিনটি অভ্যাস 

পছন্দ: 

১. শক্তি সামর্থকে ব্যয় করা, 


২. অনুশোচনার সময় কাদা, 
৩. অভাব অনটনে ত্য ধারণ করা । 


করেন, 
(70৩ 
বলা উত্তম জিহাদ 15 
শক্তি যদি আপনার থাকে, ব্যবহার 
করুন । শক্তি সামর্থ মাশা আল্লাহ আর 
আপনি যদি ইনশাআল্লাহ বলে চুপ 
করে বসে থাকেন তা হলে ঈমানের 
ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, আপনি সবচে' 
দুর্বল ঈমানদার । হাদীসে এসেছে, 


০৭1216..1০95৮৫918 1 পতি ঞ ০22 তি 22 
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তে রা পে . পাপা রা পে 


৩৫81 ১০০৮ 4 
“অন্যায় কাজ দেখলে সাধ্য থাকলে 
বন্ধ করবে; সাধ্য না থাকলে মুখে 
প্রতিবাদ করবে; এটারও সামর্থ না 
থাকলে মনে মনে ঘৃণা করবে। তবে 
এটি ঈমানের সবা্য় স্তর । 
তাই আসুন, আমরা উক্ত হাদীস নিয়ে 
চিন্তা করে করে নিজের জীবনকে 
সার্থক ও সুন্দর করি। 
আল্লাহ আমাদের, আপনাদের আর 
তাদের সবাইকে বুঝার ও আমল করার 


তাওফিক দান করেন । আমীন । 


মুনাববাহাতু ইবনে হাজার আসকালানী, 
উর পাঠ, পৃ 


মুসানাফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. _ ১৯৮২ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৩২১, 
হাদীস: ৭৯৩৯ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:১১৯ 
আল-কুরআন, সুরা আল-ফাতাহ, ৪৮:২৯ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খরি.), 
খ. ১৭, পৃ. ২২৭, হাদীস: ১১১৪৩ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৬৯, হাদীস: ৪৯ 
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হেযবুত তওহীদের কুফরি আকীদা: 
একটি পর্যালোচনা 


সম্পাদনায়: মাওলানা মুফতি মানজুর সিদ্দীক 


যুগে যুগে ইসলামের শক্ররা চেষ্টা করে 


ও আকীদাকে হরণ করে নিজেদের 
অনুসারী বানাতে । কিন্তু কালপরিক্রমায় 
একথা তারা বুঝতে পেরেছে যে, 
ইসলাম ও ইসলামের চিরন্তন শিক্ষাকে 
জোর-জবরদস্তি ও অত্যচার- 
নিপীড়নের মাধ্যামে বিকৃত বা মিটিয়ে 
দেওয়া কখনো সম্ভব নয়। তাই তারা 
বেছে নিয়েছে ভিন্ন একটি পথ। স্বয়ং 
মুসলিমদের মধ্য হতেই এমন সব 
ব্যক্তিকে তারা দীড় করিয়ে দেয়, যারা 
ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন 
করে। শক্রদের দেখানো পথে ধীরে 
ধীরে সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত 
করে ইসলামের গপ্তির বাইরে নিয়ে 
যায়। 

এ সুন্ম ঘড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতার 
একটি প্রকটিতরূপ বর্তমান সময়ের 
আলোচিত কথিত “হেযবুত তওহীদ' 
দলটি । ১৯৯৪ সালে বায়াজীদ খান 
পরী নামক এক হোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তারের হাত ধরে এর আত্মপ্রকাশ । 
এ ব্যক্তিটি জীবনে অনেক ব্যবসায় 
হয়ে সর্বশেষ ধর্মব্যবসায় নেমে পড়ে । 
সারা বিশ্বে মুসলিমদের ক্রমাগত দুর্দশা 
ও নিপীড়িত দশাকে হাতিয়ার বানিয়ে 
সে প্রচার চালায় যে, 

“এই ইসলাম চোদ্শ বছর পূর্বের 
ইসলাম নয়। রাসূল (সা.)-এর 
ইনতিকালের ১০০ বছর পর 


বিকাতির ধারা আরম হয়ে বতর্মানে তা 
আর স্বরূপে অবশিন্ট নেই । বর্তমানে 
প্রচলিত ইসলাম চরম বিকৃতির ফলে 
তার আনীত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত 
একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। 
এমনকি ইসলামের কালিমাটা পর্যন্ত 
বিকৃত হয়ে আঅঙ্টার সার্বভোমতৃ এতে 
নেই। দীনের লক্ষ্য 
ধারণা পাল্টে গেছে ।” 
বাহ্যত আকবরের দীনে এলাহীর 
ভাবধারা এদের কর্মকাণ্ডে লক্ষণীয়। 
এদের স্লোগান হচ্ছে “সবধ্মের 
মূলকথা সবার উব্র্ণে মানবতা ।' এদের 
আহ্বান: 
খিস্টান, ইহাদি হও, তোমরা 
নাস্তিকতার পরিচয় দাও, মুসলমান 
দাবি করো, তোমরা যে ধর্ম, যে বর্ণ 
হও, পাহাড়ি হও, মরু অঞ্চলের মেরু 
অঞ্চলের হও. তোমরা যে-ই হও, 
তোমরা যাদি হিযবুত তাওহীদের ডাকে 


অপব্যাখ্যা, বিকৃতি ও অস্বীকারের 
আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের ধর্মবিকৃতির 
পথ সুগম করে রাখে । যেমন- 
'আলাহ আদম (আ.) থেকে শুরু করে 
তার এত্যেক নবী-রসুল (আ.)-কে 
পাঠিয়েছেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য দিয়ে 
তাহলো যার যার জাতিরমধ্যে আল্লাহর 
তওহীদ ও তীর দেওয়া জীবনব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করা। শেষ 
পাঠালেন সমস্ত মানব জাতির ওপর 
এই দীন এতিষ্ঠা করার জন্য (সুরা 
ফাতাহ: ২৮, সুরা তওবা; ৩৩, সুরা 
সফ: ৯)। পুরর্বতী নবীদের ওপর 
অপ্র্তি দায়িতি তারা অনেকেই তাদের 
পূর্ণ করে যেতে পেরেছিলেন, 
কারণ তাদের দায়িতের পরিসীমা ছিল 
ছোট । কিন্ত এই শেষ জনের দায়িত 
হলো এত বিরাট যে এক জীবনে তা 
পূর্ণ করে যাওয়া অসম্ভব ।” 


এর মাধ্যমে যদিও নবী (সা.)-এর 
শেষ নবী হওয়াটা স্বীকার করে নেওয়া 


সাড়া দাও, তবে তোমরা জানাতী। 
তোমাদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর 
কোথাও যাওয়া লাগবে না ।* 

উক্ত ভাবধারার সাথে সাথে এরা 
কাদিয়ানিদের কৌশলে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ 
করে। বরং এদের কার্যকৌশল আরো 
ধুরন্ধর প্রকৃতির । কাদিয়ানিরা খতমে 
নুবুওয়তকে অস্বীকার করে গোলাম 
দিয়েছিল। এরা সরাসরি খতমে 
নুবুয়তকে অস্বীকার না করে রাসূল 
(সা.)-কে শেষ নবী হিসেবে মান্য 
করে। তবে তার ইউনিভার্সাল কিছু 
গুণাবলি ও সর্বস্বীকৃত কর্মের বিষয়ে 


হয়েছে কিন্ত তার ওপর অর্পিত দায়িতৃ 
পরিপূর্ণভাবে পালন করার কুরআনী 
স্বীকৃতি থাকা সক্ভেও তারা মনগড়া 
ব্যাখ্যা বানিয়ে পরী সাহেবের জন্য 
একটা ফৌকর বের করা হয়েছে যাতে 
করে সে সাবধানে কার্ষসিদ্ধি করতে 
পারে। একই বইয়ে রাসূল (সা.)-এর 
রাহমাতুল্লিল আলামীন হওয়া নিয়ে 
তারা লেখা হয়েছে, 

“বিখনবীর ওপর আল্লাহর দেওয়া 
দায়িতকে যারা মাঝপথে শ্তব করে 
দিয়েছিলেন, তারা আল্লাহর দেওয়া 
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আলামীন হননি । ব্যাখ্যা করছি- 


“নিশ্চয় আমিই আল্লাহ । আমি ব্যতিত 


“রাহ্মাতুল্লিল_ আলামীন' শব্দের অর্থ 


আর কোন ইলাহ নেই । তাই ইবাদত 


হলো (পৃথিবীর) জাতিসমূহের ওপর 
(আল্লাহর) রহমত । এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
আজ পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখুন 
দেখি । কোথায় সে রহমত? পৃথিবীর 
অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, বুকভাংগা 
£খ। মানুষের ইতিহাসে বোধ হয় 
একত্রে একই সঙ্গে দুনিয়ার এত অশ্রু, 
এত অশান্তি কখনো ঘটেনি । নবী 
করিমের আগেও বোধহয় পৃথিবীর 
একখানে অশান্তি থাকলে অন্যখানে 


করো কেবল আমারই এবং আমার 
স্মরণে সালাত কায়েম করো ।” 

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে 
যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই 
এবং একমাত্র আল্লাহর উপাসনাই 
করতে বলা হয়েছে। আর এই 
কুলাঙ্গারগুলো বলছে নাকি আল্লাহর 
সাথে অন্যদের উপাসনাও করা যাবে । 
দুই. ইসলামে পর্দা বলতে কিছু নেই 


খানিকটা শান্তি থাকতো । বিজ্ঞানের 
কল্যাণে আজ পৃথিবী ছোট, আজ 
একই সঙ্গে বিভিন স্থানে যে 
রক্তারক্তি-অশান্তি হচ্ছে ত তা ইতিহাসে 
বোধ হয় আর কখনো হয়ানি। 

এভাবে তাকে রাহমাতুল্লিল আলামীন 
বানানোর জন্য ওরা তাদের কথিত 
এমামুয যামানের “প্রয়োজনীয়তা, ও 
তার “মোজেজার অনস্বীকার্যতা” প্রমাণ 
করার প্রায়াস পেয়ে থাকে । নিয়ে 
আমরা ঈমান ও ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক তাদের কতিপয় মারাত্মক 
নি আকীদা পর্যালোচনা করে 


এক. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ আল্লাহ 
ছাড়া কোন বিধানদাতা নেই । আল্লাহ 
ছাড়া যে উপাস্য নেই করা হয় সেটা 
হলো ইহুদি-খিস্টানদের করা অর্থ। 
যেটা সম্পর্কে কুরআনে কোন ইঙ্গিত 
নেই ।৫ 

পর্যালোচনা: তাদের এ আকীদা 
বহুশ্বেরেবাদের সমার্থঘক। এ আকীদা 
লালন করার ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী 
খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুশরিকদের 
জন্য তাদের ধর্মে থেকেই এই দলে 
যোগ দেওয়ার দ্বার উন্মুক্ত থাকে 
অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা 


কুরআনে পর্দা সম্পর্কিত একটি 
আয়াতই কেবল আছে। যেটা উম্মুল 
মুমিনীনদের জন্য খাস। এমনকি 
বর্তমান পদ্ধতিকে উপহাস করে তারা 
এটিকে বাক্সবন্দী বলে উল্লেখ করে 
তাদের দাবি হলো আলেমগণ এই 
পর্দাপ্রথা চালু করে নারীদের অধিকার 
খর্ব করেছে এবং তাদের মেরে 
ফেলেছে।? 

পর্যালোচনা: পর্দা ইসলামের অন্যতম 
একটি বিধান। আল্লাহ তাআলা পবিভ্র 
কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে পর্দার 
আলোচনা করেছেন। যেমন- সুরা 
আন-নুরের ৩০, ৩১ ও ৬০ আয়াতে, 
সুরা আল-আহ্যাবের ৩২, ৫৩, ৫৯ 
আয়াতে পর্দার বিধানের আলোচনা 
করেছেন আর আয়াতসমূহ 
উম্মাহাতুল মুমিনীনের জন্য খাস 
হওয়ার দাবি করা নিতান্তই অবান্তর ৷ 
নিমোক্ত আয়াতসমূহে আমরা সেটিই 
দেখতে পাবো: 

গলা স554555 ৬5 


ঠেস ্ ১১৬৩ ৫5৫৫৩ 
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“হে. নবী! আপনি বলুন আপনার 
, মেয়ে সন্তানদেরকে এবং 

মুমিন মহিলাদেরকে তারা যেন 
নিজেদের ওপর চাদর জড়িয়ে রাখে, 
এটি তাদেরকে স্বাধীন মুসলিম নারী 
হিসেবে চিনতে সহায়ক, ফলে তারা 


উত্যক্ের শিকার হবে না। 


আর 
আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, চির দয়াময় ।৮ 


08৪৫2 ৫৯১ 35 ০৮৮ ৬৬৩৮৮ ্ 
পার্ক বারন 


টানা 6 
১ ২5 ৫9৮ ৬ ৩৯১ (৮5 


টি গা রা ্ রা ৩৮০১৩ ২) ০৫৪ 


255 ৮ 


৪৬৫০৮ হা (গার; 
“হে নবী)! আপনি 
মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টি 
অবনত করে রাখে এবং 
লঙ্জাস্থনকে হেফাজত করে । আর যেন 
তারা নিজেদের সৌন্দর্য একাশ হতে না 
দেয় তবে স্বাভাবিক একাশ ব্যতিত 
এবং ওড়না দিয়ে যেন তাদের বক্ষদেশ 
জড়িয়ে রাখে । আর তারা যেন তাদের 
শোভা প্রদর্শন করে একমাত্র তাদের 
স্বামীর জন্য ।” 


সহীহ আল-বুখারী শরীফের হাদীসে 
উক্ত আয়াতের আমলী অবস্থার বর্ণনা 
এসেছে যে, 


৫2৫5 


নি 


৩২ 


৬০:৫:555 064৫5 গ£ 


রি ১৪৮৪৩ ৩৯ ক ১: £ দর 
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(৫0৮26 82০] 
রা আয়েশা (রাযি.) বলতেন, 
ও 6৬৩৯৮ ০৮৪৭5 
রত নাধিল হয় মহিলারা তখন 
তাদের পরিধেয় চাদর চিরে ওড়না 
হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন ।+ 
তিন. রাসূলে করীম (সা.) আল্লাহর 
দেওয়া রিসালাতের দায়িত্ব পুরো 
করতে পারেননি। তাই তাকে 
রাহমাতুল্লিল আলামীন বলা যাবে 
না।৯১ 
পর্যালোচনা: নাউযু বিল্লাহ। নবী 
(সা.)-এর ওপর এত বড় অপবাদ 
দিতে একজন কাফেরের কলজে কেঁপে 
উঠার কথা। রিসালাতের দায়ি 
পালনের সীমারেখা আল্লাহ নিজেই 
টেনে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন, 


অক্টোবর'১৯ ________''ু। আত্তার্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
৬৮০৫৭ 
৫১০৩০ 
“হে রাসূল! দিদি রবের পক্ষ হতে 
আপনার ওপর যা নাহিল করা হয় তা 
আপনি (লোকদের নিকট) পৌছে 
দিন। আর যাদি তা না করেন তবে 
আপানি আল্লাহর রিসালাতের দায়িত 
পালন করেননি ।২ 
আবার পরিশেষে আল্লাহ তাআলাই 
2 যে, 


পর্ণ 2৯2 


রিনি চর্টিভিি চা 

“আজ তোমাদের জন্য আমার দীন 
পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে 
তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত 
করলাম ।১৩ 
আর আল্লাহ তাআলা নিজেই তার 
প্রিয়নবীকে রাহমাতুল্লিল আলামীন 
ঘোষণা করলেও এরা মানতে নারাজ । 
কারণ তাতে তাদের এমামের 
দুরভিসন্ধি সফল হবে না। 

9৫2৮0825446 
“আমি তো আপনাকে পুরো জাহানের 
জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি ।*$ 
চার. দাজ্জাল বলতে কিছু নেই। এটা 
হচ্ছে, ইহুদি-খিস্টান সভ্যতা ।* 
পর্যালোচনা: সহীহ আল-বুখারীতে 
এসেছে, 


পভ ঞ1 4256 ১৮৯ 98৯৪৩০ 


5 ৩ এ] 5 রি ঢা :5$ 
৩এ।১৮ রা 
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(0) (০ 
8 ইবনে ওমর (রাযি.) 
থেকে বার্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 

“রাতে আমি কাবার নিকটে স্বপ্নে 
দেখি... অতঃপর আরেকজন লোককে 

দেখি উক্ফোখোন্ধু চুলে, তার ডান চোখ 
ছিল কানা, দেখতে যেনো ফুলে উঠা 
আঙ্গুর বিচির ন্যায়। আমি জানতে 


০ 0%16 


রি ৰা রা 


25৮৮৮ 


৩৪১5 


চাইলাম এ কোন ব্যক্তি? বলা হলো, 
মসীহে দাজ্জাল ।”*৬ 


এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় 
যে, দাজ্জাল কোনো বায়বীয় পদার্থ 
নয়, বরং এর সুনির্দিষ্ট অস্তিত রয়েছে। 
অন্য হাদীসে এসেছে, 
৪5) নি 


1৫ ৩৩৪৩ 
“হযরত আনাসা ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম 
(সা.) বলেন, “এমন কোনো নবী 
আসেননি যিনি তার উম্মতকে কানা 
দাজ্জালের সম্পর্কে সতর্ক করেননি । 
জেনে রেখো! সে তো একটা কানা, 
পক্ষান্তরে তোমাদের এভু এমনটি নন ॥ 
আর তার উভয় চোখের মাঝখানে 
কাফির লেখা থাকবে ।”১ 
তার মোকাবেলার জন্য প্রস্ততি গ্রহণের 
নির্দেশও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। যাতে 
করে উম্মত গাফেল অবস্থায় তার 
ভয়াবহ ফিতনার সম্মুখীন হয়ে না 
যায়। বিশ্বের তাবৎ জাতি দাজ্জালের 
আবির্ভাবের জন্য পথ চেয়ে বসে আছে 
এবং তাকে স্বাগত জানানোর জন্য 
তারা সার্বিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করে 
রেখেছে । এদিকে এরা চাচ্ছে মুসলিম 
জাতি যেন এই ভয়াবহ ফিতনা 
অতর্কিতভাবে এ ফিতনার সম্মুখীন 
হয়ে যাক। আল্লাহ সকলকে হেফাযত 
করুন। 


র্কেপ্গ ইত এর পঠ 2240) 5556) ২) 55 45 
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উঠ ৯৩১১০৫৮০১৪৮ 
“তাদেরকে কেবলই আদেশ করা 
হয়েছিলো আল্লাহর ইবাদত করতে, 
সকল বক্রপথ থেকে বিরত হয়ে 
একনিষ্ভাবে তার জন্য এবং সালাত 
কায়েম করতে ও যাকাত পদান 
করতে । আর তাই হচ্ছে দীনুল 
কাইয়িমা তথা মধ্যপন্থী ও ন্যায়ানিষ্ঠ 
দীন ।”৯ 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শিরকমুক্ত 
ইবাদতকে “দীনুল কাইয়িমা' ঘোষণা 
করেছেন আর এরা ঘূর্তিপূজা আর 
যাবতীয় শিরকের আখড়াকে বলছে 
চিরন্তন ধর্ম! নাউযু বিল্লাহ। 

ছয়. বায়াজীদ খান পনী সরাসরি 
আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি ।২০ 
পর্যালোচনা: নিশ্চয় এ “মনোনয়ন 
নির্বান শেষে নির্বাচিত ব্যক্তির 
মনোনয়নপত্র কুড়িয়ে পেয়ে পথের 
পাগলের “আমি মনোনয়ন পেয়েছি" 
বলে লাফানোর মতো । আর এসব “স্ব- 
মনোনীত ভগুদের' সম্পর্কে রাসূল 
(সা.) চৌদ্দশ বছর পূর্বেই খবরদার 
করে গিয়েছেন: 
১) 41055 
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রে 


এ পি 10 এ 
“হযরত সাওবান (রাষি.) হতে বর্ণিত, 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
“কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ 


8:45 906 ১6 


পাঁচ. হিন্দুদের সনাতন ধর্ম হলো 
আল্লাহর বর্ণিত “দীনুল কাইয়িমা' তথা 
শ্বাশত দীন ও চিরন্তন ধর্ম। আর এটাই 
হলো তাওহীদ (১৮ 

পর্যালোচনা: সুরা আল-বাইয়িনাতের 
পূর্ণাঙ্গ আয়াতটি দেখুন, 


আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র 
মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়ে 
মূর্তিপূজা না করে। আর আমার 
উম্মতের মধ্যে ব্রিশজন ডাহা মিথ্যুকের 
আগমন হবে। তারা এত্যেকেই 
নিজেকে আল্লাহর মনোনীত নবী 
ঘোষণা করবে অথচ আমিই শেষ নবী 


অক্টোবর'১৯ -_______লল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


আমর পর আর কোন নবী আসবে 
না।”২ 

সাত. শ্রী কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, গৌতম বুদ্ধ 
এরাও নবী রাসূল ছিল । তাদের নামের 
শেষে (আ.) বলা যাবে ।৯২ 
পর্যালোচনা: এদের নবী হওয়া কোন 
নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত 


“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 
দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং 
ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন 


এরপর যদি কেউ আল্লাহর পক্ষ থেকে 
কোন অহী আসার দাবি করে তবে 
নিঃসন্দেহে তা চরম মিথ্যা ও 


নয়। তাদের মাঝে প্রচলিত কাহিনী 
অনুসারে বড়জোর সাধক বা দার্শনিক 
বলা যেতে পারে। কুরআন হাদীসে 
এর ন্যুনতম ইঙ্গিতও আসেনি । তাই 
এদেরকে নবী বলা যাবে না। 

আট. হেযবুত তাওহীদের সদস্যদের 
সম্মান নবী-রাসূলদের থেকেও বেশি। 
জানাতে এদের মার্ধাদা দেখে নবীগণও 
হিংসা করবে। 

পর্যালোচনা: এটা নতুন কোন দাবি 


নয়। এই একই দাবিই করে 
গিয়েছিলো তাদের পূর্বসূরি 
কাদিয়ানিরা। আল্লামা ইহসান ইলাহী 
জহীর কাদিয়ানি পুত্র মাহমুদ 
আহমদের সূত্রে বর্ণনা করেন, 

“আমার পিতা বলেন যে, তিনি আদম, 
নুহ, ঈসা থেকে উত্তম। কেননা 


শয়তানের পক্ষ থেকে । আল্লাহ বলেন, 
সুজ এ এ, ৩৯ ০৪৩ 5 

6৩৮৫০ ১৫) ১৯৪৩2 
“নিঃসন্দেহে শয়তান গোপনে শিক্ষা 
দেয় তার অনুসারীদেরকে তোমাদের 


জাস্ট ফাদারের কাছে এসে একটু 
কনফেস তথা স্বীকারোক্তি দিলেই ব্যস 
কিসসা খতম। যিশু তো সকল 
মানবজাতির গোনাহের বোঝা একাই 
মাথায় নিয়ে গত হয়ে গেছেন। 
পরকালে তাই আর কোন চিন্তা নেই। 
কিন্তু আল্লাহ বলেন, 
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ভেতর 


সাথে অযথা তর্ক বাধানোর জন্য | যদি 


হবাদুর রহমান হচ্ছে তারাই... যারা 


তোমরা তাদের অনুসরণ করো তাহলে 
তোমরাও মুশরিক হয়ে গেলে ।** 
সুতরাং সাধু সাবধান! 

দশ. যারা হেযবুত তাওহীদ করবে 
তারা সন্দেহাতীতভাবে জান্নাতী । 
অন্যরা সবাই জাহান্নামী 1১৭ 
পর্যালোচনা: যে দীনের সংরক্ষণের 
দায়িত নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, 
সে দীনকে বিকৃত বলে পরিত্যাগ করে 
কুফর-শিরকে ভরা দল করে জান্নাতের 


আদমকে শয়তান জানাত থেকে বের 
করে দিয়েছিল কিন্ত বনী আদম 
জানাতে যাবেন। আর হযরত ঈসা 
(আ.)-কে ইহুদিরা শুলিতে চড়িয়েছিল, 
আর তিনি ক্রুশ ভাঙেন। হযরত নুহ 
(আ.)-এর বড় পুত্র হিদায়ত থেকে 
বঞ্চিত ছিল, তার পুত্র 
হিদায়তণ্াণ্ত । 

বর্তমানে এসে তাদের মানসপুত্ররা 
একই দাবি করবে এতে অবাক হওয়ার 
কী আছে। তাদের হাশরও একই সাথে 
হবে ইন শা আল্লাহ। 
নয়. বায়াজীদ খান পনীর ভাষণ 
কুরআনের আয়াতের সমমর্যাদার ।১৪ 
পর্যালোচনা: আল্লাহ তাআলা তার 
দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তার 
চিরন্তন ঘোষণা: 
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ঠিকাদারি নিয়ে নেওয়া! একেই বলে 
চোরের মায়ের বড় গলা। আল্লাহ 
বলেন, 
25525 328 0৪৯0 2৫ ৩ 
৫৮৯৩৩৪১৯৩ 
“আর যে ইসলাম ব্যাতিত অন্য কোন 
ধর্ম পালন করতে চায়, তাহলে কখনো 
তা এহণ করা হবে না। আর সে 
আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত 
হবে। 
এগার, কিয়ামাতের দিন কবিরা 
গোনাহ তথা ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদির 
কোন হিসেব দেওয়া লাগবে না।২৯ 
পর্যালোচনা: খিস্টধর্মের মিশনারিরাও 
তাদের ধর্মের অনুসারীদেরকে একই 
সুবিধা দিয়ে থাকে । যতই করো চুরি- 
ডাকাতি, খুন-খারাবি, যিনা-ব্যভিচার 
শুধু আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো এবং 


আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহের 
নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহর 
নিষেধকৃত এাণহরণ_ করে না তবে 
ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিত এবং যিনায় 
লিও হয় না। আর যে এসব মন্দকর্ম 


দেওয়া হবে আর সে সেথায় অপদস্থ 
অবস্থায় চিরকাল থাকবে ।'*০ 

বারো. রোযা না রাখলে আল্লাহ 
তাআলা মানুষকে জাহান্নামে দেবেন না 
এবং কোন শাস্তিও দেবেন না।৩১ 
পর্যালোচনা: ইসলামের মৌলিক 
পঞ্চন্তভ্তের একটি হচ্ছে সাওম তথা 
রোযা রাখা । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
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রে 


“রামাযান মাস, যে মাসে নাধিল করা 
হয়েছে আল কুরআন । যা মানবজাতির 
জন্য হিদায়ত, সুপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন 
এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য 
নিদেশিক। তোমাদের যে ব্যক্তি এ 
মাসে উপনীত হবে সে যেন রোযা 
রাখে ।”২ 


সুস্পষ্ট আদেশ যাতে ভিন্ন ব্যাখ্যার 
কোনো অবকাশ নেই। সেই রোযার 
যদি এই অবস্থা হয় তাদের “এসলামে' 
তাহলে অন্যান্য বিধানের কি হাশর 


অক্টোবর'১৯ ______ল। আত্তান্তহীদ ২৫ 
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হবে অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না। 
মহান আল্লাহর ঘোষণা: 
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“হে নবী!) আপনি সে ব্যক্তির 
অনুসরণ করবেন না যার অন্তরকে 
আমি আমার বিধান হতে গাফেল করে 
দিয়েছি এ অবস্থায় যে সে তার প্রবৃভির 
অনুগামী হয় এবং কর্মে সীমালজ্ঘন 
করে। আপনি বলে দিন, এটি 
তোমাদের এঁভুর পক্ষ থেকে আগত 
সত্যবিধান; সুতরাং যার ইচ্ছে সে 
সে কাফির রয়ে যাবে । নিশ্চয় আমি 
অবিচারকারীদের জন্য এমন আগুন 
প্রস্তুত করে রেখেছি যার 
তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে ।”5 


সম্পর্ক নেই।৩ 

পর্যালোচনা: ইসলামের সাথে দাড়ির 
সম্পর্ক অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। রাসূল 
(সা.) অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের 
সাদৃশ্য মিটিয়ে মুসলিমদের স্বাতন্ত্য 
ফুটিয়ে তোলার নিমিত্তে দাড়ি লম্বা 
করার আদেশ প্রদান করেন। সহীহ 
আল-বুখারীতে এসেছে, 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি-) 
হতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা.) 
হতে বর্না করেন যে, তিনি ইরশাদ 
করেন, “তোমরা মুশরিকদের বিপরীত 
করো, দাড়িকে লম্বা করো এবং মোচ 
খাটো করো ।' হযরত ইবনে ওমর 
(রাধি.) যখনই হজ কিংবা ওমরা 


করতেন দীড়িকে মুঠি করে ধরে মুষ্টির 
বাহিরের অংশ কেটে ফেলতেন ।”*£ 
চৌদ্দ. চলচ্চিত্র নির্মাণ, গান, বাদ্য, 
নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, ভাক্কর্য নির্মাণের 
কোনটাই হারাম নয়, সবই হালাল | 
পর্যালোচনা: প্রকৃতপক্ষে এদের 
আযাজেন্ডাই হচ্ছে ইসলামের নিষিদ্ধ 
বিষয়াবলিকে উন্মুক্ত করে মানুষের 
প্রবৃত্তিকে উসকে দিয়ে ইসলামের গন্তী 
থেকে বের করে আনা। তাই তো 
ইসলামের যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় কে 
সিস্টেম পাল্টানোর নাম দিয়ে হালকা 
করার চেষ্টায় মগ্ন এরা । উপর্যুক্ত 
বিষয়াবলি ইসলামে সুস্পষ্টভাবে 
নিষিদ্ধ । এর দলীল: 
তফসীরে ইবনে কসীরে এসেছে, 
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১24 
সংক্ষেপে উক্ত আয়াতে লাহবুল 
হাদীসের তাফসীর ইবনে আব্বাসসহ 
অন্যান্য জুমহুর মুফাসসিরদের মতে 
গান-বাদ্য। তেমনিভাবে টাকা দিয়ে 
গায়িকা ভাড়া নিয়ে আসাও এর 
অন্তর্ভৃক্ত। আয়াতের শেষে তাদের 
জন্য লঙ্জাদায়ক শাস্তির কথা 
এসেছে চি 
সহীহ আল-বুখারীতে এসেছে, 
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“হযরত ইবনে ওমর (রাষি-) বলেন, 
রাসূল (সা.) বলেন, “যারা এসকল 
ছবি-ভাক্ষর্য তৈরি করে, কিয়ামাতের 
দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। 
তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি 
করেছ তা এবার জীবিত করো ।”গ 


পনের. মিসওয়াক, টুপি, পোষাক, 
কোন কাজের ডান দিক থেকে শুরু 


অট্টোবর'১৯ _______-_-0 আত্তান্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


করাসহ তাওয়াতুর ও সহীহ সনদে 
বর্ণিত সকল সুন্নাতকে রাসূল (সা.)- 
এর ব্যক্তিগত অভ্যাস বলে মানুষের 
জন্য অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করে এবং 
অস্বীকার করে। 


হারামকৃত বিধানকে হালাল জ্ঞানকারী । 


৬. আর আমার সুননাতকে 
পরিত্যাগকারী ।”৩ 


ধর্মের গন্তির বের হয়ে কাফির ও 
মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে । তারা কোন 
অবস্থাতেই মুসলমান হিসেবে গণ্য 


ষোল. বর্তমানের মুসলিম যারা আছে 


হতে পারেনা । তাদের সব কথাগুলি 


তারা সবাই কাফির মুশরিক ও বিকৃত 


পর্যালোচনা: রাসুলের সুন্নাত হলো 


কুফরি আকীদা ও কুফরি কথা । আর 


ইসলামের অধিকারী। যে বিকৃতির 


ঈমানের দুর্গ, ইসলামের সৌন্দর্য। 
ইসলামের দুশমনরা মুসলিমদের পাচ 
ওয়াক্ত নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, 
রামাযানের রোযা রাখা, ঈদ পালন 
করা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তিত নয়। কিন্তু 


ধারা শুরু হয়েছিল রাসূল (সা.)-এর 
ইনতেকালের ৬০/৭০ বছর পর ।৯০ 
পর্যালোচনা: আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০৫১৪৮465500 49৩ 
“নিঃসন্দেহে আমি এই কুরআন নাযিল 


সুন্নাত নিয়েই তাদের যত মাথাব্যথা 
সুন্নাতের কথা বললেই সে হয় 
মৌলবাদী, দীড়ি-টুপি, জুববা-পাগড়ি 
মানেই সে জঙ্গিবাদী, জেহাদের কথা 
বললেই সে সন্ত্রাসী। এভাবেই তারা 
সুননাতকে আক্রমণ করে। কারণ তারা 
ভালো করেই জানে যদি এই উম্মাহ 
সুন্নাতের ওপর উঠে যায় তাহলে 
তাদেরকে পথহারা করা কখনো সম্ভব 
হবে না। সুনানে তিরমিধীতে এসেছে, 
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করেছি, আর আমিই এর যথাযথ 
সংরক্ষণকারী ।”১ 


তারা বেঈমান হয়ে তাদের স্ত্রীগণ যদি 
মুসলমান হয়ে থাকে তখন তাদের 
ওপর তালাক পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে 
তাদের সাথে কোন মুসলমানের 
বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয ও সহীহ হবে 
না এবং তাদের জবাইকৃত পশুপাখি 
হালাল হবে না। তারা অমুসলিম, 


কুরআন কোন নিছক শব্দের নাম নয়, 


হিন্দু, বৌদ্ধ জাতি থেকে আরো 


বরং কুরআন একই সাথে শব্দের 


মারাত্মক । তারা মুসলমান জাতির জন্য 


গ্রন্থনা, সুরের দ্যোতনা, ভাব ও মর্মের 
ব্যঞজনা। আর কুরআনের মর্ম 


হুমকি স্বরূপ। সাধ্যমত তাদের দমন 
কারার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক 


বিশ্লেষণই হলো হাদীস। আর ফিকহ 
হলো কুরআন ও হাদীসের সারনির্যাস। 
আমরা দেখছি কুরআনের শব্দে বা মর্মে 
কোন বিকৃতি আসেনি । রাসূলের যুগে 


মুসলমানের দীনী ও ধর্মীয় দায়িত ্ঃ 

ইসলামে এসব ধর্মত্যাগী মুরতাদদের 
একমাত্র শাস্তি হল প্রাণদণ্ড। কোন 
প্রাপ্তবয়ক্ষ ব্যক্তি যদি কোন প্রাকার 


যে কুরআন আমাদের যুগেও সে একই 
কুরআন বিদ্যমান । এরপরও যারা বলে 
ইসলাম বিকৃত হয়েছে প্রকৃত প্রস্তাবে 
তারাই ধিকৃত হয়ে জাহান্নামের কীটে 
পরিণত হয়েছে। 


জোর জবরদস্তির শিকার না হয়ে 
স্বেচ্ছায় ধর্ম পরিবর্তন করে এবং তা 
থেকে ফিরে আসতে সম্মত না হয় 
তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্তিত করা 
ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত 


তাওহীদের নাম দিয়ে এসব ঈমান 
বিধ্বংসী আকীদা লালন ও প্রচারের 
পরিপ্রেক্ষিতে আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ার সম্মানিত প্রধান 
মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেয 


47 
“হযরত আয়িশা (রাষি.) থেকে বধিত, 
তিনি বলেন, র (সা.) বলেছেন, 


“ছয় একার ব্যক্তির ওপর আমর 
আভিশাপ এবং সকল নবীর অভিশাপ: 
১.আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধিকারী / ২. 
আল্লাহর নির্ধারিত তরদিরকে 
মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী । ৩. আল্লাহ যাকে 
অপদস্থ করেছেন তাকে সম্মানিত 
করার লক্ষ্যে ক্ষমতা জবরদখলকারী । 
৪. আল্লাহ করুক হারামকৃত বিষয় কে 
হালাল জ্ঞানকারী । ৫. আমার 
পারিবারবর্গের  বিয়য়ে আল্লাহর 


অক্টোবর*১৯ 


আহমদুল্লাহ সাহেব (দা. বা.)সহ সকল 
মুফতিয়ানে কেরামের একমত্যে এক 
এতিহাসিক ফতোয়া ঘোষণা করেন: 


“হিযবুত তওহিদের প্রচারিত কথাগুলো 
পরিষ্কার শরীয়তপরিপন্থী। ইসলাম 
এসবের কোনটাকে সমর্থন করে না। 
যারা এ রকম আকীদা-বিশ্বাস করবে 


ওলামায়ে কেরামের এক্যমত রয়েছে 
হাদীসে এসেছে, 
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“হযরত আবদুল্লহ ইবনে মাসউদ 
(রাষি-) হতে বাধিত, রাসূলুল্লাহ সো.) 
বলেন, কেবল তিন কারণেই আল্লাহর 


একতৃবাদ ও আমার রিসালাতের সাক্ষ্য 
দেওয়া সেও কোন মুসলিম ব্যক্তিকে 


এবং কুরআন হাদীস পরীপন্থী এ রকম 
কাজ করবে তারা পরিষ্কার ইসলাম 


হত্যা করা হলাল । যথা_ ১. বিবাহিত 
ব্যাভিচারীকে, ২. হত্যার বদলে 


আত্তার্তহীদ ২৭ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হত্যাকারীকে, ৩. ইসলাম 
ত্যাগকারীকে (মুসলমানদের 
পক্ষত্যাগীকে)।”*২ 
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“হযবত ইকরিমা (রাষি.) বলেন, 
হযরত আলী (রাষি.-)-এর নিকট কিছু 
যিনদীককে নিয়ে আসা হলে তিনি 
তাদের কে গুড়িয়ে হত্যা করলেন । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.)-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে 
তিনি বলেন, যদি আমি হতাম তাহলে 
গুড়িয়ে হত্যা করতাম না। কেননা 
রাসূল (সা-) বলেছেন, “তোমরা 
আল্লাহর আযাব দিয়ে শাস্তি দিও না।" 
বরং আমি তাদেরকে সরাসারি কতল 
করে ফেলতাম । কেননা রাসূল (দা 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইসলামধর্ম 
পরিবর্তন করে তোমরা তাকে হত্যা 
করে দাও 12 


2১69২ এ 


তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ওপর 
আবশ্যক হলো এসব ইসলম 


বিকৃতিকারী মুরতাদদেরকে তওবা 
করতে বাধ্য করা । আর যদি তওবা না 
করে তাহলে তাদেরকে প্রকাশ্যে হত্যা 
করে দেওয়া । যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ 
ধরণের ঈমানবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত 
হতে সাহস করতে না পারে । আপামর 
জনসাধারণের ঈমান রক্ষার্থে উপযুক্ত 
কতৃপক্ষের জন্য এদের বিরদ্ধে এ 


ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া আশু 
প্রয়োজন । 
লেখক: মুহাম্মদ খুবাইব রাষী 


শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


৯ মুহাম্মদ রিয়াদুল হাসান (সম্পাদক), 
হীদের 


আল্লাহর মো'জেজা: হেজবুত তও 
বিজয় ঘোষণা, তওহীদ প্রকাশন, ঢাকা, 


বাংলাদেশ (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৩ হি. ₹ 
২০১১ খি.), পৃ. ৯৭ 

্ 7702/1%-05/07711-24577162_8 
মোঃ বায়াজীদ খান পরী, মোমেন, মুসলিম 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011791081159(6)21791]. ০07 
পেইজলিংক: 7৪০০০০01. ০017/])81711-179-121019-1801058 


আকীদা-বিশ্বাস 

সমস্যাঃ মাহে রবিউল আউয়াল 
আগমন করলে দেখা যায় আমাদের 
দেশের কিছু মুসলমান প্রচুর অর্থ ও 
শ্রম ব্যয় করে খুবই জাকজমকপূর্ণভাবে 
নিজেরা ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) 
উদযাপন করে আর যারা এটিকে 
উদযাপন করে না তাদেরকে কাফের- 
মুশরিকসহ বিভিন্ন ঘৃণ্য উপাধিতে 
ভূষিত করে থাকে । এ ব্যাপারে আমার 
জানার বিষয় হলো, মিলাদুন্নবী (সা.) 
উদযাপন করার ব্যাপারে ইসলামের 
বিধান কী? এবং যারা তা উদযাপন 
করে না তাদেরকে কাফের বা মুশরিক 
বলা যাবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকবো । 


মহেশখালী, কক্সবাজার 


নি নি? মুফতীনঃ ১/১৭৪, 
সমস্যা: অনেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নাম শুনলে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খেয়ে ওই 
আল দ্বারা চোখ মালিশ করে থাকে 
এবং এটাকে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি ও 
সাওয়াবের কারণ মনে করে। তারা এ 
আমলের ওপর দলিলও দিয়ে থাকে । 
আমার প্রশ্ন হলো, নবী (সা.)-এর নাম 
শুনে এমন করা শরীয়ত সম্মত কি না? 


(সা.)-এর নাম শুনে দুরূদ শরীফ পাঠ 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো 
মজলিসে একাধিকবার নবী (সা.)-এর 
নাম মুবারক শ্রবণ করলে প্রত্যেকবার 
দরূদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব; একবার 


সমাধান: রবিউল আউয়াল মাসে রাসুল 


পড়া ওয়াজিব। তার প্রতি সম্মান 


(সা.)-এর জন্বার্ষিকী উপলক্ষে ঈদে 
মিলাদুননবী সো.) এবং ইন্তেকাল 


প্রদর্শনের এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা 
মনগড়া কোনো পন্থায় সম্মান প্রদর্শন 


উপলক্ষে শোকদিবস পালন করা 


শরীয়ত সমর্থন করে না। তদ্রুপ নবী 


শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই । আর 


(সা.)-এর নাম শুনে আঙুল চুম্বন করে 


ওই দিনকে কেন্দ্র করে যেসব 
বিদআত -কুসংক্কার (শরীয়ত পরিপন্থী 
কার্যকলাপ) প্রচলিত আছে, তার সাথে 
ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই । বরং 
মুসলমানদের উচিত সেসব দিন 
বিদআত-রুসুমাত থেকে বিরত থেকে 
অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ 
করা । সহীহুল বুখারী: ২৬৯৭, আল- 


অক্টোবর”১৯ 


ওই আঙুল দ্বারা চোখ মালিশ করা 
শরীয়ত স্বীকৃত নয়। সুতরাং এ 
আমলকে মুস্তাহাব মনে করা বিদআত 
ও গোমরাহি। কেননা হাদীসে এ 
জাতীয় আমালের কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায়নি । তদুপরি এ বিষয়ে যে হাদীসটি 
পাওয়া যায় তা নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য 
ও যয়ীফ তথা দুর্বল হাদীস বলে হাদীস 


র৮1131$ 


6৮-5৮-৫4০৮ 


বিশারদগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 
পক্ষান্তরে ইসলামের স্বর্ণ যুগেও তথা 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবয়ে 
তাবেয়ীন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও 
ফকীহগণের কেউই রাসুল (সা.)-এর 
প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য এধরনের 
আমল করেছেন বলে প্রমাণ নেই। 
রদ্দুল মুহতার: ১/২৯৮, ইমদাদুল ফতওয়াঃ 
৫/২৫৯, ইমদাদুল আহকাম: ১/১৮৮, 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ ১/১৮৬ 
সমস্যা: মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের 
খতম এবং গরু-মহিষ জবাই করে 
লোকজন দাওয়াত করে চার দিনা, 
ত্রিশা ও চল্লিশা করা জায়েয আছে কি? 
এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? 
জানালে উপকৃত হবো । 

আবদুল আজীজ 

মালিবাগ, ঢাকা 

সমাধান: মৃত ব্যক্তির জন্য দিন-তারিখ 
নির্দিষ্ট করে দাওয়াতের আয়োজন করা 
ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বিদআত ও 
বর্জনীয় । তবে তিন দিনা, চার দিনা, 
ত্রিশা ও চল্লিশার মতো তারিখ নির্ধারণ 
না করে মৃত ব্যক্তির ঈসালে 
সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরীব- 
মিসকীনদের খানা খাওয়ানো যেতে 
পারে। ফতহুল কদীর: ২/১০২ ইমদাদুল 
আহকাম: ১/২০৬ 
সমস্যাঃ আমাদের দেশে ঝাড়ফুঁক করা 
ও তাবিজ লটকানোর যে প্রথা প্রচলিত 
আছে শরীয়তে তার হুকুম কী? কেউ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


কেউ বলে থাকেন, তাবিজ লটকানো 
কুফরি। তাদের একথা কতটুকু সঠিক? 
দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন । 


মুহিব্দুল্লাহ কুতুবী 


কক্সবাজার 


সমাধান: কুরআন-হাদীস থেকে ঝাড়- 
ফুঁক করা এবং এমন কোন কালিমা 
দ্বারা তাবিজ লিখা যার মধ্যে কোন 
কুফরি বা শিরকি কথা-বার্তা নেই, 
ইসলামি শরিয়তে এতে কোন সমস্যা 
নেই; বরং তা জায়িয ও বৈধ । হাদীস 
শরিফে যে তাবিজকে কুফরি বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে তা হলো, যদি 
তার মধ্যে কুফরি বা শিরকি কোন 
কথা-বার্তা থাকে । কুরআন-হাদীস 
দ্বারা যে ঝাড়-ফুঁক করা হয় তাতে 
কোন অসুবিধা নেই। বাধলুল মজুদ: 
১৬/২১৩, সহীহ ইবনে হিববান;: ১৩/৪৫৭, 
রদ্দুল মুহতার: ৬/৩৬৩ 
সমস্যা: রাসুল (সা.)-এর ওপর সাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে যে দরুদ 
শরীফ পড়া হয় এটি দরুদে জিবরাইলী 
নাকি দরুদে নববী? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
ডা. এমএন আহমদ 
চট্টগ্রাম 


সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত দরুদ এটি 
দরুদে নববী, যার অসংখ্য প্রমাণ 
আমাদের হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ 


রয়েছে। বুখারী শরীফ: ১/৭, মুসলিম 
শরীফ: ১/১৭৫, মিশকাত শরীফ: ১/৮৭ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: ওযুতে গর্দান মাসেহ করার 
ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য দেখা যায়, 
কেউ বলেন সুন্নাত, কেউ বলেন 
সুস্তাহাব, আবার কেউ বলেন 


সমাধান: ওযুতে গর্দান মাসেহ করার 
ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলেও এ 


কোন কাপড় জাতীয় বন্ত দ্বারা মুছে 
ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু 


ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হল, গর্দান 


টাইলসে যদি মাটির মতো শোষণ 


মাসেহ করা মুস্তাহাব। যেমনটি 
আল্লামা শামী (রহ.)সহ অনেক 


ক্ষমতা থাকে, তাহলে তা মাটির 
হুকুমে । অর্থাৎ শুকানোর দ্বারা পবিত্র 


ফুকাহায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন। 


হয়ে যাবে। আর যদি শোষণ ক্ষমতা 


দলিলসমূহ পর্যালোচনা করলে মুস্তাহাব 


না থাকে এবং আয়নার মতো সমানও 


হওয়াটাই রাজেহ (প্রণিধানযোগ্য মত) 
বলে প্রমাণিত হয়। তাই একে 


না হয়, তাহলে নাপাকি দূর হওয়া 
পর্যন্ত পানি দিয়ে তা ভালো ভাবে ধুতে 


বিদআত বলা কিছুতেই উচিত নয়। 


বুখারী শরীফ: ১/২৫৬, আল-মুহিতুল বুরহানী: 
১/৬১৬, সানায়ি: ১/২৩, রদ্দুল 


মুহতার: ১/২৪৭ 

সমস্যা: কোন ব্যক্তিকে জৌক কামড়ে 

ধরে রক্ত চুষে মাটিতে পড়ে গেলে যদি 

ওই স্থান থেকে কোন রক্ত বের না হয়, 
তাহলে এতে ওযু ভঙ্গ হবে কি? 

নুরুল ইসলাম 
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হবে। ই'লাউস সুনান: ১/৩৯২, হিদায়া: 
১/৫৬, ফতহুল কদীর: ১/১৭৪, মাবসুতে 
সারখসী: ১/২০৬ 

সমস্যাঃ আমি একজন ছাত্র । ব্যক্তিগত 
বাথরুম কিংবা গোসলখানা না থাকায় 
পুকুরেই গোসল করতে হয়। জানার 
বিষয় হচ্ছে, গোসল ফরয হলে নাপাক 
(মিশ্রিত) লুঙ্গি পরিধান করে সরাসরি 
পুকুরে নেমে ভালোভাবে গোসল 
করলে আমার শরীর এবং কাপড় 


সমাধান: জৌক যদি এ পরিমাণ রক্ত 
চোষণ করে যে তা প্রবাহমান রক্তের 
সম পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে ওযু 
ভেঙ্গে যাবে; অন্যথায় ভাঙবে না। 
ফতহুল কদীর: ১/৩৪, দুররুল মুখতার: 
১/২৬৮,  হিন্দিয়াং ১/১১, উনি 
£১/৬১৬ 

সমস্যা: মুহতারাম, ফ্লোরে বাচ্চারা 
প্রসাব করে দেওয়ার পর তা পবিত্র 
করার পদ্ধতি কি? এক্ষেত্রে টাইলস ও 
টাইলস্বিহীন ফ্লোরের মাঝে কোন 
পার্থক্য আছে কি? 


মুহিব্ুল্লাহ 


সমাধান: উন্লিখিত ক্ষেত্রে ফ্লোর যদি 
টাইলসবিহীন হয়, তাহলে নাপাকির 
ওপর পানি ঢেলে দিলে তা পবিত্র হয়ে 


যাবে । কেননা তা মাটির হুকুমে । আর 


বিদআত । এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত 
কী? 

ওমর ফারুক 

ঈদগড় 
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যদি ফ্লোর টাইলসবিশিষ্ট হয় এবং 
টাইলসপগ্ুলো আয়নার মতো সমান হয় 
এবং পানি চোষার ক্ষমতা না রাখে, 
তাহলে তা আয়নার হুকুমে । অর্থাৎ 


পবিত্র হবে কি? 

আবদুল্লাহ আল-মামুন 

মহেশখালী 

সমাধান: হানাফী মাযহাব মতে 
গোসলে কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া 
ও সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা ফরয । 
কাপড়ে নাপাকি দেখা না গেলে তা দূর 
হওয়ার প্রবল ধারণা পর্যন্ত ধুয়ে নিলে 
তা পাক হয়ে যায়। তাই যে ব্যক্তি 
গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় নাপাক 
(মিশ্রিত) লুঙ্গি নিয়ে পুকুরে নেমে 
ভালোভাবে ঘষা-মাজা করে গোসল 
করবে তার শরীর ও কাপড় উভয়টা 
পাক হয়ে যাবে। (যদি নাপাকি দূর 
হওয়ার প্রবল ধারণা হয়।) অন্যথায় 
পাক হবে না। মুসান্নাফে ইবনে আবু 
শায়বা: ১/৯৫, দুররুল মুখতার: ১/২৩৩, 
মাবসুত: ১/৫১, বাহরুর রায়িক: ১/২৩৭ 
সমস্যা: সফর অবস্থায় পানি পাওয়া না 
গেলে বাসে বা ট্রেনে লেগে থাকা 
তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে কিঃ 


ইদগাহ, কক্সবাজার 
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সমাধান: হানাফী মাযহাবে তায়াম্মুম 
শুদ্ধ হওয়ার জন্য মাটি বা মাটি জাতীয় 
বন্ত হওয়া শর্ত। যেহেতু ধুলো-বালি 
মাটির অংশ, তাই সফর অবস্থায় পানি 
পাওয়া না গেলে বাসে বা ট্রেনে লেগে 
থাকা ধুলি-বালি দ্বারা তায়াম্মুম করলে 


তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। মুসানাফে আবদুর 
রাষ্যাক: ১/২১৬, তাতারখানীয়; ১/৩৭৬, 
মুনিয়াতুল মুসল্লী: ৩৮, ফতহুল কদীর: ১/১০৩ 


সালাত-নামা 
সমস্যাং আযান ও ইকামতে ০ 
১১৮ এবং ০১৩ এ০ ৬ বলার 
সময় মুওয়াযযিনের চেহারা ডানে-বামে 


সমাধান: হুযুর (সা.)-এর বিভিন্ন 
হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর 
আমল এবং ফুকাহায়ে কেরামের 
বিভিন্ন বর্ণনা থেকে একথা বোঝা যায় 
যে, ইকামতের পর ইমাম সাহেবের 
এসব কথা বলাটা উত্তম। তবে এসব 
না বলে তাকবীর বলে নামায শুরু করে 
দিলে কোনো সমস্যা হবে না। বুখারী 
শরীফ: ১/২০০, বাদায়িউস সানায়ি: ১/৫০০, 
বাহরুর রায়িকঃ ১/৩৫৩, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
২/৩১০ 

সমস্যাঃং আমি একদিন নামাযের 
অবস্থায় ছিলাম। পাশে দু'জন বসে 
কথা বলছিলো। তাদের কথা শুনে 


সমাধান: সিজদার জায়গায় পড়ে থাকা 
সরিয়ে ফেললে নামায মাকরুহ হবে। 
তবে বালুর কারণে যদি সিজদা করতে 
খুব বেশি সমস্যা হয় যেমন: 
নিঃশ্বাসের সাথে নাক দিয়ে বালু প্রবেশ 
করা ইত্যাদিঃ তাহলে হাত দিয়ে 
শুধুমাত্র একবার বালু সরানোর অনুমতি 
আছে। যেমন ফুকাহায়ে কেরাম 
পাথরের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। 
আর যদি কোনো মুসল্লী ফুঁ দিয়ে বালু 
সরিয়ে ফেলে, তাহলে ফুঁ দেওয়ার 
সময় যদি কোনো শব্দ বের হয়, 


আমার খুব জোরে হাসি পাচ্ছিলো 


করার হুকুম কী? কেউ যদি চেহারা 
ডানে-বামে না করে আযান বা ইকামত 
দিয়ে ফেলে, তাহলে তা শুদ্ধ হবে? না 
নতুন করে পুনরায় দিতে হবে? 
রাশেদুল ইসলাম 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: আযান ইকামত বলার সময় 
মুওয়াযযিন সাহেবের চেহারা ডানে- 
বামে করার হুকুম হলো, সুনাত 
সুতরাং কেউ যদি চেহারা ডানে-বামে 
না করে আযান বা ইকামত দিয়ে দেয়, 
তাহলে তার আযান, ইকামত শুদ্ধ হয়ে 
যাবে নতুন করে আবার আযান বা 
ইকামত দিতে হবে না| কিতাবুল আসল: 
১/১২৯, মাবসুতে সরখসী: ১/২৭২, দুর্রুল 
মুখতার: ১/২৩, বাহরুর রায়িক: ১/২৫৮ 
সমস্যা: ইকামতের পর ইমাম সাহেব 
সামনের কাতার পুরণ করুন। 
মোবাইল ফোন বন্ধ করুন। টাখনুর 
নিচের কাপড় ওপরে উঠিয়ে নিন।' 
তারপর তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে 
থাকেন। আমার জানার বিষয় হচ্ছে, 
ইকামতের পর ইমাম সাহেবের এসব 
কথা বলা উত্তম, না কি না বলা উত্তম? 
দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন। 


সোহাইল মাহমুদ 
সাতকানিয়া, চট্টথাম 
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তাই হাসি বন্ধ করার জন্য দুই-তিনটা 
কাশি দিয়েছি। অর্থাৎ কাশির মাধ্যেমে 


তাহলে নামায ভজ হয়ে যাবে । আর 
যদি কোনো শব্দ বের না হয়, তাহলে 
ইচ্ছাকৃতভাবে ফুঁ দেওয়ার কারণে 


নামায মাকরূহ হবে । বাহরুর রায়িকঃ 
২/৪০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১০১, 
মুনিয়াতুল মুসল্লী: ১৩২ 


ন্‌ 


সমাস্যা: নিয্নস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট 
নামাযে প্রথম রাকআতে ইমাম সাহেব 


মতে নামাযে শব্দ করে হাসলে অযু 
এবং নামায উভয়টা ভঙ্গ হয়ে যায় 
এবং বিনাওযরে কাশি দিলেও নামায 


সানা পড়ে, কিরাআত শুরু করে 
দেওয়ার পর কোন মুসন্লী নামাযে 
প্রবেশ করলে, সানা কখন আদায় 


ভঙ্গ হয়ে যায় । সুতরাং হাসি বন্ধ করার 
জন্য আপনার দেওয়া কাশিগুলো যদি 
শুনতে হাসির মতোই হয়ে থাকে 
তাহলে আপনার অযু এবং নামায 
উভয়টা ভঙ্গ হয়ে গেছে। আর যদি 
আপনি যেহেতু নামায ঠিক রাখার জন্য 
কাশিগুলো দিয়েছেন, তাই নামায ভঙ্গ 
হয়নি। কাশিপগ্ডলো ওযর হিসেবে ধরা 
হবে । আল-ফিকহুল হানফী ফি সাওবিহিল 
জদীদ: ১/৯০, তাবয়ীনুল হাকায়িকঃ ১/১১, 
শরহুন নুকায়াঃ ১/৩৩ 

সমস্যাঃ সিজদার জায়গায় বালু পড়ে 
থাকার কারণে কোনো মুসল্লী যদি 
সিজদা করার সময় হাত দিয়ে বা ফুঁ 
দিয়ে বালু সরিয়ে ফেলে, তখন নামায 
মাকরুহ হবে কি? 


আহসান হাবীব 


করবে? 

আয়াতুল হক 
সমাধান: নিগ্নস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট 
নামাযে প্রথম রাকআতে ইমাম সাহেব 
সানা পড়ে কিরাআত শুরু করে 
দেওয়ার পর কোন মুসল্লী যদি নামাযে 
প্রবেশ করে, তাহলে সে নামাযে প্রবেশ 
করে সানা আদায় করবে কি করবেনা 
এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে 
মতানৈক্য রয়েছে। অনেকে 
কিরাআতের মতো সানা ও না পড়ার 
কথা বলেছেন, আবার অনেকে সানা 
পড়ার ওপর ফতওয়া দিয়েছেন । তাই 
যে কোনটির ওপর আমল করা যেতে 


পারে । দুররুল মুখতার: ১/৬৬, দুরারুল 
হুকাম: ১/৬৮, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 
২/১৯৫, ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/১৯০ 


॥ তত্তান্তহীদ ৩১ 
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সমাস্যাঃ আমি আমার বাসায় নামাযে 
ছিলাম, আমার ছোট বাচ্চাটি চৌকির 
ওপর ছিল, তাকে চৌকি থেকে পড়ে 


ফেলে। তাহলে ইমামের নামায শুদ্ধ 


সেখানে আয়াতে সিজদাহ শ্রবণ করলে 


হয়ে যাবে। আর মুকিম মুকতাদীর 


সিজদাহ দিতে হবে না। হ্যা, যদি 


ব্যাপারে কথা হচ্ছে। যদি শেষ দুই 


যেতে দেখে দুয়েক কদম আগে 
বাড়িয়ে ধরে ফেলি। এরপর আপন 
জায়গায় ফিরে এসে বাকি নামায শেষ 


সরাসরি তিলাওয়াত করে আর তা 


রাকআতেও ইমামের অনুসরণের 


সম্প্রচার করে তখন আয়াতে সিজদাহ 


নিয়ত থাকে, তাহলে তার নামায 


শ্রবণ করলে সিজদাহ দিতে হবে । ২. 


ফাসেদ হবে না। এক্ষেত্রে মুসাফির 


করি। এর দ্বারা আমার নামায ভঙ্গ 
হয়েছে কিঃ 

সালাহ উদ্দীন 
সমাধান: নামাযে হাটার ব্যাপারে হুকুম 
হল, যদি সামান্য সামনের দিকে হাটে 
এবং কেবলা থেকে সিনা ফিরে না 
যায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হবে না। আর 
যদি হাটতে হাটতে দুই কাতার 
অতিক্রম করে ফেলে বা মসজিদ থেকে 
বের হয়ে যায় বা কেবলার বিপরিত 
দিকে হাটে, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে 
যাবে। সুতরাং উল্লিখিত অবস্থায় 
আপনার নামায ভঙ্গ হয়নি। তবে 
থেকে শরীর ফিরে গিয়ে থাকে তাহলে 
নামায ভঙ্গ হয়ে গেছে। দুররুল মুখতার: 
১/৮৬, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়াঃ ৩২৩০, 
বাহরুর রায়িকং ২/২২, ফতহুল কদীর: 
১/৪১৩ 
সমাস্যাঃ কোন মুসাফির ব্যাক্তি যদি 
চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে ইমামতি 
করে, দুই রাকআতের মাথায় সালাম 
না ফিরিয়ে চার রাকআত পড়ে ফেলে, 
তখন নামায শুদ্ধ হবে কি? এক্ষেত্রে 
কোন মুসাফির মুক্তাদী যদি দুই 
রাকআতের মাথায় সালাম ফিরিয়ে 
ফেলে, তখন তার নামাযের কি হুকুম 
হবে? 


নুরুল আবছার 
রামু, কক্সবাজার 
সমাধান: কোন মুসাফির ব্যাক্তি চার 
রাকআত বিশিষ্ট নামাযে যদি ইমামতি 
করে আর দুই রাকআতের মাথায় 
সালাম না ফিরিয়ে চার রাকআত পড়ে 


অক্টোবর”১৯ 


মুকতাদীর করণীয় হল, তাসবীহ পড়ে 
ইমামকে অবগত করে ফিরিয়ে আনার 
চেষ্টা করবে, ইমাম ফিরে না আসলে 
সে দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহুদ পড়ে 
বসে থাকবে ইমামের সাথে তৃতীয় ও 
চতুর্থ রাকআতের জন্য দীড়াবে না, 
বরং বসে বসে ইমামের জন্য অপেক্ষা 
করবে এবং ইমাম যখন সালাম 
ফেরাবে তখন ইমামের সাথে সালাম 
ফেরাবে। তবে কেহ অপেক্ষা না করে 
সালাম ফিরিয়ে নামায থেকে বেরিয়ে 
গেলে কারো কারো মতে তার নামায 
শুদ্ধ হয়ে যাবে । দুররুল মুখতার: ১/১০৬, 
ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া ২/৫১৯, আল- 
মুহিতুল বুরহানী: ২/৪২, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
২/৬০৯ 

সমস্যাঃং আমরা অনেক সময় টিভি 
রেডিও এবং মোবাইলে কুরআন 
তিলাওয়াত শ্রবণ করে থাকি । সেখানে 
আয়াতে সিজদাহ তিলাওয়াত করা 
হয়। জানার বিষয় হল ১. উক্ত 
তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে কি? ২. 
উদ্ভাসিত থাকাবস্থায় অযুবিহীন স্পর্শ 
করা যাবে কি? 


সাখাওয়তুল্লাহ 


কুরআন শরীফ মোবাইলের স্ক্রীনে 
উদ্ভাসিত থাকাবস্থায় তা অযুবিহীন 
স্পর্শ করা জায়েয হবে না। আর যখন 


জায়েয হবে। ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৪৮৮, 
কবীরী: ৫৮, হিন্দিয়া: ১/৪৮৮, বাদায়িউস 
সানায়িঃ ১/১৮৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ 
১১/৫৫০ 


যাকাত 
সমস্যাঃ নেসাবের দিক থেকে যাকাত 
এবং সদকায়ে ফিতরের মাঝে কোনো 
পার্থক্য আছে কি? বিশেষ করে জানতে 
চাই, কোন কোন সম্পদের ওপর 
যাকাত এবং সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব 
হবে? 


আশফাক হোসেন 

চাদগাও, চট্টগ্রাম 

সমাধান: নেসাবের দিক থেকে যাকাত 
এবং সদকায়ে ফিতরের মাঝে 
কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। ১. যাকাতের 
নেসাবের ওপর পূর্ণ এক বছর 
অতিবাহিত হতে হয়। কিন্ত সদকায়ে 
ফিতরের নেসাবের ওপর পূর্ণ একবছর 
অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং ঈদুল 
ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় 
নেসাবের মালিক থাকলে যথেষ্ট । ২. 


দাউদকান্দি, কুমিল্লা 


সমাধান: ১. স্মরণ রাখতে হবে যে, 
বর্তমানে টিভি রেডিওতে সরাসরি 
কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয় 
না। বরং আগে ভিডিও রেকর্ড করে 
পরে সম্প্রচার করা হয়। সুতরাং 
এভাবে আগে ভিডিও বা রেকর্ড করে 


যাকাতের নেসাব “মালে নামী' 
বর্ধনশীল সম্পদ যেমন- স্বর্ণ-রূপা, 
নগদ অর্থ, ব্যবসায়ীমাল, গৃহপালিত 
পশু উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি হওয়া 
শর্ত। কিন্ত সদকায়ে ফিতরের নেসাব 
“মালে নামী” হওয়া শর্ত নয়। বরং 
নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ব্যতীত 
অতিরিক্ত যেকোন সম্পদ নেসাব 


কুরআন তিলাওয়াত সম্প্রচার করলে 


পরিমাণ হলে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 
হয়ে যাবে। যাকাত এবং সদকায়ে 


সমস্যা: আমাদের এলাকায় মেয়ে বিয়ে 


ফিতর যে সব সম্পদের ওপর ওয়াজিব 
হয়। ১. স্বর্ণ-রূপা, নগদ অর্থ। ২. 


পরিশোধ করা স্বামীর জন্য 


দেওয়ার সময় ২/৩ ভরি (সম্বল মত) 


অত্যাবশ্যকীয় বলে গণ্য হবে। কেনন 


স্বর্ণ মোহর ধার্য করার পর লক্ষ (সম্বল 


বাণিজ্যিকবস্তসমূহ। ৩. নিত্য 


বিবাহের সময় যে মোহর নির্ধারণ করা 


মতো) টাকার কাবিনও ধার্য করাহয়। 


প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ব্যতীত 


হয়েছে তার কাবিননামায় আরো 


সাধারণত দেখা যায় স্বর্ণ (মোহর) 


অতিরিক্ত যে পরিমান টাকা লেখা 


অতিরিক্ত যে কোনো সম্পদ নেসাব 


নগদ বা বাকি হলেও আদায় করে 


পরিমাণ হলে তার ওপর সদকায়ে 
ফিতর ওয়াজিব হবে। নাসবুর রায়া: 
২/৩২৯, ই'লাউস সুনান: ৯/২, শরহে বিকায়াঃ 
১/২১৭, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৩১৩৩ 

সমাস্যাঃ: কোনো ব্যক্তি দারিদ্রতার 
কারণে নিজের জন্য যাকাত কালেকশন 
করলে যদি তা নেসাব পরিমাণ হয়ে 


ফেলে । কিন্তু কাবিনে ধার্য টাকাসমূহ 


হয়েছে এবং স্বামী তার ওপর 
সন্তুষ্টিচিন্তে স্বাক্ষর করেছে। সুতরাং তা 


অর্ধেক নগদ ও অর্ধেক বাকি বলে 
উল্লেখ করে । অথচ দেখা যায় স্বর্ণ 


স্বামীর পক্ষ থেকে মোহরের মধ্যে বৃদ্ধি 
হিসাবে গণ্য হবে। আর. মোহর 


গুলি ছাড়া ১৫/২০ হাজার টাকার 
কাপড় বা কিছু সামানা দেওয়া হয় যা 
কাবিনে ধার্ধ টাকার এক পঞ্চমাংশও 
হবে না, বাকি টাকাসমূহ থেকে স্ত্রীকে 


যায়, তারপর যাকাত কালেকশন করা 


নির্ধারিত হওয়ার পর স্বামী- স্ত্রী দুজনে 
মিলে মোহরের মধ্যে কমবেশী করতে 
পারে। অতএব উল্লিখিত বর্ণনা মতে 
বাকি অপরিশোধিত টাকা স্বামীর ওপর 


বঞ্চিত করা হয়। হ্যা, যদি তালাক 


জায়িয হবে কি? এ অবস্থায় যাকাত 


আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর 


দেওয়া হয়, কাবিনে লেখা বাকি 


প্রদানকারীর যাকাত আদায় হবে কি? 
আবদুর রহমান 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধানঃ কোনো ব্যক্তি দারিদ্রতার 
করণে যদি নিজের জন্য যাকাত 
কালেকশন করে, এবং তা নেসাব 
পরিমাণ হয়ে যায়, তা দ্বারা যদি তার 
দারিদ্রতা এবং অভাব বিমোচন না হয়, 
তাহলে তার জন্য নেসাব পরিমাণের 
চেয়ে অতিরিক্ত যাকাত কালেকশন 
করা জায়ি হবে। আর যদি 
প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত যাকাত 
কালেকশন করে, তাহলে তা তার জন্য 
জায়িয হবে না। আর একজন বক্তিকে 
অতিরিক্ত যাকাত প্রদান করা মাকরূহ । 
তবে সেক্ষেত্রে যাকাত প্রদানকারীর 
যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু 


তালাকের মামলা না হলে ও স্ত্রী মাফ 


অর্ধেক টাকা জরিমানা হিসাবে দেওয়া 


করে না দিয়ে থাকলে তা স্বামীর জন্য 


হয়। প্রশ্ন হচ্ছে কাবিনে লেখা টাকা 
গুলি মোহর হিসাবে গণ্য হবে কিনা? 


আদায় করা ওয়াজিব হবে । তা ছাড়া 
একপঞ্চমাংশ পরিশোধ করে অর্ধেক 


আর যদি না হয় বাকি অর্ধেক টাকা 


পরিশোধ বলাও সহীহ হবে না বরং 


স্বামীর ওপর আদায় করা জরুরি 
কিনা? আর যদি মোহর হিসাবে গণ্য 
করা হয়, স্বর্ণ ও টাকা গুলি এক সাথে 
উল্লেখ না করে স্বর্ণ গুলোকে মোহর 
এবং কাবিনের টাকা গুলিতে জরিমানা 
কেন বলা হয়, তাছাড়া তালাকের 
মামলা না হলে কাবিনে লেখা বাকি 
অর্ধেক টাকা আদায় করা হয় না কেন? 
আর একপঞ্চমাংশ টাকা কাপড় দিয়ে 
অর্ধেক নগদ বলে কিভাবে লেখা হয়। 
কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিত 
জানালে খুশি হব। 

জসীম উদ্দিন 


টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: শরীয়ত মতে নেকাহের 


যাকাতদাতা জেনেশুনে যদি নেসাবের 


কাবিন নামায় যে পরিমাণ স্বর্ণ ও টাকা 


অপরিশোধিত পুরো টাকাই পরিশোধ 


করা ওয়াজিব হবে । সুরা আন-নিসা: ২৪, 
বাদায়িউস সানায়িঃ ২/৫৮৩, ফাতাওয়ায়ে 
শামী: ৪/২৪৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/৩১৩ 


-লেনদেন 
সমস্যা: হুন্ডি ব্যবসা শরীয়তের বিধান 
মতে জায়িয কিনা এবং জায়েয হলে 
তার নির্দিষ্ঠ রূপরেখা কী? বিস্তারিত 
জানতে চাই । 


আবদুল্লাহ 

ঈদগাহ, কক্সবাজার 

সমাধান: হুন্ডি করার মধ্যে শরীয়তের 
দৃষ্টিতে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই, 
কেননা ইহা বাস্তবে মুদ্রার বিনিময় 
অর্থাৎ একদেশের মুদ্রার সাথে আরেক 


মালিক কোনো ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান 
করে, তাহলে তার যাকাত আদায় হবে 


না। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা: ৩/৯৮, 
বাদায়িউস সনায়ি: ২/৪৭, হিদায়াঃ ১/২০৮, 
ফতহুল কদীর: ১/২০২ 


বিয়ে-শাদি 


অক্টোবর”১৯ 


লেখা হয় তাতে যখন স্বামী সন্তুষ্টচিত্তে 


দেশের মুদ্রার বিনিময় ও বেচাকেনা 


স্বাক্ষর করেছে তাতে বুঝা গেল যে, 
স্বামী সেই পরিমাণ টাকা ও স্বর্ণ দিতে 
রাজী আছে। সুতরাং ওই পরিমাণ স্বর্ণ 
ও টাকাই মোহর হিসাবে গণ্য হবে 


কিন্তু তার দ্বারা যেহেতু সরকার টেক্স 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেহেতু সরকার 
হুভিকে নিষেধ বলে ঘোষণা করেছে 


এবং এর মধ্যে যা বাকি থাকবে সম্পর্ক 
ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সময় তা স্ত্রীকে 


সরকার শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় 
এমন কোন জিনিষকে নিষেধ ঘোষণা 
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করলে তা জনগণের মানা কর্তব্য । 


সমাধানঃ মসজিদের বিদ্যুৎ থেকে 


নতুবা মুসলিম সমাজ আল্লাহর 


সুতরাং হুন্ডি ব্যবসা থেকে বিরত 
থাকতে হবে। নাসবুর রায়া: ৪/৪৩, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫/১৭১, ফতহুল মুলহিম: 
১/৫৯০ 

সমস্যা: জমি বন্ধক রেখে খণ দেওয়া 
সুদ হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, 
বন্ধক গ্রহীতা যদি খণ ফেরত নেওয়ার 
সময় বন্ধকদাতা থেকে কিছু মাফ করে 
দেয়। এ অবস্থায় উক্ত বন্ধকি জমি 
বন্ধক গ্রহীতার জন্য সুদ হিসেবে গণ্য 
হবে কি? 


আবদুল মালেক 
সমাধান: খণের পরিবর্তে বন্ধক 
গ্রহীতার জন্য বন্ধকী বন্তর মুনাফা 
ভোগ করা হারাম ও নাজায়েয । খণ 
পরিশোধ করার সময় পূর্ণ মুনাফা টাকা 
খণ থেকে কর্তন করতে হবে । নতুবা 
যে পরিমাণ মুনাফা ভোগ করেবে সে 


পরিমান সুদ হিসেবে গন্য হবে 
তিরমিযী শরীফ: ১/২৪৮, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
৭/২৯৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৪/৪১১ 


বিবিধ 
সমস্যা: বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে 
মুসল্লীরা যখন মসজিদে নামায পড়ার 
জন্য যায় মসজিদের বিদ্যুতে মোবাইল 
লাইট ইত্যাদি চার্জে দেয় এবং 


সাধারণ মুসল্লীর জন্য মোবাইল লাইট 
ইত্যাদি চার্জ দেওয়া না জায়েয ও 
হারাম। এরকম মসজিদের মধ্যে 
সমাজিক কার্যকলাপ কথা-বার্তা বলা 
এবং কোন মানুষের সমালোচনা করা 
ইত্যাদি মাকরুহে তাহরীমী ও না 
জায়েয । ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াং ১/১১০, 
বাহরুর রায়িক: ২/২৫০, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
২/৪৩৬ 

সমস্যাঃ কোন ব্যক্তি ঘুষের মাধ্যমে 
চাকরিতে নিযুক্ত হল। এ অবস্থায় শুধু 
তার ঘুষের টাকা হারাম হবে? নাকি 
তার প্রাপ্ত বেতনও হারাম বলে 
বিবেচিত হবে? 


ওমর ফারুক 

রংপুর 

সমাধান: শুধু ঘুষ দেওয়াটা হারাম 
হবে । বাকি উপার্জন চাকরির বিনিময় 


হিসেবে গণ্য হবে । যা জায়েয ও বৈধ । 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ৪/৪১১, ফাতাওয়ায়ে 
মাহমুদয়াঃ ২৫/১৫২ 


অভিশাপ ও লা'নতের যোগ্য হয়ে 
যাবে। শরীয়তে এ ধরণের অনুষ্ঠানের 
অনুমতি থাকা তো দূরের কথা, বরং 
সম্পূর্ণ রূপে নাজায়েয ও হারাম | সূরা 
লুকমান: ৬, আল-বাহরুর রায়িক: ৮/১৮৮, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৫০১, আহসানুল 
ফাতাওয়া: ৮/১৫৪ 
সমস্যা: আত্মীয়-স্বজন মারা যাওয়ার 
পর চার পাঁচ বা চল্লিশ দিন পরে যে 
জিয়াফতের আয়োজন করা হয় তা 
কতটুকু শরীয়তসম্মত? দয়া করে 
জানালে চির কৃতজ্ঞ হব [ 
আলী আহমদ 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 
সমাধান: প্রকাশ থাকে যে, কোন 
ব্যাক্তি মারা যাওয়ার চারদিন বা 
পাচদিন পর যে জিয়াফতের আয়োজন 
করা হয়, তা শরীয়ত পরিপন্থী ও 
নাজায়েয । কেননা এটা মাইয়েতের 
পরিবারবর্ণের ওপর চরম অন্যায় ও 
জুলুম । অনেক সময় মাইয়েতের কর্জ 


সমস্যা: ছেলেদের জন্মদিন উপলক্ষে 
বার্থডে নামের যে অনুষ্ঠান করা হয়। 


ও নাবালেগ ছেলে-মেয়ে থাকে তার 
দিকেও কোন লক্ষ করা হয় না। বরং 


সেখানে অনেক রকমের বাতি জালানো 
কেক ও অন্যান্য দামি দামি মিষ্টি 


এটা আত্রীয়-স্বজনের পুনর্মিলনী খুশির 
অনুষ্ঠানের মতো দেখায় যা একেবারে 


ইত্যদি কাটা হয় এবং বিতরণ করা 
হয়। এই অনুষ্ঠান প্রত্যেক বছর করা 
হয়। তেমনিভাবে বিয়ের আগের রাত্রে 


মসজিদে দীড়িয়ে সমাজিক বিভিন্ন 


যে অনুষ্ঠান করা হয়। সেই সব 


সমস্যার কথা-বার্তা বলে। অথচ 


অনুষ্ঠান গুলো সম্বন্ধে শরীয়ত কি 


যেখানে অনেক কথা অন্য কোন 
ব্যক্তিকে ঘায়েল করে বলে থাকে। 
সুতরাং আমার জানার বিষয় হচ্ছে, 
মসজিদের মধ্যে সমাজিক কার্যকলাপ 
তথা সমাজিক বিভিন্ন মিটিং সেমিনার 
করা, সমজিদের বিদ্যুতে মোবাইল 
চার্জ দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু 
বৈধ জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 


আবদুল হাকিম 
টেকনাফ, কক্সবাজার 


অক্টোবর”১৯ 


বলে? আর এর পরিবর্তে ইসলামী 
কোন অনুষ্ঠান করা যাবে কিনা? 

হাজী জাফর 

পটিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: স্মরণ রখতে হবে যে, 
শরীয়ত মতে বার্থডে প্যাকেজ ও 
মেহেদী অনুষ্ঠান ইত্যাদি শরীয়তে ঘৃণ্য 
অশ্লীল বেহায়াপনা লজ্জাজনক কাজ যা 
থেকে বিরত থাকা মুসলিম সমাজের 
একান্ত অপরিহার্য এবং দীনী দায়িতৃ। 


অযৌক্তিক ও নাজায়েয । ফাতাওয়ায়ে 
শামী: ২/২৪০, ফাতাওয়ায়ে বাষযাধিয়াঃ 
৪/৮০, কাষীখান: ৪/৩৬৬ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পিয়ার ফতওয়া বিভাগে এর 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 
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হাফেয মাওলানা রফিকুল্লাহ 


হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 


কবর যিয়ারত করি। তিনি ওয়ায ও 


(রহ.) ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ দীনী 
ব্যক্তিতু। তিনি ছিলেন এই দেশের 
জনপ্রিয় একজন বুযুর্গ ও মুফাসসীরে 


নসীহতের মধ্যে আকাবির এবং 
বুযুর্গদের কথা আযমত ও সম্মানের 
সাথে নকল করতেন, যা শুনে শ্রোতারা 


কুরআন । বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চল 
থেকে শুরু করে শহরে-বন্দরে এমনকি 
বিদেশেও রয়েছে তার অসংখ্য ভক্ত 
হাজার হাজার মানুষের যে ঢল 
নেমেছিল এটাই তার বাস্তব প্রমাণ 
আমি ছাত্রজীবন থেকে হযরত 
মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ (রহ.)- 
কে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ 
পেয়েছি। 


আকাবিরদের প্রতি শ্রদ্ধা 

কোথাও যদি কোনো আকাবির ও 
মুরব্বি জীবিত থাকতেন তিনি তাদের 
সাথে সাক্ষাৎ করে দুআ চেয়ে নিতেন । 
আর যদি মৃত্যুবরণ করতেন, তবে 
সুযোগ হলে তিনি তাদের কবর 
যিয়ারত করতেন। 


একবারের ঘটনা 

আমি ১৪১১ হিজরীতে ভোলা চরসফি 
মাদরাসায় শিক্ষকতা করতাম । তখন 
ওই মাদরাসায় খতীবে আযম (রহ.)- 
এর বার্ষিক মাহফিলের প্রোগ্রাম হলো । 
মাহফিল শেষে সকালে আমাকে 
বললেন, “চল! চরখলিফা মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম বহুত বড় বুযুর্গ 
ছিলেন, তার কবর যিয়ারত করে 
আসি।' তখন আমরা উভয়ে গিয়ে 


হয়রান হয়ে যেত । 


চারিত্রিক গুণাবলি 

যখন কোনো লোক খতীবে আযমের 
সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসত, তিনি 
এমনভাবে হাসিমুখে কথা বলতেন, 


বর্তমানে তো অধিকাংশ বয়ান গাড়ি 
হাঁকিয়ে রেডিমেট ওয়ায করে যো 
ওয়ায তো নয়, বরং আওয়াজ শুনিয়ে 
২০/২৫ হাজার টাকা নিয়ে চলে যায়, 
যা একমাত্র কানসুক ছাড়া আর কিছুই 
নয়। উজানীর পীর হযরত মোবারক 
করীম পীর সাহেব (রহ.) বলতেন, 
“এখন তো ওয়ায নেই আছে কেবল 
আওয়াজ | 


মনে হত যেন বহুত বছর আগের 
পরিচিত মানুষ । সবাই মনে করতেন, 
হুযুর আমাকে সবচেয়ে বেশি 
ভালবাসেন, মুহাব্বত করেন। এটাই 
ছিল নববী আখলাক । 


ওয়ায-নসীহত ও রাত্রিজাগরণ 
হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 


ওলামা বাজারের হযরত এবং হযরত 
হাবীবুল্লাহ মিসবাহ রেহ.)সহ বড়দের 
ওয়াজে দেখেছি কান্নার আওয়াজ । 
বয়ানিরাও কীদতেন এবং শ্রোতারাও 
কীাদতেন। বর্তমানে কোনো কোনো 
বয়ানী নিজেও হাসেন অন্যকেও 
হাসান। কেউ বলে ঠিক আর কেউ 


(রহ.) যিননুরাইন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করার পূর্বে যে এলাকায় মাহফিলে 
তাশরীফ নিতেন সে এলাকায় 
প্রায়সময় রাত্রে অবস্থান করতেন এবং 
মাহফিল শেষে যত রাত্রেই নিদ্রা 
যেতেন তাহাজ্জদের সময় উঠে 
তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং উম্মতের 
হেদায়েতের জন্য দুআয় কান্নাকাটি 
করতেন। ফযরের নামাযের ইমামতি 
করতেন। নামাযের পর সুরা 
ইয়াসিনসহ মামুলাত আদায় করে 
ওয়ায ও নসীহত করতেন। বলতেন, 
“এই সময়ের বয়ান অত্যন্ত ক্রিয়াশীল । 
কারণ হচ্ছে, মানুষ এ সময় চিন্তামুক্ত 
থাকে, যা শোনা হয় তাই অন্তরে বসে 
যায়।” 


করে হৈ-হল্লা। কোনো কোনো বয়ানী 
প্রতিপক্ষকে গায়েল করে ওয়ায করেন 
কিন্ত খতীবে আযম (রহ.)-কে দেখেছি 
তার ব্যতিক্রম । প্রতিপক্ষকেও কোলে 
টেনে মুহাব্বতের ভাষায় ওয়াষ- 
নসীহত করতেন। 

(এ কথা মনে রাখা উচিৎ বর্তমান 
সময়ে সব প্রতিপক্ষ এক নয়, কিছুকিছু 
ক্ষেত্রে গোমরাহ প্রতিপক্ষদের গায়েল 
না করলে তারা নিজেদের বিজয়ী আর 
হক ভাবতে শুর করে) এজন্য 
সর্বস্তরের মানুষ দলমত নির্বিশেষে তার 
ওয়ায ও নসীহত শুনতেন এবং তাকে 
মনে-প্রাণে ভালবাসতেন মুহাব্বত 
করতেন। 


অক্টোবর'১৯ -________ল্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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একদিনের ঘটনা 

ফযরের নামাযের পর তিনি আমাকে 
নিয়ে হাটতে বের হলেন নোয়াখালী 
মিরওয়ারিশপুর হোসাইনিয়া মাদরাসার 
এলাকায়। হঠাৎ এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্র 
এসে বলল, “হুযুর আমাদের ঘরে 
চলেন! তিনি আমাকে বললেন, “এরা 
যে আমাদের ভালবাসে তার মূল্যায়ন 
করা দরকার ।' সেই ছাত্র আজও গর্ব 
করে বলে, “হুযুরকে আমাদের বাসায় 
এনে হুযুরের কিছু খেদমত করতে 
পেরেছি।' 

হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.) ও স্কুল-কলেজ ভার্সিটি পড়ুয়া 
ছাত্রদের ভালবাসতেন এবং স্কুল- 
কলেজ ভার্সিটিতে প্রোগ্রাম করাকে 
পছন্দ করতেন। আর আমাদের 
বলতেন, ওলামায়ে কেরাম তাদেরকেও 
দীন পৌছাতে হবে । 


মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ (রহ.) 
এই মাকামে পৌছার অনেক কারণ 
থাকতে পারে, আমার যা নজরে 
পড়েছে এবং শুনেছি, একমাত্র তার 
আব্বা ও আম্মার দুআ এবং তার চেষ্টা 
ও সাধনার পাশাপাশি উত্তাদের ভয়- 
ভক্তি ভালবাসার বরকতে। হযরত 
থেকে শুনেছি, আব্বা আমার জন্য সব 
সময় দুআ করতেন এবং আব্বাজানের 
কোনো ছাত্র আব্বাজানের সাথে সাক্ষাৎ 
করার জন্য আসলে বলতেন, “আমার 
হাবীবুল্লাহর জন্য দুআ করিও, আল্লাহ 
পাক যেন দীনের খেদমতের জন্য 
কবুল করেন।' উস্তাদের ভক্তি- 
ভালবাসা হযরতের মুখ থেকে শুনেছি, 
“আমি যখন পাকিস্তানে আল্লামা 
ইদরীস কান্ধলভীর কাছ থেকে 
আমি বিদায় নেওয়ার জন্য হযরতের 
সাথে সাক্ষাত করার সময় জার জার 


তিনি পুরো বছর ধারাবাহিকভাবে সারা 


করে কীদছিলাম আর উত্তাদে 


দেশে তাফসীর মাহফিল করতেন 
কিন্তু টঙ্গীর বিশ্ববজতেমার সময় 


মুহতারাম আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। 
এই ছিল উত্তাদের ভক্তি ও ভালবাসা 


কোনো প্রোগ্রাম না নিয়ে ইজতেমার 
ময়দানে অংশগ্রহণ করে তাবলীগী 
মুরব্বিদের বয়ান শুনতেন এবং বিশেষ 
করে ওলামাদের খাস বয়ানে অংশগ্রহণ 
করে তাবলীগী মুরব্বিদের তাশকীলের 
সময় নিজে তাশকীল হতেন এবং অন্য 
ওলামায়ে কেরামকেও তাশকীল 
করতেন। 


খুলুসিয়াত ও লিল্লাহিয়াত 

এত বড় খতীব হওয়া সত্তেও সাধারণ 
গাড়িতে চলাফেরা করতে দেখেছি। 
চুক্তি করে মাহফিলের কর্মকর্তাদের 
থেকে কোনো টাকা-পয়সা নিতে 
দেখিনি; বরং যে যা হাদিয়া দিতেন না 
দেখেই গ্রহণ করতেন। হায় 
আফসোস! আজ সেই তাফসীরুল 
কুরআন মাহফিলগুলো নিভু নিভু 
অবস্থায় !! 


আমি স্বচক্ষে দেখেছি মাওলানা 
হাবীবুল্লাহ মিসবাহ (রহ.) যখন 
জামিয়া যিননুরাইন প্রতিষ্ঠা করলেন 
সেই সময়ের মধ্যে হাটহাজারী 
উত্তাদে মুহতারাম শাহ আবদুল 
আজিজ (রহ.) এবং আল্লামা শাহ 
আহমদ শফি (দা. বা.) বড়গা 
মাদরাসায় বার্ষিক মাহফিলে তাশরীফ 
আনলেন । আল্লামা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.) উত্তাদে মুহতারামের পা টিপে 
দিচ্ছেন আর কথা বলছেন। উভয় 
নাস্তার দাওয়াত কবুল করায় আমাকে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য জিম্মাদার বানিয়ে 
তিনি চলে গেলেন। আমি সকালে 
গেলাম। সেখানে দেখেছি ওস্তাদের 
খেদমত ও ভালবাসা কাকে বলে!! 


হযরত মিসবাহ (রহ.)-এর আব্বাজান 
বদলকোট বাজার মসজিদে প্রত্যেক 
রমযানে তাফসীর করতেন। মিসবাহ 
সাহেব রেহ.) যখন পাকিস্তান থেকে 
আসলেন তখন আব্বাজান তাফসীর না 
করে আপন ছেলেকে তাফসীর করার 
হুকুম করলেন । আর তিনি পাশে থেকে 
ছেলের তাফসীর শুনতেন । ধীরে ধীরে 
তিনি চৌমুহনী বড় মসজিদেও 
তাফসীর করার সুযোগ পেলেন। 
এখান থেকেই তীর তাফসীর ওয়ায ও 
নসীহতের সুখ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে 
পড়ে। 


বৈশ্বিক চিন্তাধারা 

বিশ্বনবীর উম্মত হিসেবে আগের 
নবীদের একটা এলাকা ও কওম এবং 
গোত্রের জন্য আল্লাহপাক প্রেরণ 
করতেন; কিন্তু আমাদের নবীকে 
আল্লাহপাক বিশ্ববাসীর হেদায়েতের 
জন্য বিশ্বব্যাপী চিন্তাধারা দিয়ে 
পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সে জন্য এ 
উম্মতের ওলামায়ে কেরামেরও 
চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী হতে হবে, যা 
আমি হযরত হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.)-এর মধ্যে দেখেছি । তিনি যখন 
জামিয়া যিযননুরাইন প্রতিষ্ঠা করেন 
তখন শুধু মাদরাসার জন্য জায়গা 
খরীদ করতেন, ঘর-দরজার দিকে মন 
দিতেন না। বলতেন জায়গা হয়ে 
গেলে একদিন ঘর-দরজা হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ। আমার অনেক কিছু 
এখানে করার চিন্তাধারা আছে, যাতে 
করে বিশ্বব্যাপী দীনের কাজ এখান 
থেকে আঞ্জাম দিতে পারি । 

আমরা যখন তার সাথে সাক্ষাতে 
যেতাম, তখন আমাদের বলতেন, 
চলো! আমার মাদরাসার এরিয়াটা ঘুরে 
আসি। ঘোরার সময় পরিকল্পনাগুলো 
বলতেন এবং আমাদের শুনিয়ে দুআ 
চাইতেন। আল্লাহপাক যেন ভবিষ্যতে 
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পরিকল্পনাগ্তলো বাস্তবায়নের তৌফিক 
দেন। 

হযরত মিসবাহ (রহ.) স্বল্প থেকে স্বল্প 
নেয়ামতেরও কদর করতেন। 
সামনে প্রতিবছর আমাদের উদ্যোগে 
তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। 
সেখানে ধারাবাহিক তাফসীর 
করতেন। মাহফিল শেষ হওয়ার পর 
ভক্তবৃন্দ সালাম-মুসাফা করতেন। 
কেউ কেউ হাদিয়াও দিতেন। এক 
ব্যক্তি এক টাকার একটি কয়েন হাতে 
দিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 
আলহামদুলিল্লাহ! অথচ বড় অধকের 
হাদিয়া পেয়েও এত জোরে আওয়াজ 
আমি কখনও শুনি নি। এই ছিল তার 
স্বল্প থেকে স্বল্প নেয়ামতের কদর । 


ইবাদত-বন্দেগি 

আমি তার সাথে ১৪১১ হিজরিতে 
চাটখিল বদলকোট মুন্সিবাড়ি মসজিদে 
ইতিকাফ করেছি। তখন হযরতের 
পবিত্র জবানে শুনেছি, আমার 
আব্বাজান মরহুম বাড়ির মসজিদে 


ইতিকাফ করতেন এবং 
ইস্তিকাফকারীদের জন্য বড় একটা 
মশারী বানিয়ে সেই মশারীর ভেতরে 
ই*তিকাফকারীদের নিয়ে রাত্রিযাপন 
করতেন। আমিও তোমাদের জন্য বড় 


প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। ফযরের নামা 
শেষে বিভিন্ন মামুলাত আদায় করে 
একটু আরাম করতেন । পুনরায় ১০টা 
থেকে ১২টা পর্যন্ত ইসলাহী বয়ান 
করতেন। তারপর গোসল সেরে 


মশারীর ব্যবস্থা করেছি। 


যোহরের নামাযের পর আম বয়ান 


ইস্তিকাফকারীদের নিয়ে মশারির 


করতেন। বয়ানের পর একটু আরাম 


ভেতরে রাত যাপন করবো । তিনি 


করে আসরের নামাযের প্রস্ততি 


সর্বপ্রথম ইতিকাফ করতেন বাড়ির 


নিতেন । আসরের নামাযের পর থেকে 


মসজিদে । পরে ঢাকার বিশিষ্ট 
ব্যবসায়ী হাজী আবদুল মালেক (রহ.)- 
এর অনুরোধে তেজগাও ইতিকাফ 
করেন । পরবর্তীতে চাটখিল বদলকোট 


ইফতার পর্যন্ত বিভিন্ন মামুলাত ও 
দুআয় মশগুল থাকতেন । 

আজ মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিসবাহ 
(রহ.) আজ আমাদের মাঝে নেই। 


মুদ্সিবাড়ি মসজিদেও ই'তিকাফ 


আমাদেরও একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে 


করেছেন। ইতিকাফ অবস্থায় তার 
মামুলাতসমূহ স্বচক্ষে দেখেছি। 


চলে যেতে হবে। তাই আমরা তার 
জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে নিজেদের 


হযরত তারাবীর পর বিভিন্ন মামুলাত 
আদায় করে কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। ঘুম 


জীবনকেও উদ্ভাসিত করে তোলার 
চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি । তার রুহের 


থেকে জাগ্রত হওয়ার পর 


মাগফিরাত কামনা করি এবং জান্নাতুল 


ই'তিকাফকারীদের নিয়ে তাহাজ্জুদের 
নামায পড়ে মাওলার দরবারে চোখের 
পানি ছেড়ে দিয়ে রোনাজারী করতেন । 
সেহরী খাওয়ার পর ফযরের নামাযের 


ফিরদাউসে তীর উচ্চ মর্যাদা নসীবের 
জন্য দুআ করি। 
লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলুম 


মিরওয়ারিশপুর  _ হুসাইনিয়া মাদরাসা, 
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ 
আল্লামা ইউসুফ বিন্ুরী (বানুরী) 
রাহিমাহুল্লাহর প্রতি লেখা আল্লামা 
চিঠিগুলো অভিনিবেশ সহকারে পাঠ 
করলাম। শায়খ সুউদ ইবনে সালিহ 
রাহিমাহুল্লাহর ছেলে থেকে সংগ্রহ 
করেছেন। ৪৫ টি চিঠি স্থান পেয়েছে 
এই বইয়ে। তবে শায়খ আল- 
হদিস এখনও মেলেনি । চেষ্টা অব্যাহত 
রয়েছে। ২৮৮ পৃষ্ঠার এই কিতাবটি 
সংগ্রহ অতঃপর অধ্যয়ন করে খুবই 


মাহফুষ আহমদ 
- কায়রোতে তিনি কোথায় কিতাবের হাদিয়া পেশ 
অবস্থান করেছেন। করেছেন। 
- তার শারীরিক সুস্থতা ও - তীর ধৈর্য ও অবিচলতা । চিঠিতে 
অসুস্থতার বর্ণনা । এই সময়ে তিনি নিজের শারীরিক অসুস্থতা 


সময়ে অপারগ হয়ে যাওয়ার 
ভয়ে । তাছাড়া কিছু কাজ করতে 


তিনি অপারগতাও পেশ 
করেছেন। শায়খ বিনুরী 


মাআনিল আসারের ওপর কাজ 
করার অনুরোধ করলে প্রত্যুন্তরে 


ও অক্ষমতার কথা খুব কমই 
উল্লেখ করেছেন। বরং সেদিকে 
ইঙ্গিত করতেও যেন সতর্কতা 
অবলম্বন করেছেন; যাতে 
অন্যদের কষ্টের কারণ না হয়। 
একান্ত কোনো বিষয়ে অপারগতা 
পেশ করতে হলে অসুস্থতার 
কথা বলেছেন। 

তার বিনয়। আল্লামা বিনুরী 
চিঠিতে আল্লামা আল- 


অসুস্থতা এই কাজে প্রতিবন্ধকতা কাউসারীকে যেসব অভিধায়ে 
সৃষ্টি করবে। স্মরণ করেছেন, যেমন-_ ইমাম, 

- তার জীবনসঙ্গিনীর সুস্থতা ও আল্লামা ইত্যাদি ব্যবহার না 
অসুস্থতার বর্ণনা । করতে আল-কাউসারী তীকে 

২. আল-কাউসারী রাহিমাহুল্লাহর বারবার অনুরোধ জানিয়েছেন । 

চারিত্রিক গুণাবলিও চিঠিগুলো ৩.ইলমের প্রতি তার ভালোবাসা ও 

থেকে প্রস্ফুটিত হয়েছে। যেমন-_ আকর্ষণ । যেমন_ 

- তার শারাফত ও - ইলমি কাজের খোঁজ-খবর 
আত্মসম্মানবোধ | যখনই নেওয়া। প্রায় প্রত্যেকটি 
আল্লামা বিনুরী কোনো কিতাব চিঠিতেই দেখা যায় তিনি 
হাদিয়া পাঠিয়েছেন তখনই হিন্দুস্তান, বিশেষত দেওবন্দী 
আল-কাউসারী মিসর থেকে আলেমদের ইলমি কাজের 


আপডেট জানতে চেয়েছেন। 
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অমুক কিতাবের কাজ কেমন 


দারুল ফাতহ। ঢাকার মাকতাবাতুল 


হয়েছে, তমুক কিতাব কি ছেপে 

এসেছেঃ। 

- কিতাৰ সংগ্রহের আকাঙ্কা । 
আল-কাউসারী কখনও বিনুরী 
থেকে পার্থিব কিছু চাননি । তবে 
কিতাব সংগ্রহ করে দেওয়ার 
আকাজজ্া ব্যক্ত করেছেন 
বহুবার। এক্ষেত্রে আল্লামা 
আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী 

রাহিমাহুল্লাহ, আল্লামা শাব্বির 

আহমদ উসমানী রাহিমাহুল্লাহ, 
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী 
রাহিমাহুল্লাহ এর কিতাবগুলোর 
কথা সবিশেষ উল্লিখিত হয়েছে। 

৪. আলেমদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা ও 
আন্তরিকতা । যেমন_ 

- আলেমদের সার্বিক খোজ-খবর 
নেওয়া। বেশ কয়েকটি চিঠিতে 
আল্লামা আশরাফ আলী থানবী 
ও মুফতি মাহদী হাসান 
শাহজাহানপুরী রাহিমাহুমুল্লাহ 
প্রমুখ আহলে ইলমের কথা তিনি 
সযত্রে জিজ্ঞেস করেছেন । 

- আলেমদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে 
সচেতন করা। বিশেষত তিনি 
আল্লামা বিনুরীকে ইলমি কাজ 
আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও 
অসুস্থতার প্রতি খেয়াল রাখতে 
তাগিদ করেছেন। 

- আলেমদেরকে ইলমি কাজ 
সম্পাদনায় অনুপ্রেরণা দান। 
বিশেষত আল্লামা বিনুরীকে তার 


হাফিযাহুল্লাহ বইটির ওপর কিছু কাজ 


আযহার থেকে এই কিতাবসহ দারুল 
ফাতহ এর অন্যান্য কিতাব সং্্রহ 
করতে পারবেন আশা করি । 


দুই. ০ 2-3৩৮ ৬৬ 
আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী 
রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম: ১২৬৯ হি. 5 
মৃত্যু: ১৩৪৬ হি.) আরব-আজম সর্বত্র 
পরিচিত একজন হাদীস ব্যাখ্যাতা। 
সুনানে আবু দাউদের ওপর রচিত তার 
বৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাষলুল মাজহুদ 
বোদ্ধামহলে সমাদৃত । ১৩২৩ 
হিজরীতে হিন্দুস্তান কিছু লোক 
আরবের আলেমদের একথা বোঝাতে 
চেষ্টা করে যে, দেওবন্দ পড়ুয়া এবং 
দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত আলেমগণের 
ওয়াহাবী। এরকম অবাস্তব কতগুলো 
মিথ্যা অভিযোগ তারা পেশ করতে 
থাকে। দিনদিন সেই প্রোপাগান্ডা 
বাড়তে থাকে । শায়খুল ইসলাম 
সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী 
রাহিমাহুল্লাহ তখন মদিনায় অবস্থান 
করছিলেন । হাদীস অধ্যাপনার কাজে 
নিয়োজিত ছিলেন। ১৩২৫ হিজরীতে 
তিনি দেওবন্দের আলেমগণ সংক্রান্ত 
সেখানকার আলেমদের কয়েকটি প্রশ্ন 
লিখে পাঠান হিন্দুস্তানে । আর আল্লামা 
রাহিমাহুল্লাহ 


পরবর্তীতে ওই উত্তরমালা সত্যায়ন 
করে সাক্ষর করেন তৎকালীন আরব 
বিশ্বের একাধিক নির্ভরযোগ্য আলেম । 
বস্তুত ১৩২৫ হিজরীতে ওইসব উত্তর 
এবং ওই আলেমদের সাক্ষরসহ আল- 
মুহানাদ আলাল মুফান্নাদ নামক বইটি 


রী 


এখানে সামান্য কয়েকটিমাত্র দিকের 


প্রকাশিত হয়। 


কথা বললাম। চিঠিগুলোতে সমৃদ্ধ 


ইংল্যান্ডের লেস্টার শহরে অবস্থিত 


হওয়ার মতো অনেক উপাদান রয়েছে। 


দারুল ইফতা এর ডাইরেক্টর, মুফতি 


কিতাবটি প্রকাশ করেছে জর্ডানের 


মুহাম্মদ ইবনে আদম আল-কাউসারী 


করেন। বইয়ে উল্লিখিত ব্যক্তি ও 
জায়গার নাম এবং পরিভাষাগুলো 
ব্যাখ্যা করেন তিনি। তার টীকাযুক্ত 
বইটি জর্ডানের দারুল ফাতহ থেকে 
মাবাহিস ফি আকাইয়িদি আহলিস 
সুন্নাহ নামে প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে 
দেড়শত পৃষ্ঠার এই বইয়ের তিনটি 
সংস্করণ বের হয়ে গেছে। এখানে 
উল্লেখ্য যে, বইটি মূলত আকীদার 
মৌলিক কোনো বিষয়ের ওপর রচিত 
হয়নি। উপরন্ত বইয়ের মধ্যে 
আলোচিত দিকসমূহ আকীদার 
শাখাগত কয়েকটি মাসায়েল। মুফতি 
মুহাম্মদ ইবনে আদম আল-কাউসারী 
সাহেবের টীকা সংবলিত সংস্করণের 
ভূমিকায় দারুল উলুম করাচির সাবেক 
মুহাদ্দিস ও সহকারী মুফতি শায়খ 
মাহমুদ আশরাফ উসমানী রাহিমাহুল্লাহ 
এ প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। বই পাঠের 
পূর্বে তার ওই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি 
অবশ্যই পড়ে নেওয়া দরকার মনে 
করছি। 


তিন, পর 4০০৬ 

শায়খ মুসতাফা আযমী (জন্ম: ১৯৩২, 
মৃত্যু: ২০১৭) বিদ্বান মহলে খুবই 
পরিচিত একটি নাম। দারুল উলুম 
দেওবন্দ থেকে ১৩৭২ হিজরীতে 
ফারিগ হন। তারপর মিসরের জামেয়া 
আযহারে অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপনা 
জীবনে তিনি ইবল্যান্ডের ক্যামবিজ 
ইউনিভার্সিটিতে কয়েকবছর হাদীসের 
লেকচারার ছিলেন। পরে মক্কা ও 
রিয়াদে অধ্যাপনার কাজ করেন। 
মুশতাশরিকিন বা ওরিয়েন্টালিস্ট 
(প্রাচ্যবিদ)-দের খপ্তনে তার অবদান 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৪০০ 
হিজরীতে বাদশাহ ফায়সাল পুরক্কারেও 
তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। 
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শি।ক্ষা। ও |সং।স্কূ।তি 


বৃক্ষের পরিচয় ফলে। তার রচিত 
গ্রন্থসমূহ তার ইলমি অবস্থা ও 
অবস্থানের জানান দেয়। এটিও তার 
একটি চমৎকার বই । সাধারণত আমরা 


প্রকাশিত হয়েছে। মিশকাতুল 


জানা নেই। হাদীসে নববি এর প্রতি 


মাসাবীহের জগদ্িখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 


তার অগাধ ভালোবাসা ও গভীর 


আল্লামা মোল্লা আলী কারী 
রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত মিরকাতুল 


কাতিবে ওহি হিসেবে কয়েকজন 
সাহাবায়ে কেরামকে চিনি । রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ওপর যখন ওহি নাজিল 
হতো, তখন তিনি কোনো এক 
কাতিবে ওহিকে হুকুম করতেন সেটা 
নির্ধারিত জায়গায় লিখে রাখতে । ড. 
বইয়ে শুধু কাতিবে ওহি সাহাবিদের 
নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন নয়। 
বরং তিনি পুরো লেখার বিষয়টা নিয়ে 
গবেষণা ও অনুসন্ধান করার প্রয়াস 


মাফাতীহের জন্য তিনি পরিচিতিমূলক 
একটি চমৎকার ভূমিকা লিখেছেন; যা 
আল-বিযাআতুল মুযজাহ লিমান 
উতালিউল মিরকাহ নামে ছাপা 
হয়েছে। 

এটিও তার লেখা সুন্দর একটি বই। 
তথ্যের বাহুল্য বইটির সৌন্দর্য ও 
গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি করে 
দিয়েছে। ৮০ পৃষ্ঠার এ পুস্তকটি প্রথমে 
১৪২৫/২০০৪ সালে পাকিস্তানে ছাপা 
হয়। তারপর ১৪৩৫/২০১৪ সালে 


পেয়েছেন। নববী যুগে লেখার পদ্ধতি 


আরবের স্বনামখ্যাত প্রকাশনী জর্ডানের 


কেমন ছিলো, ওহি ছাড়া তখন কাতিবে 


দারুল ফাতহ থেকে প্রকাশ পায়। 


ওহি সাহাবিগণের আর কী লেখার 
দায়িতি ছিলো, নবীজির চিঠি ও 
ফরমানগুলো লেখার কাজ কারা 
আঞ্জাম দিতেন, কোন কাতিবে ওহি 
কতদিন লিখেছেন, তাদের কাউকে কি 
কখনও লেখার কাজ থেকে অব্যাহতি 
দেওয়া হয়েছিলো এরকম বহু প্রশ্নের 
তাত্তিবকি সমাধান পাওয়া যায় 
তথ্যবহুল এই বইয়ে। শতাধিক পৃষ্ঠার 
এ মুল্যবান গ্রন্থটি বয়রুতের আল 
মাকতাবুল ইসলামি প্রথম ছাপায় 
১৩৯৪/১৯৭৪ সালে । এরপর বইটির 
একাধিক সংস্করণ বের হয়েছে। 
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শায়খ আবদুল হালিম নু'মানী 
হাফিযাহুল্নাহ আল্লামা আবদুর রশিদ 
নু'মানী রাহিমাহুল্লাহর ছোটভাই। 
প্রখ্যাত একজন আলেম । পাকিস্তানের 


ফিকহী অনুশীলনের পটভূমি, ইতিহাস 
এবং ক্রমধারা নিয়ে তিনি এই গ্রন্থে 
প্রামাণিক আলোচনা করেছেন । নবীজি 
(সা.) কীভাবে সাহাবীগণকে ফিকহ 
শিক্ষা দিতেন বা ফকিহ হিসেবে গড়ে 
তুলতেন, সাহাবায়ে কেরাম ফিকহ ও 
ফতওয়ার বেলায় কোন কর্মপন্থা 
অবলম্বন করেছিলেন, তাদের নিকট 
ফিকহ এর কীরূপ গুরুতু ছিলো, 
তাবেয়িগণ কীভাবে এই ধারা চালু 
রেখেছিলেন ইত্যাকার নানান প্রশ্নের 
সংক্ষিপ্ত অথচ প্রশান্তিদায়ক ব্যাখ্যা 
পেশ করেছেন প্রাজ্ঞ এই আলেম । 
বইয়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় শায়খ 
আবদুল হালিম নৃ'মানী বলেন, ১৪২২ 
হিজরী সনে বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত 
হাদীস বিশারদ ড. বাশশার আওয়াদ 
মারুফ আমাদের এখানে করাচিতে 
আগমন করেন। তার সঙ্গে এবিষয়ে 


করাচিস্থ বিনুরী টাউন মাদরাসায় তিনি 


আমার কথাবার্তা হয়। জিজ্ঞেস 


উচ্চতর হাদীস বিভাগের প্রধান 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। 


করলাম, এই বিষয়ে কোনো বই রচিত 
হয়েছে? মাথা নেড়ে জানালেন, এ 


ইতোমধ্যে তার একাধিক কিতাব 


বিষয়ে কোনো বই আছে বলে তার 


সম্পৃক্ততার খাতিরে তিনি নিজের জন্য 
এবং স্বীয়পুত্র বুনদার এর জন্য আমার 
নিকট হাদীসের সনদের ইজাযত চেয়ে 
বসলেন! পে. ৬) 


পাচ, ০৪4৮৮০৩০৩৪১] 4০ এ) 
বইটি আমার সংগ্রহে এসেছে মাস 
তিনেক আগে । জর্ডানের দারুল ফাতহ 
বইটি প্রথম ছেপেছিল ২০১৬ সালে। 
এরপর থেকে একাধিক সংস্করণ বের 
হয়ে গেছে। বইয়ের সম্মানিত লেখক 
ইউসুফ আবজেক আসসূসী সম্পর্কে 
আমার তেমন জানাশোনা নেই । তবে 
বইয়ের জন্য তিনি যে বিষয় বা 
শিরোনাম চয়ন করেছেন তা 
আকর্ষণীয়। ৯১ পৃষ্ঠার এই বইয়ে 
তিনি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত বিবিধ টপিক 
নিয়ে কথা বলেছেন। অবশ্য পুরো 
বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, পূর্ববর্তী 
নবীগণ, ওলি, আলিম ও বিজ্ঞজন 
কীভাবে তাদের স্ত্রীগণকে টট 
করেছেন, কীভাবে স্ত্রীদের জবালাযন্ত্রণা 
ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে গেছেন এবং 
কীভাবে নিজেদের মহানুভবতা ও 
উৎকৃষ্ট চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন 
ইত্যাদি । 

সত্রীগণ সম্পর্কে নেগেটিভ বা 
নেতিবাচক কোনো ধারণা সৃষ্টি করার 
জন্য রচিত হয়নি। বরঞ্চ স্ত্রী তার 
স্বামীকে কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে 
থাকলেও স্বামীর জন্য স্ত্রীকে কষ্ট 
দেওয়া ঠিক হবে না এবং তার জন্য 
ধৈর্য ধারণ করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে- 
এটাই বইয়ের মূল মেসেজ বা মৌলিক 
বার্তা ।আমাদের কাছে তো কত মানুষ 
কত অভিযোগ নিয়ে আসে নিজেদের 
স্ত্রীদের ব্যাপারে এ বই পড়া থাকলে 


অক্টোবর'১৯ ____7777) আত্তার্তহীদ ৪০ 


শি।ক্ষা। ও |সং।স্কু।তি 


সেসব মানুষকে বোঝানো বা সাত্তন 
দেওয়া সহজ হবে। 


ছয়, ১৩৮ ৯২৪ পপ] ৩৭ ও ৩৭ 

এটিও একটি চমতকার গ্রন্থ। পূর্ববর্তী 
যেসব ওলামায়ে কেরাম সিজদারত 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন লেখক 
তাদের জীবনেতিবৃত্ত উল্লেখ করার 
প্রয়াস পেয়েছেন। এ তালিকায় 
সাহাবি, তাবেয়ি এবং তৎপরবর্তী 
সময়ের পুণ্যাতআআদের নাম রয়েছে। 
পুরুষের পাশাপাশি নারীরও অস্তিত্ব 
রয়েছে এই তালিকায় । ২০৪ পৃষ্ঠার 
এই সুখপাঠ্য বইটি প্রথম ছাপা হয় 
২০১৫ সালে । লেখক ড. মুহাম্মদ 
ইবরাহিম সাঈদ আল ফারিসি তার 
বইটি সাজিয়েছেন একটি ভূমিকা এবং 
দুটি পরিচ্ছেদে। ভূমিকায় তিনি তার 
বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের গুরুতু ও 
প্রয়োজনীয়তা, এ নিয়ে লেখার কারণ 
ও প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিত 
অন্যান্য গ্রন্থের পর্যালোচনা, গ্রন্থটি 
রচনার ক্ষেত্রে তার নিয়ম ও পদ্ধতি 
ইত্যাদি কতক দিক ব্যাখ্যা করেছেন। 
প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি হুসনে খাতেমা 
ও সুয়ে খাতেমা বা শুভ ও অশুভ 
পরিণতি এর মর্ম ও ব্যাখ্যা, এ দুয়ের 
প্রকারভেদ ও কারণসমূহ এবং মুমূর্ষু 
ব্যক্তি সংক্রান্ত কিছু বিধিবিধান নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে তিনি সিজদারত অবস্থায় 
মৃত্যুবরণকারী পুণ্যবানদের 
জীবনালেখ্য পেশ করেছেন। বইয়ের 
শেষে একটি পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জি ও 
বিষয়সূচি দিয়ে পাঠকদের জন্য 
উপকৃত হওয়ার পথ সহজ করে 
দিয়েছেন বিজ্ঞ লেখক। 

জানার বিষয় হলো, এই তালিকায় 
ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ 
নামও শুভা পেয়েছে। বইয়ের ৮২-৯০ 


পৃষ্ঠায় লেখক ইমাম আবু হানিফা 


পদ্ধতি, চিন্তা-চেতনা, নতুনত্ু- 


সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক 
তার পুরো বইয়ে প্রতিটি পয়েন্ট 


অভিনবত্ত ইত্যাকার নানান দিক তুলে 
ধরেছেন । পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের খপ্তনে 


নির্ভরযোগ্য আরবি গ্রন্থাদির উদ্ধৃতিতে 
প্রমাণ করতে সর্বাক চেষ্টা 


মনীষীদ্বয়ের যে প্রজ্ঞা, পান্তিত্য পরিশ্রম 
ও সার্থকতা সেটাও এতে ফুটে উঠেছে 


চালিয়েছেন; যা সচেতন পাঠকদের 
জন্য প্রশান্তিদায়ক কিংবা স্বস্তিকর ।এই 
বই সামনে রেখে এরকম আরও নতুন 
নতুন বিষয়ে গ্রন্থ সংকলন করা যেতে 
পারে। অভিনব দিকগুলো অনুসন্ধান 
করে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে 
পারেন। যেমন_ কুরআন 
তেলাওয়াতের অবস্থায় যেসব মনীষীর 
মৃত্যুবরণ হয়েছে এবং তখন তারা 
কোন কোন আয়াত তেলাওয়াত 
করছিলেন ইত্যাকার নানাবিধ প্রসঙ্গ 
রয়েছে। 


সাত, 
৩৮৩ ৮৮০] এটি ০০১৬ ১ 
পি ৪1৪০০ উল ও ১০৬ 
শায়খ ড. তকী উদ্দিন নদবী 
হাফিযাহুল্লাহ বর্তমান বিশ্বের একজন 
স্বনামখ্যাত আলেম। আরবি কিতাব 
তাহকীকের জগতে তিনি বহু 
যুগান্তকারী কাজ করে যাচ্ছেন। 
হিন্দুস্তানি ওলামায়ে কেরাম রচিত 
আরবি কিতাবগুলো আরব থেকে 
আধুনিক মানসম্মত ছাপায় প্রকাশের 
ক্ষেত্রে তার অবদান স্মরণীয় হয়ে 
থাকবে দীর্ঘকাল। ইতোমধ্যে আরবি 
ভাষায় তার জীবন ও কর্মের ওপর 
বিশদ একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। 
ফরিদ উদ্দিন নদবী তারই সুযোগ্য 
নাতি। আল্লামা শিবলি নু'মানী এবং 
আল্লামা সুলায়মান নদবী 
সিরাত গ্রন্থ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী একটি 
চমতকার অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন। 
সিরাত রচনায় মনীষীদ্বয়ের নিয়ম- 


খুব সুন্দরভাবে । তিন শত পৃষ্ঠার এই 
বইটি পড়ে মুদ্ধধ হয়েছি । বইটি ছেপেছে 
জর্ডানের দারুল ফাতহের সহযোগী 


প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আরওয়িকা 
(উভয়টির সত্তবাধিকারী একজনই: ড. 
ইয়াদ আহমদ আলগুজ)। 

আট. 


৬০7 ০০।-৬৪ ৬০১১০ ১৬৯৪ পি 
শাগরেদ এবং উত্তাদের সাহেবযাদার 
গল্প! নিয়মানুযায়ী গতদিন গিয়েছিলাম 
লন্ডনের সর্ববৃহৎ আরবি ও ইলমি 
কিতাবের পরিবেশনা ও বিক্রয়কেন্দ্র 
আযহার একাডেমিতে । উদ্দেশ্য ছিলো 
দারসি ও গায়রে দারসি কিছু কিতাব 
সংগ্রহ করা। সদ্য প্রকাশিত বা নতুন 
আমদানিকৃত কিতাবগুলোর সঙ্গে 
পরিচিত হওয়া। আল-হামদুলিল্লাহ! 
ইতলিশ ভাষায় রচিত শামায়েলে 
ভাষাশিক্ষা বিষয়ক কিছু কিতাব এবং 
অন্যান্য কতগুলো মূল্যবান গ্রন্থ কেনার 
সুযোগ হয়। নতুন আসা কিতাবগুলো 
নাড়াচাড়া করতে গিয়ে শায়খ ড. মুহি 
উদ্দিন আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহর এই 
রিসালাটি চোখে পড়লো । বিস্ময়ের 
ব্যাপার হলো, ৬০ পৃষ্ঠার এই বইটির 
দাম ৯ পাউন্ড ২০ পেস। তথা 
বাংলাদেশি মুদ্রার হিসেবে প্রায় ১ 
হাজার টাকা! আরও মজার বিষয় 
হলো, ৬০ পৃষ্ঠার এ বইয়ের অর্ধেকই 
বিভিন্ন আলেমের লেখা ভূমিকা বা 
অভিমত! মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ 
মাদানী, মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ 
রাহমানি এবং মাওলানা আবদুল 
মালেক সাহেব হাফিযাহুমুল্লাহ ছাড়াও 


অক্টোবর'১৯ লু) আত্তার্তহীদ ৪১ 
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আরব-আজমের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ 
আলেম অভিমত লিখে দিয়েছেন। 
বিদগ্ধ হাদীস গবেষক, শায়খ আবদুল 
মালেক হাফিযাুল্লাহর অভিমতটি পড়ে 
বেশ ভালো লাগলো । তিনি স্বীয় উস্তাদ 
(আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা 
হাফিযাহুল্লাহ)-এর সাহেবযাদাকে 
সম্বোধন করেছেন, ৬-৩-৮:১%। লা 
৮৯৭৯ ১০০৭ ৬-৬০ ৩৪ বলে; যা 
বহন করে। এছাড়া তিনি অত্যন্ত 
জরুরি ও উপকারী কতেক বিষয়ের 
প্রতি তালিবুল ইলমদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। আর শায়খ মুহি উদ্দিনও 
স্বীয় পিতার যোগ্য উত্তরসূরি এই 
পন্তিত আলেমের সঙ্গে শায়খ আল্লামা 
দেখিয়েছেন। 


নয়. 
১9 ৬৮৮ ৩৮ ৯ ৬ত 
2১৮ ৮ ৮৯৬। 
আমাদের সময়ের জীবন্ত এক 
কিংবদন্তি হলেন হাদীসশান্ত্রের উজ্জ্বল 
নক্ষত্র, জগছিখ্যাত গবেষক, আল্লামা 
শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা 
হাফিযালুল্লাহ । গোটা বিশ্বে তার ইলমি 
কারনামা, যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে 
পড়েছে। জীবনের ৭৯টি বসন্ত পার 
করে দিয়েছেন এই মনীষী ।তার 
সম্পর্কে জানার আশ্রহ ও কৌততহল 
বহুদিনের । গত ফেব্রুয়ারিতে 
তুরক্ষের সফরে গেলে তার ঘরেও 


আওয়ামার জীবন ও কর্মের ওপর 
একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স 
করেছিলো, সেই সময় ছাপা হয়। এটি 
লেখার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো শায়খ 
ড. মুহি উদ্দিনের ওপর । তিনি অত্যন্ত 
দায়িতৃশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। 
চমৎকার ভাষা ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে 
একটি তথ্যবহুল জীবনীগ্রন্থ উপস্থাপন 
করেছেন। আজ এক বৈঠকেই বইটি 
পড়ে শেষ করলাম । বেশ মুগ্ধ হয়েছি 
ছেলের লেখার ভঙ্গি আর বাপের 
জীবনের গতি দেখে । অনেক জরুরি ও 
উপকারী তথ্য জানা হলো। শায়খের 
শিক্ষাজীবন, শিক্ষকতা ও পারিবারিক 
জীবন ইত্যাদি সবই বিশদভাবে বর্ণিত 
হয়েছে । সবচেয়ে ভালো লেগেছে, ড. 
মুহি উদ্দিন শায়খের লেখালেখি ও 
তাহকিকের মানহাজ বা নিয়ম- 
পদ্ধতিগ্তলোর কথা সযত্তে উল্লেখ করে 
দিয়েছেন। ১৪৪ পৃষ্ঠার এ মূল্যবান 
বইটি ছেপেছে সাউথ আফ্রিকার দারুল 
হাদীস আল-আওয়ামিয়া। সুযোগ 
থাকলে আপনিও কিতাবটি সংগ্রহ 
করুন। পড়ুন। সমৃদ্ধ হোন। আল্লাহ 
তায়ালা শায়খ আওয়ামাকে সুস্থতার 
সহিত দীর্ঘ হায়াত নসিব করুন। 
আমীন । 
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আকীদাবিষয়ক দুটি কাব্যগ্রন্থ । প্রথমটি 
ইমামযাদা উপনামে পরিচিত হানাফি 
ফকীহ আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবু 
বকর আল-বুখারী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: 
৫৭৩ হি.) রচিত উকুদুল আকায়িদ ফি 


যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। তার 


ফুনুনিল ফাওয়াইদ আর দ্বিতীয়টি 


সুযোগ্য সন্তান, ড. শায়খ মুহি উদ্দিন 
আওয়ামা কয়েকটি কিতাব হাদিয়া 
করলেন। সেগুলোর মাঝে এটিও 
একটি । 

এটি মূলত বিগত বছর তুরস্কের ইবনে 
খালদুন ইউনিভার্সিটি যখন শায়খ 


আল্লামা আহমদ ইবনে আবুল 
রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৫১৯ হি.) রচিত 
আল-মানযুমাতুর রায়িয়া। মাতুরীদী 
মতাদর্শের ব্যাখ্যানুসারে আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআর আকীদা এই কাব্যগ্রন্থ 


ফুটে উঠেছে। আকীদার 
ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো 
অথচ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে 
উল্লিখিত তুরক্ষের তরুণ 
গবেষক মুহাম্মদ উসমান দুগান 
ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে এই 
দুটি কাব্যগ্রন্থের একাধিক পার্ুলিপি বা 
হস্তলিখিত কপি উদ্ধার করেন। এরপর 
তিনি সেগুলোর ওপর তাহকীক বা 
নিরীক্ষণের কাজ করেন। ২৯৬ পৃষ্ঠার 
এই সংকলনটি জর্ডানের দারুল ফাতহ 
থেকে ১৪৩৯/২০১৮ সালে প্রথম ছাপা 
হয়। 
সদ্য প্রকাশিত এই সংস্করণের ভূমিকা 
লিখেছেন বিদদ্ধ গবেষক ড. হামযা 
মুহাম্মদ ওয়াসিম আল-বাকরী 
হাফিযাহুল্লাহ। ড. হামযার জন 
ফিলিস্তিনে। তবে তার শৈশব ও 
যৌবন কেটেছে জর্ডানে। লেখাপড়ার 
জন্য বেশ কয়েকটি আরব দেশ তিনি 
সফর করেছেন। কিছুদিন কুয়েতে 
অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। 
বর্তমানে তিনি ইস্তাম্বুলের ইবনে 
খালদুন ইউনিভার্সিটির আকায়িদ ও 
হাদীস বিভাগের লেকচারার হিসেবে 
দায়িতু পালন করে যাচ্ছেন। অধমের 
তুরস্ক সফরে বিদগ্ধ এই গবেষকের 
সঙ্গে একান্ত সাক্ষাত হয়। বিবিধ 
প্রসঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা হয়। 
সেসময় তিনি এই সংকলনটি হাদিয়া 
করেছিলেন । বইয়ের শুরুতে ড. হামযা 
আল বাকরির ৫ পৃষ্ঠার ভূমিকাটি খুবই 
তাৎপর্যবহ। তিনি সেখানে মাতুরীদী ও 
আশআরি মতাদর্শের তুলনামূলক 
পর্যালোচনা করেছেন চমৎকারভাবে । 
সুযোগ থাকলে বইটি সংগ্রহ করে শুধু 
তার ভূমিকা পড়েও অনেক সমৃদ্ধ হতে 
পারবেন ইনশাআল্লাহ । 


লেখক: আলোচক, ইকরা টিভি লন্ডন 


দুটোতে 
মৌলিক 
সংক্ষপ্ত 
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আমরা যারা ইসলামকে সামান্য হলেও 


“উদ্দেশ্য বা নিয়ত হল আমাদের 


মেনে চলার চেষ্টা করি তাদের 


আত্মার মত অথবা বীজের ভিতরে 


অনেকেরই ইচ্ছা থাকে নতুন নতুন 
দুআ, কুরআনের আয়াত ও সুরা মুখস্থ 


থাকা প্রাণশক্তির মত। বেশির ভাগ 
বীজই দেখতে মোটামুটি একই রকম, 


করার । হয়তো আমরা অনেকেই সে 


কিন্ত লাগানোর পর বীজগ্তলো যখন 


চেষ্টা করেছি। কেউ কেউ সফল হয়েছি 


চারাগাছ হয়ে বেড়ে উঠে আর ফল 


এবং হচ্ছি। কেউবা আবার ব্যর্থ হয়ে 
হাল ছেড়েও দিয়েছি। মুখস্ত করতে 
ব্যর্থ হওয়ার পেছনের একটি অন্যতম 
কারণ হলো এটা মনে করা যে, 
আমাদের স্মৃতিশক্তি কমে গিয়েছে। 
তাহলে এই স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর 
উপায় কী? আসুন এ ব্যাপারে জেনে 
নেই কিছু কৌশল । 

স্মৃতি বলতে মূলত তথ্য ধারণ করে 
পুনরায় তা ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়াকে 
বোঝায় । বিজ্ঞানীরা আমাদের স্মৃতিকে 
প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন । যথা- 


দেওয়া শুর করে তখন আসল 
পার্থক্যটা পরিস্কার হয়ে যায় 
আমাদের কাছে। একইভাবে নিয়ত 
যত বিশুদ্ধ হবে আমাদের কাজের 
ফলও তত ভালো হবে ।' 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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তাছাড়া যিকর বা আল্লাহর স্মরণও 

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 
০৩৫৮৫) 25 

“যখন ভুলে যান, তখনও আপনার 

পালনকর্তীকে স্মরণ করুন ।”৩ 

তাই আমাদের উচিৎ যিকর, তাসবীহ 

(সুবহান আল্লাহ), তাহমীদ (আল- 

হামদু লিল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা 


ইল্লাল্লাহ) ও তাকবীর (আল্লাহু 
আকবার)-এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত 
আল্লাহকে স্মরণ করা। 


৩. পাপ থেকে দূরে থাকা: প্রতিনিয়ত 
পাপ করে যাওয়ার একটি প্রভাব হচ্ছে 
দুর্বল স্মৃতিশক্তি। পাপের অন্ধকার ও 


“তাদেরকে এছাড়া কোন নিদেরশশ করা 
হয়নি. যে, তারা খাটি. মনে 
একনিষ্ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, 
নামায কায়েম করবে এবং যাকাত 


১. ্বপলস্থায়ী বা স্বল্প মেয়াদী স্মৃতি, ২. 
দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতি । 
খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের মস্তিষ্ক 
যে সব স্মৃতি স্থায়ী থাকে সেগুলো 
হচ্ছে স্বন্পস্থায়ী স্মৃতি। আর দীর্ঘ 
স্মৃতি সংরক্ষিত থাকে সেগুলো হচ্ছে 
দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি। এই লেখায় আমরা 
কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা 
করবো । 


১. ইখলাস বা আন্তরিকতা: যে কোনো 


দেবে । এটিই সঠিক ধর্ম ।” 


জ্ঞানের আলো কখনো একসাথে 
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কে “আমি (আমার শায়খ) 
এ ক তমার খারাপ স্যৃতিশক্তির 
এবং 


তাই আমাদের নিয়ত হতে হবে এমন 
যে, আল্লাহ আমাদের স্মৃতিশক্তি যেনো 
একমাত্র ইসলামের কল্যাণের জন্যই 
বাড়িয়ে দেন। 


২. দুআ ও যিকর করা: আমরা 
সকলেই জানি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া 
কোনো কাজেই সফলতা অর্জন করা 
সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের উচিৎ 


তিনি, বলেন, আল্লাহর জ্ঞান হলো 
একটি আলো এবং আল্লাহর আলো 

কোন পাপচারীকে দান করা হয় না।' 
আল-খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) তার 
আল-জামী (২/৩৮৭) গ্রন্থে বর্ণনা 
করেন যে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া 
বলেন, “এক ব্যক্তি হযরত মালিক 
আনাস (রহ)-কে এ 


সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করা যাতে 
তিনি আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে 
দেন এবং কল্যাণকর জ্ঞান দান 


কাজে সফলতা অর্জনের ভিত্তি হচ্ছে 


করেন। এক্ষেত্রে আমরা নিম্নোক্ত 


ইখলাস বা আন্তরিকতা । আর 
ইখলাসের মূল উপাদান হচ্ছে বিশুদ্ধ 
নিয়ত। নিয়তের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব 


দুআটি পাঠ করতে পারি, 
০৩৪০১ 
“হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান 


সম্পর্কে উত্তাদ খুররাম মুরাদ বলেন, 


বৃদ্ধি করুন ।* 


করেছিলেন, “হে আবদুল্লাহ! আমার 
স্মৃতিশক্তিকে শতিশালী করে দিতে 
পারে এমন কোন কিছু কি আছে? তিনি 


বলেন, কোন কিছু স্মৃতিকে 
শকিশালী করতে পারে তা হলো পাপ 
করা ছেড়ে দেওয়া ।' 


যখন কোনো মানুষ পাপ করে এটা 
তাকে উদ্বেগ ও দুঃখের দিকে ধাবিত 
করে। সে তার কৃতকর্মের ব্যাপারে 
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ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তার 
অনুভূতি ভৌোতা হয়ে যায় এবং জ্ঞান 
অর্জনের মতো কল্যাণকর “আমল 
থেকে সে দুরে সরে পড়ে। তাই 
আমাদের উচিৎ পাপ থেকে দুরে 
নী জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করা । 


৪. বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা: একটু 


অন্যদিকে হবে মুখস্থকৃত বিষয়টির 
ঝালাইয়ের কাজ। 


৬. অন্যকে শেখানো: কোনো কিছু 
শেখার একটি উত্তম উপায় হলো তা 
অন্যকে শেখানো । আর এজন্য 
আমাদেরকে একই বিষয় বারবার ও 
বিভিন্ন উৎস থেকে পড়তে হয়। এতে 


গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা 
দেখবো যে, আমাদের সকলের মুখস্থ 
করার পদ্ধতি এক নয়। কারো শুয়ে 
মুখস্থ হয়। কেউ নীরবে পড়তে 
ভালোবাসে, কেউবা আবার আওয়াজ 
করে পড়ে। কারো ক্ষেত্রে ভোরে 
তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়, কেউবা আবার 
পারে । তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ 
নিজ নিজ উপযুক্ত সময় ও 
পারিপার্্িক পরিবেশ ঠিক করে তার 
যথাযথ ব্যবহার করা । আর কুরআন 
মুখস্থ করার সময় একটি নির্দিষ্ট 
মুসহাফ (কুরআনের আরবি কপি) 
ব্যবহার করা। কারণ বিভিন্ন ধরনের 
মুসহাফে পৃষ্ঠা ও আয়াতের বিন্যাস 
বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। একটি 
নির্দিষ্ট মুসহাফ নিয়মিত ব্যবহারের 
ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে তার একটি ছাপ 
পড়ে যায় এবং মুখস্থকৃত অংশটি 
অন্তরে গভীরভাবে গেঁথে যায়। 


৫. মুখস্কৃত বিষয়ের ওপর আমল 
করাঃ আমরা সকলেই এ ব্যাপারে 
একমত যে, কোনো একটি বিষয় 
যতো বেশিবার পড়া হয় তা আমাদের 
মস্তিষ্কে ততো দৃঢ়ভাবে জমা হয়। কিন্ত 
আমাদের এই ব্যস্ত জীবনে অতো বেশি 
পড়ার সময় হয়তো অনেকেরই নেই। 
তবে চাইলেই কিন্তু আমরা এক টিলে 
দু'পাখি মারতে আমরা 
আমাদের মুখস্থকৃত সুরা কিংবা সুরার 
অংশবিশেষ সুন্নাহ ও নফল সালাতে 
তিলাওয়াত করতে পারি এবং 
দুআসমূহ পাঠ করতে পারি সালাতের 
পর কিংবা অন্য যেকোনো সময়। 
এতে একদিকে আমল করা হবে আর 


করে সেই বিষয়টি আমাদের স্মৃতিতে 
স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। 


৭. মস্তিষ্কের জন্য উপকারী খাদ্য গ্রহণ: 
পরিমিত ও সুষম খাদ্য গ্রহণ আমাদের 
মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত 
আবশ্যক। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ 
আমাদের ঘুম বাড়িয়ে দেয়, যা 
আমাদের অলস করে তোলে । ফলে 
আমরা জ্ঞানার্জন থেকে বিমুখ হয়ে 
পড়ি। তাছাড়া কিছু কিছু খাবার আছে 
যেগুলো আমাদের মস্তিষ্কের জন্য খুবই 
উপকারী। সম্প্রতি ফ্রান্সের এক 
গবেষণায় দেখা গিয়েছে যয়তুনের 
তেল রে তত (৮591 
71077107)) ও সাবলীলতা 
(৮০774117910) বৃদ্ধি করে । আর 
যেসব খাদ্যে অধিক পরিমাণে 
011229-3 ফ্যাট রয়েছে সেসব খাদ্য 
স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের কার্যকলাপের 
জন্য খুবই উপকারী। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির 

জন্য অনেক আলিম কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য 
গ্রহণের কথা বলেছেন। ইমাম ইবনে 
শিহাব আয-যুহরী (রহ.)_ বলেন, 
“তোমাদের মধু পান করা উচিৎ কারণ 
এটি স্ঘৃতির জন্য উপকারী । 

মধুতে রয়েছে মুক্ত চিনিকোষ যা 
আমাদের মস্তিষ্কের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে । তাছাড়া মধু পান 
করার সাত মিনিটের মধ্যেই রক্তে 
মিশে গিয়ে কাজ শুরু করে দেয়। 
ইমাম আয-যুহরি আরও বলেন, “যে 
ব্যক্তি হাদীস মুখস্থ করতে চায় তার 
উচিৎ কিসমিস খাওয়া ।' 


৮. পরিমিত পরিমাণে বিশ্রাম নেওয়া: 
আমরা যখন ঘুমাই তখন আমাদের 
মস্তি অনেকটা ব্যস্ত অফিসের মতো 
কাজ করে। এটি তখন সারাদিনের 
সংগ্রহীত তথ্যসমূহ প্রক্রিয়াজাত করে । 


তাছাড়া ঘুম মস্তিষ্ক কোষের পুণর্গঠন ও 
ক্লান্তি দূর করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
অন্যদিকে দুপুরে সামান্য ভাতঘুম 
আমাদের মন-মেজাজ ও অনুভূতিকে 
চাঙা রাখে। এটি একটি সুনাহও বটে । 
আর অতিরিক্ত ঘুমের কুফল সম্পর্কে 
তো আগেই বলা হয়েছে। তাই 
আমাদের উচিৎ রাত জেগে সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াহ বিতরণ না 
করে নিজের মস্তিষ্ককে পর্যাপ্ত বিশ্রাম 


মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া ও 
জ্ঞান অর্জনে অনীহার একটি অন্যতম 
কারণ হলো আমরা নিজেদেরকে 


গভীর মনোযোগের সাথে করতে পারি 
না। মাঝে মাঝে আমাদের কারো 
কারো অবস্থা তো এমন হয় যে, 
সালাতের কিছু অংশ আদায় করার 
পর মনে করতে পারি না ঠিক 
কতোটুকু সালাত আমরা আদায় 
করেছি। আর এমনটি হওয়ার মূল 
কারণ হচ্ছে নিজেদেরকে আড্ডাবাজি, 
গান-বাজনা শোনা, মুভি দেখা, 
ফেইসবুকিং ইত্যাদি নানা অপ্রয়োজনীয় 
কাজে জড়িয়ে রাখা । তাই আমাদের 
উচিৎ এগুলো থেকে যতোটা সম্ভব দূরে 
থাকা । 


১০. হাল না ছাড়াঃ যে কোনো কাজে 
সফলতার একটি গুরুতৃপূর্ণ উপায় 
হলো হাল না ছাড়া। যে কোনো কিছু 
মুখস্থ করার ক্ষেত্রে শুরুটা কিছুটা 
কষ্টসাধ্য হয়। কিন্ত সময়ের সাথে 
সাথে আমাদের মস্তি সবকিছুর সাথে 
মানিয়ে নেয়। তাই আমাদের উচিৎ 
শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে হাল না ছেড়ে 
দিয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে 
চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া । 


* আল-কুরআন, সুরা আল-বাইয়িনা, ৯৮:৫ 
২ আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১১৪ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-কাহাফ, ১৮:২৪ 
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ডেঙ্গুর লক্ষণ 


চোখের নিচে যন্ত্রণা 
বমি বমি ভাব 
ফোলা গ্রন্থি 


নিচের অন্তত দু'টি লক্ষণসহ প্রচণ্ড 
জ্বর: 


অস্থিসন্ধি, হাড় বা পেশীতে যন্ত্রণা 


র্যাশ বা ফুসকুড়ি 


মাথাব্যথা 


ডেঙ্গুজ্বর সাধারণত একটি সংক্রামক 
রোগ যা ডেঙ্গু ভাইরাসের (4. 422)%7 
ভাইরাস) কারণে হয়। এডিস নামক 
এক ধরনের মশার কামড়ে এ রোগ 
হয়। ভাইরাসটির ৪টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
আছে যার একটি প্রকারের সংক্রমণ 
সাধারণত সেই প্রকারের বিরুদ্ধে 
জীবনভর প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়, কিন্ত 
অন্য প্রকারগুলোতে স্বল্পমেয়াদে 
প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। পরবর্তীতে 
অন্য প্রকারের সংক্রমণ হলে সেটি 
প্রবল জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। 
ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী মশা কোন 
ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তি ৪ 
থেকে ৬ দিনের মধ্যে ডেঙ্গুভ্বরে 
আক্রান্ত হয়। আবার, আক্রান্ত 
ব্যক্তিকে কোন জীবাণুবিহীন এডিস 
মশা কামড়ালে সেই মশাটিও 
হয়। এভাবেই এক ব্যক্তি থেকে অন্য 
ব্যক্তির মধ্যে ডেঙ্গুজ্নীরের জীবাণুবাহী 
এডিস মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়িয়ে 
পড়ে। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস, 
বিশেষ করে গরম ও বর্ষার (বর্ষা ও 
বর্ষা পরবর্তী) সময় ডেঙ্গুক্বীরের প্রকোপ 
অনেক বেশি থাকে । অপরদিকে 


শীতকালে সাধারণত এ জ্বর হয় না 
বললেই চলে। 


ডেঙ্গুজরের লক্ষণ 

ডেঙ্গু প্রধানত দু'ধরনের হয়, যেমন- 
ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু, ফিভার ও 
হেমোরেজিক ফিভার: 


১. ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গুজ্রে সাধারণত তীব্র 
জবর এবং সেই সঙ্গে শরীরে প্রচন্ড 
ব্যথা হয়ে থাকে। 

২.জর ১০৫ ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে 
পারে। 

৩.শরীরের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে 
মাথায়, চোখের পেছনে, হাড়, 
কোমর, পিঠসহ অস্থিসন্ধি ও 
মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত 
হয়। 

৪.জ্র হওয়ার ৪ থেকে ৫ দিন পর 
যায়, সঙ্গে বমি বমি ভাব বা বমি, 
রোগী অতিরিক্ত ক্লান্তবোধ করে, 
রুচি কমে যায় ইত্যাদি লক্ষণ দেখা 
যেতে পারে । 

৫.কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ২ বা ৩ দিন পর 
আবার জ্বর আসে । 


পাশাপাশি আরও কিছু সমস্যা দেখা 

যায়। যেমন_ 

১. শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত 
পড়া, 

২.পায়খানার সঙ্গে তাজা রক্ত বা 
কালো পায়খানা, 

৩. মেয়েদের বেলায় অসময়ে খতুত্রাব 
বা রক্তক্ষরণ, বুকে বা পেটে পানি 
আসা ইত্যাদি । 

৪.আবার, লিভার আক্রান্ত হয়ে 
রোগীর জন্ডিস, কিডনিতে আক্রান্ত 
হয়ে রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদি 
জটিলতা দেখা দিতে পারে। 

৫&.ডেঙ্গুজবরের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ 
হলো 


ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ 

৬. এ ছাড়াও মাথাব্যথা ও চোখের 
পেছনে ব্যথা হতে পারে। জুরে 
আক্রান্ত হওয়ার ৪ থেকে ৫ দিনের 
মাথায় সারা শরীরে লালচে দানা 
দেখা যায়, যাকে ক্ষিনর্ধাশ বলে। 
এটা অনেকটা আ্যালার্জি বা ঘামাচির 


ডেঙ্গু হেমোরেজিক জরে ক্লাসিক্যাল 


মতো। এর সঙ্গে বমি বমি ভাব 


ডেঙ্গুবরের লক্ষণ ও উপসর্গের 


এমনকি বমিও হতে পারে। 
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৭. ডেঙ্গুজুরে আক্রান্ত রোগী অতিরিক্ত 
ক্লান্তিবোধ করে এবং খাবারে রুচি 


চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী 
প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে হবে। 


কমে যায়। এ অবস্থাটা অত্যন্ত 
জটিল হতে পারে, যেমন- অন্যান্য 
সমস্যার পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন 


জ্বরের ৪ থেকে ৫ দিন পর সিবিসি 
এবং প্লাটিলেট টেস্ট করতে হবে । এর 
আগে টেস্ট করলে রিপোর্টে ডেঙ্গু 


৪.জবরে পানিশুন্যতা দেখা দেয়। তাই 
প্রচুর পানি ও তরল জাতীয় খাবার, 
যেমন_ ওরাল স্যালাইন, ফলের 
জুস, শরবত ইত্যাদি পান করতে 
হবে। 


অংশ থেকে রক্ত পড়া শুরু হতে 
পারে, যেমন- মাড়ি ও দাত থেকে, 
নিচে, নাক ও মুখ দিয়ে, পায়খানার 
সঙ্গে তাজা রক্ত বা কালো 
পায়খানা, চোখের মধ্যে ও চোখের 
বাইরে রক্ত ক্ষরণ ইত্যাদি । 
৮. মেয়েদের ক্ষেত্রে, অসময়ে খতুত্রাব 
অথবা রক্ত ক্ষরণ শুরু হলে 


রোগের জীবাণু ধরা নাও পরতে 
পারে। সাধারণত প্লাটিলেট কাউন্ট 
এক লাখের কম ডেঙ্গু হলে ভাইরাসের 
কথা মাথায় রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ 
নেয়া উচিত। ডেঙ্গু ত্যান্টিবডির 
পরীক্ষা ৫ থেকে ৬ দিন পর করা 
যেতে পারে। এটি রোগ শনাক্তকরণে 
সাহায্য করে। যেহেতু রোগের 
চিকিৎসায় এর কোন ভূমিকা নেই, 


অনেকদিন পর্যন্ত রক্ত পড়া ইত্যাদি 
লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই 
রোগে অনেক ক্ষেত্রে বুকে বা পেটে 
পানি আসা, লিভার আক্রান্ত হয়ে 


তাই এই পরীক্ষা না করলেও কোন 
সমস্যা নেই। প্রয়োজনে ব্লাড সুগার, 
লিভারের পরীক্ষা যেমন- এসজিওটি, 
এসজিপিটি, এলকালাইন ফসফাটেজ 


রোগীর জন্ডিস, কিডনিতে আক্রান্ত 


ইত্যাদি করাতে হতে পারে । আবার 


হয়ে রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদি 
জটিলতাও দেখা দিতে পারে। 


কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন? 

যেহেতু ডেঙ্গুজ্রের নির্দিষ্ট কোন 
চিকিৎসা নেই এবং এই জ্বর সাধারণত 
নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়, তাই 
উপসর্গ অনুযায়ী সাধারণ চিকিৎসাই 


চিকিৎসক যদি মনে করেন রোগী 
ডিআইসি জাতীয় জটিল কোন সমস্যায় 


ডেঙ্গুজ্রের চিকিৎসা 
ডেঙ্গুত্ীরের চিকিৎসা সাধারণ জ্বরের 


যথেষ্ট । তবে কিছু কিছু জতিলতার 
ক্ষেত্রে যেমন- শ্বাসকষ্ট হলে, পেট 
ফুলে পানি এলে, শরীরের কোন অংশে 
রক্তপাত হলে, প্লাটিলেটের মাত্রা কমে 
গেলে, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা 
দেখা দিলে, প্রচুর পেটে ব্যথা, বমি 
বমি ভাব বা বমি হলে, প্রপ্রাবের 
পরিমাণ কমে গেলে, জন্ডিস দেখা 
দিলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা 
দেওয়া উচিত। 


কী কী পরীক্ষা করা উচিত? 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডেঙ্গুজ্বর হলে খুব 
বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন, 
এতে অযথা অর্থের অপচয় হবে। 


মতোই । ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত বেশির 
ভাগ রোগীই সাধারণত ৫ থেকে ১০ 
দিনের মধ্যে নিজে নিজেই ভালো হয়ে 
যায়। এমনকি কোন চিকিৎসা না 
করালেও। তবে রোগীকে অবশ্যই 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলতে হবে 
যাতে ডেঙ্গুজনিত কোন মারাত্মক 
জটিলতা সৃষ্টি না হয়। নিম্নে 
ডেঙ্গুজ্ীরের চিকিৎসায় করণীয় কিছু 
বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে, 
১.ভ্বীরের জন্য প্যারাসিটামল সেবন 
করতে হবে, দিনে সর্বোচ্চ ৪ বার। 
২. পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে । 
৩.জ্বর কমানোর জন্য বার বার শরীর 
মুছে দিতে হবে । 


৫.বমির কারণে যদি কোন রোগী পানি 
পান করতে না পারেন সেক্ষেত্রে 
স্যালাইন দিতে হবে । 

৬. আযান্টিবায়োটিক, আ্যাসপিরিন বা 
অন্য কোন ব্যথানাশক ওষুধ 
একেবারেই সেবন করা যাবে না। 

৭. ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে আক্রান্ত 
হলে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি 
করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে 
হবে। এ ধরনের রোগীকে প্রচুর 
পরিমাণে পানি পান করাতে হবে । 

সাধারণত ডেঙ্গু আক্রান্ত সব রোগীকেই 

রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। রক্তের 
প্লাটিলেটের পরিমাণ ১০ হাজারের কম 
হলে অথবা শরীরে রক্তক্ষরণ হলে 
প্লাটিলেটি কনসেন্টেশন দেওয়ার 
প্রয়োজন হতে পারে। সিরাম 
এ্যালবুমিন ২ গ্রাম ডেসিলিটারের কম 
হলে অথবা আক্রান্ত ব্যক্তি শকে গেলে 
প্লাজমা বা প্রাজমা সাবস্টিটিউ দিতে 

হয়। যদি রক্তে প্লাটিলেট কাউন্ট ৫০ 

ভিত্তিতে রক্ত সংগ্রহ করে রাখতে হবে । 


ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের জন্য এডিস মশা 
রোধ করা এবং এই মশা যেন 
কামড়াতে না পারে তার জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । 
সাধারণত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানিতে 
এরা ডিম পাড়ে। ময়লা দুর্ঘন্ধযুক্ত 
অথবা ড্রেনের পানিতে এরা ডিম পারে 
না। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস 
স্থানসমূহকে পরিষ্কার করতে হবে এবং 
পাশাপাশি মশা নিধনের জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । 
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১.বাড়ির আশপাশের জলাশয়, 


এবং বাতাসে আর্দতার পার্থক্যের 


ঝোপঝাড়, জঙ্গল ইত্যাদি থাকলে 
তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। 
২.ঘরের বাথরুমে বা অন্য কোথাও 
জমানো পানি যেন ৫ দিনের বেশি 


কারণে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল জ্বর 
হয়ে থাকে । আবার থেমে থেমে বৃষ্টির 
কারণে পানি জমে ডেঙ্গু মশার প্রজনন 
বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় 


না থাকে। আবার ফ্রিজ, 


ডেঙ্গু মশার বিস্তার লাভ সহজ হয়। এ 


এয়ারকন্ডিশনার বা গ্যাকুয়ারিয়ামের 
নিচেও যেন পানি জমে না থাকে। 


সময়ে জর হলে দ্রুত চিকিৎসকের 
পরামর্শ নিতে হবে এবং আক্রান্ত 


৩.যেহেতু এডিস মশা মূলত এমন 
স্থানে ডিম পাড়ে, যেখানে স্বচ্ছ 


রোগীর বিশেষ যত্তের ব্যবস্থা করতে 
হবে। সাধারণত ডেঙ্গু সংক্রমণের 


পানি জমে থাকে । তাই ফুলদানি, 


নিরানব্বই শতাংশ সংক্রমণই ঘটে 


অব্যবহৃত কৌটা, ডাবের খোলা, 


বর্ধাকালে আর বর্ষা পরবর্তী সময়ে 


পরিত্যক্ত টায়ার ইত্যাদি থাকলে তা 
সরিয়ে ফেলতে হবে। 
৪.দিনের বেলায় ঘুমালে অবশ্যই 


যখন পানি জমা অবস্থায় থাকে । জ্বী 
বা ব্যথা হলেই সাধারণত রোগীরা 
ব্যথানাশক ওষুধ খায় কিন্তু ডেঙ্গু হলে 


মশারি টানিয়ে অথবা কয়েল 
জ্বালিয়ে ঘুমাবেন । 


ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া যাবে না 
এমনকি ডেঙ্গু রোগীদের জন্য কোন 


৫.এডিস মশা সাধারণত সকালে বা 
সন্ধ্যায় কামড়ায় যদিও অন্য যে 
কোন সময়ও কামড়াতে পারে 
তাই দিনের বেলা শরীর ভালোভাবে 
কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, 
প্রয়োজনে মসকুইটো রিপেলেন্ট 
ব্যবহার করতে হবে এবং অবশ্যই 

ঘরের দরজা এবং জানালায় নেট 

লাগাতে হবে। 

৬. ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সব 

সময় মশারির মধ্যে রাখতে হবে, 

যাতে কোন মশা তাকে কামড়াতে 
নাপারে। 

৭.মশা নিধনের জন্য স্প্রে, কয়েল, 
ম্যাট ইত্যাদি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে 
মশার কামড় থেকে বাচতে দিনে ও 
রাতে মশারি ব্যবহার করতে হবে। 


ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়? 

ডেঙ্গু অথবা ভাইরাল জ্বরে 
ত্যান্টিবায়োটিক দরকার নেই বর্ষা ও 
বর্ষা পরবর্তী সময়ে ডেঙ্গুজরের প্রকোপ 
অনেক বেড়ে যায়। কখনও মুষলধারে 
বৃষ্টি আবার কখনও উজ্জ্বল রোদ কিংবা 
ভ্যাপসা গরম এরকম অস্বস্তিকর 
পরিবেশে মূলত আবহাওয়ার তারতম্য 


৪ 


আ্যান্টিবায়োটিক ওষুধেরও প্রয়োজন 


নেই। 


সবশেষে 

ডেঙগুজ্বর সাধারণত এমনিতেই ভালো 
হয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি 
শরীরে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। 
সাধারণভাবে এ জ্বরে আতঙ্কিত 
হওয়ার কিছু নেই। ডাক্তারের পরামর্শ 
মেনে সঠিকভাবে চললে কয়েক দিনেই 
ডেঙ্গু রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। 
যেহেতু এ রোগের কোন ভ্যাকসিন 
নেই, তাই মশার সংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূল 
পরিবেশ নষ্ট করা, মশার সংখ্যাবৃদ্ধি 
হাস এবং মশার কামড় থেকে বেঁচে 
থাকার মাধ্যমে ডেঙ্গৃত্বরের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। 


পৃ. ৪৮-এর ২য় কলামের পর। 

উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বয়ানে প্রধান বিচারক বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে, বায়নাল ইফরাত ওয়াত তাফরীত অর্থাৎ 
মধ্যপন্থা অবলম্বন। এদেশের তথাকথিত লা-মাযহাবী, গাইরে মুকাল্লিদরা 
জঘন্যতম কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে । এ লা-মাযহাবীরা সমাজের মধ্যে ফিতনা 
ছড়াচ্ছে। এদের সকল প্রকার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেকে যোগ্য 
আলেমে দীন হিসেবে গড়ে তুলতে এসব বিতঁক অনুষ্ঠানের কোন বিকল্প 
নেই । পরিশেষে হুযুর উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মুবারকবাদ 
জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন । 


১৫ সেপ্টেম্বর'১৯ (রবিবার) জামিয়ার সহকারি পরিচালক আল্লামা আবু 
তাহের নদভী (দা. বা.) ১৪৪০, ৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের প্রথম সাময়িক 
পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছেন। হুযুর বলেন, মাদরাসার সাধারণ নিয়ম 
অনুযায়ী সফর মাসের প্রথম সপ্তাহে ৫ তারিখ শনিবার হতে প্রথম সাময়িক 
পরীক্ষা আরম্ভ হবে ইন শা আল্লাহ। সে হিসেবে কালক্ষেপণ না করে 
সময়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে লেখা-পড়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সকল 
বিষয় পরিবহার করে লেখা-পড়া প্রতি মনোনিবেশ করতে জোর তাগিদ 
দিয়েছেন। যারা এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে তাদের ব্যাপারে মাদরাসার 
কানুন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করেন। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


অক্টোবর'১৯ ল্য আত্তার্তহীদ ৪৭ 


বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
২৬ আগস্ট'১৯ (সোমবার) বাদে ইশা জামিয়ার দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে জামিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক 


সংগঠন দায়িরাতুল আদব আল-ইসলমিয়ার ব্যবস্থাপনায় 
বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। জামিয়ার প্রধান 
পরিচালক ও শাইখুল হাদিস আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী 
(দা. বা.) পবিত্র হজ্বত পালন শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 
উপলক্ষে এ বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। 
এতে সভাপতিতৃ করেন জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক প্রখ্যাত 
আরবি সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট কবি আল্লামা আবদুল জলিল 
কওকব (দা. বা.) । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে বিভিন্ন প্রকার 
আরবি ও উর্দু কবিতা আবৃত্তি করে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া 
হয়। 

প্রধান অতিথির গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে আল্লামা বুখারী (দো. বা.) 
বলেন, যেসব কবিতা অনুষ্ঠানে পেশ করা হয়েছে এর জন্য 
আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 
কবিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা আমাদের 
মূল লক্ষ্য। এই কবিতাগুলোতে যে প্রশংসা করা হয়েছে 
আমি এর উপযুক্ত নই। তবে যে দুআগুলো করা হয়েছে 
এগুলো আমার জন্য অনেক কল্যাণকর হবে । হুযুর আরো 
বলেন, পবিত্র মক্কা ও মদীনার যিয়ারত আল্লাহ তাওফিক 
দিলেই হয়। আমাদের জামিয়ার সাবেক সফল মুহতামিম 
শাইখুল আরব ওয়াল আযম হাজী ইউনুছ রহ.) প্রায় ৫০ 
বার হজ করেছেন। হুযুর সকলকে তার মক্কা মদীনার 
স্মৃতিবিজড়িত সফরনামা শুনান, এতে সকলে আবেগ আপ্রুত 
হয়ে যায়। শেষে হুযুরের দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে 
অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


অক্টোবর'১৯ 


ভারতের তাবলীগ জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় 
৬জন আলেমে দীনের জামিয়া পরিদর্শন 


১২ সেপ্টেম্বর'১৯ (বৃহস্পতিবার) দারুল উলুম দেওবন্দের 
ফাজেল, ভারতের তাবলীগ জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় ৬জন 
আলেমে দীন জামিয়া পরিদর্শন করেন। বাদে ফজর 
মেহমানগণের সম্মানার্থে জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 
এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এতে তালিবে 
ইলমদের উদ্দেশ্যে মেহমান দিক-নির্দেশনামূলক অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি 
বলেন, সমগ্র মুসলিম জাতি আপনাদের দিকে অধীর আগ্রহে 
তাকিয়ে আছে। আপনারা ভালোভাবে লেখা-পড়া করে 
মানুষের মতো মানুষ হয়ে এই জাতির মাঝে ঈমান ও 
আমলের বিপ্লব ঘটাবেন। সেজন্য আপনাদেরকে এখান 
থেকে মজবুত ইলম নিয়ে বের হতে হবে । যাতে উম্মতের 
সামনে যে কথাই পেশ করা হোকনা কেন দৃড়তার সাথে 
পেশ করা যায় এবং একথাগুলো দ্বারা উম্মতের পরিপূর্ণ 
ফায়দা হয়। মেহমান আরও বলেন, সাধারণ মুসলমানদের 
মাঝে ইমান-আমলের মেহনত করা ওলামায়ে কেরামের 
অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য । এই দায়িত্ব পালন করতে হবে 
উম্মতের ওপর দায়বদ্ধতা থেকে । যদি ওলামায়ে কেরাম এ 
মোবারক জিম্মাদারি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তাহলে 
দীনের পতন শুরু হয়ে যাবে । অবশেষে ছাত্রদের প্রথম 
সাময়িক পরীক্ষার পর ৩দিন রামাযানের ছুটিতে এক সিল্লা 
ও লেখা-পড়া সমাপ্ত হওয়ার পর এক সাল এর জন্য 
তাশকিল করেন । মেহমানবৃন্দ তাবলীগ জামায়াতের সাথে 
জামিয়ার ছাত্র শিক্ষকদের গভীর সম্পৃক্ততা এবং কাজের 
উন্নতি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। অনুষ্ঠনের শেষলগ্নে 
প্রাণখুলে সকলের জন্য দুআ করেন। 


গাইরে মুকাল্লিদবিষয়ক বিত্বক অনুষ্ঠিত 

১১ সেপ্টেম্বর'১৯ (বুধবার) বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার 
দারুল হাদিস মিলনায়তনে শুবায়ে মুনাযারার ব্যবস্থাপনায় 
গাইরে মুকাল্লিদ বিষয়ক একটি বিত্ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত 
হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস, 
তাফসীর ও মুনাযারা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা রফিক 
আহমদ (দা. বা.)। প্রধান বিচারক ছিলেন, জামিয়ার 
সিনিয়র শিক্ষক আল্লামা কাজী আখতার হুসাইন আনোয়ারী 
(দা. বা.)। বিতর্ক অনুষ্ঠানে ছাত্রবৃন্দ উল্লিখিত বিষয়টির 
পক্ষে-বিপক্ষে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যুক্তি ও দলিল 
উপস্থাপন করেন । বিষয়টি যুগোপযোগী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
হওয়ায় বিপুল পরিমাণে উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। 
অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে শ্রোতাদের (পৃ. ৪৭-এর ২য় কলামে দেখুন] 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৮ 


মা] 
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১০৯টি আজি উ্নটিদা। আস চলা 


লভেদর ২০১৯ 


জা ০ 


০১৭ সবদিক নিয়মিত প্রকাশনার ৫১ বহুর 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
প্রচ্ছদ: মোবারক হোসাইন সাদী 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন:  ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 170111115901811)990)211911.00]) 
01101811009()2177811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্ট্বাম 


1৬101101015 /১(-(৪%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747) 2174775 
17211751190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717720712, 77077 
140202776 ০07711712411-/2771711 1497101 (279 41997), 460, 
:4779757101191, 0771142972-4000, 73721770511. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিট কুক আল জামিয়া মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্াম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা 


সম্পাদকীয় 

সীরাতুন্নবী সা.) 

সামাজিক অবক্ষয় রো 

সীরাতুন্নবী (সা.)-এর পয়গাম 

_ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ০৩ 
মহানবী (সা.)-এর বিনয়, 
সত্যনিষ্ঠা ও সৌজন্যবোধ 

___ মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান ০৭ 


০২ 


[] 1) 


কাজী সিকান্দার ০৯ 


__ মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দীন ১৪ 
কেমন ছিলেন প্রিয়তম নবী (সা.) 
_ কামরুল হাসান ১৭ 
সমকালীন [ 
ছাত্ররাজনীতি কলেজ-ভার্সিটির মেধাবী 
শিক্ষার্থীদের মাস্তান ও খুনি বানাচ্ছে! 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন ২০ 
যে শিক্ষা শিক্ষিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে 
-___ ডা. ফিরোজ মাহবুব কামাল ২৩ 
কাশ্মীর সমস্যা: বাংলাদেশ ও 
মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তা 
___ খান শরীফুজ্জামান ৩০ 
শিক্ষা-সংক্কতি [এ 
আরবি ভাষা : চর্চায় ও ভালোবাসায় 
___ আল্লামা মুফতি তকি উসমানী ৪১ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
সমস্যা ও সমধান [2 ৩৫। কবিতা [এর ৬, ২৯, ৩৪। 
আল-জামিয়ার দিন-রাত [] ৪৮। 


সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ 
তাআলার রহমত স্বরূপ । জাহিলী যুগে আবির্ভূত হয়ে তিনি 
সত্য ও আলোর বন্ধনা করেন। তিনি গৌড়ামী, কুসংস্কার, 
সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙ্গে 
মানবাধিকারের মুক্তিবার্তা বহন করেন। শ্বেতাগ-কৃষ্তা, 
ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভূত্য, আমীর- 
ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন। 

৬২২  খিস্টাব্দে মদীনায় 
হিযরতের অব্যাহিত পর 
মহানবী (সো.) পারস্পরিক ছন্দে 
লিপ্ত বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র ও 
ধর্মমতের জনগোষ্ঠীকে একই 
বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে আনার 
জন্য প্রণয়ন করেন মদীনা সনদ 


(112 0/17127 91 
14%017101) | এটাই ইতিহাসের 
প্রথম লিখিত সংবিধান। এর 


পূর্বে শাসকের মুখোচ্চারিত 
কথাই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন। “জোর 
যার মুন্ুক তার' এটাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের শাসনীতি। 
ইতিহাস প্রমাণ করে এই এতিহাসিক সনদ বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবদমান কলহ ও অন্তর্থাতের অবসান 
ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্ম্রীতি, প্রগতি ও 
ভ্রাতৃতববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, 
গোত্রীয় দম্ভ, ধর্মবিদ্বেষ ও অঞ্চল প্রীতি মানবতার শক্র ও 


সালের হেবিয়াস কর্পাস এ্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব 
রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক 
ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (7/77/97501 


রাসূল 19010771707 07 171//77107 1২1271/5)-এর চৌদশ' 


বছর আগে মানবতার ঝান্ডাবাহী মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম 
মানুষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার 
ঘোষণা করেন। পরস্পর বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মহানবী (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র মানবমগ্ডলী 
ও অখণ্ড মানবতার এক চূড়ান্ত উত্তরণ 
পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম 
রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এ দেশের 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের 
স্পন্দন মহানবী (সা.)। প্রাণের 
ভালবাসেন । তাদের জীবনধারায় 
প্রিয় রাসূলের (সা.) সুন্নাত ও 
আদর্শের অনুসরণ লক্ষ্য করার 
মত। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে 
অনেক পুরস্কার ও জাতীয় পদক 
প্রদানের রেওয়াজ চালু আছে। 
অনেক কবি, সাহিত্যিক ও 
বরেণ্য মণীষীদের জীবনচরিত 
আলোচিত হয়। আমাদের 
প্রিয়নবী (সা.)-কে নিয়ে ১২ 
রি ী রবিউল আওয়াল গথবাধা কিছু 
ভি 
যথেষ্টও নয়। পুরো রবিউল আওয়াল মাসব্যাপী ব্যাপক 
কর্মসূচি গ্রহণ, জাতীয় সীরাত কনফারেন্সের আয়োজন এবং 
বাংলাদেশী লেখক ও বাংলা ভাষায় লিখিত সীরাত বিষয়ক 
হাই কমান্ডের নিকট আবেদন জানাই । নবীপ্েমিক 


প্রগতির অন্তরায়। মদীনা সনদ এ দুষ্ট ক্ষতগুলোকে মুছে 


বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে 


ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও 


হবে। মহানবী (সা.)-এর আদর্শ যত বেশি আলোচিত হবে 


রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে । সনদের প্রতিটি ধারা 


তত বেশি নবীন ও প্রবীন প্রজন্মের মাঝে নৈতিকতা ও 


পর্যালোচনা করলে মহানবী (সা.) এর মানবাধিকার 
ঘোষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয়। ১২১৫ সালের 
ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট ১৬৭৯ 


নভেম্বর'১৯ 


মানবতা বিকশিত হবে এবং সন্ত্রাসের অবসান ঘটবে । 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
[| আত্তান্তহীদ ২ 


সী।রা।তু।নন।বী। (সা.) 


বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার হত্যা 
এবং সুনামগঞ্জে নিষ্পাপ শিশু তুহিন 
হত্যার নৃশংসতা ও নির্মমতায় গোটা 


গেছে তা বোঝার জন্য উচ্চশিক্ষার 
প্রয়োজন নেই। অর্থলোভ ও 
ক্ষমতালিন্সা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে, 


দেশ স্তভিত। সাম্প্রতিক এ দুটি 


ব্যবসায়ীরা এখন রাজনীতি করেন। 


হত্যাকাণ্ড স্মরণকালের খুন, রাহাজানি, 


আর রাজনীতিকরা করেন ব্যবসা । 


সামাজিক অবক্ষয়ে সাধারণ মানুষও 
কম উদ্দির্ নয়। সংসদের ভেতরে- 
বাইরে যেমন এ নিয়ে আলোচনা- 
পর্যালোচনা হচ্ছে, বিভিন্ন সামাজিক 
সংগঠনও নিয়ত সভা-সেমিনার করে 


ধর্ষন, দুর্নীতি, ইভটিজিং, ছিনতাই, 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সম্মানজনক পদ 


ব্যাংক-লুট, মানুষের সম্পদ-আত্মসাত, 


যাচ্ছে। সমাজের বিজ্ঞ ও বিদপ্ধজনরা 


ছেড়ে দলীয় সংগঠনের নেতা হবারও 


সরকারি অর্থ-তসরুপের সকল ভয়াবহ 
অপরাধকে ছাপিয়ে গেছে। মাঝখানে 
যোগ হয়েছে ক্যাসিনো ও জুয়া 
সংস্কৃতির লোমহর্ষক সব ঘটনা। 
এসবের তলে ধামাছাপা পড়েছে 
নুসরাত ও রিফাতের মর্মান্তিক 
হত্যাকাণ্ড। বাকিগুলোর ফিরিস্তি নাই 
বা বললাম। পূর্বে অপরাধ করত 
সমাজের একশ্রেণির চিহিত অংশ। 
এখন নিম্নশ্রেণি থেকে উচ্চশ্রেণি, 
সাধারণ ও রাজনীতিক, সরকারি ও 
বেসরকারি, কিশোর থেকে বৃদ্ধবয়সের 
লোকও আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছে 
মারাঅক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। যে 
দেশের ডিসি নারীকেলেঙ্কারির কারণে 
ওএসডি হয়, ডিআইজি প্রিজন ঘুষ- 
দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হয়, এমপির 
মতো জনপ্রতিনিধি ইয়াবা-ব্যবসার 
কোলে সন্তান খুন হয়, সন্তানের হাতে 
লাঞ্ছিত হয় মা-বাবা.. সে-দেশের 
সামাজিক অবক্ষয় কী পর্যায়ে পৌছে 


নভেম্বর'১৯ 


অভিপ্রায় ব্যক্ত করছেন কেউ কেউ। 
উপরে যা যা উল্লেখ করলাম সবই 


প্রতিকার খুঁজছেন গভীরভাবে । অবক্ষয় 
রোধে নানা উপায় তালাশ করছেন 
সরকারকে বিভিন্ন ধরনের শলা- 


সংবাদপত্রের বর্ণনা । চলমান সত্য 
ঘটনা । 

সমাজের এহেন পচন রোধ করতে 
সরকার তথা আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর 
বিভিন্ন সংস্থা নানা কৌশল অবলম্বন 
করছেন । ব্যাপক ধর-পাকড়ও চলছে। 
সরকার স্বয়ং শুদ্ধিঅভিযান শুরু করেছে 
নিজ দলের ভেতর । পুলিশের কথিত 
বন্দুকযুদ্ধে অনেক দাগি আসামী ও 
সন্ত্রাসী নিহতও হচ্ছে। তাতেও কি 
অপরাধ কমছে? মোটেই না। বরং 
দায়িতুশীল ব্যক্তিদের মধ্যেও 
অপরাধপ্রবণতা মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে 
ইদানিং । এটা মারাত্মক উপসর্গ | যে- 
কোনো সমাজের জন্য তা অত্যন্ত 
উদ্বেগজনক । যে সর্ষে দিয়ে ভূত 
এখন ভূতের তাণগ্তব। এমন পরিস্থিতির 
জন্যই হয়তো কবি বলেছেন, 
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পরামর্শ দিচ্ছেন। দেশের গবেষণা 
সংস্থাগুলোও তৎপর । বিদ্যমান গৃহীত 
ব্যবস্থাগুলো ব্যর্থ হওয়ায় অনেকটা 
বাধ্য হয়েই বলা হচ্ছে, সমাজের এই 
ভয়াবহ অবক্ষয় রোধ করতে হলে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিক শিক্ষার 
ওপর জোর দিতে হবে । কেউ বলছেন, 
পরিবার থেকেই এই নৈতিকতা শিক্ষা 
দিতে হবে। বিচারহীনতার সংস্কৃতিই 
এসবের জন্য দায়ী। প্রমাণিত 
অপরাধের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 
নিশ্চিত করতে হবে । এধরনের আরো 
অনেক নীতিবাক্য.. সুন্দর সুন্দর 
পরামর্শ । গভীরভাবে চিন্তা করলে 
দেখা যায়, এসব প্রস্তাবনা মূলত 
ইসলামী শিক্ষারই নীরব স্বীকৃতি । আজ 
যা তারা অনুভব করছেন এবং প্রচলিত 
পদ্ধতিতে ব্যর্থ হয়ে যা করার জন্য 
বলছেন তা আজ থেকে চৌদ্দশ বছর 
পূর্বে ইসলাম বলেছে। মহানবী হযরত 
মুহাম্মম (সা.) বাস্তবায়ন করে 
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দেখিয়েছেন। বরং বর্তমানের চেয়ে 


চিন্তাবিদ আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান 


আরও নিকৃষ্ট ও নষ্ট সমাজকে তিনি 


আলী নদবী রেহ.)-এর ভাষায়- 


পরিবর্তন করে পৃথিবীকে সোনার মানুষ 
উপহার দিয়েছেন। 
ইতিহাস সাক্ষী, যে-সমাজে প্রিয়নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্ম নিয়ে 
ছিলেন তা ছিল এক নিকৃষ্ট 
মানবসমাজ। অপরাধের এমন কোনো 
ধরন ছিল না যা সেখানে সংঘটিত 


নবতা তখন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। 

নবতার এমন নাজুক মুহূর্তে 
আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) আবির্ভীত হন। ইসলামের 
কালজয়ী শিক্ষায় অপরাধভরা পুরো 
জঙ্গলটাকেই তিনি সততা, নিষ্ঠা, 
ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার নগরীতে 


হতো না। চুরি, রাহাজানি, বর্বরতা, 


পরিণত করলেন। এ-জন্য তিনি তিনটি 


হত্যা, মদ, জিনা-ব্যভিচার.. ইত্যাদি 
সবই ছিল। অবক্ষয়ের শেষ সীমায় 
উপনীত ছিল তখনকার আরবসমাজ । 


পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন । 
এক. মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে 
তাদের চিন্তা-চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টি 


যে মদকে সকল অপরাধের মূল বলা 
হয় সেই মদের প্রায় একশটি নাম 
ছিল। এখান থেকে সহজেই অনুমেয়, 
অন্তত একশ প্রকার মদ ও মাদকদ্রব্য 
প্রচলিত ছিল তখন । খুন ও রাহাজানির 
অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল যে, মানুষ 
একা একা কোথায় বের হতে সাহস 
করতো না । সঙ্গবদ্ধভাবে কাফেলা হয়ে 
সফরে বের হতো । কারণ একাকী বের 
হলে নিরাপদ ছিল না কেউ। বদমাশি 
ও অশ্লীলতা এমন পর্যায়ে পৌছে 
গিয়েছিল যে, উত্তমবংশের জন্য নিজের 
স্ত্রীকে অন্যের বিছানায় পাঠিয়ে দিতেও 
দ্বিধাবোধ করতো না। কোনো কোনো 
মহিলার একাধিক স্বামী থাকতো 
যখন বাচ্চার জন্ম হতো, হাত-পায়ের 
এ-ধরনের বিয়েকে “নিকাহে রাহত 
(৯ ০৬০) হিসেবে আখ্যায়িত করা 
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করা। 
দুই. সেসব উপায়-উপকরণ বন্ধ করে 
দিলেন যা অপরাধ করতে মানুষকে 
উদ্দ্ধ করে, উদ্দীপিত করে । 

তিন. মারাত্বক অপরাধের ক্ষেত্রে 
কঠোর ও কঠিন শাস্তির বিধানপ্রবর্তন। 
এই তিনপন্থার মাধ্যমেই তখনকার 
আরবের অপরাধপ্রবণ নষ্ট সমাজকে 
বদলে দিয়েছিলেন মহানবী (সা.)। 
মানবতার খুনীকে মানবতার রক্ষকে 
পরিণত করে ছিলেন। পৃথিবী পেয়েছে 
অনুপম, উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এক 
সভ্যসমাজ। 

প্রথমেই তিনি মনযোগ দিলেন মানুষের 
অন্তর ও আকিদা-বিশ্বাসের ওপর 
চেষ্টা করলেন, কীভাবে মানবহদয়ে 
আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা যায়, পরকালের 


যেতেন। সীমাহীন অপরাধবোধ 
করতেন। 

সীরাত ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে মা'য়েজ 
ও গামিদিয়া নামক এক সাহাবী ও এক 
সাহাবিয়ার ঘটনা প্রসিদ্ধ । রাযিয়াল্লাহু 
আনহুমা। মানবিক তাড়নায় তারা 
অপরাধ করে বসেন। তাদের এ 
অপরাধ কেউ দেখে নি, কেউ তাদের 
করেনি 


ভয়ে অপরাধবোধের কারণে তারা 
অস্থির ও বেচেইন হয়ে উঠে ছিলেন। 
ঈমান্দীপ্ত অন্তরের তাগিদেই তীরা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির 
হয়ে ছিলেন। জানতেন, এমন 
অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন ও 
দৃষ্টান্তমূলক । তারপরেও অপরাধ 
স্বীকার করলেন। বলেননি, ভুল করে 
ফেলেছি আমি; বরং বলেছেন, 
1 ৯১ & ৬৩৯ (হে আল্লাহর রাসুল! 
আমি তো ধ্বংস হয়ে গেলাম।) 
পাপকে তারা নিজের জন্য বরবাদি 
মনে করতেন। রাসূল (সো.) তাদেরকে 
বারবার সুযোগ দিলেন । চেষ্টা করলেন, 
তারা যেন স্বীকারোক্তি পরিবর্তনের 
পর্যাপ্ত সময় পান। কিন্তু তারা প্রতিবার 
একই কথা বলেছেন, “আমাকে পবিত্র 
করুন। “আমাকে পবিত্র করুন।” 
তাদের অনড় স্বীকারোক্তিমূলক 


জবাবদিহিতার অনুভূতি তৈরি করা 


জবানবন্দি প্রেক্ষিতে একসময় শরয়ী 


যায়। মানুষ যাতে দুনিয়াতেই মৃত্যুর 
ওপারের জীবন উপলব্ধি করতে পারে 


হদ তাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়। 
এ-কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুরো 


নির্লজ্জতার অবস্থা ছিল এমন, অশ্রীল 
ও গর্হিত কাজ করার পর তা লিখে 


আখেরাতের পূর্বেই আখেরাত তার 


জীবদ্দশায় মাত্র ছয়টি এমন অপরাধের 


সামনে দৃশ্যমান থাকবে। অনুভব 


কাবা শরিফের গিলাফে ঝুলিয়ে 
রাখতো । গর্বভরে কবিতায় তা বর্ণনা 
করতো নির্দিধায়। মারামারি ও 


করবে, সে সর্বদা আল্লাহর সামনে 


সন্ধান পাওয়া যায় যার ওপর শরয়ি 
হদ নির্ধারিত। 


দাঁড়িয়ে। আল্লাহ তাকে দেখছেন। 
প্রতিনিয়ত । প্রতিটি মুহূর্ত । 


হানাহানি তো ছিল তাদের স্বভাবজাত 


হদয়জগতে এমন বিপ্রব ও 


মানবিক বিবেক জাত করতে এবং 
হৃদয়ের গহীনে অপরাধবোধ সৃষ্টি 
করতে মহানবী (সা.) মানুষের মন- 


বৈশিষ্ট্য । যুদ্ধ একবার লাগলে বছরের 
পর বছর চলতো । বিশ্ববরেণ্য ইসলামি 


নভেম্বর”১৯ 


পরিবর্তনের ফলেই সাহাবিরা অতি 
সাধারণ গোনাহেও অস্থির হয়ে 


নসকে গুরুত্ব দিতেন। মনন ও 
মানসিকতা অনুযায়ী মানুষকে 
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তরবিয়ত দিতেন। জনৈক সাহাবি 
এসে আল্লাহর রাসূল (সা.)কে 
বললেন, অন্যসব গোনাহ থেকে তো 


করে তুলতেন। জাম্নাত-জাহাম্নামের 
চিত্র এমনভাবে তুলে ধরতেন যে, 
সাহাবিদের মন-মেজাজ পাল্টে যেতো। 


তিনি বিরত থাকতে পারেন; কিন্তু 


লোভনীয় কিছু সামনে পড়লেও, 


ব্যভিচার থেকে নিজেকে নিবৃত রাখতে 


আখিরাত তাজা হয়ে যেতো তাদের 


পারেন না। ব্যভিচারের অনুমতি 


অন্তরে। ফলে সম্পদের পাহাড় 


চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে 
বললেন, কেউ যদি তোমার মায়ের 


দেখলেও তারা বিগলিত হতেন না। 
হাজারো সুযোগ থাকলেও অন্যের 


সঙ্গে এমন গরিত কাজ করে তোমার সম্পদে হাত লাগাতেন না। যে- 
ভালো লাগবে? তিনি না-সূচক জ দায়িতই দেওয়া হতো তাদের, 
দিলেন। একইভাবে বোন, স্ত্রী, ক নতদার প্রমাণিত হতেন। 


উদাহরণ দিয়েও তাকে প্রশ্ন করলেন 


ক্ষমতাবানরা রাষ্ট্রীয় অর্থের পাহারাদার 


র 
বৰ 
র 

] 
র 


এমন কাজে তুমি রাজি হবে? প্রতিবার 


ছিলেন। 


ওই সাহাবি নেতিবাচক উত্তর দিলেন। 
অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সা.) 
বললেন, তুমি যে মহিলার সঙ্গে 
ব্যভিচার করবে সেও তো কারো না 
কারো মা, বোন, কন্যা বা স্ত্রী.. । তখন 
কথা বুঝে আসলো জিজ্ঞাসু সাহাবির। 
সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করলেন গহিত কাজ 
থেকে । মহানবী (সা.) বলেন, বেগানা 
মহিলার ওপর যদি নজর পড়ে এবং 
অন্তরে কামনা জাগ্রত হয়, তোমার 
নিজের ঘরে চলে যাও । কারণ তোমার 
স্ত্রীর কাছেও তা আছে যা ওই মহিলার 
রয়েছে। অর্থাৎ তোমার শারীরিক 
চাহিদা পূরণের সব সামান তো 
তোমার স্ত্রীর কাছেও রয়েছে। 

সাধারণত মানুষ অপরাধ ও দুর্নীতি 
করে অর্থের লোভে । এ লোভ-লালসা 
দূর করতে আল্লাহর রাসূল (সা.) 
যারপরনাই জোর দিতেন। পার্থিব 
জীবনে ধন-সম্পদের অস্থায়িতব, 
দুনিয়ার অসারতা তুলে ধরতেন। 
আখিরাতের প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি 
করতেন মানুষের হৃদয়ে। যখনই 
আরাম-আয়েশের মানসিকতা অনুভব 
করতেন বলতেন, ০১৫০ 3! ০১৪০ 3৪১ 
(প্রকৃত জীবন তো আখিরাতের 
জীবন)। জাহান্নামের ভয়াবহতা বর্ণনা 


দ্বিতীয়ত আল্লাহর রাসূল (সা.) সেসব 
পথ বন্ধ করে দিলেন যা পাপ ও 


অপরাধের দিকে মানুষকে প্রলুন্ধ করে । 
গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। 
উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে জিনা- 
ব্যভিচার হারাম। তাই জিনা- 


ব্যভিচারের পথ সুগম করে এমন 
সবধরনের উপায় ও পন্থা রুদ্ধ করে 
দিলেন তিনি। পর্দার বিধান জারি 
করলেন। একাকী বেগানা মহিল 
সঙ্গে ত নিষিদ্ধ করলেন । বিয়ে 
প্রতি উৎসাহিত করলেন । সময় 
সুযোগ থাকার পরেও বিয়ে বিল 
করাকে অপসন্দ করতেন। অশ্রী 
কর্মকাণ্তকে কঠোরভাবে নিষে 
করলেন। শিক্ষা, ইবাদত, সফর.. 
সবক্ষেত্রে মহিলাদের নিঃসঙ্গ বের 


এ৭ এম 


পা এ ৫ 


চে 


তখন মাদকাসক্তরা বাধ্য হয়েই মদপান 
থেকে বিরত থাকবে । ধীরে ধীরে 
একসময় তা অভ্যাসে পরিণত হবে। 
এটাই যুক্তিসঙ্গত। পবিত্র কুরআনে 
কত চমৎকার করে এই নিরাময়-শিক্ষা 
দিয়েছে! প্রথমে মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি 
করল । অত:পর মাদকাসক্ত হয়ে 
নামাযে আসতে নিষেধ করল । তারপর 
চূড়ান্ত পর্যায়ে সরাসরি মদ নিষিদ্ধ করে 
দিল। 

অপরাধ নিরোধে মহানবী (সা.)-এর 
তৃতীয় পন্থা ছিল আইন ও সাজা। 
রণ কিছু কিছু মানুষের স্বভাব ও 
প্রকৃতি এমন যে, আপনি যতই 
ভালবাসা ও গুরুতু দিয়ে বোঝান না 
কেন, তাদের বুঝে আসে না। যতই 
উপদেশ দিন, আদেশ-নিষেধ করুন, 
মন গলে না। সংশোধন বা সতর্ক হয় 
না। শক্ত না হলে তারা ভক্ত হয় না। 
কঠোর সাজা না হলে তারা নিবৃত হয় 
রর এমন প্রকৃতির লোকের জন্য 
র ও কঠিন আইন, ষ্টান্তমূলক 
ডি বিধান প্রয়োজন। বর্তমানে 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসামিকে 
বাচানোর পায়তারা চলে । অপরাধের 
তথ্য ও দলিল দুর্বল করার কসরত 
পরিলক্ষিত হয় কোর্ট-আদালতে । ফলে 


হওয়াকে পসন্দ করতেন না তিনি। 
ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায় এমন 
সবপথ ও সুযোগ যখন বন্ধ করে 
দিলেন, ব্যভিচার এমনিতেই কঠিন 
হয়ে গেল। জিনা থেকে পরহেয করা 
নৃষের পক্ষে সহজ হয়ে গেল। 

মদ ও মাদকতার প্রতি তো এমন 
কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন 
যে, কেবল মদপান নিষিদ্ধ করেন নি; 
মাদকদ্রব্য বহন.. সব নিষিদ্ধ ও হারাম 


করতেন । জান্নাতের প্রতি অনুপ্রাণিত 


নভেম্বর'১৯ 


করে দিলেন । ফলে মদ আর সহজলভ্য 


আইনের ফাঁক দিয়ে আসামী বের হয়ে 
যায়। তখন ওই আসামী দ্বিগুণ 
উৎসাহে পুরনায় একই অপরাধ করে। 
সমাজের জন্য আরও মারাত্বক হয়ে 
উঠে। এ-জন্য প্রমাণিত অপরাধের 
জন্য ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান 
রেখেছে । তবে অপরাধপ্রমাণের জন্য 
যথেষ্ট কড়াকড়িও দেখিয়েছে। যাতে 
কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি হয়রানির 
শিকার না হয়। অহেতুক শাস্তি ভোগ 
করতে না হয়। যথাযথ সাক্ষী-দলিল 
দিয়ে একবার অপরাধ প্রমাণিত হলে, 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


জার প্রয়োগই একমাত্র 
ন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি 
৪৬ শান্ত হয়, স্বস্তিবোধ 
করে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। 
অন্যথায় প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে। 
সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তখন সমাজে 
আরো হানাহানি হয়। আরও রক্ত 
ঝরে, মানুষ মারা যায়। পক্ষান্তরে 
দোষী ব্যক্তির যথাযথ শাস্তি হলে, 
অনেক প্রাণ রক্ষা পায়। এজন্যই 
সুষ্ঠ তাটি লারা সারের 


৫৮2 ১৮৮৫ 


“তোমাদের জন্য কিসাস অর্থাৎ হত্যার 
বদলে হত্যার বিধান)-এ 
রয়েছে ।” 

সামাজিক অবক্ষয় রোধে মহানবী 
(সা.)-এন এসব পন্থা পরীক্ষিত ও 
প্রমাণিত সত্য। মুসলিম রাষ্ট্রে তো 


কখনো রোধ করা যাবে না। যে- 
সমাজে মানুষের মন-মানসিকতা 
পরিবর্তন না হবে, আত্মশুদ্ধি না ঘটবে, 
সে-সমাজ কখনো অপরাধমুক্ত হবে 
না। একইভাবে প্রমাণিত অপরাধের 
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে, 
নিত্যনতুন অপরাধী জন্ম নেবে। 
পুরাতন অপরাধী হবে আরো ভয়ংকর । 
সমাজের জন্য আরও ক্ষতিকর । 

বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এ-কথা 
নির্িধায় বলা যায়, সমাজের বর্তমান 
পচন ও অবক্ষয় রোধ করতে হলে, 


জীবন বিদ্যাপীঠ থেকে সত্যিকার নাগরিক 


তৈরি করতে হলে, নারীর হারানো 
সম্মান ও অধিকার পুনরুদ্ধার করতে 
হলে, সর্বোপরি সমাজকে অপরাধমুক্ত 
করতে হলে.. আবার সোনালি অতীতে 


বটেই; ভারতের মতো কষ্টরহিন্দুত্কবাদী 
রাষ্ট্রে পর্যন্ত পরোক্ষভাবে ইসলামের 
সেসব শ্বাশত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 


ফিরে যেতে হবে। মানবতার বিস্মৃত 
শিক্ষা পুনরায় অর্জন করতে হবে। 
সেই বাতি আবার জালাতে হবে যা 


অনুভব করা হচ্ছে। স্মর্তব্য, ভারতের 


অসভ্য আরবসমাজে মানবতার শিক্ষক 


ক্রমবর্ধমান অপরাধে যখন সবাই 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জ্বালিয়ে 


অতিষ্ঠ । বিশেষত ধর্ষনের ন্যায় ভয়াবহ 


ছিলেন। নববি শিক্ষার আলোয় 


অপরাধ মারাত্মকহারে বৃদ্ধি পেল, 
তখন উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে 
জনৈক লিডার ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমনত্রী 
নিজের মতামত জানিয়ে বললেন, 
দেওয়া উচিত। একইভাবে স্কুল- 
কলেজে মেয়েদের উত্যক্তকরণ এবং 
ইভটিজিংয়ের প্রেক্ষাপটে দিল্লির 
সাবেক বিজেপি সরকার অভিমত ব্যক্ত 
করল, স্কার্টের পরিবর্তে ইউনিফরম 
কামিস ও উড়না পরিধান বাধ্যতামূলক 
করা দরকার । তারা বিলক্ষণ বুঝেছে, 
বেপর্দার পরিবেশ বলবৎ রেখে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইভটিজিং বন্ধ 
করা যাবে না, ধর্ষন-সমস্যার সমাধান 
হবে না। একইভাবে অশ্লীল সিনেমা, 
টিভি চ্যানেল, পর্নোথ্াফি সমাজে 
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আলোকিত করে ছিলেন। ইসলামের 
যে-চেরাগ এতোদিন অযত্র ও 
অবহেলায় পড়ে ছিল, তা-ই এখন 
জ্বালাতে হবে আরেকবার । 
মোদ্দাকথা সমাজের ক্রমবর্ধমান 
নৃশংসতা, নির্মম অপরাধপ্রবণতা, 
অসহনীয় দুর্নীতি রোধ করতে হলে 
সেই তিনপন্থাই গ্রহণ করতে হবে যা 
ইসলামপূর্ব নিষ্ঠুর আরবে 
সমাজপরিবর্তনের জন্য মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) করেছিলেন। অর্থাৎ 
মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং চিন্তা-চেতনায় 
বিপ্লব আনতে হবে। সেসব উদ্দীপক 
বিষয়গুলো বন্ধ করতে হবে যার 
কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়। 
প্রমাণিত অপরাধের কঠোর ও 
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। 
কৰি সুন্দর বলেছেন, 


এ? 0১ প্র ৬ 4০৮ ৩৮৪ 


(40৮ ঠ 510 বি (9 
ফালতু মনে করে নিভিয়ে দিয়েছিলে 
যেটা, 
সেই দ্বীপ জ্বালাও, 
আসবেই। 


তো আলো 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৭৯ 


প্রিয় রসুল 
মুহাম্মদ হানিফুল ইসলাম 


খোদার দেয়া হুকুম মেনে 
অন্ধকারের ইতি টেনে 
আনলে আলো বাতি, 
জুলছে দিবা-রাতি । 


ব্যর্থতাকে হার মানিয়ে 
দিলে আলোর দিশা, 
খোদার দয়া মিশা । 


আসলে যেমন আনলে বয়ে, 
তাতে খুনও ঝরে । 


অনেক মানুষ খোদার ভয়ে 
এল দীনের পথে, 
ভ্রান্ত ধর্ম হতে। 


তোমার প্রেমিক দিবা-নিশি 
পড়ছে দরুদ অহর্নিশি 
ভালবাসা দিয়ে, 


আমার জীবন তোমার তরে 
তোমার দেখা পথটি ধরে 
হয়নি অবিলাশী, 
তোমায় ভালবাসি 
ওহে প্রিয় রসুল, 
তোমায় ভালবাসি 


স।ম।কা।লী।ন 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন 


মানবজাতির অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় 


মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


হতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে 
কারণে তারা তাকে “আল- 
আমিন' বা বিশ্বস্ত উপাধিতে 
ভূষিত করেছিল। তিনি যে 
বিনয়-ন্ম ও সৎচরিত্রের 
অধিকারী ছিলেন, তা তারা 
একবাক্যে অকপটে স্বীকার 
করেছে। দুনিয়ার মানুষকে 
অর্থের দ্বারা বশীভূত না 
করে বরং তাদের সদাচরণ, 
উত্তম ব্যবহার এবং সততার 
দ্বারা বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন। 


মহান উদার, বিনয়ী ও নত ব্যক্তিতৃ। 
তিনি উত্তম চরিত্র ও মহানুভবতার 
একমাত্র আধার | পিতা-মাতা, স্বামী- 
আদর্শ ও প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব নবী করীম 
(সা.) একাধারে সমাজসংস্কারক, 
ন্যায়বিচারক, সাহসী যোদ্ধা, দক্ষ 
প্রশাসক, যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক এবং সফল 
ধর্মপ্রচারক। 

কল্যাণকর প্রতিটি কাজেই তিনি 
সর্বোত্তম আদর্শ। তার অসাধারণ 
চারিত্রিক মাধুর্য ও অনুপম ব্যক্তিতের 
হয়েছে, 

৬০03 2৫6৫ 
“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের 
মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ।” 
তিনি অবিস্মরণীয় ক্ষমা, মহানুভবতা, 
বিনয়-নম্রতা, সত্যনিষ্ঠতা প্রভৃতি বিরল 


নভেম্বর”১৯ 


তাআলা ঘোষণা করেছেন, 


০৪৮৬৬ ৩৫১5 


ধ্ম-ব্ণ-দল-মতনির্বিশেষে সব 
মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করে পৃথিবীর 
বুকে শ্রেষ্ঠতর  স্বভাব-চরিত্রের 
অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন। 
তার স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে বিনয় ও 


'আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা 
সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়োছি ।” 

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন আচার- 
আচরণে অত্যন্ত বিনয়ী। কখনো দুর্বল 
ব্যক্তিকে কটু কথার মাধ্যমে 
হেয়প্রতিপন্ন করতেন না। এমনকি 
অসাধ্য কাজে বা কঠিন দায়িতে বাধ্য 
করতেন না। তিনি দরিদ্র অসহায় 
মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন । 

সমাজে যে যতটুকু মর্যাদার অধিকারী, 
তাকে সেভাবেই মূল্যায়ন করতেন। 
তিনি নম্রতাসুলভ আচরণ প্রদর্শন 
অযথা রাগ ও ক্রোধ থেকে সর্বদা 
বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন। তিনি 
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১৯0 
“যে ব্যক্তি ন্য-বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে 
উচ্চাসনে আসীন করেন আর যে 


ন্মতা ছিল সদা জাগ্রত। সর্বোত্তম 
আদর্শের বাস্তবায়নকারী ও প্রশিক্ষক 
কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করা 
হয়েছিল। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, 

43১4 [3 মি । 1) 


অহংকারী হয় আল্লাহ তাকে অপদস্থ 
করেন |” 

তার কাছ থেকে বিধর্মীরাও আশাতীত 
সুন্দর কোমল আচরণ লাভ করত। 
তিনি এতই নমনীয় ও কোমলতর 
ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন যে তার 
পবিত্র সংস্রব কিংবা সামান্যতম সুদৃষ্টির 


71711...) আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


কারণেও অনুসারীরা তাকে প্রাণাধিক 


এতদর্শনে তিনি লোকটিকে স্বাভাবিক 


ভালোবাসত এবং মনে-প্রাণে গভীর 


করে তোলার জন্য বললেন, “থামো, 


শ্রদ্ধা পোষণ করত। তার কোমল 


ব্যবহার সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত 
আয়েশা (রাযি.) বলেন, “নবী করীম 


কাউকে দেখিনি। তিনি দিবারাত্রির 
সময়টুকু তিন ভাগে ভাগ করে 


নিজেকে সংযত করো! আমি তো এমন 
এক মহিলার গর্ভজাত সন্তান, যিনি 


নিতেন। এক ভাগ ইবাদত-বন্দেগি 
করতেন। অন্য ভাগ পরিবার- 


শুকনো গোশত ভক্ষণ করতেন।" 


(সা.) কঠোর ভাষী ছিলেন না, এমনকি 
প্রয়োজনেও তিনি কঠোর ভাষা প্রয়োগ 


পরিজনের গৃহকর্মের যাবতীয় কাজ 


মানুষের সঙ্গে এমন সদাচরণ একান্তই 


সম্পন্ন করতেন। আর এক ভাগ সময় 


উদারতার পরিচায়ক। পৃথিবীর 


করতেন না। প্রতিশোধপ্রবণতা তার 


তিনি নিঃস্ব-দুস্থজনদের জনসেবায় ব্যয় 


ইতিহাসে এ রকম বিরল ব্যক্তিতের 


মধ্যে আদৌ ছিল না। মন্দের প্রতিবাদ 


করতেন। কোনো জরুরি অবস্থা দেখা 


সন্ধান কখনো মেলে না। এমনিভাবে 


না দিলে সাধারণত এ নিয়মের ব্যত্যয় 


তিনি মন্দ দিয়ে করতেন না, বরং 


তিনি মানুষের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী 


ঘটত না। 


মন্দের বিনিময়ে তিনি উত্তম আচরণ 
করতেন । সব বিষয়েই | তিনি ক্ষমাকে 


উচ্চারণ করে বলেছেন, “আল্লাহ 


মহানবী (সা.) সৎ স্বভাব, সত্যনিষ্ঠা, 


তাআলা ওহির মাধ্যমে আমার কাছে 


প্রাধান্য দিতেন। তিনি এতটা বিনয়ী ও 


নির্দেশে পাঠিয়েছেন যে নম্রতা ও 


নম্র ছিলেন যে কথা বলার সময় কারও 
মুখমগ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে কথা 


হেয়তা অবলম্বন কোরো । কেউ যেন 
অন্যের ওপর গর্ব ও অহংকারের পথ 


বলতেন না। কোনো অশোভন বিষয় 
উল্লেখ করতেন না ।” 

তিনি সবসময় মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে 
কথা বলতেন ও সদালাপ করতেন। 
তার মধুর বচনে সবাই অভিভূত 
হতো। তার অভিভাষণ শুনে 
জনসাধারণ অশ্রু সংবরণ করতে 
পারত না। তিনি জনগণকে উপদেশ 
দিয়ে বলেছেন, “দয়ালু প্রভূ আল্লাহর 
ইবাদত করো, ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান 
করো, সালামের বহুল প্রচলন করো 
এবং এসব কাজের মাধ্যমে বেহেশতে 
প্রবেশ করো ।” একদিন এক ব্যক্তি নবী 
করীম (সা.)-কে ইসলামে সবচেয়ে 
ভালো কাজ কোনটি প্রশ্ন করলে তিনি 
উত্তরে জানালেন, “অভুক্তকে খাওয়ানো 


অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন 
কারও ওপর জুলুম না করে ।' (সহীহ 


মুসলিম) 

তিনি বহুলাংশেই স্বাবলম্বী ছিলেন 
নিজের প্রয়োজনে কারও ওপর 
নির্ভরশীল হতেন না। নিজ হাতে জুত 
মেরামত করতেন, কাপড় সেলাই 
করতেন, দুধ দোহন করতেন 
সেবকদের কাজে সহায়তা করে আটা 
পিষতেন। নিজ হাতে রুটি তৈরি করে 
পরিবার-পরিজনকে নিয়ে খেতেন 


সৌজন্যবোধ, বিনয় ও ন্মতার যে 
অনুপম শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমরা 
ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক 
জীবনে পারস্পরিক সদ্যবহারের 
মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারি। তার 
সাধারণ জীবনযাপন, বিন্ত্র আচার- 
আচরণ, উপদেশাবলি অনুশীলন করলে 
এবং আদর্শ গুণাবলি নিজেদের জীবন 
পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুশীলন করে 
চললে মানুষ ইহকালীন কল্যাণ ও 
পারলৌকিক মুক্তি লাভে ধন্য হতে 
পারে। 

তাই নবী করীম (সা.)-এর সুমহান 
জীবনাদর্শ থেকে মানুষের প্রতি 


নিজে হাটবাজার থেকে সওদা করে 
নিয়ে আসতেন। পরিবারের কেউ 
কোনো কাজের সহায়তা কামনা করলে 
তখনই সাহায্যের জন্য সাড়া দিতেন। 

তার পারিবারিক কার্ষকলাপ সম্পর্কে 


আর চেনা-অচেনা সবাইকেই সালাম 
করা ।” (সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 


জিজ্ঞাসা করা হলে হযরত আয়েশা 
(রাযি. বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সা.) 


তিনি ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার, 
পরোপকারী, সহজ-সরল অনাড়ম্বর 
জীবনের অধিকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
একজন আদর্শ মহামানব । একবার 
এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর 
দরবারে এসে তীর ইস্পাতকঠিন 
ব্যক্তি ও গারতীর্য লক্ষ করে ভয়ে 
কাপতে লাগল। 


নভেম্বর'১৯ 


বাড়িতে অবস্থানকালে পরিবারের 
কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত 
কতেন। যখন নামাযের সময় হতো 
তখন তিনি নামাযের জন্য ওঠে 
যেতেন। হযরত আনাস (রাযি.) 
বলেছেন, “পরিবারের প্রতি অধিক 
্নেহপ্রবণ হিসেবে নবী করীম (সা.) 
থেকে বেশি অগ্রগামী আমি আর 


সর্বোত্তম ব্যবহার, বিনয়ী চরিত্র, বিন্ম্ 
ব্যক্তিত, আনুগত্যতা, সহযোগিতা ও 
পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
জনসেবা ও মানবকল্যাণ সুনিশ্চিত করা 


বাঞ্ছনীয় । 


* আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব, ৩৩:২১ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-কলম, ৬৮:৪ 

৩ আল-বাগাওয়ী, শরহুস সুনাহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, দামিশক, সিরিয়া 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. _ ১৯৮৩ 
খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ২০২, হাদীস: ৩৬২২ 
আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.), খ. 
১০, পৃ. ৪৫৫, হাদীস: ৭৭৯০ 


সী।রা।তু।নন।বী। (সা.) 


মহানবী হযরত 


মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সম্মান ও মর্যাদা 


কাজী সিকান্দার 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। সকল 
যুগের সকল নবীর সর্দার। সকল 
মহামানবের মহান। জিন ইনসানসহ 
পৃথিবীর সকল জাতির নবী । যিনি শেষ 
নবী। পৃথিবীল রহমতন্বরূপ যিনি এ 
পৃথিবীতে এসেছেন তিনি হলেন 
মুহাম্মদ (সা.)। তার মর্যাদা ও 
সম্মানের কথা স্বয়ং আল্লাহ থেকে শুরু 
করে এ জগতের সকল নবী বলেছেন। 
তিনি দয়ার নবী, মায়ার নবী তিনি 
রহমতের কাণ্ডারী। তিনি দুনিয়া ও 
আখেরাতে সম্মানী । 


রাসূল (সা.) সম্পর্কে কুরআন 

আল্লাহ ফেরেশতার ও মানবকুল থেকে 
রাসূল মনোনীত করে থাকেন। (সূরা 
আল-হজ: ৭৫) প্রত্যাদেশকৃত অহী ভিন্ন 


জন্যই রয়েছে রাসুল। (সূরা ইউনুস: 


৪৭) 


রাসুল (সা.)-এর কাজ 

তোমাদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ 
করেছেন যিনি তাদেরকে তার 
পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত 
শিক্ষা দেন। অথচ ইতঃপূর্বে তারা 
সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। 
(সূরা আল-জুমুআ: ২) 

ধ্বংস করেন না যে পর্যন্ত রাসূল প্রেরণ 
করেছেন, যিনি তাদেরকে তার 
আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি 
জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি 
যখন তার বাসিন্দারা যুলুম করে । (সূরা 
আল-কাসাস: ৫৯) আমি সুসংবাদদাতা ও 


তিনি মন থেকে কোন কথা বলেন না। 
(সূরা আন-নাজম: ৩-৪) অবশ্যই তারা 
ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের 
অন্তর্ভূক্ত। (সূরা সুয়াদ: ৪৭) আর আল্লাহ 
তার রিসালাতের ভার কার ওপর অর্পণ 
করবেন তা তিনিই ভাল জানেন । (সূরা 
আল-আনআম: ১২৪) আর এমন কোন 
জাতি নেই যাদের কাছে সতর্ককারী বা 
ভীতি প্রদর্শক প্রেরিত হয়নি। (সূরা 
ফাতির: ২৪) আর প্রত্যেক উম্মতের 


নভেম্বর'১৯ 


সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি 
যাতে রাসূল আগমনের পর আল্লাহর 
বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না 
থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও 
প্রজ্ঞাময় । (সূরা আন নিসা: ১৬৫) 

আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ 
হয়েছে যাতে আমি তোমাদেরকে এবং 
যাদের কাছে এ কুরআন পৌছেছে 


সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি। (সূরা 
আল-আনআম: ১৯) 


আল্লাহর পথে মানুষকে হিকমত ও 
উত্তম উপদেশ সহকারে দাওয়াত 
দাও। (সূরা আন-নাহল: ১২৫) এটাই 
আমার পথ যে আমি আল্লাহর দিকে 
আহ্বান জানাই । (সূরা ইউসুফ: ১০৮) হে 
রাসূল আপনি তাদেরকে উপদেশ দিন 
আপনি কেবল উপদেশদাতা আপনাকে 
দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয়নি যে 
আপনি তাদেরকে বাধ্য করবেন । (সূরা 
আল-গাশিয়া: ২১-২২) নিশ্চয় আপনার 
দায়িত শুধু পৌছানো । (সূরা আর-রা'দ: 
৪০) তা আপনাকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য 
আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ 
করি নি, কিন্তু এটা তাদেরই 


উপদেশের জন্য যারা ভয় করে। (সূরা 
তাহা: ১-৩) 


মুহাম্মদ (সা.) সবার 

রাসূল এবং রহমত 

বলুন হে মানবজাতি! আমি তোমাদের 
সবার প্রতিই আল্লাহর রাসূল হিসেবে 
প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আল-আ'রাফ: 
১৭৫) 

আমি আপনাকে সমগ্র জগতের প্রতি 
কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। 
(সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১০৭) আমি 
তোমাদের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছি 


______াললল্ল্ল্ল্্য। আত্তার্তহীদ ৯ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


আদর্শ । (সূরা আল-আহ্যাব: ২১) নিশ্চয় 
আ 


এভাবে আমরা তোমাদের একটি উত্তম 


পনি উত্তম চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত। 
(সূরা আল-কলম: ৪) 
“আলিফ লাম রা। এটি একটি গ্রন্থ, যা 


জাতিরূপে গড়ে তুলেছি যাতে করে 


আমি আপনার প্রতি নযিল করেছি, 


তোমরা গোটা মানবজাতির জন্য 
সত্যের সাক্ষ্যদাতা হতে পার এবং 


যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে 
আলোর দিকে বের করে আনেন, 


রাসূল (সা.) যেন তোমাদের সাক্ষ্য বা 
নমুনা হন। (সুরা আল-বাকারা: ১৪৩) 
যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও 
বিজয় তখন আপনি মানুষকে দলে 
দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে 
দেখবেন । সেরা আন-নাসার: ১-২) 


মুহাম্মদ (সা.) সুসংবাদদাতা 
ও উজ্জ্বল প্রদীপ 
হে নবী! আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি 


পরাক্রান্ত ও প্রশংসার যোগ্য রবের 
নির্দেশে তারাই পথের দিকে । (সূরা 
ইবরাহীম: ১) 


মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা 
নিয়ে কয়েকটি হাদীস 


বেহেশতে প্রবেশ করবেন 


৩. আমার জন্য গনীমতের মাল 
হালাল করা হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে 
কোন নবীর জন্য হালাল করা 
হয়নি। 

৪. আমাকে মহান সুপারিশের দায়িতৃ 
দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। 

৫. পূর্বেকার সকল নবী নিজ জাতির 
কাছেই প্রেরিত হতেন আর আমি 
পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে 
প্রেরিত হয়েছি। 

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে এ 

হাদীসে এঅংশটুকু বাড়ানো হয়েছে 

যে, আমাকে শব্দ কম অর্থ ব্যাপক 
এমন বাণী সম্ভার প্রদান করা হয়েছে। 
আমার মাধ্যমে নতুন নবী আগমনের 


হযরত আনাস (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 


সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভীতি 
প্রদর্শক ও উজ্জল প্রদীপরূপে । (সূরা 


কিয়ামতের দিন আমি বেহেশতের 
দরজায় এসে দরজা খুলতে বলব। 


আল-আহ্যাবং ৪৫-৪৬) যেমন আমরা 
তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে 
একজন রাসূল পাঠিয়েছি। সে 


তখন বেহেশতের প্রহরী এসে বলবে, 
আপনি কে? আমি বলব মুহাম্মদ, তখন 
বেহেশতের প্রহরী বলবে, আপনার 


তোমাদের কে আমার আয়াত পড়ে 


বিষয়ে আমাকে আদেশ দেওয়া 


শুনাবে, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ 
ও বিকশিত করে তুলবে । (সূরা আল- 
বাকারা: ১৫১) তিনিই উম্মীদের মধ্যে 
একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যে তাদের 
নিকট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে । 
তাদেরকে পবিত্র করবে এবং শিক্ষা 
দিবে কিতাব ও হিকমত । (সূরা আল- 
জুমুআ: ২) 


মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালবাসা, 

তার আদর্শ ও চরিত্র 

হে নবী! আপনি বলে দিন যে, যদি 
তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে 
আমার অনুকরণ কর, আল্লাহ 
তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা আলে 
ইমরান: ৩১) 

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল 
(সা.)-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম 


নভেম্বর'১৯ 


হয়েছে, যেন আপনার পূর্বে আর কারো 


জন্য দরজা না খুলি। (মুসলিম শরীফ, 
মিশকাত: ৫১১) 


মুহাম্মদ (সা.) সমস্ত মানুষের নবী 
হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমাকে 
এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করা 
হয়েছে যা ইতঃপূর্বে কোন নবীকে 
দেওয়া হয়নি 

১. একমাসের পথের দূরতৃ পর্যন্ত 
শক্রপক্ষের অন্তরে আমার ভীতি 
সঞ্চারিত করে আমাকে সাহায্য 
করা হয়েছে। 

২. সমণ্র ভূ-খগুকে আমার জন্য 
মসজিদ এবং পবিভ্রকারী অর্থাৎ 
নামায ও তায়াম্মমের উপযুক্ত 
বানানো হয়েছে। 


ক্রমধারা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। 
(সেহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত: 
৫১২) 

সকল নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর 
ঝাণ্তার নিচে থাকবেন 

হযরত ইবনে আব্বাস (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, একবার সাহাবায়ে কেরাম 
আলোচনা করছিলেন। এমন সময় 
হুযুর পাক (সা.) ঘর থেকে বাইরে 
তাশরীফ আনলেন এবং তাদের এই 
আলোচনা শুনতে পেলেন। একজন 
বললেন আল্লাহপাক হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-কে তার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ 
করছেন। অন্যজন বললেন, হযরত 
মুসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহপাক 
কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি কথা 
বলেছেন। আরেকজন বললেন, হযরত 
ঈসা (আ.) তো আল্লাহর বাণী অর্থাৎ 
তিনি বাহ্যিক কোন উপকরণ ছাড়াই 
আল্লাহর একটি বাক্য “হয়ে যাও'-এর 
মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন এবং শৈশবকালে 
দোলনা থেকেই তিনি মানুষের সাথে 
কথা বলেছেন এবং তিনি আল্লাহ প্রদত্ত 
বিশেষ রূুহ। আরেক জন বললেন, 
হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ পাক 
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বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। 
অতঃপর (নবীদের সম্পর্কে সাহাবায়ে 


করেন, কিয়ামতের দিন আমি সমস্ত 
নবীদের ইমাম ও খতীব হব এবং 


কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের এ 
আলোচনা চলাকালে) হুযুর পাক (সা.) 
তাদের সামনে উপস্থিত হলেন এবং 
বললেন, আমি তোমাদের কথা এবং 
নবীদের মহান সম্মানের ব্যাপারে 
আশ্চর্যান্থিত হওয়া ইত্যাদি শুনছিলাম । 
তোমরা বলছিলে হযরত ইবরাহীম 
(আ.) আল্লাহর বন্ধু। তিনি এরকমই । 
হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা 
বলেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি এরকমই । 
হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বাণী এবং 
তার রূহ। নিশ্চয়ই তিনি তাই। হযরত 
আদম (আ.)-কে আল্লাহ সম্মানিত 
করেছেন 
তিনিও বাস্তবে তাই ছিলেন। কিন্তু শুনে 
রাখ, আমি হলাম আল্লাহর হাবীব 
অর্থাৎ প্রিয়তম । এটা আমি অহংকার 


আমি সবার সুপারিশকারী হব । একথা 


আমি অহংকার ছাড়াই বলছি। (সুনানে 
তিরমিযী, মিশকাত ৫১৩) 


ভাল কাজের পূর্ণতার 

জন্য মুহাম্মদ (সা.) এসেছেন 
হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
ল্লাহ পাক আমাকে সচ্চরিত্র এবং 
[ল কর্মসমূহের পূর্ণতা বিধানের জন্য 
পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষ যেন 
সচ্চরিত্র ও ভাল কাজে পূর্ণতা অর্জন 
করতে পারে তার জন্যেই আমার 
আগমন । (মিশকাত: ৫১৪) 


৫] 


মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে 
পূর্বেকার মহামানবগণের উক্তি 


করে বলছি না। আর কিয়ামতের দিন 
আমিই প্রশংসার ঝাণ্তী উডডীন 


আদি পুরুষ হযরত আদম (আ.) হতে 
সপ্তম মহাপুরুষ ইনোচ ভবিষ্যদ্বাণী 


করবো,যার নিচে থাকবেন হযরত 
আদম (আ.)-সহ অন্যরাও । 
কিয়ামতের দিন আমিই প্রথম 
সুপারিশকারী হব এবং আমার 
সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল হবে। এতে 
কোন অহংকার নেই। আমিই প্রথম 
ব্যক্তি হিসেবে বেহেশতের দরজায় 
কড়া নাড়ব। অতঃপর আল্লাহ 
বেহেশতের দরজা খুলে আমাকে 
প্রবেশ করাবেন। সেই সময় আমার 
সাথে থাকবে গরীব মুসলমানরা । তাও 
আমি অহংকার করে বলছি না। 
পূর্বাপর সমস্ত মানুষের মধ্যে আল্লাহর 
কাছে আমিই সর্বাধিক সম্মানিত। তাও 
অহংকার করে বলছি না। (সুনানে 
তিরমিযী, সুনানুদ দারিমী, মিশকাত: ৫২৩) 
সকল নবীদের ইমাম ও সবার 
সুপারিশকারী হবেন মুহাম্মদ (সা.) 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রোষি.) 
থেকে বর্ণিত হুযুর (সা.) ইরশাদ 


নভেম্বর'১৯ 


করেন যে, প্রভূ তার দশ হাজার 
সাথীসহ আগমন করবেন সকলের 
ওপর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে এবং সকল 
পাপকার্য ও সকল অন্যায় বাক্য মোচন 
করতে । (914 15519771271 06719721 
51519 ০ 76 1:74-15) রাসুল 
(সা.) দশ হাজার সাথী নিয়ে মক্কা 
বিজয় করেছেন। 

নবী হযরত সুলায়মান (আ.) বলেন, 
আমার প্রিয় ব্যক্তি শুভ্র ও গোলাী 
তিনি দশ সহত্রের নেতা । (919/197- 
5:13) 

জন স্বীকার করলেন যে, তিনি 
€077775 নন , তখন তাকে জিজ্ঞেস 
করা হল, তাহলে আপনি কে? আপনি 
কি 77115? তিনি বললেন না, তারপর 
তাকে জিজ্ঞাস করা হল, আপনি কি 
সেই প্রতিশ্রুত নবী? তিনি বললেন, 
না। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল আপনি 
যদি 07175 বা 11145 বা সেই নবী 


না হন, তাহলে আপনি অভিষেক 
করেছেন কেন? এমন একজন আছেন 
যাকে তোমরা যান না। তিনি আমার 
পরে আসবেন, তার জুতার ফিতে খুলে 
দেবারও যোগ্য অমি নই। (/০/% 
71:20-27) 


যিশুধিস্টের ভবিষ্যদ্বাণী 

আর আমি তোমাদের সঙ্গে বেশি কথা 
বলবো না। কারণ এই বিশ্বের সম্রাট 
আসছেন এবং আমার মধ্যে কিছুই 
নেই । (০977 14:30) 


জিন্দাবিস্তারের ভবিষ্যদ্বাণী 

আমি ঘোষণা করছি, হে জরথুস্ট্র, 
পবিত্র আহমদ ন্যোয়বানদিগের 
আশীবাদ) নিশ্চয় আসবেন, যার নিকট 
থেকে তোমরা সৎচিন্তা, সতবাক্য, 
সৎকার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্মলাভ করবে। 
(2271 42519, 7771 1, 17477141215 
1) 14421421127, 1). 260) 

হিন্দুদের বেদে, ইদং জনা উপশ্রুত 
নরাশংস স্তবিষ্যতে ৷ অর্থাৎ নরাশংস 
(প্রশংসিত মানুষ, মুহাম্মদ) বেদ 
অবতরণের পরবর্তী যুগের মানুষ 
হবেন । (অথব্বেদ সংহতি ২০/১২%১ (২০ 
কাও, অনুবাদক: ১৩, সুক্তঃ ১ শ্লোক) এভাবে 
পূর্বেকার সকল ধর্ম বা মহামানব 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মুহাম্মদ (সা.) 
সম্পর্কে। তেমনি ভাবে পরবর্তীগণ 
যারা মুসলিম হননি এমন বিখ্যাতরাও 
মুহাম্মদ (সা.)-কে সকল দিক দিয়ে 
স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। 


রাসূল (সা.) সম্পর্কে 

বিখ্যাত কয়েকজনের উক্তি 

স্যার জর্জ বার্নাড শ দ্য জেনুইন 
মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি আমি সবসময় 
সুউচ্চ ধারণা পোষণ করি কারণ এর 
চমৎকার প্রাণবন্ততা। আমার কাছে 
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মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা সদা 
পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সাথে 
অঙ্গীভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখে যা 
প্রত্যেক যুগেই মানুষের হৃদয়ে 
আবেদন রাখতে সক্ষম । আমি তার 
(মুহাম্মদ) সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি, 
চমৎকার একজন মানুষ এবং র 
মতে খিস্টবিরোধী হওয়া সত্তেও তাকে 
অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে 


হবে। 
আমি বিশ্বাস করি তার মতো ব্যক্তির 
নিকট যদি আধুনিক বিশ্বের 


একনায়কতন্ত্র অর্পণ করা হতো তবে 
এর সমস্যাগ্তলো তিনি এমনভাবে 
সফলতার সাথে সমাধান করতেন যা 
বহু প্রতীক্ষিত শান্তি ও সুখ আনয়ন 
করতো । আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে 
মুহাম্মদের ধর্মবিশ্বাস আগামীদিনের 
ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যা 
ইতোমধ্যে বর্তমান ইউরোপে 
গ্রহণযোগ্যতা পেতে আরম্ভ করেছে। 
থমাস কাঁলাইল হিরোস হিরো ত্যান্ড 
হিরো ওয়ারসপ ত্যান্ড হিরোইক ইন 
হিস্ট্রি বইতে লিখেছেন, এ লোকটিকে 
(মুহাম্মণ) ঘিরে যে মিথ্যাগুলো 
(পশ্চিমা অপবাদ) পু্ভীভূত হয়ে 
আছে- যার ভালো অর্থ হতে পারে 
ধর্মান্ধতা, তা আমাদের নিজেদের 
জন্যই লজ্জাজনক 

মহাত্মা গান্ধী তার ইয়ং ইন্ডিয়া বইতে 
লিখেন, আমি জীবনগুলোর মধ্যে সেরা 
একজনের জীবন সম্পর্কে জানতে 
চেয়েছিলাম যিনি আজ লক্ষ কোটি 
মানুষের হৃদয়ে অবিতর্কিতভাবে স্থান 
নিয়ে আছেন, যেকোন সময়ের চেয়ে 
আমি বেশি নিশ্চিত যে ইসলাম 
তরবারির মাধ্যমে সেইসব দিনগুলোতে 
মানুষের জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে স্থান 
করে নেয়নি। ইসলামের প্রসারের 
কারণ হিসেবে কাজ করেছে নবীর দৃঢ় 
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সরলতা, নিজেকে মূল্যহীন প্রতিভাত 
করা, ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক 


বেশি কিছু নয় যা প্রায়ই তাদের 


ভাবনা, বন্ধু ও অনুসারীদের জন্য 


গেছে। এই মানুষটি শুধুমাত্র 


নিজেকে চরমভাবে উৎসর্গ করা, তার 
অটল সাহস, ভয়হীনতা, ঈশ্বর এবং 
তার(নবীর) ওপর অর্পিত দায়িতে 
অসীম বিশ্বাস। এ সব-ই 
মুসলমানদেরকে সকল বাধা কাটিয়ে 
উঠতে সাহায্য করেছে। যখন আমি 
মুহাম্মদের জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড বন্ধ 
করলাম তখন আমি খুব দুঃখিত ছিলাম 
যে এই মহান মানুষটি সম্পর্কে আমার 
পড়ার আর কিছু বাকি থাকলো না । 

ড. উইলিয়াম ড্রেপার তার বই হিজ্তি 
অব ইনটেলেকচুয়াল ডেভলপমেন্ট ইন 
ইউরোপ বইতে লিখেন, 
জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর, 
৫৬৯ খিস্টাব্দে আরবে একজন মানুষ 
জনুগ্রহণ করেন যিনি সকলের চাইতে 
নবজাতির ওপর সবচেয়ে বেশি 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অনেক 
সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান হওয়া, 


মানবজাতির এক তৃতীয়াংশের 
প্রাত্যহিক জীবনের পথনির্দেশক 


হিসেবে কাজ করা এসবকিছুই 
সৃষ্টিকর্তার দূত হিসেবে তার উপাধির 
যথার্থতা প্রমাণ করে । 

আলফানসো দ্য লে মার্টিন তার বই 
দ্য হিস্টি দ্য লে টেরকিতে বলেন, 
উদ্দেশ্যের মহত, লক্ষ্য অর্জনের 
উপায়সমূহের ক্ষুদ্রতা এবং আশ্চর্যজনক 
ফলাফল যদি অসাধারণ মানুষের 
তিনটি বৈশিষ্ট্য হয় তবে কে মুহাম্মদের 
সাথে ইতিহাসের অন্য কোন 
মহামীনবের তুলনা করতে সাহস 


সেনাবাহিনী, আইন, সাম্রাজ্য, শাসক, 
লোকবলই পরিচালনা করেননি 
সেইসাথে তৎকালীন বিশ্বের লক্ষ-লক্ষ 


মানুষের জীবনকে আন্দোলিত 
করেছিলেন; সবচেয়ে বড় কথাহলো 
ধারণাগুলো, বিশ্বাসসমৃহ এবং 
আত্মাপ্তলোকে আন্দোলিত 
করেছিলেন। 

দার্শনিক, বাণী, বার্তাবাহক, 
আইনপ্রণেতা, নতুন ধারণার 
উডাবনকারী ধারণাকে বাস্তবে 
রূপদানকারী, বাস্তব বিশ্বাসের 


প্রতিষ্ঠাতা এই হলো মুহাম্মদ । মানুষের 
শ্রেষ্ঠত পরিমাপের যত মাপকাঠি আছে 
তার ভিত্তিতে বিবেচনা করলে আমরা 
মুহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ আছে কি? 
পৃথিবী বিখ্যাত বই বিশ্বের একশ জন 
প্রভাবশালী বইয়ের লেখক মাইকেল 


এইচ হার্ট তার বইতে বলেন, 
মুহাম্কে সর্বকালের সবচেয়ে 
প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় 


শীর্ষস্থান দেয়াটা অনেক পাঠককে 
আশ্চর্যান্থিত করতে পারে এবং 
অন্যদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হতে 
পারে, কিন্ত ইতিহাসে তিনিই একমাত্র 
ব্যক্তি যিনি সেক্যুলার এবং ধর্মীয় উভয় 
পর্যায়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ সফল ছিলেন। 
সম্ভবত ইসলামের ওপর মুহাম্মদের 


করবে? বেশিরভাগ বিখ্যাত ব্যক্তি 
শুধুমাত্র সেনাবাহিনী, আইন এবং 


তুলনামূলক প্রভাব খিস্টান ধর্মের ওপর 
যিশু ও সেন্ট পলের সম্মিলিত প্রভাবের 


সাঞাজ্য তৈরি করেছেন। তারা যদি 
কিছু প্রতিষ্ঠা করে থাকেন সেটা 


চেয়ে বেশি । আমি মনে করি, ধর্মীয় ও 
সেক্যুলার উভয় ক্ষেত্রে প্রভাবের এই 


কিছুতেই জাগতিক ক্ষমতার চাইতে 


বিরল সমন্বয় যোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই 


__ল্ুু। আত্তার্তহীদ ১২ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


মুহাম্মদকে মানবেতিহাসের সবচেয়ে 


বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ অথবা তুচ্ছ, তার 


প্রভাবশালী একক ব্যক্তিতি হিসেবে 
আবির্ভূত করেছে। 
মন্টেগোমারী ওয়াট তার মুহাম্মদ ইন 


দৈনন্দিন প্রতিটি আচার-আচরণ একটি 


ধারণা ও বৈরাগ্যবাদকে তিনি অস্বীকার 
করেছেন। তাকে কখনো অযথা দম্ভ 


অনুশাসনের সৃষ্টি করেছে যা লক্ষ- 


প্রকাশ করতে দেখা যায়নি, একজন 


কোটি মানুষ বর্তমানকালেও 


মক্কা বইতে বলেছেন, আদর্শ প্রতিষ্ঠার 


সচেতনতার সাথে মেনে চলে। 


জন্য সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করা, 


মানবজাতির কোন অংশ কর্তৃক আদর্শ 


তাকে যারা বিশ্বাস করতো এবং নেতা 
হিসেবে অনুসরণ করতো তাদের 
সুউচ্চ চারিত্রিক গুণাবলি, এবং 
মুহাম্মদের অর্জনের বিশাল এ 


বলে বিবেচিত আর কোন মানুষকেই 
মুহাম্মদের মতো এতো 
পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে অনুসরণ করা হয়নি। 
খরিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতার আচার-আচরণ 


সবকিছুই তার সততার সাক্ষ্য দেয় 


তার অনুসারীদের জীবন-যাপনকে 


আমরা যদি মুহাম্মমকে সামান্য 


নিয়ন্ত্রণ করেনি । অধিকন্তু কোন ধর্মের 


পরিমাণও বুঝতে চাই তবে অবশ্যই 


প্রতিষ্ঠাতাই মুসলমানদের নবীর মতো 


প্রয়োজনীয় সততা ও ন্যায়পরায়ণত 


এরকম অনুপম বৈশিষ্ট্য রেখে যায়নি । 


সহকারে তাকে বিচার করতে হবে 
আমরা যদি আমাদের অতীত থেকে 
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভুলগুলো 


গিবন তার দ্য ডিরেইন ফেইল অব 
রোমান ত্যাম্পেয়ার (১৮২৩) বইতে 
বলেছেন, মুহাম্মদের মহত্ের ধারণা 


সংশোধন করতে চাই তবে এটা ভুলে 
গেলে চলবে না যে চুড়ান্ত প্রমাণ 


আড়ম্বড়পূর্ণ রাজকীয়তার ধারণাকে 
অস্বীকার করেছে। অষ্টার বার্তাবাহক 


আপাতদৃষ্টিতে যা সত্য বলে প্রতীয়মান 


পারিবারিক গৃহকর্মে নিবেদিত ছিলেন; 


হয় তারচেয়ে অনেক কঠিন শর্ত এবং 


তিনি আগ্তন জীলাতেন; ঘর ঝাড়ু 


এই ব্যাপারে প্রমাণ অর্জন সত্যিই 
দুঃসাধ্য হবে। 


দিতেন; ভেড়ার দুধ দোয়াতেন; এবং 
নিজ হাতে নিজের জুতা ও পোষাক 


ডি জে হোগার্থ তার আরব বইতে 


মেরামত করতেন । পাপের প্রায়শ্চিত্তের 


রবের সাধারণ খাদ্যই ছিলো তার 


হার্য। (নিউজ ৩৯, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ 
) 
মন মহামানব, যে শক্র মিক্র সবার 


ছে সমান প্রশংসার যোগ্য তার ঝান্ডা 
লে সমবেত হই। তাকে ভালবাসি 
র সুন্নাতকে আকড়ে ধরি। হযরত 
নাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, একদা হুযুর (সা.) আমাকে 
বললেন হে বৎস! তোমার অন্তরে 
কারো সম্পর্কে হিংসা বিদ্বেববিহীন 
অবস্থায় যদি তুমি সকাল-সন্ধ্যা 
কাটাতে পারো, তবে তুমি তা কর। 
অতঃপর রাসুল (সা.) বললেন হে বস 
এটা আমার সুন্নাত। আর যে আমার 
সুন্নাতকে ভালবাসল নিঃসন্দেহে সে 
আমাকে ভালবাসলো। আর যে 
আমাকে ভালবাসলো সে বেহেশতে 
আমার সাথেই থাকবে । সুনানে 
তিরমিযী, মিশকাত: ৩০) 


লেখক; পরিচালক ইসলাহ বাংলদেশ, 
আশরাফাবাদ, ঢাকা-১২১১ 


হে এ এ 


শি 


ঠ 


এ ৫ 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভান ভ্লা উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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নভেম্বর'১৯ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


সত্য ধর্ম মুছেছে তখন তিমির লুপ্ত 
ধরণী হতে 


শান্তিপ্রতিষ্ঠায় মহানবী 


(সা.)-এর ভূমিকা 


শুধু নীচু মুখে ভয়াল গতিতে নামছে 
বিশ্ব ধ্বংস শোতে 


মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দীন 

“আমি আপনাকে সমঘ জাহানের জন্য করুন চিত্র তাকে ভাবিয়ে তুলত। 
দয়ান্বরূপ পাঠিয়েছি সারাটি জীবন তিতি এ নৈরাজ্য দূর 
সকল পাপাচার, অনাচার ও করার জন্য লড়েছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠায় 


অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে তিনিই 


এমন সময় আমিনা মায়ের কোল 
আলো করি সুবেসাদেক 

নিখিল বিশ্ব উষা নেমে এলে বুকে নিয়ে 
এলে আলোর রেখ । 

_ কবি ফররুখ আহমদ+ 
পৃথিবী তখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম 
করছিল । ইনসানিয়াত আর মানবতা 
গিয়েছিল সেখানে পশুতের রাজতৃ । 
মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেমে 
এসেছিল অবক্ষয়। ব্যক্তি, পরিবার, 
সমাজ ও রাষ্ট্র কোথাও ছিল না শান্তি ও 
নিরাপত্তা। ছিলা না জান, মাল ও 
ইজ্জতের সামান্যতম নিশ্চয়তা, সর্বত্রে 
বিরাজ করছিল হাহাকার, অনাচার, 
জুলুম ও অত্যাচার । এসব নৈরাজ্য দূর 
করে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষেই মহান প্রভু 
সে দিন প্রেরণ করেন মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-কে। পবিত্র কুরআনে 
বর্ণিত হয়েছে, 

9৫208451462 


নভেম্বর”১৯ 


প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তি, শৃঙ্খলা ও 
মানবিকতা । টমাস কর্লাইল বলেন, 
1112 727911197  /70%42/11 
177017/191 149/107777712 (5771. 1125 
27291 57977101772 71110 
17/11/1171 11177142০01 26, 077 
0/%211 7%4/015125 91 
17171177107171) 7 14717141115 11141 
97209111217. 79200517071 1)21/17 
19 07777109710 17971 27711 19 
510). 

রি (সা.) করৃর্ক সংঘটিত বিগ্রব 
ছিল এচও এক অগ্নিস্কুলিঙগ যা দিলী 
থেকে ানাডা এবং মাটি থেকে আকাশ 
পর্ধন্ত যে অসত্য ও আমানবিকতার 
আব্্না মাথা তুলে দাড়িয়ে ছিল তা 
ফেলল ।' 


শাস্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর 
ভূমিকা: নুবুওয়ত পূর্বকাল 
বাল্যকাল থেকেই নবীজী (সা.) সমাজ 


তার অবদান নুবুওয়ত পরবর্তী কালের 
মধ্যে সীমাবদ্দ নয় বরং নুবুওয়তপূর্ব 
জীবনে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান 
রেখেছেন 


১. হিলফুল কুযুল প্রতিষ্ঠা 

নবীজী (সা.)-এর বয়স তখন মাত্র ১৫ 
বছর। কুরাইশ ও কায়েস গোত্রদ্য়ের 
মাঝে হারবুল ফুজ্জার নামে অকে 
ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের 
ভয়াবহতা ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতি 
নবীজির হৃদয়ে রেখাপাত করে । সমাজ 
থেকে এ সব যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্যায়- 
অবিচার, জুলুম-নির্যাতন দূর করার 
লক্ষ্যে মক্কার যুবকদের নিয়ে তিনি 
প্রতিষ্ঠা করেন হিলফুল ফুযুল নামে 
একটি সেবা সংঘ । এর শর্তাবলি ছিল: 
১. আমরা সমাজের অশান্তি দূর করব। 
২.আমরা বিদেশি পর্যটকদের রক্ষা 


করব। 

৩.আমরা গরিব-দুঃখীদের সাহায্য 
করব। 

৪. আমরা শক্তিশালীকে দুর্বলদের ওপর 


নিয়ে ভাবতেন। সামাজিক নৈরাজ্যের 


অত্যাচার করতে দেব না। 


__--লললল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৪ 


সী।রা।তু।নন।বী। (সা.) 


এ সেবা সংঘের মহৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের 
প্রশংসা করে 1/. 772 বলেন, 

115 97777775191 2101914 
17717101712 ০0171151702 22771511712 
77121)7201102 0 1712 517071227 
27107107167 1711925. 

“সবল ও ব্যাক্তিদের 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনের শাসন 
প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ ছিল 


১. হাজারে আসওয়াদ 

নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান 

একদিন কাবা ঘর সংস্কারের লক্ষ্যে 
হাজরে আসওয়াদ অন্যত্র সরিয়ে রাখা 
হয়েছিল। সংস্কারের পর পুনঃরায় তা 
কাবা ঘরে স্থানান্তর নিয়ে ভীষন মতো 
বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। সব গোত্রই চায় 
এ সম্মানের ভাগীদার হতে এক পর্যায়ে 
ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। এ 
সমষ্যার সমাধানের দায়িত অর্পিত 
হলো নবীজী (সা.)-এর ওপর | তিনি 
একটা বড় চাদরে পাথরখানা রেখে 
সকল গোত্রের প্রতিনিধিদের সাহায্যে 
তা স্থানান্তর করেন। ফলে কুরাইশরা 
রক্তক্ষয়ী এক ভয়াবহ যুদ্ধের হাত 
থেকে মুক্তি পায়। 


শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী 

(সা.)-এর বহুমুখী পদক্ষেপ: 
নুবুওয়ত পরবর্তী কাল 

৪০ বছর বয়সে নবীজী (সা.) 
নুবুওয়তের সুমহান দায়িতু পান। 
এবার শুরু হলো খোদোয়ী নির্দেশনার 
ভিত্তিতে বিশ্বময় শাস্তি প্রতিষ্ঠা সামগ্রিক 
মুক্তির মহাপরগাম | যথা- 


১. মদীনায় হিজরত 

নবীজী (সা.) যখন একতৃবাদের দিকে 
আহ্বান জানান পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা 
তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। ইসলাম 


করেছেন। ধৈর্য ধরেছেন। যাহাতে 
কোন প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি না হয়। 
যখন নির্যাতনের মাত্রা ধৈর্যের সীমা 
পেরিয়ে যায়, কোন প্রকার অশান্তকর 


করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল। 
প্রদান করেছিল তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা 
ও নাগরিক অধিকার। সৃষ্টি করেছিল 
এক অনুপম দৃষ্টান্ত মৈত্রী ও 


পরিবেশের সৃষ্টি না করে আল্লাহর 
নির্দেশে নবীজী (সা.) মুসলমানদের 
নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। শান্তি 
রক্ষার জন্য তিনি সেদিন নিজের 
জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে অন্যত্রে 
হিজরত করেছিলেন । শান্তি প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাসে নবীজীর এ ত্যাগ ও 
বিসর্জনের স্মৃতি অমর ও অগ্লান হয়ে 
থাকবে চিরকাল। 


২. মদীনা সনদ 
নবীজী (সা.) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে 
বিশ্বাস করতেন । তাই তিনি মদীনায় 
বসবাসরত সকল জাতি গোষ্ঠী নিয়ে 
একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। যেটি 
ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে পরিচতি 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় এসনদের ভূমিকা 
সর্বজনস্বীকৃত। ৪৭টি ধারা বিশিষ্ট 
সনদের পরতে পরতে ছিল শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার শাশ্বত আহ্বান। মদীনা 
সনদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধার! 
হলো: 

১.মদীনার পৌত্তলিক, ইহুদি ও 
মুসলমান এক জাতি । 

২.এ সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গ্ুলো 
স্বস্ব ধর্ম বিষয়ে স্বাধীন থাকবে, 
কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে 
না 

৩.মজলুমকে রক্ষা করতে হবে। 

৪.মদীনা রাষ্ট্রে আজ থেকে রক্তপাত 
হারাম বলে গণ্য হবে। 


ভালবাসার । 


৩. হুদায়বিয়ার সন্ধি 

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর 
অনবদ্য ভূমিকার অনন্য স্মারক 
হুদায়বিয়ার সন্ধি। সন্ধির বেশ কিছু 
শর্ত মুসলমানদের বিপক্ষে যাওয়া 
সতেও কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে 
নবীজী (সা.) এতে স্বাক্ষর করেন। 
ফলে মক্কা ও মদীনার মাঝে সম্পর্কের 
একটি সেতুবন্ধন রচিত হয়। দীর্ঘ দিন 
ধরে বিরাজমান উত্তেজনার অবসান 
ঘটে । 


৪. বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের 
প্রতি শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান 

শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে নবীজী 
(সা.) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের 
কাছে পত্র প্রেরণ করেন। দু একজন 
দেন। ফলে বর্হিবিশ্বের সাথে নবীজীর 
সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় । 

৫. নবীজীর যুদ্ধসমূহ 

শান্তি প্রতিষ্ঠার সংখামে কখনো 
অনন্যোপায় হয়ে নবীজী (সা.)-কে 
যুদ্ধের পথ বেছে নিতে হয়েছে। 
মানবদেহের কোন অঙ্গের পচন ধরলে 
যেমন পুরো শরীর রক্ষার্থে তা কেটে 
সমাজ ও রাষ্ট্র বিধ্বংসী দুষ্টক্ষত 
অপশক্তির মূলোৎপাটনের জন্য নবীজী 
(সা.)-কে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। 


৫.দিয়ত বা খুনের বিনিময়পন পূর্ববৎ 
বহাল থাকবে । 
৬.কেউ অপরাধ করলে তা তার 


গ্রহণের কারণে নওমুসলিমেদের ওপর 
প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। তবুও কোন 
প্রতিবাদ করেননি তিনি। সহ্য 


নভেম্বর'১৯ 


ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে। 
এ সনদ জাতি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে 
সকল মানুষকে এক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস 


নবীজী (সো.) যুদ্ধ করেছেন শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্য । পাপাচার, অনাচার, 
জুলুম ও অন্যাচার দূর করার জন্য । 
শান্তি প্রতিষ্ঠার এসব যুদ্ধের ব্যাপক 
ভূমিকা রয়েছে। নবীজীর সমরনীতি 
এবং যুদ্ধের ফলাফল বিচার করলে 


____াাঁঁার্্ালল্লল্্। আত্তার্তহীদ ১৫ 


সী।রা।তু।নন।বী। (সা.) 


বিষয়টা আরও সুষ্টভাবে পরিস্ফুটিত 


খুজাআকে আক্রমন করে, কুরাইশরা 


হয়। নবীজীর যুদ্ধগুলোর প্রধান 


বনি বকরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে 


বৈশিষ্ট্য: হলো এসব ছিল 
প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ। নবীজী (সা.) 


ফলে নবীজী (সা.) মক্কাবিজয়ের 
সিদ্ধান্ত নেন। খুব শান্তিপূর্ণভাবে এ 


কখনো যুদ্ধ পছন্দ করতেন না। একান্ত 
বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছেন তিনি। 


অভিযান সম্পন্ন হয়েছিল । যারা নবীজী 
(সা.)-কে অকথ্য নির্যানতন করেছে, 


নবীজীর সমরনীতির গুরুত্বপূর্ণ 

১. শত্রুদের ফলন্ত গাছ কাটা যাবে না। 

২. পরাজিতাদের ধন-সম্পদ নষ্ট করা 
যাবে না। 

৩. শক্রদের কখনো আগুন দিয়ে শাস্তি 
দেওয়া যাবে না। 

৪. উপসনালয় ধ্বংস করা যাবে না। 

৫.নির্দোষ নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের হত্যা 
করা যাবে না। 

নবীজী (সা.) শিশু ও নারীদের হত্যা 

করতে নিষেধ করেছেন। 

নবীজীর যুদ্ধে অনর্থক রক্তক্ষয়ের 

উম্মাধনা ছিল না তাই তো তার 

পরিচালিত সকল যুদ্ধ মিলে উভয় 

পক্ষের নিহত সংখ্যা ছিলা মাত্র ১৬২ 

জন। তিনি যুদ্ধ বন্ধীদের প্রতি যে 

মহানুভতা দেখিয়েছেন, তা বর্তমান 

বিশ্বে কল্পনা ও করা যাবে না। স্যার 


দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে, মদীনায় 


করার জন্য এবং পিতা-মাতার এতি 
দিয়েছেন । 

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি সর্ব 
প্রকার অসাম্য দূর করে ইসলামী 
ভ্রাতৃত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনিই 
ঘোষণা করেছেন, একমাত্র তাকওয়া 


মুসলমানদের ওপর বার বার আক্রমন 


ছাড়া অন্য কোন মাপকাটিতে মানুষের 


করেছে এমন শক্রদের হাতেনাতে শ্রেষ্ঠতৃ নির্ধারিত হয় না। 
পেয়ে ও নবীজী (সা.) ক্ষমা করে রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নবীজী (সা.) 


দিয়েছেন। কী অপরূপ করুনা । কী 
অসামান্য মহিমা । এরূপ মহানুভবতা 
পৃথিবী কোন দিন প্রত্যক্ষ করেনি। 
এতিহাসিক গীবন বলেন, 
17117121972 11159770112 
10714 1/1976 175 70 17719627122 01 
771027171777171)) 714 10727271255 
1//1101 2971 2171979401 1/10562 ০0/ 
149/197177120 71157 211 115 
9712771125 12)) 4 /115 1901 710 /12 
1097202 1719771 0712 2710 11. 

“যে ওদার্য ও ক্ষমাশীলতার আদর্শ 
মুহাম্মদ (সা.) স্থাপন করেছেন পদানত 
সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত 
নেই। নবীজীর এ অপূর্ব ক্ষমা এদশর্ন 


উইলিয়াম মুইর আবু আকিব নামক 
এক যুদ্ধবন্ধীর জবানীতে বলেছেন, 
19125517152 0207 116 71571 ০01 
149017 /710 71792 %5 77196, 
17112 1/12)) 11127759175 711/02. 
1112) 222 &5 7/7/122157 /9724 49 
921 /711271 1/1272 70705 17616 0111 
97127117712 1/1277159125 77717 
04425. 

সে. মদীনাবসীদের জন্য আশির্বাদ 
বর্ষিত হোক যারা আমাকে আরোহন 
করিয়ে নিজেরা পদ্বজে চলেছেন । 
আমাদের রুটি খেতে দিয়েছেন অথচ 
খেজুরেই 


৬. মক্কা বিজয় 


বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় রেখেছে অসামান্য 
অবদান ।' 


৭. শান্তিপূর্ণ পরিবার, 
সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন নবীজী 
(সা.) পরিবারের সকল সদস্যদের 
মাঝে সুসম্পর্কই নিশ্চিত করতে পারে 
পারিবারিক শান্তি । তাই নবীজী (সা.) 
সুসম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক 
নিদের্শনা প্রদান করেছেন। নবীজী 
(সা.) বলেছেন, “যে ছোটদের গ্নেহ 
করে না, বড়দের সম্মান করে না, সে 
আমার দলভুক্ত হবে না । 


হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে বনি বকর 
যখন মুসলমানদের মিত্রপক্ষ বনি 


নভেম্বর'১৯ 


পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, 
“আপনার এঁভ কেবল তার ইবাদত 


রাষ্ট্র পরিচালনায় সবার মতামত 
প্রদানের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। 
পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ 
ও তিনি দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত 
হয়েছে, “সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ কর ।” 


উপসংহার 

অবশেষে আমরা বলতে পারি বিশ্ব 
শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত মহানবী (সা.) 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার অবদান সর্বজন 
স্বীকৃত। আজকের সংঘাতময় 
সমাজে, সংঘাতময় পরিবারে এবং 
মানুষের নিরাপত্তাহীন ব্যক্তিগত জীবনে 
শান্তি ও মুক্তির বিপ্লব ঘটাতে হলে 
নবীজীর উপস্থাপিত নীতিমালার 
অনুসরণ অপরিহার্য । জর্জ বার্নাড শু 
বলেন, 

1 0911220 4 7127 1112 
141//1077177120 77272955172 
01041975111) 0 1712 719497% 
10971, 72 77014 %7772 7107 
7122920172%02 971 /11917127. 

“যদি মুহাম্মদের মতো একটা লোক 
বতমান জগতের নায়ক হতেন তবে 
তিনি এমন এক উপায়ে জগতের 
সামান্য সমস্য সমাধান করতে সক্ষম 
হতে ন যা অত্যাবশ্যক মুখ শান্তি 
আনয়ণ করত ।' 


১ ফররুখ আহমদ, সিরাজাম মুনিরা 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-আত্মিয়া, ২১:১০৭ 


__লললললল্্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ১৬ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


£ এল পতি ঠ-র্ 


256 ৬ দল 
এ+ 2517 ৪ 
“তিনি নিজ কৃতিত ও পরর্তার গুণে 
পৌঁছেছেন মর্যাদার শীর্ষে, অন্ধকার 
বিদুরিতহযেছে তার সৌন্দর্যে ভার 

চ্রিবরাবলি সৌন্দধর্মঙ্তি হয়েছে, দরুদ 
ভর তার বংশধরগণের ওপর |” 
৬৩ বছরের মহান জীবনের সবটুকু 
অনাচার আর পাপাচারের বিষবক্ষের 
মূল নির্মলে। যিনি কায়েম করেছেন 
অসভ্য পৃথিবী থেকে সভ্যের পৃথিবী । 
যার শুভ আগমনে বদলে গেল 
জাহিলিয়াতের বর্বর যুগ, মানুষ পেল 
মুক্তির বার্তা। তিনি যে আর কেউ নন। 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)। সেই প্রিয়নবীর 
শুকরিয়া ও সৌন্দর্য বর্ণনা করা কি 
আমাদের কর্তব্য নয়? 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি আমাদের 
জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। 


নভেম্বর'১৯ 


কেমন ছিলেন প্রিয়তম 
নবী (সা.) 


কামরুল হাসান 


কীভাবে কথা বলতে হবে, কীভাবে 
চলতে হবে, স্বামী হিসেবে, পিতা 
হিসেবে, বন্ধু হিসেবে এমনকি আত্মীয় র 
ও প্রতিবেশী হিসেবে কী করণীয় তার 
আদর্শ নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় প্রিয় 
নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর 
জীবনাদর্শে। সেই প্রিয় নবী হযরত 
মুহম্মদ (সা.) দেখতে কেমন ছিলেন 
একজন নবীপ্রেমিক মাত্রই জানতে 
আগ্রহী হয়ে উঠবেন। আল্লাহ 
সুবহানাহু তাআলা বলেন, 


৫95 প্র 


০৯৮৬৬ ৩৫5 
“হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনি মহান 
চরিত্রের অধিকারী |” 
তিনি আরও বলেন, 


পর £৫ ৫8৮55 


66 ৩গ 24০৭4819522 পট ৫৫৫ 


উরি 2016652৯922017201% 
“যারা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের এাতি 
আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক 
জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উভম আদর্শ 
রয়েছে । 
তিনি আরও বলেন, 


2. হুর 5১5,291 1 541 
১০৬৮৩5৩৯০৬৯ ৬১ 


“নবী (আপনি) মুমিনদের কাছে তাদের 
নিজেদের চাইতে বেশি আপন |" 
রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের 
ওপর ও করে তিনি দেখতে কেমন 
ছিলেন, তার ব্যক্তিতি কেমন ছিলো 
এবং তার জীবনীর ছোট-বড় যাবতীয় 
খুটিনাটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে 
ইমাম তিরমিযী (রহ.) সুন্দর একটি 
বই লিখেছিলেন। বইটির নাম হচ্ছে 


কামনা । প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
ছিলেন এমন একজন রাসুল যাকে 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এত 
ভালবাসতেন যে তারা তার দিকে 
তাকাতে পারতেন না। রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর প্রতি তীব্র ভালবাসার 
কারণে তারা তাকে দেখতে চাইতেন 
আর প্রবল ভক্তির কারণে তারা মাথা 
নিচু করে তাকতেন। বিষয়টি সবচেয়ে 
সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন সাহাবী 
আমর ইবনে আস (রাযি.) তিনি বলেন 


ল্য) আত্তাত্তহীদ ১৭ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা 
এতই তীব্র ছিল যে, আমি কখনো তার 


কথা বলার সময় আকর্ষণীয়। দূর 


এবং বংশের দিক থেকে সন্ত্রান্ত। যে 


থেকে দেখে মনে হয় সবার চেয়ে 


দিকে চোখ তুলে থাকাতে পারিনি তাই 


উজবল ও সৌন্দর্যমগ্তিত। পিছন থেকে 


কেউ যদি আমাকে তার দৈহিক 


দেখলে মনে হয় তিনি সুন্দর ও সুমহান 


সৌন্দর্য বর্ণনা করার অনুরোধ করত 
তখন আমি পারতাম না। 

র তাই আল্লাহ রাসুল (সা.)-এর 
চেহারাকে বর্ণনা দিয়েছেন সূর্যের সাথে 


পুরুষ । কথায় মিষ্টতা ও প্রকাশভঙজি 
সুস্পষ্ট । কথা খুব সংক্ষিপ্ত নয়, আবার 
অতিদীর্ঘও নয় । কথা বলার সময় মনে 


আবার কেউ চাঁদের সাথে। প্রিয় নবীর 
আকার-আকৃতি সম্পর্কে অনেক 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) থেকে বর্ণনা 
পাওয়া যায়। 

একটি মজার বর্ণনা আমরা পাই হযরত 
জাবির ইবনে সামুরা (রাষি.) থেকে, 
তিনি বলেন একদিন পূর্ণিমা রজনীতে 
মহানবীকে লাল রঙয়ের চাদর পরিহিত 
অবস্থায় অবলোকন করলাম । আমি 
একবার রাসুলের দিকে আর একবার 
চাদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। 
পর্যবেক্ষণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চাঁদের 
চেয়েও সুন্দর মনে হল। (তিরমিযী 
শরীফ) 

তাইতো কবি বললেন, 

ওরে, ও চাঁদ উদয় হলি কোন জোসনা 
দিতে? 

পেশনীতে। 

তবে সবচেয়ে বিখ্যাত যে বর্ণনাটি 
পাওয়া যায় সেটা হল উম্মে মা'বাদের 
বর্ণনায়: হিজরতের সময় মহানবী 
(সা.) কিছুক্ষণ উম্মে মা'বাদের তাবুতে 
অবস্থান করেছিলেন। তাবু থেকে 
মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার পর 


টে 


মুক্তোর দানা ঝরছে। 
হযরত আলী (োযি.) যখনই নবী 


ব্যক্তি তাকে হঠাৎ দেখত, সে ভয় 
পেত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরিচিত 
হয়ে তার সঙ্গে মিশত, সে তাঁকে 
অনেক ভালবাসতে থাকত । নবী 
(সা.)-এর গুণাবলি বর্ণনাকারী এই 
কথা বলতে বাধ্য হন যে, আমি তার 
আগে ও পরে তার মতো কাউকে 


শরীফ) 


(সা.)-এর আকৃতির বর্ণনা দিতেন, 
তখন বলতেন, নবী (সা.) অত্যধিক 
লম্বাও ছিলেন না এবং একেবারে 
বেঁটেও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন 
লোকদের মধ্যে মধ্যম আকৃতির । তার 
মাথার চুল একেবারে কৌকড়ানো ছিল 
না এবং সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না; বরং 
মধ্যম ধরনের কৌকড়ানো ছিল। তিনি 
অতি স্থলদেহী ছিলেন না এবং তার 
চেহারা একেবারে গোল ছিল না; বরং 
লম্বাটে গোল ছিল। গায়ের রং ছিল 


হযরত জাবির (রাযি.) বলেন, যে পথ 
দিয়ে নবী যেত বোঝা যেত এ পথ 
দিয়ে নবীজী গেছে। কারণ সারা পথ 
খোশবুতে মাতোয়ারা ছিল। (মিশকাত 
শরীফ) 

হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) 
তোমাদের মতো দ্রুত কথা বলতেন 
না। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, 
কেউ তা শব্দ সংখ্যা) গণনা করতে 
চাইলে সহজেই গণনা করতে পারত 
(সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম) 


লাল-সাদা সংমিশ্রিত। চক্ষুর বর্ণ ছিল 


হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাষি.) 


কালো এবং পলক ছিল লম্বা লম্বা। 
হাড়ের জোড়াগ্তলো ছিল মোটা । গোটা 


বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো 
ব্যাপারে আনন্দিত হতেন তখন তার 


শরীর ছিল পশমহীন, অবশ্য পশমের 
চিকন একটি রেখা বক্ষ হতে নাভি 
পর্যন্ত লম্বা ছিল। হস্তদ্ধয় ও পদদ্ধয়ের 
তালু ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। যখন তিনি 
হাঁটতেন তখন পা পূর্ণভাবে উঠিয়ে 
মাটিতে রাখতেন, যেন তিনি কোনো 
উচ্চ স্থান হতে নিচের দিকে নামছেন 
যখন তিনি কোনোদিকে তাকাতেন 


উম্মে মা*বাদ স্বামীর কাছে নবীজীর যে 


তখন ঘাড় পূর্ণ ফিরিয়ে তাকাতেন 


পরিচয় তুলে ধরেছিল, তা নিয়রূপ: 


তার উভয় কীধের মাঝখানে ছিল 


চমকানো গায়ের রং, উজ্জ্বল চেহারা 


মোহরে নুবুওয়ত বা নবী হওয়ার 


সুন্দর গঠন, সটান সোজা নয়, আবার 


অলৌকিক নিদর্শন। বস্তত তিনি 


ঝুকে জড়াও নয়। অসাধারণ ছিলেন খাতামুন নাবিয়্িন (নবী 
সৌন্দর্যের পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক দৈহিক আগমনের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী) 


গঠন, সুরমা রাঙ্গা চোখ, লম্বা পলক, 
খজু কণ্ঠস্বর, লম্বা ঘাড়, চমকানো 
কালো চুল। চুপচাপ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, 


নভেম্বর'১৯ 


তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে অধিক 
দাতা, সর্বাপেক্ষা সত্যভাষী। তিনি 


চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠত 
মনে হতো যেন তার মুখমণ্ডল চাঁদের 
টুকরা। বস্তুত আমরা সবাই সেটা 
অনুভব করতে পারতাম । (সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম) 

হযরত হযরত ইবনে আব্বাস (রোযি.) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মুূখের 
দাঁত দুটির মাঝে কিছুটা ফাক ছিল 
যখন তিনি কথাবার্তা বলতেন, তখন 
মনে হতো উক্ত দীত দুটির মধ্য দিয়ে 
যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে । (সুনানুদ 


4. 


(সা.)-কে সৌন্দর্যের আকর অখ্যা 
দিয়ে আবেগভরা ছন্দে আবৃত্তি করেন, 
একটি সূর্য আমাদের আর একটি সূর্য 
সেই নভোমগ্ুলের, আমার সূর্য 


ছিলেন সর্বাপেক্ষা কোমল স্বভাবের 


অতুলনীয় চাইতে সেই জাগতিক 


__্ল্হ্ুু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


ভাক্করের। জগতের সেই সূর্য সকালে 
উদিত হয়ে চারিদিকে ফর্সা করে, 
আমার সূর্য রাতকে রওশন করে উদয় 
হয় ইশার পরে । (মিশকাত শরীফ) 

সত্য দিনের সূর্য নিভে যখন রাতের 
আধার নেমে আসতো, তখন হযরত 
আয়িশা (রাযি.) ঘরে আরেক নতুন 
সূর্যের উদয় দেখতে পেতো । একদিন 
রাতের বেলা আয়িশা (রাযি.) জলন্ত 
প্রমান পান। তিনি বলেন, “একদিন 
রাতের বেলা আমি কাপড় সেলাই 
করছিলাম । হঠাৎ আমার হাত থেকে 
সুই পড়ে গেল। আমি সুইটি তন্ন তন্ন 
করে খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম 
না। এমনি সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) 
এসে হাজির হলেন। ফলে তার পবিত্র 
চেহারার নূরানীর আভায় সুইটি স্পষ্ট 
দেখতে পেলাম । 

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.) বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) হতে সুন্দর কাউকে 


আমি কখনো দেখিনি । মনে হতো যেন 


একটি শিশির মধ্যে সেই পবিত্র শ্বেত 


সূর্য তার মুখমগ্ডলে ভাসছে। আর 
রাসুল (সা.) অপেক্ষা চলার মধ্যে 
দ্রুতগতিসম্পন্ন কাউকে দেখিনি । তার 
চলার সময় মনে হতো মাটি যেন তার 
জন্য সংকুচিত হয়ে এসেছে। আমরা 
তার সঙ্গে সঙ্গে চলার জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা করে চলতাম। অথচ তিনি 
ভাবিক নিয়মে চলতেন। (তিরমিযী 
শরীফ) 

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (সা.) 
আলুথালু চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখে 
বললেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তি 
নিজেকে কুশ্রী বানায় কেন? অতঃপর 
তিনি হাতের ইশারায় তার চুল ছেটে 
পরিপাটি করতে বললেন। (াবারানীর 
আল-মুজামুস সগীর) 

একবার নবীজী (সা.) উম্মে সুলাইমের 
গৃহে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন । নবীজী (সা.) 
পবিত্র দেহ ঘর্মাক্ত হলে উম্মে সুলাইম 


বিন্দু জমা করতে লাগলেন 
ইতোমধ্যে নবীজী জাগ্রত হয়ে ইরশাদ 
করলেন, উম্মে সুলাইম একি করছো 
তুমি, জবাব এলো ইয়া রাসূলুল্লাহ এ 
হচ্ছে আপনার পবিত্র বদনের ঘাম 
মুবারক। আমরা এটি আমাদের 
খোশবুর সাথে মিলিয়ে নেব। কেননা 
এটি উত্তম সুগন্ধি । (মুসলিম শরীফ) 
নীলাভ আকাশের পূর্ণিমার চাঁদও রাসুল 
(সা.)-এর সৌন্দর্যের কাছে হার 
মানতে বাধ্য। 

মহান আল্লাহ যেন আমাদের স্বপ্নে 
হলেও নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য 
নসিব করেন। আমিন। 


৯ শায়খ সান্দী, গুলিস্তী, দানিশ, তেহরান, 
ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৪), পৃ. ৪ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-কলম, ৬৮:৪ 

ও আল-কুরআন, সুরা আল-আহ্যাব, ৩৩:২১ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব, ৩৩:৬ 


“দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষা চমৎকার সমন্বয়ে একটি মহিলা মাদরাসা” 


আদর্শ মা ও আলোকিত সমাজ গড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা । 
সভ্য ও আদর্শ সমাজ বিনির্মানে মহিলাদের পৃথক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই। 


তা 
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নিসা মাদ্র 


নভেম্বর'১৯ 


মোবাইল : ০১৮৩৬-৪০২৫৪৫, ০১৩১৭-৬৫৮৪৬৬, ০১৮১৩-১৬৫০১০ 
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চট্টথাম 


1৬190729172 (17166290785 


নার্সারি হতে ৯ম শ্রেণি (দোখিল) পর্যন্ত 


স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা । €7558 €55155) €52510 
॥ আবাসিক ছাত্রীদের গড়ে তোলার জন্য সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার তন্বাবধান। বকবক 
2 আধুনিক মানসম্মত ও পরিকল্পিত সিলেবাস। ২২ 

0 আখলাকী ও আধ্যাত্যিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব বিভাগ সমূহ মে 

) সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ | নূরানী কিন্ডারগার্টেন 0৬ 

নার্সারি হতে ৯ম ( দাখিল) পর্যায়ক্রমে উলা ও দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত। তি ভা 

ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা ছারা পাঠদান । হিফযুল কুরআন এপ 

মঞ্জুরী সাপেক্ষে মেধাবী, গরীব ও এতিমদের জন্য বিশেষ ছাড়। তাক কভগ 1৮ টি 
 প্রসাবী ও ব্যস্থ অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। রর ৮০০০ 

নূরানী পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা । শর্ট কোর্স বিভাগ 

[॥ শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ বাস্তব অনুসরণ 

নিবে 8০ যোগাযোগ : এস এ ভিলা, ইসহাকের পুল সংলগ্ন, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 


স।ম।কা।লী।ন 


নু 
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শিক্ষার্থীদের মাস্তান ও খুনি বানাচ্ছে! 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


অবশেষে বাংলাদেশ প্রকৌশল 


মত মর্যাদাবান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির বলি 


করান। শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার 


হয়ে অকালে নিভে গেল আরেকটি 
তাজা প্রাণ । তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের 
দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদ 
প্রতিপক্ষের কর্মিদের বেদম ও নৃশংস 
পিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছেন। ফেসবুক 
ফেলা হল ফ্যাসিবাদী কায়দায়। 
উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মনুষ্যত্ব ও 
মানবিকতা লোপ পেয়ে আদিমযুগের 
উপজাতীয় বর্বরতা মাথাচাড়া উঠছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে র্যাগিং ও 
টর্চার সেল স্থাপন এবং ক্যাম্পাসে 
ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ না থাকা 
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সুষ্ঠূধারাকে 
প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। ভিসি, প্রভোস্ট 
ও হাউজ টিউটরদের ইচ্ছাকৃত নীরবতা 
দেশের সচেতন মানুষদের ক্ষুদ্ধ করে 
তুলেছে। তারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিসিপ্রিনারি রুলস ব্যবহার করতেন এ 
দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। উপাচার্য তারই 
প্রতিষ্ঠানের নিহত ছাত্রের লাশ দেখতে 
আসেননি, জানাযায় শরীক হননি; 
এমনকি আবরারের বাবাকে সান্তনা 
দিতে তিনি বাসা থেকে বের হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি । হতে 
পারে দলীয় আনুগত্যের কারণে তিনি 
এই সিদ্ধান্ত নেন। কিন্ত ফল হয়েছে 
উল্টো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার এই 
সিদ্ধান্তে উচ্মা প্রকাশ করে বলেছেন, 
“তিনি কেমন ভিসি? জিঘাংসার 
রাজনীতি আরো কতজনের প্রাণ কেড়ে 
নেয় কে জানে? এক বুক আশা নিয়ে 
মা-বাবারা তাদের সন্তানদের বুয়েটের 


নভেম্বর”১৯ 


আগেই ফিজিং ভ্যানে করে নিয়ে আসা 
প্রিয় সন্তানের লাশ কবরস্থ করতে হয়। 
এই বেদনা প্রকাশের ভাষা নেই; এই 
দুঃখ রাখার জায়গা নেই। 

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছে থেকে 


সহযোগী একটি জাতীয় দৈনিক সূত্রে 
জানা যায় যে, বুয়েটে সাধারণ 
শিক্ষার্থীদের ইসলামী ছাত্রশিবিরের 
কর্মি সন্দেহে নিয়মিত মারধর করা 
হয়। শিবির কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ 
নয়। আবরার ফাহাদকেও শিবির 
সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়েছে। অথচ 


দীক্ষা পান না, দীক্ষা পান অজানা 
রাজনৈতিক নিউক্লিয়াস থেকে। 
নির্মমতার সাথে সম্পৃক্ত যেসব 
বুয়েটশিক্ষার্থী পুলিশের হাতে আটক 
হয়েছেন হয়তো তাদের বিচার হবে, 
হয়তো হবে না; যেমন অতীতে হয়নি । 
যদি বিচার হয় তাহলে আরো কিছু 
মেধাবী ছাত্র শিক্ষাজীবন শেষ করার 
আগেই অকালে ঝরে গেল । মাটি হয়ে 
গেল তাদের ও তাদের পরিবারের 
স্বপগ্নসাধ। ক্রিমিনাল হিসেবে তাদের 
পরিচিতি ঘটবে। ঘাতক ও নিহত 
সবাই কিন্ত আমাদের সন্তান। এই 
অসুস্থ সংস্কৃতির অবশ্য পরিবর্তন 
ঘটাতে হবে। বিভিন্ন কলেজ 
হাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছেন । 
যেসব দলীয় নেতৃবন্দ শিক্ষার্থীদের 
তারা এইসব হত্যাকাণ্ডের দায় এড়াতে 
পারেন না। হত্যাকান্ডের বিচার অবশ্য 
হতে হবে। তবে কেবল বিচার যথেষ্ট 
নয়। আগামীতে যাতে হত্যাকান্ডের 
পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যবস্থা নেয়া 
সর্বাধিক প্রয়োজন। এইগুলো উপসর্গ 
মাত্র, রোগের চিকিৎসা জরুরি । রোগ 
কিন্ত ক্রণিক। 


আবরারের পরিবার সরকার সমর্থক। 
একই চক্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় 
ছাত্রসংগঠনের তৎপরতা নিষিদ্ধ 
করেছে। ডাকসু এটা করতে পারে না, 
এটা তাদের ইক্তিয়ার বহির্ভূত । 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের প্রধান 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী রাজনীতির চর্চা 
চলতে পারে না, এটা কেবল দুঃখজনক 
নয়, লজ্জাজনকও বটে। নবাব 
সলিমুল্লাহ প্রদত্ত জমির ওপর ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় দীড়িয়ে আছে ১৯২১ 
সাল থেকে । মোট ৬০০ একর জমির 
মধ্যে নবাব সলিমুল্লাহর জমির পরিমাণ 
অনেক। তিনি ধর্মপরায়ণ মুসলিম 
ছিলেন। উপমহাদেশের স্বীকৃত বুরুর্ 
হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানভী (রহ.) তার দাওয়াতে 
একবার উত্তর ভারত থেকে ঢাকা 
আসেন। তার হাতেই মুসলিম লীগের 
প্রতিষ্ঠা ১৯০৫ সালে ঢাকায়। এই 
অঞ্চলের অনগ্রসর মুসলমানদের 
উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের জন্য ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের  প্রতিষ্ঠা। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে 
তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের অবদান 
অনস্বীকার্য । ধনবাড়ীর নবাব সৈয়দ 
নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ. 
কে. ফজলুল হক, ঢাকা মাদরাসার 


40) আত্তাত্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


(বর্তমান কবি নজরুল সরকারি 
কলেজ) তন্তাবধায়ক শামসুল উলামা 
আবু নসর মুহম্মদ ওয়াহেদ, নওয়াব 
সিরাজুল ইসলামসহ অনেকের অবদান 
অনস্বীকার্য । ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে 
ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে 
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ব্রিটিশ 
সরকারের কাছে অবিলম্বে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশের আহ্বান 
জানান। ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ 
গভর্নর জেনারেল এ বিলে সম্মতি 
দেন। এ আইনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। এ আইনের 
বাস্তবায়নের ফলাফল হিসেবে ১৯২১ 
সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
যাত্রা শুরু করে । ধমীয়ি ব্যক্তিদের হাতে 
প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় 
রাজনীতি নিষিদ্ধ করা রীতিমত অন্যায় 
ও অন্যায্য পদক্ষেপ । নির্বাচন কমিশনে 
নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক 
দলবিশেষের সমর্থিত কোন ইসলামী 
ছাত্রসংগঠন কাজ করতে পারবে না 
এমন সিদ্ধান্ত দেশের প্রচলিত আইন ও 
নির্বান কমিশনের বিধির সাথে 
সাংঘর্ষিক। দুর্ৃক্তায়িত রাজনীতির বৃত্ত 
ভাঙতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয় 
জ্ঞানগবেষণার কেন্দ্র থাকবে না। 

ছাত্ররাজনীতি আমাদের জন্য আদৌ 
প্রাসঙ্গিক কিনা এটা তর্ক সাপেক্ষ । 
অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, 
ভবিষ্যতের জাতীয় নেতা তৈরির জন্য 
ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর উন্নত 
দেশগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে সহজেই ওই চিন্তার 
অপ্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব। 
পৃথিবীর বহু প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ 
ছাত্রজীবনে রাজনীতির সাথে বিযুক্ত 
ছিলেন না। আমাদের দেশের বহু 
ব্যাকথাউন্ড আছে। ৫২ এর ভাষা 
আন্দোলন, ৬৬ সালের ৬ দফা 


নভেম্বর'১৯ 


কর্মসূচি, ৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র 
মামলা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও 
রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ৭১ এর 
মুক্তি সত্রাম, ৯০ এর এরশাদ-বিরোধী 
আন্দোলনেএ দেশের ছাত্রসমাজের 
উজ্জ্বল অবদান রয়েছে । তবে তাদের 
অতীতের সে আদর্শবাদী 
ছাত্ররাজনীতির আদর্শ বোধ ও এঁতিহ্য 
এখন আর অবশিষ্ট নেই। ছাত্রদের 
মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা অবশ্য 
থাকবে কিন্তু ছাত্ররাজনীতির কলুষ 
আবর্ত থেকে নিজকে বেরিয়ে আসতে 
হবে। ছাত্ররাজনীতি এক সময় ছিল 
শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রতীক, এখন ত 
হয়েছে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও 
তদবির বাণিজ্যের নিরাপদ আশ্রয়স্থল 
ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এটা 
এখন অপ্রয়োজনীয়, নিন্দনীয় ও 
গহিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভি'র 


মতো মেধাবী ছাত্রদের রাজনৈতিক 
স্বার্থে ব্যবহার করে ক্রিমিনাল 
বানিয়েছেন আমাদের দেশের 


রাজনীতিকগণ। ২০০৯ থেকে ২০১৪ 
ল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দলের 
ছাত্রসংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও 
আধিপত্য বিস্তারের সংঘর্ষে নিহত হন 
২৯জন। আর এ সময়ে তাদের হাতে 
প্রাণ হারিয়েছেন অন্য সংগঠনের 
১৫জন। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অবকাঠামো নির্মাণের বাজেট থেকে 
ছাত্রনেতাগণ যে বিপুল পরিমাণ চাঁদা 
নিয়েছে তা টক অব দি কান্টি। কম 
বেশি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
একই চিত্র। 

তত্তাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান 
উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর 
রহমান ২০০৮ সালের ৯ এপ্রিল 
চট্টগ্বাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ পুণর্মিলনী 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে যে 
কথা বলেছিলেন তা যদি গভীর 
বিবেচনায় নিয়ে এ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে 


আসতে পারতাম, তা হলে ক্যাম্পাসে 
আর রক্ত ঝরতো না। তিনি বলেন, 
“লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন 
আছে কিনা তা পুনর্বিবেচনা করতে 
হবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে 
অছাত্ররাই ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব 
দিয়ে আসছে। দেশের এই দুর্গাতির 
জন্য লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি 
অনেকটা দায়ী। একজন ছাত্র যখন 
প্রতিমন্ত্রী হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে 
দেশের কোথাও না কোথাও বিপর্যয় 
হয়েছে। স্বাধীনতার আগে মেধাবীরা 
ত্র রাজনীতি করেছে। তাদের 
আন্দোলনের ফসল আমাদের 
স্বাধীনতা । কিন্ত বর্তমানে 
ছাত্ররাজনীতির সে পুরনো এঁতিহ্য 
এখন নেই ।” 

তাদের দলীয় স্বার্থে ও ক্ষমতার মোহে 
ত্রদের রাজনীতিতে ব্যবহার করে 
আসছে দীর্ঘকাল ধরে । ফলে আধিপত্য 
বিস্তারের লড়াইয়ে কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয় মিনি ক্যান্টনমেন্টে 
পরিণত হয়েছে । ক্যাম্পাসে শিক্ষার 
সুষ্ঠু পরিবেশ বিরিত; লজ্জাজনক 
সেশনজট লেগেই আছে; যে কোন 
মুহূর্তে আপন সন্তান লাশ হয়ে ঘরে 
ফেরার অজানা আশংকায় অভিভাবকরা 
প্রহর গুণেন। কত মেধাবী ছাত্র 
কে? ছাত্ররাজনীতি আমাদের যা 
দিয়েছে, নিয়েছে তার শতগুণ 
অভ্যন্তরীণ কোন্দলের শিকার মেধাবী 
ছাত্র আবু বকরের লাশ পড়েছিল ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে 
মৃত্যুর পর তার পরীক্ষার ফল প্রকাশিত 
হলে দেখা যায় তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ 
করেন। বেঁচে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক অথবা সরকারী উচ্চপদস্থ 
অফিসার হতে পারতেন তিনি। 
পরবর্তীতে আদালতের রায়ে এই 
মামলার ১০ আসামী বেকসুর খালাস 
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পান। এটার যদি বিচার হতো, 
খুনিদের সাজা হতো তাহলে হয়তো 
বুয়েটের আবরারের মৃত্যু হতো না 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ১০ বছরে 
৮জন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
৪জন খুন হয়েছেন। আজ পর্যন্ত বিচার 
হয়নি এবং খুনির সাজা হয়নি 
অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বাদ 
দিলেও কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্ররাজনীতিতে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় 
৬৪জন ছাত্র। ক্যাম্পাসে সংগাঠিত 
এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য এখন পর্যন্ত 
কেউ শাস্তি পায়নি। একমাত্র ১৯৭৪ 
সালে সংগঠিত চাঞ্চল্যকর ৭ খুনের 
পর একটি মাত্র মামলার বিচার এবং 
রায় পাওয়া গেছে। কিন্তু পরে খুনিদের 


ক্রিমিনালদের লালন বিভিন্ন 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুরি ভুরি । এভাবে ফার্স্ট 


ছাত্রসংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 


ক্লাস পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরাই দলীয় 


কাজ। কারণ প্রতিপক্ষের সাথে 
প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে 
বেশি সংখ্যায় ক্রিমিনালদের সংগঠনে 
রাখতেই হবে। নিরীহ ছাত্রদের 
ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত 
পৃথিবীর কোন উন্নত দেশেতো নেই, 
এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতেও 
নেই। কংথেস, বিজেপি, তৃণমূল 
কংগ্েস ও সি. পি. এম এর মত দলের 
নেতারা ছাত্রদের রাজনীতির স্বার্থে 
ব্যবহারকে রীতিমত পাপ ও গর্হিত 
কাজ মনে করেন। 

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, 


সেই শাস্তিও বাতিল হয়ে গেছে। 


প্রতিটি হত্যাকাণ্ড ও হতাহতের পর 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত 
কমিটি তৈরি করে। আইন অনুযায়ী 
মামলাও দায়ের করা হয়। কিছু 
অভিযুক্তকে আটকও করা হয়। তবে 
মামলাগুলো বিচারের মুখ দেখে না। 

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কোন না কোন 
ত্র সংগঠনের দখলে । ভর্তিবাণিজ্য, 
সিট দখল, চাদাবাজি, সন্ত্রাস এখন 
লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির স্বাতন্ত্যিক 
বৈশিষ্ট্য। ছাত্র নেতারা একাডেমিক 
স্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় রাজনৈতিক 


দেশে কোন সেশনজট নেই । নির্দিষ্ট 
বাধ্যতামুলক। আমাদের দেশের 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের ছেলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান যাতে দুলাল- 
দুলালীরা নিরাপদে থাকতে পারে । হত 
দরিদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত ঘরের 
নরা দলীয় রাজনীতির বলি, কারণ 
করা সম্ভব নয়। এক সময় 
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জ্ঞান চর্চা ও 
গবেষণার নিরবচ্ছিনন কেন্দ্র। মেধাবীরা 


দলের ত্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে অধিক 


শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতেন ও যোগ 


মনোযোগী । ক্যাম্পাসে অস্ত্র হাতে “যুদ্ধ 
করার* ছবি দেশ বিদেশের মিডিয়ায় 


দেওয়ার সুযোগ পেতেন। এ এঁতিহ্য 
এখন আর নেই। এখন সব ধরণের 


প্রকাশ পাচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কদল আরেক দলের সঙ্গে অথবা 
একই দলের দু'গ্রপর মধ্যে যেভাবে 
ঠ যেভাবে 
প্রকাশ্যে হকিস্টিক, ক্রিকেট স্ট্যাম্প, 
দা, চাইনিজ কুড়াল, কাটা রাইফেল, 
চাপাতি নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর হামলে 
পড়ে, সে দৃশ্য বাংলাদেশের 
ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করে। চিহ্নিত 


নি 


নভেম্বর”১৯ 


নিয়োগ হয় দলীয় বিবেচনায় । ভীন, 
ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রভোস্ট নিয়োগে 
শিক্ষকদের ভোটের প্রভাব আছে। তাই 
শিক্ষক নিয়োগের চাইতে ভোটার 
নিয়োগের প্রয়াস প্রাধান্য পায়। দল 
নিরপেক্ষ অথবা প্রতিপক্ষ দলের সাথে 
সম্পৃক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ফার্্ট ক্লাস না 
দিয়ে নিজের দলের ক্যান্ডিডেটকে 
ফার্্ট ক্লাস দেওয়ার নজীর 


ছত্রছায়ার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ 
পেয়ে থাকেন। এ অবস্থা বেশি দিন 
চলতে দেয়া যায় না। এ কলংকজনক 
প্র্যাকটিস বন্ধ করতে হবে । সরকার বা 
বিরোধীদল ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ 
করার উদ্যোগ নেবেন কিনা যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে কারণ তাদেরকে দলীয় 
স্বার্থে ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যবহার করতে 
হবে। ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি হচ্ছে 
তাদের কাছে ছাত্ররাজনীতি । 

আমাদের সবার মনে রাখা দরকার যে, 
সন্তান, ভাই ও আপনজন । তাদের 
জীবন নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলতে 
পারি না। মানবজীবনের সর্বোৎকৃষ্ট 
সময় ছাত্রজীবন জ্ঞানার্জনের 
নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ছাড়া ছাত্রজীবন 
অর্থহীন। অর্জিত জ্ঞানের আলো নিয়েই 
তাকে সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ নির্মাণে 
ভূমিকা রাখতে হবে। একজন ছাত্র 
ভবিষ্যত জীবনে কি ধরনের ব্যক্তি 
রূপে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে 
তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার 
প্রস্তুতির উপর । আদর্শ মানুষরূপে গড়ে 
তোলার সাধনা চলে ছাত্রজীবনে । 
অধ্যয়ন ও নিয়মানুবর্তিতা ছাত্রজীবনের 
অন্যতম প্রধান কর্তব্য। রীতিমত 
অধ্যয়ন, সৎগুণাবলি অর্জন ও 
কর্তব্যনিষ্ঠা ছাড়া মনুষ্যতের পরিপূর্ণ 
বিকাশ ঘটে না। তাই আমাদের উচিৎ 
ত্রদের পড়ার টেবিলে ফিরিয়ে নেয়া 
এবং অধ্যয়নে মনোযোগী করা। 
ছাত্ররাজনীতির নামে এই ওদ্বত্য, 
দুর্ৃত্তপনা ও খুনাখুনি বন্ধ করতে হবে । 
এই ব্যাপারে জাতীয় একমত্য প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগ নিতে হবে জাতির বৃহত্তর 
স্বার্থে । 

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস ভিত্বী কলেজ, চ্টাম 


4: আত্তাত্তহীদ্‌ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন 


উপেক্ষিত হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য 


চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, 


থাকাটিই এজন্যই কবীরা গুনাহ। 


শিক্ষার মূল লক্ষ্যটি স্রেফ স্বাক্ষর-জ্ঞান, 
ভাষাজ্ঞান বা পড়ালেখার সামর্থ্য বৃদ্ধি 
নয়। নিছক তথ্য ও তত জানানোও 


প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতিকে শিক্ষিত 


সকল গুনাহর এটিই হলো জননী । 


করতে এবং ছাত্রদের প্রকৃত মানব 
রূপে গড়ে তুলতে চরমভাবে ব্যর্থ 


নয়। এমন কি বিজ্ঞান বা কারিগরি 


তাই অজ্ঞতা নিয়ে অসম্ভব হয় 
সত্যিকার মুসলিম হওয়া । তাই কলেজ 


হচ্ছে। এ শিক্ষা শুধু দুনীতি, সন্ত্রাস, 


জ্ঞানে দক্ষ করাও নয়। বরং সে মুল 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী কোন ব্যক্তি 


স্বৈরোচারই বাড়ায়নি, বাড়িয়েছে 


যখন সেকুলারিস্ট, জাতীয়তাবাদী বা 


উদ্বেশ্টটি হলো ব্যক্তির ঘুমন্ত 
বিবেককে জাগ্রত করা । তাকে মানবিক 
গুণে প্রকৃত মানুষ রূপে বেড়ে উঠতে 
সাহায্য করা । তখন ব্যক্তির বিশ্বাস, 
দর্শন ও রুচীবোধই শুধু পাল্টে যায় না, 


পরনির্ভরতাও | মেরুদণ্ড গড়ার বদলে 
সেটিকে বরং চূর্ণ বা পঙ্গু করছে। 
ব্যক্তির নিজেকে ও তার প্রভুকে 


সমাজবাদী রাজনীতির ক্যাডার বা 
সমর্থক হয় তখন কি বুঝতে বাকি যে 
ব্যর্থতাটি এখানে শিক্ষালাভে? 


জানতেও এটি তেমন সাহায্য করছে 
না। 


পাল্টে যায় তার কর্মকান্ড, আচার- 


শিক্ষার মূল লক্ষ্য, কোনটি সত্য ও 


আচরণ ও চিরায়ত অভ্যাস। তখন 
বাড়ে সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা 
করার সামর্থ্য। অসভ্য ও অসুন্দর 


কোনটি মিথ্যা এবং কোনটি জান্নাতের 
পথ আর কোনটি জাহান্নামের পথ 
সেটি জানায় ছাত্রের সামর্থ্য বাড়ানো । 


মানুষ থেকে শিক্ষিত মানুষ তখন 
ভিন্নতর মানুষে পরিণত হয়। শিক্ষার 
মাধ্যমে জাতি এভাবেই পায় 


সেটি না হলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ও 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলি শয়তানের 
শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়। 


পরিশীলিত, সভ্য ও সুন্দর চরিত্রের 


তখন ছাত্রগণ কর্মজীবনে ডাক্তার, 


মানুষ । কিন্তু বাংলাদেশ তা পায়নি । 


রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, 


বাংলাদেশের এ বিশাল ব্যর্থতাটি স্রেফ 
মিথ্যাপূর্ণ গলাবাজি করে ঢাকা যায় 
না। সে ব্যর্থতার প্রমাণ তো হলো, 
দেশজুড়ে সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ, দুনীতি, 


প্রশাসক বা বিচারক হয়েও মিথ্যার 
জোয়ারে ভাসতে থাকে ও শয়তানের 
সেপাহীতে পরিণত হয়। এমন দেশে 
ভিনদেশী শক্রগণও তাদের পক্ষে 


অরাজকতা, স্বৈরাচারিদের দখলদারি ও 


বিপুল সংখ্যক ভাড়াটে সৈনিক পায়। 


দুর্নীতিতে বিশ্বে বার বার প্রথম স্থান 
অর্জন। এসব ব্যর্থতার কারণ অনেক । 
তবে মুল ব্যর্থতাটি শিক্ষাব্যবস্থার । 
গরু-ছাগল বেড়ে ওঠে গোয়ালে, এবং 
মানব শিশু মানবিক গুণে বেড়ে ওঠে 
বিদ্যালেয়। বাংলাদেশের ব্যর্থতাগুলি 
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বিশ্ববিদ্যালের সেরা ডিগ্রি নিয়েও এমন 
ও জাহান্নামের যাত্রীতে পরিণত হয়। 
আন্তর্জাতিক কাফিরশক্তির সাথেও 
কোয়ালিশন গড়ে । ইসলামে জাহেল 


জীবনে কাজের সংখ্যা অসংখ্য । তবে 
সফল হতে হলে অধীক গুরুত্বপূর্ণ সে 
হুশটি ষোল আনা থাকতে হয়। সে 
বোধ থাকলে গাড়ির গায়ে রঙ 
লাগানোর চেয়ে তার ইঞ্জিন ঠিক 
করাটি অধীক গুরুত্বপূর্ণ গণ্য হয়। 
নইলে সে গাড়ি চলে না। ইসলামের 
সে ইঞ্জিনটি হলো ঈমান। সে ঈমান 
পানাহারে বেড়ে ওঠে না, তা যত 
পুষ্টিকরই হোক । ঈমান বেড়ে হয় এবং 
পুষ্টি পায় পবিত্র কুরআন-হাদীসের 
জ্ঞানে। তাই ইসলামে ফরযকৃত প্রথম 
ইবাদতটি নামায-রোযা বা হজ-যাকাত 
নয়। সেটি হলো জ্ঞানার্জন। সঠিক ও 
শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাথে যেটি আরও 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সঠিক পথের 
তথা সিরাতুল মুস্তাকীমের রোডম্যাপ। 
পবিত্র কুরআন হলো সে রোড ম্যাপ । 
পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ছাড়া কোন 
ব্যক্তির নিজের বুদ্ধিতে, তা সে যতবড় 
বুদ্ধিমানই হোক না কেন, জান্নাতের 
পাওয়া সম্ভব। সেটি এমনকি নবীজী 
(সা.)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
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১94৮০ পেড় যিনি সৃষ্টি 
করেছেন সে মহান প্রভুর নামে), 
পবিত্র কুরআনে ঘোষিত মহান 
আল্লাহর এ প্রথম আয়াতটি এবং প্রথম 
এ হুকুমটি মূলত সে অপরিহার্য 
বিষয়টিই সুস্পষ্ট করে। এবং সে 
নির্দেশটি স্রেফ নবীজী (সা.)-এর প্রতি 
নয়, বরং প্রতিটি মানুষের ওপর । যার 
মাঝে সে জ্ঞানার্জনের হুকুম পালনে 
আগ্বহ নাই সে ব্যক্তি নামাযী, 
রোযাদার বা হাজী হতে পারে; কিন্তু 
যেরূপ জ্ঞানবান মুসলিম মহান আল্লাহ 
তাআলার কাছে পছন্দীয় সে পর্যায় 
পৌছা কি তার পক্ষে সম্ভব? 
যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের সে জ্ঞান 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে ব্যক্তি তো 
নিরেট জাহেল। এমন জাহেলগণ 
মুসলিম হওয়ার পরিবর্তে কাফের, 
মুনাফিক, ও জালেম হয়; পরকালে 
এরাই অনন্ত কালের জন্য জাহান্নামের 
বাসিন্দা হয়। জ্ঞানার্জন ছাড়া ঈমান- 
আকিদা যেমন ঠিক হয় না, তেমনি 
অন্য ইবাদতও সঠিক হয় না। 
কুরআনী ইলমে সত্যিকার জ্ঞানবান 
ব্যক্তিকে ইসলামে আলেম বলা হয়, 
এবং সেজন্য মাদরাসার ডিগ্রি জরুরি 
নয়। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে 
আজ অবধি মুসলিম ইতিহাসে যারা 
শ্রেষ্ঠ আলেম রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন 
তাদের কারোই এমন ডিগ্রি ছিল না। 
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা 
ঘোষণা দিয়েছেন, 
ঠা 

“মানবসৃষ্টির মাঝে একমাত্র 
আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে ।”* 
এর অর্থ দীড়ায়, নিজ মনে আল্লাহ 
তি লার ভয় সৃষ্টি করতে হলে তাকে 
আলেম হতে হয়। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ 
তি র ভয় ছাড়াকি প্রকৃত মুসলিম 
হওয়া যায়? মুসলিম হতে হলে তাই 
আলেমও হতে হয়। সে জন্য জ্ঞানার্জন 


৪ 
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অপরিহার্য । এবং সে জ্ঞানের সবচেয়ে 


তারাও দ্রুততার সাথে অতি উচ্চমানের 


বিস্ময়কর ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্তারটি হলো 


জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। 


পবিত্র কুরআন | এটিই মানব জাতির 
জন্য মহান আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ 
দান; তেল, গ্যাস বা সোনা-রূপা নয়। 
জ্ঞানী হওয়া চেষ্টা হতে বাধ্য । অথচ 
ংলাদেশে জ্ঞানী হওয়ার কাজটি 
হয়েছে কুরআনের জ্ঞান ছাড়াই । এতে 
দেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও 
ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় 
বেড়েছে, কিন্ত প্রকৃত জ্ঞানী বা আলেম 
বাড়েনি। বরং ভয়ানকভাবে যা 
বেড়েছে তা হলো খুনি, ধর্ষক, 
চাদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের সংখ্যা । 


পালিত হচ্ছে না জ্ঞানার্জনের ফরয 


অথচ বিস্ময়ের বিষয় হলো, 
বাংলাদেশের আলেমগণ এরূপ অর্থ না 
বুঝে যারা স্রেফ তিলাওয়াত করে 
তাদের কাজকে নিন্দা করেন না। বরং 
সেটিকে সওয়াবের কাজ বলে প্রশংসা 
করেন। ফরযে আইন পালনের বদলে 
স্রেফ সওয়াব হাসিলই তাদের কাছে 
বেশি গুরুতু পেয়েছে। ফলে 
ংলাদেশে কুরআন তিলাওয়াতের 
আয়োজন বিপুলভাবে বেড়েছে কিন্তু 
কুরআন বোঝার আয়োজন বাড়েনি। 
অথচ না বুঝে নিছক তিলাওয়াতের যে 
নফল সওয়াব সেটি হাসিল না করলে 
কারো গুনাহ হয় না। তাছাড়া মাথা 


খাওয়ার অর্থ কোন কিছু শুধু মুখে পুরা 
নয়, বরং সেটি চর্বন করা, গলধঃকরণ 
করা এবং হজম করা। নইলে সেটি 
খাওয়া হয়না, এবং তাতে দেহের 
পুষ্টিও বাড়ে না। বরং তাতে খাদ্যের 
অপচয় হয়। খাওয়ার টেবিলে বসে 
কোন শিশু সেটি করলে সে শিশুর 
পিতা তাতে খুশি হয় না। তেমনি 
পড়ার অর্থ শুধু তিলাওয়াত নয়, বরং 
যা পড়া হয় তার অর্থ পুরাপুরি বোঝা । 
অথচ বাংলাদেশে কুরআন পড়ার নামে 
স্রেফ তিলাওয়াত হয়, কুরআন বোঝা 
হয় না। কুরআনী জ্ঞানার্জনের ফরযও 
এতে আদায় হয় না। অথচ পবিত্র 
কুরআনে $০৮৪।১৮-র্ঘ (তোমার 
কোন গভীরভাবে মননিবেশ করো 
না?) এবং ০৫৯৫4শর্জ (তোমার কেন 
নিজের বিবেক-বৃদ্ধিকে কাজে লাগানো 
না?) এরপ প্রশ্ন রেখে মহান আল্লাহ 


টানলে যেমন কান এমনিতেই আসে, 
বুঝে কুরআন পাঠ করলে 
তিলাওয়াতের সওয়াব তো 
জুটতোই। কিন্ত কুরআন না বৃঝলে 
মহান আল্লাহ তাআলার হুকুমের যে 
চরম অবাধ্যতা হয় এবং তাতে 
সিরাতুল মুস্তাকীমে চলা যে সম্ভব হয় 
না, সে হুশ কি তাদের আছে? মহান 
আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রতিটি 
অবাধ্যতাই তো কুফরি। পবিত্র 
কুরআনের অর্থ বোঝা যে কতটা 
জরুরি সেটি বোঝা যায় মহান আল্লাহ 
তাআলার এ মহান আল্লাহ তাআলার 
পবিত্র ঘোষণা: 
০424 ৫4৩ পর্ভেঠ2এ ৫৩ 
উ৫%8%পৈর্ত 
“হে ঈমানদারগণ! তোমার নামাযের 
নিকটবর্তী হয়ো না যদি মদ্যপ অবস্থায় 
থাকো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত নয় যতক্ষণ 


তাআলা মূলত পবিত্র কুরআন বোঝার 
ওপর অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। 
নবীর যুগে সাহাবাগণ সেটি 


না তোমরা যা বলো তা বুঝতে না 
পারো ।” 


আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল তখনও 


বুঝেছিলেন। তাই সে সময় যারা 


মদ্যপান হারাম ঘোষিত হয়নি । ফলে 


নিরক্ষর ছিলেন বা ভেড়া চড়াতে 


অনেকে মদ্যপ অবস্থায় নামাযে 


___________0 আত্তার্তহীদ ২৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
দীড়াতো। কিন্তু তার ফলে নামাযে 


সংযোজন হয়। মানব জীবনে অতি 


দাড়িয়ে মুখে যে আয়াতগুলো তারা 
তিলাওয়াত করতো তার অর্থ তারা 


কিন্তু বাংলাদেশে সবচেয়ে ব্যর্থ খাত 


গুরুত্বপূর্ণ হলো এরূপ লাগতর মূল্য 
সংযোজন। রাষ্ট্রেরে এবং মানব 


বুঝতো না। মহান আল্লাহ তাআলার 
কাছে সেটি আদৌ পছন্দনীয় হয়নি। 
তিনি চান না যে, কেউ তার নাধিলকৃত 


জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো 
এটি । ভূমি, কৃষিপণ্য, খনিজ সম্পদের 
গায়ে মূল্য সংযোজনের চেয়ে 


পবিত্র কুরআন পাঠ করবে অথচ তার 


গুরুতৃপূর্ণ হলো মহান আল্লাহ 


অর্থ বুঝবে না। এটি মদ্যপ অবস্থাতেই 
সভ্ভব। তবে আরেকটি কারণেও সেটি 
সম্ভব সেটি হলো না বুঝে কুরআন 
তিলাওয়াতে । তাই ইসলামে মদ্যপান 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পবিত্র কুরআন 
বুঝে তিলাওয়াতের ওপর | কুরআন 
বোঝার সে গুরুতুটি বোঝার কারণেই 
প্রাথমিক যুগের অনারব মুসলিমগন 
নিজেদের মাতৃভাষা পরিহার করে 
আরবি ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন । অর্থ 
উদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই পবিত্র 
কুরআনের বার বার খতম তিলাওয়াত 
সক্তেও বাঙালি মুসলিমদের জ্ঞানের 
ভুবনে কোন বৃদ্ধি ঘটছে না। লক্ষ লক্ষ 
ঘন্টা এভাবে ব্যয় হলেও তাতে প্রকৃত 
জ্ঞানী তথা সত্যিকারের আলেম সৃষ্টি 


তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির গায়ে মূল্য 
সংযোজন । তবে মানবজীবনে সবচেয়ে 
বড় মূল্য-সংযোজনটি হলো হিদায়েত 
বা সিরাতুল মুস্তাকীম-প্রাপ্তি। মানব- 
জীবনের সাথে সেটি যুক্ত না হলে 
ব্যক্তি ও সমষ্টির সকল খাত ব্যর্থ হতে 
বাধ্য । তখন ব্যর্থ হয় প্রশাসন, 
রাজনীতি, প্রতিরক্ষা, আইন-আদালত, 
শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞানসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য 
খাত। মূল্য সংযোজনের অর্থ, ব্যক্তির 
জীবনে লাগাতর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চারিত্রিক 
পরিশুদ্ধি ও কর্ম-কুশলতা বৃদ্ধি । 

মুমিনের জীবনে শিক্ষাকালটি স্কুল- 
কলেজের শিক্ষা শেষ হওয়ায় শেষ হয় 
না। বরং আজীবন সে ছাত্র এবং তার 
জ্ঞানার্জন চলে কবরে যাওয়ার পূর্ব- 
মুহূর্ত পর্ষন্ত। তাই নবীজী (সা.) 


হচ্ছে না। আলেম সৃষ্টি হলে তো 
ইসলামের বিজয়ে মুজাহিদও সৃষ্টি 
হতো। তখন আল্লাহর নির্দেশিত 


বলেছেন, তার জন্য ধ্বংস যার জীবনে 
পর পর দুটি দিন এলো অথচ ত 
জ্ঞানে বৃদ্ধি ঘটলো না। ঈমা 


টে 


টে 


শরিয়তী আইনের প্রতিষ্ঠাও ঘটতো । 


ব্যক্তিকে তাই রাতে বিছানায় যাওয়ার 


পবিত্র কুরআন না বোঝার কারণেই 
মুসলিম দেশগুলিতে আল্লাহ-ভীরু 
প্রকৃত মুসলিম সৃষ্টি হচ্ছে না। শিক্ষার 
ময়দানে বাঙালী মুসলিমদের জীবনে 
এটিই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। সে 
ব্যর্তার কারণে দ্রুত বাড়ছে 
জাহেলদের সংখ্যা। ফলে বাড়ছে ১৬ 
কোটি মুসলিমের দেশে ইসলামের 
পরাজয়। এবং বলবান হচ্ছে 
ইসলামের শত্রুপক্ষের প্রবল অধিকৃতি | 
শিক্ষার মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীদের 
জীবনে প্রতিদিন ভ্যালু এ্াড বা মূল্য 


নভেম্বর”১৯ 


আগে ভাবতে হয়, তার জ্ঞানের ভূবনে 
সে দিনে কতটুকু অর্জন হলো তা 
নিয়ে। পাটের আশে মূল্য সংযোজন না 
হলে সেটি স্রেফ আশই থেকে যায়। 
বাজারে তার মুল্য সামান্যই। মূল্য 


হল এগুলি । এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে হচ্ছে 
এর উল্টোটি। 


শিক্ষাঙ্গণ যেখানে ক্রাইম ইন্ভাস্ট্ি 

বাংলাদেশকে যারা সন্ত্রাসী, স্বৈরাচারী, 
ও দুর্নীতিবাজদের দেশে পরিণত 
করেছে তারা কোন ডাকাত পাড়ায় 
বেড়ে ওঠেনি। তারা শিক্ষা পেয়েছে 
বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো । 
নবীজী (সা.)-এর বিখ্যাত হাদীস: 


সংযোজন ঘটিয়ে মুসলিম রূপে বেড়ে 
উঠতে সাহায্য করা । এভাবেই মুসলিম 
দেশের ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি 
ছাত্রদের সাহায্য করে জানাতে 
পৌছতে । কিন্ত কাফের দেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থার এজেন্ডাটি হয় উল্টোটি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তখন ব্যবহৃত হয় 
ছাত্রদের ইসলাম থেকে দূরে সরানো ও 
ইসলামের শক্র তৈরির কাজে 
ছাত্রগণ যখন সন্ত্রাসী, খুনি, ঘুষখোর, 
ধর্ষক, মাদকাসক্ত এবং রাজনীতিতে 
নাস্তিক, জাতিয়তাবাদী, সমাজবাদী ও 
সেক্যিলারিস্ট রাজনীতির ক্যাডার ও 
ইসলামের শত্রু রূপে খাড়া হয়, তখন 
কি বুঝতে বাকি থাকে এ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলি কিসের ইন্ডাস্ট্রি এগুলোর 


সংযোজন হলে সে পাটের আঁশই 


কারণে মুসলিম শিশু ডিথ্বি পাচ্ছে 


মূল্যবান কার্পেটে পরিণত হয়। মূল্য 


ঠিকই, কিন্তু এসব ডিথ্রিধারিগণই 


সংযোজনের ফলে খনির স্বর্ণ পরিণত 


ংলাদেশকে বার বার পৌছে দিয়েছে 


হয় অতি মূল্যবান গহনাতে । মানব 
জীবনে মূল্য সংযোজনের সে 
ইন্ডাস্ট্িগলো হলো স্কুল-কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয় ও মসজিদ-মাদরাসা । 


বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ 
হিসেবে। 

প্রতিটি ব্যক্তির গভীরে যে সম্পদ 
লুকিয়ে আছে তা সোনার খনির বা 


_________ আত্তার্তহীদ ২৫ 
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তেলের খনির চেয়েও হাজরো গুণ 
সমৃদ্ধ। শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় এবং 


তবে বিপদ শুধু প্রতিভার 


সমানে এগুয়। ঈমানদার তাই 


হত্যাকাণ্ততেই সীমাবদ্ধ নয়। জমিতে 


সর্বাবস্থাতেই যেমন ছাত্র, তেমনি 


উন্নততর সভ্যতার নির্মাণে বস্তত এ 


ফসল না ফলালে যেমন বিপদ বাড়ে 


শিক্ষকও । ফুলে ফুলে ঘুরে মধুসং্্হ 


মানবিক সম্পদই মূল। অন্যসব 


আগাছার তান্ডবে, তেমনি সৃষ্টিশীল 


সম্পদের প্রাচুর্য আসে এ সম্পদের 
ভিত্তিতেই । তাই উন্নত জাতিসমূহ শুধু 


ব্যক্তিতের আবাদ না বাড়ালে সেখানে 


যেমন মৌমাছির ফিতরাত, তেমনি 
সর্বমুহূর্তে ও সর্বস্থলে জ্ঞানার্জন ও 


বেড়ে ওঠে দুর্বৃস্তরা। বাংলাদেশে 


জ্ঞান-দানের ফিতরাত হলো প্রকৃত 


মাটি বা সাগরের তলাতেই অনুসন্ধান 


সেটিই হয়েছে অতি ব্যাপকভাবে । 


জ্ঞানীর । তখন জ্ঞানের সন্ধানে সাগর, 


করে না, বরং মানুষের গভীরেও 
আবিষ্কারে হাত দেয়। মানুষের নিজ 


দেশেটির আজকের বিপদের মুল হেতু 


মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত অতিক্রমেও সে 


এখানেই । এরা যে শুধু পতিতা পল্লি, 


পিছপা হয়না । বিদ্যালয়ের কাজ সে 


শক্তি আবিস্কৃত না হলে প্রাকৃতিক 


জোয়ার আসর ও ড্রাগের বাবসা দখলে 


ফিতরাতকে জাগ্রত করা। একমাত্র 


শক্তিতে তেমন কল্যাণ আসে না। তাই 


নিয়েছে তাই নয়, রাজনীতি, অফিস 


আফিকার সোনার খনি বা আরবদের 
তেলের খনি সে এলাকার মানুষকে 


আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি 


তখনই নর-নারীগণ জ্ঞানার্জনের 
মেশিনে পরিণত হয়। তখন দেশে 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবল জোয়ার আসে । 


উপহার দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শোষন ও 
মানবেতর স্বৈরাচার । অথচ নবী পাক 
(সা.) মানুষকে সভ্যতর কাজে ও 
সভ্যতার নির্মানে ব্যক্তির সুপ্ত শক্তির 
আবিষ্কারে হাত দিয়েছিলেন। ফলে 


ক্ষেত্রগুলির ওপরও আধিপত্য 


শিক্ষকের দায়িতু জ্ঞানার্জনের সে 


জমিয়েছে। নিছক রাস্তার চোর-ডাকাত 
বা সন্ত্রাসীদের কারণে বাংলাদেশ 


ধারাকে শুধু বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ না 
রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি কোনে 


দুর্নীতিতে বিশ্বে প্রথম হয়নি। বরং সে 
উপাধিটি জুটেছে দেশের সর্বস্তরে 


মানব-ইতিহাসের বিস্ময়কর মানুষে 


দুর্ৃত্তদের দখলদারি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 


পরিণত হয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম । 
ফেরেশতাদের চেয়েও তারা উঁচুতে 
উঠতে পেরেছিলেন। তবে বীজ থেকে 
পানি ও জলবায়ু। নইলে তা থেকে 
চারা গজায় না, বৃক্ষও বেড়ে ওঠে না। 
তেমনি ব্যক্তির সুপ্ত শক্তি ও সামর্থের 
বেড়ে উঠার জন্যও চাই উপযুক্ত 
পরিবেশ। সেরূপ একটি পরিবেশ 
দিয়ে সাহায্য করাই বিদ্যালয়ের মূল 
কাজ। তখন জেগে ওঠে ব্যক্তির ঘুমন্ত 
বিবেক। বেড়ে ওঠে তার ব্যক্তিতৃ। 
বিদ্যালয়ে এ কাজ না হলে তখন দেহ 
হত্যা না হলেও নিহত হয় শিশুর সুপ্ত 
সৃষ্টিশীল সামর্থ। তখন বিদ্যালয় 
পরিণত হয় বিবেকের বধ্যশালায়। 
তখন মানুষ পরিণত হয় নিজেই 
নিজের বিবেক ও প্রতিভার কবরস্থানে । 

ংলাদেশের বিদ্যালয়ে এভাবেই খুন 
হচ্ছে বহু খালেদ, তারেক, ইবনে 
সিনা, ফারাবী, তারাবীর ন্যায় প্রতিভা । 
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রণে। 
পশু থেকে মানুষ পৃথক তার চেতনার 
কারণে । এ চেতনা দেয় চিন্তা-ভাবনার 
সামর্থ । এবং এ চিন্তা-ভাবনা থেকেই 
ব্যক্তি পায় সত্য-মিথ্যা, 
এবং ধর্ম-অধর্ম বেছে চলার যোগ্যতা । 
মহৎ মানুষ রূপে বেড়ে উঠার জন্য 
এটি এতই গুরুত্বপুর্ণ যে পবিত্র 
কুরআনে বারবার বলা হয়েছে, শ্ঠ 
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বলে। “তোমরা কেন চিন্তাশক্তিকে 
কাজে লাগাও না? “তোমরা কেন 


ধ্যানমগ্ন হও না?” “তোমরা কেন 


পৌছে দেওয়া। তখন সমগ্র দেশ 
পরিণত হয় পাঠশালায়। নবীজীর 
আমলে সেটিই হয়েছিল। ফলে সে 
সময় কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় না 
থাকলেও যে হারে ও যে মাপে জ্ঞানী 
ব্যক্তি সৃষ্টি হয়েছিলেন মুসলিম বিশ্বের 
শত শত বিশ্ববিদ্যালয় আজ তা পারছে 
না। সে আমলে জ্ঞানার্জনের গুরুতৃ 
একজন গৃহবধূ যতটুকু বুঝতেন এ 
আমলের প্রফেসরও তা বুঝেন না। 
এবং সে প্রমাণ ইতিহাসে প্রচুর । শিশু 
আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর 
মাতা জীবনের সকল সঞ্চয় শিশুপুত্রের 
জামার আস্তিনে বেঁধে ইরানের গিলান 
প্রদেশ ছেড়ে হাজার মাইল দুরের 
বাগদাদে পাঠিছিলেন। অথচ সে সময় 


ভাবনা?” সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক 


আধুনিক যানবাহন ছিল না। পথে ছিল 


গুণ তাই দৈহিক বল নয় বরং তার 
চিন্তাভাবনার সামর্থ । চিন্তার সামর্থ্য 


ডাকাতের ভয়, যার কবলে তিনি 
পড়েছিলেনও। মুসলমানগণ তাদের 


অর্জিত হলে নিজেকে শিক্ষিত করার 
কাজে সে শুধু সুশীল ছাত্র হিসেবেই 


গৌরব কালে জ্ঞানার্জনকে কতটা 
গুরুত্ব দিতেন এটি হলো তারই নমুনা । 


বেড়ে ওঠে না, নিজেই নিজের শিক্ষকে 


অথচ আজ বাংলাদেশের 


পরিণত হয়। এমন ব্যক্তির জীবনে 
শেখা এবং শেখানো এ দুটোই তখন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জ্ঞানদানের 
কাজে ফীকি দিয়ে বিদেশি সংস্থায় কাজ 


__াল''ঢু। আজ্তার্তহীদ ২৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


করেন। মেডিকেল কলেজের প্রফেসর 


তেমনি ছাত্রকেও গড়ে তুলতে পারিনি 


ভবিষ্যৎ ডাক্তার তৈরির কাজে ফীকি 


প্রকৃত ছাত্র রূপে । তারা পুরাপুরি ব্যর্থ 


চোখের আলাতে নয়, মনের 
আলোতেও । ইসলাম তাই আলোকিত 


দিয়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে বসে অর্থ 
কামাই করেন। তারা নিজ সন্তানের 
ধর্মজ্ঞান দানে এতই উদাসীন যে, সে 
লক্ষ্যে হাজার মাইল দূরে দূরে থাক, 
পাশের অবৈতনিক মাদরাসাতেও 
পাঠাতে রাজি নন। 


যা সকল ব্যর্থতার মূল কারণ 
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই 
দেশের প্রতিটি মানুষ জ্ঞানার্জন ও 
হয়। এক্ষেত্রে ইসলামের অর্জনটি সমগ্র 
মানব ইতিহাসে অভূতপূর্ব। পবিত্র 
কুরআনের পূর্বে আরবি ভাষায় কোন 
গ্রন্থ ছিল না। ছিল শুধু কিছু কবিতা ও 
কসীদা। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা 
জ্ঞানার্নকে ফরজে আইন তথা 
প্রত্যেকর ওপর বাধ্যতা মূলক ঘোষণা 
করে। ফলে সে ফরয পালনের তুমুল 
আগ্রহে অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
জ্ঞানের ভুবনে মুসলিম বিশ্বে বিশাল 
সমৃদ্ধি আসে। ঘরে ঘরে তখন 
লাইব্রেরি গড়ে ওঠে । মিশর, সুদান, 
আলিজিরিয়ার ন্যায় বহুদেশের মানুষের 
মাতৃভাষা আরবি ছিল না। কিন্তু 
জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার কুরআনের 
সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রয়োজনে 
নিজেদের মাতৃভাষা দাফন করে আরবি 
ভাষাকে নিজেদের ভাষা রূপে গ্রহণ 
করেছেন। ফলে তার ইসলামী 
সভ্যতার নির্মাণে বিশাল ভূমিকা 
রাখতে সমর্থ হন। এসব ক্ষেত্রে 
ংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা 
বিশাল। দেশটির শিক্ষাব্যবস্থা যেমন 
জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাপ্তার পবিত্র 
কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়তে ব্যর্থ 
হয়েছে, তেমনি শিক্ষককে আদর্শ 
শিক্ষক রূপেও গড়ে তুলতে পারেনি । 
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হয়ছেন শিক্ষার গুরুতু বোঝাতে । 


মনের মানুষ গড়তে চায়। তখন সমগ্র 


এটিই হলো ংলাদেশের সকল 


বিশ্বটাই পাঠশালা মনে হয়। এ 


ব্যর্থতার জন্মভূমি । নিছক পড়ন, লিখন 
বা হিসাব-নিকাশ শিখিয়ে সেরূপ 


পাঠশালারই শিক্ষক ছিলেন নবীপাক 
(সা.)। জ্ঞান বিতরণে ও মানুষকে 


গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়? এজন্য 
তো জরুরি হলো, ব্যক্তির বিশ্বাস ও 
দর্শনে হাত দেওয়া । নবীজীর (সা.) 
আগমনে আরবের আবহাওয়ায় 
পরিবর্তন আসেনি । পরিবর্তন আসেনি 
তাদের দৈহিক বল বা খনিজ সম্পদে 
বরং বিপ্লব এসেছিল তাদের জীবন- 
দর্শনে। সে দর্শন পাল্টে দিয়েছিল 
বাচানোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও রূচীবোধ 
ফলে বিপ্লব এসেছিল শিক্ষা খাতে । 
ংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় লিখন, 
পড়ন বা হিসাব-নিকাশ গুরুত্ব পেলেও 
গুরুত্ব পায়নি দর্শন। ফলে জীবন 
পাচেছ না সঠিক দিক-নির্দেশনা । পুষ্টি 
পাচ্ছে না শিক্ষার্থীর বিবেক ও চেতনা 
ফলে ছাত্র পাচ্ছে না সুষ্ঠ চিন্তার 
সামর্থ । অথচ জাতি আদর্শ নেতা, 
বুদ্ধিজীবী, সংস্কারকের সরবরাহ পায় 
দর্শনসমৃদ্ধ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের থেকে; 
পেশাজীবী, কর্মজীবী বা 
টেকনোক্রাটদের থেকে নয়। দর্শনের 
প্রতি অবহেলায় মানুষ নিছক নকল- 
নবীশে পরণিত হয় । বাংলাদেশে উন্নত 
বিবেকবোধ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি 
বেড়ে না উঠার অন্যতম কারণ হলো 
এটি । তাছাড়া জ্ঞান শুধু বইয়ের 
পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, তা ছড়িয়ে আছে 
আসমান-জমিনের ছত্রে ছত্রে। চন্দ্র- 
সূর্য, গ্রহনক্ষত্রই শুধু নয়, গাছপালা, 
জীবজন্ত, নদীনালা, অণু-পরমাণু তথা 
দৃশ্য-অদৃশ্য প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে 
লুকিয়ে আছে জ্ঞানের উপকরণ । 
কুরআনেরর ভাষায় এগুলি হলো 
আল্লাহর আয়াত । যা পড়তে হয় শুধু 


চিন্তাশীল করার কাজে আল্লাহর এ 
আয়াতগুলিকে তিনি কার্যকরভাবে 
ব্যবহার করেছেন। সেখান থেকেই 
গড়ে ওঠেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
জ্ঞানসাধকগণ । জীবনের মূল পরীক্ষায় 
তথা মহান আল্লাহকে খুশি করার 
কাজে তারাই মানব-ইতিহাসে সর্বাধিক 
সফল হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে 
তাঁদের নিয়ে তিনি গর্বও করেছেন। 
এমন কি আক্রেটিস যে পাঠশালার 
শিক্ষক ছিলেন সেটিও আজকের মত 
কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না 
সেটিও ছিল এথেনের উম্মুক্ত অলিগলি 
ও মাঠঘাট । অথচ জ্ঞানচর্চায় তিনিও 
জ্ঞানবিতরণে জ্ঞানকেন্দের চেয়ে 
শিক্ষকই যে মুল সেটি তিনিও প্রমাণ 
করে গেছেন। অথচ আমরা বিদ্যালয় 
গড়ে চলেছি যোগ্য শিক্ষক না গড়েই 
যা ডাক্তার না গড়ে হাসপাতাল 
লানোর মত। সমাজের অযোগ্য 
নৃষগুলোর ব্যর্থতার কারণ চিহ্তি 
করতে গিয়ে এরিস্টটল বলতেন, “এটি 
সেখানে তথা বিদ্যালয়ে, যেখানে 
আমরা ব্যর্থ হয়েছি” অথচ বাংলাদেশে 
সকল ব্যর্থতার কারণ খোজা হচ্ছে 
অন্যত্র। শিক্ষার বিস্তারে শিক্ষককে 
প্রথমে শিক্ষিত করতে হয়। শুধু 
জ্ঞানদাতা হলেই চলে না, প্রতিটি 
শিক্ষককে ছাত্রদের সামনে অনুকরণীয় 
মডেলও হতে হয়। এটি নিছক বাড়তি 
দায়িত নয়, এটিই শিক্ষকের মৌলিক 
দায়িত। ফলে যে চরিত্র নিয়ে 
প্রশাসনের কর্মচারি, বিচারক বা 
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ব্যবসায়ী হওয়া যায়, শিক্ষককে তার 


অহংকারিও করেছে। আহত ও দুর্বল 


মুসলমান নামধারিরাও এটিকে 


চেয়েও উত্তম চরিত্রের অধিকারি হতে 
হয়। কিন্তু বাংলাদেশে সে কাজটি 


করেছে প্যানইসলামি চেতনাকে । ফলে 


ইবাদতভাবেনি। তারাও জ্ঞানার্জনকে 


জাতীয় জীবনে গুরুত্ব হারিয়েছেন 


যথার্থভাবে হয়নি। দেশে নিদারুন 


ইসলামের মহান ব্যক্তি ও 


ফরয জ্ঞান করেনি । শিক্ষকরা এটিকে 
যেমন উপার্জনের মাধ্যমে ভেবেছেন, 


কমতি হলো উপযুক্ত শিক্ষকের । 
শিক্ষকের যে স্থানটিতে বসেছিলেন 
নবীপাক (সা.) স্বয়ং নিজে, সেখানে 


বীরপুরুষগণ । ফলে ছাত্ররা হারিয়েছে 


তেমনি ছাত্রদের কাছে এটি পরিণত 


শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতি বা ফিগার অব 
হাইনেসের মডেল। নিছক বাঙ্গালী 


হয়েছে কোনরূপে সার্টিফিকেট লাভের 
উপায় রূপে । ফলে ফীকিবাজি হয়েছে 


প্রবেশ করেছে বহু নাস্তিক, পাপাচারি 
ও চরিত্রহীনেরা। ফলে ছাত্ররা শুধু 
জ্ঞানের স্বল্পতা নিয়েই বেরুচ্ছে না, 
বেরুচ্ছে দুর্বল চরিত্র নিয়েও । 


ব্যর্থতা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের 

ব্যক্তিত্ব বা ফিগার অব হাইনেস' তুলে 
ধরা শিক্ষানীতি ও শিক্ষকের অন্যতম 
বিশাল দায়িত্ব । মডেলকে সামনে রেখে 
শিল্পি যেমন ছবি আঁকে, ছাত্রও তেমনি 
তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে সামনে রেখে 
স্বচেষ্ট হয় নিজেকে গড়ার। এরূপ 
মডেল নির্বাচনে প্রতি দেশেই নিজ নিজ 
ধর্মীয় চেতনা ও জাতীয় ধ্যানধারণা 
গুরুতু পায়। গরুকে দেখে যেমন 
ভেড়ার ছবি আকা যায় না, তেমনি 
অমুসলমান রাজনীতি বা কবি 
সাহত্যিক বা বুদ্ধিজীবীকে সামনে রেখে 
ছাত্রও নিজেকে মুসলিম রূপে গড়ে 
তুলতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে 
এজন্যই নিজ নিজ ইতিহাস থেকে 
খ্যাতিনামা বীর, ধর্মীয় নেতা, সমাজ 
সংস্কারক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ, 
কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের তুলে 
ধরে, মুসলিম ইতিহাস থেকে নয়। 
কিন্ত এদিক দিয়ে বাংলাদেশের 
শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং সে সাথে 
অপরাধ কম না। 

দেশটির ভাষাভিত্তিক উগ্ 
তীয়তাবাদের ব্যর্থতা শুধু এ নয় যে, 


হওয়ার কারণে অতিশয় দুর্বল ও 
সামান্য চরিত্রগুলোকে বড় করে 
দেখানো হয়েছে। নিছক রাজনৈতিক 
বিশ্বাসের কারণে কোন কোন ব্যক্তিকে 
র বছরের সেরা বাঙালি হিসেবেও 
চিত্রিত করা হয়েছে। অথচ তাদের 
অনেকে যেমন ছিলেন মিথ্যাচারী ও 
খুনি, তেমনি ছিলেন নিষ্ঠুর 
স্বৈরাচারীও। গণতন্ত্রের নামে ভোট 
নিয়ে তারা চরম স্বৈরাচার উপহার 
দিয়েছেন। ফলে চরিত্র গঠনের টার্গেট 
রূপে জাতি কোন উন্নত মডেলই 
পায়নি । ফলে ছাত্ররা কাদের অনুসরণ 
করবে? শৃণ্যস্থান কখনই শূণ্য থাকে 
না, ফলে সে শৃণ্যতা পূরণ করেছে কিছু 
দুর্ৃত্ত রাজনীতিবিদ, সন্ত্রাসী ও 
ব্যাভিচারি ব্যাক্তি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় 
পরিণত হয়েছে সন্ত্রাস, ছিনতাই ও 
ব্যাভিচারির অভয় অরন্যে। এ 
ব্যর্থতারই বড় প্রমাণ, সেখানে ধর্ষনে 
সেঞ্চুরি-উৎসবও হয়েছে। 


ইবাদত গণ্য হয়নি 
শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান 
শিক্ষা-সংস্কারের লক্ষ্যে বাংলাদেশে 
অতীতে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। 
বহু শিক্ষা-কমিশন রিপোর্টও রচিত 
হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজে কিছুই 
হয়নি। ব্যর্থতার জন্য দায়ী স্রেফ 
সরকারি বা বেসরকারি দল নয়, 
সবাই। কারণ কারো পক্ষ থেকেই 
দায়িতি সঠিকভাবে পালিত হয়নি। এ 


তীয় জীবনে উন্নয়ন উপহার দিতে 


ব্যর্থতার কারণ, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও 


ব্যর্থ হয়েছে। বরং জাতিকে প্রচন্ডভাবে 


নভেম্বর'১৯ 


দর্শন শিখাতেই আমরা ব্যর্থ হয়েছি। 


উভয় দিক থেকেই। চিকিৎসায় 
ফাকিবাজি হলে যেমন রোগী বাচে না, 
তেমনি শিক্ষায় ফীকিবাজি হলে জাতি 
বাচে না। শিক্ষাক্ষেত্রের এ ব্যর্থতা 
থানা-পুলিশ বা আইন-আদালত দিয়ে 
দূর করা যায় না। তাই বাংলাদেশের 
জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুতর 


লন হয়। অথচ বিস্ময়ের 
বিষয়, ভুল শিক্ষায় সমগ্র জাতি যেখানে 
বিপদগ্রস্ত তা নিয়ে আন্দোলন দূরে 
থাক উচ্চবাচ্যও নেই । মুমূর্য ব্যক্তির 
যেমন সে সামর্থ থাকে না তেমনি 
অবস্থা যেন জাতিরও । আর এটি হলো 
নৈতিক মুমূর্যতা । 

এরূপ নাজুক অবস্থায় শুধু শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়লে চলে না। হাত দিতে 
হয় আরও গভীরে । ব্যক্তি, সমাজ ও 
রাষ্ট্র নির্মানের লক্ষ্যে শিক্ষালাভ ও 
শিক্ষাদানের বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ 
আন্দোলনে রূপ দিতে হয়। শিক্ষা 
নিজেই কোন উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি 
হলো একটি উদ্দেশ্যকে সফল করার 
মাধ্যম মাত্র। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
লক্ষ্যে জানমালের বিনিয়োগের এটি 
হলো পবিত্র অঙ্গণ। তাই স্রেফ শিক্ষার 
খাতিরে শিক্ষা নয়, নিছক উপার্জন 
বাড়ানোর লক্ষ্যেও নয়। বরং এটি 
হলো, জীবনের মূল পরীক্ষায় পাশের 
মাধ্যম। তাই মুসলমানের জীবনে 
গুরুতবপূরণ ইবাদত হলো শিক্ষাদান ও 
শিক্ষালাভ। শিক্ষালাভের মাধ্যমেই 
মানুষ হিদায়েত পায়। তাই শিক্ষা 
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হিদায়েতে লাভের মাধ্যমও | 
অমুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে 
মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল 
পার্থক্যটি হলো বস্তত এখানে । অথচ 
শিক্ষার এ মুল দর্শনটিই বাংলাদেশে 
আলোচিত হয়নি। গুরুতও পায়নি। 
বরং প্রভাব বিস্তার করে আছে 
সেক্যুলার দর্শন ও চেতনা । তাই শিক্ষা 
সংস্কারে কাজ শুরু করতে হবে শিক্ষার 
এ মূল দর্শন থেকে । কেন শিখবো, 
কেন শেখাবো এবং কেন এটিকে 
আমৃত্যু সাধনা হিসেবে বেঁছে নেব, 
এসব প্রশ্নের উত্তর অতি সুস্পষ্ট ও 
বলিষ্ঠভাবে দিতে হবে । এটি যে পেশা 
নয়, নেশাও নয় বরং ফরয ইবাদত 
সেটিও ছাত্র ও শিক্ষকের মনে দৃঢ়ভাবে 
বদ্ধমূল হতে হবে। এবং সেটি 
বোঝাতে হবে মানব সৃষ্টির মূল-রহস্য 
ও দর্শনকে বোঝানোর মধ্যে দিয়ে। 
আলোকিত করতে হবে ব্যক্তির 
বিবেককে । জ্ঞান অর্জনের এ অঙ্গণে 
ব্যর্থ হলে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের 
কোন অঙ্গণেই যে বিজয় সম্ভব নয় -সে 
ধারনাটিও স্পষ্টতর করতে হবে । 


জীবনে মূলযুদ্ধ ও 

জয়-পরাজয়ের ভাবনা 

মুমিনের জীবনে যুদ্ধ সর্বত্র। তবে 
দীনের বিজয়ের মূল যুদ্ধটি হয় শিক্ষা 
ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানেই, অন্য যুদ্ধগুলি 
আসে পরে। বরং সত্যতো এটাই, সে 
লড়াইটি বাংলাদেশে ইতিমধ্যে শুরুও 
হয়ে গেছে। আরও বিপদের কারণ, এ 
লড়াইয়ে ইসলামের পক্ষের শক্তি 
লাগাতর হেরেই চলেছে । আজ থেকে 
৭০ বছর পূর্বে বাঙালি মুসলিমের 
জীবনে যে ইসলামি চেতনা, প্যান- 
ইসলামিক ভাতৃতৃ ও সততা ছিল, আজ 
সেটি নেই। ছিল না দেশের অভ্যন্তরে 
চিহিত বিদেশী শক্রর এত দালাল। 
ফলে আজ বিধ্বস্ত হতে চলেছে বাঙালী 
মুসলিমদের মনবলও । দেশের সরকার 
সাহস হারিয়েছে এমনকি মায়ানমারের 


নভেম্বর'১৯ 


মত দেশের বিরুদ্ধে সত্য কথার 
বলার। ফলে দেশের ভেতরে ও বাইরে 
গুন ওঠেছে স্বাধীন দেশরূপে 
বাংলাদেশের টিকে থাকার সামর্থ্য 
নিয়ে। তাই এখন চলছে নিছক টিকে 
থাকার লড়াই । এ লড়ায়ে হেরে গেলে 
হারিয়ে যেতে হবে ইতিহাস থেকে 
বাচতে হলে এবং এ যুদ্ধে জিতলে 
হলে হাত দিতে হবে শিক্ষার আশু 
সংস্কারে । কারণ শিক্ষাঙ্গণেই নির্মিত 
হয় জাতির মেরুদণ্ড ও সাহসী নেতৃত্ব 
সেটি শুধু সরকারিভাবে নয়, 
বেসরকারিভাবেও | শিক্ষাঙ্গণের এ 
যুদ্ধে সৈনিক হতে হবে প্রতিটি 
ঈমানদারকে। 


* আল-কুরআন, সুরা আল-আ'লা, ৮৭:১ 

২ আল-কুরআন, সুরা ফাতির, ৩৫:২৮ 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৮২ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪৪ 
« আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৪৩ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪৪ 
" আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৮২ 

” আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:৫০ 


যুবক 
ইমদাদ ইমরুজ 


শেষের রাত্রি 
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 


মহান প্রভু ডাকছে তোমায় 
শেষ আসমানে এসে । 
আবদুল্লাহ নামে ডাকে তোমায় 
রহমতের গিরে। 
নিদ্রানীরব সঙ্গীত তোমায় 
জাগাচ্ছে না নামায তরে। 

অলস করলো বন্দীকর তোমায় 
স্রষ্টার সাড়াহীন করে । 

প্রভুর প্রেমিক করবে তোমায় 
তাহাজ্জুদের সালাত। 

খোদা ভীরু করবে তোমায় 

শেষ রাত্রির নামায । 

শেষ রাত্রির নামাযকর্ম তোমায় 
বদলে দেবে জীবন। 

প্রভুর প্রেমে উঠায় যদি তোমায়! 
ধন্য হবে মৃত্যে-মরণ । 
ঈমান, আমল দেবে বৃদ্ধি তোমায় 
এ নামাযটা যদি পড়। 

দুই জাহানে মর্ধাদা দেবে তোমায় 
এঁ পথটা যদি ধর। 


আজকে তোমার শক্তি আছে গায়ে আছে জোর, 
কথার জোরে তুড়ি মেরে রাতকে কর ভোর । 


পরাজয়ে লাজ নিদারুণ, তাইতো হবে জিততে । 


নিজ ক্ষমতায় বিভোর তুমি রাতকে ভাব দিন, 


তোমার গলার উচ্চরবে সবার আওয়াজ ক্ষীণ । 


নিজের প্রতি আস্থা প্রবল শতভাগের বেশি, 


ঘোরের মাঝে ঘুরছ-ভেবে অটুট তোমার পেশী । 
অটুটপেশী ছদ্মবেশী অটুট নাহি রবে, 


এটাই রীতি-জোয়ার শেষে ভাটার শুরু হবে। 


ভরাযৌবন খরায় হবে শুক্ক মরূভূমি, 


পতনোনুখ সাধের যৌবন-অহমিকায় তুমি । 


ভাবতে হবে, ছাড়তে হবে মিথ্যে অহমিকা, 


চালচলনে আসুক তোমার বিনয় সৌম্যশিখা । 
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কাশ্মীর । 
বর্গকিলোমিটারের ভূ্বর্প হিসেবে 


২২২,২৩৬ 


পরিচিত এই জনপদেবসবাস (২০১১) 
করে ১২.৫৫ মিলিয়ন মানুষ যা 
সম্প্রতি ভূ-নরকে পরিণত হয়েছে। এ 


] 


কাশ্মীরের বিশেষ মর্ধাদা বিলোপ করে 
ভারত সরকার । জম্মুকাশ্নীর এবং 


বিদ্যার শিক্ষার্থীসহ ৩৫০ কাশ্মীরিকে 
হত্যা করেছে ভারতীয় নিরাপত্তা 


লাদাখ দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 


বাহিনীর সদস্যরা । 


গড়া হয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 


আমরা যদি একটু পেছনের ইতিহাসের 


কাশ্ীরসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের 


বছর (২০০১৯) ১৪ ফেব্রুয়ারির 
কাশ্ীরের পুলওয়ামায় ভারতীয় 


মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে । এ নিয়ে 


দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব হিজরি 
প্রথম শতকের শেষ ভাগেই এ অঞ্চল 


শুরু থেকেই আপত্তি করে আসছে 


“সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের” 


পাকিস্তান। 


(সিআরপিএফ) গাড়িবহরে আত্মঘাতী 


দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কাশ্মীরে 


হামলা চালিয়ে তার দায় স্বীকার করে 


পাকিস্তানভিত্তিক জজি সংগঠন জইশ-ই 
মুহাম্মদ । জবাবে ২৬ ফেব্রুয়ারি 


ভারতীয় বাহিনী গত তিন দশকে তথা 
১৯৮৯ সালের জানুয়ারি থেকে প্রায় 


ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসে। 
৯৪ হিজরীতে বা ৭১২ খিস্টাব্দে 
মুসলিম জেনারেল মুহাম্মদ ইবনে 
কাসিম প্রথমে সিন্ধু এবং পরে 
হিন্দুস্থানের বেশ কিছু অংশ বিজয় 


৯৫ হাজার ২৩৮ জন কাশ্মীরী 


পাকিস্তানের মাটিতে বিমান হামলা 
চালায় ভারত । পরদিন ২৭ ফেব্রুয়ারি 


করেন। মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন 


স্বাধীনতাকামীকে হত্যা করেছে। এ 
সময়ে সাত হাজার ১২০ জনকে 


সকালে নিজেদের সীমানায় দুটি 


খলীফা আল-মুস্তাসিম (খিলাফত 
আমল, ৮৩৩-৮৩৯)-এর তত্বাবধানে 


কারাবন্দি রাখা হয়েছে। কাশ্মীরি 


ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে 
পাকিস্তান। 


গ্নোবালের এক খবর বলছে, ১১ 


পর্যায়ক্রমে বর্তমানের ভারত, 
পাকিস্তান, কাশ্ীর ও বাংলাদেশের 


হাজার ১০৭ নারী ভারতীয় বাহিনীর 


উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের 


নিগ্বহের শিকার হয়েছেন। এক লাখ ৯ 


মুক্তিযুদ্ধের র পর প্রথমবারের মতো 


হাজার ১৯১টি আবাসিক ভবন ও 


পাল্টাপাল্টি বিমান হামলায় দুই দেশের 


স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে। আট 


মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘাত বাড়তে 


হাজার কাশ্নীরিকে কারা হেফাজতে 


থাকে । এরই ধারাবাহিকতায় ভারত 
সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের 
মাধ্যমে গত ৫ অগস্ট ২০১৯ জম্মু 


নভেম্বর'১৯ 


কিছু অংশে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ হিন্দু 
জমিদারদের শোষণ ও বৈষম্যমূলক 
শাসনের হাত হতে মুক্ত হতে ইসলাম 
গ্রহণ করে। শত বছর পরেও সেই 


নেওয়ার পর এখন পর্যন্ত তাদের 


ইসলামী ভূ-খ্ডের কাশ্মীরিরা তাদের 


কোনো খোজ মেলেনি । কেবল চলতি 
বছরেই পিএইচডি গবেষক, প্রকৌশল 


শত বছরের মাতৃভূমির অধিকার রক্ষায় 
আজও তারা একটি ইসলাম ভিত্তিক 
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স্বনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রাম 
চালিয়ে যাচ্ছে। 

বন্তত কাশ্ীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও 
পাকিস্তানের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধ 
সংগঠিত হয়। যার এক পক্ষে ছিল 


আগের শাসকদের চেয়ে বেশি অনেক 
বেশি তৎপর ভূমিকা পালন করছেন। 


নিরাপত্তা পরিষদের নিয়মাবলি এবং 
দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মেনে সুষ্ঠু ও 


কাশ্ীর ইস্যুতে তিনি পাকিস্তানের 
জনগণ ও অধিকাংশ রাজনৈতিক 
দলের মধ্যে এক ধরনের এক্য সৃষ্টি 


শান্তিপূর্ণভাবে এর সমাধান হওয়া 
উচিত । একতরফা পদক্ষেপে 


স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়, এমন কিছু করা 


পাকিস্তান ও কাশ্মীরের মুসলিমরা ও 


করতে পেরেছেন। পাকিস্তানি 


একেবারেই উচিত নয়। ভারত এবং 


অন্য পক্ষে ছিল ভারতীয় হিন্দু শাসক 


সেনাবাহিনীও ভারতের সাম্প্রতিক 


পাকিস্তানের প্রতিবেশি রাষ্ট্র হওয়ার 


গোষ্ঠী। ১৯৪৭ সালের যুদ্ধের পর 
রত কাশীরের ৬৫ শতাংশ, 
কিস্তান ৩০ শতাংশ ও চীন € 
শতাংশ ভূমি দখল করে নেয়। 


৫) 


সিদ্ধান্ত তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি 
ইসেবে দেখছে। কাশ্ীর ইস্যুতে 


সুবাদে চীন এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান 
এবং দুই দেশের মধ্যে স্থিতিশীল 


ইমরানের ভূমিকাতে তার ও তার 


সম্পর্ক দেখতে চায় ।' 


দলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সম্প্রতি 


কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে জাতিসংঘে 


১৩ আগস্ট ১৯৪৭ কাশ্মীর সংক্রান্ত 
প্রথম রেজুলেশন গ্রহণ করে 
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ । পাচ- 


বিষয়টি তিনি জাতিসংঘে নিয়ে গেছেন, 
ফলে ৫০ টিরও বেশি দেশ কাশ্ীরে 
ভারতের অমানবিক আচরণ, ধর্ষণ ও 


জোরালো বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়ার 
প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মদ 
জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে 


সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা 
হয় যার ওপর শান্তি ফিরিয়ে আনা ও 


গণহত্যার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান 


দেওয়া ভাষণে মাহাথির বলেন, কাশ্মীর 


স্পষ্ট করেছে। কাশ্নীর ইস্যুতে 


উভয় সরকারের সহযোগিতায় 


নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ও 


কাশ্নীরের ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্য 


জাতিসংঘের ৭৪ তম সাধারণ 


“গণভোট* অনুষ্ঠানের দায়িতু অর্পিত 
হয়। অবশেষে ১৯৪৯ সনের ১ 
নুয়ারি যুদ্ধবিরতি কার্যকরী হয়। 
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি মেনে 


পরিষদের অধিবেশনে ভাষণে 


অঞ্চলটিকে জবরদখল করে রাখা 
হয়েছে। সেখানে হামলা করে নিয়ন্ত্রণে 
নেওয়া হয়েছে। মাহাথির বলেন, 
কাশ্বীর বিষয়ে জাতিসংঘের সুস্পষ্ট 


কাশীরিদের করুন অবস্থা তুলে ধরে 


নির্দেশনা থাকা সর্টেও সেখানে হামলা 


পাকিস্তান তুলে ধরেন। যুক্তি ও 
বাস্তবতার নিরীখে ব্যাখ্যা করেন, 


নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে গণভোটের 


কীভাবে একটি শান্তি প্রিয় জনগোষ্ঠিকে 


পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাজি হয়। 


নির্যাতনের মুখে সর্বশান্ত করে বাধ্য 


করে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। ইরানের 
প্রেসিডেন্ট দুই পক্ষকে সংযম প্রর্দনের 
আহবান করেন এবং ইরানের সর্বোচ্চ 
নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ২১ 


করা হচ্ছে মুক্তির জন্য অস্ত্রধারণ 


আগস্ট এক টুইটে বলেন, 'আমরা 


গণভোটই কাশ্মীরের ভবিষ্যত নির্ধারণ 


করতে । আর অস্ত্র ধারণ করলেই 


করবে বলে সব তরফ থেকে আশস্ত 


তাদেরকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী । যা 


করা হয় কিন্ত ভারত আকস্মিকভাবে 
যুদ্ধ বিরতি ভেঙ্গে দেয়। এরপর 


আশা করব ভারত সরকার কাশ্মীরের 
মহান লোকদেও সাথে ন্যায়সঙ্গত 


বিশ্বসম্প্রদায় ও মুসলিমবিশ্বের কাছে 
নিঃসন্দেহে একটি মানবিক ও আবেগী 


আচরণ করবে এবং এই অঞ্চলে 
মুসলিমদের নির্যাতন হামলা বন্ধ 


বারংবার চেষ্টা করেও ভারতীয়দের 


অবস্থান সৃষ্টি করেছে। কিছু শক্তিশালী 


প্রতিরোধের কারণ কাশ্মীরের গণভোট 
অনুষ্ঠিত হতে পারেনি বরং ১৯৬৫ 
সালে জওহরলাল নেহেরু কাশ্বীরও 
ভারতীয় সেনা বাহিনীর বাড়তি ফৌজ 


দেশ কাশ্নীর ইস্যুতে তাদের উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছে। তুরস্কের রিসেপ তইপ 


করবে ।' 
তুরস্কের এরদোয়ান ও মালয়েশিয়ার 
মাহাথির প্রতিক্রিয়া দেখালেও ওআইসি 


এরদোয়ান, মালয়েশির প্রধানমন্ত্রী 
মাহাথির মুহাম্মদ এবং চিনের 


প্রেরণ করে ভারতের দখল দায়িত 
কা পোক্ত করার চেষ্টা করে। 
কাশ্নীরের সকল অফিস-আদালতে 


বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই জস্মুকাশ্মীর 


ও আরবদেশগুলোর সরকার বা 
রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকে উল্লেখযোগ্য 
কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মূলত 


প্রসঙ্গে জাতিসংঘে জোরালো বক্তব্য 
রেখেছেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ 


ভারতীয় পাতাকা টানানোর নির্দেশ 
দান করে। 


জাতিসংঘে তার ভাষণে ওয়াং ই 
বলেন, “কাশ্মীর সমস্যা বহু দিন ধরেই 


ওআইসি বা সৌদিআরব এখন আর 
মুসলিমবিশ্বের আস্থা, আবেগ, 
নিরাপত্তা ও অধিকারের প্রতিনিধিতৃ 
করে না। কাশ্নীর সমস্যাটি 


সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান 


অমীমার্সিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। 


জাতিসংঘের সাধারণপরিষদে ও 


ন কাশ্ীর ইস্যুতে পাকিস্তানের 


নভেম্বর'১৯ 


জাতিসংঘে বা রাষ্ট্রপুঞ্জের দলিল, 


নিরাপত্তীপরিষদে তোলা ও কিছু 
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দেশের সমর্থন পাওয়ায় কুটনৈতিক ও 


সম্পর্কের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে 


কৌশলগত দিক থেকে পাকিস্তান 


যুক্তরাজ্যের দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকায় 


কিছুটা এগিয়ে আছে বলে কেউ কেউ 


“পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সংঘাতে 


মনে করেন। তবে এখন পর্যস্ত 


দীড়ায়নি। 
পক্ষান্তরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা 
বিলোপ ও কাশ্বীরের বিশেষ মর্যাদা 


বড় ভূমিকা রাখছে ইসরাইল' 
শিরোনামে ২৮ ফেব্ুয়ারি একটি 
মতামত লিখেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক 


মনে করি না । আমি মনে করি, কাশ্মীর 
একটি বিশেষ সমস্যাপ্রবণ অঞ্চল । 
কাশীরের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 
আমি মনে করি না যে, কাশ্মীরের 
জননেতাদের কথা না শুনেই আপনি 
সেখানে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে 


রবার্ট ফিস্ক। এক বিশ্লেষণে তিনি তুলে 
ধরেন প্রায় ২, ৫০০ মাইল দূরে থেকে 
তেলআবিব কীভাবে সহযোগিতা 


পারবেন। সেখানে হাজার হাজার 
জননেতাকে আটকে রাখা হয়েছে। 
এটি হচ্ছে পুরনো উপনিবেশিক 


বাতিলকে ঘিরে ভারতের জনগণই 


করছে নতুন দিল্লিকে। লিখেন, 


মানসিকতার অজুহাতমূলক বক্তব্য । 


বিভাজিত । ভারতের সাধারণ মানুষের 


পাকিস্তানের ভূখণ্ডের জইস-ই-মুহাম্মদ 


একটি বড় অংশ, সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী 


“সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিতে ভারতীয় 


এসব ধরপাকড়ের মাধ্যমে সেই 
উপনিবেশিক যুগে ফিরে যাওয়া 


ও রানৈতিক দল তথা প্রধান 
বিরোধীদলও মোদির এ সিদ্ধান্তের 
বিরোধিতা করে কথা বলেছে। 


বিমানবাহিনীর বোমা ফেলায় ভারতীয় 
সংবাদমাধ্যম যে উল্লাস প্রকাশ করেছে 


হচ্ছে। 
২২ মার্চ কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 


সেই বোমাগ্তলো আসলে ইসরাইলের 


আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাশ্মীর ইস্যুতে 
আমেরিকার পরোক্ষ আর ইসরাইল ও 
রাশিয়ার প্রছন্ন সমর্থন পেয়ে আসছে 
ভারত। একবার ইসরাইলি নেতা 
বেজ্ামিন শান (3০70727710271 5707) 


তৈরি রাফায়েল স্পাইস-২০০০ নামের 
“স্মার্ট বোমা? । 

জিপিএস দ্বারা পরিচালিত সেই 
বোমাগ্ডলো এসেছে ইসরাইল থেকে। 
ফিস্ক বলেন, ইহুদি জাতীয়তাবাদ এবং 


মুখ ফসকে বলেই বসেন, ইসরাইল ও 
ইন্ডিয়া প্যালেস্টাইন ও কাশ্মীরে একই 


হিন্দু জাতীয়তাবাদের সখ্যতার কারণে 
ইসরাইল থেকে যেসব অস্ত্র ভারতে 


রকম হুমকীর সম্ম্ণীন যা হলো 


আসছে সম্প্রতি সেগুলোর কিছু 


ইসলামী মৌলবাদ। আমরা জানি 


ব্যবহার করা হয়েছে পাকিস্তানের 


কীভাবে আরব এবং মুসলিমদের 
সামলাতে হয়। আর এ সম্পর্কিত 


থাকা ইসলামপন্থিদের 


অভিজ্ঞতা আমরা ইন্ডিয়ার সঙ্গে শেয়ার 
করতে যাচ্ছি 
ইসরাইলের সঙ্গে ভারতের সামরিক 


মতে, 
কোনোভাবে কাশ্বীর সমস্যার সমাধান 


সম্পর্ক অনেক দৃঢ়- তা সবার জানা 


করা সম্ভব নয়। এছাড়াও একজন 


সম্প্রতি, বিশেষ করে বিজেপি সরকার 


ভারতীয় হিসেবে গর্বিত নন বলেও 


আসার পর ভারত হয়েছে ইসরাইলি 


মন্তব্য করেছেন বিশ্বখ্যাত এই 


অস্ত্রের সবচেয়ে বড় বাজার । ভারতীয় 


অর্থনীতিবিদ । ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 


গণমাধ্যম সুত্রে জানা যায়, গত কয়েক 
বছরে দেশ দুটির অস্ত্র বাণিজ্য ছয় 


এনডিটিভিকে দেওয়া এক বিশেষ 
সাক্ষাৎকারে অমত্্য সেনের কাছে প্রশ্ন 


বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে 
২০১৮ সালেই ভারত সরকার ৭৭৭ 
মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনতে 
ইসরাইলের একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে চুক্তি করেছে। ভারত ও 


ছিলো, আপনি কি মনে করেন- 
কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে তা সেই অঞ্চলে শান্তি 
এবং সেখানকার মানুষদের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারবে? 


আল জাজিরার আপক্রন্ট অনুষ্ঠানে 
বিশ্বখ্যাত লেখক ও আ্যাকটিভিস্ট 
অরুন্ধতী রায় ১৯৭১ সালে সংঘটিত 
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস 
গণহত্যার কথা তুলে ধরেছেন। 
পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন 
হওয়ার প্রক্রিয়ায় ভারতীয় মিত্র 
করে অরুন্ধতী প্রশ্ন তুলেছেন, 
গণহত্যার পাটাতনে দীড়িয়ে 
ভারতবাসী যদি পাকিস্তানের অখপ্ততার 
বিরুদ্ধে নিজ দেশের হস্তক্ষেপকে 
সমর্থন করে এবং তখনকার পূর্ব 

ংলার মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক 
কাশ্মীর প্রশ্নে তাদের অবস্থান আজ 
ভিন্ন কেন। ১৯৭১ সালে সংঘটিত 

ংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে 
ধরে তিনি প্রশ্ন তোলেন, “ভারতীয়রা 
যদি বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের প্রশ্নে 
ভারতের হস্তক্ষেপ [অর্থাৎ] তখনকার 
পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব 
পাকিস্তানের বিচ্ছিননকরণ প্রক্রিয়ায় 
[যুক্ত] হওয়া সমর্থনযোগ্য... যেখানে 
ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে, 
সেখানে [ওই হস্তক্ষেপ একেবারেই 
যথাযথ, তাহলে কাশ্মীর প্রশ্নে তাদের 


ইসরাইলের মধ্যে বিদ্যমান সামরিক 


নভেম্বর*১৯ 


উত্তরে অমত্্য বলেন, “না, আমি তা 


আজকের অবস্থানের ন্যয্যতা কী ।' 
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[)৬/.০0171-এর সাথে সাক্ষাৎকারে 


তার মতে, “ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার 
কাজ হচ্ছে, অন্য কোনো সম্প্রদায় বা 


সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। 
ভাষণে তিনি বলেন, “আমরা যুদ্ধের 


বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে প্রভাব 
পড়বে ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন 
বলে মত দিয়েছেন বাংলাদেশের 
বিশ্লেষকরা । রাজনীতি ও ইতিহাস 
বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান 
বলেন, “বাংলাদেশের মানুষ প্রতিক্রিয়া 
দেখাবে। এরইমধ্যে নানা মাধ্যমে 
তারা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, কিন্তু 
সরকারের প্রতিক্রিয়া দেখানোর সাহস 
নেই। বাংলাদেশই কাশ্ীর সমস্যা 
সমাধানের পথ দেখিয়েছে, 
ংলাদেশই মডেল কিন্তু সেই মডেল 
ংলাদেশ নিজেই এখন উপস্থাপন 
করতে পারবে না ।” কাশ্মীরের ব্যাপারে 
ংলাদেশের মানুষের প্রতিক্রিয়ার 
বিষয়টি হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন বা 
স্বাধীনতার প্রশ্নে । পার্বত্য চট্টগ্রামের 
বিষয়টি সুন্দর সমাধানের মডেল। 
ংলাদেশের মানুষ যেমন পাকিস্তানের 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে দীড়িয়েছে তেমনি 
তারা ভারতের অন্যায়ও মেনে নেবে 
না। কারণ এদেশের মানুষ স্বাধীনচেতা 
এবং অন্যায়ের প্রতিবাদকারী । সরকার 
চুপ থাকলেও সাধারণ মানুষ প্রতিক্রিয়া 
দেখাবেই। 
অন্যদিকে কাশ্নীরে যা ঘটছে তার বড় 
কোনো প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে বলে 
মনে করেন না র্ষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য 
অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদ তিনি 
বলেন, “টুকটাক প্রতিক্রিয়া হবে যা 
ংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে। তবে 
পার্বত্য উ্টগ্ামসহ পাহাড়ে এর কিছুটা 
প্রভাব পড়তে পারে ।” কাশ্মীর ইস্যুতে 
দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব পড়বে বলে 
মনে করেন অধ্যাপক এমাজউদ্দীন । 


নভেম্বর'১৯ 


মাইনরিটিকে তারা সহ্য করতে পারছে 


জন্য শক্তি অপব্যবহার করতে দেখেছি, 


না। লাদাখ নিয়েও ঝামেলা হবে 
চীনের সঙ্গে ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় 


জনগণকে নিপীড়ন করতে দেখেছি। 
আমরা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার 


একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হবে। একটা কিছু শুরু হলে সেটা 


অস্বীকার করতে দেখেছি। অবর্ণনীয় 
দুর্ভোগের মধ্যে তাদের ঠেলে দিতেও 


হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের পর্যায়ে চলে 


দেখেছি। আর এসব অকথ্য যাতনার 


যেতে পারে। কাশ্ীরে আরও কিছু 


চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে আছেন আমাদের 


মুসলমান নিধন হলে তার প্রভাব 


ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা । আর এ জন্যই 


পাকিস্তান, আফগানিস্তানে পড়বে। 


অতীতের তুলনায় আজ এই শক্তিকে 


আর এদিকটায় উত্তর প্রদেশ হয়ে 
ংলাদেশেও চলে আসতে পারে । 


প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজে লাগানোর প্রয়োজন 
বেশি । ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শাস্তি, 


বাংলাদেশের মানুষ কাশ্মীরের 
আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে ব্যাপকভাবে 


দুর্ভোগ নয় মানুষের কল্যাণে আমাদের 
কাজ করতে হবে। আমরা যদি 


সমর্থন করে বলে মত দিয়েছেন ঢাকা 


মহানবী (সা.) প্রচারিত মানবপ্রেম ও 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 


মানবমর্ধাদার শাশ্বত মূল্যবোধ 


বিভাগের অধ্যাপক এম শহীদুজ্জামান । 


আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি, 


কাশীর ইস্যুতে সাধারণ মানুষের মধ্যে 
ব্যাপক প্রতিক্রিয়া আছে জানিয়ে তিনি 


তা থেকে বর্তমানকালের সমস্যা 


সমাধানে মুসলিম জনসাধারণ সুস্পষ্ট 


বলেন, “এখন বাংলাদেশের উদ্বেগের 


অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এসব 


বিষয় হতে পারে উত্তর-পূর্ব ভারতের 


মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে শান্তি ও 


পরিস্থিতি কোন দিকে যায়। আসামে 


ন্যায়বিচাররের ভিত্তিতে আমরা একটি 


মুসলামানদের ভারতীয় নাগরিকতৃ 


নতুন আন্তর্জাতিক এতিহ্য গড়ে তুলতে 


বাতিলের যে প্রক্রিয়া চলছে তা যদি 
এখন মোদী সরকার আরও এগিয়ে 


পারি । আরব ভাইদের ওপর যে নারুণ 
অবিচার হয়েছে অবশ্যই তার অবসান 


নেয় তাহলে বাংলাদেশে তীব্র ঘটতে হবে। অন্যায়ভাবে দখলকৃত 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে ।' আরবভূমি অবশ্যই ছাড়তে হবে। 


জাতিসংঘে ইমরান খানের কাশ্মীর 
সংক্রন্ত বক্তব্য নিয়ে এর পক্ষে-বিপক্ষে 


আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে 
জেরুজালেমের ওপর । আল্লাহর কৃপায় 


জনসাধারণের মধ্যে ও সোশাল 


আমরা এখন আমাদের সম্পদ ও শক্তি 


মিডিয়ায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা 
যায়। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে 


এমনভাবে সুসংহত করতে পারি, যাতে 
আমাদের সবার জন্য শান্তি ও 


নির্যাতিত জনগোষ্ঠি বা মুসলিম 


ন্যায়বিচার অর্জন করা যায়। এই 


জনগোষ্ঠির প্রতি আমাদের পরুক্ট্রনীতি 


সাফল্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের 


কেমন হওয়া উচিত, বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের 


সাড়ে সাত কোটি মানুষ সম্ভাব্য সব 


মাঝেই তার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা 


প্রকার সাহায্য করতে প্রতিশ্রতিবদ্ধ। 


আছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ 
ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে এবং 
একই বছরে লাহোরে অনুষ্ঠিত 


সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সবার 
যৌথ প্রচেষ্টা সফল করুন ।" বঙ্গবন্ধুর 
বক্তব্যের মাঝে যেমন মানবতা ও 


ওআইসির শীর্ষ সম্মেনে তিনি 


মুসলিমবিশ্বের প্রতি দরদ দেখা যায় সে 
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ধরনের দরদ, মানবিকতা ও 
দায়িতবোধ ইমরান খানের জাতিসংঘ 
ভাষণের মধ্যেও দেখা গেছে। 


দেশগুলোতেও রাজনৈতিক 


ও সালহউদ্দিনের যোগ্য উত্তসূরি র হয়ে 


সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। উঠতে? 


জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত 


পরমানু শক্তিধর পাক-ভারত 


তথা ১৯৪৭ সালের রেজুলেশনের প্রতি 


উত্তেজনায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে 


বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে, আন্তর্জাতিক সকল 


কাশ্ীরকে কেন্দ্র করে পরমানু শক্তিধর 


নবাধিকার চুক্তিও নীতি লঙ্ঘন করে 


দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বড় ধরনের যুদ্ধের 


ভারত কাশ্ীরে জোর-জুলুম, নির্যাতন 
এবং দুই মাসব্যাপী কারফিউ দিয়ে 


আশঙ্কাও রয়েছে। 
কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, আরাকান, 
উইঘুর, যে দিকেই তাকাননা-কেন 


অমানবিক দখলদারিতা বজায় 
রেখেছে। যদিও ১৯৭১ সালের 
বাংলাদেশে গণহত্যা, সাতদশকে 


ফলিস্তিন গণহত্যা, রোহিঙ্গা ও 
কাশ্মীরে গণহত্যা সবকালেই মুসলিম 


মুসলিম নির্যাতনের একই দৃশ্যই দেখা 
যায়। সবখানেই মুসিলিমদের ভূ-খণ্ড 
দখল করে নিচ্ছে সাম্জ্যবাদীরা | ভূ- 
খগ্ুগুলোতে জনবিচ্ছিন দালাল 


হত্যার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক 


শাসকগোষ্ঠি বসিয়ে নানা রকম 


সম্প্রদায় নিষ্ক্রিয় বা নিরব দর্শকের 


বিভাজন সৃষ্টি করে নষ্ট করছে 
মুসলিমদের এঁক্য ও সংহতিকে। 


ভূমিকা আবার কখনো কখনো 
রেফারির ভূমিকাও পালন করেছে। মুসলিমবিশ্বের মানুষদেরকে ঠেলে 
যেহেতু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের দেওয়া হচ্ছে ক্রমশই রাজনৈতিক ও 


মানুষ কাশ্মীরের মানুষের মতো প্রায় 


অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থার দিকে। 


একই ধরনের এতিহাসিক অভিজ্ঞতার 
শিকার হয়েছিল, তাই তারা কাশ্মীরের 
নুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে 


আমাদেরকেও এ ব্যাপারে সর্তক থাকা 
প্রয়োজন। এমন অবস্থায় কাশ্মীর 
সমস্যার সমাধানের পথ বুঝি একটাই- 


বরাবর সমর্থন করে আসছে। ভারত 
সরকার এই বাস্তবতা মাথায় রেখে 


আরেকজন মুহাম্মদ বিন কাসিমের 
অভিযান । চাই মুসলিমদের একজন 


বাংলাদেশকে চাপে রাখার জন্য 


অভিভাবক যিনি 


আসামে ১৯ লক্ষ মানুষকে তাদের 


মতাদর্শের প্রতিনিধিত করবেন। যিনি 


ভারতীয় নাগরিকতার লিস্টে নাম না 
তুলে বাংলাদেশে পুশইন করার একটি 
ট্রাম কার্ড হাতে রেখেছে । জাতিসংঘ 


মুসলিমদের মাঝে শক্তিশালী এক 
রাজনৈতিক নেতৃতু প্রতিষ্ঠা করবেন। 
পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তিধর 


ঘোষিত বিশেষায়িত অঞ্চলকে 


সেনাবাহিনীকে ইসলামের আর্দশে 


উন্নয়নের নামে জোর করে সেনাবাহিনী 
দিয়ে দখল করে তার অধিবাসীদের 
ওপর অমানবিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও 


উদ্বুদ্ধ করবেন। যিনি সকল প্রকার 
কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ 
করে তাদের কাশ্মিরি মুসলিম ভাই- 


গণহত্যা সকল আন্তর্জাতিক 


বোনদেরকে তথা মুসলিমবিশ্বকে 


নিয়মনীতিরও লঙ্ঘন ও ভারতের হীন 


অপশক্তির করাল গ্রাস হতে মুক্ত 


মানসিকতার পরিচয়। কাশ্মীর নিয়ে 
পাকিস্তান-ভারতের দ্বন্দের প্রতিক্রিয়ায় 


করবেন। যার সরকার মুসলিমদের 
মাঝে এক্য ও সুশাসন কায়েম 


ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোতেও 
বিছিন্নতাবাদী আন্দোলন দানা বেধে 


করবেন। আজ বঞ্চিত ও নির্যাতিত 
সকল মানুষের আকাক্ষা-ইমরান কি 


উঠতে পারে এবং পাশ্ববর্তী 


নভেম্বর'১৯ 


পারবেন সেই বিন কাসিম বা 


আন্তর্জাতিক সম্পরদায় যদি সম্পূর্ণ দুই লেখক: পিএইচডি গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


আমার গ্রাম 
জাবের আজিজ 
সবৃজ শ্যামল মনোহরা 
তুলাতলি তার নাম, 
সুজলা খুব, শস্য ভরা 
সে যে আমার গ্রাম । 


ভব্যতা আর হদ্যতাতে 
কাটে সবার জীবন, 
সফলতা যায় খোজে যায় 
করতে স্বপন পূরণ । 


নদী-নালা ফুলের মালা 
আমার গীয়ের শাক-সবজির 
কোনো জুড়ি নাই। 


গরু-ছাগল হাস ও মোরগ 
সব বাড়িরই খ্যাতি, 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011797986159()21091]. ০07 
পেইজলিংক: 178০9১০০01. ০010/1)81-01-199-181019-1১911%9 


আকিদা-বিশ্বাস 


উপযোগী হবে। তাই তাকে তওবা 


সমস্যাঃ একজন লোক কথাবার্তার 
মাধ্যমে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-কে 
মুনাফিক বলে ফেলে। সত্যি সত্যি 
মুআবিয়া (রাযি.) কি মুনাফিক? এবং 
সেই লোকের সম্পর্কে ইসলাম কি 


বলে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 

আবুল হাসনাত 

ব্রিজ ঘাঠ রোড, চট্টগ্রাম 


সমধান: প্রকাশ থাকে যে নবী করীম 


করতে হবে। শরহুল আকায়িদ: ১৪৫, 
মিসকাত শরীফ: ৫৫৪, তিরমিযী শরীফ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: অযু করা অবস্থায় কোন দীনী 


সমাধান: তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল, 
অন্যান্য নাপাকীর মত তাকে তিনবার 
ধুইয়ে নিতে হবে এবং প্রত্যক বার 
পানি ঢেলে পানি পড়া বন্ধ হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করতে হবে । এভাবে তিনবার 
ধুইয়ে নিলে সেই কাঠ পবিত্র হয়ে 


আলোচনা করা উচিত হবে কিনা? 

বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মো. আরফাত 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম 


সমাধান: অযু একটি ইবাদত তাই 


(সা.)-এর কোন সাধারণ সাহাবী 


ফুকাহায়ে কেরাম একান্ত প্রয়োজন 


সম্পর্কে ও দুর্বযবহার এবং মুনাফিক 
ইত্যাদি বলা বড় গুনাহ এবং আল্লাহর 
অভিশাপের কাজ। নবী করীম (সা.) 
দীস শরীফ এর মধ্যে তার কোন 
হাবীকে কটুক্তিকারী সম্পর্কে আল্লাহ 
লার লানত ও অভিশাপের কথা 
করেছেন। এরকম আল্লাহ 
লা কুরআন শরীফের মধ্যে 
হাবা সম্পর্কে তার সন্তুষ্টির ক 
[ঘণা করেছেন এবং তারা আল্ল 
আলার নিকট সফলকাম হওয়ার 
কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যে 
ব্যক্তি হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে 
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ছাড়া তাতে দুনিয়াবী কথা বলাকে 
করুহ বলেছেন। তবে অযু করা 
অবস্থায় দীনী আলোচনা করা যাবে 
কিনা এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বর্ণনা 
পাওয়া যায়নি তাই বিশেষ প্রয়োজন না 
হলে তাও না করা উচিত, যাতে 
আলোচনায় মনোযোগ দেওয়ার কারণে 
অযুর অজগুলোর কোন অংশ শুকনো 


থেকে না যায়। ফাতাওয়ায়ে শামী: 


১/২৫০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৮, বাহরুর 
রায়েক: ১/২৯, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 
১/২২৭ 


সমস্যা: কোন কাঠের ওপর ছোট বাচ্চা 


মুনাফিক বলেছে সে যদিও কাফির 
হবে না, কিন্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে সে 
বড় গুনাহগার ও ফাসেক হিসেবে গণ্য 
হবে এবং আল্লাহ তাআলার লা'নতের 


নভেম্বর'১৯ 


পেশাব করার পর শুকিয়ে গেলে তা 
পবিত্র করার পদ্ধতি কী? 


আবু তাহের 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম 


যাবে । মুসলিম শরীফ: ১/১৩৯, বাদায়িউস 
সনায়ি'ং ১/২৯৪, আদ-দুররুল মুখতার: 
১/৫৩, হাশিয়াতৃত তাহতাভী: ১৬২ 


সালাত-নামা 
সমস্যাঃ কারো সর্দি হলে নামাযের 
ভেতর বারবার পকেট থেকে টিস্যু 
নিয়ে নাক পরিষ্কার করলে নামায 
মাকরুহ হবে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


মুহাম্মদ শহীদ 

কলকাতা, ভারত 
সমাধান: কারো সর্দি হলে নামাযের 
ভেতর বারবার পকেট থেকে টিস্যু 
নিয়ে নাক পরিষ্কার করলে নামায 
মাকরুহ হবে না বরং নাক পরিষ্কার না 
করার ফলে নাকের ময়লা দ্বারা 
মসজিদ অপরিষ্কার হলে তা মাকরুহ 
হবে । তবে একান্ত প্রয়োজন না হলে 
বারবার মোছার দ্বারা নামায মাকরুহ 
হবে । বুখারী শরীফ: ১/৭৪, বাহরুর রায়িকঃ 
২/১১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১০৫ 
সমস্যা: কোনো ব্যক্তি যদি আয়াতে 
সিজদা তিলাওয়াত করে সাথে সাথে 
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সিজদা না করে যেদিন পুরা কুরআন 
শরীফ খতম হয় সেদিন সমস্ত 


নিজ এলাকা বা প্রতিষ্ঠানের কোন 


বলবে না, যদি একবার স্বেচ্ছায় সে 


নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য জামায়াতের 


পড়ে নেয় তখন চুপ হয়ে যাবে যদি 


সিজদাগ্তলো একসাথে আদায় করে তা 
যথেষ্ট হবে কি? 


তিলাওয়াত জীবনের যে কোনো মূহ্র্তে 
আদায় করলে যথেষ্ট হবে। অতএব 
কোনো ব্যক্তি আয়াতে সিজদা 
তিলাওয়াত করে, যেদিন পুরা কুরআন 
শরীফ খতম হয় সেদিন যদি সমস্ত 


নির্ধারিতি সময়ের চেয়ে আরও 


পড়ার পর দুনিয়াবী কোনো কথা বলে 


অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে 


তখন পুনরায় তারা জোরে জোরে 


হয়। এভাবে অপেক্ষা করা ইমামের 
জন্য আবশ্যক কিনা? উল্লেখ্য যে এর 
দ্বারা অন্য মুসল্লিদের কষ্ট হয়। দলীল 


কালিমা পড়তে থাকবে যেন দুনিয়ার 
মধ্যে তার সর্বশেষ কথা কালিমা হয়। 
৪. এমন কোনো কথা বাকাজনা করা 


সহকারে এর সমাধান দেওয়ার জন্য 
অনুরোধ রইল । 

আবদুল্লাহ 

মতিঝিল, ঢাকা 

সমাধান: যেকোন প্রতিষ্ঠানের বা কোন 

এলাকার ধর্মীয় ব্যক্তি কাজে ব্যস্ত 


সজদা একসাথে আদায় করে, তবে 


থাকার কারণে সেই এলাকার বা 


তা যথেষ্ট হবে। কোনো গুনাহ হবে 


প্রতিষ্ঠানের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত 


না। হ্যা, যদি তিলাওয়াতটা মাকরুহ 
সময় না হয় তখন পরে সিজদা 


নামাযের জামায়াতের নির্ধারিত সময় 
সুচি মোতাবেক নামাযের জামাত 


আদায়ের কথা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা 


আরম্ভ করতে যদি সামান্য বিলম্ব ও 


থাকায় বিলম্ব করা মাকরুহে তানযীহী । 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/৪৫৭, বাহরুর রায়িক: 
২/১১৯, মিনহাতুল খালিক: ২/১১৯ 

সমস্যা: বিতিরের নামাযে নির্দিষ্টভাবে 
কোনো সুরা তিলাওয়াত করার বিশেষ 


অপেক্ষা করা হয়। তাতে কোন 
অসুবিধা নেই। অবশ্য বেশি বিলম্ব 
করা যার দ্বারা অন্যান্য মুসল্লিদের কষ্ট 
হয় মাকরুহ ও নাজায়েয । বাকি কোন 
দুনিয়াদার প্রভাবশালী লোকের জন্য 


কোনো ফযিলত আছে কি? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 

নহিদা সুলতানা 
সমাধান: বিতিরের নামাযে হানাফী 
মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুসারে প্রথম 
রাকআতে সুরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় 
রাকআতে সুরা আল ক্ষন ও 
তৃতীয় রাকআতে সুরা আল-ইখলাস 
পড়া মুস্তাহাব । আবু দাউদ শরীফ: ১/২০১, 
নাসায়ী শরীফ: ১/৮২, ফাতহুল কদীর: 
১/৩৭৮, বিনায়া শরহুল হিদায়াঃ ১/৪৯২ 
সমস্যাঃং বর্তমান প্রচলিত নিয়ম 
অনুযায়ী প্রতিটি মসজিদে পাচ ওয়াক্ত 
নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় 
সূচি নির্ধারিত থাকে । এক্ষত্রে কোন 
কোন সমজিদে দেখা যায় যে, ইমামকে 
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নামাযের জামায়াতের মধ্যে এরকম 
বিলম্ম করা জায়েয নয়। সূরা আল- 
মায়িদা: ২, আদ-দুর্রুল মুখতার: ১/৪৯৪ 
সমস্যা: কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব 
করণীয় কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন । 


মুহাম্মদ রহমত 

কক্সবাজার 

সমাধান: কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব 
করণীয় হল: ১. মৃত্যুমুখী লোকটির 
কষ্ট না হলে তাকে কিবলার দিকে মুখ 
করে ডান কাত করে শোয়ানো । ২. 
সুরা ইয়াসিন পড়া। ৩. রোগীকে 
শুনিয়ে লা ইলাহা ইন্লাহু মুহাম্মদুর 
রাসুলুল্লাহ পড়তে থাকা, তাকে পড়তে 


যার কারণে তার দিল দুনিয়ার দিকে 
আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ৫. প্রাণ বের 
হওয়ার সময় যদি তার মুখ থেকে 
কুফরী বা খারাপ কথা বের হয় তার 
দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা এবং 
পরবর্তীতেও তা আলোচনা না করা 
বরং আল্লাহর দরবারে তার 
মাগফিরাতের দ্ুআ করতে থাকবে । ৬. 
প্রাণ বের হয়ে গেলে তার হাত পা 
সোজা করে দেওয়া । 
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পড়ে চোখ বন্ধ করে দেবে এবং মুখ 
যেন হা করে না থাকে তার জন্য চিবুক 
ও মাথার সঙ্গে একখানা কাপড় বেঁধে 
দেবে। ৭. অনুরূপভাবে দুই পা 
সোজাভাবে একত্র করে দুই 
বৃদ্ধাঙ্গুলীকে বেঁধে দেবে । ৮. সর্ব শরীর 
একটা চাদর দ্বারা ঢেকে দেবে। ৯. 
তার নিকট আগর বাতি জ্বীলিয়ে দেবে 
এবং হায়েয নেফাস গ্রস্থ ও গোসল 
ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তিকে তার 
নিকট থাকতে না দেওয়া। ১০. 
যথাসম্ভব দ্রুত গোসল এবং কাফন- 
দাফনের ব্যবস্থা করা । আল-মুস্তাদরাক: 


১/৫০৫, আল-মাওসুয়াতুল ফিকহিয়াঃ ২/৭৮, 
বেহেশতী যেওর: ২/১০০ 


যাকাত 
সমস্যা: যাকাত থেকে বিরত থাকার 
জন্য কোনো ধরণের কৌশল জায়েয 
আছে কি? যেমন কোনো ব্যাক্তি 
যাকাত আদায়ের ভয়ে বছর শেষ 
হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তার ছেলেদের 
মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দেয় যার ফলে 
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কারো ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না, 


প্রশ্নে উল্লিখিত মাসআলায় যাকাত 


সমাধান: উল্লিখিত খণ দেওয়ার যে 


বছর শেষ হওয়ার কিছুদিন পর আবার 


আদায়কারী যাকাত আদায় হবে না 


পদ্ধতি লিখা হয়েছে সে পদ্ধতিতে খণ 


সবার কাছ থেকে মাল ফেরত নেয়, 
এটা জায়েয আছে কি? 

আবদুল জলীল 
সমাধান: যাকাত থেকে বিরত থাকার 
জন্য কোনে ধরণের কৌশল গ্রহণ করা 
তাহরীমী। অতঃএব প্রশ্নে উল্লেখিত 
কৌশল গ্রহণ করে যাকাত থেকে 
বিরত থাকা জায়েয হবে না। কেউ 
বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন 
করলে কবিরা গুনাহ হবে, তবে এভাবে 
হিলা করার দ্বারা যাকাত ওয়াজিব হবে 
না। ই'লাউস সুনান: ৯/৫, ফাতাওয়ায়ে 
হিন্দিয়া; ৬/৩৯১, ফাতাওয়ায়ে শামী: ২০৮ 
সমস্যা: এক ব্যক্তি আমার কাছে কিছু 
যাকাতের টাকা দিয়েছে কোনো একটি 
মাদরাসায় দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি 
ওই টাকা মাদরাসার ছাত্র একাউন্টে 
জমা না করে একজন দরিদ্ব আলেম 
তার অপারেশনের জন্য অনেক টাকা 
প্রয়োজন তাই তাকে দিয়ে দিয়েছি। এ 
অবস্থায় যাকাত আদায়কারীর যাকাত 
আদায় হবে কি? এবং আমি কি 
গুনাহগার হবো? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


আহমদ গনী 
পটিয়া, চট্টথাম 


সমধান: অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরমের 


বিধায় আপনি তার জন্য গোনাহগার 
হবেন এবন আপনাকে তার জরিমানা 
দিতে হবে। বাহরুর রায়িক: ২/২১২, 


মিনহাতুল খালিক: ২/২১২, ফাতাওয়ায়ে 
শামী: ২/২৯২ 


মুআমালাত-হেবা 
সমস্যা: মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড় 
নিজের সন্তানদের সামর্থ্য থাকা 
অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি (আত্মীয়) 
দিতে পারবে কি নাঃ অনুরূপ 
ইহরামের কাপড় দিতে পারবে কিনা? 
মওলানা ইউসুফ 
দোহাজারী, চট্টগ্রাম 
সমাধান: উল্লিখিত বিষয়ে মৃত ব্যক্তির 
সন্তানদের সামর্থ্য থাকা সত্তেও তার 


গ্রহণের সময় ফরম বিক্রি বাবদ যে 
৩০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে ওই টাকা 
আসল খণের অতিরিক্ত মুনাফা 
হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং ত 
পরিষ্কার সুদ। তা সুদ হওয়ার মধ্যে 
কোনো সন্দেহ নেই। কেননা 
শরীয়তের মধ্যে খণ দিয়ে যা মুনাফা 
ভোগ করা হয় তা পরিষ্কার সুদ 
হিসেবে গণ্য হয়। তাই ফরম বিক্রীর 
মাধ্যমে যে খণ দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ 
করা হয়েছে তা পরিষ্কার হারাম ও 
নাজায়েয । সূরা আল-বাকারা; ২৭৫, আর- 
বাহরুর রায়িক: ৬/১২৪, সহীহ মুসলিমঃ 
২/২৭, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫/২৯১ 

সমস্যাঃ ফারইস্ট ইসলামী লাইফ 


কোন আত্মীয় যদি মৃত ব্যক্তির কাফন 
বা কোন হাজির ইহরামের কাপড় 


ব্যক্তিদের বেতন হালাল না হারাম? 
শরীয়াভিত্তিক সমাধান ব্যাখ্যা করে 


দিতে চায় এবং সন্তানেরা তাতে সম্মত বলার অনুরোধ রইল। 

হয় তখন কোন অসুবিধা নেই। বরং মাহফুজুল ইসলাম 
এটা জায়েয হবে। ফাতাওয়ায়ে কর্নেল হাট, চট্টগ্রাম 
আলমগীরী: ১/১৬২, ফাতাওয়ায়ে : ফারইস্ট ইসলামী লাইফ 
তাতারখানিয়া ৩/৩২, হিদায়া: ৩/৬৯০, সমাধান: ১ - 
আল-মুহীতুল বুরহানী; ২৩০২ ইন্যুরেস কোম্পানীর কর্মপদ্ধতি ও 


সমস্যা: আমাদের এলাকায় নতুন এক 
প্রকারের ব্যবসা চালু হয়েছে। যেখানে 
৩০০ টাকা মুল্যে শর্তসম্বলিত ফরম 
বিক্রি করা হচ্ছে এবং উক্ত ফরম 
ক্রেতাদেরকে ব্যবসায়ীরা খণবাবদ 
১০০০ (এক হাজার) বা ২০০০ (দুই 


মতানুসারে উকিল তথা যাকাত 


হাজার) টাকা এক মাসের জন্য এই 


আদায়ের দ্বায়িত্ব গ্রহণকারী মুয়াক্কিল 
তথা দায়িতুদানকারীর পক্ষ থেকে 
একজন আমানতদার স্বরূপ । অতএব 
উকিল যদি মুয়াকিলের যাকাতের 
টাকাটা তার নির্ধারিত স্থানে আদায় না 
মুয়াক্কিলের যাকাত আদায় হবে না 
এবং উকিল তার দায়ী হবে। সুতরাং 
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শর্তে দিচ্ছে যে, মাস শেষে উক্ত টাকা 
পরিশোধ করে দেবে । এখন আমার 
জানার বিষয় হলো যে, ফরমের মূল্য 
বাবদ যে ৩০০ টাকা নেওয়া হয়েছে 
তা সুদ হবে কি না? কুরআন-সুন্নাহর 
আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন । 


শহিদুল ইসলাম 


চকরিয়া, কক্সবাজার 


তাদের ফমু্লা যেহেতু পরিষ্কারভাবে 
শরীয়া মোতাবেক হয় না, তাই 
সেটাকে আমরা সাধারণ প্রচলিত 
ইন্স্যুরেস ও বীমার মতো মনে করি। 
আমাদের তাহকীক মতে তার মধ্যে 
সুদ ও জুয়া উভয়ের সমন্বয় থাকার 
কারণে আমরা সেটাকে হারাম ও 
নাজায়েয মনে করি। সুতরাং সেখানে 
চাকরী করা ও তার বেতন-ভাতা ভোগ 


করা নাজায়েয ও অবৈধ । সূরা আল- 
বাকারা: ২৭৫, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: 
৫/৩৪৩, ফাতাওয়ায়ে ওসমানী: ৩৩৯৬ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যাঃং আমার এক ছোট বোন 
সরকারি মাদরাসায় আলিম পরীক্ষার্থী । 
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তার সাথে প্রতিবেশী একজন ছেলের 
সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন 
আমার বোন মাদরাসা থেকে আসার 
পথে তার সাথে সম্পর্ক থাকা ছেলে 
এবং তার কয়েকজন সহপাঠী মিলে 
তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। 
তারপর সেখানে সেই ছেলের সাথে 
বিয়ে পড়িয়ে দেয়। সেখানে বিয়ের 
কোন ধরণের কাবিননামা হয়নি । এখন 
আমার মা এবং পরিবারের সকল 
সদস্য তার বিয়ে বন্ধন বিচ্ছেদ করে 
অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু 
সেই ছেলে র বোনকে তালাক 
দিতে বললে সে তালাক দেয় না এবং 
উভয় পক্ষের লোকজন একত্রে মিলে 


অতিবাহিত করতে হবে না। ই'লাউস 
সুনানঃ ১১/১৭৭, _ আদ-দুররুল মুখতার: 
৩/২৫৯, বাহরুর রায়িক: ৩/২৪৫ 

সমস্যা: আমার স্ত্রী নিজ বড় খালার 
কাছ থেকে ছোট বেলায় দুধ পান 
করে। তখন তার বড় খালার একটি 
মেয়ে দুধ পানরত ছিল এবং তার তিন 
বছর বড় একটি বড় ভাই ছিল। এখন 
আমার জানার বিষয় হলো, আমার স্ত্রী 
তার বড় খালার বড় ছেলের সাথে কথা 
বলা কিংবা দেখা দেওয়া জায়েয হবে 
কিনা? একজন আলেম বলেছেন যে 
হুরমতে রেযাআত প্রমাণিত হওয়ার 
জন্য উভয়জন মুদ্দতে রেযাআতের 
মধ্যে দুধ পান করা আবশ্যক । আর 


কে তালাক দিতে বললেও সে তাকে 


বড় ছেলে যেহেতু তিন বছর বড় ছিল 


তালাক দেয় না। তাই এ অবস্থায় 


তিনি মুদ্দতে রেযাআতে না থাকার 


র বোনকে অন্য জায়গায় বিয়ে 
দিতে পারছি না। এখন জানার বিষয় 


কারণে তাদের মাঝে হুরমতে রিযাআত 
প্রমাণিত হবে না। সুতরাং তারা 


হলো, আমার বোনকে কীভবে অন্যত্র 
বিয়ে দিতে পারি? এ সম্পর্কে 


পরস্পরের সাথে দেখা দেওয়া কিংবা 
কথা বলা জায়েয হবে না। তাই 


শরীয়তের বিধান কী? দয়া করে 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মাহফুজুল করীম 
উত্তর ধুরুং, কুতুবদিয়া 
সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় ছেলের 
সাথে যে উক্ত মেয়ের মৌখিকভাবে 


মুফতিয়ানে কেরামের সমীপে সঠিক 
শরয়ী সমাধান কামনা করছি। 


মুহাম্মদ জালালুদ্দীন 


চকরিয়া, কক্সবাজার 


সমাধান: আপনার স্ত্রী যখন তার খালা 
থেকে মুদ্দতে আতের ভেতরে দুধ 


বিয়ে হয়েছে এবং সরকারিভাবে কোন 
কাবিননামা হয়নি, তাই যেকোন 


পান করেছে, তখন তার খালা তার 
জন্য দুধমা হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং 


প্রকারে বাধ্য করে হলেও উক্ত ছেলের 
নিকট হতে তালাক নিতে হবে এবং 


তার উক্ত খালার সব ছেলে মেয়ে তার 
জন্য দুধ ভাই-বোন হিসেবে গণ্য 


তালাকের ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার 


হয়েছে। সুতরাং আপনার স্ত্রী তার উক্ত 


পর অন্যত্র বিয়ে দিতে পারবে । উক্ত 
ছেলের নিকট হতে তালাকের মাধ্যমে 


লার সব ছেলেকে দেখা দিতে 
পারবে । কেননা ওরা তার আপন 


বিয়ে বিচ্ছিন্ন করা ব্যতীত অন্য কোন 


দুধভাই হিসেবে গণ্য হয়েছে। তার 


ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া শরীয়ত 
মতে জায়েয ও বৈধ হবে না। তবে 


সাথে দুধ পান করুক বা না করুক। 
তাই যে মৌলভী সাহেব এরকম কথা 


সেই ছেলের সাথে ঘর-সংসার না হয়ে 
থাকলে বিয়ে বিচ্ছেদের পর তাকে 


বলেছে, তার কথা একেবাবে ভিত্তিহীন 
ও ভুল। ফেকাহ ফতওয়া 


অন্যত্র বিয়ে দিতে কোন ধরণের ইদ্দত 


নভেম্বর”১৯ 


কিতাবাদীতে তার কোন দলিল নেই। 


সূরা আন-নিসা: ২৩, সহীহ আল-বুখারী: 

৩/২২২, উমদাতুল কারী: ২০/২৪৫, 

ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৩১ 

সমস্যাঃ আমি একজন সৌদি প্রবাসী । 

রমযানের পরে বাড়িতে আসি। গত 

কিছুদিন পূর্বে আমার স্ত্রীর সাথে আমার 
ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে কথা 
কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে সে আমার 
আম্মার সামনে আমাকে তুই তোকারি 
করে কথা বলে এবং আমার আম্মাকে 
বলে আপনার ছেলে কত খারাপ 
আপনি তা জানেন না। আর সে 
আমাকে বলে তুমি বিভিন্ন মেয়ের 
সাথে কথা বল। তখন আমি বললাম 
তুমিও বিভিন্ন ছেলের সাথে বলো। এ 
নিয়ে উভয়ের মাঝে ঝগড়া লেগে 
থাকে। এক পর্যায়ে সে বলে তোর 
ঘরে থাকবোনা, তোর ভাত খাবো না। 
আমি এখনি চলে যাবো । তখন আমার 
অধিক রাগ ওঠে যায় । তাই বলি, ঠিক 
আছে আমিও আর কারো সাথে কথা 
বলব না, তুমিও কারো সাথে কথা 
বলবেনা। তুমি যদি কোন পুরুষের 
সাথে কথা বলো তাহলে তুমি তিন 
তালাক। এর পর থেকে সে তার চার 

সাথে কথা বলে নি। এখন র 

জানার বিষয় হলো: 

১. ভবিষ্যতে সে কার কার সাথে কথা 
বলতে পারবে এবং কার সাথে 
কথা বললে তালাক পতিত হবে? 

২. আমার উক্ত কথা থেকে রুজু 
করতে চাইলে রুজু করতে পারব 
কিনা? বিশেষ করে এ বিপদ থেকে 
বাচার জন্য আমার এখন করণীয় 
কী? 

৩. এক্ষেত্রে যদি কাউকে সালাম দেয় 
বা সালামের জবাব দেয় তখন 
তালাক পতিত হবে কি না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


বেলাল হোসেন 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
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সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় স্বামী 


তালাকের মহল থাকবে না। তারপর 


স্ত্রীকে যে শর্ত সাপেক্ষভাবে তিন 
তালাক দিয়েছে সে শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার 


তারা স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিক্রমে নতুনভাবে 
কমপক্ষে সর্বনিয় মহর ২৫০০ টাকা 


সাথে সাথে স্ত্রীর ওপর তিন তালাক 
পতিত হয়ে যাবে । আর পুরুষ শব্দটি 


নির্ধাাণ করে আকদ নিকাহ করে 
নেবে । এরপর থেকে তাদের স্বামী-স্ত্রী 


একথা দাবি করছে যে, স্বামী সেই 
দিয়েছে এবং স্ত্রী তিন তালাক দেওয়ার 
কথা নিজ কানে শুনেছে। সুতরাং স্বামী 
যদিও স্বীকার না করে এবং অজ্ঞতা 


ব্যাপক; মাহরাম ও গায়রে মাহরাম 


হিসেবে ঘর সংসার করতে ন 


উভয় প্রকার তার আওতাভুক্ত । যদিও 


অসুবিধা হবে না। কিন্তু স্বামী আর 


এক্ষেত্রে দেশীয় প্রচলন হিসেবে পুরুষ 


মাত্র দুই তালাকের মালিক থাকবে । এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর 


নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্ত স্ত্রী যদি 


আপনার প্রশ্নের ক্রমিক নাম্বার হিসেবে 


রোগাক্রান্ত হয় এবং ডাক্তারের কাছে 
যেতে বাধ্য হয় এবং ডাক্তারের সাথে 
কথা বলতে বাধ্য হয়, তখন ডাক্তারের 


উত্তর নিয়ে দেওয়া গেলো: 
১. উরূফ মতে সে স্ত্রী মাহরমের সাথে 
কথা বলতে পারবে 


সাথে কথা বলার সাথে সাথে স্ত্রীর 
ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। 
এরকম আরও অনেক সময় আসতে 
পারে যখন স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে 


২. পারা যাবে না। কেননা যে কোন 
তালাক দেওয়ার পর তা ফেরত 
নেওয়া যায় না। 


৩. সালামও কথার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং 


কথা বলতে বাধ্য হবে। তখন শর্ত 
লঙ্ঘন হওয়ার কারণে স্ত্রীর ওপর তিন 
তালাক পতিত হয়ে যাবে। তা স্ত্রী 
জানতেও পারবে না এবং স্ত্রী স্বামীর 
ওপর পরিষ্কার হারাম হয়ে যাবে । তাই 
আমাদের তাহকীক মতে উক্ত ঘটনায় 
ভেজালমুক্ত পদ্ধতি হবে। তিন 
তালাকের অভিশাপ থেকে মুক্তি 
পওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রী উক্ত শর্ত লঙ্ঘন 
এক বায়িন তালাক দিয়ে দেবে। 
তালাক দেওয়ার পর থেকে স্বামী 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবে । অর্থাৎ 
স্ত্রীর সাথে কোন ধরণের আলাপ 
সংলাপ করতে পারবে না। তালাকের 
ইদ্দত তিন হায়েজ তথা মাসিকস্রাব 
অতিবাহিত হওয়ার পর আর তালাক 
দেওয়ার সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে 


তালাক পতিত হয়ে যাবে। 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৬০৫, হিদায়াঃ 
৩/২৮, রছ্ছুল মুহতার: ৪/৬০৯, 
মাজমাউল আনহুর: &/৪৮৪ 

সমস্যা: এক মহিলা দাবি করছে যে, 

তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছে 


প্রকাশ করে কিন্তু স্ত্রী নিশ্চিতভাবে 
স্বামী কর্তৃক তিন তালাক দেওয়ার কথা 
দাবি করায় উক্ত স্ত্রী সে স্বামীর জন্য 
পরিষ্কারভাবে হারাম হয়ে গেছে। তার 
জন্য উক্ত স্বামীর সাথে মেলামেশা ও 
ঘর সংসার করা কোন অবস্থাতেই 
জায়েয ও বৈধ হবে না। বরং যে কোন 
প্রকারে উক্ত স্বামী হতে পৃথক হয়ে 
যেতে হবে। আর বিশুদ্ধভাবে শরয়ী 
হালালা ব্যতিত উক্ত স্ত্রী ওই স্বামীর 
জন্য হালাল হবে না। সূরা আল-বাকারা: 
২৩০, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫&/৪৬৩, 
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৩৫৪, বাদায়িউস 
জানায়ি': ৩১৮৭ 

সমস্যা: আমি সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্থ ও 
মাতাল অবস্থায় আমার স্ত্রীর সামনে 
এবং আড়ালে আমার মা শুনার মত 
আমার স্ত্রীকে একথা বলেছি যে, তুমি 


এবং মহিলা নিজ কানে তা শুনেছে। 


র কাছে আসলে আমার মায়ের 


আর মহিলার স্বামী দাবি করছে যে, 


সাথে যেনা করার মত এবং আমি 


আমি এমন রাগ অবস্থায় তালাক 


তোমার কাছে গেলে তুমি তিন 


দিয়েছি যে, আমার হশ-জ্ঞান ঠিক 
ছিলোনা । আমি কী বলেছি তা আমি 
জানি না। আমার স্ত্রী বলছে আমি 
তাকে তিন তালাক দিয়েছি। এখন 


তালাক । তখন থেকে এই পর্যন্ত কোন 
প্রকার মেলা-মেশা কাছাকাছি এবং 
কথাবার্তা হয়নি। এখন আমাদের 
পূর্বের সংসার বহাল রাখার শরয়ী 


মহিলা জানতে চায় যে, তার স্বামীর 


বিধান জানিয়ে বাধিত করলে 


সাথে ঘর সংসার করতে পারবে কিনা? 


শামছুল ইসলাম 
কাজিরহাট মাদরাসা 


সমাধান: স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক 


চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 


মুহাম্মদ হারুন 
রামু, কক্সবাজার 


সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী 


গর্ভপ্রসব করার পর স্ত্রী শর্ত লঙ্ঘন 
করবে। অর্থাৎ কোন বেগানা পুরুয়ের 
সাথে কথা বলে ফেলবে । তখন শর্তের 


দেওয়ার সময় স্বামীর সাধারণ চরম 


নেশাগ্রস্থ ও মাতাল অবস্থায় স্ত্রীকে যে 


রাগ স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হওয়ার 


শর্ত সাপেক্ষে তিন তালাক দিয়েছে, 


মধ্যে বাধা হয় না। কেননা আমাদের 


সাথে সমপৃক্ত তিন তালাক পতিত হয়ে 
বৃথা হয়ে যাবে। কেননা সে সময় স্ত্রী 
বেগানা মহিলার মত হয়ে যাবে এবং 


নভেম্বর'১৯ 


দেশে প্রায় তালাক স্বামীর সাধারণ 
চরম রাগের সময় দেওয়া হয়। সুতরাং 
উল্লিখিত ঘটনায় স্ত্রী যখন নিশ্চিতভাবে 


উক্ত তিন তালাক শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার 
সাথে সাথে স্ত্রীর ওপর পতিত হবে। 
অতএব স্ত্রীর সাথে সংসার এবং মেলা- 
মেশা করার সাথে সাথে স্ত্রীর ওপর 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


তালাক পতিত হবে। কেননা 
শরীয়তের মধ্যে স্বামী নেশাগ্রস্থ ও 
মাতাল অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে 
শাস্তিস্বরূপ উক্ত তালাক স্ত্রীর ওপর 
পতিত হয়ে যায়। তাই উক্ত ঘটনায় 
সহবাসের দ্বারা তিন তালাক পতিত 
হবে । সূরা আল-বাকারা: ২৩২ ও ২২, আদ- 


দুররুল মুখতার: ২২৭, মুহতার: 

৪/৬০৯, হিদায়া ২/৩৮৫ বি 
বিবিধ 

সমস্যাঃং. আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় 


মুসলমান এবং হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের 
বারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হোস্টেলে 
খাবারের দাম বেশি। তাই কিছু 
মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী হিন্দু হোটেলে 
খাওয়া দাওয়া করে । এখন আমার প্রশ্ন 
হলো, মুসলাম ছাত্র ছাত্রীদের জন্য 
হিন্দুদের হোটেলে খাবার খাওয়া 


খাওয়া থেকে বিরত থাকা ঈমানী ও 


প্রদান করতে হবে এবং উক্ত 


নৈতিক দায়িত। আর যদি তাদের 


জরীমানার টাকা গুলো শিক্ষা বিভাগীয় 


হোটেলের মধ্যে তাদের জবাইকৃত 
কোন পশু পাখির গোস্ত খাওয়ানো হয়, 
বা মুসলমানদের জন্য হারাম পশু 
পাখির গোস্ত দেওয়া হয়, তাহলে 
সেসব আহার করা হারাম । বাকি গোস্ত 
ব্যতিত যদি তাদের জন্য অন্য দ্রব্য 
মাছ-শাক সবজি ইত্যাদি দেওয়া হয় 
তা যদিও জায়েয হবে, কিন্তু উল্লিখিত 
কারণে তা থেকে বিরত থাকা একান্ত 
প্রয়োজন। কারণ মহান আল্লাহ পাক 
বিজাতিদের সাথে বন্ধুত এবং ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছেন। সূরা 
আত-তাওবা: ১৫৭, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: 
৩৪৭, ফাতাওয়ায়ে মহমুদিয়া: ৮/২৬২ 

সমস্যাঃ কোন মুসল্লি যদি গায়ের 
জোরে মসজিদ পরিচালনা কমিটির 


জায়েয হবে কি না? কারণ হিন্দুরা 


সদস্য হয়ে হয়ে পবিত্র কবরস্থানে গরু 


তাদের ধর্ম অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে 


ছাগল চরায়, কেউ মানা করলে 


গোবর ছিটিয়ে গরুর মল তাদের 


ক্ষমতার দাপট দিয়ে স্থানীয় লোকদের 


থালা-বাটি ইত্যাদি পবিত্র করে থাকে । অপমানিত করে। তার ব্যাপারে 

দলিল সহকারে জানালে আমরা শরীয়ত কি বলে? 

উপকৃত হব। মো. ইছামুদ্দীন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


সমাধান: কবরস্থানের যেখানে কবর 


সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে 


আছে সেখানে বিনা প্রয়োজনে চলা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের 


ফেরা করা এবং পেশাব পায়খানা করা 


কিছু টাকা বাঁচানোর জন্য হিন্দুদের 


ও গরু ছাগল চরানো ইত্যাদির দ্বারা 


পাককৃত খানা খায়। তাদের স্বরণ 


অপমানিত ও অপবিত্র করা শরীয়তের 


রাখা উচিৎ, বরং একান্ত কর্তব্য যে, 
হিন্দুদের মধ্যে আমাদের মুসলমান 
এবং ইসলামের প্রতি যে বিদ্বেষ রয়েছে 
তার কারণে তারা মুসলমানদের 
খানাপিনার পবিত্রতার দিকে আদৌ 
লক্ষ্য করেনা যদিও বাহ্যিক র 
আচরনে পরিষ্কার পরিছন্নতা লক্ষ্য করা 
যায়। সুতরাং তাদের পাককৃত খাবার 


নভেম্বর”১৯ 


দৃষ্টিতে মাকরুহ ও না জায়েয । তিরমিযী 
শরীফ: ১/২০৩, ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/২৪৫, 
মারাকিউল ফালাহ: ৩৭৭ 

সমস্যা: কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিভাগ 
কর্তৃক এরকম আইন প্রনয়ন করা 
হয়েছে যে, যদি কোন ছাত্র মাদরাসায় 
অনুপস্থিত থাকে তাহলে দিন প্রতি দশ 
টাকা বা নির্ধারিত হারে জরিমানা 


বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হবে এটা 
শরীয়তে দৃষ্টিতে বৈধ কিনা? 

মুহাম্মদ আনোয়ার 

রাউজান, চট্টগ্রাম 

সমাধান: আমাদের ইমাম আবূ হানিফ 

ও আরও অনেক ইমামদের মতে কোন 

অপরাধের ওপর আর্থিক দণ্ড বা 

জরিমানা করা জায়েয ও বৈধ নয় 

অবশ্য যেহেতু আমাদের কওমী 


মাদরাসাসমূহে ছাত্রদেরকে প্রায় 
সবকিছু ফ্রি দেওয়া হয় বিধায় 
ছাত্রদেরকে কোন অপরাধের জন্য 
তাদের ইসলাহ ও সংশোধনের 
উদ্দেশ্যে জরিমানাস্বরূপ আংশিক কিছু 
খোরাকি বা শিক্ষকের বেতন বা 
হোস্টেল ভাড়া ইত্যাদি বাবৎ কিছু 
টাকা-পয়সা নেওয়া হয় তার কিছু 
সুযোগ ও অবকাশ রয়েছে। এতে 


বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। উমদাতুল 
কারী: ৫/১৫৯, শরহুন নকায়া: ২/৩৯৭ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের 
সমাধান জানতে আলা- 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে 
প্রশ্ন পাঠাতে পারেন । 
এজন্য সরাসরি যোগাযোগ 
বা বিভাগের জন্য নিি্ট 
ফোনে যোগাযোগ করুন । 
প্রশ্ন পাঠাতে পারেন 
আমাদের ই-মেইল বা 
ফেসবুক ফ্যান-পেইজেও । 


_।॥ আত্তান্তহীদ ৪০ 


শি।ক্ষা।-।সং।ক্ক।তি 
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আরবি ভাষা : চর্চায় ও ভালোবাসায় 


আল্লামা মুফতি তকি উসমানী 


মনজাগা উন্ুখ এক কৈশোরে আমার 
আরবি শেখার সুচনা । তখন ১৩৭২ 
হিজরির শাওয়াল মাস। ইংরেজি 
বর্ষপঞ্জিতে তখন ১৯৫৩ খিস্টাব্দের 
জুলাই । বয়স দশ পেরিয়েছে মাত্র । 
আরবি শেখার শুভসূচনা হয় “আরবি 
কা মুয়াল্লিম' কিতাব দিয়ে । তা পড়েছি 
মাওলানা মুফতি ওলি হাসান সাহেব 
(রহ.)-এর কাছে। ছাড়া বাকি সব 
কিতাব পড়েছি মাওলানা সুবহান 
মাহমুদ সাহেব (রহ.)-এর কাছে। সে- 
বছর আমি তার কাছে পড়েছি একের 
পর এক বহু কিতাব : সরফে “মিযান- 
মুনশায়িব', “পার্জেগার্জ', “ইলমুস- 
সিগাহ"ঃ নাহুতে “নাহুমীর', “শরহে 
মিয়াতে আমেল', “হিদায়াতুন্নাহু" ও 
আরবি সাহিত্যে হযরত মাওলানা 
সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.)-এর 
“রহমাতুল্লিল আলামীন, “দুরুসুল 
আদব ও তারপরে “মুফীদুত 
তালিবীন' । 


নভেম্বর”১৯ 


মুফতি ওলি হাসান সাহেবের ছিল 


আমার হস্তাক্ষর ছিল খুবই খারাপ। 


আরবি সাহিত্যের সাথে নিবিড় 


অনেক অনেক দিন পর তাতে 


সম্পর্ক। শুধু সম্পর্ক তো নয়, বলা 


মোটামুটি শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। তবুও 


চলে, আরবি ভাষায় ছিল অসাধারণ 
বৈদদ্ধ। তাই তিনি আমাকে বড় 


উত্তাদগণ আমার অল্প বয়সের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে আমার এই ভাঙাচোরা 


আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে আরবি লেখার 


লেখাকেও অনেক সুন্দর মনে করে 


অনুশীলন করিয়েছেন। বয়সের 
স্বল্পতার দরুন নাহু-সরফের কঠিন- 


ভালোবাসা দেখাতেন। প্লেহ করতেন, 
সাহস দিতেন। তাকরার (ফ্রুপস্টাডি) 


জটিল বিষয়গুলো তখনও পুরোপুরি 


করাতে আমার খুব কষ্ট লাগত তখন । 


আত্মস্থ হয় নি; কিন্ত আরবি শেখার 


মুখ দিয়ে সাবলীলভাবে কথা আসত 


সূচনা থেকেই আমার মধ্যে আরবিতে 
লেখার প্রতি ছিল অন্যরকম ঝৌঁক ও 


না। জড়তায় পেচিয়ে আটকে যেতাম 
কখনও কখনও । তাই অধিকাংশ সময় 


আকর্ষণ । তাই আরবির 


তাকরার করাত আমার বড় ভাই 


অনুশীলনপগ্তলোতে আমার সাফল্য ছিল 
লক্ষণীয় পর্যায়ের । খুব একটা কষ্ট 
ছাড়াই অনুশীলনগ্ডলো আমি পেরে 
যেতাম । মনের কথাগ্ডলো যখন আররি 


মুফতি রফি উসমানি সাহেব 
ছোটবেলা থেকেই তীর মধ্যে কথা 
বলার একটা অন্যরকম যোগ্যতা ছিল 
চমৎকারভাবে কথা বলতে পারতেন 


শব্দে খাতায় হেসে উঠত, তখন 
তনুমনে ছেয়ে যেত অন্যরকম একটা 


ঘনি্ধ অনুভূতি । 


তিনি কথার খে ফোটা যাকে বলে 
এতো কথা কোথেকে আসত কি জানি! 
অবাক লাগত আমার!! 
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মাওলানা সুবহান মাহমুদ সাহেব 


-দুজন ছিলেন খুবই পারদশী । আমি 


প্রেমেই না মজে ছিলাম! তখনই 


(রহ.) প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার 
আমাদের কাছ থেকে সাপ্তাহিক পরীক্ষা 


এ 
নামে মাত্রই ওদের সাথে লেগে 


আমাদের চরমভাবে বুঝে আসবে: 


থাকতাম । কোনো খেলায় আমি দক্ষ ও 


কুরআন তো আমাদেরকে এই পরম 


নিতেন । তাই পুরো সপ্তাহ আমাদেরকে 


পরদরশী হতে পারি নি। তাছাড়া 


সত্য কথা আগে থেকে বলে 


পড়তে হত ভালোভাবে, অখণ্ড 


আসরের পরে ঘরে পৌছতে দেরি হয়ে 


দিয়েছিল। কিন্ত আমরা আমলে নেই 


মনোযোগ দিয়ে। তার এই সুন্দর 
পাঠদান-পদ্ধতির ফলে এক বছরেই সে 
সময়ের দু'বছরের পড়া সম্পন্ন 
হয়েছে। নাহুমীরের সাথে শরহে 
মিয়াতু আমেল ও ফহদায়াতুন্নাহু, 
মানের সাথে পাঞ্জেগাঞ্জ ও ইলমুস 
সিগাহ এবং দুরুসুল আদব ও মুফীদুত 
তালিবীনের সাথে নুরুল ইযাহও পড়া 
হয়ে গেছে একই বছরে 
হুযুরের কাছে একটা লম্বা বেত ছিল, 
শুধু ছাত্রদের ভয়ে রাখার জন্যে । খুব 
কমই তার ব্যবহার হত। কখনও- 
সখনও ব্যবহারও হত । তবে নিতান্ত 
কম। দুয়েকবার আমার পিঠও তার 


জামেয়া ইসলামিয়া বিনুরী টাউন)-এর 
বড় বড় ভাই মাওলানা আহমদ সাহেব 
ছিলেন, যিনি এখন মক্কা মুকাররমায় 
থাকেন। আর শহীদ হাবীবুল্লাহ 
নন 
রি 


মুখতার সাহেব (রহ.) ছিলে 
আমাদের এক বছর নিচে । আমার 
ভাগিনা হাকিম মুশাররফ হোসাইন 
সাহেবও ছিল তাদের সহপাঠী । তাদের 
সাথে আরও ছিল কারী মুহাম্মদ 
ইসমাঈল (েহ.)। 

ঠ শেষ করে আমরা কাছের কোনো 


বার ভয় থাকত। তাই খেলার 
সময়ও পেতাম খুব কম। 

মাদরাসার সামনে ছিল এক বিশাল 
পার্ক। পাশে একটি কুলিং কর্নার। 
সেখানে চনামুড়ি, চটপড়ি এবং ভুক্টার 
খৈ পাওয়া যেত। এসব 
কিশোরভোলানো খাদ্যের ভুরভুর সুঘাণ 
দুপুরের খিদেটাকে চাগিয়ে তোলত 
বহুমাত্রায়। বাড়ি থেকে আম্মাজান 
আমাকে প্রতিদিন পকেট খরচের জন্য 
দিতেন এক আনা, যা সে-সময়ে 
একজন শিশুর চাহিদা মেটানোর জন্য 
যথেষ্ট ছিল। তার আধ আনা দিয়ে 
আমি ভুক্টার খৈ অথবা চনা ভাজা 
খেতাম । আর অবশিষ্ট আধ আনা দিয়ে 
বাড়িতে এসে খাবারদাবার খেয়ে কীচা 
পেয়ারা, কাচা আম অথবা 
খোসাছাড়ানো বাদাম কিনে খেতাম 
র ভক্ষণপর্বের ফীকে-ফীকে হয়ে 
যেত সামান্য খেলাধূলাও। 
আমার মনে আছে, ব্রাঞ্চ রোডের 
বাড়ির কাছে ইউসুফ নামের একটা 
ছেলে ছিল। একবার সে আমাকে 
বলল, পকেট খরচের জন্য সে চার 
আনা পায়। তখন আমার চক্ষু 
ছানাবড়া! ফুর্তি করার জন্যে সে এত্ত 
বেশি সুযোগ পায়!!! আর এখন সে- 
কথা মনে পড়লে আমার হাসি পায় 
আপনিও নিশ্চয় হাসবেন যে, চার 
আনার এমন কী মূল্য যার জন্য ঈর্ষা 
করা যায়! কিন্ত আজ আমরা যে 


নি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
95251665$)608৯-055 
“এই পার্থিব জীবন ধোকার বস্ত ছাড়া 
আর কিছুই নয় ।” 
এভাবে আমার আরবি ভাষা শেখার 
প্রথম বছর পূর্ণ হলো । 
পরের বছর (১৩৭৩ হিজরী মোতাবেক 
১৯৫৩ খি.) আমার সব কিতাব 
পড়ানোর দায়িতু ছিল মাওলানা সুবহান 
মাহমুদ সাহেব (রহ.)-এর কাছে। 
ফিয়া, নফহাতুল আরব, তাইসিরুল 
নতিক, মিরকাত, শরহে তাহযীব 
র কাছে পড়েছি। পাঠদানের ক্ষেত্রে 
র ছিল উন্মেষশালীনী প্রতিভা । তার 
প্রতিভ-সৃষ্টিশীল পাঠদানশৈলীতে 
আমি এতো বেশি অভিভূত হলাম যে, 
অন্য শৈলীতে, অন্য পাঠদান পদ্ধতিতে 
আমি আর নিজেকে মানিয়ে নিতে 
পারছিলাম না। 
গতবছর হুযুরের কাছে নুরুল ইযাহ 
পড়েছি। এ-বছর কুদুরি পড়তে হবে। 
কুদুরি হুযুরকে না দিয়ে আরেকজন 
নতুন উত্তাদকে দেওয়া হলো। কিন্ত 
আমাদের শ্রেণির ছাত্ররা, যেখানে 
আমরা দুই ভাই ছাড়াও মাওলানা 
মুহাম্মদ আহমদ সাহেব, মাওলানা 
আবদুর রাজ্জাক মুরাদাবাদী সাহেব 
এবং আরও কয়েকজন মেধাবী ছাত্র 
ছিল। তাতে আমাদের মন বসছে না 


৫] ৫] ৮ এ 


| 


ধনসম্পদ আর যে জমিজিরাতকে চরম 


কাক্ষিত বস্ত মনে করছি; যার জন্য 


] 
তৃপ্ত হচ্ছে না আমাদের মন । উত্তাদের 
বিরুদ্ধে দরখাস্ত দেওয়া ছিল তখনকার 
সময়ে এক জঘন্য ব্যাপার। কিন্ত 


চালিয়ে যাচ্ছি বছরের পর বছর, 


পা 
পার্কে বা দারুল উলুমের সুন্দর ভবনের 


মাদরাসার শিক্ষা-পরিচালনা বিভাগ 


সেগুলোকে একসময় চার আনার 


বাইরে কিছুক্ষণ খেলতাম । কাবাডি, 
ডাংগুলি ও ক্রিকেটসহ প্রায় সব খেলায় 


নভেম্বর'১৯ 


চেয়েও মূল্যহীন মনে হবে । তখন হাসি 
আসবে যে, আমি কী তুচ্ছ বস্তর 


কিছু একটা আঁচ করে সেই কিতাবটি 
মাওলানা আমিরুজ্জামান কাশ্িরী 
(রহ.)-এর কাছে অর্পণ করলেন। 
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তখন সবাই খুশি হলো । সবাই স্বস্তির 
নিঃম্বাস ফেললাম । 


আরবি ভাষা শেখার কেন্দ্র 

সৌভাগ্য আমার প্রসন্ন হলো। আরবি 
শেখায় রচিত হলো নতুন জ্যোতির্ময় 
এক আনন্দলোক। ঘটনাক্রমে সিরিয়া 
থেকে একজন রাষ্ট্রদূত এলেন । নাম 
জাওয়াদ আল-মুরাবিত। পোষাক- 
আষাক ও বাহ্যিক হালচালে 
ইংরেজদের মতো, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিতে 
বড় মুত্তাকি ও আল্লাহওয়ালা। আমার 
আব্বাজান মুফতি মুহাম্মদ শফি 
(রহ.)-এর কাছে বড় ভক্তি ও 
ভালোবাসা নিয়ে আসতেন। তিনি 
আব্বাজানের কাছে একটি প্রস্তাব 
রাখলেন যে, সিরিয়া দূতাবাস ও 
দারুল উলুমের যৌথ উদ্যোগে করাচি 


হুলউ | উত্তাদ ইয়াসিন আল-হুলউ-এর 


শব্দটি বলাতেন। উচ্চারণ শুদ্ধ 
করানোর প্রতি সবিশেষ জোর দিতেন । 
সর্বপ্রথম তিনি এ শব্দটি 


পড়িয়েছেন। যদিও তিনি জানতেন, 
শব্দটি উর্দু ভাষায়ও একই অর্থে 
ব্যবহৃত হয় এবং সব ছাত্র শব্দটির অর্থ 
বুঝে। আমার মনে আছে, কিতাব 
হাতে নিয়ে -/ শব্দটি তিনি কমপক্ষে 
পঞ্গাশবার বলেছেন। তারপর প্রত্যেক 
বলিয়েছেন। যেন সবার উচ্চারণ শুদ্ধ 
হয়, আরবি উচ্চারণভঙ্গিটা রপ্ত হয়। 
এভাবে তিনি প্রত্যেক পাঠ লিখে 
আনতেন। এবং সম্পূর্ণ পাঠ অনুশীলন 
করাতেন। পরবর্তী সময় তার এই 
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শহরের বিভিন্ন জায়গায় কমিনিকেটিভ 
পদ্ধতিতে আরবি শেখানোর কোর্স চালু 
করতে পারে। 

আব্বাজানের প্রস্তাবটি খুব পছন্দ 
হলো। অনুমতি দিলেন তিনি। দারুল 
উলুমকে প্রধান কেন্দ্র করে বিভিন্ন 
জায়গায় তার শাখা খোলা হলো। 
উস্তাদ মুহাম্মাদ আমিন মিসরি সে- 
সময় সিরিয়া দূতাবাসের সাংস্কৃতিক 
এটাচি হিসেবে কর্মরত ছিলেন । আরবি 


কাছে পড়ার আমার সুযোগ হয় নি। 
রণ, তিনি আমাদের উপরের 
দলটিকে পড়াতেন। উস্তাদ আহমদ 
ল-আহমদ ও উত্তাদ আবদুল হামিদ 
ল-হাশেমির কাছ থেকে খুব বেশি 
উপকৃত হয়েছি। 

উত্তাদ আহমদ আল-আহমদ শান্ত- 
গম্ভীর ব্যক্তি ছিলেন। প্রখর ও প্রদীপ্ত এ 
মানুষটির চেহারায় অনন্যতার দ্যুতি 
সবসময় ছড়িয়ে থাকত। একবার 
দারুল উলুমে কোনো মেহমান 
আসছেন। তিনি আমাকে বললেন, 
অনুষ্ঠানে আরবিতে বক্তৃতা দিতে হবে। 
আর তাই তিনি বক্তৃতাটি আগে লিখে 
ফেলতে বললেন। আমি এলোথেলো 
কিছু লিখে তার কাছে নিয়ে গেলাম 
বক্তৃতাটি। সেখানে শুরুতে আমি 


শুরুর কিছুদিন আমি উত্তাদ আহমদ 
আমিন মিসরির দরসে বসেছি । তিনি 
যেহেতু দিনের পাঠ দিনে তৈরি 
করতেন, তাই কখনও পরীক্ষা করার 
জন্য কিছু ছাত্রকে নিজের কাছে ডেকে 
নিতেন এবং সেই কাজে সৌভাগ্যবশত 
প্রায় সময় লটারিতে আমার নাম উঠে 
আসত । সেই দলে আমি ছিলাম 
সবচেয়ে ছোট । সম্ভবত সে কারণেই 
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নিজের জ্ঞানের স্বল্পতা ও অযোগ্যতার 
কথা লিখেছি। তিনি প্রথমে দেখেই 
বললেন, অযোগ্যতার কথা কেটে 
দাও। একথাগডলো বক্তার মাঝে 
হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করে এবং বক্তৃতাকে 
নিজের কাছেই ফিকে করে দেয় 
রপর তিনি নিজেই বক্তৃতাটি লিখে 
আমাকে দিলেন। এবং বললেন, এটি 
মুখস্থ করে নাও। আমি মুখস্থ করে 
নিলাম। তারপর তিনি বললেন, এবার 


৫ 


শেখানো সেই কর্মসূচিটির দেখাশোনা 


কিতাবে আমার নামও চলে এসেছে। 


মাকে বক্তৃতা করে দেখাও যে, 


ও পাঠ্যক্রম তৈরি করেই তিনি ক্ষান্ত 
হন নি; উপরন্ত নিজে এসে পড়ানোর 
জন্যও প্রস্তুত হয়ে যান। 

সৌভাগ্য এভাবে নিজের ঘরে এসে 
ধরা দেয়- ভেবে আমার আরবিপ্রেমিক 
মনে নতুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো । 

তিনি নিজের পাঠদান শুরু করলেন 
দারুল উলুমে । প্রতিদিন যা পড়াতেন, 
তা লিখে আনতেন। আরবিতেই 
পড়াতেন। তার পাঠদান পদ্ধতি ছিল; 
যে শব্দটি শেখাতেন তার অর্থ 
প্রয়োগসহকারে বুঝিয়ে দিতেন। 
তারপর একেকজন ছাত্রকে দিয়ে 


নভেম্বর'১৯ 


কিছুদিন পর উস্তাদ আমিন মিসরি 
(রহ.)-এর অনুভব করলেন যে, 
ছাত্রদের মাঝে নানান মেধা ও স্তরের 
ছাত্র আছে, সবাইকে ১.২ ২০৮-এর 
স্তরের ছাত্রদের সাথে পড়ানো ঠিক 
হবে না। তাই তিনি ছাত্রদেরকে 
যোগ্যতা হিসেবে তিন ভাগে ভাগ 
করলেন। আমাকে রাখলেন দ্বিতীয় 
ভাগে । ফলে আরও তিনজন অতিরিক্ত 
সিরিয়ান উত্তাদের সানিধ্য লাভের 


আ 

কীভাবে মঞ্চে বক্তৃতা দেবে। আমি 
আমার দেশীয় স্টাইলে মুখস্থ করা 
বক্তৃতাটি পড়া শুরু করলাম। একটু 
শুনেই তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন । 
বললেন, এভাবে বক্তৃতা করে না। 
এসো, আমার সাথে দীড়াও। তারপর 
তিনি নিজের ডান পা আগে এবং বাম 
পা একটু পেছনে রেখে বললেন, 
এভাবে আমার মতো করে দীড়াও । 
এভাবে দীড়ালে নিজের মধ্যে একটা 


সুযোগ হলো। তারা হলেন, উস্তাদ 


আত্মবিশ্বীস তৈরি হয়। তারপর তিনি 


আহমদ আল-আহমদ, উস্তাদ আবদুল 


একেকটি বাক্য আমাকে দিয়ে বলাতেন 
এবং বলতেন, ওভাবে নয় এভাবে 
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বল। তারপর বাক্যটি কিছুক্ষণ ভরাট 


সেটি ছিল তার একান্তই নিজস্বায়িত 


কণ্ঠে উচ্চারণ করাতেন এবং যতক্ষণ 


অঙ্গন, অন্য এক পৃথিবী । 


আমার স্বর ও বাচনভঙ্গিতে কাক্ফিত 
ত্রা অর্জিত হত না, ততক্ষণ পর্যন্ত 
ওই বাক্যটিই আওড়াতে থাকতেন । 
রবার বলাতেন। এভাবে তিনি 
বক্তৃতা করার পদ্ধতি অনুশীলন 
করিয়েছেন। যথারীতি আমি তার 
নির্দেশিত ঢঙে বক্তৃতা করলাম । শ্রম ও 
শীলনের টাটকা ফলাফল দেখে তিনি 
চমকিত হয়েছিলেন এবং আমাকে 
সাধুবাদ জানিয়েছিলেন উচ্ছ(সিতভাবে । 
একজন বড়মাপের শিক্ষক সম্পূর্ণ 
কৈশোরে নেমে এসে একজন ছাত্রকে 


একবার সমস্তভবত “তানাফুরুল হুরুফ'- 


পারবে, আমি তাকে পুরস্কৃত করব । 
শ্রেণিতে বড় বড় স্বাস্থ্যবান ছাত্র ছিল 
একে একে সবাই গিয়ে তার মুষ্টি 


এর ব্যাখ্যা করছিলেন আমাদের 
সামনে । বুঝাচ্ছিলেন যে, একটি বাক্যে 
একই ধরনের অনেকগ্তলো হরফ 
এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, 
যাতে উচ্চারণ-জাটিল্য সৃষ্টি হয়। 
এবার তাকে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি 
স্পষ্ট করতে হবে। দেখুন, কি 
চটকদার উদাহরণ দিলেন। এক 
জেলের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বললেন, 
জেলের গ্রাম্য ভাষায় নৌকাকে বলে 
এঞ্ঠ যে শব্দে তিনটি কাফ আছে। 


হাতে-কলমে গড়ার যে প্রয়াস আমি 
তার ভেতর লক্ষ্য করেছি, তা মনে 
করলে আমি উদ্বেলিত হয়ে ওঠি 


একবার জেলেটি নৌকায় চড়ে মাছ 
ধরার জন্য বের হয়েছে । তখন দেখল 
আরেক লোক হুবহু তার মতো একটি 


এখনও । সে সময় আমার তরুণ 
করে নিয়েছিলেন । 

অন্যদিকে উত্তাদ আবদুল হামিদ 
হাশেমি ছিলেন সুদর্শন, হাস্যোজ্জল ও 
রসপ্রিয় টগবগে যুবক । তিনি কোনো 
দিন কোনো কিছু লিখে আনেন নি। 
বরং তিনি ছাত্রদের সাথে খোশগল্প 
করে ও হাস্যরস মিশিয়ে আরবি 
শেখাতেন। কখনও কখনও ব্ল্যাকবোর্ডে 
কুরআনের কোনো আয়াত অথবা 
কোনো হাদীস অথবা আরবি সাহিত্যের 
চমতকার কোনো বাক্য লিখে দিতেন 
তারপর তার 


তার ব্যাখ্যা করতেন। আরবি উচ্চারণ 
ও বাচনভঙ্গির অনুশীলনও করাতেন 
মাঝে-মধ্যে পাঠদানের মাঝখানে হঠাৎ 
করাতেন। ব্ল্যাকবোর্ডে যে বাক্যটি 
লিখেছেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। 
অবতারণা করতেন চমক-জাগানো 
রসকথার । ছাত্রদেরকে বোঝানোর যে 
নিজস্ব আঙ্গিক তিনি রচনা করেছিলেন, 


নভেম্বর”১৯ 


নৌকায় চড়ে মাছ ধরার জন্য সাগরে 
জাল ফেলেছে । তখন জেলেটি ওই 
লোকটিকে লক্ষ করে দুইটি কবিতা 
বলল, 
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এ গে গও 
ষোলটি কাফ-বিশিষ্ট এই কবিতাটি 
তিনি বোর্ডে লিখলেন। তারপর 
ত্রদের একজন একজন করে পড়ার 
জন্য ডাকতে লাগলেন। একেকজন 
ত্র আসে, পড়তে যায়, কিন্ত পড়তে 
গিয়ে আটকে যায় । তখন অন্য ছাত্ররা 
হেসে ওঠে । সে কি হাসির হল্লা! বল 
যায়, হাসির হিল্লোও । 
এভাবে তীর পাঠদান ছিল হাস্য-রসে 
ভরা, আনন্দে-উদ্দীপনায় টইটম্বুর 
আমরা সবসময় তীর পাঠদানের 
মুহূর্তটির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতাম 
একদিন কি হলো, তিনি তার হাত 
মুষ্টিবদ্ধ করে ছাত্রদের কাছে চ্যালেঞ্জ 
দিলেন, 'যে আমার মুষ্টি খুলতে 


খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু 
কেউ পারল না। সবাই বিফল 
মনোরথে ফিরে এল । শেষে আমাদের 
এক সহপাঠী ছিল, তার নাম আবদুর 
রাজ্জাক মুরাদাবাদি (যিনি পরে মদিনায় 
হিজরত করেছিলেন এবং সেখানেই 
তার ইন্তেকাল হয়েছে।) অত্যন্ত 
স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী যুবক ছিলেন। 
তিনি কারো কাছে হারতেই শিখেন 
নি। চ্যালেঞ্জ নিয়েই তিনি সামনে 
গেলেন। জোর দিয়ে খুলতে চেষ্টা 
করতে লাগলেন উস্তাদের মুষ্টি । 
উত্তাদও শক্ত করে মুষ্টি ধরে আছেন। 
সমবেত সবাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, 
মুষ্টিখোলার তুমুল যুদ্ধ চলছে। উত্তাদ- 
শাগরিদ উভয়ের চেহারার রং লালচে 
বর্ণ ধারণ করছে। আর এই লালচে 
চেহারায় উত্তাদকে চমতকার লাগছে- 
আরব বলেই কথা; তাদের অদ্ভুত ফর্সা 
রং স্বীয় লাবণ্যের কথা মনে করিয়ে 
দেয়। কিন্তু তিনিও মুষ্টি খুলতে 
পারলেন না। শেষে উত্তাদ বললেন, 
চল, আমি তোমাকে একটু সহযোগিত 
করি। এই বলে তিনি মুষ্টিবদ্ধ 
আষ্ট্ুলগুলোতে একটু ফাক করলেন, 
সামান্য টিল দিলেন। ফলে আ্ুলগুলো 
এতটুকু ফাক হলো যে, যাতে অন্য 
আঙুল প্রবেশ করানো যায়। এবার 
তিনি আবদুর রাজ্জাককে বললেন, 
“আপনি যদি একটি আঙুল এখানে 
প্রবেশ করান, তাহলে আপনার জন্য 
মুষ্টি খোলাটা সহজ হয়ে যাবে হয়তো! 
কথা শুনে আবদুর রাজ্জাক যুদ্ধজয়ের 
নেশায় উন্মুত্ত হয়ে ওঠেন। ফস করে 
নিজের আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন উত্তাদের 
মুষ্টিতে। আর তখনই উস্তাদ সাথে 
সাথে নিজের আউ্ুলগুলো শক্ত করে 
গুটিয়ে নিলেন, মুষ্টিকে শক্ত করে 
ফেললেন। মাঝখানে আটকা পড়ল 
আবদুর রজ্জাকের আঙ্ল। এবার 
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খুলবে, উল্টো নিজের আঙুল ছাড়ানোর 


কোনো না কোনো আরবি অনুচ্ছেদের 


আমি খুব জোর দিতাম । সেটা হলো, 


ব্যবেচ্ছেদ করতেন, বিশ্লেষণ করতেন। 


জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। টানাটানি 


নানা আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে 


কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে শব্দের ব্যবহার 
ও ব্যবহারবিধি দেখানো । কখনও 


হ্যাচকাহেচকি চলছে বিস্তর- যে 


দিতেন। আর এভাবেই আরবি লেখার 


ন 
নাটকীয় এক তুলকালাম কাণ্ড! তখন 


ও বলার অনুশীলন করাতেন। 


কখনও আরবি প্রবাদ-প্রবচন ও 
বাগধারা দেখিয়ে শব্দ-বাক্যের বিশ্লেষণ 


প্রথম প্রথম তাদের পাঠদান দারুল 


কুটিকুটি! শেষ পর্যন্ত আবদু রাজ্জাক 
পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন । 
তখন উস্তাদ তার আঙুলটি ছেড়ে 
দিলেন। এককথায় তিনি রুচিশোভন 
হাস্যরসের ভেতর দিয়ে একটা 
আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতেন এবং 
করে তোলতেন। 

আল্লাহ তাআলা উভয় উত্তাদকে উত্তম 
থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন 
তারা আরবির প্রতি আমাদের অনুরাগী 
করে তোলার জন্য সীমাহীন চেষ্টা 
করেছেন। আজ যখন কোনো আরব 
দেশে আরবিতে কথা বলি, বক্ৃত 
দেই, অথবা প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ হয়, 
তখন সাধারণত লোকেরা তীক্ষম 
কৌতুহলরঞ্জিত চোখে আমার দিকে 
থাকায় এবং জিজ্ঞেস করে, “আপনি কি 
মিসরে বা সৌদি আরবে পড়ালেখা 
করেছেন? যখন আমি এই উত্তর দিই, 
“আমার সম্পূর্ণ আরবি এবং দ্বীনি শিক্ষা 


উলুম নানকউড়ার একটি হলে হত। 
পরে সুল হাসপাতালের সামনে একটি 
স্কুলে স্থানান্তর করা হলো। আর 
আমরা আসরের পর সেখানে গিয়ে 
প্রায় এক ঘণ্টা অনুশীলন করতাম । 


আরবি সাহিত্যের পাঠদান 

ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য ও কবিতার 
প্রতি ছিল আমার বিশেষ আগ্রহ ও 
অনুরাগ। এ কথা মাদরাসার 
দায়িতুশীলদের জানা ছিল। ফলে 
শিক্ষক জীবনে আমাকে যে শ্রেণির 
নাহু-সরফ-ফিকহের কিতাব দেওয়া 
হত, তার ঠিক উপরের শ্রেণিতে থাকত 
আরবি সাহিত্যের কিতাব। 

এরই ধারাবাহিকতায় আমাকে 
মাকামাতে হারিরি পড়ানোর দায়িতৃ 
দেওয়া হলো। এই কিতাবের 
কষ্টকল্লিত অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাসের প্রতি 
আমার তেমন আকর্ষণ ছিল না। 
আমার অনুরাগ ছিল সাবলীল গদ্যের 


লাভ হয়েছে দারুল উলুম করাচিতে ।” 
তখন তারা হতচকিত হয়ে ওঠে 
তাদের চেহারায় ফুটে ওঠে একরাজ্য 
অবিভূতি ও বিস্ময় । 


প্রতি । তবু পড়ানোর জন্য শ্রম দিয়েছি 
বিস্তর। ভালোভাবে অধ্যয়ন করে, 
পাঠপ্রস্ততি নিয়ে, ছাত্রদের পড়িয়েছি 
রণ, তাতে আরবি ভাষার বিশাল 


কিন্তু বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআল 


শব্দভাণ্তার ও প্রচুর বাগধারা রয়েছে 


আমাকে আরবি লেখার ও বলার যে 


আমি পাঠপ্রস্ততি নেওয়ার সময় শুধু 


যোগ্যতা দিয়েছেন, তার প্রথম অসিল 
হলেন আমার উত্তাদ শায়খুল হাদীস 
মাওলানা সুবহান মাহমুদ সাহেব 
(রহ.)-এর সচেত ও সপ্রাণ দীক্ষা ও 


“সুরাইশি” ও ইিযাফাত'র মতে 
ব্যাখ্যাগ্ন্থগুলো দেখে তৃপ্তির ঢেকুর 
নেই নি, বরং অতলস্পর্শী 


করতাম। 

এছাড়াও “দিওয়ানুল মুতানববী', “সবয়ু 
মুয়াল্লাকা' এবং “দিওয়ানুল হামাসা* 
খুব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে 


পড়িয়েছি। “মুতানব্বি'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
“আকবরি", “সবযু মুয়াল্লাকা' ও 
“দিওয়ানুল হামাসা'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
“যুযনী' তো আলাদাভাবে আমার 


অধ্যয়নে ছিল। আর “হামাসা*র সাথে 
আমি “মাফদলিয়্যাত'ও অধ্যয়ন করার 
চেষ্টা করতাম, যেন সে-সময়ের 
কবিতার গতিধারা বুঝতে সক্ষম হই। 

“মাকামাত' পড়ানো শুরু করার পূর্বে 
আমি যখন আরবি সাহিত্যের পরিচিতি 
সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করা 
শুরু করি, তখন একটি তল্ত আমার 
চোখে পড়ল: আরবি সাহিত্যের মূল 
স্তম্ভ চারটি | যথাক্রমে : ১. ০০৪১৬ 
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এবার নেমে পড়ি এ গ্রন্থগুলো 
অধ্যয়নের অভিযানে । উপর্যুক্ত 
্রন্থসমূহের তৃতীয় ও চতুর্থট দারুল 
উলুমের গ্রন্থাগারে তখন ছিল না; প্রথম 
দু'টি অবশ্যই ছিল। সময়-সুযোগ 
মতো আমি সেসব পড়ে দেখতাম; 
তবে খুব গভীরাশ্রয়ী পাঠ নয়; যাকে 


শব্দবিশ্লেষণের জন্য রীতিমতে 


বলে “'আমোদে অধ্যয়ন” ঠিক 


যুগোপযুগী শিক্ষাপদ্ধতি। তিনি 


অভিধানের দারস্থ হয়েছি বারবার 


আমাকে শুধু আরবির নিয়ম-কানুন 


জরুরি তত্ুগুলো খাতাবন্দিও করেছি 


শিখিয়ে তৃপ্তিবোধ করেন নি, বরং 
আরবি লেখার প্রতিও প্রচণ্ড তাগিদ 


তাই বলে ছাত্রদের সামনে সবকিছু 
উগরে দিয়েছি এমন নয়, বরং তারা 


দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় অসিলা হলো 


যতটুকু হজম করতে পারবে, ততটুকুই 


সিরিয়ার উস্তাদদ্ধয়, যারা প্রতিদিন 
নভেম্বর'১৯ 


বলেছি। তবে একটি বিষেয়র প্রতি 


সেরকম। 
এছাড়াও গ্রন্থাগারে ছিল, 4৫ | 
4:১১: । সেটি উপরোক্ত দুটির 


তুলনায় আমার হৃদয়ে দাগ কাটল 
বেশি। “ইকদুল ফরীদ'-এ সন্নিবেশিত 
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হয়েছে সময়ের সেরা আরবি গদ্য ও 
কবিতা এবং অনবদ্য ভাষণের বিশাল 
র, যা ছিল পাঠকহদয় মাতিয়ে 
তোলার মতো । সঙ্গত কারণেই আমি 
খুব একাগ্রচিত্তে তা অধ্যয়ন করতাম । 
আরবি ভাষা-সাহিত্যের পুঁজিসংগ্রহের 
ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের বিশাল ভূমিকা রয়েছে 
আমার জীবনে 
ভাষারীতি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় । রীতি ছাড়া ভাষা চলে না, ভাষা 
গড়ে ওঠে না। ভাষারীতির ওপর 
আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুযুতীর 
একটি প্রোজ্বোল গ্রন্থ আছে, নাম: 
৯)।। সেটিও দারুণ লাগল আমার 
কাছে। সেটি অধ্যয়ন করেও উপকৃত 
হয়েছি অন্যরকম । একসময় ফুটপাথ 
থেকে কিনে নিয়ে আসি ইবনে 
রশিকের ৷ আর ইবনে হিলাল 


আমাদের মাদরাসাগুলোতে এটি খুব 


ভাষা কীভাবে স্বাগত জানিয়েছে। 


সুন্দরভাবেই হয়ে থাকে। সাধারণত 


অনুরূপভাবে পদ্যের ব্যাপারে বর্ণনা 


শিক্ষাবর্ষের আকাজিকফিত রাঙা প্রভাতে 
যখন কোনো কিতাবের পাঠদান আর্ত 
হয়, তখনই শিক্ষকগণ ভূমিকাস্বরূপ 


সংশ্লিষ্ট তত-উপাত্তগুলো গুছিয়ে বর্ণনা 
করেন। 

মাদরাসায় নভুক্ত নানান বিষয়ের 
ভূমিকাসভভার থাকলেও আরবি 


সাহিত্যের ওইরকম সুবিন্যত্ত ও সমৃদ্ধ 
কোনো ভূমিকা আমি পাই নি। 
ভূমিকাস্বরূপ যা বিধৃত হয়েছে তা 
আমার মনে তেমন দাগ কাটে নি। 
বলতে ইচ্ছে করে, অনুসন্ধিৎসু মনের 
ক্ষুতৎপিপাসা তেমন মেটে নি তাতে। 

ভাবলাম, একটি খদ্ধপ্রাণ ভুমিকা আমি 
নিজেই লিখে ফেললে কেমন হয়, 
যাতে আমি উপরোল্লিখিত গ্রস্থসমূহের 


আসাকিরের ৩:০৬ ১৮৩ । দারুণ 
সুস্বাদু দুটি গ্রন্থ। পড়েছি আর 
অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদে শিহরিত হয়েছি_ 
মনে পড়ে এখনও | 
এসব ছিল প্রাচীন ও ক্লাসিক আরবি 
সাহিত্যের বই। আধুনি আরবি 
সাহিত্যের প্রতি ছিল আরও হৃদয়- 
উপচে-পড়া উদগ্ধ আগ্রহ। গ্রহণযোগ্য 
রবি সাহিত্যিকের রচনা যখনই 
পেয়েছি, উপকৃত হওয়ার চেষ্টা 
করেছি। বিশেষ করে সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদবী, শাকিব 
রসালান, আব্বাব মাহমুদ আক্কাদ, 
মানফালুতী ও মুস্তফা সিবায়ী প্রমুখের 
রচনা গভীর আগ্রহের সাথে পাঠ 


সারনির্যাস তো সন্নিবেশিত করবই, 
উপরন্ত আরবি সাহিত্যের নানান শাখা- 
প্রশাখার পরিচয় ও ইতিহাসও স্থান 
পাবে বীর্ষবান এক ধারাভাষ্যে । 

ইচ্ছা, সংকল্প অতঃপর সম্যক প্রস্তুতি; 
এভাবে কাজটি শুরু করে দিলাম। 
প্রচণ্ড আগ্রহ ও অন্তর্গত আবেগ নিয়ে 
আরবি ভাষায় একটি ভূমিকা লিখলাম । 
ভূমিকাটাকে আমি নানা আঙ্গিকে 


দিয়েছি যে, এর শুরুটা কীভাবে 
হয়েছিল? অতঃপর পদ্যের বিভিন্ন 
প্রকারের পচিয়ও প্রদান করা হয়েছে, 
যাতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে দীর্ঘ কবিতা, 
প্রেমকাব্য এবং রণসঙ্গীত ছাড়াও 
স্পেনের 'মুশাহাত' (তথা স্প্যান 
গীতিকাব্য)'র পরিচয়ও। আর আরব 
কবিদের বিভিন্ন স্তর যেমন জাহেলি 
যুগের কবি, মুখদারামি (ইসলাম ও 
জাহেলি উভয় যুগের কবি), ইসলাম 
যুগের কবি এবং তৎপরবর্তী কবিদের 
পরিচিতি ও তাদের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের 
কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে এ 
ভূমিকাটি একটি বড় গ্রন্থের রূপ নেয়। 


সংযোজন-বিয়োজনও করে যাচ্ছিলাম 
এমন মুহূর্তে একটা সুন্দর কাকতাল 
ঘটল। একদিন খবর পেলাম, হযরত 
মাওলানা আবুল হাসান আলি নাদবি 
করাচী তাশরিফ এনেছেন। খবরটা 
পেয়ে ভেতরে একটা অন্যরকম আনন্দ 
খেলে গেল। ভাবলাম, এই সুযোগে 
র এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের কথা হযরতকে 
জানাব এবং পারলে একটু সংশোধনের 


সাজাবার চেষ্টা করেছি। আদবের 


জন্য বিনয়ের সাথে আরজ করব। 


সংজ্ঞা, নামকরণের রণ, 


তিনি অন্তত এতে একবার দৃষ্টি 


আলোচ্যবিষয় ও লক্ষ্য-উদ্েশ্য উ 
করার পাশাপাশি আদবকে গদ্য ও 
পদ্য” দু'প্রকারে ভাগ করে গদ্যের 


বুলালেও তা আমার জন্য বড়ই 
সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে। 
উদ্দীপ্ত এক তাজা মন নিয়ে আমি বের 


বিভিন্ন প্রকারও উল্লেখ করেছি। সেই 


করেছি এবং উপকৃত হয়েছি নানা 
নিরিখে, নানা আঙ্গিকে । 


আরবি সাহিত্যের ভূমিকা 
যেকোনো শান্তর পাঠদানের ক্ষেত্রে 


সাথে আদবের বিভিন্ন শাখা, যেমন- 


হলাম তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য 
গিয়ে উপস্থিত হলাম তার কাছে। তিনি 


কথোপকথন, বক্তৃতা, চিঠি, 


পরম সহদয়ভাবে আমার পাগুলিপি 


গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি 


দেখলেন এবং আমার যতটুকু মনে 


বিষয় অন্তর্ভক্ত করা হয়েছে। 


পড়ে, যথেষ্ট উৎসাহিতও করেছিলেন 


প্রায়োগিক উদাহরণ দিয়ে দেখানো 


তিনি একজন কর্মবীর, শশব্যস্ত মানুষ 


একটি অগ্রগণ্য বিষয় হলো, তার 


হয়েছে যে, প্রত্যেকটি শাখায় সময়ের 


সংজ্ঞা, আলোচ্যবিষয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 


কর্মসূচির তালিকা দীর্ঘ প্রতিটি মুহূর্ত 


পরিক্রমায় কী কী পরিবর্তন সাধিত 


এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা। 
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উম্মতের জন্য উৎসর্গকরা একজন 


হয়েছে, এবং পরিবর্তগ্তলোকে আরবি 


ব্যক্তিত্ব । মনের কোণায় সুপ্ত বাসনা 
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থাকলেও আমি তার ব্যস্ততার দিকে 


ছাত্রদের পক্ষ হয়ে আরবি বক্তৃতা 


লক্ষ্য করে অভিমত ইত্যাদি লেখার 
আবেদন করি নি। তিনি যে একটু 


দেওয়ার দায়িতুটা আমার ওপরই 
বর্তাত। মনে হত, এ বিষয়ে আমার 


নজর বুলিয়েছেন, বরকতের জন্য 


ওপর তাদের আস্থা ছিল অখণ্ড ও 


এটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এরপর যে 
মর্মান্তিক ঘটনাটি আমার পেছনে ধেয়ে 
আসছিল, সেটা মনে পড়লে এখনও 
সারা শরীর শিউরে উঠে। 

ফিরতি পথে চড়লাম এক টেক্সিতে। 
সাথে ছিল এক প্রিয়ভাজন | তার সাথে 
ছিল বেশকিছু মালপত্র। ঘরে পৌছার 
পর তার সরঙ্জামাদি নামানোয় ব্যস্ত 
হয়ে পড়ায় গাড়ীর পেছনে রাখা আমার 
ফাইলের কথা একেবারেই ভুলে 
গেলাম ৷ ফাইলটা টেক্সিতে রয়ে গেল, 
টেক্সি চলে গেল। টেক্সি নাগালের 
বাইরে চলে যাওয়ার পর আমার 
ফাইলের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু 


অদ্ভুত! দারুল উলুমে কোনো আরব 
মেহমান আসলে তার উদ্দেশ্যে স্বাগত 
বক্তব্য দেওয়ার দায়িতু আমাকে 
দেওয়া হত। ওই সময় ১৩৮২ 
হিজরির জুমাদাল উলা মোতাবেক 
১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে সিরিয়ার 
প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ 
আবু গ্ুদ্দাহ পাকিস্তানে সর্বপ্রথম 
আগমন করেন। 

আমার আব্বাজান (রহ.) সিরিয়া 
সফরকালে হযরতের সাথে সাক্ষাৎ 
করেছিলেন। তখন তিনি সেখান থেকে 
আমাদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন 
তাতে তিনি শায়খের ভূয়সী প্রশংসা 


তখন আফসোস ছাড়া আর কিছুই 
করার ছিল না। টেক্সির খোজে আমি 


করেছিলেন। 
শায়খের পাকিস্তানসফরকালে তার 


সাধ্যের সবকিছুই করেছি; সম্ভবত 


সানিধ্যে কিছু সময় কাটানোর সৌভাগ্য 


পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছিলাম; কিন্ত 
এর কোনো সন্ধান আর পাওয়া যায় 


হয়েছে আমার । তার গুণ-জ্ঞানে ভরাট 
বিশাল ব্যক্তিতের স্পর্শ পেয়ে আমি 


নি। তাকদিরে যা ছিল তাই হলো । 
আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তো আর কিছুই 
হয় না। তখন ফটোকপি ও 
কম্পিউটারের প্রচলন তেমন হয় নি। 
পাণ্ডুলিপি আলাদা করে কপি রাখার 
ব্যবস্থা আর কী হবে? সুতরাং 
দীর্ঘদিনের সাধনা এক নিমিষেই শেষ 
হয়ে গেল। হয়ত এই রচনাটা 
জনসম্মুখে না আসাটাই আল্লাহ 
তাআলার ইচ্ছা ছিল। আর নিশ্চয় 
এতেই নিহিত ছিল কোনো কল্যাণ, 
অন্যকোনো বড় প্রাপ্তি। মুমিনদের জন্য 
এটাই বড় সান্তনা । 


আরবি বক্তৃতা 

সিরিয়ান শিক্ষকদের পক্ষ থেকে, 
বিশেষ করে উত্তাদ আহমাদুল 
আহমাদের পক্ষ থেকে আমার প্রতি 
অপত্যপ্লেহের একটি নিদর্শন ছিল, 
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তার ভক্তই হয়ে গেলাম। তিনি যখন 
দারুল উলুম আগমন করলেন, তখন 
যথারীতি তার উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য 
দেওয়ার দায়িতুটা আমার উপর ন্যস্ত 
হয়। আমি বক্তৃতায় তাকে স্বাগত 
জানানোর পাশাপাশি দারুল উলুম 
দেওবন্দ-প্রতিষ্ঠার শ্বাসরুদ্ধকর 
প্রেক্ষাপট এবং ভারতের উলামায়ে 
কেরামের বর্ণবহুল দীপ্তিমান অবদানের 
কথাও উল্লেখ করেছিলাম উদ্বেলিত 
এক আবেগে । পরবর্তী সময় শায়খ 
দারুল উলুম করাচির “পরিদনর্শবহি*তে 
আমাকে সাহস যোগানোর লক্ষ্যে কিছু 
প্রশংসাবাক্য লিখেন, 
এ॥| ও অল তি ২৮৯৯ ৩৮ ৩৮5 আপ 
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“ভাই তাকি উসমানি, যাকে আমি 
কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি, 
তার আরবি ভাষার পাগ্ত্য এত উষ্ট 
পর্যায়ের যে, তিনি আরবি 
তাদের দুর্লিতার কথা স্পষ্ট করে 
। 

আমার ব্যাপারে শায়খের এই 
পর্যবেক্ষণ ছিল নিশ্চতভাবেই একজন 
নগন্য ছাত্রকে উৎসাহিত করার 
নামান্তর । সেই উৎসহপ্রদানে তিনি 
একটু “বাড়ি বলা'কেও খারাপ কিছু 
মনে করেন নি; বরং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ 
করেছেন। এই সফরে তার সাথে 
আমার এক নির্মল আন্তরিকতা গড়ে 
ওঠেছিল। তিনি যেখানেই যেতেন 
আমি সাথেই থাকার চেষ্টা করতাম। 
তার আরবি বক্তৃতাগুলো উর্দু অনুবাদ 
করে দিতাম । এভাবে তার জ্ঞানভাপ্তার 
থেকে উপকৃত হওয়ার উচ্ছল ধারা 
বয়ে চলল কিছুদিন। ছায়ার মতোই 
লেগে আছি তার সাথে। তিনি 
রবিতে বক্তৃতা দেন, আমি উর্দুতে 
তরজমা করি। একপর্যায়ে তিনি 
আমাকে বললেন, ০৩৭ ২৯ ৬৩ ৯] 
(তুমি যদি আপেল হতে, তোমোকে 
আমি খেয়ে ফেলতাম)। 

এরপর তিনি আমাকে ১৬২ 
১৬৩১১ ভোরত ও পাকিস্তানের 
আপেল) উপাধিতে ভূষিত করেন। 
এমনকি তিনি নিজের একটি কিতাবে 
শ-/-এর টীকায় আমার নামের 
পাশে এই উপাধিটিও উল্লেখ 
করেছিলেন। 

তীর প্রকাশমান আত্মজীবনী থেকে 
অনূদিত 
মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫ 
২ রোয়েদাদে দারুল উলুম দেওবন্দ, পৃ. ২৬ 


77. আত্তার্তহীদ ৪৭ 


মুহিউস সুন্নাহ শায়খ মাহমুদুল হাসান 
(দা.বা.)-এর জামিয়া পরিদর্শন 


বিশ্ববরেণ্য আধ্যাত্মিক রাহবার, হাকিমুল উম্মত হযরত 
মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর সর্বশেষ 
খলীফা, মাওলানা শাহ আবরারুল হক (েহ.)-এর বিশিষ্ট 
খলীফা ও যাত্রাবাড়ি মাদরাসার মুহতামিম মুহিউস সুন্নাহ 
শায়খ মাহমুদুল হাসান (দো. বা.) গত ২৩ সেপ্টেম্বর'১৯ 
(সোমবার) জামিয়া পরিদর্শন করেন। ওই দিন বাদে এশা 
জামিয়ার জামে মসজিদে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে হযরত 
গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেন। বয়ানের শুরুতে হুজুর 
জামিয়ার প্রয়াত মুরব্বিগণের স্মৃতিচারণ করে বলেন, হযরত 
হাজি সাহেব হুযুর (রহ.), হারুন ইসলামাবাদী (রহ.) 
প্রমুখের সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক। এই সমস্ত আল্লাহর 
ওলিগণ দুনিয়াতে নেই। আল্লাহর অলীগণের কবর জিয়ারত 
করলে ইলমে নূর সৃষ্টি হয়। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও 
তাদের জিয়ারতে ছুটে এসেছি। কারণ কোন জিনিষের প্রতি 
গভীর ভালবাসা থাকলে শত ব্যস্ততার মধ্যে ও কাজটি 
সমাধা করা যায়। ছাত্রদের গুনাহমুক্ত জীবন-যাপনের প্রতি 
উদ্ুদ্ধ করে হুযুর বলেন, ছাত্র ভাইদের ওয়াদা করতে হবে, 
আমরা কোন গুনাহ করবো না। গুনাহ না করলে আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ থেকে ইলমে লাদুনী আসবে ইন শা আল্লাহ। 
ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে এই মহান 
ব্যক্তিত বলেন, ছাত্রদের মূল দায়িতৃ হলো ভালোভাবে ইলম 
অর্জন করা, আর এই ইলমে পরিপূর্ণতা আসার জন্য 
অন্যকে শেখাতে হবে। নিজেও ইলম অনুযায়ী আমল 
করতে হবে। অন্যকেও আমলের দাওয়াত দিতে হবে। 
কারণ যে আমলের দাওয়াত অন্যকে দেওয়া হবে তা ছেড়ে 
দেওয়া নিজের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। পরিশেষে 
হুজুর বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে এবং 
শেষরাতে মহান আল্লাহর দরবারে নিজকে সঁপে দিতে 
ছাত্রদের বিশেষভাবে আহবান জানান। পরে জামিয়া 


নভেম্বর'১৯ 


সিনিয়র উত্তাদগণের সঙ্গে দাওয়াতুল হকের বিভিন্ন বিষয়ে 
হযরত মত বিনিময় করেন। 


পরীক্ষা পরবর্তী জামিয়ার দরস প্রদান শুরু 

১৪ নভেম্বর (সোমবার) হতে জামিয়ার সকল বিভাগে 
পুরোদ্যমে দরস প্রদান শুরু হয়েছে। কওমি মাদরাসার 
সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সফর মাসের প্রথম সপ্তাহে জামিয়ার 
প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা পরবর্তী 
তিন দিনের সংক্ষিপ্ত ছুটি কাটিয়ে ছাত্ররা নির্ধারিত সময়ে 
মাদরাসায় উপস্থিত হয়েছে । যাতায়াতের পথে কোন ধরনের 
দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি। প্রথম দিনের দরসে 
ছাত্রদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তারা নব 
উদ্যমে পরীক্ষাপূর্ব সময়ের মতো পাঠ চালিয়ে যাওয়ার 
প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। এদিকে জামিয়ার শিক্ষা বিভাগ 
থেকে পরীক্ষাপূর্ব সময়ের মতো প্রতিদিনের দরসকে 
ভালোভাবে আত্মস্থ করার নিমিত্তে তাকরারের প্রতি 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং ছাত্রদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত 
করার লক্ষ্যে দায়িতৃশীল উত্তাদগণকে তদারকি করার 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 


বিশেষ দ্ুআর আবেদন 
গত কিছুদিন যাবৎ জামিয়ার প্রধান পরিচালক ও শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) বার্ধক্য 
জনিত নানা রোগে ভুগছেন । উন্নত চিকিৎসার জন্য হুজুরকে 
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভারতে নেওয়া হয়। হুয়ুরের 
দুআ-মুনাজাত করা হয়। জামিয়ার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে 
দেশবাসীর নিকট বিশেষভাবে দুআর আবেদন করা হচ্ছে। 


ভোলায় নবীপ্রেমিক শহীদদের 
জন্য বিশেষ দুআ মুনাজাত 


ভোলার বোরহানুদ্দিনে ফেসবুক মেসেঞ্জারে মহানবী (সা.) 
ও আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে কটুক্তিকারী হিন্দু যুবক বিপ্লব 
চন্দ্র শুভর সর্বোচ্চ শাস্তি ফীসির দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ 
সমাবেশ ও মিছিলে নবীপ্রেমিক তাওহীদী জনতার ওপর 
পুলিশ কর্তৃক নির্বিচারে গুলি বর্ষণে নিহত শহীদ মাগফিরাত 
কামনা এবং আহত শতাধিক মুসল্লির দ্রুত আরোগ্য 
কামনায় গত ২০ অক্টোবর'১৯ জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে বিশেষ দুআ-মুনাজাতের আয়োজন করা হয়। 
জামিয়ার পক্ষ থেকে শহীদ শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 
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সি 


আত্তান্তহীদ 


২০০১ পা ২৮৬৯ ০1০ 
০১৪৯ ফি আসি এপ ১০০ 


'ডিসেম্বর ২০১৯ 


রুনা 

ধর্ম নিয়ে কটুক্তির বিকৃত সংস্কতি 

এক নজরে বাবরি মসজিদের ৫০০ বছরের ইতিহাস 

২ তালিবুল ইলম সাথীদের জন্য 
কয়েকটি গ্রন্ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 

বিজয় দিবসের তাৎপর্য 


উকি ০ 


০১৭ সবদিক নিয়মিত প্রকাশনার ৫১ বহুর 
৯৬০৬৪ এও ১০) আলা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পিয়ার মুখপত্র 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহান্ধ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
প্রচ্ছদ: মোবারক হোসাইন সাদী 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪ ৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
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ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্ট্বাম 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিট কুক আল জামিয়া মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্াম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


০২ 


[] 


__ মুহাম্মদ শামসুল হক ০৩ 


___ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন ০৬ 
নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া 
__ আমাতুল্লাহ তাসনীম ০৯ 
ধর্ম নিয়ে কটুক্তির বিকৃত সংস্কৃতি 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন ১৫ 
শ্রমবাজারে ধস প্রবাসীদের উৎকণ্ঠা 
__ মাহমুদুল হক আনসারী ২০ 
ধর্মদর্শন [এ 
সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত 
__ মুফতী মুহাম্মদ মনসুরুল হক ২২ 
শিক্ষা-সংক্কতি [এ 
শিক্ষাঙ্গনে ধর্ষণরোধে দরদি মনের আকুতি 
__ মুফতী আবদুল হক ৩০ 
তালিবুল ইলম সাথীদের জন্য 
কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
_ মাহফুষ আহমদ ৩২ 
আর্তর্জাতিক [| 
এক নজরে বাবরি মসজিদের 
৫০০ বছরের ইতিহাস ৩৭ 
কুর্দিদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 
__ আহমদ রফিক ৪০ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
সমস্যা ও সমধান [এ ২৬। কবিতা [ ৪৬, ৪৭। 
আল-জামিয়ার দিন-রাত [2] ৪৮। 


জি 

প্রদেশে বসবাসরত উইঘ্ুর মুসলমানদের 
উপর চীন সরকারের নির্মম বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সশস্ত্র 
বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে এ পর্যন্ত তিন হাজার মুসলমান প্রাণ 
হারিয়েছেন । বর্তমানে ১০ লাখ উইঘুর মুসলমান কনসেনট্রেশন 
ক্যাম্পে বন্দী। পাকড় অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান 
থেকে উইগুর মুসলিমকে গ্েফতার করা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছে। নির্যাতনের তাগুৰ যাতে বহিঃর্বিশ্বে ছড়িয়ে না পড়ে সে 
জন্য মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ শিথিল ও বাধাগ্রস্থ করা 
হচ্ছে। চীনা কর্তৃপক্ষ উইঘুরদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে 
বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যত্র সরিয়ে নিতে চায়। অথচ আন্তর্জাতিক 
কোন সশস্ত্র বা জঙ্গি সংগঠনের সাথে উইঘুরদের সংশ্লিষ্টতার 
প্রমাণ নেই। 

পূর্ব তুর্কিস্তান নামে খ্যাত ঝিংজিয়াং প্রদেশ হতে ইতোমধ্যে 


উইঘ্বুর মুসলমানদের ওপর চীন 


স্থান থেকে এসে জিংজিয়াং প্রদেশে বসতি স্থাপন করছে। 
কালক্রমে যাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টতা হাস পায়। পুরনো 
মসজিগুলো সংস্কারের অভাবে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। নতুন 
মসজিদ তৈরি, সংস্কার বা পুননির্মাণের সরকারি অনুমতি নেই । 
ধর্মীয় শিক্ষা নিতে হয় সংগোপনে। পবিত্র হজ পালনকে 
নিরুৎসাহিত করা হয়। চলতি মাস থেকে হুই জেলার লিউ 
কাউলান ও কাশগড়ের প্রাচীনতম হানটাগ্বি মসজিদে জুমার নামায 
আদায়ে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। এসব মসজিদের প্রত্যেকটিতে 
১০০০ জন মুসলমান নামায আদায়কালে ১০০জন পুলিশ অস্ত্র ও 
লাঠি দিয়ে মসজিদের চারপাশে দণ্ডায়মান থাকে প্রতি জুমাবার। 
মসজিদের দরজায় পোষ্টার লাগানো হয়েছে নামায পড়ার জন্য 
ঘরে যাও” (০০ /%০716 /91)/0)। এক কথায় মুসলমানদের ধর্ম 
কর্ম পালনের কোন অধিকার নেই চীনে। মানবাধিকার 
সংস্থাগুলোর ভূমিকাও দায়সার গোছের । 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মো. 


অনেকে বাস্তভিটা ছেড়ে পালিয়ে গেছে পার্শ্ববর্তী কাজাখাস্তানে । 


মাইযুল আহসান খানের সুচিন্তিত মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধান যোগ্য 


এ নিপীড়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঝিংজিয়াংয়ের মুসলিম জনগোষ্ঠীর 


“কোন জাতিকে ধর্মীয় বা অন্য কোন কারণে নিশ্চিহ্ন করার 


স্বতন্ত্র জাতি সত্তাকে মুছে ফেলা । কি বীভৎস বর্বরতা ও নিপীড়ন 
চলছে চীনের ০7০০ 7711 পেরিয়ে তার খবর সভ্য দুনিয়ায় 
আসতে পারছেনা । পরিবাজকদের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন যেসব 
খবর আসছে তাতে রীতিমত আঁতকে উঠার মতো অবস্থা । 
এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, 
যারা কিউবা ও আফো-এশিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য 
হামেশা চিত্কার করে বেড়ায় তাদের কেউ বেইজিং সরকারের এ 
নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করছে না। 
আন্তর্জাতিক মিডিয়া দু'লাইনের খবর প্রচার করে তাদের বস্তনিষ্ঠ 
সাংবাদিকতার দায়িতু শেষ করেছে। বিবিসি যেখানে দক্ষিণ 
সুদানের খিস্টান অধ্যষিত অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত এক ঘটনার 
সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য তাদের সাংবাদিক ও চিত্র 
গ্রাহকদের বিশেষ টিম প্রেরণ করে, সেখানে ঝিংজিয়াংয়ের হাজার 
হাজার মুসলমান নিপীড়নের খবর প্রচারের জন্য বিশেষ 
ংবাদদাতা প্রেরণ তো দুরের কথা স্থানীয় ব্যুরো অফিসের 
মাধ্যমেও কোন বিস্তারিত তথ্য সংগ্ৰহ করে প্রচার করেনি । 
মানবাধিকার কর্মি, যারা ইন্দোনেশিয়ার পূর্বতিমুরে খিস্টান 
ংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সে দেশের 
প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কই চীনের 
মুসলিম সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার রক্ষায় তো তারা এগিয়ে 
এলো না। ইউরোপীয় মুরব্বীদের মুসলিম বিদ্বেষ কতটা প্রকট 
এসব ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করে । 
চীন সরকার সে দেশের মুসলমানদের জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও 
ধর্মীয় এতিহ্য মুছে ফেলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছে। প্রায় ৯০ লাখ মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলের নাম ছিল পূর্ব 
তুর্কিস্তান। চীনা কর্তৃপক্ষ নাম দিয়েছে জিংজিয়াং (পশ্চিমের 
₹শ)। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হান জাতিগোষ্ঠীর টা চীনের বিভিন্ন 


ডিসেম্বর,১৯ 


অপরাধ মানব সভ্যতা কখনই বেশিদিন সহ্য কণ্ে না। এটিই 
ধর্ম। ইতিহাস হালাকু, চেঙ্গিজ, হিটলার ও ্টালিনকে একটি 
নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সহ্য করেছে। কাউকে জীবদ্দশায়, কাউকে 
মৃত্যুর পর ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জাতি বা 
আদর্শের উপর ভর করে ফ্যাসিবাদী শক্তিও বেশিদিন ইতিহাসে 
দর্প দেখাতে পারেনা । সাম্জ্যবাদ ও ইউরোপীয় কমিউনিজমের 
তাই আজ করুণ পরিনতি । সার্ব, ইংরেজ, রুশ ও কষ্টর ইহুদীরা 
আজ তাই ইতিহাসের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান" (সমকালীন মুসলিম 
বিশ্ব, ইসলাম ও বাংলাদেশ, মুখবন্ধ)। 

চীনে মুসলমানদের ইতিহাস ১৪৫৮ বছরের ৷ জোর করে তাদের 
নিশ্চিহ করা যাবে না। চীনের মাটির গভীরে তাদের শেকড় । 
৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাযি.)- 

এর আমলে আৰু ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর নেতৃতে একটি 
প্রতিনিধিদল দাওয়াত নিয়ে চীনে পৌছেন। তখন থেকে 
ইসলামের যাত্রা শুরু । চীনের অধিকাংশ মুসলমান হানিফী ও 
মালিকী মাযহাবের অনুসারী | শত নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখেও 
চীনের মুসলমানদের ঈমানী জযবা ও দেশপ্রেম ভাটা পড়েনি। 
তারা তাদের মাতৃভূমি চীনকে ভালবাসে । উইঘুর মুসলমানগণ 
তাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। নজীরবিহীন 
দমন নীতি চালিয়েও তাদের মনোবল ভাঙা যায়নি । যুলুম ও 
বৈষম্য তাদের শক্তি যোগাচ্ছে। আমরা কি পারি না চীনের মযলুম 
ভাইদেও পাশে দীড়াতে? অবস্থার প্রেক্ষাপটে দুনিয়ার 
মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে উইঘ্বুর মুসলমানদের 
সহায়তায় । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিজয় দিবসের তাৎপর্য 


মুহাম্মদ শামসুল হক 


বাঙালি জাতির কাছে মহান বিজয় 
দিবস একটি এতিহাসিক ও 
তাৎপর্যমপ্তিত দিন। ১৯৭১ সালের ১৬ 


অনেকে হতাহত হন। শাসকগোষ্ঠীর 


এমন নিষ্ঠুরতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পুরো 


হিসেবে অভিহিত করেন। পূর্ব ও 
পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আলাদা 


জাতি । এভাবে শোষণ-শাসনের মাত্রা 


ডিসেম্বর ৯৩ হাজারের বেশি পাকিস্তানি 


আর্থিক ব্যবস্থা, পৃথক মুদ্রানীতি, পূর্ব 


বাড়তে থাকলে বাঙালিরা 


সৈন্যকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার 


স্বায়তুশাসনের দাবি তোলে । ১৯৫৪ 


মাধ্যমে বাঙালি জাতি বিজয় অর্জন 
করে। 

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট 
পাকিস্তান ও ভারত এ দুটি দেশ ব্িটিশ 


পাকিস্তানের জন্য আধা সামরিক বা 
মিলিশিয়া বাহিনী গঠনসহ বাঙালির 


সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে 
বাঙালিরা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে 


আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নানা 
শর্তসম্বলিত এই ছয় দফা অচিরেই 


শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে 
বাঙালিদের স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ 


দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করে । আর 
এই ছয় দফাকে পাকিস্তান ভাঙার 


শাসকদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ 
করে । পাকিস্তানের দুটি অংশ পূর্ব ও 


যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে । কিন্তু 
পাকিস্তানিরা ষড়যন্ত্রে মাধ্যমে 


পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব 


চক্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করে 
শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবুর রহমানসহ 


যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নানা কৌশলে 


পাকিস্তানের বাঙালিরা ছিল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । কিন্তু পশ্চিমা 


আন্দোলনরত নেতা-কর্মিদের ওপর 


ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ১৯৫৮ সালে 
সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে পুনরায় 


শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকে বাঙালিদের 
ওপর নানাভাবে শাসন-শোষণমুলক 
আচরণ করতে থাকে । শিক্ষা 


স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে 


চরম নির্যাতন শুরু করে । এরই মধ্যে 
সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশকে 
স্বাধীন করার ঘড়যন্ত্রেরে অভিযোগে 


একের পর এক ষড়যন্ত্র ও বৈষম্যমূলক 
শাসন-শোষণের কারণে বাঙালিরা 


সামরিক-বেসামরিক ক্ষেত্রে চাকরি, 
শিল্প-কারখানা স্থাপন-সবদিক থেকে 
পূর্ব বাংলাকে অবহেলিত রাখা হয়। 
এমনকি পাকিস্তান রাষ্ট্রটি জনের শুরু 


বুঝতে পারে পাকিস্তানের অধীনে 


কথিত “আগরতলা ঘড়যন্ত্রঁ মামলায় 
বঙ্গবন্ধুকে ১ নং আসামি করে 
সামরিক- বেসামরিক ৩৫ ব্যক্তিকে 


থেকে একটি আত্মমর্ধাদাশীল জাতি 


অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করে 


হিসেবে বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব 


আইউব খান সরকার । ছয় দফার সঙ্গে 


নয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানা 


থেকেই বাঙালির মায়ের ভাষা বাংলার 


অপকর্মের তথ্যপ্রমাণ সং্হ করে 


পরিবর্তে এককভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা 


তাদের কবল থেকে মুক্তির উপায় 


বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি এবং ছাত্র 
সমাজের ১১ দফা যুক্ত করে ব্যাপক 
গণ ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তোলে- 


হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা 
চালায় শাসকগোষ্ঠী । কথায় কথায় 
গ্রেপ্তার ও নির্ধাতন চালায় 


খুজতে থাকেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে 
উদ্বুদ্ধ সাহসী নেতারা । এদের মধ্যে 


জনতা । ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে 
এই আন্দোলনের তীব্রতায় বেসামাল 


১৯৬৬ সালে বাঙালিদের জন্য সবচেয়ে 


আন্দোলনরত নেতা-কর্মিদের ওপর 


হয়ে মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুসহ 


যুগান্তকারী ও মুক্তির বার্তাবহ 


অন্যদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় আইউব 


১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে 


এঁতিহাসিক ছয় দফা দাবি নিয়ে হাজির 


সরকার। এরপর ইয়াহিয়া খান 


আন্দোলন তুঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় 
মিছিলরত ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ 
গুলি চালালে সালাম-রফিক-জব্বারসহ 


হন তত্কালীন আওয়ামী লীগ নেতা 


ক্ষমতায় এসে জনদাবির মুখে ১৯৭০ 


বঙ্গশার্দুল শেখ মুজিবুর রহমান । তিনি 


সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। 


ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তিসনদ 


নির্বানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 


ডিসেম্বর'১৯ লু আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 
রহমানের নেতৃতে আওয়ামী লীগ 


১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে 


একচ্ছত্র বিজয় অর্জন করলেও 


অধিকাংশ সময় চলে যায় বঙ্গবন্ধুর 


পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের 


পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি 


আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মাধ্যমে 


করে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে জাতি অহিংস 


অবসান ঘটে ২৩ বছরের শোষণ- 


সরকারের । এ ছাড়া, অবৈধ অস্ত্র 
উদ্ধার, পর্যায়ক্রমিক বন্যা ও খরা 


অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে মার্চের 
শুরু থেকে। 
এঁতিহাসিক ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে 


বঞ্চনা আর নির্যাতনের কলঙ্কজনক 
অধ্যায়ের । অন্যদিকে অসীম ত্যাগ ও 


মোকাবেলা এবং খাদ্য সমস্যাসহ 
দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত 
কাবেলায় অনভিজ্ঞ নতুন সরকারের 


সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের মধ্য 


দেওয়া ভাষণে বজবন্ধু চূড়ান্তভাবে 


দিয়ে বাঙালিরা একটি স্বাধীন- 


স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার 
জন্য আহ্বান জানান। এই প্রস্তুতির 
এক পর্যায়ে পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়া 


সার্বভৌম জাতি হিসেবে বিশ্বসমাজে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬৬ 


ক্রুটি বিচ্দুতিও ছিল। তা 


ক্রের হাতে সপরিবারে নিহত হন 


ও ১৯৬৯ সালের আন্দোলনের 


খান ও তার দোসর জুলফিকার আলী 
ভুট্টো আলোচনার নামে ঢাকায় এসে 
গোপনে বাঙালিদের ওপর সামরিক 
হামলার নীল নকশা তৈরি করে। ২৫ 


ধারাবাহিকতায় ৭১ এর ২৫ মার্চের 


রাষ্ট্রের জনক। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতা 
কুক্ষিগত হলো সামরিক-বেসামরিক 


মধ্যরাতে, বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার 
ঘোষণা দেন তার পূর্ণ রূপ পায় ১৬ 
ডিসেম্বর । 


মার্চ মধ্যরাতে তারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার 
ও বাঙালিদের ওপর গণহত্যার নির্দেশ 
দিয়ে পাকিস্তান চলে যায়। এদিকে 


প্রতিটি জাতির মুক্তি সংগ্রামের একটা 


একনায়ক ও তাদের দ্বারা পুনর্বাসিত 
স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠীর হাতে। 
এসময় নতুন করে গোপন টাকা ও 
অস্ত্রের খেলার প্রভাবে রাজনীতিতে 


লক্ষ্য থাকে । বাঙালি জাতির আশা 
ছিল, তারা একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের 


বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে 
স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে 
যান। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ । 
লক্ষাধিক সুপ্রশিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রে 


অপশাসন থেকে মুক্ত হয়ে এমন একটি 
রাষ্ট্র পাবে যেখানে থাকবে না কোনো 


কদর্য পরিবেশের সৃষ্টি হয় । স্বাধীনতার 
বিরোধী গোষ্ঠী আত্মপরিচয় গোপন 
করে অবস্থান নেয় বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল, সরকারি-বেসরকারি প্রশাসন ও 


জাতি-ধর্ম বর্ণ বিভেদ বঞ্চনা আর 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চতম পর্যায়ে । এ 


শোষণ। এমন একটি গণতান্ত্রিক 


সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যের বিরুদ্ধে 


অবস্থায় উল্টে যেতে থাকে প্রগতির 


ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত 


নামমাত্র অস্ত্র নিয়ে বাঙালি-ছাত্র-যুবক- 
জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে । 
প্রতিবেশি দেশ ভারতের সহযোগিতায় 
প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের 
সাথে লড়াই করে। দীর্ঘ নয় মাসে প্রায় 


চাকা । সর্বত্র সামপ্রদায়িক গোষ্ঠীর 


হবে যেখানে মানুষ আইনের শাসন, 
সুযোগ পাবে। 

৪৭ বছর পর বিজয়ের মাসে প্রশ্ন 
জাগে বাঙালি জাতি কি তার সেই 


প্রভাবে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির 
নেতা-কর্মিরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। 
বিকৃতির ধারা । নতুন প্রজন্ম হয়ে পড়ে 
বিভ্রান্ত ও ইতিহাস বিমুখ। বিজয় 


৩০ লাখ বাঙালি শহীদ হন। সম্ভ্রম 

হারান দুই লক্ষাধিক নারী । সারা দেশে 

হাজার হাজার গ্রাম জালিয়ে দেয়া হয়। 

কিন্তু 

“অবাক পৃথিবী তাকিয়ে রয়, 

জুলে-পুড়ে মরে ছারখার 

তবু মাথা নোয়াবার নয় 

অবশেষে ডিসেম্বরের শুরু থেকে 
ংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনীর যৌথ 


শা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখতে 
পয়েছে নিজেদের জীবনে? রাষ্ট্রই বা 


এ 


দিবস ও স্বাধীনতা দিবসের মতো 
গুরুত্ৃপূর্ণ দিবসগুলো পালন করা হয় 


তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে কতটুকু 
ভুমিকা পালন করছে? দেখা গেছে, ৩০ 


দায়সারাভাবে । যুদ্ধাপরাধীদের গাড়িতে 
ওড়ে জাতীয় পতাকা । দেশ হয়ে ওঠে 
জঙ্গিবাদের বিচরণ ক্ষেত্র । 


লাখ শহীদ ও কোটি মানুষের ত্যাগের 
বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র 
পেলেও প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে 


যোজন যোজন পার্থক্য থেকেই গেছে। 
যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের আইনশৃঙ্খলা, 


প্রতিরোধ অভিযান শুর হলে 


নেতৃতৃদানকারী শক্তি ক্ষমতায় আসার 


অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, 


পর অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। 


পাকিস্তানিদের দিন শেষ হয়ে আসে । 
উপায়ান্তর না দেখে তারা 
আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৭১ এর 


সংবিধান প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা 
এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সাহায্য- 
এসব কিছুর দিকে মনোযোগ দিতেই 


এবার এমন এক সময়ে জাতি বিজয় 
দিবস উদযাপন করছে যখন দেশ 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বেকারতু 
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দূরীকরণ ও প্রযুক্তিসহ সার্বিক 
অর্থনৈতিক সূচকে অনেক উন্নতির 
দিকে এগিয়ে গেছে। দেশ উন্নীত 
হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশে। দেশ- 
বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র সত্তেবও বঙ্গবন্ধু 


হত্যাকারী ও একাত্তরের 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 


মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার 
কার্য ক্রমেও সফল হয়েছে সরকার। 
ব্যাপক নজরদারি ও অভিযানের ফলে 
জঙ্গিবাদের উথান প্রক্রিয়া অনেকটা 
নেতিয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা ও 
বিজয়ের ইতিহাস বলা যাচ্ছে নির্ভয়ে । 
সার্বিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন 
প্রক্রিয়া দেখে জাতিসংঘসহ দেশি- 
বিদেশি সংস্থাগুলো সরকার ও 
জনগণের প্রশংসা করছে। তাই এই 
বিজয় দিবস বাঙালিদের জন্য অত্যন্ত 
তাৎপর্যমন্তিত ও গৌরবের । এরপরও 
বলতে হবে মানুষের মুখে হাসি 
ফোটানো এবং প্রগতির চাকাকে 
স্থায়ীভাবে সামনের দিকে চলমান 
রাখার জন্য আরও অনেক কিছু করতে 
হবে। দুর্নীতি, আর্থ-সামাজিক 
বৈষম্যের অবসানসহ রাজনীতি ও 
প্রশাসনে স্থিতিশীলতা আনার জন্য 
পরিকল্পিত ও আন্তরিক উদ্যোগ নিতে 
হবে সরকারকে । সবচেয়ে বেশি 
দরকার সরকারের নাম ভাঙ্গিয়ে 
রাজনৈতিক অঙ্গনে ও প্রশাসনের 
ভেতর লুকিয়ে থেকে সরকারের দুর্নাম 
সৃষ্টিকারী সুযোগ সন্ধানীদের ব্যাপারে 
সতর্ক থাকা । আগামী নির্বাচনে যে 
সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তারা 
জাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত 
অসামপ্রদায়িক, বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক ভূমিকা 
রাখবে এটাই কাম্য । 


লেখক:  মুক্যুদ্ববিষয়ক  গবেষণাকর্ষি, 
সম্পাদক, ইতিহাসের খসড়া 


বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আ' বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি টা 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও 

ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

* লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রনহ্ুসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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ঈমানের দাবি ও 


পপর 
/ নী টি 
//4644 


ভালবাসার দাবি হলো, যাকে ভালবাসি 
বলে দাবি করা হয় তার পক্ষে থাকা । 
সেই দাবির পক্ষে দলিল বা প্রমাণ 
থাকাও প্রয়োজন। নইলে সেই দাবি 


প্রভুর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে পা 


কিছু মুসলমান নামধারী তো এমন 


রেখেছেন প্রেম পরিবেশনের জন্য, 
তার ব্যাপারে কেন বিপরীতটা চিন্তায় 
আসবে? বিশেষ করে যারা 


দুর্বল হয়ে যায় এবং দুর্বল হতে হতে 
একসময় দাফনের উপযোগী হয়ে 
যায়। সেই প্রমাণ কেবল মৌখিক 


নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে 
তাদের মনে । মুসলমান হওয়ার শর্ত 
তো স্বয়ং মহান মাবুদ এই বলে 


হলেই হবে না, বাস্তবেও তার 


বাতলে দিয়েছেন যে, কারো আল্লাহর 


প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। উদাহরণ 


প্রতি ভালবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ বা 


হিসেবে পেশ করা যায় পিতার প্রতি 
পুত্রের ভালবাসার দাবির প্রসঙ্গটি। 
যেমন কোনো এক পুত্র বললো যে, সে 
তার পিতাকে খুব ভালবাসে । এই যে 
পিতাকে ভালবাসে বললো পুত্র, সেটা 
কি কেবল তথ্য, কিংবা কতটুকু সত্য? 
বলার সাথে বাস্তবের কোনো ব্যবধান 
বা বিরোধ আছে কিনা? কিন্তু বাস্তবে 


পুরণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 
তীর প্রিয় হাবিবকে (সা.) পরিপূর্ণভাবে 
ভালবাসবে । অর্থাৎ রাসূল (সা.)-কে 
ভালবাসলে আল্লাহকে ভালবাসার শর্ত 
পুরণ হবে, নইলে নয়। রাসূলে 
করিমও (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার 
পৃথিবীতে প্রিয় বলতে যা কিছু আছে, 


দেখা গেলো যে, সেই ভালবাসার দাবি 


সবকিছু অপেক্ষা সবচেয়ে তাকে বেশি 


বাস্তব নয়, বলার মধ্যেই বৃত্তাবদ্ধ। 
আর সেজন্যই সেই ভালবাসা মৌখিক 
বলেই মেকি! অর্থাৎ পুত্র শুধু মুখেই 
বলে যে, সে তার পিতাকে ভালবাসে, 
কিন্ত পিতার আদেশ-নিষেধ একটিও 
মেনে চলে না। এককথায় সেই 


ভালবাসবেনা, তার সেই ভালবাসার 
দাবি কখনো পূর্ণ হবে না। কিন্তু আমরা 
সেই ভালবাসার দাবি কতটুকু পালন 
করি? তাছাড়া তাকে তো আদম 
সন্তানদের জন্য আদর্শ হিসেবেও 
পাঠানো হয়েছে। আদর্শ কি? আদর্শ 


ভালবাসা শুধুই জবানে, জীবনে নয়। 


হলো তাই, যা অনুকরণযোগ্য ও 


পুত্রের এহেন দাবিকে কেউ কি 


অনুসরণযোগ্য। এই যে একদিকে 


ভালবাসা বলবে, নাকি তামাশা বলবে? 


ভালবাসার দাবি, অপরদিকে 


পিতাও কি পুত্রের এহেন ভালবাসায় 
(1) বিগলিত বা বিমুগ্ধ হয়ে যাবেন? 


আছে, যাদের রাসূলপ্রেম রবিউল 
আউয়াল মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ, 
আওলাদে রাসূলপ্রেম মহরম মাসে 
মাতমের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এতে কারো 
লাভ হোক বা না হোক, একশ্রেণির 
মৌ-লোভীর পেট ও পকেট ভরে ও 
কবিতায় এদেরকে “খোদার খাসি” বলে 
ব্যঙ্গ করেছেন। এদের গুরুত্ব গরুর 
গোস্ত পর্যন্ত, এদের ত্যাগ বার্থরুম 
পর্যন্ত, এদের ভালবাসা সেই পেট ও 
পকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ । কিন্তু প্রকৃত 
রাসূল প্রেমের বা প্রমাণের প্রশ্ন বা 
প্রসঙ্গ যখন আসে, যেমন কেউ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিয়ে কটুক্তি 
করলো, তার প্রতিবাদ করতে হবে, 
প্রতিবাদ না করলে ঈমানের বা 
ভালবাসার দাবি ভুয়া বলে প্রমাণিত 
হবে, তখন সেই মৌসুমি 
মওলানাদেরকে বাটি চালা দিয়েও 
পাওয়া যায় না। এটা কি রাসুলপ্রেম, 
নাকি প্রেমের নামে প্রহসন বা 
প্রতারণা? এ প্রসঙ্গে নজরুলের একটি 
কবিতার কতেক পঞ্ক্তি উদ্ধৃতির 
উপযোগীতা রাখে । কবি লিখেছেন, 
ইসলামে তুমি দিয়ে কবর 
মুসলিম বলে কর ফখর! 


অনুকরণযোগ্য একমাত্র আদর্শ এগুলো 
যদি পালন বা বাস্তবায়ন না করি, 


মুনাফেক তুমি সেরা বে-দীন! 


যদি তা না হন, তাহলে সারা সৃষ্টি 


তাহলে আমাদের মুসলমানিতের দাবি 


জগতের জন্য যিনি রহমত, যিনি পরম 


কি মিথ্যে হয়ে যায় না? 


তুমি তাহাদেরি হও তাবে । 
তুমি জুতো-বওয়া তারি অধীন! 
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আমরা জানি রাসূলপ্রেম ছাড়া ঈমানের 


আছে। কারণ আর কিছু নয়, না পড়ে, 


আছে, অন্ধ হলে তো প্রলয় বন্ধ থাকে 


দাবি কখনো পূরণ হবে না। সাহাবায়ে 
কেরামরা তো প্রতিযোগিতায় লেগে 
যেতেন কে কার চেয়ে বেশি 
ভালবাসেন নবীজি (সা.)-কে। নবীজি 


পরীক্ষা না দিয়ে, পাশের এমন পরামর্শ 


না। আর কাকের কারবারও ময়লা 


বা সহজ তরিকা আর কে বাতলাবে! 


নিয়ে এবং খেতেও খায় ময়লা । এই 


ক্কানি হুযুর যারা, তারা তো নামাযের 
কথা, রোযার কথা বলেন। কত কষ্ট 


(সা.)-এর জন্য নিজেদের জান-মাল 


নামায পড়া, রোযা রাখা! তার সাথে 


বুদ্ধিজীবিদের অবস্থাও তখৈবচ! 
মুসলিম পরিচয়কে ছাড়েতেও চায় না, 
আবার সেই পরিচয়ের পক্ষে কথা 


কোরবানি দিতে সদা প্রস্তত থাকতেন 


তারা। সেই ভালবাসায় কোনো 


শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার 


বলতে, কলম ধরতেও চায় না। 


শর্ত তো আছেই। এসব বাদ দিয়ে 


প্রগতিশীলতার ভান ধরে আল্লাহকে 


কপটতা বা কৃপণতা ছিলো না। যুদ্ধের 


মারেফাত মারেফাত বলে মূর্খের মতো 


ময়দানে হোক, কিংবা যেখানে হোক, 


মুখর হওয়ার চেয়ে সহজ বা শর্টকাট 


বলে ঈশ্বর, প্রকৃতি ইত্যাদি। নবীজি 
(সা.)-এর নাম নিতে তাদের শরম 


নবীজি (সা.)-এর জানের ওপর কোন 
হুমকি এসেছে, তারা জান দিয়ে সেই 
হুমকির মোকাবেলা করেছেন, কোনো 


তরিকা আর কি আছে? অথচ শরীয়ত 


লাগে! এই মোনাফেকদের বলি, যদি 


হচ্ছে শীর। শীরকে বাদ দিয়ে 


শরমই লাগে, মুসলমান পরিচয়টা 


শরীরকে, শরীর ভেতর আত্মাকে 


পরিত্যাগ করলেই তো হয়! কারণ 


কাফের কবি সরদারে কায়েনাতের 


যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি 


নবীজি (সা.)ই তো ইসলাম, ইসলামই 


(সা.) বিরুদ্ধে কটুক্তি করে কবিতা 
লিখেছে, সাহাবা কবি যারা ছিলেন, 
তারা তার জবাবে এমন কবিতা 


শরীয়ত ছাড়াও ইসলামকে কল্পনা করা 
যায় না। শরীয়তের উৎস হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)। সেই উৎসকে উপেক্ষা 


তো নবীজি (সা.)। মঞ্জিলে মকসদে 
পৌছার পথ একটাই, সেটা হলো 
নবীজি (সা.)-এর প্রদর্শিত পথ 


লিখেছেন, যার প্রতিটি শব্দ শর হয়ে 


করে কেউ যদি উদ্দেশ্য করে 


শক্রর শীর ও শরীরে তীব্রভাবে আঘাত 


ওপরঅলাকে পাওয়ার, সেই উদ্দেশ্য 


সিরাতিম মুস্তাকিম। তাকে বাদ দিয়ে 
যে পথ, সেই পথ ভ্রান্তি, চির 


হেনেছে। অর্থাৎ কি শারীরিক আক্রমণ, 


সফল তো হবেই না, বরং সে নিজের 


কি শব্দের আক্রমণ, উভয় ক্ষেত্রে তারা 


জন্য নরককে নিশ্চিত করে নেবে। 


অশান্তির। সেই পথ চির অভিশপ্ত 
শয়তানের । কিছু কিছু মুসলিম 


নবীজি (সা.)-এর নিরাপত্তাকে 


কিছু বুদ্ধিজীবী আছে, যারা 


সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন। এককথায় 
নবীজির (সো.) নিরাপত্তার ব্যাপারে 
তারা ছিলেন নির্ভীক ও নিরাপোষ | 

কিন্তু হাল জামানার মৌসুমি ও 
মতলববাজ মওলানাদের নবী (সা.)- 
প্রেম মাঠে নয়, শুধু মুখে । এরা নামায, 


প্রদান করলেও কাজেকর্মে 
উল্টোটাকেই উৎসাহিত করে । মুসলিম 


বুদ্ধিজীবি আছে, দুনিয়ার সবকিছুর 
ব্যাপারে দারাজ দিল হলেও নবীজি 
(সা.)-এর প্রসঙ্গ বা কথা এলে তাদের 
মুখে যেন কেউ কুলুপ এঁটেছে এমন 
অবস্থা হয় এবং তাদের কলম 


বেহেশত লাভের লোভে। যদি 
বেহেশত থেকে থাকে, বিশ্বাস না 


রোজা তথা ইসলামের ফরজ, 
ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি নিয়ে ওয়াজ 


করলে তো বঞ্চিত হতে হবে তা থেকে 


আশ্চর্যজনকভাবে কৃপণ হয়ে যায়। এই 
ধরুন মাঝে মাঝে কিছু কুলাঙ্গার 
নবীজি (সা.)-কে কটুক্তি করে যখন 


এ ধরণের একটা সন্দেহের বাতিকে 


করেননা, যা করেন তা ওয়াজ নয়, 


সারাক্ষণ ভোগে তারা । অর্থাৎ দুনিয়াও 


কিছু লেখে, এবং তার প্রতিবাদে সারা 
দেশ ওঠে জেগে, তখন এই মুসলিম 


আওয়াজ । হয় প্রতিপক্ষকে গালাগালি, 


ডুবে না, আবার বেহেশতের 


পরিচয়ধারী বুদ্ধিজীবীরা থাকেন নরম 


নয় তো কিচ্ছা বা কাউয়ালি! 


লালসাও লালন করবে । মোনাফেকি 


নীরব। যেন কিছুই হয়নি, কিছুই 


শরীয়তের কথা তারা ভুলেও বলেননা, 


আর কাকে বলে! তারা আবার 


কিন্ত মারেফাত বলতে বলতে মুখর. 


নিজেদেরকে খুব বেশি চালাক মনে 


মুখে ফেনা তুলে ফেলেন! বলেন কিনা 
কলব ঠিক থাকলে নাকি সবকিছুই 


করে। তারা চালাক বটে, কিন্তু 
কাউয়া-চালাক বলে যে একটি কথা 


ঠিক! কিছু অজ্ঞ, অন্ধ ও অলস লোক 


চালু আছে সেরকম । কাক কোনো কিছু 


আছে, যারা এদেরকে অন্ধভাবে 
অনুসরণ করে এবং ভালবাসে। 
অনুসরণ করার ও ভালবাসার কারণও 


লুকাবার আগে চোখ বন্ধ করে লুকায়, 


জানেন না তারা ভাজা মাছটি উল্টিয়ে 
খেতেও যেন জানেননা। নবীজি'র 
পক্ষে প্রতিবাদ করা দূরে থাক, টু 
শব্দটিও করেন না। কিন্ত রুশদী বা 
তসলিমা'র প্রসঙ্গ এলে তখন তাদের 
মুখে খই ফোটে! তারা একেকজন হয়ে 


মনে করে কেউ দেখছে না। কিন্তু 
বাস্তবে সবাই দেখে । কথায়ও তো 


যান মহাপন্তিত। এদের কাজকর্ম দেখে 
এদেরকে বাদুড়-বুদ্ধিজীবী বলাই 
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বেহতর। বাদুড়কে দেখবেন, দিনের 


মহা লজ্জায় ফেলবে, তোমার এই 


আলোকে তারা দুশমন ভাবে, রাতের 


কৃপণতা ও কপটতা সেদিন তোমার 


আধারেই তাদের যত আনন্দ; গাছের 
ডালে যখন ঝুঁলে থাকে, তখন পা 
থাকে ওপর দিকে, আর মাথা থাকে 
নীচের দিকে; সবচেয়ে অবাক হওয়ার 
কথা, যেটাই মুখ তার, সেটাই আবার 
মলধার । এসব তথাকথিত 
বুদ্ধিজীবীদের মুখ ও মলধার অভিন্ন, 
এরা আলোতে মুখ লুকায়, অন্ধকারে 
লাফায়। 

কি মতলববাজ মৌসুমি মওলানা, কি 
মুসলমান পরিচয়ধারী বাদুড়-বুদ্ধিজীবী, 
বলছি শোনো, যে তুমি আজ আল্লাহ ও 
তার হাবিবের (সা.) পক্ষাবলম্বন 
করতে পিছপা হচ্ছো, আল্লাহ ও তার 
হাবিব (সা.)-এর কটুক্তিকারীদের 
বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কলম ধরতে 
কৃপণতার পরিচয় দিচ্ছ, সেই তুমি 
কীভাবে আখেরাতের কঠিন কষ্টের 
দিনে আল্লাহর অনুগহ এবং রাসূলের 
(সা.) শাফায়াত আশা কর? মনে রেখ, 
তোমার এই লজ্জা সেদিন তোমাকে 


জন্য কঠিন কষ্ট ও দুঃখের কারণ হয়ে 
দাঁড়াবে । যে তুমি আজ নবীজি'র (সা.) 
পক্ষে কথা বলতে পিছপা হচ্ছো, সেই 
তোমাকে শাফায়াত তো দূরের কথা, 
উম্মত হিসেবে তোমার পরিচয় দিতে 
নবীজি (সা.)ও লজ্জাবোধ করবেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অপমানকে যে 
মনে করেনা নিজের অপমান, সে 


কিসের মুসলমান? কবি নজরুল 
তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, 
রাসূলের অপমানে যদি 

না কাদে তোর মন, 

মুসলমান না মুনাফিক তুই 

রাসূলের দুশমন । 

সবশেষে বলি, রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন 
সারা সৃষ্টি জগতের জন্য সূর্বস্বরূপ | 


অন্ধকার যতই করুক সূর্যের বদনাম, 
সূর্য ঠিকই ছড়াবে আলোর পয়গাম, 
রওশন হবে তার নাম, অন্ধকার হবে 
নাকাম ৷ আর রাসূল (সা.) তো নিজেই 


বলেছেন তিনি আয়না । আয়না কি? 


আয়না হলো তাই, তার সামনে যে 
বন্ত, ব্যক্তি বা প্রাণী থাকবে, তার 
চেহারা বা অবয়ব অবিকল সেই 
আয়নায় প্রতিফলিত বা প্রতিবিষ্বিত 
হবে। সামনে হরিণ থাকলে হরিণের 
কলে হায়েনার চেহারা দেখা যাবে, 
বাঘ থাকলে বাঘের চেহারা, বানর 
কলে বানরের চেহারা দেখা যাবে 
অদ্ধপ রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন এমন 
এক পবিত্র ও পরিস্কার আয়না বা 
দর্পন, যার চিন্তা চরিত্র ও চেহারা 
যেমন, সেখানে হবে ঠিক তারি তেমন 
প্রতিফলন। যে ঈমানের দৃষ্টি দিয়ে 
সেই দর্পনে দৃষ্টি দেবে, সে তারি 
প্রতিফলন সেখানে প্রত্যক্ষ করবে; যে 
নিজে শয়তান, সে তার শয়তানি 
রূপেরই প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করবে 
কেউ যদি তাতে, শয়তানকে দেখে, 
তাতে দর্পনের কি দোষ? দোষ তে 
তার, দর্পনে প্রতিফলন হয় শয়তানি 
রূপ যার । 


দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষার চমৎকার সমন্বয়ে একটি মহিলা মাদরাসা 


আদর্শ মা ও আলোকিত সমাজ গড়ার মাধমে আল্লাহ তা'আলার সন্ত অর্জন করা। সময ও আদর্শ সমাজ বিনিরমানে মহিলাদের গৃথক ইসলামী শিক্ষা ্তিষ্ঠানের বিকল নেই। 


নার্সারি হতে দাখিল ও আলিম (উলা) পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত 
স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা । 


_॥ আবাসিক ছাত্রীদের গড়ে তোলার জন্য সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার তত্রাবধান। 
॥ আধুনিক মানসম্মত ও পরিকল্পিত সিলেবাস । 


_॥ আখলাকী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুতু। 

_॥ সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ । 

_॥ নার্সারী থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত বালক-বালিকা । 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান। 

ও মঞ্জুরী সাপেক্ষে মেধাবী, গরীব ও এতিমদের জন্য বিশেষ ছাড় । 
প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
নূরানী পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা । 


_॥ শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ বাস্তব অনুসরণ 
_॥ নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা । 


ন131117)1111153018 02১810811.001) 


নূরানী কিন্ডারগার্টেন 
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৯. 7০:1৮ 


অযোধ্যার যে ২.৭৭ একর জমিকে 
বিরোধের মূল কেন্দ্র বলে গণ্য করা 
হয়, তা বরাদ্দ করা হয়েছে “রামলালা 
বিরাজমান* বা হিন্দুদের ভগবান শ্রী 
রামচন্দ্রের বিপ্রহকে, যার অর্থ সেখানে 
রামমন্দিরই তৈরি হবে । ভারতের শীর্ষ 
আদালতে পাঁচ সদস্যের একটি 
সাংবিধানিক বেঞ্ সর্বসম্মতভাবে এই 
রায় দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন 
গগৈয়ের নেতৃতে পাঁচ সদস্যের 
সাংবিধানিক আদালত এই রায় দেয়। 
এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার 
কোনো সুযোগ নেই। কারণ এটিই 
ভারতের সর্বোচ্চ আদালত । 

অযোধ্যার বিতর্কিত জমির সবটাই যে 
কারণে হিন্দুদের দেয়া হয়েছে সে 
বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। 
আদালত বলেছে, রাম চবুতরায় “দীর্ঘ 
নিরবচ্ছিন অব্যাহত পুজার্চনাঁ এবং 
অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ 
চালানোর মাধ্যমে বাইরের অংশে 


বলেছে, “১৮৫৭ সালে ব্রিটিশরা 
অযোধ্যা দখলের আগে পর্যন্ত হিন্দুরা 
যে সেখানে পুজা করত এ সম্ভাবনাই 
ভারী ।? 
“ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মাণের সময়কাল 
থেকে ১৮৫৭ সালের আগে পর্যন্ত 
একমাত্র তারাই যে ভেতরের অংশের 


তিন গম্ুজের সৌধে যে প্রবেশপথ তা 
নিয়ে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ 


কর্তৃত ভোগ করত, সে কথা প্রমাণ 
করতে পারেনি মুসলিম পক্ষ ।' যদিও 


গুরুত্বপূর্ণ । “পূর্ব ও উত্তর দিকের দুটি 
দরজার সম্ভাব্য একমাত্র কারণ এই যে, 
বাইরের চবুতরা হিন্দু ভক্তদের দখলে 
ছিল। এর ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট 


ভারতের এঁতিহাসিকরা মোটামুটি 
একমত যে, মোগল আমলে বাবরের 
একজন সেনাপতি মির বাকি ১৫২৮ 
সাল নাগাদ অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে এই 


করলে প্রমাণাদি থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত 
মিলছে যে, হিন্দুরা বাইরের চবুতরায় 
১৮৫৭ সালে ইট ও জাফরির দেয়াল 
তৈরি করা সত্বেবও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 
পূজা চালিয়ে গিয়েছেন ।' 

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, “সব ঘটনাপ্রবাহ 


দখলিস্বত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। 


তাদের দখল স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 


হিন্দু সাক্ষীদের যুক্তি অনুসারে 


ভেতরের অংশ নিয়ে শীর্ষ আদালত 


স্থানে অন্য কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ হয়নি । 
তা ছাড়া বাবরি মসজিদের জমির 
মালিকানার পক্ষে সব ধরনের প্রমাণ 
সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করেছে। 
অযোধ্যায় ১৫২৮ সালে মসজিদটি 
নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের 
২২-২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে 
নিয়মিত নামাজ আদায়ের বিষয়টিও 
বিচারকরা স্বীকার করেছেন। 
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অন্য দিকে মসজিদ নির্মাণের জন্য 


করতে হবে ট্রাস্ট। সেই ট্রাস্ট ওই 


মুসলিমদের অন্য জায়গায় পাঁচ একর 


জমিতে মন্দির নির্মাণের জন্য রূপরেখা 


প্রশংসা করে বললেন, কোর্টের রায়কে 
গোটা দেশ খোলা মনে মেনে নিয়েছে। 


জমি দেয়ার পেছনেও যুক্তি দিয়েছে 


তৈরি করবে। আর অযোধ্যাতেই 


সুপ্রিম কোর্ট । প্রধান বিচারপতি বলেন, 


মসজিদের জন্য মুসলিম সুমি ওয়াকফ 


১৯৪৯ সাল থেকে এই বিতর্কিত জমির 
মালিকানা নিয়ে লড়ছে মুসলমানরা । 
অযোধ্যার ওই জমিতে তারা নামাজ 


বোর্ডকে দেওয়া হবে ৫ একর বিকল্প 
জমি। 


পড়তেন এই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে 


কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গৈ 


সুপ্রিম কোর্ট রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে 
যে রায় দিয়েছে, তাতে তিনি অন্তষ্ট। 
রায় ঘোষিত হওয়ার অল্প ক্ষণের 
মধ্যেই টুইটারে শাসক দলের সভাপতি 
তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 
লিখলেন “মিল কা পথর', অর্থাৎ 


পুরাতত্বব বিভাগের দাখিল করা 
তথ্যে । তাই মুসলমানদের ওই জমির 


আরও বলেছিলেন, ৯২ সালে মসজিদ 


মাইলফলক । 


ভাঙা বেআইনি কাজ ছিল। বাবরি 


অধিকার না দেয়া হলেও তাদের 


মসজিদ ভাঙা নিয়ে মামলা চলছে 


ওদিকে, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড 
স্পষ্ট জানিয়ে দিল, এই রায়ে তারা 


মসজিদ তৈরির অধিকার না দেয়া হলে 
সেটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের 
সংবিধানবিরোধী । তাই আইন মেনেই 
মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণের জন্য 
পাচ একর জমি দেয়া হয়েছে। 

ধর্ম ও বিশ্বাস নয়, আইন অনুযায়ী 
তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেয়া 
হয়েছে দাবি করলেও এটিকে বিতর্কিত 
মনে করছেন হায়দরাবাদের নালসার 
আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ফয়জান 
মুস্তাফা । তিনি বলেছেন, ভারসাম্য 
রক্ষার জন্য বিচারকরা সর্বোচ্চ চেষ্টা 
করেছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা 
আইনের শাসনের ওপর ধর্মের খড়গ 
পড়েছে। কারণ বিচারকরা বলেছেন, 
করার নেই এবং যদি তারা বিশ্বাস 
এখানে রাম জন্ম গ্রহণ করেছেন... 
তাহলে আমাদের তা মেনে নিতে 
হবে । ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ । 
কিন্তু যখন ভূমির বিরোধ নিষ্পত্তি করা 
হয় তখন তা কি ভিত্তি হতে পারে? 
প্রশ্ন রাখেন ভিসি ফয়জান মুস্তাফা । সূত্র 
: ইন্ডিয়ান এক্সপেস 


লক্ষ্ণৌয়ের সিবিআই আদালতে । 
সুপ্রিম কোর্টের এ পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট 
তাৎপর্য বলে মনে করা হচ্ছে। 

সুপ্রিম কোর্ট এ দিন রায়ে আরও 


সন্তষ্ট নয়। বোর্ডের কৌঁসুলি শুধু 
বলেছেন, “রায়কে সম্মান করি' 
কংঘেস নেতা রাহুল গান্ধী। বিজেপি 
এবং আরএসএস নেতৃতৃ প্রত্যাশিত 


বলেছেন, জমির স্বত্ ধর্মীয় ভাবনার 
ভিত্তিতে দেওয়া যেতে পারে না। 
হিন্দুরা এতিহাসিকভাবে বিশ্বাস করে, 


ভাবেই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন 
কংগেসের মুখেও একই সুর নেই। রায় 
মেনে নিয়ে সবাইকে শান্তি ও 


অযোধ্যা রামের জন্মভূমি । বিতর্কিত 


সাম্প্রদ য়ক সম্ীতি বজায় রাখতে 


জমির বাইরের অংশের মালিকানা 


দলটি আহ্বান জানিয়েছে । কংগেসের 


হিন্দুদের ছিল, তার প্রামাণ্য দলিল 
রয়েছে। 


সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী সুপ্রিম 
কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত 


তবে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় নিয়ে 
ভারত জুড়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার 


জানিয়েছেন। তবে বিতর্কিত জমিতে 
রাম মন্দির নির্মাণ বা বিকল্প জমিতে 


মানুষের মধ্যে স্বস্তির পাশাপাশি রয়েছে 


মসজিদ তৈরির প্রসঙ্গ নিজের টুইটে 


মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেই অসন্তুষ্ট । 
দেশের সরকার প্রধান থেকে 


উল্লেখ করেননি রাহুল। শুধু 
আদালতের সিদ্ধান্তকে সম্মান 


আমজনতা সবার বক্তব্য উঠে এসেছে 
ভারতসহ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে 
সুপ্রিম কোর্ট যখন রায় ঘোষণা 


জানানোর এবং নিজেদের মধ্যে সভাব 
বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। 
এক বিবৃ ততে কংগেস বলেছে, 


করছিলেন তখন করতারপুর করিডর 
উদ্বোধনে ব্যস্ত ছিলেন ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফাঁক পেয়ে 
টুইট করলেন, “রায় কারও জয় বা 


“অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের 


রায়কে সম্মান করি। আমাদের 
সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ 


মূল্যবোধ ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা মেনে 


পরাজয় নয়। রাম-ভক্তি হোক বা 


চলতে সব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান 


রায়ে বলা হয়েছে, অযোধ্যার বিতর্কিত 


রহিম-ভক্তি, রাষ্ট্র ভক্তিকেই শক্ত 


নাই। দলটির মুখপাত্র রণদীপ 


জমি শর্তসাপেক্ষে দেওয়া হোক 


করতে হবে ।' জাতির উদ্দেশ্যে ব্তৃত 


হিন্দুদের ৷ মুসলিমদের মসজিদ তৈরির 
জন্য বিকল্প জমি দেওয়া হোক । শীর্ষ 
আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, ৩-৪ 


দিতে ফের আসবেন টিভির পর্দায় 


সূর্যঅজলাকে বলেছেন, “যুগে যুগে 
রস্পরিক শ্রদ্ধা ও এঁক্য আমাদের 


বললেন, “ভারতের বিচার বিভাগের 
ইতিহাসে এই দিনটি একটি স্বর্ণালি 


সমাজকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, 
তা পুনরায় নিশ্চিত করার দায়িত্ব 


মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে তৈরি 


অধ্যায়'। ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তির 


আমাদের প্রত্যেকের ৷ 


ডিসেম্বর'১৯ লু আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


“খয়রাতির পাঁচ একর জমি 
চাই না”, বাবরি মসজিদ রায় 
প্রত্যাখ্যান করেন ওয়াইসি 


বহুজন সমাজ পার্টির শীর্ষ নেতৃতের 


অশোক ভূষণ, ডিওয়াই চন্দ্রচুড়, এসএ 


তরফ থেকে কোনো মন্তব্য করা 
হয়নি। বামেরা সব দিক বাঁচিয়ে বয়ান 


ভারতে আলোচিত বাবরি মসজিদ 
মামলার রায় নিয়ে মুখ খুলেই 
বিস্ফোরণ ঘটালেন অল ইন্ডিয়া 
মজলিস-ই-ইন্তেহাদুল মুসলিমেন 
(এআইএমআইএম) প্রেসিডেন্ট 
আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তার দাবি, 
আস্থা-বিশ্বাসের জয় হয়েছে । 
ওয়াইসি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট 
মুসলিমদের যে খয়রাতির পাচ একর 
জমি দিতে চেয়েছেন, তা চাই না। 
ওয়াইসির দাবি, এমনি মানুষের কাছে 
চাইলেই মুসলিমরা পাঁচ একর পেয়ে 
যাবে। সরকারের খয়রাতির প্রয়োজন 
নেই। হায়দরাবাদের এই সাহ 
বক্তব্য, আমরা আমাদের আইনি 
অধিকারের জন্য লড়ছি। ভারতের 
মুসলমানদের এতটা খারাপ দিনও 
আসেনি যে খয়রাতির জমি নিতে 
হবে। মুসলিম বোর্ড কি সিদ্ধান্ত নেবে 
সেটা তাদের সিদ্ধান্ত । র 
ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমাদের এই পা 
একরের প্রস্তাব খারিজ করা উচিত। 
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক এবং প্রশাসনিক বিভাগের 
জনসংযোগ আধিকারিক শীফে 
কিদোয়াই বলছেন, “আগে অপছন্দ 
হলে মুখের ওপরে কথা বলা যেত। তা 
তিনি যে সম্প্রদায়েরই হোন না কেন। 
কিন্ত এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কথা 
বলতে ভয় পাচ্ছে। সাধারণ তর্ক 
করতেও ভয় পাচ্ছে। এই ভয় থেকেই 
মুসলিম সমাজও নিজেদের বাচাতে 
পরিচয় সত্তার রাজনীতি (আইডেনটিটি 
পলিটিকস) করতে শুরু করেছে বলেই 
মনে করেন তিনি ৷ 


ভা 


দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । 

প্রত্যাশিতভাবেই উচ্ছ্বসিত রাষ্ট্রীয় 
স্বয়়সেবক সংঘ (আরএসএস)। এ 
দিনদুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে করে 
সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানান 
আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত 
এই রায়কে কারও হার বা কারও জয় 
হিসেবে দেখা উচিত নয়ডুবলেন তিনি 
সরকার কোথায় এবং কীভাবে ৫ একর 
জমি সুন্নি বোর্ডকে দেবে, তা নিয়ে যে 
তিনি মাথা ঘামাতে রাজি নন, সে বার্ত 
নিজের সাংবাদিক সম্মেলনে বেশ স্পষ্ট 
ভাবেই দেন তিনি । শুধুমাত্র রাম মন্দির 
তৈরি নিয়েই যে সংঘ ভাবছে, অন্য 
কিছু নিয়ে নয়, সে কথাও কোনো 
রাখঢাক না করেই বলেন। 


রায়ে খুশি নই 

উত্তর প্রদেশের সুনি ওয়াকফ বোর্ড এই 
রায়ে খুশি নয়। ওয়াকফ বোর্ডের 
কৌসুলি জাফরিয়াব জিলানি এ দিন 
জানাচ্ছি। কিন্তু এই রায়ে খুশি নই।' 
পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, এই রায়ের 
বিরুদ্ধে আবেদন করা হবে কি না, তা 
আলোচনা করে স্থির করা হবে বলে 


বোবদে এবং এস আবদুল নাজির । 
গত ১৬ অক্টোবর রায়দান স্থগিত রাখে 
শীর্ষ আদালত । শুনানির শেষ দিনে 
সুনি ওয়াকফ বোর্ড জমির দাবি ছেড়ে 
দিতে রাজি বলে খবর ছড়ায়। যদিও 
আদালতের নির্দেশে শুনানির পর তারা 
নির্দিষ্টভাবে বিতর্কিত জমিতে মসজিদ 
তৈরির দাবি জানায়। হিন্দু মহাসভ 
রাম মন্দির নির্মাণ-সহ পুরো জমিটিই 
দাবি করে। আর নির্মোহী আখাড়া 
আরজি জানায় হিন্দুদের অন্য পক্ষের 
হাতে জমির অধিকার গেলেও পুজো 
করার অধিকার তাদেরই দিতে হবে। 

রাম মন্দির দাবির জন্য প্রচার চালানো 
বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি 
রায়ের পর বলেছেন, সার্থক হয়েছে 
তার রাম জন্মভূমি আন্দোলন। 
নব্বইয়ের দশকে সোমনাথ থেকে 
রথযাত্রা শুরু করেছিলেন বর্ষীয়ান 
নেতা। সেই রথযাত্রায় তার সারথী 
ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেই রথযাত্রাই 
উসকে দিয়েছিল হিন্দুতের আবেগ। 
লালকৃষ্ণ আদভানি বলেন, “আজ 
স্বগ্নপুরণ হয়েছে। রাম মন্দির নির্মাণের 
গণ-আন্দোলনে আমাকেও 
অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন 
ঈশ্বর। স্বাধীনতা পর এটাই ছিল 
সবচেয়ে বড় আন্দোলন। সুপ্রিম 


তিনি জানান। মুসলিম পার্সোনাল ল 
বোর্ডের তরফে বলা হয়, এ ভাবে 
মসজিদ কাউকে হস্তান্তর করা যায় না। 


কোর্টের আজকের রায়ে তা সার্থক 
হলো। 
রায় ঘোষণার সময়ে আদালত চতৃর 


ভারতের ইতিহাসে অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ 
অযোধ্যা জমি মামলার রায়। এক 
শতাব্দীর পুরোনো মামলা অযোধ্যা । 


ঘেরা ছিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার 
সাধু সন্ত মহন্তে। স্বামী চক্রবাণী 
মহারাজ বাজিয়েছেন শীখ। রায় 


চূড়ান্ত পর্বে টানা ৪০ দিন ধরে চলেছে 
শুনানি। অযোধ্যা জমি মামলার চূড়ান্ত 
শুনানির জন্য, জানুয়ারি মাসে ৫ 


আসার পর সন্তেরা আদালত চতুরেই 
জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়েছেন। 
রায়পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় সমাজবিজ্ঞানী 


বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন 


উত্তর প্রদেশের অন্য দুই প্রধান 
রাজনৈতিক শক্তি সমাজবাদী পার্টি বা 


আশিস নন্দীর কথায়, “এখন 


করে সুপ্রিম কোর্ট । প্রধান বিচারপতি 


প্রধানমন্ত্রীর হাতে যা ক্ষমতা তার ধারে 


রঞ্জন গগৈয়ের সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি 


কাছে কেউ নেই । সেটা আরএসএস-ও 
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জানে। এটাও ঘটনা যে দেশের 


ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক 


সংখ্যাগুরু সম্প্রদা়ই মোদীর শক্তির 
উৎস অর্থাৎ তার ভোট ব্যাংক। ফলে 


বিচারপতি অশোক কুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় ৷ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের 


সমাজের এই অংশের মন জয় করে 
চলাটাই বিধেয় মোদীর কাছে। এই 


সাবেক বিচারপতি অশোক র 


বিতর্কিত জমি কার? বিচারপতিরা 
রায়ে লিখেছেন, ১৮৫৭ সালের 
আগেও যে রামজন্মভুমিতে হিন্দু 
পুণ্যার্থীদের যাতায়াত ছিল। বিতর্কিত 


গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতার আনন্দবাজার 


কার্ষকারণ থেকেই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রের 
অভিমুখে চালনা করার প্রশ্লটা উঠে 


লয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 


অংশের বাইরের চতৃরেও যে হিন্দুরাই 


পত্রিকায় লিখেছেন, “রায়টা কিসের 
ভিত্তিতে দেওয়া হলো, সবটা ঠিক 
বুঝতে পারছি না। সুপ্রিম কোর্ট দেশের 


পূজার্চনা করতেন, তা-ও স্পষ্ট ভাবে 
প্রমাণিত বলে আদালত মনে করেছে। 
কিন্ত ১৮৫৭ আগে ওই অংশ সম্পূর্ণ 


সর্বোচ্চ আদালত । সেই আদালত 


অধ্যাপক অশোক মজুমদার অবশ্য 
নাচ্ছেন, “বিশ্বাস করি না যে গোটা 


একটা রায় দিলে তাকে মেনে নেওয়া 


ভাবে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, এমন 
কোনো প্রমাণ সুনি ওয়াকফ বোর্ড 


ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অনেকগুলো 


দেশ হিন্দু রাষ্ট্রের পথে হাটছে। নিচের 


প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি না। 


তলায় হিন্দুতের আস্ফালন থাকলেও 
তা সমাজের সর্ব স্তরে পৌছায়নি ।” 


দাখিল করতে পারেনি বলে আদালত 
মনে করছে। 


চার শ-পাচ শ বছর ধরে একটা 
মসজিদ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। 


ভারতের সংবিধান বিশেষজ্ঞদের 


সেই মসজিদকে আজ থেকে ২৭ বছর 


ব্যাখ্যা, হিন্দু দেবতাদের “জুরিস্টিক 


আগে ভেঙে দেওয়া হলো বর্বরদের 


পারসন' বা আইনের চোখে ব্যক্তি হয়ে 
ওঠার সূত্রপাত বিটিশ জমানায়, 
“ইংলিশ কমন ল' থেকে । প্রবীণ 


মতো আক্রমণ চালিয়ে। আর আজ 
দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলল, 
ওখানে এ বার মন্দির হবে 


আইনজীবী আদীশ চন্দ্র আগরওয়াল 
দেবতার সব রকম আইনি অধিকার 
রয়েছে৷ তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, 
তিনিও মামলা করতে পারেন। তবে 


ংবিধানিক নৈতিকতা বলে তে 
একটা বিষয় রয়েছে! এমন কোনো 
কাজ করা উচিত নয়, যাতে দেশের 
সংবিধানের ওপর থেকে কারও ভরসা 
উঠে যায়। আজ অযোধ্যার ক্ষেত্রে যে 


তার সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার 


রায় হলো, সেই রায়কে হাতিয়ার করে 


নেই। তা শুধু দেশের নাগরিকদের 
জন্য ।” 


ভবিষ্যতে এই রকম কাণ্ড আরও 
ঘটানো হবে না, সে নিশ্চয়তা কেউ 


জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাসের অধ্যাপক পার্থ দত্তের 
বক্তব্য, “বিটিশ রাজের সময় থেকে 
সরকার মন্দির-মসজিদের মতো স্থাবর 


দিতে পারবেন? 

“১০৪৫ পাতার রায়ে বিচারপতিদের 
যে সব পর্যবেক্ষণ সামনে এসেছে, তা 
থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে, সব যুক্তি 


সম্পত্তির ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ 


ঝুকে রয়েছে কোনো একটি পক্ষের 


আনতে কর আদায় ব্যবস্থা চালু করে। 


দিকে। সর্বোচ্চ আদালত কোথাও 


এই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের জায়গা থেকেই 


বলেছে, বাবরি মসজিদ কোনো ফাঁকা 


দেবস্থানের অছি পরিষদে সরকারি 


জমিতে তৈরি হয়নি, তার নিচে আরও 


প্রতিনিধি রাখা শুরু হয়। সেই সংক্রান্ত 
কোনো মামলা মোকদ্দমা তৈরি হওয়ায় 


প্রাচীন অমুসলিম স্থাপত্যের সন্ধান 
পেয়েছে পুরাতাত্বিবক সর্বেক্ষণ। 


দেবতাকে আইনি দরবারে টানা শুরু 
হয়। ওপনিবেশিক এই প্রথা হিন্দু 


আবার তার পরেই বলেছে, মসজিদের 
নিচে যে স্থাপত্য মিলেছে, তা হিন্দু 


আইনেও বলবৎ আছে এবং কালক্রমে 
তা পুষ্ট হয়েছে।' 


স্থাপত্যও যদি হতো, তা হলেও ওই 


বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
লিখেছেন, “ওয়াকফ বোর্ড শুধুমাত্র ওই 
প্রমাণটা দাখিল করতে পারল না 
বলেই কি জমির দখল রামলালা 
পেলেন? না, তেমন কোনো কথাও 
রায়ে লেখা নেই। বিতর্কিত জমির 
ওপরে রামলালা বিরাজমানের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নেপথ্যে বরং অন্য 
দুটি কারণ সামনে আসছে। প্রথমত, 
বিতর্কিত জমিকে যে হিন্দুরা রামের 
জন্স্থান হিসেবে বিশ্বাস করেন, তা 
নিয়ে কোনো বিতর্ক বা বিরোধ নেই 
বলে আদালত মনে করেছে। আর 
দ্বিতীয়ত, বিতর্কিত জমিতে রামলালার 
অধিকার স্বীকার করে নেওয়াটা আইন- 
শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহাল 
রাখার প্রশ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে 
বিচারপতিরা মনে করেছেন ।” 

তবে আমজনতা অযোধ্যার সৈয়দ বাদা 
এলাকার মোহাম্মদ শিবু খান মনে 
আদালত সুনির্দিষ্ট করে দিলে 
মুসলিমরা খুশি হতেন। তিনি কাতার 
ভিত্তিক টিভি চ্যানেল আল জাজিরাকে 
বলেন, “তারপরেও আমি খুশি যে 
এটার একটা শেষ হলো । বছর জুড়ে 
এভাবে বন্ধ থাকতে থাকতে অযোধ্যার 
মানুষ রাত্ত |” 


জমি হিন্দুদের হয়ে যায় না। তা হলে 


বিতর্কে সুপ্রিম কোর্ট শনিবার রায় 
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ঘোষণার পর তাদের প্রতিক্রিয়া 
নিতে বিবিসি বাংলা কথা বলেছে 
রতের তিনটি প্রধান শহরে তিনজন 
বিশিষ্ট মুসলিম নারীর সঙ্গে। 

এরা হলেন মুম্বাইতে ভারতীয় মুসলিম 
মহিলা আন্দোলনের কর্ণধার ও 
সমাজকর্মি নূরজাহান সাফিয়া নিয়াজ, 
দিল্লিতে রাজনৈতিক ত্যান্টিভিস্ট ও 
অধ্যাপক নাজমা রেহমানি এবং 
কলকাতায় শিক্ষাবিদ ড. মীরাতুন 
নাহার । 

তারা কেউ কেউ সরাসরি প্রশ্ন তুলছেন, 
“১৯৯২-র ৬ ডিসেম্বর যদি বাবরি 
মসজিদ ভেঙে ফেলার তীব্র 
দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি না-ঘটত, 
তাহলেও কি আজ সুপ্রিম কোর্ট এই 
রায় দিতে পারত? 

কেউ আবার মনে করছেন, ওই 
কলঙ্কজনক অধ্যায়কে পেছনে ফেলে 
ভারতের এখন এগিয়ে যাওয়ার সময় 
এসেছে আর সেখানে এই রায় 
অযোধ্যা বিতর্কে একটা ক্লোজার এনে 
দিতে পারে। 


পে এ 


একটি রিপোর্টকে আদালত সাক্ষ্য 
হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেই 


দেওয়া দরকার, জলবায়ু পরিবর্তন 
ঠেকানোর কথা ভাবা দরকার । 


রিপোর্টের কি ঠিকমতো বিশ্লেষণ করা 
হয়েছিল? 


আমাদের অস্তিত্ব যখন সঙ্কটে, তখন 
কতদিন আর ওসব নিয়ে পড়ে থাকব? 


আমি বলতে চাইছি, ওই রিপোর্টের 


কাজেই আমি খুশি, ইট'স ফাইনালি 


মসজিদের নিচে কিছু একটা স্থাপনা 


ওভার । 
ডিসেম্বরের কথা যদি বলেন, সেদিন 


ছিল। কিন্তু সেটা কি কোনও মন্দির, 
বা মন্দির হলেও রামের মন্দির না কি 
অন্য কোনও দেবতার সেটাই বা কে 
বলল? 


রতের মুসলিম সমাজ ও এদেশের 


র মতো দুর্ভাগ্যজনক বোধহয় কিছুই 
র হতে পারে না। কিন্তু সেটা নিয়ে 


আসলে প্রশ্নটা তো শুধু এক টুকরো 
জমির নয়, এখানে ভারতের সামাজিক 
সম্প্রীতির চেহারা কিংবা এ দেশে 


র কতদিন পড়ে থাকব? 
একটা কোনও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তে 
একদিন এই বিতর্কের সমাধান 


সংখ্যালঘুদের অবস্থানের চিত্রটাও কিন্তু করতেই হত, তাই না? 
এই মামলার সঙ্গে জড়িত। পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট একটা 


আমার ধারণা যতটা না সাক্ষ্যপ্রমাণের 
ওপর ভিত্তি করে, তার চেয়েও বেশি 
দেশের সামাজিক পরিস্থিতির কথা 
বিবেচনা করেই কোর্ট এই রায় 


এই 


গ্রহণযোগ্য সমাধান এনে দিতে 
পেরেছে বলেই আমরা মনে করি। 
এই রায়ে হয়তো অনেকেই শেষ পর্যন্ত 
খুশি হবেন না। 


দিয়েছে। রায়টা দেখে অন্তত সে 
রকমই মনে হচ্ছে। 

দেশের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় এই 
রায়কে এখন কীভাবে নেবে, সেটা 
ভেবে আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন । 

এখন পরিবেশটা খুব সংবেদনশীল, 


কেউ আবার আজকের দিনটিকে 
“ভারতীয় সংবিধানের জন্য একটি 


কড়া নিরাপত্তায় সব মুড়ে রাখা আছে 
বলে পরিস্থিতি হয়তো শান্ত আছে। 


চরম অমর্যাদার মুহূর্ত হিসেবেই 
দেখছেন । তাদের সঙ্গে বিবিসি বাংলার 
কথোপকথনের সারসংক্ষেপ নিচে তুলে 
ধরা হল। 


অধ্যাপক নাজমা রেহমানি 


কিন্তু এভাবে কতদিন থাকবে? 


আরও অনেকের মতো আমরাও এই 
রায়কে স্বাগত জানাই । আর এটাই 
হয়তো প্রত্যাশিত ছিল । 


“আমার প্রশ্ন হল, বাবরি মসজিদই 
বলুন বা বিতর্কিত কাঠামো আজও যদি 
সেটা অক্ষত অবস্থায় ওখানে দীড়িয়ে 
থাকত, তাহলেও কি সুপ্রিম কোর্ট 
আজকের এই রায় শোনাতে পারত? 

তা ছাড়া প্রত্বতত্ত বিভাগের 
(আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া) 


বছরের পর বছর ধরে এই ইস্মুটাকে 


কিন্ত কে খুশি আর কে অখুশি হল, 
তাতে কী এসে যায়? বিষয়টার একটা 
যে নিষ্পত্তি হল, সেটাই গুরুত্ৃপূর্ণ। 
হো গয়া আভি ইট*স ওভার! 


ড. মীরাতুন নাহার 
একটা সম্পূর্ণ তৈরি করা বিবাদ' যে 
এভাবে দেশের শীর্ষ আদালত পর্যন্ত 
গড়াতে দেওয়া হল, আমি তাতে প্রচন্ড 
ক্ষুব্ধ । দেশপ্রেমী একজন ভারতীয় 
নাগরিক হিসেবে আমি ভাবতেই পারি 
না, যাদেরকে আমরা দেশের ক্ষমতায় 
বিভাজনের রাজনীতিকে এভাবে 
উসকানি দিতে পারেন! শুধুমাত্র 


কাজে লাগিয়ে যে সংঘাত আর 
রক্তপাত হয়েছে, আশা করি এবারে 
তার অবসান হবে। 


নিজেদের সক্কীর্ণ দলীয় স্বার্থের কথা 
ভেবে তারা ভারতের মহান 
সংবিধানকেও অপমান করলেন। 


বাবরি-রামমন্দির পেছনে ফেলে 


জমির দখল নিয়ে বিবাদ, সম্পত্তি নিয়ে 


আমাদের এখন আরও কত কিছু নিয়ে 
ভাবার আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যে মনোযোগ 


বিবাদ দুটো পরিবারের মধ্যে হয়, 
কখনও বা কোর্টেও গড়ায় এটাই 
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চিরকাল জেনে এসেছি। কিন্তু সেই 


মামলায় ৭০-এর দশক থেকেই তিনি 


পরিহিত জিলানি রিকশা থেকে 


জমির বিবাদকে ঘিরে দেশের দুটো 
ধর্মীয় সম্প্রদায়কেও যে লড়িয়ে দেওয়া 


যুক্ত। মামলার কাজে নিম্ন আদালত 


ফৈজাবাদের হোটেলের সামনে 


থেকে ইলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ 


যায় তা কখনও ভাবতেও পারিনি আর 


সার্কিট বেঞ্চ, দৌড়ে বেরিয়েছেন 


সে কারণেই পুরো বিষয়টা র 


অক্লান্ত জিলানি। শনিবার তার সেই 


কাছে এতটা কষ্টদায়ক! আজকের রায় 
নিয়ে আর কী বলব? কোর্টে গেলে যা 


দৌড় শেষ হলো নয়াদিল্লির তিলক 
মার্গে, সুপ্রিম কোর্টের এক নম্বর 


হওয়ার তা-ই হয়েছে, তাই সেটা নিয়ে 
নতুন করে কিছু বলার মানে হয় না 
আমার প্রশ্ন তাই একটাই, এই যে 
বিবাদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া 
হয়েছিল সেটা কি আপনা থেকেই 
তৈরি হয়েছিল না কি সচেতনভাবে 
গড়ে তোলা হয়েছিল? 


শুরু করেছিলেন ফৈজাবাদ আদালতে । 
প্রায় চার দশক পর শেষ করলেন 
ভারতের শীর্ষ আদালতে | তবে “দুঃখী 
নায়ক" হিসেবেই ইনিংস শেষ করলেন 
বাবরি মসজিদ আন্দোলনের সক্রিয় 
কর্মি, পেশায় আইনজীবী জাফরিয়াব 
জিলানি। ৬৯ বছরের জিলানি বাবরি 
মসজিদ আাকশন কমিটির প্রতিষ্ঠাতা- 
আহ্বায়ক । রামমন্দির-বাবরি মসজিদ 


আদালত কক্ষে । 

১৯৮৯ সালে দলের পালামপুর বৈঠকে 
অটলবিহারী বাজপেয়ির বিজেপি 
হলো। তবে তা গতি পেল লালকৃষ্ণ 
আদভানির প্রথম রথযাত্রায়। কার্যত 
সেই থেকে সংবাদপত্রের শিরোনামে 
অযোধ্যা বিতর্কের মাথাচাড়া দেয়া । 
আর সেই থেকেই খবরে জিলানি। 
সাংবাদিকদের ভরসা ছিলেন তিনি। 
ঘরের দরজা খোলা বা ফোনের অন্য 
প্রান্তে হাজির জিলানি। 
অযোধ্যা-ফৈজাবাদে সাংবাদিকরা 
গেলেই লখনউ কিংবা মালিহাবাদের 
বাড়ি থেকে হাজির হয়ে যেতেন 
জিলানি। কোট-প্যান্ট পরা আইনজীবী 


নামতেন। মুখে হাসি। হাতে পেট 
মোটা ফোলিও ব্যাগ । খবর দিতেন 
দিতেন নথির কপি। কেউ নিত, কেউ 
নিত না। কিন্তু তাতে ক্ষুন্ন হতেন না 
বোঝাতেন, বিতর্কিত জমির অধিকার 
সংক্রান্ত মামলায় জিত তাদের হবেই 
তখনো বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়নি । 
জিলানি বলতেন, বাবরি মসজিদ 
আযাকশন কমিটি সুপ্রিম কোর্টেও যাবে 
টা প্রশ্ন করতেন, আইনে বিশ্বাসের 
স্থান কোথায়? পরে তিনি অল ইন্ডিয়! 
মুসলিম পার্সোনাল ল” বোর্ডের 
কার্ধনির্বাহী কমিটির সভাপতি হন 
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব 
তাকে রাজ্যের অতিরিক্ত আডভোকেট 
জেনারেলও করেন। তবে তার 
ধ্যানজ্ঞান ছিল বাবরি মসজিদ । এখন 
কী করবেন জাফরিয়াব জিলানি? 
কয়েক দিন আগে একটি চ্যানেলে 
বলেছিলেন, “জীবনটা পাল্টে যাবেই । 
অনেক মামলা হাতে জমে আছে। 
তাতেই মন দেব।” সূত্র : আনন্দবাজার 
পত্রিকা 


তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা, আনন্দবাজার, 
এনডিটিভি, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, জিনিউজ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্তাবধানে এবং অভিজ্ঞ ছবীনদার ব্যক্তির সাহচর্ষে 


ভুহাভিনি লা উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সাম্প্রতিক সময়ে ভোলার বুরহানুদ্দিনে 
ফেসবুকে ধর্ম নিয়ে কটুক্তির জের ধরে 
পুলিশের গুলিতে ৪ জনের প্রাণ 
হারানোর ঘটনায় পুরো দেশ উত্তপ্ত ও 
প্রতিবাদমুখর ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে তবে 
পুলিশী তদন্ত যথেষ্ট নয়। পুলিশ 
এখানে পক্ষ । বিচারবিভাগীয় তদন্ত 
কমিশন গঠন করা গেলে আসল রহস্য 
বেরিয়ে আসতো । তদন্ত শেষে জানা 
যেতো আসলে আইডি হ্যাক হয়েছিল 
কিনা? কারা আর পেছনে সক্রিয়? 
আন্দোলনরত জনতার প্রতি পুলিশ 
গুলি না ছুঁড়ে কাঁদানে গ্যাস বা ফাঁকা 
গুলি ছুঁড়ে বা অন্য কোন উপায়ে 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যেত কিনা 
এটাও খতিয়ে দেখতে হবে । তদন্ত 
শেষে অপরাধীদের দ্রুততম সময়ে 
বিচারের কাটগড়ায় তুলতে হবে এবং 
কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে 
যেনতেন প্রকারের তদন্ত বা ঘটনা 
ধামাচাপা দেয়ার প্রয়াস আগামী দিনে 
ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে উৎসাহ 
জোগাবে। কক্সবাজারের রামু ও 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের ধর্মীয় 
সহিংস ঘটনার বিচার হয়নি। দেশে 
ধর্ম-অবমাননার শাস্তির জন্য আইন 
(অপর্যাপ্ত) আছে ঠিকই তবে, এর 
বাস্তবায়ন সচরাচর আমাদের নজরে 
আসে না। পুলিশি হেফাজত এবং 
কিছুদিন কারাভোগের খবরই আমরা 
পাই কেবল। আইনের সঠিক ও 
কঠোর প্রয়োগ থাকলে অপরাধীরা 
কিছুটা হলেও নিবৃত্ত হত। 


২০১৩ পরবর্তী সময়ে অনলাইনে 
আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম, উম্মাহাতুল 
মুমিনীন ও সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে 
কুরুচিপূর্ণ কটুক্তি এবং ধর্মানুভূতিতে 
আঘাতের ঘটনা কিছুদিন ঝিমিয়ে 
থাকলেও আবার তা বেড়ে যাচ্ছে 
থেমে থেমে কিছুদিন পরপর 
অনলাইনের বিভিন্ন সাইটে রাসুলকে 
অবমাননার ব্যাপারটিকে বড় কোনো 
ষড়যন্ত্রের অংশ বলে আমরা আশঙ্ক 
করি। দেশকে অস্থিতিশীল করা এবং 
সাম্প্রদায়িক সম্ল্লীতি নষ্ট করে ঘোলা 
পানিতে মাছ শিকার কারা এদের 
অন্যতম উদ্দেশ্য | 

আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ব্যঙ্গ, কটুক্তি 
ও উপহাস করে বক্তব্য প্রদান, নাটক 
প্রচার ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান 
পর্দার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো 
ফ্যাসনে পরিণত হয়েছে । ইসলাম ও 
মহানবী (সা.) ওলামায়ে কেরাম, 
মাদরাসা, ইসলামী এতিহ্য-সভ্যতা ও 
নির্দশন নিয়ে যেভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুরু 
হয়েছে তাতে দেশের সাধারণ জনগণ 
শঙ্কিত। এসব মন্তব্য অতি পুরনো ও 
বস্তপচা। ইবলিশের শেখানো বুলি 
মাত্র। অসুরতাড়িত অসুয়াপর চিন্তার 
ফসল । এ সব কথা যারা বলে ও 
বিশ্বাস করে তারা চরম সাম্প্রদায়িক, 
আজন্ম অন্ধ ও সাংঘাতিক কপট । যুগে 
যুগে ধর্মাশ্রিত মনীষীগণ এর দাঁতভাঙ্গা 
জবাব দিয়েছেন । সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট এ 
অসুস্থ প্রবণতাকে রোধ করা না গেলে 
আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ 
ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
রেখে সংসদে আইন প্রণয়ন করে 
ধর্মাবমাননা বন্ধ করা আশু প্রয়োজন । 
১৬ কোটি নবীপ্রেমিক মুসলমানের প্রিয় 
মাতৃভূমিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর 


মুখোমুখী দীড় করাতে ব্যর্থ হই তাহলে 
পুরো জাতির ওপর আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ব্যাপক গজব ও ভয়াবহ শাস্তি 
নেমে আসবে । কোন দুর্ভাগা ব্যক্তি 
যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ও তার 
প্রিয় রাসূলের সাথে ঠাট্টা, মস্করা ও 
উপহাস করে তখন সে কৃত ও 
বেআদবকে শাস্তি দিতে তিনি (আল্লাহ 
তায়ালা) এক মুহূর্ত বিলম্ব করেন না। 
ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি। যে 
দেশে জনপ্রিয় জাতীয় কোন 
রাজনৈতিক নেতা নিয়ে লীন 
মন্তব্য করলে জেলে যেতে হয়, 
দেশদ্বোহিতার অভিযোগ আনা হয়, সে 
মুহাম্মদ (স.)-কে নিয়ে কটুক্তি করে 
পার পেয়ে যাবে সেটা হয় না এবং 
হতে পারে না। 

গুটি কয়েক ব্লগার, ফেসবুক আইডি 
হোল্ডার ও নেটওয়ার্ক ত্যান্টিভিস্ট 
ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তায়ালা, 
ইসলাম, মহানবী (সা.) নামায, রোযা, 
তাহাজ্জদ, হিজাব ও সাহাবায়ে 
কেরামদের নিয়ে জঘন্যতম আপত্তিকর 
ভাষায় কুৎসা, বিদ্বেষ ও কটাক্ষপূর্ণ 
মন্তব্য করে চলেছে। ২০১২ সালে 
হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকা সত্েও 
অভিযুক্ত ব্লগার, ফেসবুক আইডি 
হোল্ডার ও নেটওয়ার্ক এক্টিভিস্টদের 
বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় 
সাম্প্রতিক সময়ে তাদের আস্ফালন ও 
বেয়াদবী সীমা ছাড়িয়ে গেছে । আমরা 
মনে করি কেবল ইসলাম নয় যে কোন 
ধর্ম, ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় ব্যক্তিতের 
প্রতি বিষোদগার নিন্দনীয় ও 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিটি ধর্মের প্রতি 
্রদ্ধাপ্র্দশন অপরিহার্য পূর্বশর্ত । 


শানে যারা বারবার বেয়াদবী করে 
যাচ্ছে, তাদের যদি আমরা বিচারের 


আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম, মহানবী 
(সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম কোন দল 
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বিশেষের নয়। প্রতিটি মুসলমানের 
হৃদয়ের লালিত ধন। রাজনৈতিক 
আদর্শের ভিন্নতা থাকতে পারে, বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আদর্শ কিন্ত এক ও 
অভিন্ন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
নেতা-কর্মিদের মধ্যে নামাযী-কালামীর 
মানুষের সংখ্যা রয়েছে রেকর্ড 
পরিমাণ। রাজনৈতিক বিবেচনায় 
ধর্মকে টার্গেট করা কেবল ভুল নয়, 
আত্মঘাতি পদক্ষেপ। স্বাধীনতা ও 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনক্রমেই ধর্মের 
বিরুদ্ধাচারণ নয়। বহু মুক্তিযোদ্ধা 
ধর্মপরায়ণ ও মহানবী (সা.)-এর 
ভালবাসায় তাদের তনু-মন সিক্ত ও 
উদ্বেলিত। তাদের জীবনাচারে ধর্মের 
প্রভাব সুগভীর । ধর্মবিশ্বাস যদি কারো 
না থাকে, না থাকুক কিন্ত তিনি ধর্মের 
প্রতি উপহাস, ব্যঙ্গ ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য 
করলে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয় 
আহত হয়। আহত ও সংক্ষুদ্ধ হৃদয় 
হতে প্রতিবাদী চিৎকার উৎসারিত 
হওয়া কেবল স্বাভাবিক নয়, যৌক্তিকও 
বটে। 

রাজনীতি চিরকাল পরিবর্তনশীল। 
আজকে যারা শক্র কিছুকাল আগেও 
তারা ছিল ঘনিষ্ট মিত্র, আর আজ যারা 
ঘনিষ্ট মিত্র কয়েক দশক আগে তারা 
ছিল ঘোর শক্র। জোট বাধা ও জোট 
ত্যাগ করা রাজনীতির স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক দাবি, দাওয়া, 
সমাবেশ, বিচার পক্ষে বিপক্ষে 
আন্দোলন চলতে থাকুক, এতে কোন 
বাধা নেই। রাজনীতির ছত্রছায়ায় 


সমাজবিজ্ঞানী ইবন খালদুনের মতে 


উত্থানের মধ্যে পতনের বীজ নিহিত। 


নির্যাতিত মানুষ যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 


ফিরে পায় তা হলে জিঘাংসা প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করতে দেরী করে না। 
জিঘাংসা ও প্রতিহিংসার আগুনে 
পৃথিবীর বহু প্রাণচঞ্চল জনপদ ভক্ম 
হয়ে গেছে। আমরা যেন কোনক্রমেই 
নীতি, নৈতিকতা ও মানবিকতার 
নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করি। আবেগ 
যেন বিবেককে পরাজিত করতে না 
পারে। 

বহুদিন যাবত একশ্রেণির সংবাদপত্র 
সময়ে সময়ে আলিম ওলামাদের 
ব্যঙ্গচিত্রসহ কাল্পনিক ও উদ্েশ্য 
প্রণোদিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে 
অনেকটা 5০/54/1097 সৃষ্টি করে 
এভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে পীর- 
মাশায়েখদেরকে এবং আহত করা 
হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধকে । কায়েমী 
স্বার্থান্ববে মহলের গ্যাজেন্ডা 
বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদক ও 
কলামিস্টগণ এ মিথ্যাচারের আশ্রয় 
নিয়ে থাকেন। 

দুয়েকটি জাতীয় দৈনিক তাদের 
জন্মলগ্ন থেকেই ইসলাম, হযরত 
মুহাম্মদ (সো.), আলিম-ওলামা ও 
মাদরাসার বিরুদ্ধে বানোয়াট সংবাদ 
পরিবেশন, অবমাননাকর কার্টুন অঙ্কন 
ও জঘন্য মিথ্যাচারের মিশন নিয়ে মাঠে 
নেমেছে । ইসলাম ধর্ম তাদের টার্গেট । 
বারবার ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে 


আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম, মহানবী 
(সা.), নামায, রোযা ও সাহাবায়ে 
কেরামদের নিয়ে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ 


তারা। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
উদারতাকে তারা দুর্বলতা ভাবছেন । 


অনেকদিন। দাড়ি-টুপি-মিসওয়াক- 
পাঞ্জাবী এদেশের মুসলমানদের 
এতিহ্যসমৃদ্ধ সংস্কৃতি। যেমন ধুতি- 
টিকি-ত্রিশুল-শভখবালা হিন্দু 


ধর্মাবলম্বীদের এবং ক্রুশ ও খিস্টমাস 
ট্রি খিস্টানদের সংস্কৃতি। তার আকা 
কার্টুনগ্ডলো পরীক্ষা করলে এর সত্যতা 
মেলবে। এ জাতীয় তথাকথিত 
বুদ্ধিজীবী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির 
পথে বড় বাধা । বহু দাড়ি-টুপি- 
মিসওয়াকধারী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অং 

নিয়েছেন। কোন মানুষ দাড়ি-টুপি 
রাখলেই রাজাকার হয় না, যুদ্ধাপরাধী 
হয় না। একজন শিল্পী ছবি আঁকবেন 
কিন্ত কোন ধর্ম বা ধর্মীয় ব্যক্তিতৃকে 
যেন বিদ্রুপ করা না হয়। ভারতের 
বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হোসেন 
সরস্বতী দেবীর ছবি এঁকেছিলেন 
শৈল্পিক দৃষ্টিভজি নিয়ে। বজরং দল ও 
আর.এস.এস এর উগ্ৰ সাম্প্রদায়িক 
কর্মিগণ তাকে হত্যার হুমকি দেয়। 
তাদের বক্তব্য ছিল মকবুল ফিদা 
হোসেন দেবীকে যৌন অবেদনময়ী 
রূপে চিত্রায়িত করেছেন। বিষয়টি 
আদালত পর্যন্ত গড়ালো। বিজ্ঞ 
আদালত রায় দিলেন মকবুল ফিদা 
হোসেন কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রটি প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিবরণের সাথে 
সামন্স্যপূর্ণ। তারপরও এ গুণী শিল্পীর 
প্রতি প্রাণনাশের হুমকি আসতে থাকে। 
অবশেষে তিনি প্রিয় মাতৃভূমি ভারত 
ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমান এবং 
ওখানেই তার মৃত্যু ঘটে। ভারতীয় 
নাগরিক ত্যাগ করে বিদেশের 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা 


অব্যাহত থাকলে সাধারণ মানুষের 
ধের্ষের বাধ ভেঙে যেতে পারে। 
পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়, পালাবদলের 
মাধ্যমে এর গতিপথ নির্ধারিত হয়। 


পাঠক চিন্তা করে দেখুন বাংলাদেশের 


বিভাগের এক শিক্ষক, যিনি চরম 
সাম্প্রদায়িক, একটি জাতীয় দৈনিকের 


মুসলিম জনগোষ্ঠী কত শান্ত, সহনশীল 
ও অসাম্প্রদায়িক । 


মাধ্যমে এদেশের মুসলমানদের দাড়ি- 
টুপি-মিসওয়াক ও আলিমদের নিয়ে 


চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনত 


বিদ্রপাআ্ক কার্টুন এঁকেছেন 


সুশীলসমাজের ও সভ্য জীবনের 
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গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এসব স্বাধীনতা 


বিক্ষুদ্ধ ও ক্রোধান্বিত হয় সাম্প্রদায়িক, 


ব্যক্তির সহজাত অধিকার। মত 


আহত করার চেষ্টা করলে সর্বোচ্চ ২ 


উগ্ববাদী ও বিদ্বেপরায়ণ কিছু 


প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কিন্তু অন্য 


বৃত্তিভোগী আযাজেন্ট। 


ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিতের প্রতি অসম্মান 
ও বিষোদগার নয়। পৃথিবীর ৭০০ 
কোটি মানুষের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় 
মতাদর্শ এক নয়। নিজ নিজ ধর্মের 
প্রচার ও যৌক্তিকতা ভিন্ন মতালম্বীদের 
নিকট তুলে ধরতে কোন দোষ নেই। 
যৌক্তিক ও বাস্তব মনে না হলে সে 
মতাদর্শ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার 
সবার আছে। তবে অপরের লালিত 
বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত 
করার হীন প্রচেষ্টা অপরাধ আরো 
বিশেষভাবে বলতে গেলে তা সন্ত্রাস। 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে এ 
ধরনের অপচেষ্টা মৌলিক মানবীয় 
মূল্যবোধের পরিপন্থী। এ দেশে 
কতিপয় লোক আছেন যারা মারাত্বক 
সাম্প্রদায়িক ও বিদিষ্ট 
মনোভাবসম্পন্ন । ইসলাম ও 
মুসলমানের নাম শুনলে এদের গায়ে 
জালা ধরে। বাংলাদেশ তো 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। কিছু 
দুর্বৃত্তের কারণে এ সম্প্রীতি নষ্ট হতে 
দেয়া যায় না। 

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী দেশ 
ভারতে হিন্দু ধর্ম, ধর্মীয় গুরু বা 
শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম, ধর্মীয় গুরু নিয়ে 
কোন প্রশ্ন তোলা হয় না, সমালোচনা 
করা হয় না। ংলাদেশ তার 
ব্যতিক্রম। এখানে ইসলাম ধর্ম, 
মহানবী সো.) ও ধর্মীয় নেতাদের ব্যঙ্গ 
ও উপহাস করা রীতিমত রেওয়াজে 
পরিণত হয়েছে। বিদেশি কোন প্রভুর 
আযাজেন্ডা বাস্তবায়নে তারা কুশিলবের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা এটাও 
তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার । দুনিয়া জুড়ে 
মুসলমানদের অব্যাহত আখযাত্রার 
খবরে ঈমানদারগণ যে হারে উৎসাহিত 
ও প্রণোদিত হন, তার শতগুণ বেশি 


এদেশে প্রতিটি মানুষের ধর্ম অবলম্বন, 
পালন, প্রচার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও 
অধিকার রয়েছে (বাংলাদেশ সংবিধান, 
৩য় ভাগ, ৪১ (১), (ক খ), পৃ. ১২)। 
ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী শরীয়াহ 
প্রতিপালনে অভ্যস্ত আদর্শবাদী 
পরিবারের মেয়েদের বোরকা পরার 
কারণে বিদ্যালয় থেকে বের করে 
দেয়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে। 
যার কোনোটির যথাযথ প্রতিকার না 
হওয়ায় এই অশুভ প্রবণতা বিনা বাধায় 
চলে আসছে। ধর্ম, ধর্মীয় নেতা ও 
ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য ও 
মন্তব্য প্রকাশ অব্যাহত থাকলে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে; 
জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে। কেবল 
ইসলাম নয় সব ধর্মের ব্যাপারে এ 
কথা সমান প্রযোজ্য । বোরকা, টুপি 
সুযোগ অবশ্যই থাকতে হবে 
ড্রেসকোড নামে এগুলো বন্ধ করা যাবে 
না। দাড়ি-টুপিধারী কোন কোন নামাধী 
শিক্ষার্থীকে বিশেষ কোন রাজনৈতিক 
দলের কর্মির তকমা লাগিয়ে হেনস্তা 
করার ঘটনা অহরহ। বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব 
মুসলমানের দেশে ইসলামের বিধি- 
বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় 


বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় 
দণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে 
(777719,67, 77717 09/17215 770 
77101101045 17165711107 97 
90/44/2772 1112 7911210//5 
16217725070) 01955 07 1712 
01172971507 47972149251, 7 


10975, 811112751791571 ০7 
771127097৮7 ৮1510162 
751772557112110715 17514115০07 


21127119110 4115771115110. 17152/1% 
1112 791127197০7 1762 7911279%5 
12125 0 1/14 0195  &6 
17471151120 17711 1771197190977712711 01 
911/127 02971191107 01 এ 12777 
17101 7107 20270119179 
02875, 07" 17177772০07” 7711 
1911. 16 4914) 140, 1712 /১27141 
0০৪ ৮) 277%1 1120, 4 ০৫. 
2001, 11. 522-524)। 

আমরা মনে করি ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ 
প্রণীত এ দগুবিধি ধর্ম 
যথেষ্ট নয়। বাস্তবতার নিরিখে মৃত্যুদণ্ড 
বা যাবজ্জীবন কারাবাসের মতো 
কঠোর বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। 
২০০৯ সালে আয়ারল্যান্ডে প্রণীত 
“মানহানি বিধি" (796/5710/107 401 
2009), পাকিস্তানে প্রচলিত 
“ধর্মাবমাননা আইন" (916577671 
17,07/)-কেও বিবেচনায় আনা যেতে 
পারে। কেবল আইন প্রণয়ন যথেষ্ট 
নয়, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগও নিশ্চিত 
করতে হবে। 


বাধা এবং উস্কানি কোনোভাবেই 
গ্রহণযোগ্য নয় এবং এসব 


নবী-রাসূলদের উত্তরসূরি হিসেবে এসব 
ইসলামবিরোধী সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার 


অপতৎপরতা সর্ববিধান লঙ্ঘনের 
শামিল। 
বাংলাদেশ দগ্ডবিধি পঞ্চদশ অধ্যায়ের 


প্রতিবাদ করা হাক্কানি আলিম সমাজের 
দায়িতৃ। শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় 
এই দায়িতু পালন করে যেতে হবে। 


২৯৫ ও ২৯৫/এ ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে 
কথা, লেখা ও আচরণের মাধ্যমে ধর্ম 


কোনক্রমেই আইন হাতে নেয়া যাবে 
না এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে 


ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করলে বা 


চলতে দেয়া উচিত। তাই বড় ধরনের 
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ধ্বংস ও নৈরাজ্য থেকে সমগ্র দেশ ও 


প্রজাতন্ত্রকে পবিত্র ঘোষণা করা হলো । 


প্রয়াস সব সময় লক্ষণীয় । এক শ্রেণির 


জাতিকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্ষে 


রক্তপাত ও যুলুম নিষিদ্ধ করা হলো ।” 


রাসূল (সো.)-এর প্রতি কটুক্তিকারীদের 


কোন ধর্মকে, ধর্মীয় ব্যক্তিকে কটাক্ষ, 


বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
সরকারের হাই কমাগ্তকে এগিয়ে 
আসতে হবে । এ দাবির স্বপক্ষে হিন্দু, হামলা 
বৌদ্ধ ও খিস্টান ধর্মীয় নেতাদেরও 
সহযোগিতামূলক মানসিকতা 
এগিয়ে আসা প্রয়োজন। উদার 
দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সব ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ 
অতীতে ছিল, আগামীতেও বহাল 
রাখতে হবে। 

মন্দির, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদে 
হামলা ও অগ্নিসংযোগ ইসলাম কোন 
দিন অনুমোদন করে না। অনিয়ন্ত্রিত 
আবেগে যে আগুন জলে তা নেভানো 
কঠিন হয়ে পড়ে, আগুনের তেজ কমে 
আসলে চোখের সামনে ভেসে উঠে 
ধ্বংসযজ্ঞের উন্যন্ততা। ইসলাম এমন 
এক সার্বজনীন ধর্ম যেখানে সব মত, 
পথ ও ধর্মের সহাবস্থানের বিধান 
রয়েছে। ইসলাম দেড় হাজার বছর 
ধরে উদারতা, মানবিকতাবোধ, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহিষ্ক্ুতার 
বাণী প্রচার করে আসছে । ফলে আজ 
বিশ্বব্যাপী ইসলাম জীবন্ত এক 
জীবনাদর্শ রূপে বহু জাতিগোষ্ঠী 
অধ্যষিত (77%7017570 :5090161)) 
সমাজে নিজের ভিত মজবুত করতে 
সক্ষম হয়েছে। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী 
(সা.) মদীনায় হিযরত করে ইহুদী- 
খিস্টানদের নিয়ে যে চুক্তি করেন, তা 
ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত 
সংবিধান । “মদীনা সনদ' নামে খ্যাত 
এ সংবিধানে স্পষ্টত উল্লিখিত আছে 
যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন 
করতে পারবে । ধর্মীয় ব্যাপারে কোন 
হস্তক্ষেপ করা যাবে না। অপরাধের 
জন্য ব্যক্তি দায়ী হবে, সম্প্রদায়কে 
দায়ী করা যাবে না। মদীনা 


অপমান ও ব্যঙ্গ করা ইসলামে নিষিদ্ধ । 


হীন, পাশবেতর ও অতি নীচু 
মানসিকতাসম্পন্ন লোক সব কালে সব 
যুগে ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের খুঁত 


অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপসনালয়ে 
হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ 
ইসলামে জায়েয নেই। কোন 
ঈমানদার ব্যক্তি অমুসলিমদের 
উপাসনালয়ে হামলা করতে পারে না। 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক 
শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও সদ্যবহার 
ইসলামের অনুপম শিক্ষা। হিন্দু, বৌদ্ধ 
ও খ্রিস্টানরা আমাদের প্রতিবেশী 
আত্মীয় ও অনাত্্ীয় প্রতিবেশীর সাথে 
সদাচরণ ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা পবিত্র 
কুরআনের নির্দেশ । মূর্তি ও প্রতিমা 
ভাঙচুর করা তো দুরের কথা, তাদের 
গালি ও কটাক্ষ না করার জন্য মহান 
আল্লাহ্‌ তাআলার হুকুম রয়েছে। 
মহানবী (সা.)-এর ২৩ বছরের 
নুবুওয়তী জীবনে অমুসলিমদের 
উপসনালয়ে আক্রমণ বা তাদের বসত 
বাড়ি জালিয়ে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন, 
এমন কোন নজির ইতিহাসে নেই। 
বরং রাষ্ট্রদ্বোহী ও সন্ত্রাসীদের বিচারের 
আওতায় এনেছেন । 
সহিষ্ক্ুতা, সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম 
ইসলামে সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও 
জঙ্গিবাদের কোন ন নেই। 
ইসলামের শাশ্বত আদর্শ প্রচার- 
প্রসারের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ 
দমনে আলিম সমাজ প্রশংসনীয় 
ভূমিকা পালন করে চলেছেন আবহমান 
কাল ধরে। রাজনীতি, ধর্ম ও 
অর্থনীতিসহ নানা কারণে সন্ত্রাস হয়। 
সন্ত্রাস সমাজের জন্য একটি ভয়াবহ 
ক্যান্সারের মত। 
ইসলাম তার উষালগ্ন থেকেই বৈরী 
শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার | দীনে হকের 
উজ্জল প্রদীপ নির্বাপিত করার বহুমুখী 


বের করে বিষোদগার করতে আনন্দ 
পায়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তার 
মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি 
কটাক্ষ ও বিদ্রুপাত্মক কার্টুন অংকন 
তাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য । ক'বছর 
আগে আরো দুটি উপসর্গ যুক্ত হয়েছে; 
একটি পবিত্র কুরআনে অগ্নিসংযোগ 
এবং অপরটি মহানবী (সা.)-কে নিয়ে 
অক সিনেমা তৈরি। এ ঘৃণ্য 
অপরাধের সাথে এক শ্রেণির ইহুদি ও 
খিস্টানরা বিজড়িত। এরা মানবতার 
দুশমন; মূল্যবোধ বিবর্জিত বর্বর 
সন্ত্রাসী । অন্য কোন ধর্ম তাদের টার্গেট 
নয়, টার্গেট কেবল ইসলাম। এর 
পেছনে ৪টি কারণ স্পষ্ট। 

প্রথমত: ইসলাম বিকাশমান ধর্ম। 
ইসলাম সারা পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ 
করছে ক্রমশ; এমন কি ইউরোপ, 
আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন 
উডভাসিত হয়ে উঠছে; মাথা উঁচু করে 
দীড়াচ্ছে চোখে পড়ার মত বহু 
দৃষ্টিনন্দন মসজিদ। ইসলামের 
অগ্রযাত্রায় হতাশ হয়ে ওই চক্রের 
হোতারা বিকৃত মানসিকতার পরিচয় 
দিয়ে সাম্পদায়িকতা উক্কে দিচ্ছে। 
দ্বিতীয়ত: মিথ্যা, অশালীন ও 
বিদ্রপাত্সক বিষোদগারের আরেকটি 
উদ্দেশ্য হচ্ছে অমুসলমানদের মনে 
ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে 
নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা, যাতে 
তারা এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। 
ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ও আতংক 
(15147777919) সৃষ্টি করে মুমিনদের 
ইবাদত, কৃষ্টি, জীবনাচার ও দাওয়াতী 
কর্মপ্রয়াসে শৈথিল্য আনা । 


ডিসেম্বর'১৯ _______্ু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 
তৃতীয়ত: মুসলমানগণ গভীর ঘুমে 


হেয় করার কাজে চক্রান্তকারীদের 


আমরা অবশ্য অবশ্য এ দৃণ্য প্রয়াসকে 


অচেতন, না জাগ্ৰত অতন্দ্রপ্রহরী তা 


আস্কারা দেয়ার পরিণতি আগামীতে 


পরখ করা এবং ঈমানী শক্তির 
প্রচপ্ততাকে যাচাই করা । 


বুমেরাং হতে পারে । 


গভীর ভাষায় নিন্দা জানাবো, 
কুশিলবের শাস্তি দাবি করবো। 


২০১১-১২ সালে ইনোসেনস অব 


চতুর্থত: প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান ও 


মুসলিম" নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত 


বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে । ইসলাম 


চলচ্চিত্র ওই ষড়যন্ত্রেরই অংশ বিশেষ । 


ধর্মাবমাননার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সংক্ষুদ্ধ 


এটা নির্মাণ করতে ১০০জন ইহুদি 


মুসলমানগণ দেশে দেশে বিক্ষোভ ও 


ব্যবসায়ী ৫০ লাখ মার্কিন ডলার 


সহিংস পন্থার যদি আশ্রয় নেয়, তা 
হলে তাদের দমনের নামে ন্যাটো বা 


দিয়েছে। ইহুদীরা অভিশপ্ত জাতি। 
সংঘাত ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ফায়দা 


অন্য কোন প্রতিপক্ষ বাহিনী হামলে 


লুষ্ঠন তাদের আদি কৌশল। বিশ্বের 


পড়বে ওইসব দেশে । তারপর শুরু 
তাগ্ডব। ষড়ন্ত্রকারীরা কিন্তু একা নয়; 
এদের পেছনে আছে তাদের স্বধর্মী ও 
সমগোত্রীযদের এক শক্তিশালী 
নেটওয়ার্ক। তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে 
বিশ্বের বহুল পরিচিত ইলেকট্রনিক, 
প্রিন্ট মিডিয়া, ফেইসবুক ও গুগলের 
মত সার্চ ইঞ্জিন। 

ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপহাস ও 
কটাক্ষ করার জন্য “মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা (/7694077 0% 
/7১77/255197)-র বুলিকে ঢাল হিসেবে 
ব্যবহার করা হয়। মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে 
না। আমরা মনে করি মত প্রকাশের 
স্বাধীনতারও সুনির্দিষ্ট শর্ত ও নীতিমালা 
থাকা চাই। “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা”-র 
নামে অন্য ধর্ম ও ধর্ম প্রচারকের প্রতি 
ঘৃণার আগুন ছড়ানো অব্যাহত থাকলে 
চলমান আন্তঃধর্ম সংলাপ (1100 
910. 1[01819201০) প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ 
হবে এবং অসম্ভব হয়ে উঠবে বিশ্বশান্তি 
প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগ । হিংসা হিংসা 
ঢেকে আনে; বিদ্বেষ শত্রুর সংখ্যা 
বাড়ায় । আমাদের ভুলে গেলে চলবে 
না যে, নিবর্তন, চক্রান্ত, উচ্ছেদ, হত্যা, 
ধর্ষণ, ধর্মাবমাননা, মানবাধিকার লঙ্ঘন 


বিভিন্ন প্রান্তে চলেছে বিক্ষোভ ও 
প্রতিবাদ । লিবিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন 
রাষ্ট্রদূতসহ ৩০ জনের বেশি নিহত 
হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের 
সাময়িকী “শার্লি এবদো'-তে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে অবমাননা করে কার্টুন 
ছাপানোর পর ফরাসি মুসলমানরা 
আরো বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। 
সরকার বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ নিষিদ্ধ 
করেছে। এর আগেও গত ২০১১ 
সালে মহানবী (সা.)-কে কটাক্ষ করে 
কার্টুন ছেপেছিল ওই পত্রিকা। সে 
সময় মুসলমানরা পত্রিকাটির অফিসে 
অগ্নিসংযোগ করে । বিশ্লেষকদের মতে, 
অনুসরণ করছে। তারা রাসূলের 
অবমাননা বাক্ম্বাধীনতা হিসেবে দাবি 
করলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে 
অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে। এ 
দ্বিমুখীনীতি শান্তি, সৌহার্দ্য ও 
সহাবস্থানের পথে অন্তরায় । 

ল্লাহ না করুন কোন কুলাঙ্গার যদি 
ল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ.), 
হযরত ঈসা (আ.), হযরত মরিয়ম 
(আ.), তাওরিত ও বাইবেলকে 
উপজীব্য করে বিদ্রপাত্ক ও 
কটাক্ষপূর্ণ কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে 


ইত্যাদি কারণে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠে । ইসলাম ধর্মকে 


অবস্থা? “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা*-এর 


ধর্মাবমাননাকে আমরা মহাপাপ বলে 
বিবেচনা করি। 

গোটা পৃথিবীর ৭৫০ কোটি মানুষ 
বিশেষ কোন ধর্মের অনুসারী হবে, 
এটা অসম্ভব। নানা ধর্মের মানুষের 
(79172/9%5 19//275%)) পারস্পরিক 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই পৃথিবীর বৈচিত্র্য । 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সমাজবদ্ধ 
জাতিগোষ্ঠীর (101 5০9০8০৫)) 
মধ্যে সম্প্রীতি, সহিষ্কৃতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ 
বস্থান নিশিত করতে অবিলম্বে 
বমাননার সব পথ বন্ধ করতে হবে 
এবং এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করে 
ধর্মদ্রোী কুলাঙ্গাদের আইনের 
আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় 
পৃথিবীর পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠবে 
এবং আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতে 
পারবে না। আমরা এ ব্যাপারে হিন্দু, 
বৌদ্ধ, খিস্টান, শিখ ও জৈন ধর্মের 
সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসার 
আহ্বান জানাই। একে অপরের 
ধর্মানুভৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
বিশ্বশান্তির পূর্বশর্ত । 

নবী অবমাননার ঘটনা যেহেতু কিছুদিন 
পরপরই ঘটছে তাই দায়িতশীল ওলামা 
মাশায়েখদের উচিত এ ব্যাপারে 
কার্যকর ও কৌশলী পদক্ষেপ নেওয়া । 
অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি এবং তার 
সঠিক ও দ্রন্ত বাস্তবায়নের জন্য 
শাসনযন্ত্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে 
আন্দোলনের পাশাপাশি গোলটেবিল 
বৈঠকের ব্যবস্থা করাও উচিত। 
এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ ধর্মাবমাননার 
বিকৃত প্রবণতা এবং এটাকে কেন্দ্র 
করে সহিংসতা ও নৈরাজ্য আর 
দেখতে চায় না। 

লেখক: অবসরপ্রাণ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এমইএস ভিগ্র কলেজ, উক্গ্রাম 


4 
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বাংলাদেশ শ্রমশক্তি রফতানির এক 


ই টা ১ 
কাজ না থাকা ফি ভিসা নামে প্রতারনা, 


কঠিন সময় পার করছে। নতুন 
শ্রমবাজার খুলছে না। দৈনন্দিন 
বৈদেশিক বাজার বন্ধ হচ্ছে। আরব 
মালয়েশিয়া, লেবাননসহ এসব দেশে 
চলে। ওমান, কাতার, জর্ডানের মতো 
শ্রমবাজারে কর্মি পাঠানোর হার এখন 
আশঙ্কাজনক অবস্থানে আছে। ফলে 
কর্মি যাওয়ার পুরো চাপ ছিল সৌদি 
আরব, ওমান ও কাতারে । কিন্ত এই 
তিনটি দেশ পূর্বের মতো শ্রমিক নিতে 
পারছে না। লাখ লাখ টাকা খরচ করে 
হওয়াসহ অনেক কারণেই শুন্য হাতে 
দেশে ফিরে আসছে তারা । 

বিগত ১০ মাসে শুধু সৌদি আরব 
থেকেই দেশে ফিরে এসেছে প্রায় ১৭ 
হাজার নারী ও পুরুষ গৃহকর্মি। 
প্রতিদিন আশঙ্কাজনকভাবে এসব দেশ 
থেকে প্রবাসী ফেরত আসা অব্যাহত 
আছে। এভাবে আরো অন্যান্য দেশ 
হতে আমাদের দেশের মূল্যবান 
জনশক্তি ফেরত আসছে। মধ্যপ্রাচ্যর 
অর্থনৈতিক মন্দাসহ নানা কারণে 
প্রবাসী বাংলাদেশিদের উৎকণ্ঠা ভুগতে 
হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে, যেসব কর্মি 
মধ্যপ্রাচ্য7র দেশগুলোতে গেছে, তারা 


আকামা না দেয়াসহ নানা প্রকারের 
সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। 

জানা যায়, সৌদি আরব ও 
মালয়শিয়াতেই ৫ লাখের অধিক 
শ্রমিক অবৈধ আইনে অমানবিক জীবন 
যাপন করছে। ভুক্তভোগী প্রবাসীদের 
সর্ববৃহৎ শ্রমবাজার সৌদি আরবে এখন 
বাংলাদেশিদের ওপর ব্যাপক দরপাকড় 
চলছে। সৌদি পুলিশের হাতে ধরা 
পড়ে শত শত শ্রমশক্তি খালি হাতে 
দেশে ফিরছে। বৈধ আকামাদারী 
প্রবাসী কর্মিদেরও দেশে পাঠিয়ে দেয়া 
হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন দিকে প্রবাহিত 
হচ্ছে যে, এসব বিষয়ে দেখভাল করার 
জন্য যেন কেউ নেই । সৌদিতে পুলিশি 
হয়রানি বন্ধ এবং বৈধ আকামাদারী 
কর্মিদের আইনি সহায়তা দিতে না 
বিপর্যয় নেমে আসবে । গ্রেফতার হওয়া 
প্রবাসীদের অনেকের কাছে বৈধ 
আকামা থাকার পরও সৌদি পুলিশ 
তাদের ফেরত পাঠাচ্ছে বলে তাদের 
পরিবার সূত্রে জানা যায়। 

অসহায় প্রবাসীদের আইনি সহায়তা 
বাংলাদেশ দূতাবাস। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে বৈধ কর্মিদের আউটপাস ইস্যু 


দিচ্ছে দূতাবাস। অভিযোগ আছে ওই 
দূতাবাস প্রবাসীদের কর্মক্ষেত্রে 
তৎপরতা চালাতে ব্যর্থতার পরিচয় 
দিচ্ছে। জেদ্দাস্থ সেইফ হোমে প্রায় 
২১জন মহিলা কর্মি নিয়োগকতা্দের 
হতাশা আর উৎকগ্ঠায় অমানবিক 
জীবন কাটাচ্ছে। মদিনা ও রিয়াদ 
সেইফ হোমেও শতাধিক মহিলা 
বিপর্যস্ত অবস্থায় দেশে ফেরার প্রহর 
গুণছে। এসব মহিলা গৃহকর্মিরা 
নিয়োগ কতাদের কাছে বকেয়া বেতন 
ভাতাও পায়নি । 

জানা যায়, লক্ষীপুর জেলার চরজালিয়া 
গ্রামের ফজল হক গাজীর বিধবা মেয়ে 
পারভিন আক্তার অর্থনৈতিক সাবলম্বী 
অর্জনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যায়। 
সৌদিওর তাবুকে এক সৌদি 
নিয়োগকতরি বাড়িতে ২ মাস আগে 
আত্মহত্যা করে জীবন প্রদীপ শেষ 
করে দেয়। মৃত্যু পারভীনের বৃদ্ধ মা 
সবিরুননেসা মেয়ের লাশ এক নজর 
দেখার জন্য এখনো কেঁদে কেদে অসুস্থ 
হয়ে পড়ছে। কিন্তু জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ 
কম্গুলেটের অনুবাদক কাম আইন 
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পারভীন আক্তার আত্মহত্যা করেছে। 


দেয়া অনুমতি পত্র আকামা হারিয়ে 


এ মৃত্যুর কারণ কী ও কেন সঠিকভাবে 


অনেকেই অবৈধ হয়ে যাচ্ছে সে 


মরিশাসে রফতানি হয়েছে ৫ র 
৬১০ জন । 


তিনি নিশ্চিত করে কিছুই বলতে 
পারেননি । 


দেশে । এরমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর 


এদিকে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালু 


হাতে আটক হয়ে প্রতিদিন প্রবাসীরা 


এছাড়া মানিকগঞ্জের ফতেহপুর গ্রামের 


খালি হাতে দেশে ফিরছে। 


রুবেল হোসেনের স্ত্রী রোজিনা সৌদির 


সূত্রমতে, জ্বালানী খাত কেন্দ্রিক ও 


হওয়ার বিষয়ে ৬ নভেম্বর মালয়েশিয়ার 
পুত্রাযাজায় দুই দেশের মধ্যে বৈঠক 
হওয়ার কথা জানা যায়। যদি বৈঠক 


তাবুকে কয়েক মাস আগে মৃত্যুবরণ 


অভিবাসী শ্রম নির্ভর ও অর্থনীতির 


করে। তার লাশ দেশে আসলেও 
কোনো প্রকারের ক্ষতিপূরণ সে পায় 


নি। জেদ্দাস্থ কম্সুলেট থেকেও কোনো 
সহায়তা ছিল না বলে জানা যায়। দীর্ঘ 


চাকা হঠাৎ ঘুরাতে গিয়ে স্থবির হয়ে 


ফলপ্রসু হয় তাহলে মালয়েশিয়ার 
শ্রমবাজার বাংলাদেশিদের জন্য ফিরে 


পড়েছে সৌদি আরবের বাণিজ্য ও 


আসতে পারে । বাংলাদেশ জনশক্তি 


কর্মসংস্থান খাত । বিশেষ করে নিমা্ণ 
খাতের সৌদি কোম্পানীগুলো 


রফতানি করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক 
মুদ্ধা আয় করে থাকে। এটা 


৭ বছর যাবত সংযুক্ত আরব আমিরাতে 


চরমভাবে আর্থিক সংকটে পড়েছে। 


ংলাদেশের অর্থনৈতিক ও জাতীয় 


জনশক্তি রফতানি বন্ধ আছে। 


সৌদি বিন লাদেন গ্রুপ, সৌদি 


রাজস্ব খাতে ব্যাপক অবদান রাখছে। 


হাতেগোনা কয়েকজন গৃহকর্মি যাচ্ছে 
বলে জানা যায়। 


ওগেরসহ বড় বড় নিম প্রতিষ্টান কর্মি 
প্রত্যাহার অব্যাহত রেখেছে । নিমণি ও 


সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান 


সরবরাহ খাতের ছোট খাটো ঠিকাদারী 


বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশি 
শ্রমশক্তি ব্যাপকভাবে অবদান রাখলেও 
তাদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা 


আহমদ সংযুক্ত আরব আমিরাত 
সফরকালে সেদেশের কর্তৃপক্ষের সাথে 
আলাপকালে বাংলাদেশ থেকে বেশি 


প্রতিষ্টানগ্ুলোও একই পথে চলছে। 


অধিকার প্রতিষ্টায় বাংলাদেশ 


এসব কারণ বাংলাদেশি প্রবাসীরা 
চরমভাবে বিপর্যয়ের 


সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় সঠিক 
সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়ায় 


বেশি কর্মি নেয়ার অনুরোধ জানান । 
কুয়েতেও জনশক্তি রফতানি হাস 


প্রবাধী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা 
যায়, আকামা সমস্যা সমাধানে 


অব্যাহতভাবে শ্রম রফতানিতে ধস 
নেমে আসছে। এ ধস পষয়িক্রমে বৃদ্ধি 


৩. 


চ্ছে। ২০১৭ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যর 


প্রতিদিনই সৌদির বাংলাদেশ দূতাবাসে 


পাচ্ছে। কিন্তু জনশক্তি রফতানির 


বাহরাইনে কর্মি নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। 
২০১৮ সনের সেপ্টেম্বর থেকে 
অনৈতিক সিন্ডিকেটের কারণে 
মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে 
আছে। এছাড়া কাতারেও কর্মি 


প্রবাসী কর্মিরা অভিযোগ করছে। কিন্তু 


উত্তরণে রাষ্ট্রীয়ভাবে সঠিক দিক 


ংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, 
শ্রম মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে প্রবাসীদের 
পাশে আসছে না বলে জানা যায়। 


নির্দেশনা খুবই মন্থর গতিতে চলছে। 
যার কারণে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে 
ংলাদেশি শ্রমশক্তি খালি হাতে ফেরত 


ফলে তাদের উৎকণ্ঠা হতাশা ও খালি 


নিয়োগের সংখ্যা দিন দিন কমে 
আসছে। 
জানা যায়, রাজকীয় সৌদি যুবরাজ 


হাতে দেশে ফেরা অব্যাহত আছে। 
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ 
ব্যুরোর পরিসংখ্যান আনুযায়ী চলতি 


আসছে, আর বিদেশে শ্রমশক্তি 
রফতানি সংকোচিত হচ্ছে। 

জাতীয় অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে 
এবং দেশের জনশক্তিকে অর্থনৈতিক 


মুহাম্মদ বিন সালমানের ঘোষিত ভিষণ 
২০৩০ কর্মসূচির অধীনে শ্রমবাজারে 


বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর 


শক্তিতে রূপান্তরিত করতে যে কোনো 


পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে শ্রমশক্তি বিভিন্ন 


শতভাগ স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য 
নিধ্রিণ করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ । 


দেশে রফতানি হয়েছে ৪ লাখ ৭০ 


মূল্যে বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক 
কর্মসংস্থান নিরাপদ ও বিপদমুক্ত 


হাজার ২৬৫ জন। এর মধ্যে সৌদি 


পাশাপাশি জ্বালানি খাতের ওপর 
অর্থনীতির নির্ভরতাও কমাচ্ছে বলে 


আরবেই রফতানি হয়েছে ৪৭ হাজার 
২৮৩ জন মহিলা গৃহকর্মিসহ মোট ২ 


রাখতে হবে । যেভাবে কর্মশক্তি বিদেশ 
থেকে দেশে ফেরত আসছে সেটা 
দেশের অর্থনীতির জন্য গভীরভাবে 


মনে করা হচ্ছে। সৌদি অর্থনীতির এই 


লাখ ৬৮ হাজার ১১২ জন। সংযুক্ত 


পালাবদলের বিচক্ষণ কারসাজিতে 


আরব আমিরাতে গেছে ২ হাজার ৪০৩ 


অসনী সংকেত ছাড়া কিছু নয়। 
যেকোনো মূল্যে আন্তজাতিক 


আটকা পড়ছে বাংলাদেশিরা । ফলে 


জন মাত্র। কুয়েতে গেছে ৮হাজার 


প্রতিনিয়ত কর্মসংস্থান হারাচ্ছে শত 


৬০৩জন | ওমানে ৫৩ হাজার ৯৮১ 


শত প্রবাসী জনগণ । নিয়োগকতরি 


জন। কাতারে 8৪ হাজার ৬৮৪ জন। 


শ্রষবাজার ধরে রাখা ও নতুন নতুন 
বাজার সৃষ্টি করার দিকে সরকারকে 
মনোযোগী হওয়ার প্রত্যাশা করছে। 


ডিসেম্বর'১৯ -_____ _ বলল আত্তার্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


পবিত্র কুরআনে করীমে আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 


পপ শর্ট সতিপ 


৫ ৬৩৬ 22১5 ৩0 ৪৫%5৫।৫ ০ ওঠা 


চান] ৬ ঞত5 ও (52: রত 1১ 02৫1 
৪ 

4001) 

৪ 


পরত সি 


পপ 2৫ 


৩৮১৬4456284 হএজগ্ঞ্তা 
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৩৪৫৫৩065৩05 


চি ৮৩৫ 
20৩ ১৫৫৩৫, ০৪913 ৬৫ ০৫0 
9৫091 
“তিনি (আল্লাহ) আকাশ থেকে পানি 
বর্ষণ করেছেন, ফলে নদীনালা আপন 
আপন সামা অনুযায়ী প্রাবিত হয়েছে, 
তারপর পানির ধারা স্কীত ফেনাসমূহ 
উপরিভাগে তুলে এনেছে । এ রকমের 
ফেনা সেই সময়ও ওঠে, যখন লোকে 
অলংকার বা পাত্র তৈরির উদ্দেশ্যে 
আগুনে ধাতু উত্তপ্ত করে। আল্লাহ 
এভাবেই সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বণর্না 
করেছে যে, (উভয় একারে) যা ফেনা, 
তা তো বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় 
আর যা মানুষের উপকারে আসে তা 
জমিতে থেকে যায়। এ রকমেরই 
দৃষ্টান্ত আল্লাহ বরর্না করে থাকেন ।”* 


সত্যের বিজয় 


সুনিশ্চিত 


মুফতী মুহাম্মদ মনসুরুল হক 


সাহেব (রহ.) তার বিখ্যাত তাফসীর 
গ্রন্থ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে 
সুরা আর-রা*দের ১৭ আয়াত সম্পর্কে 
বলেন, 

০০০৮৬ ০/৫-৪৪০/১০০১১০৩ 
৬% 4৮7//৫ 44 22০14-১82 টি 
০140৮৮2১5৮১ 
/৯1962-17/5৯1444-05 
-₹9458938044-৮৮%555% 
এ বক্তব্যের সারমর্ম হলো, আলোচ্য 
দু'আয়াতে আল্লাহ তাআলা হক ও 
বাতিলের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। 
অর্থাৎ ময়লা-আবর্জনা ও ফেনা 
সাময়িক সময়ের জন্য মূল জিনিসের 
ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, কিন্তু 
পরিণামে সেগুলো সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয় এবং প্রকৃত উপকারী বস্তুটিই 
অবশিষ্ট থাকে, অনুরূপভাবে মিথ্যা ও 
বাতিলকে যদিও কখনো সত্যের ওপর 
প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়, কিন্তু 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুটি 


হকপন্থিগণ হকের মেহনত ও দাওয়াত 


দৃষ্টান্ত বা উপমা পেশ করেছেন। 
উল্লেখিত দৃষ্টাত্তদ্বয়ের দুটি দিক 
রয়েছে। একটি হচ্ছে বাহ্যিক দিক, 
আর অপরটি হচ্ছে অভ্যন্তরীন দিক। 
অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরাম 
উল্লেখিত উপমাদয়ের তন্তু, রহস্য ও 
এর অভ্যন্তরীন দিকটিকে গ্রহণ 


নিয়ে অগ্রসর হলেই আল্লাহর কুদরতী 
শক্তির ধাক্কায় মিথ্যা ও বাতিল অল্প 
সময় পরই পরাস্ত ও বিলুপ্ত হয়ে যায় 
এবং হক ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 


(বিস্তারিত; তাফসীরে ইবনে কসীর; সুরা আর- 
রা'দ: ১৭, তাফসীরে রুহুল মাআনী, সুরা 


আর-রা'দঃ ১৭] 
আলোচ্য আয়াতে নির্যাতিত ও 


করেছেন। মুফতী আযম মুফতী শফী 


নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য রয়েছে 


খুশির সংবাদ। বর্তমানে মুসলমানরা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও মুসলিম শাসক 
কর্ৃক তারা হচ্ছে নির্যাতিত। তাদের 
জান-মাল, ইযযত-আক্ক এমনকি 
জীবনের অমূল্য সম্পদ ঈমান- 
আকীদার হেফাযতের নিরাপত্তাটুকুও 
তারা পাচ্ছে না। তাদের মুসলিম 
গৌরবময় অতীত ও সোনালি 
ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে 
সম্রাজ্যবাদীদের ত্রীড়নকে পরিণত 
হয়েছে। তারা ইহুদি-খিস্ট যৌথ 
চক্রের ঘড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে 
পাশ্চাত্য ভাবধারণায় কুফরি মতবাদের 
দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করছে। 
অথচ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এ 
মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে 
বলেছেন, 

92480247649 2৩ ০৫ 
“যারা আল্লাহর নাধিলকৃত বিধান 
অনুসারে বিচার করে না, তারা 
জালিম ।” 


অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেছেন, 

65801০8৩4৫9 0০ 255 
যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান 
অনুসারে বিচার করে না, তারা 
কাফির 1 

কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলার এ 
সতর্কবাণী দ্বারা মুসলিম শাসকবৃন্দ 


ডিসেম্বর'১৯ 1777 আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


আনতে সক্ষম হয়নি। তারা পূর্ববর্তী 


বাতিলের তাণ্তৰ চালিয়ে যাচ্ছিল সমগ্র 


অস্তিত কায়েম করার অপপ্রয়াস 


মানৰ রচিত আইন দ্বারা দেশ 


বিশ্বে, ঠিক সেই মুহুর্তে হযরত 


পরিচালনা করে চলেছে। ফলে 


ইবরাহীম (আ.)-এর হকের আওয়াজে 


চালিয়েছে, তখনই আল্লাহর কুদরতে 
হকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং বাতিলের 


অশান্তি-বিশৃঙ্খলা, হানাহানি-মারামারি 
আরও কত কী! এরূপ অশান্ত পরিবেশ 


তার সেই বাতিল শক্তি নিঃশেষিত হয়ে 
গিয়েছিল। তেমনিভাবে ফেরআউনের 


ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির ফলে 


বাতিল শক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল 


মুসলমানরা ক্রমশ নিরাশ হয়ে পড়ছে। 


হযরত মুসা (আ.) হক নিয়ে আসার 


নৈরাশ্যের কালোছায়া তাদেরকে আবদ্ধ 


সঙ্গে সঙ্গে। তারপর বাতিল যখন বনী 


করে ফেলছে । অনেকে তো একেবারে 


ইসরাইলের রক্তপিপাসু রূপ নিয়ে 


হাল ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে 


এসেছিল, তখন হযরত ঈসা (আ.)- 
এর হকের দাওয়াতে তা বিলুপ্ত 


০০৫ ডি 25 এড ৫6 

১০৪9$$8৫$ 
“উভয় একারে) যা ফেনা, তা তো 
বাইরে পড়ে নিওশেষ হয়ে যায় আর যা 
মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে 
থেকে যায় । 


হয়েছে। বাতিল যখন দুর্দগ্ড প্রতাপে 
সীমা ছাড়িয়ে চলছিল রোম সম্রাট ও 
পারস্য সম্রাটের রূপে, ঠিক তখনই 
আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- 
এর হকের আওয়াজে তা নিঃশেষিত 


হয়েছে। 
নিকট অতীতের প্রতি লক্ষ্য করলেও 
আমরা হক ও বাতিলের এ 


উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ মুসলমানদের 


ধারাবাহিকতা বিদ্যমান দেখতে পাই। 


নৈরাশ্য বিদূরীত করে আত্মবলে 
বলীয়ান হয়ে তাদের হত গৌরব ও 
হারানো এঁতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের জন্য 
ইসলামের মশাল নিয়ে অগ্রসর হওয়ার 


বাতিল যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের 
রূপে প্রকাশ পেয়েছে তখন হক প্রকাশ 
পেয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. 
এর রূপ নিয়ে। বাতিল যখন খলীফ 


জন্য উৎসাহিত করেছেন। তারা যদি 
অগ্রসর হয়, তাহলে সকল কুফরি শক্তি 
বিতাড়িত হতে বাধ্য। কেননা কুফরি 
ও বাতিল শক্তি হচ্ছে রঙিন 
চাকচিক্যময় ফানুসের মতো, যা 
অচিরেই ছিদ্রকৃত বেলুনের ন্যায় চুপসে 
যেতে বাধ্য। আলোর অবর্তমানে 
অন্ধকারের প্রাধান্য থাকে বটে, কিন্ত 
রঙিন আভা বিস্তার করে পূর্বাকাশে 
বিলুপ্ত হতে বাধ্য হয়। 


হক ও বাতিলের লড়াই যুগে যুগে 

হকের আগমনে বাতিলের লজ্জাঙ্কর 
বিতাড়ন সংক্রান্ত অসংখ্য ঘটনায় 
ইসলামের ইতিহাস ভরপুর রয়েছে। 
আমরা দেখতে পাই যে, নমরূদ যখন 


মনসূরের রূপে প্রকাশ পেয়েছে, তখন 
হক এসেছে ইমাম আবু হানিফ 
(রহ.)-এর পোষাক পরিধান করে 
যখন বাতিল এসেছে মু'তাসিম বিল্লাহর 
রূপ ধারণ করে তখন হক এসেছে 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের রূপে 
বাতিল জালালুদ্দীন আকবরের রূপ 
ধারণ করে আসলে হক এসেছিল 
হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর রূপ 
নিয়ে । বাতিল যখন ইসনা আশারিয়্যার 
রূপ নিয়ে এল তখন হক আসল 


বিনাশ সাধন করেছে। আর এভাবে 
বাতিলের সাময়িক বিজয় ঘটলেও 
পরিণতিতে তা বিলুপ্তই হবে, নিক্ষিপ্ত 
হবে আত্তাকুড়ে। 


মুসলামনের হত গৌরব 
হকের বিজয়ী হওয়া এবং বাতিলের 
নিমূল হওয়ার জন্য শর্ত হল, হকপন্থি 
মুমিনদের কামিল মুমিন হতে হবে। 
আল্লাহ তাআলা বাতিলের ওপর বিজয়ী 
হওয়ার জন্য যে শর্তসমূহ আরোপ 
করেছেন, সে অনুযায়ী নিজেদেরকে 
যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ 
তাআলা আরও ইরশাদ করেন যে, 
রও] 595০ উঠি উল 55 
94598 
“হে মুমিনগণ!) তোমরা হীনবল হয়ো 
না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরা 
হবে ।'* 
ফিরআউনের ধ্বংসের ঘটনা 
হযরত মুসা (আ.)-এর আগমনের 
পূর্বে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের প্রতি 
ফিরআউনের অত্যাচার সীমা অতিক্রম 
করে গিয়েছিল। সমগ্ঘ বনী ইসরাইল 
ক্রিতদাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের 
হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা 
করা হয়েছিল। তাদের আহাজারী ও 
আর্তনাদের কারণে আল্লাহ পাক হযরত 
মুসা আ.)-কে পৃথিবীর বুকে 
সাহায্যকারী হিসেবে পাঠালেন। যে 


হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে 
দেহলবী (রহ.)-এর রূপ ধারণ করে 


ফিরআউন হযরত মুসা (আ.)-কে 
ধ্বংস করার সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত 


বাতিল যখন রাজা রনজিৎ সিংয়ের 
আকার নিয়ে এল, তখন হক এল শাহ 
ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর রূপ ধারণ 
করে। এভাবে বাতিল যখনই তার 


করেছিল সেই ফিরআউনের ঘরেই 
হযরত মুসা (আ.)-এর লালন-পালনের 
ব্যবস্থা করা হল। অবশেষে হযরত 
মুসা আ.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর 
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ফিরআউনের সেই দাপট চিরতরে খর্ব 
হল। বনী ইসরাইল মুক্তি পেল 
ফিরআউনের নির্যাতন থেকে । শুধু তাই 
নয়, বরং ফিরআউনের ভাগ্য বিপর্যয় 
ঘটল। অত্যন্ত লজ্জাক্কর পরিণতি 
শিকার হয়ে সকল সঙ্গী-সাথীসহ 
লোহিত সাগরের অখৈ পানিতে তার 
সলিল সমাধি ঘটল। 


সাহাবাদের কুরবানি ও বদরযুদ্ধ জয় 

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে 
কেরামের ওপর যে অবর্ণনীয় 
হয়েছে, যে অগ্নিমূল্যে তাদেরকে 
ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তার 
হাজার ভাগের এক ভাগও আমাদের 


মালেক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের 
মতো মহামনীষীরা পর্যন্ত তাদের সেসব 
নির্যাতন ও নিশীড়ন থেকে রেহাই 
পাননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ 
তাআলা হককেই বিজয়ী করেছেন। 
বাতিল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে। আজও ইমাম আবু হানিফা, 
মালেক ও আহমদ (রহ.) তাদের দীনী 
কীর্তির কারণে অমর হয়ে আছেন! 


সত্যের বিজয় নিশ্চিত 
ভারতবর্ষে ইংরেজরা তাদের প্রায় ২০০ 


উম্মোচন করে দিয়েছে । অভয় দিয়ে 
দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে “তোমরা 
নিরাশ হয়ো না।' কারণ বাতিলের এ 
উত্থান সাময়িক, পানির ওপর ভাসমান 
খড়কুটার মতো হকের প্রবল স্রোত 
যখন প্রবাহিত হবে, তখন সকল 
বাতিলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। 
বাতিলের কোন অস্তিত তখন খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। তবে নিজেদের 
ঈমান-আমলের দুর্বলতার কারণে 
আল্লাহ পাকের হুকুম-আহকাম পালনে 


বছরের শাসনামলে মুসলমানদের ওপর 


শিথিলতা প্রদর্শনের দরুণ সাময়িক 


কম নির্যাতন করেনি । হাজার হাজার 
আলেমকে ফাসিকাষ্ঠে ঝোলানো 
হয়েছে। কুরআনের লক্ষ লক্ষ কপি 


পরীক্ষার সম্ম্খীন অবশ্যই হতে হবে 
এই পরীক্ষা পূর্বের উম্মতদের ওপরও 
এসেছিল। তাই নিরাশ না হয়ে 


ওপর আসেনি । কিন্ত আল্লাহ পাকের 


জীলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এত কিছুর 


ঘোষণা অনুযায়ী তারা যখন ঈমান- 
আমল ঠিক করে নিয়েছেন, তখন 
তাদের বিজয়ধারা অব্যাহতভাবে শুরু 
হয়েছে। আবু জাহল ও আবু লাহাবের 
মতো ইসলামের শক্ররা পর্যন্ত 
পালাবার পথ পায়নি। বদরের যুদ্ধের 
কথা আজো ইতিহাসের পাতায় 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। কেবলমাত্র 
তিনশত তেরজন অস্ত্রহীন, বর্মহীন, 
ক্ষুতপিপাসা কাতর সাহাবায়ে কেরাম 
এক হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সমরাস্ত্র 
সুসজ্জিত কাফেরের বিরুদ্ধে লড়া 
করে যে এতিহাসিক অর্জন 


করেছিলেন, তা আজো ইতিহাসের 
এক মহাবিস্ময় । 
ইমাম আবু হানিফা, মালেক 


ও আহমদ (রহ.)-এর কুরবানি 
ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা এ 


মাদরাসার বিরুদ্ধে তারা হয়ে উঠেছিল 
খড়গহস্ত। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম 


পরও আল্লাহ হককে ঠিকই বাকি 
রেখেছেন। আর বাতিলকে সমূলে 
উৎপাটিত করেছেন।  পূর্বযুগের 


নিজেদের ঈমান-আমল মজবুতির 
কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে 
পাশাপাশি ইসলামের পরিচিত সমগ্র 
বিশ্বের দরবারে পেশ করার জন্য সময় 


নমরুদ, ফিরআউন, কারুন, হামানরা 
আজ সকলেই ঘ্বণিত ও অভিশপ্ত। 


বের করে ময়দানে নামতে হবে 
এছাড়া দীনী শিক্ষার ব্যপক প্রচার- 


নিকট অতীতের মীর জাফর, রায়দুর্লভ 
আর ঘসেটি বেগমরাও ধিকৃত হয়েছে 
একইভাবে । কিন্তু ইসলাম ও 
মুসলমানদেরকে তারা ধ্বংস করতে 


প্রসার করতে হবে । এর জন্য প্রতিটি 
গ্রামে-মহল্লায় আদর্শ নুরানি মক্তব 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এটাই হবে 
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য 


পারেনি। ইসলামের ধারা নিজস্ব 
গতিতে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়েছে। 


সর্বোন্ত প্রস্ততি মূলত পদক্ষেপ। 
এছাড়াও দীন বুলন্দির সময়োচিত 


সমগ্র বিশ্বের ন বিশেষ করে 
ংলাদেশের মুসলমানরা আজ যে 
চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, তা 


জিহাদী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য 
ভুমিকা রাখতে হবে। এভাবে দীন 
কায়েমের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টায় 


বর্ণনাতীত। আজ এ দেশের মুসলমান 


ত্বনিয়োগ করতে হবে। ইন শা 


ন-আমলের ইসলাহ করে পাকা 


ল্লাহ হকের পক্ষে এ সামান্য 


নদার ও আমলদার হলেই মহান 
আল্লাহর নুসরত ও মদদ নেমে আসবে 


মেহনতের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা 
বাতিলকে নিস্তনাবুদু করে দেবেন, 


এদেশে । দেশের মানুষ শান্তি ও সুখের 
প্রাচুর্য নিয়ে কালাতিপাত করবে। 
ইসলাম হবে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত । 


সারকথা 
এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত 
আমাদের সামনে আশার দিগন্ত 


হককে করবেন চিরউন্নত। 


১ আল-কুরআন, সুরা আর-রাস্দ, ১৩:১৭ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদাঁ, ৫:৪৫ 
আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৪৪ 

+ আল-কুরআন, সুরা আর-রা'দ, ১৩:১৭ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৩৯ 


ডিসেম্বর'১৯ লু আত্তার্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।_।দ।র্শ।ন 


ভূলুষ্ঠিত আদর্শিক 
চেতনা, বিপন্ন 
মানবতা 


সেই শিক্ষকদের কাতারে এমন 
নরপশুদের অনুপ্রবেশ! যাদের গ্নেহ- 
মমতার নির্মল পরশে, পাঠশালার 
ক্যাম্পাসে কোমলমতি শিশু- 
কিশোরদের উন্নত আদর্শ, মানবিক ও 
নৈতিক শিক্ষার প্রভাবে আলোকিত 


নুষ হয়ে বেড়ে উঠার কথা তাদের 
হাফেজ মুহান্মদ আবুল মঞ্জুর হাতেই কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থী 
একের পর এক খুন, ধর্ষণ, নির্যাতনসহ নির্মম হত্যাকাণ্ড! 
লোমহর্ষক ঘটনাবলি সংঘটিত হচ্ছে। মাদকাসক্তিসহ সামাজিক অপরাধের 
দিন দিন পরিবেশ বিষিয়ে উঠছে। বিরুদ্ধে ওয়াজ করায় সর্বোচ্চ সম্মানের 
বাড়ছে নির্মমতা । কীদছে মানবতা । পাত্র ইমাম সাহেবের ওপর চেয়ারম্যান 
লোপ পেতে বসেছে নৈতিকতা । যেন কর্তৃক বর্বর কায়দায় নির্মম নির্যাতন! 


জাহেলিয়াতের পদধ্বনিই 


শুনতে পাচ্ছি। অপরাধীদের 


রা আদর্শিক অভিযাত্রায় পথনির্দেশক 
সে রকম অনেকের আদর্শচ্যুতি! সেবার 


ছোবল থেকে মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল- 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কোনটাই রেহাই 
পাচ্ছে না। ছদ্মবেশী এসব পাপিষ্ঠ 
মানুষদের নগ্ন থাবা থেকে রেহাই 
পাচ্ছে না শিশু-কিশোর, তরুণী থেকে 
শুরু করে ৯০ বছরের বৃদ্ধাও। 

যেখানে আদর্শিক চেতনা ও মানবিক 
মূল্যবোধে উজ্জীবিত সুমানুষ তৈরি 
হওয়ার কথা সেরকম অনেক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানেই আজ শিক্ষক ছন্মবেশী 
অমানুষদের অনৈতিক ও অমানবিক 
আচরণের শিকার হচ্ছে স্বয়ং 
শিক্ষার্থীরাই । সাম্প্রতিক সময়ে এক 
মাদরাসা অধ্যক্ষের যৌনলিন্সার শিকার 
হওয়ার পরিণতিতে অগ্নিদঞ্ধ হয়ে 
ছাত্রীর করুণ মৃত্যু, প্রধান শিক্ষক 
কর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে ছাত্রী অন্তঃসত্তা, 
একটি প্রাইভেট কলেজের অধ্যক্ষ 
কর্তৃক ২০ জন ছাত্রীকে ধর্ষণ, প্রতিষ্ঠান 
প্রধান কর্তৃক নির্মমভাবে শিশু 
শিক্ষার্থীকে হত্যা, মাদরাসা প্রধানের 
মুখোশধারণ করে ১২ জন শিক্ষার্থীকে 
যৌন হয়রানির অভিযোগ ইত্যাদি 
লোমহর্ষক ঘটনা ও চাঞ্চল্যকর খবরে 
আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। 
যেখান থেকে মানবিক চেতনাবোধের 
উজ্জীবন, আদর্শের বিকাশ ও 
নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ হওয়ার কথা 
সেই পাঠশালায় কেন এমন বর্বরতার 
মহড়া! যারা নীতি-নৈতিকতার অতন্দ্র 


নসিকতা পরিহার করে স্বার্থান্ধতা ও 
ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে সরকারি 
হাসপাতালের চিকিৎসকদের ধর্মঘট ও 
কর্মবিরতি পালনের নামে অসংখ্য 
রোগীকে চিকিৎসা বঞ্চিত করা এমনকি 
অনেক রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে 
দেওয়া! দেশের এক উচ্চ শিক্ষায়তন 
যেখানে মাদকের কুফল ও মাদকমুক্ত 
সমাজ গড়ার প্রত্যয়দীপ্ত সুনাগরিক 
গড়ার কথা সেখানে অতিরিক্ত মাদক 


দুর্বিপাক এসব পাপাচারেরই ভয়াবহ 
পরিণাম। 

এরকম করুণ ও সম্কটময় পরিস্থিতির 
উত্তরণে আমাদের প্রয়োজন পাপাচার 
ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে তওবা 
করা । শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি ও 
প্রক্রিয়ার সাথে সাথে আত্মশুদ্ধিরও 
প্রশিক্ষণ দেওয়া । শিক্ষক নিয়োগের 
ক্ষেত্রে চারিত্রিক গুণাবলিকেই প্রাধান্য 
দেয়া। দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন 
সহিংসতা প্রাতরোধে নেতৃস ন য় 
ওলামায়ে কেরামের সম্মিলিত কার্যকর 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জেনারেল 
শিক্ষাধারা ও আলিয়া মাদরাসাগুলোতে 
সহশিক্ষার প্রচলতি পদ্ধতি পরিবর্তন 
করা এবং স্বতন্ত্র মহিলা মাদরাসা ও 
মহিলা, বালিকা বিদ্যালয়গ্তলো 
পুরুষমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা 
করা। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ধর্মীয় চেতনাবোধ 
বাধ্যতামূলক করা। বিজ্ঞাপন ও 
বিনোদনের নামে নগ্ন ছবি প্রদর্শনী, 
প্রযুক্তির অপব্যবহার, যৌন উদ্দীপক 
কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য রচনা ও পাঠ নিষিদ্ধ 


সেবনে দু'শিক্ষার্থীর মৃত্যু! দিবালোকে 
রাজপথে কুপিয়ে তরুণ রিফাতকে 


করা। নগ্ন পোশাকের অপসংস্কৃতি 
রোধ এবং শালীন লেবাস পরিধান ও 


নির্মমভাবে হত্যা, দারিদ্যের কষাঘাতে 
জর্জরিত কিশোর ভ্যান চালক 


শাহীনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে, মৃত্যুর 


পর্দার বিধান বাস্তবায়নে যত্ববান 
হওয়া । কারাগারে বন্দি অপরাধীদের 
মধ্যেও আত্মশুদ্ধিও অনুশোচনাবোধ 


মুখে ঠেলে দিয়ে তার জীবিকার 


জাগ্রতকারী পদক্ষেপ নেওয়া । শিক্ষক, 


একমাত্র সম্মল ভ নটি ছিনতাই, আপন 
মা কর্তৃক নিষ্পাপ শিশু সন্তানকে 


চিকিৎসক ও জনপ্রতিনিধি সকলের 
মধ্যে সেবার মানসিকতা ও নৈতিক 


কুপিয়ে হত্যা, কুমিল্লায় আদালত 


কর্তব্যবোধ সৃষ্টি করা । অভিভাবকদের 


চলাকালে এজলাসে ঢুকে বিচারকের 


নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের পড়া- 


সামনেই আসামী কর্তৃক অপর 
আসামীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা । 
সর্বোপরী সর্বত্র মাদক, অশ্লীলতা, 


লেখাসহ সার্বিক বিষয়ে 


পাঠশালায় সন্তানদের নৈতিক 


বেহায়পনা, দুর্নীতি, দুরাচার, 


থ 

দায়িতবানুভূতি জাগ্রত করা, পারিবারিক 
ও 

] 


আদর্শিক শিক্ষায় গড়ে তোলা 


মিথ্যাচারের সয়লাব! মানবিক 
মূল্যবোধের এমন বিপর্যয়, নৈতিকতার 
চরম এ অবক্ষয় যেন জাহেলী যুগের 
বর্বরতার পদধ্বনি। সম্প্রতি একের 
পর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, শিলা 


প্রহরী মানুষ গড়ার কারিগর নামক 


অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিসহ ভয়াবহ দুর্যোগ, 


হোক যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তার 
উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করা । সর্বোপরি 
সবরকমের অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি, 
দূরাচারের বিরুদ্ধে যার যার অবস্থান 
থেকে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলা । 
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তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: যে সকল বৃদ্ধদের পায়ের নখ 
বড় হয়ে বাকা হয়ে আঙ্গুলের সামনের 
অংশকে ঢেকে ফেলে, তাদের জন্য 
অজু করার সময় সেই ঢাকা অংশে 
পানি পৌছানো ফরজ হবে কি? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মো. ইসমাঈল 
পিএম খালী, কক্সবাজার 
সমাধান: উল্লিখিত ক্ষেত্রে সেই ঢাকা 
অংশেও পানি পৌছানো ফরজ হবে 
শরীয়তে এধরনের লম্বা নখ রাখা 
নিষেধ তাই তাড়াতাড়ি তা কেটে 
ফেলতে হবে । আর যদি নখ বেঁটে হয় 
এবং সেখানে পানি পৌছাতে কোনো 
প্রতিবন্ধক না থাকে তাহলে তার নিচে 
পানি পৌছানো ফরজ হবে না। তবে 
যদি পানি পৌছাতে প্রতিবন্ধক থাকে 
তাহলে প্রতিবন্ধককে দূর করে তার 
নিচে পানি পৌছানো ফরজ হবে। সূরা 
আল-মায়িদাঃ ৬, শরহুন নববী: ১/১২৫, 
ফাতাওয়ায়ে তাতারখানীয়া: ১/২০০, ফাতহুল 
কাদীর: ১/১৩. ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/২৮৮ 
সমস্যা: অযু করা অবস্থায় কয়েকটি 
অঙ্গ ধৌত করার পর যদি অযু ভেঙে 
যায় তাহলে তাকে পুণরায় শুরু থেকে 
অযু করতে হবে কি? এ অবস্থায় সুন্নাত 


চলবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 
মো. আবদুল্লাহ 
রামু, কক্সবাজার 


সমাধান: যদি অযুর মাঝখানে কয়েকটি 
অঙ্গ ধোয়র পর অযু ভেঙে যায়, 
তাহলে শুরু থেকে পুণরায় অযু করতে 
হবে। আর দ্বিতীয় অযুটি যেহেতু 
সম্পূর্ণই একটি নতুন অযু তাই তার 
ফরজ ও সুনাত গুলোকেও নতুন ভাবে 
আদায় করতে হবে। সুতরাং দ্বিতীয় 
অযুতে সুন্নাত আদায়ের জন্য প্রতি 
অঙ্গকে আবার তিনবার তিনবার করে 
ধুয়ে নিতে হবে। পূর্বে যা করা হয়েছে 
তার ওপর নির্ভর করা যাবে না। কারণ 
প্রথম অযুটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে 
গেছে। সূরা আল-মায়েদা: ৬, আদ-দুররুল 
মুখতার: ১/১৭, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 
১/২২৩, ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/১৯৬ 


সমাস্যাঃ রং করা পাকা দেওয়ালের 


ওপর তায়াম্মুম করলে তায়াম্মুম শুদ্ধ 
হবে কি?। 

মাহমুদ হাসান 

ঈদগীও, কক্সবাজার 


সমাধান: পাকা দেওয়ালের উপরের রং 
যদি প্লাস্টিক প্রিন্ট হয়, তাহলে তার 
ওপর তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। তবে তা 


আদায়ের জন্য প্রতি অঙ্গকে পুণরায় যদি মাটিজাতীয় হয়, (যেমন- 
তিনবার করে ধোয়ার প্রয়োজন আছে গিরিমাটি ইত্যাদি) তাহলে তার ওপর 
কি? নাকি একবার করে ধোয়ে নিলেই তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে। আর যদি তা 


উসেম্বর”১৯ 


চুনাজাতীয় হয়, তাহলেও তার ওপর 
তায়ম্মুম শুদ্ধ হবে। তদ্রপ দেওয়ালের 
ওপর যে ধুলোবালি থাকে তার ওপরও 
তায়াম্মুম করা (সর্বাবস্থায়) জায়েয । 
সুরা আল-মায়িদাঃ ১০৯, ই'লাউস সুনান: 
১/৩১৭, কিতাবুল আসল: ১/১০৪, আল- 
বাহরুর রায়িক: ১/১৪৭ 

সমস্যা: আমার জানার বিষয় হলে 
যদি কোন মহিলার রমযানের 
দিনগুলোতে রোযা রাখা অবস্থায় 
অর্ধদিবসে জীবনের প্রথম বারের মত 
মাসিক রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়, তাহলে 
তার জন্য ওই দিনের রোযা কাযা করা 
লাগবে কি? আর যদি নামাযের 
মাঝখানে মাসিকের রক্ত প্রবাহিত হয়, 
তখন তা (সেই নামায) কাযা করতে 
হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


মাওলানা আবদুর রহমান 

পিএম খালী, কক্সবাজার 

সমাধান: উল্লিখিত ক্ষেত্রে যদি একথা 
প্রমাণিত হয় যে সেসব মাসিকের রক্ত 
ছিল, তাহলে তার ওই দিনের রোযা 
শুদ্ধ হবে না। মাসিক বন্ধ হওয়ার পর 
তাকে ওই টির কাযা দিতে হবে । আর 
উক্ত নামাযটি যদি ফরয নামায হয়ে 
থাকে, তাহলে তাকে তার কাযা দিতে 
হবে না। আর যদি রোযা ও নামায 
নফল হয়, তাহলে উভয়টিই কাযা 
করতে হবে। সূরা আল--বাকারা:, বুখারী 


শরীফ: ১/88, বাদায়িউস সানায়ি': ১/৪8, 
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হিদায়া: আল-মুহীতুল বুরহানী: 


১/২৪৩ 


১/৬৩, 


সালাত-নামায 
সমস্যা: আমরা জানি, কোনো ব্যক্তির 
একাধিক স্থায়ী নিবাস থাকলে 
প্রত্যেকটাতেই সে মুকিম ৷ যেমন_ সে 
একটা বাড়ি চট্টগ্রামে করেছে, 
আরেকটা করেছে ঢাকায়; তাহলে 
উভবাড়িই তার জন্য স্থায়ী নিবাস 
হবে। জানার বিষয় হলো, সে যদি 
স্বপরিবারে চট্টগ্রামের বাড়িতে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করে আর মাঝে 
মধ্যে ঢাকার বাড়িতে এসে (সেখানে) 
পনের দিনের কম অবস্থান করে তখন 
সেখানে (ঢাকায়) মুসাফিরের নামায 
(কসর) আদায় করবে, নাকি মুকিম 
হিসেবে পূর্ণনামায আদায় করবে? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
রেজাউল করীম 
ছাবরাং, টেকনাফ 


সমাধান: স্থায়ী নিবাস বলা হয় নিজের 
জনুস্থান অথবা যেখানে বিয়ে-শাদি 
করে বসবাস করে অথবা যেখানে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করে। স্থায়ী নিবাস 
একের চেয়ে অধিক হতে পারে। 
সুতরাং প্রশ্নোলিখিত ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের 
বাড়িতে বিবি বাচ্চার সাথে বসবাস 
করার কারণে সেটি স্থায়ী নিবাস হয়ে 
যাবে। আর ঢাকার বাড়িতে যদি 
স্বপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করার 
নিয়ত করে, তাহলে সেটিও স্থায়ী 
নিবাস হয়ে যাবে । সুতরাং সে ঢাকায় 
আসলে মুকিমের নামায আদায় 
করবে। আর যদি কিছু দিনের জন্য 
শুধু বেড়াতে আসে হ্থায়ীভাবে থাকার 
জন্য না) তখন পনের দিনের কমে 
আসলে মুসাফিরের নামায আদায় 


করবে । কাবীরী: ৫০৫, আল-বাহরুর 
রায়িক: ২/১২৬, বাদায়িউস সানায়ি': ১/২৮০, 
ফাতহুল কাদীর: ১/১৬০ 


উসেম্বর”১৯ 


সমস্যাঃ আমারা জানি, জুমার নামায 


এমনকি এ বিয়েতে সংশ্লিষ্ট 


সহীহ হওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় অনুমতির 
প্রয়োজন হয়। আমাদের গ্রামে একটি 


ব্ক্তিদেরকেও দপ্তিত হতে হয় । আমি 
জানতে চাই, আমাদের শরীয়তে বাল্য 


জামে মসজিদ আছে মসজিদটি 
আকারে অনেক বড়। কমিটির মাঝে 
ঝগড়া হওয়ার কারণে কয়েকজন মিলে 


বিয়ের হুকুম কী? কেউ যদি বাল্যবিয়ে 
নিষিদ্ধ মনে করে বা তাকে ঘৃণার 
চোখে দেখে তাহলে তার হুকুম কী 


আরেকটি মসজিদ করেছে। 


এই মসজিদটির একেবারে নিকটে হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
অথচ করবেন। 
এলকার মেম্বার চেয়ারম্যান কেউ তা আবদুল আলীম 


মেনে নেয়নি। তারা দশ-বার জন 
ব্যতিত অন্য কেউ ওই মসজিদে যায় 
না। এ অবস্থায় তারা দশ-বারজন ওই 
মসজিদে জুমা আদায় করলে তা সহীহ 
হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
আমজাদ হুসাইন 

পেকুয়া, চকরিয়া 

সমাধান: জুমার নামায সহীহ হওয়ার 
জন্য একটি শর্ত হল রাষ্ত্রীয় অনুমতি । 
কিন্তু বর্তমান ফুকাহায়ে কেরাম বলেন 
যেকোন রাষ্ট্র চাই মুসলমানদের হোক 
বা কাফেরদের যদি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে 
নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তাহলে তাতে 
জুমা নামায সহীহ হবে। সে হিসেবে 
বলা যায় আপনার গ্রামের দশ-বার জন 
লোক কমিটির সাথে ঝগড়া করে যে 
মসজিদটি নির্মাণ করেছে সেখানে তারা 
জুমা আদায় করলে তাদের জন্য জুমা 
শুদ্ধ হয়ে যাবে । যদিও বড় মসজিদের 
মত তাদের সাওয়াব বেশি হবে না, 
তথাপিও তাদের নামায শুদ্ধ হয়ে 
যাবে । তবে শরয়ী কোন কারণ ব্যতিত 
ঝগড়া করে এভাবে মসজিদ নির্মাণ 


করা উচিত নয়। ফাতাওয়ায়ে শামী: 
৩/১৬, ফাতাওয়ায়ে কাষীখান: ১/৮৬, আল- 
বাহরুর রায়েক: ২/১৪৬, বাদায়িউস সানায়ি': 
২/১৯৬, ফাতহুল কাদীর: ২/২৫ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমাদের দেশে বর্তমানে বাল্য 
বিয়েকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা 
দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়; 


সমাধান: ইসলামে বাল্যবিয়ে জায়েয 
এমনকি নাবালেগ হলেও । তাই ১৮ 
বছরের কমে সাবালক-সাবালিকা 
হওয়া সত্বেও বিয়ে নিষিদ্ধ আইন 
পরিপূর্ণ ইসলাম বিরোধী । কুরআন- 
হাদীসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক 
হওয়ার কারনে আইন প্রণেতাদের 
কর্তব্য হলো উক্ত আইন বাতিল করা । 
উক্ত আইন মানা নাগরিকদের জন্য 
ওয়াজিব নয়। কেননা, বিয়ের ক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট কোন বয়সের শর্ত ইসলাম 
আরোপ করেনি । আর এটি যৌক্তিকও 
নয়। কারণ ব্যক্তি হিসেবে (শারীরিক 
গঠনভেদে) শক্তি সামর্থ ভিন্ন হয়ে 
থাকে । কখনো কম বয়সী ব্যক্তিও এ 
পরিমাণ সামর্থ রাখে যা অনেক বয়স্ক 
ব্যক্তিও রাখে না। তাই ইসলামে ছেলে 
মেয়ে কারো জন্যই বিয়ের ক্ষেত্রে 
বয়সের শর্তারোপ করা হয়নি। বরং 
রাসূল (সা.) সাবালক হওয়ার পর 
বিয়ে দিতে দেরি করতে নিষেধ 
করেছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা 
রা, এর মাত্র ছয় বছর বয়সে তাকে 
বিয়ে করেছেন। তাই কেউ যদি 
বাল্যবিয়েকে নিষিদ্ধ মনে করে বা 
তাকে ঘৃণার ও অবজ্ঞার চোখে দেখে 
তাহলে এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে 
শরহে আকায়েদ ও অন্যান্য কিতাবে 
বলা হয়েছে যে, যারা নুসূসে কৃতয়িয়্যা 
ও খবরে মুতাওয়াতিরের অস্বীকার 
করবে তারা ঈমানহারা হয়ে যাবে। 
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আর যারা আল্লাহর নবীর সাধারণ 
থেকে সাধারণ কোন সুন্নাতকে খারাপ 
মনে করলে বা ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে 
দেখে, তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে 
কোন সন্দেহ নেই। সূরা আন-নিসা: ৬, 


সুনানে বায়হাকী: ৮৬৬৯, ফাতাওয়ায়ে 
কাষীখান; ১/১৫২, ফাতাওয়ায়ে 
তাতারখা্নিয়াঃ ৪/২০৪ 

সমস্যাঃ রাসূল (সা.) তার মেয়ে 


ফাতেমা (রাযি.)-এর বিয়েতে যৌতুক 
(কনে বিদায়ের কালে প্রদত্ত উপহার 
সামগ্রী) হিসেবে কী কী দিয়েছেন? সে 
হিসেবে বর্তমানে কেউ যৌতুক দিতে 
চাইলে কী কী দেওয়া যাবে? 
নূরুল করীম 
উত্তরা, ঢাকা 
সমাধান: নাসায়ী শরীফ ও ইবনে 
মাজাহে রেওয়াত বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, রাসূল সা. নিজের মেয়ে ফাতেমা 
রা. এর বিয়েতে যৌতুক হিসেবে 
একটি সাদা পশমী চাদর, ইযখীর ঘাস 
ভর্তি একটি বালিশ ও একটি পানির 
পাত্র (মশক) দিয়েছেন। যৌতুকের 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য 
রয়েছে। তাই উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে হাদীস বিশারদগণ বলেন, 
সমস্ত হাদীসের দিকে তাকালে একথা 
বুঝা যায় যে, হুযুর সা. নিজের পক্ষ 
থেকে কোন কিছুই যৌতুক হিসেবে 
দেননি। বরং হযরত আলী (াযি.)- 
এর মোহরের দেওয়া যুদ্ধে ব্যবহৃত বর্ম 
বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে জিনিস 
গুলো দিয়েছেন। সে হিসেবে 
যৌতুককে কেন্দ্র করে কোন ধরণের 
রসম রেওয়ায অনুসরন করা যাবে না। 


মাজাহ: ৪১৫২, হায়াতুস সাহাবা: ৩৪২৭, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৩০৬, 
আহকাম: ৩৩/৩৭১ 
সমস্যাং বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় 
কিরাআত মাহফিলের যে আয়োজন 
করা হয়, সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে 
বড় বড় কারী সাহেবদেরকে দাওয়াত 
দেয়া হয় এবং শুধুমাত্র কুরআন 
তিলাওয়াতের জন্য তাদেরকে দশ/বিশ 
হাজার টাকা প্রদান করা হয়। আমি 
জানতে চাই, এভাবে কুরআন 
তিলাওয়াতের জন্য বিনিময় দেয়া-নেয়া 
জায়েয আছে কি? এবং এ ধরনের 
কেরাত মাহফিল করা শরীয়ত সম্মত 
হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মুফতী হিফযুর রহমান 
সমাধান: আমাদের তাহকীক মতে 
শুধুমাত্র বিভিনী লাহানে/কণ্ঠে 
তিলাওয়াতে কুরআন করে তার 
বিনিময় নেওয়া জায়েয ও বৈধ নয়। এ 
জন্য কিরাআত মাহফিল করাও জায়েয 
ও বৈধ হবে না। ফতওয়ার পরিভাষায় 
যাকে কিরাআতে মুজার্রাদা বলা হয়। 
যাতে বিনিময় গ্রহণ কোন প্রকারে'ই 
জায়েয নয় । সুরা আল-বাকারা: ৪১, সুনানে 
বায়হাকী: ৭৮২৫, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
৬/৩৩৯, ইমদাদুল আহকাম: ১/২৪৪ 
সমস্যাঃ সবিনয় নিবেদন এই যে, 
দুইজন স্ত্রী থাকলে কোন কোন ক্ষেএ্রে 
সমতা রক্ষা করা একান্ত জরুরি? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। 
ফরিদুল আলম 


আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 
সমাধান: কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী 


যৌতুক দেওয়ার ব্যপারে নির্দিষ্ট জিনিস 


থাকলে তাদের ভরণপোষণ ও তাদের 


সূরা আন-নিসা: ৩, তিরমিষী :১/২১৬ 


ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৩৭৭ 

সমস্যা: আমার স্ত্রীর সাথে বনিবনা না 
হাওয়ায় তাকে নোটিশের মাধ্যমে 
তালাক প্রদান করে আমি বিদেশ চলে 
যাই। উল্লেখ্য যে, আমি তিন তালাক 
মুখে উচ্চারর করেই তালাকের 
নোটিশটি পুরণ করেছি। শরীয়তে উক্ত 
তালাকের মাধ্যমে আমাদের বিয়েবন্ধন 
ছিন্ন হয়েছে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


মু. আবু বকর 

খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম 

সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় আপনি 
যেহেতু মৌখিকভাবে তিন তালাক 
উচ্চারণ করার কথা স্বীকার করেছেন, 
তাই উক্ত স্বীকারোক্তি অনুযায়ী 
আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক 
পতিত হয়ে আপনাদের বৈবাহিক 
সম্পর্ক সম্পূর্নূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। 
তালাক দেওয়ার পর থেকে আপনাদের 
স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও ঘর- 
সংসার করা পরিস্কার হারাম ও 
নাজায়েয । উক্ত স্ত্রীলোকটি অন্য কোন 
স্বামীর সংসার করার পূর্বে আপনারা 
পুনরায় বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য যে এক 
সাথে তিন তালাক দিলে শরীয়তে ত 


তালাক হিসেবে নয়। ় 
আমাদের চার ইমামের ইজমা ও ইমাম 
বুখারীর এক্যমত রয়েছে। তাই এ 
ব্ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের 
অবকাশ নেই। সূরা আল-বাকারাঃ ২৩০, 
বুখারী শরীফ: ২/৭৯১, হিদায়াং ২৩৭৯ 


সমস্যা: চার বছর পূর্বে আমার সাথে 


বা নির্দিষ্ট কোন পরিমান নেই বরং স্ত্রীর 
মা-বাবার সামর্থানুযায়ী তারা স্বেচ্ছায় 
মুহাব্বত করে নিজের মেয়েকে যা কিছু 
দিতে চায় দিতে পারবে । কিন্ত শর্ত 
হলো লোকদেখানো বা স্বামী কর্তৃক 
কোন চাপে পড়ে না দিতে হবে । ইবনে 
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নিকট রাত্রিযাপন, ইত্যাদিতে সমতা 


তাসলিমা আক্তারের বিয়ে হয়েছে। 


রক্ষা করা জরুরি। অন্যথায় আল্লাহ 


তার সাথে ৩-৪ বছর ভালো সম্পর্ক 


তা'লার নিকট কঠিন শাস্তির সম্মুখীন 


ছিল। এরপর থেকে সে বিভিন্ন কারণে 


হতে হবে। অবশ্য কোন স্ত্রীর প্রতি 
তাহলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। 


অকারণে আমার সাথে ঝগড়া-ঝাটি ও 
দুর্যবহার করতে শুরু করে । এ বিষয়ে 
আমি তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা 


॥ আত্তান্তহীদ ২৮ 
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করেও ব্যর্থ হই। তাই আমি 
সরকীরভাবে হলফনামার মাধ্যমে 
বলেছি যে, আমি হলফনামার মাধ্যমে 
তাকে তালাক প্রদান করে আমাদের 
মধ্যকার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরে 
ছিনন করলাম । এখন র জানার 
বিষয় হল, আমি (মৌখিকভাবে কোন 
তালাক প্রদান করিনি এবং র 
তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল না।) 
হলফনামার মধ্যমে যে তালাক প্রদান 
করেছি তা পতিত হয়েছে কিনা? যদি 
পতিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা 
পুনরায় ঘর-সংসার করাতে চাইলে 
করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন। 
বি. দ্র. তালাক দেওয়ার পর থেকে 
আমার স্ত্রীর সাথে আর সহবাস হয়নি । 

নাছির উদ্দীন 


কোম্পানির হক হিসেবে গণ্য হবে কি? 


পরিশোধ করতে না পারব ততদিন 


আর ওই ব্যালেন্সটি গ্রহীতার (মৃতের) 


লাখে ৫ হাজার টাকা হারে প্রতি মাসে 


ওপর রবি কোম্পানির হক হিসেবে 


সুদ প্রদান করবো। উল্লেখ্য যে ওই 


গণ্য করা যাবে কি? যদি রবি 
কোম্পানীর হকৃ হিসেবে গণ্য করা হয়, 
তাহলে পরিশোধের পদ্ধতি কী? 


টাকাগুলো আমি ব্যাংক থেকে নেইনি 
বরং সাধারণ এক ব্যক্তির কাছ থেকে 
নিয়েছি এবং সে আমাকে অন্য কোন 


সবিস্তারে জানিয়ে উপকৃত করবেন। 
এফএসডি ইকরামুল হক 
সমাধান: কোন ব্যক্তি রবি অফিস 
থেকে ইমার্জেন্সি ব্যালেস নেওয়ার 
ফলে ওই টাকা তার ওপর খণ হিসেবে 


শর্তও দেয়নি। এখন র জানার 

বিষয় হলো, উক্ত ঘরে আমার বসবাস 
করা বৈধ হবে কি? 

মু. ইরফান এনায়াত 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


সমাধান: যে ব্যক্তি লাখে পাঁচ হাজার 


সাব্যস্ত হয়ে যায়। যা পরিশোধ করা 
তার জন্য বাধ্যতামূলক, চাই সে ওই 


টাকা মুনাফা দাবি করেছে এবং ত 
ভোগ করেছে তার জন্য ওই টাকাগুলে 


টাকা (ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স) ব্যবহার 


সদ ও হারাম হিসেবে গণ্য হয়েছে 


করুক বা না করুক। কারণ, আমরা 


লক্ষ্য করে লিখিতভাবে যে কঠোর শব্দ 
ব্যবহার করেছে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর 
সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করলাম । তা দ্বারা 
যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়্যত করে 
থাকে, তাহলে তার স্ত্রীর ওপর তিন 
লাকই পতিত হবে । আর যদি তিন 
লাকের নিয়ত না করে এবং তা 
পথ করে বলে, তখন স্ত্রীর ওপর এক 
লাকে বায়েন পতিত হবে । তারপর 
দেরকে কমপক্ষে দু'জন স্বাক্ষীর 
উপস্থিতীতে কমপক্ষে মোহরের সর্বনিম্ন 
পরিমাণ (যা বর্তমান বাজারদর 
হিসেবে আড়াই হাজার টাকা) ধার্য 
করে আকদে নিকাহ নবায়ন করতে 


হবে। বাদায়িউস সানায়িঃ ৩/১০, আল- 
বাহরুর রায়িক: ২/৯৯, আন-নাহরুল ফায়িক: 
২/৩৯৮ 


৫] ৫ 


| 


বিবিধ 
সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি রবি অফিস 
থেকে ইমার্জেসি ব্যালেস নিয়ে 
ইন্তেকালের পর অন্য কেউ সিমটা 
ব্যবহার না করে উক্ত ব্যালেন্সটি রবি 
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রবি অফিস কর্তৃক জানতে পারি যে, 
ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স নেয়ার পর গ্রাহক 
তা ব্যবহার না করলেও তা কেটে 
(ফেরত) নেয়ার কোন সিস্টেম নেই 
ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের খণের টাকা 
পরিশোধের পদ্ধতি হলো; ওই টাকা 
যদি ব্যবহার না হয়ে থাকে, তাহলে ত 
ব্যবহারের পর; আর যদি ব্যবহার হয়ে 
থাকে, তাহলে পুনরায় টাকা লোড 
করার পর অফিস নিজ দায়িতে ত 
কেটে রেখে দেবে । ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স 
নেয়ার পর ওই ব্যক্তি মারা গেলে ত 
মৃত ব্যক্তির খণ হিসেবে গণ্য হবে 
তাই কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর 
যেমনিভাবে তার সম্পদ হতে তার খণ 
পরিশোধ করতে হয়, তেমনিভাবে 
ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের টাকাও তার 
সম্পদ হতে পরিশোধ করতে হবে। 
অতপর সিম কার্ড ও তার ব্যালেন্স 
মিরাস তথা তরকা সম্পদ হিসেবে গণ্য 
হবে। বুখারী শরীফ :১/৩০৫, তিরমীষী: 
১/২০৬, আদ-দুররুল মুখতার: ৬/৪ 

সমস্যা: আমি কারো কাছ থেকে এই 
মর্মে টাকা ধার নিয়ে ঘর তৈরি করেছি 
যে, যতদিন পর্যন্ত আমি তার কর্জ 


আর আপনার জন্য এরকম মুনাফার 
ওপর কর্জ নেয়া জায়েয হয়নি । তবে 
ওই টাকা দিয়ে যে ঘর করেছেন ত 
ব্যবহার ও সেখানে বসবাস করা 
আপনার জন্য জায়েয ও বৈধ হবে 
হ্যা, লাভের ওপর কর্জ নেয়ার গোনাহ 
থেকে আপনাকে আল্লাহ তাআলার 
দরবারে লজ্জিত হয়ে খাটি তাওবা 
করতে হবে । সূরা আল-বাকারা: ২৭৬, 


মুসলিম শরীফ: ২/৭২, ই'লাউস সুনান; 
১৪/৫১২ 


বিভাগীয় নোটিশ 


টদনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান 
ইসলামিয়া পটিয়ার ফতওয়া 
বিভাগে এখন পাঠাতে 
পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিদিষ্ট ফোনে যোগাযোগ 
করুন । প্রশ্ন পাঠাতে পারেন 
আমাদের ই-মেইল বা 
ফেসবুক ফ্যান-পেইজেও । 
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আদর্শ-আলোকিত মানুষ গড়ার 
কারখানা শিক্ষালয়ে সম্প্রতি ধর্ষণ, 
পাশবিক আচরণ, অপহরণ ও নৈতিক 
অবক্ষয় এবং ধর্ষণোত্তর মর্মান্তিক 
হত্যা, অমানবিক জুলুম-নির্াতন 
অতীতের সকল রেকর্ডকে অতিক্রম 
করেছে। অপরাধ প্রবণতা ও যৌন 
নি্তিন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
অবক্ষয় ও অশুচির ঢেউ আছড়ে 
সর্বত্রে। শিশু ধষণ, নির্যাতণ অতঃপর 
নির্মম হত্যার যেসব চিত্র সম্প্রতি ফুটে 

, তাতে দেশের মিডিয়া 
জগতকে লঙজ্জাবনত করেছে। 


শিক্ষাঙ্গনে ধর্ষণরোধে 
দরদি মনের আকুতি: 
কতিপয় প্রস্তাবনা 


মুফতী আবদুল হক 


মাসে শিশু ধর্ষণ বেড়েছে ৪১ 


জন সাধারণ দুশ্চিন্তার মহা সাগরে 


শতাংশ হারে । ২০১৮ সালে 
শিক্ষদের মাধ্যমে নির্যাতিত 
হয়েছে ১২৯টি শিশু। 
শিক্ষকদের দ্বারা ধর্ষণের 
শিকার হয়েছে ১৭ টি শিশু । 
শারিরীক ভাবে নির্যাতিত 
শিশুর সংখ্যা ৭০ টি। যৌন 
হয়রানির শিকার ৩৩ টি। 
ধর্ষণ চেষ্টা করা হয়েছে ৭ 
জনের ওপর। জরীপের 
বাইরে আরও থাকতে পারে। 
ছাত্রী ধর্ষন এবং অপহরণের 
ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে উদ্বেগ 
জনক হারে। 

বস্তত স্কুল, কলেজ-ভর্সিটির পবিত্র 
অঙ্গনকে অপবিভ্রকারী, সন্তান- 
সন্ততিতুল্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অশুভ- 
কুদৃষ্টি দানকারী বিদ্যা মীর জাফরদের 
তান্ডবে দেশ-জাতি আজ দিশে হারা- 
পাগলপারা । রাসুলের ঘর নামে খ্যাত 
ইথরদের বিশ্বাস ঘাতকতায় ধার্মিক 
জনতা দস্তর মতো তাজ্জব-বিস্ময়াপন্ন 
শিশু শিক্ষা শিক্ষালয়ের কুসুম কাননে 
হিংস্র নরপিচাশদের শঙ্কায় পিতা-মাতা 
উহ! যারপর নাই প্রাণ উষ্টাগত- 


বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের 


আল্লাহর কাছে সিজদাবনত 


এক জরিফ প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত 
বছরের তুলনায় এ বছরের প্রথম ছয় 


ফলশ্র্তিতে অভিভাবক মহল আজ 
উতৎ্কণ্ঠার উত্থাল তরঙ্গে সতরাচ্ছে 


নিমজ্জিত হয়েছে। আদুরে সত্তা- 
সন্ততিদের এ কাল বৈশাখী ও 
টর্নেডোর চোবলে মা-বাবা যারপর নাই 
বিশ্মিত-হতভম্ব। তদুপুরি ছাত্রী 
অপহরণের উপর্যুপুরী ঘটনা কীপুনি 
ধরিয়ে দিয়েছে অবিভাবকদের মনে । 
হায়! যেখানে আলো সেখানে আধার । 
যেখানে শান্তির সমাধান সেখানে 
অশান্তির দাবানল । 

যেখানে নিরাপত্তার দুর্গ সেখানে 
প্রতিনিয়ত জীবণনাশের হুমকি । মানুষ 
যাবে কেথায়ঃ? বিদ্যালয় মাহা 
বিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের পিতা-মাতা 
কখন নেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস? 
কোমলমতি শিশুদের বাবা-মার অস্থির 
মনে কে শোনাবে শান্তির বাণী? কে 
মুছবে তাদের চোখের পানি? 
পিতাকে কে দিতে পারবে একটুখানি 
প্রশান্তির অভয়? সরকারের একাধিক 
প্রশাসন না সরকার বাহাদুর স্বয়ং? কার 
জিমমায় অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়ে ও 
অভয়ারণ্যে প্রেরণ করবে? এ অবস্থা 
চলতে থাকলে হয়ত সেই প্রাচীন প্রথা; 
ঘরোয়া চৌহদ্দীর অভ্যন্তরে সীমিত 
চালাতে হবে। তখন দেশের শিক্ষার 
হার সর্বনিয়ে তলিয়ে যাবে। আর 
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শিক্ষালয় গুলোর সুরম্য দালান- সদয় বিবেচনার সকাশে দরদী মনের 


ইমারতসমূহ ছেলে-মেয়েকে কবে আকুতি কতিপয় প্রস্তাবনা পেশ করা 
নাগাদ কোলে নেবে-বুকে জড়াবে মৌন হলো: 


বোবা কান্নায় ক্রমান্ধে নিঃশেষ হয়ে 
যাবে । কেননা জাতি বিধ্বংসী এসিডর 
গতিধারা চলতে থাকলে বাঙ্গালী জাতি 
নিকট ভবিষ্যতে শিক্ষাঙ্গনের প্রতি 
আগ্রহ-উৎসাহ যে হারিয়ে ফেলবে তা 
বলার অপেক্ষা রাখেনা । 

আমি একজন অসাম্প্রদায়িক দীনী 
নাগরিক হিসেবে দেশ জাতির কারিগর 
আদর্শ শিক্ষকগণের প্রতি সম্মানের 
চাঁদর বিছিয়ে দিই। কিন্তু শিক্ষক 
নামের কলঙ্ক ও হায়নাদের আচরণ 
দর্শনে যারপর নাই বিস্মিত হই। 
শিক্ষাঙ্গনের ভাব গারতীর্য পূর্ণ পবিত্রতা 
বিনষ্টকারীদরে কদর্য স্বভাব শ্রবণে 


সম্বিত হারিয়ে ফেলি। বিশেষত: 
নৈতিকত ও সভ্যতার আধার 


মাদরাসায় কোন অবঞ্চিত ঘটনা 
বিস্ফোরিত হলে মনে হয় যেন মাথার 
ওপর আসমান ভেঙে পড়েছে । যে সব 
অনলে রাসুলের ঘরকে ভস্ম ও ছারখার 
করেছে, তারা হায়! তুচ্ছ কামভাবের 
বসবতাঁ হয়ে নবীজির মডেল শিক্ষালয় 
সুফফায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে । হাজী 
শরীয়তুল্লাহ, শামসুল হক ফরিদপুরী, 
শাহ জালাল, শীহ পরান, খান জাহান 
আলী, মুফতী আমীমুল ইহসান, 
গীরজি, হাফেজ্জী, ড. শহীদুল্লাহ ও 
খতীব ওবাইদুল হকগণের কষ্টার্জিত 
ইসলামি তাহজীব-তামাদ্দুনের 
মার্যাদাপূর্ণ পাগড়ীকে ধুলোয় ধুসর 
করেছে। কোটি কোটি মানুষের ধর্ম 
বিশ্বাসের মূলে আস্তার সংকট তৈরি 
করেছে। হায়! কাবাঘর থেকে কুফরি 
উদ্দীরণ হলে মুসলমানী থাকবে 
কোথায়? 

নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিনেট, গভর্নিং 
বডি, পরিচালনা পর্ষদ ও শুরা কমিটির 


১. কোন দায়িতৃশীল বা শিক্ষক একলা 
অবস্থানে থেকে কোন ছাত্রী বা 
শিশু-কিশোরকে আহবান করলে 
তিনজনের সমভিব্যাহারে উপস্থিত 
হতে হবে। কদাচ একজনের 
উপস্থিতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে 
প্রতিবিধান করা যেতে পারে । 


২. কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী 


কোন ছাত্রী বা শিশু-কিশোর কে 
কোথাও ভ্রমনে-বিচরণে নিতে 
পারবেনা । নচেৎ আইন 
লজ্ঘনজনিত দোষে দোষী সাব্যস্ত 
করা হোক। 


৩. মহিলা মাদরাসার ছাত্রীরা পুরুষ 


শিক্ষকগণ থেকে অবশ্যই শরয়ী 
পর্দা অবলম্বন করতে হবে । পর্দা 
লজ্ঘনকারিণীদেরকে আবশ্যিক 
শাস্তির আওতাভুক্ত করা হোক । এ 
প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে নেকাব 
পরিহিতাবস্থায় পুরুষের সাথে 
নিস্প্রয়োজনীয় বৈঠক ইসলামি 
সংস্কৃতির পরিপন্থী । 


৪. কোন ছাত্রী ও শিশু-কিশোর দ্বারা 


চুল টানা, গা টিপা ইত্যাদি দৈহিক 
সেবা গ্রহণ অমার্জনীয় অপরাধ বলে 
বিধান জারি করা হোক। 


৫. আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের 


বিয়ে-শাদিসংক্রান্ত আলোচনা 
একদম নিষিদ্ধ বিষয় বলে আইন 
করা হোক। 


৬. ছাত্রীদের ভদ্রতা বিবর্জিত পোষাক- 


আষাক এবং উসৃঙ্খল জীবন যাপন 

বশ্যিকভাবে পরিত্যাগ করার 
বিধান করা হোক। 

৭. প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও লেখা- 
পড়ার সুষ্ট পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে 
পড়া-লেখায় অমনোযোগী বিশেষত: 


মেয়েদের অধ্যবসায়ে বিল্ 
সৃষ্টিকারীদেরকে সতর্কতার পর 
শাস্তির আওতাভুক্ত করা হোক। 

৮. দায়িতৃশীল ও শিক্ষক মহোদয় 
গণকে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান 
দৃষ্টি রাখতে হবে। কারো প্রতি 
সন্দেহযুক্ত দুর্বলতা (অতিমমতা) 
প্রতিষ্ঠান বহির্ভত আচরণ হিসেবে 
গন্যকরা হোক। 

৯. ক্লাসে ক্লাস প্রসঙ্গ এবং মাঝেমধ্যে 
নৈতিকতা-চরিত্র শোভা ও পড়া- 
লেখার প্রতি প্রেরণা দান ছাড়া অন্য 
কোন প্রকার আলোচনা নিষিদ্ধ করা 
হোক। 

১০. ছাত্র-ছাত্রীদের সময়-জীবনকে 
আমানত মনে করতে হবে । তাদের 
সাথে পিতৃ ও পুত্র-কন্যাসুলভ 
আচরণ এবং গ্লেহ-মায়া বিজড়িত 
শাসন করতে হবে। লেখা-পড়ায় 
মূল্যবোধে বিশ্বাসী, চরিত্রবান ও 
সুনাগরিক হিসেবে গঠনে সমেষ্ট 
হতে হবে। কেননা পৃথিবীর 
ইতিহাসে ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে 
কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছে এমনটি 


পাওয়া যাবেনা। কাজেই 
মূল্যবোধের সম্প্রসপারণ-লালন ও 
অনুশীলন বাড়াতে হবে। 


১১. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অপহরণ থেকে 
সুরক্ষার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা-পদক্ষেপ 


গ্রহণের মাধ্যমে অস্থির 
অভিভাবকদের ক্ষতস্থানে আস্তার 
প্রলেপ দেয়া হোক। 


১২. শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পাঠ 
চরিত্র এবং ভালো রেজাল্টে 
পুরক্কারের বিধান প্রতর্বতন করা 
হোক। 


লেখক: মুহাদিস আজিজুল উলুম মাদরাসা, 
রাজারকুল, রামু, কক্সবাজার 
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এক. ৬২০০] ০০৮ ০ এ ৪০৬০ 
গতদিন জরুরি কিছু কিতাব অনুসন্ধান 
করতে গিয়ে ইউকেভিত্তিক একটি 
অনলাইন বুকশপ দেখছিলাম । চোখের 
সামনে এলো কয়েকটি দুর্লভ কিতাব । 
তন্মধ্যে একটি হলো বাংলাদেশি 
শায়খুল হাদীসের লেখা সুনানে 
তিরমিধীর আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 
কিতাবের নাম মাআরিফুল খুতনী আলা 
সুনানিত তিরমিযী । 

এটি শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ নিয়াজ 
একটি আরবি কিতাব। তিনি ছিলেন 
চীন অধিকৃত তৃর্কিস্তানের অধিবাসী । 
চীনের উইঘুর অঞ্চলের জিংজিয়াংয়ে 
তার জন্ম হয় ১৯১৪ সালে। 
শিক্ষার্জনের লক্ষ্যে তিনি বহু জায়গা 
সফর করেছেন। অবশেষে 
১৩৬৪/১৯৪৪ সালে দারুল উলুম 
দেওবন্দ থেকে তিনি ফারিগ হন। তার 
উত্তাদদের মধ্যে অন্যতম শায়খুল 
ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানি 
রাহিমাহুল্লাহ । ১৯৪৫ সালে তিনি 
বাংলায় (বের্তমান বাংলাদেশে) চলে 
আসেন । বস্তত ছরছিনার পীর মরহুম 
নেসার উদ্দিন আহমদ রাহিমাহুল্লাহর 
অনুরোধে শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ 


১৯৪৫ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত একাধারে 


রাহিমাহুল্লাহর পরিবারের খবর শুনতে 


৪১ বছর তিনি ছরছিনা দারুস সুন্নাহ 


পেলেন। যেহেতু জলিল আহমদের 


কামিল মাদরাসায় হাদীসের খেদমতে 
নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৬ সালের 
অক্টোবরে ঢাকায় তার ইন্তেকাল হয়। 
হাদীস অধ্যাপনার পাশাপাশি 
লেখালেখি করতেও ভালবাসতেন 
তিনি। অবশ্য তার লিখিত গ্রন্থসমূহ 
প্রকাশনার আলো দেখেনি। প্রাপ্ত 
তথ্যমতে এককালে তিনি জমিয়তে 
ওলামায়ে ইসলাম অল পাকিস্তানের 
সভাপতিও ছিলেন । 

মাআরিফুল খুতনী মূলত সুনানে 
তিরমিধীর ওপর তার রচিত একটি 
অসম্পূর্ণ আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। বহুবছর 
যাবত এটিও পার্ুলিপি আকারে 
ছিলো। পাঞ্জাবের শায়খুল হাদীস 
মাওলানা জলিল আহমদ আখন আল 
খুতনী সাহেব গ্রন্থটি আবিষ্কার করে 
২০১৮ সালে ছাপানোর ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। মাওলানা জলিল 
১৪০৬/১৯৮৬ সালে জামিয়া 
ইসলামিয়া বিন্ুরি টাউন থেকে শিক্ষা 
সমাপন করেন৷ 

বন্তত ২০১০ সালে মাওলানা জলিল 
আহমদ আখন মাওলানা শাহ হাকিম 
আখতার রাহিমাহুল্লাহর নির্দেশে 
সিলেট সফরে আসেন । সেখান থেকে 


হুসাইন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ 


তিনি ঢাকায়ও গমন করেন। ঢাকায় 


তাকে ছরছিনা প্রেরণ করেছিলেন। 


তিনি শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ নিয়াজ 


পরিবারও চীনের ওই একই অঞ্চল 
থেকে পাকিস্তান গিয়েছিলেন; সেজন্য 
তিনি বাংলাদেশে অবস্থানকারী ওই 
পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহ 
দেখালেন। এক সুত্রে তিনি মরহুম 
শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ নিয়াজ 
জেনারেল নাঈমের সাক্ষাত লাভ 
করেন । তার দাওয়াতে তিনি খালেদার 
বাসায়ও যান। এভাবে মরহুমের 
পরিবারের সঙ্গে মাওলানা জলিল 
আহমদের সখ্যতা গড়ে উঠে। এক 
পর্যায়ে জত্র মহিলা খালেদা তাকে 
জানালেন যে, তার আব্বা মৃত্যুর সময় 
৭ জন মেয়ে সন্তান রেখে যান। 
কোনো ছেলে সন্তান না থাকায় পিতার 
ইলমি উত্তরাধিকারের কোনো যত্ন 
নেওয়া হয়নি। এ সময় খালেদা 
মাওলানা জলিল আহমদের হাতে 
একটি পার্গুলিপি তুলে দেন। এই 
পাঙ্ুলিপি ছিলো মূলত সুনানে 
তিরমিধীর ওপর রচিত একটি আরবি 
গ্রন্থ। সেই পাগুলিপি নিয়ে এসে তিনি 
পাকিস্তান থেকে তা প্রকাশের ব্যবস্থা 
করেন। 

এই আরবি ব্যাখ্যান্থে সুনানে 
তিরমিধীর আবওয়াবুত তাহারা থেকে 
আবওয়াবুল বুযু পর্যন্ত এসেছে । অর্থাৎ 
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এটি পুরো কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয়। 
শুরুতে হাদীস বিষয়ক সংক্ষিপ্ত একটি 
ভূমিকাও রয়েছে। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি 
সংক্ষিপ্ততার পথ বেছে নিয়েছেন। 
ফিকহি মাসায়েলের কিছুটা বিশদ 
পর্যালোচনা করেছেন। হানাফি 
ফিকহের প্রাধান্য দিতে গিয়ে বহু 
প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। কখনও 
যুক্তির নিরিখে হাদীসের সত্যতা তুলে 
ধরেছেন। মোটকথা, সংক্ষিপ্ত হলেও 
জানার মতো কিছু বিষয়ও পাওয়া যায় 
বাংলাদেশি শায়খুল হাদীসের লেখা 
এই আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থে। 

যদিও তিনি জন্মসূত্রে তুর্কিস্তানি, কিন্তু 
বাংলাদেশেই তার কর্মজীবন কেটেছে। 
ছরছিনা মাদরাসায় তিনি চীনের হুযুর 
হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
মাওলানা জলিল আহমদ সাহেবের 
আন্তরিক শুকরিয়া জানাই । তার 
মাধ্যমেই আমরা এমন তুরাস এর 
সন্ধান পেলাম। তবে কিতাবটি 
ছাপানোর ক্ষেত্রে অন্য কেউ চাইলে 
আরও কিছু কাজ করতে পারেন। এতে 
আধুনিক মানসম্মত ছাপায় আরও 
যুখসই তাহকিকের মাধ্যমে কাজটি 
ইলমি দুনিয়ায় সমাদৃত হতে পারে । 
৫১২ পৃষ্ঠার ঝকঝকে ছাপা এই 
সংস্করণটি আমি সং্হ করেছি 
ইংল্যান্ডের বুরাক (73774) অনলাইন 
বুকশপ থেকে । এটি ছেপেছে 
পাঞ্জাবের মাকতাবায়ে হাকিমুল 
উম্মত। 


দুই. ০019 ৬০৮ এ এ ৬০০৩] 0 
৬০৬ এ এ ৬১] 


করিয়ে দিতে শায়খ রশিদ রিষা, 
আল্লামা যাহিদ কাউসারী, আল্লামা 


না। সেজন্য গতদিন ইউকে ভিত্তিক 
একটি অনলাইন বুকশপে কিছু জরুরি 


শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, 
আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাহ 


কিতাব খুঁজতে গিয়ে নতুন দুটি আরবি 
সংকলন আবিষ্কার করলাম । দুটোই 


প্রমুখ জগদ্িখ্যাত মনীষী বিশেষ ভূমিকা 
পালন করেছেন। তবে শায়খ আবদুল 
ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহ এর 
অবদান এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি 
আল্লামা কাশ্মিরী এর আত-তাসরীহ 
বিমা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল মাসিহ 
গ্রন্থটি তিনি আরব থেকে প্রকাশ 
করেন। শায়খের তাহকিক ও নিরীক্ষণ 
গ্রন্থটির মান বহুগুণে বৃদ্ধি করে 
দিয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি 
কাশ্বিরী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করেন। 

আল্লামা কাশ্িরী সাধারণত নিজে 
লিখতেন না। তার মুক্তাসম কথা ও 
আলোচনাসমূহ শিষ্যগণ নোট করে 
রাখতেন। তিনি বলতেন ছাত্ররা 
লিখতেন । পরিভাষায় যাকে বলা হয় 
'আমালি'। পরবর্তী সময়ে সেই আমালি 
বা নোটগুলোই মহামূল্যবান গ্রন্থ 
হিসেবে বিদ্বান মহলে সমাদৃত হয়। 
আল্লামা কাশ্িরী রাহিমাহুল্লাহ 
একাধারে বহুবছর সহীহ আল-বুখারীর 
পাঠদান করেছেন। তীর দারস ও 
লেচকচারসমূহ অনেকেই নোট করেন 
সংকলিত ফায়যুল বারী সর্বাধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি আরবি ভাষায় 
রচিত । বিশাল কলেবরের চার খণ্ডে ত 


আল্লামা কাশ্মিরীর সহীহ আল-বুখারীর 
দারস থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত। 
১. ফাযলুল বারী ফি ফিকহিল বুখারী । 
এটি সংকলন করেছেন কাশ্মিরী 
রাহিমাহুল্লাহ এর শাগরেদ মাওলানা 
আবদুর রাউফ হাজারওয়ী 
রাহিমাহুল্লাহ । তিনি আল্লামা কাশ্মিরীর 
নিকট সহীহ আল-বুখারী সর্বমোট 
তিনবার পড়েছেন। এটি ৪ খণ্ডে 
প্রকাশিত। সবকটি খণ্ড মিলিয়ে 
পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার । 

২. আস সায়হুল জারি ইলা জান্নাতিল 


বুখারী । এটি সংকলন করেছেন 
কাশ্িরী রাহিমাহুল্লাহর শাগরেদ 
মাওলানা আবদুল হালিম ইবনে আমির 


বখশ মুলতানী রাহিমাহুল্লাহ । এটি ৩ 
খণ্ডে প্রকাশিত। সবকটি খণ্ড মিলিয়ে 
পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় একহাজার । 
কিতাব দুটো হাতে পৌছার পর শায়খ 
ড. মুহি উদ্দিন আওয়ামাহ 
হাফিযাহুল্লাহকে অবগত করলাম। 
তাকে জানালাম, অধমের আল 
ফাওয়াইদুল মুনতাকাহ (দারুল ফাতহ, 
জর্ডান থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থটি মূলত 
ফায়যুল বারী থেকে চয়নকৃত। এখন 
ইনশাআল্লাহ এই দুটো সংকলন 
থেকেও নতুন তথ্য সংযোজন করা 
যাবে। তিনি তা জেনে আনন্দ প্রকাশ 
করলেন। বললেন, আপনার উচিত 


প্রকাশিত হয়। আরব থেকেও আধুনিক 
মানসম্মত ছাপায় ৬ খণ্ডে তা বাজারে 


হবে এই তিনটি সংকলনের মধ্যে 
তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যে, 


এসেছে। সহীহ আল-বুখারীর ওপর 


শতকে আল্লামা কাশ্িরী 
রাহিমাহুল্লাহ ইলমে হাদীসের যে 
বিশাল খেদমত করে গেছেন, সেজন্য 
আজ ইলমি দুনিয়ায় তার নাম 
স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ব্রান্ডে পরিণত 
হয়েছে। আরব বিশ্বে তাকে পরিচয় 


ফায়যুল বারী ছাড়া উর্দু ভাষায়ও 


কাশ্বিরী রাহিমাহুল্লাহর এই তিন 
শাগরেদের মধ্যে কে যথাযথভাবে তার 


কাশ্রিরী রাহিমাহুল্লাহর দারস গ্রন্থাকারে 
বের হয়েছে। 
কিন্তু আরবি ভাষায় তার দারস 


আলোচনাগুলো উপস্থাপন করেছেন । 
প্রত্যুন্তরে আমি বললাম, এটিও পৃথক 
একটি প্রসঙ্গ। কাজটি করতে পারলে 


সংবলিত আরও কোনো গ্রন্থ রচিত 


অনেক উপকারী সাব্যস্ত হবে 


হয়েছে বলে অন্তত আমার জানা ছিলো 


ইনশাআল্লাহ । 
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আপাতত দৃষ্টিতে আমার মনে হয়েছে, 


ওপর কিছুটা কাজ করেন। বিশেষত 


কোনো কোনো মুকাদ্দিমা স্বয়ং একটি 


নতুন এই দুই আরবি সংকলনের 
বর্ণনাভঙ্গি কিছুটা দুর্বোধ্য এবং 
ক্ষেত্রবিশেষ অতি সর্থক্ষপ্ত। 


যেসব মনীষীর চিঠি এতে উল্লিখিত 


গ্রন্থের মর্যাদা রাখে। দুর্লভ তথ্য, 


হয়েছে; তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তিনি 
যোগ করে দিয়েছেন। বৈরুতের দারু 


ইনশাআল্লাহ শীঘ্ই কিতাব দুটো 
পুরোপুরিভাবে পড়বো এবং অধমের 
আরবি কিতাব আল-ফাওয়াইদুল 
মুনতাকার পরবর্তী সংস্করণের জন্য 
তথ্য সংগ্রহ করবো । 


তিন. ১৪ লা ০১৬ 1৯৩৭। ০১০১ 


১৬ এ 


ইবনি কাসির থেকে ২২৪ পৃষ্ঠার বর্ধিত 
ও পরিমার্জিত এই সংস্করণটি ছাপা হয় 
১৪২৫/২০০৪ সালে । 


চার, ৮০ জী £১এ]। ০৩০ 
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ল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদবি রাহিমাহুল্লাহ । ইলমি দুনিয়ায় 


আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 


তার গ্রহণযোগ্যতা ছিলো শীর্ষে। কী 


নদবি রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে 
নতুনভাবে কিছু বলার নেই। তার 
কর্মতৎপরতা ছিলো বিশ্বব্যাপী। 


তো আরব! কী অনারব! সব জায়গায় তার 
মূল্যায়ন ছিলো । 
সেজন্য লেখক ও গবেষকগণ 


তৎকালীন জগদিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে 


নিজেদের নতুন বইয়ের জন্য তার 


তার ছিলো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তাদের 


দুটো কথা লিখিয়ে নিতে চাইতেন। 


সঙ্গে যেমন সাক্ষাত হতো নিয়মিত, 


এক্ষেত্রে শুধু তার অনুজরাই নয়, বরং 


তেমনি চিঠিপত্রে মতবিনিময় হতো 
সমান্তরালে । 


অনেক অগ্রজ মনীষীও তার তাকরিয 
বা অভিমত দিয়ে নিজেদের বইয়ের 


তার প্রতি লেখা বিশ্বের বিভিন্ন 


সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন । শায়খুল হাদীস 


অঞ্চলের জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের 
বেশ কয়েকটি চিঠি একত্রিত করে এই 


ল্লামা যাকারিয়্যা, শায়খ আবদুল 
ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহর নাম 


বই সাজানো হয়েছে। এতে যেসব 


সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া 


ব্যক্তিবর্গের চিঠি স্থান পেয়েছে তনাধ্যে 


পূর্ববর্তী সময়ের মনীষীদের যেসব গ্রন্থ 


অন্যতম হলেন, আল্লামা সাইয়েদ 
হুসাইন আহমদ মাদানী, শায়খ 
আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, শায়খ 


নতুনভাবে তার সময়ে তাহকিক করে 
ছাপানো হতো; সেরকম অনেক গ্রন্থের 
শুরুতেও তার ভূমিকা শুভা পেয়েছে। 


আলী তানতাবি, সাইয়েদ কুতুব শহিদ, 
ড. আহমদ আমীন, শায়খ ইউসুফ 
কারযাবি, শায়খ মুসতাফা সিবায়ী, 
বাদশাহ ফায়সাল প্রমুখ । 

আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী 
রাহিমাহুল্লাহ এর জীবদ্দশায় ১৪০৪ 
নদবী হাফিযাহুল্লাহ এই সংকলনটি 
প্রস্তুত ও প্রকাশ করেন। পরবর্তী 
সময়ে প্রখ্যাত গবেষক সাইয়েদ 
আবদুল মাজিদ গাওরি এই সংকলনের 


নদবি রাহিমাহুল্লাহর এইসব ভূমিকা, 
অভিমত ও অভিব্যক্তি একত্রিত করে 
সাইয়েদ আহমদ যাকারিয়া আল- 
গাওরী একটি সংকলন প্রস্তুত 
করেছেন । ৩ খণ্ডে প্রায় ১৩ শত পৃষ্ঠার 
এই সংকলনটি বৈরুতের দারু ইবনি 
কাসির থেকে ১৪৩১/২০১০ সালে 
প্রকাশিত হয়। 

উল্লেখ্য যে, যদিও এগুলো বিভিন্ন 
বইয়ের শুরুতে নদবি রাহিমাহুল্লাহ 
লিখিত ভূমিকা বা অভিমত, কিন্তু 


অভিনব বিন্যাস এবং তীর স্বচ্ছ চিন্তা 
এসবের মান বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। 
সুতরাং সুযোগ থাকলে বইটি সংগ্ৰহ 
করা উচিত। 
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শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফিয মাহমুদ 
হোসাইন সাহেব হাফিযাহুল্লাহ 
সিলেটের ক্ষণজন্মা এক জ্ঞানতাপস। 
হযরতের নিকট সরাসরি পড়ার সুযোগ 
অধমের না হলেও আমাদের একাধিক 
তাছাড়া হযরতের দারসে বসা না 
হলেও তার রচিত অনেকগুলো দারসি 
বা একাডেমিক বই এবং সহযোগী 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাঠের সুযোগ হয়েছে 
একজীবন তিনি আমাদের আঙ্গুরা 


মাদরাসায় হাদীসের খেদমতে 
নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে 


ইঙ্ল্যান্ডের বার্মিংহাম শহরের একটি 
কর্মরত আছেন । ইলমের ময়দানে তার 
পাহাড়সম যোগ্যতা থাকার পরও তিনি 
নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করেন । 
কোনোরকম প্রচার বা খ্যাতির তার 
সামান্যত মোহ নেই। ইলমের সঙ্গে 
তার বিনয় ও মহান আখলাক 
আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় 
সিলেটের আযাদ দীনী ইদারা বোর্ডের 
একাধিক পাঠ্যপুস্তক তীর প্রস্তুত করা । 
আরবি, বাংলা ও উর্দু তিন ভাষায়ই 
তিনি সমান পারদরশী। মুখতাসারুল 
মাআনি এর ভূমিকার একটি চমতকার 
উর্দু শারহ লিখেছেন। শারহু ইবনি 
আকিল এরও একটি উর্দু ব্যাখ্যাগ্রস্থ 
রয়েছে তার। 
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শি।ক্ষা।-।সং।স্ক।তি 
মাওয়াহিবুর রাহমান হযরত কর্তৃক 


এখনও এর কমবেশি চর্চা রয়েছে। 


ক্ষেত্রে হারিরি তাচ্ছিল্য ও 


সংকলিত একটি অনবদ্য আরবি গ্রন্থ । 
তাফসীর এর মূলনীতি এবং কুরআন 
এর জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে রচিত এ গ্রন্থটি 


তাছাড়া কওমি মাদরাসার সিলেবাসে 
এখনো সেটা পাঠ্যবই হিসেবে 


সমাদৃত। 


বিকৃতমস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছেন। 
এতে তিনি বোকামি ও নিরর্থক কথার 
আশ্রয় নিয়েছেন। নিজে বিভ্রান্ত 


আমাদের সকলের সং্রহ করা উচিত। 


গত রমজানে সুরা আল-কাহফের 


এপর্যন্ত গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড বের 


তাফসীর করতে গিয়ে একাধিক 


হয়েছেন। এই আয়াত থেকে তিনি 
প্রমাণ পেশ করতে চেয়েছেন যে, 


হয়েছে । বাকিপ্তলোও সামনে আসবে 


ফসীরগ্রন্থ গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন 


ইনশাআল্লাহ। এটি সংকলনে তার 


অনুনয়বিনয় করে কোনো কিছু চাওয়া 
এবং বারবার চাওয়া দোষের কিছু নয়! 


সুযোগ্য ছেলে হাফিয মাওলানা 
বদুল্লাহঃ আল ফাহিম ভাইও 
সহযোগিতা করেছেন বলে বই থেকে 


মতো 
করতে হয়েছিলো । এর মধ্যে হাদীস ও 
তাফসীর বিশারদ আল্লামা কুরতুবী 


ব্যক্তির জন্য এটা লজ্জাজনক বা 


আহকামিল কুরআন' বা তাফসীরে 


জানলাম । অধমকে এই কপিটি হাদিয়া 


কুরতুবী ছিলো অন্যতম। নবী মুসা 


দিয়েছেন শিক্ষানুরাগী একজন দীনি 
ভাই, খালেদ আহমদ। 
সিলেটের দারুল হিকমাহ বইটি প্রকাশ 


লাইহিস সালাম এবং পুণ্যবান বান্দা 
খিজির এর মধ্যকার কথাবার্তা এবং 


মানহানিকরও নয়। হারিরী কবিতার 
শ্লোকে বলেন, “তোমাকে যদি (খালি 
হাতে) ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে এতে 
কোনো লঙ্জা নেই; কেননা ইতোপূর্বে 
মুসা ও খিজিরকেও ফিরিয়ে দেওয়া 


তার পুরো শিক্ষা সফরের যে ইতিবৃত্ত 


করেছে। এর সত্ববাধিকারী, প্রখ্যাত 
আলেম, মাওলানা আবদুল মুকিত 
জালালাবাদি সাহেব আজকাল বেশ 


কুরআনে এসেছে, এর ব্যাখ্যার এক 
পর্যায়ে আল্লামা কুরতুবী (মূ. ৬৭১ হি.) 
সাহিত্যিক হারিরি (মূ. ৫১৬ হি.)-এর 


অসুস্থ । তার আশু সুস্থতার জন্য আমরা 
দোয়া করছি। 


প্রাটীন আরবি সাহিত্যের জগদ্বিখ্যাত 


প্রসঙ্গ টেনেছেন। 

আল্লামা কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 
ল্লাহ তায়ালা হারিরিকে ক্ষমা করুন! 
নবী মুসা আলাইহিস সালাম এবং 
খিজির যে একটি গ্রামে গিয়ে তাদের 


একটি অনবদ্য গ্রন্থ হলো মাকামাতে 


জন্য খাবার বন্দোবস্ত করার অনুরোধ 


হারিরি। আরব দেশের সাহিত্য অঙ্গনে 


করেছিলেন; সে বিষয়ক আয়াতের 


দরবার ঢাকার পা।€ ্‌ 
৪ দিন ব্যাগী বাংসরিক (গাবতলী ও কল্যাণপুরের মাঝে) 


হয়েছে।? 

কুরতুবী বলেন, এটা দীন নিয়ে তামাশা 
এবং তা নবীগণের মর্যাদা পরিপন্থী । 
আল্লাহ তায়ালা সালাফে সালিহিনের 
ওপর রহম করুন; তারা বিবেকবুদ্ধি 
সম্পন্ন প্রত্যেকটি মান্ষকে এই 
ওসিয়ত করে গেছেন যে, তুমি আর যা 
কিছু নিয়ে বিদ্রুপ কর, ধর্ম নিয়ে বিদ্ধপ 
করা থেকে দূরে থাক। (তোফসীরে 
কুরতুবী, ১৩/৩৩৬) 


লেখক: আলোচক, ইকরা টিভি, লন্ডন 


তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯, জবর গরু হয় ও জানুয়ারী মর সময় আখেরী মুনাজাত। 
নির্ধারিত স্থায়ী সময়সূচি- রতি বছর ডিমের মাসের শেষ মঙ্গলবার শুরু হয়ে জুম'আর মময় আখেরী মুনাজাত) 
তাশরিফ রাখবেন ও ওয়াজ করবেন: সি গীরজাদাগণ ও দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম। 


ডিসেম্বর'১৯ 


শি।ক্ষা।-|সং।স্ক।তি 


অনিরাপদ প্রাইভেট 
মাদরাসা: যেভাবে 
ধর্ষকরা সুযোগ 
নিচ্ছে 


মুসাননী মেহবুব 


সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের একটি ক্যাডেট 
মাদরাসার প্রধান এবং নেত্রকোণার 
একটি মহিলা মাদরাসার শিক্ষককে 
একাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে ধর্ষণের 
অভিযোগে গ্েফতার করা হয়েছে। এ 


গত দশকের শুরুর দিক থেকে 


আদরের ছলে আপত্তিকর আচরণ 


ব্যক্তিনিয়ন্ত্রণাধীন এক ধরনের প্রাইভেট 


করেন। ব্যাপারটা সম্পর্কে দৃষ্টিআকর্ষণ 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রচলন শুরু হয়েছে 
বাংলাদেশে । চলতি দশকে এসে এমন 
মাদরাসার সংখ্যা দ্রুতহারে বাড়ছে 
হিফয নুরানি এবং কওমি সিলেবাসের 
চলে এ মাদরাসাগুলো। থাকে ইফতা 
ও বিশেষায়িত জামায়াতও | এর 
বাইরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মহিলা 
মাদরাসাও আছে ব্যক্তিনিয়ন্ত্রণে 
প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। 

অনুসন্ধানে দেখা গেছে এ ধরনের 
মাদরাসা প্রধানত ব্যবসায়িক মন- 
মানসিকতা থেকে করা হয়। ফলে 
পুরো মাদরাসার নিয়ন্ত্রণ এর প্রতিষ্ঠাতা 
বা পরিচালকের হাতে থাকে । অসংখ্য 
মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাদের দেখা গেছে, 
ইলমি এবং আমলি কোনো ধরনের 


করতে গেলে পরিচালক ওই 
শিক্ষককেই বছরের মাঝখানে বিদায় 
করে দেন মাদরাসা থেকে । 


ওই শিক্ষকের দাবি, রাজধানীর 
ব্যক্তিনিয়নত্রিত এমন আরও অনেক 
প্রাইভেট মাদরাসায় কোমলমতি 
শিক্ষার্থীরা অনিরাপদ । আর প্রাইভেট 
মহিলা মাদরাসাগ্ডলোতেও শরয়ি 
পরিবেশ বজায় রাখা হয় না অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে। কোনো কোনো মাদরাসায় 
স্বয়ং  প্রতিষ্ঠান-প্রধান সুযোগের 
অপব্যবহার করে শরিয়ত-বিরোধী 
কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছেন শিক্ষার্থীদের 
সঙ্গে, আবার কোনো কোনো জায়গায় 
সাধারণ শিক্ষকরা জড়াচ্ছেন এসবে 
ব্যক্তিনিয়নত্রণের ফলে প্রতিষ্ঠান- 
প্রধানের অনৈতিক কার্যকলাপে 


যোগ্যতা ছাড়াই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 


জবাবদিহিতার কোনো বালাই থাকে 


করেছেন। অধিকাংশ মাদরাসা করা 
হয় ভাড়া বাড়িতে । বাড়ির একপাশে 
থাকে প্রতিষ্ঠান-প্রধানের বাসা, আর 


দুটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাদরাসা 
ঘরানা ও আলেম শ্রেণি নিয়ে তীব্র 
সমালোচনা হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে । 

মাদরাসায় ধর্ষণ কিংবা সমকামিতার 
এমন সংবাদ গত কিছুদিন ধরে বেশ 
ঘনঘনই প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের 
সার্বিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য 
শিক্ষাধারার সঙ্গে তুলনার বিচারে 
ঘওছঠও ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন হিসেবে 
বিবেচনার দাবি রাখলেও যেহেতু 
মাদরাসা ঘরানা ও ওলামায়ে কেরামকে 
আস্থার ঠিকানা বিবেচনা করা হয়, তাই 
এ অঙ্গন থেকে এসব ঘটনা প্রকাশিত 
হওয়ার পর একদিকে যেমন ধর্মপ্রাণ 
মানুষ শঙ্কিত ও লঙ্জিত হন, 


আরেক পাশে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক 


না। আর সাধারণ শিক্ষকদের বেলায় 
অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি 
নির্ধারণ করা হয় সর্বোচ্চ বহিস্কার করা 
পর্যন্ত। এর বাইরে কোনো ধরনের 


ব্যবস্থা এবং ক্লাসরম। ফলে 


সালিশ কিংবা আইনের আশ্রয় না নিয়ে 
প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসার সম্মান ক্ষুন্ন 


থাকে না, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের 
আবাসন-ব্যবস্থাও অনিরাপদ হয়ে 
পড়ে। 

নামকাওয়ান্তে দাওরা পর্যন্ত পড়ে 
কোনো ধরনের ইলমি যোগ্যতা ও 
চারিত্রিক নিক্ষলুষতা না থাকার কারণে 
এ ধরনের কোনো কোনো মাদরাসায় 
স্বয়ং প্রতিষ্ঠান-প্রদানই অনিরাপদ 
ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অনৈতিক কাজের 
চেষ্টা করেন। নামপ্রকাশ না করার 
শর্তে রাজধানীর এমন একটি 


অপরদিকে মাদরাসাবিদ্বেধী মহল 


মাদরাসার সাবেক এক শিক্ষক 


ঘওছঠও  ছুতোয় আক্রমণাতবক 
সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 


জানিয়েছেন, মাদরাসাটির পরিচালক 
ছোট ছোট শিশু শিক্ষার্থীদের সাথে 


হওয়ার ভয়ে বিষয়টিকে ধামাচাপা 
দিয়ে রাখা হয়। 

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ওই আলেম 
শিক্ষক আরও বলেন, মাদরাসা ঘরানা 
থেকে ধর্ষণ এবং সমকামিতার 
ঘওছঠও ধারা বন্ধ করতে কওমি 
অনিয়ন্ত্রিত এসব প্রাইভেট 
মাদরাসাগ্তলো নিয়ে ভাবতে হবে। 
এবং তা খুব দ্রুতই করতে হবে, 
নয়তো ঘওছঠও নোংরামি এবং 
অপরাধপ্রবণতা মাদরাসা শিক্ষাধারায় 
একসময় মহামারির আকার ধারণ 
করবে। 


ডিসেম্বর'১৯ _____ লু আত্তার্তহীদ ৩৬ 


আর।ন্ত।র্জা।তি।ক 


মসজিদ-রাম জন্মভূমি মামলার রায়ে 
মসজিদ নির্মাণে সরকারকে অন্যত্র পাঁচ 
একর জমি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন 
দেশটির সুপ্রিম কোর্ট । দেশটির প্রধান 
বিচারক রঞ্জন গগৈর নেতৃতাধীন পাঁচ 
সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মতির 
ভিত্তিতে এই রায় দিয়েছেন । 

এক দশক আগে আল্লাহাবাদ 
হাইকোর্টে হিন্দু ও মুসলমান 
আনুপাতিক হারে ভাগ করে দেয়ার 
রায় দিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের 
অযোধ্যায় ১৬ শতকের বাবরি 
মসজিদটি নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানরা 
কয়েক দশক ধরে তিক্ত বিরোধে 
জড়িয়ে পড়েন। হিন্দুদের বিশ্বাস, 
তাদের দেবতা রাম ওখানে জন্ম 
নিয়েছে। ১৯৯২ সালে কট্টর 
হিন্দুত্তবাদীরা মসজিদটি ভেঙে গুঁড়িয়ে 
দিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। তখন 
হয়েছেন। 

এক নজরে দেখে নেয়া যাক বাবরি 


মসজিদের প্রায় ৫০০ বছরের 
ইতিহাস: 
১৫২৮: মোগল সম্রাট বাবরের 


সেনাপতি মীর বাকি বাবরি মসজিদ 
তৈরি করেন। 
১৮৮৫: ফৈজাবাদ জেলা আদালতে 


ভারতের অযোধ্যার আলোচিত বাবরি 


১৯৯০: ২৫ ডিসেম্বর বিজেপি নেতা 


রঘুবর দাস। আদালতে আবেদন নাকচ 
হয়ে যায়। 
১৯৪৯: বিতর্কিত ধাচার মূল গম্থজের 


লালকৃষ্ণ আদবানি গুজরাটের সোমনাথ 
থেকে রথযাত্রা শুরু করেন। 
৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ করসেবকরা বাবরি 


মধ্যে নিয়ে আসা হল রাম লালার 
মূর্তি। 

১৯৫০: রামলালার মূর্তিগুলোর পুজার 
জেলা আদালতে আবেদন করলেন 
গোপাল শিমলা বিশারদ । 

১৯৫০: মূর্তি রেখে দেয়ার এবং পুজা 
চালিয়ে যাওয়ার জন্য মামলা করলেন 
পরমহংস রামচন্দ্র দাস। 

১৯৫৯: ওই স্থানের অধিকার চেয়ে 
মামলা করল নির্মোহী আখড়া । 

১৯৬১: একই দাবি জানিয়ে মামলা 
করল সুন্ি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড । 
১৯৮৬: ফেব্রুয়ারি ১ স্থানীয় আদালত 
তীর্থযাত্রীদের প্রবেশাধিকার দিতে । সে 
সময়ে রাজীব গান্ধী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী । 
অযোধ্যা রামজন্ভূমির রামলালা 
বিরাজমনের নিকট বন্ধু তথা 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন 
বিচারপতি দেবকী নন্দন 
আগরওয়ালের মাধ্যমে মামলা দায়ের 
করে। 

১৯৮৯: ১৪ আগস্ট এলাহাবাদ 
হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, বিতর্কিত স্থানে 
স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে । 


মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় । 

৩ এপ্রিল ১৯৯৩: অযোধ্যার জমি 
অধিগ্রহণ করার জন্য বিতর্কিত 
এলাকার অধিগ্রহণ আইন পাস হয়। 
এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই আইনের 
বিভিন্ন বিষয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রিট 
পিটিশন জমা পড়ে । সংবিধানের ১৩৯ 
এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ওই রিট 
পিটিশন বদলি করে দেয় সুপ্রিম 
কোর্ট । 

২৪ এপ্রিল ১৯৯৪: সুপ্রিম কোর্ট 
এঁতিহাসিক ইসমাইল ফারুকি মামলায় 
অন্তর্গত ছিল না। 

২০০২ এপ্রিল: বিতর্কিত স্থলের 
মালিকানা নিয়ে হাইকোর্টে শুনানি শুরু 
হয়। 

১৩ মার্চ ২০০৩: সুপ্রিম কোর্ট বলে, 
অধিগ্ৃহীত জমিতে কোনও রকমের 
ধর্মীয় কার্যকলাপ চলবে না। 

১৪ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট বলে, এলাহাবাদ 
হাইকোর্টে দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি 
না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্পীতি 
বজায় রাখার জন্য অন্তর্তী আদেশ 
কার্যকর থাকবে । 

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০: হাইকোর্ট রায় 
দেয়, বিতর্কিত জমি সুনি ওয়াকফ 
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বোর্ড, নির্মোহী আখড়া এবং রামলালার 
মধ্যে সমবণ্টন করে দেয়া হোক । এই 
রায়ে তিন বিচারপতি সহমত পোষণ 
করেননি । ২-১ ভিত্তিতে রায়দান হয়। 
৯ মে ২০১১: অযোধ্যা জমি বিতর্কে 
হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ ঘোষণা 
করে সুপ্রিম কোর্ট । 

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬: বিতর্কিত স্থানে 
রাম মন্দির তৈরির অনুমতি চেয়ে 
সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন 
সুবন্ষণ্যম স্বামী । 

২১ মার্চ ২০১৭: প্রধান বিচারপতি 
জেএস খেহর যুযুধান পক্ষগুলোকে 
দেন। 

৭ আগস্ট: এলাহাবাদ হাইকোর্টের 
১৯৯৪ সালের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 
করা আবেদনের শুনানির জন্য তিন 
কোর্ট । 

৮ আগস্ট: উত্তর প্রদেশের শিয়া 
বিতর্কিত স্থান থেকে কিছুটা দূরে 
মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মসজিদ 
বানানো যেতে পারে । 

১১ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে 
নির্দেশ দেয়, বিতর্কিত জমির ব্যাপারে 
সদর্থক মধ্যস্থতার জন্য দু'জন 
অতিরিক্ত জেলা বিচারককে ১০ দিনের 
মধ্যে মনোনয়ন করতে হবে । 

২০ নভেম্বর: উত্তর প্রদেশের সিয়া 
সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড সুপ্রিম কোর্টকে 
বলে, অযোধ্যায় মন্দির ও লখনউয়ে 
মসজিদ বানানো যেতে পারে। 

১ ডিসেম্বর: এলাহাবাদ হাইকোর্টে 
২০১০ সালের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 


১৪ মার্চ: সুবন্ষণ্যম স্বামীসহ সকল 
অন্তর্বতী আবেদন যোরা এই মামলার 
পক্ষ হতে চেয়েছিল) নাকচ করে 
সুপ্রিম কোর্ট । 

৬ এপ্রিল ১৯৯৪ সালের রায়ে যে 
পর্যবেক্ষণ ছিল তা বৃহত্তর বেঞ্চে 
পুনর্বিবেচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে 
আবেদন জানালেন রাজীব ধাওয়ান । 


এসএ বোবদে, ডিওয়াই চন্দ্রচুড়, 
অশোক ভূষণ এবং এস এ নাজির । 
২৯ জানুয়ারি: কেন্দ্র সুখ্বিম কোর্টে 
বিতর্কিত অংশ বাদ দিয়ে বাকি ৬৭ 
একর জমি তাদের আদত মালিকদের 
কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন 
জানায় । 

২০ ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্ট জানায়, 


২০ জুলাই: সুপ্রিম কোর্ট রায়দান 
স্থগিত রাখে । 

২৭ সেপ্টেম্বর: পাঁচ বিচারপতির 
সার্থবধানিক বেঞ্ে মামলা নিয়ে যেতে 
অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট । জানানো 


মামলার শুনানি শুরু হবে ২৬ জানুয়ারি 
থেকে। 

২৬ ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতার 
কথা বলে, আদালত নিযুক্ত 
মধ্যস্থতাকারীদের কাজে লাগানো হবে 


হয়, ২৯ অক্টোবর থেকে মামলার 


কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ৫ মার্চ 


শুনানি হবে নবগঠিত তিন বিচারপতির 
বেঞ্ে। 

২৯ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্ট জানুয়ারি 
মাসের প্রথম সপ্তাহে যথাযথ বেঞ্ে 
মামলার শুনানি স্থির করল, ওই বেঞ্চই 
শুনানির দিন ধার্য করবে। 

২৪ ডিসেম্বর: সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত 
নিল, এ সম্পর্কিত সমস্ত আবেদনের 
শুনানি হবে ৪ জানুয়ারি থেকে । 

৪ জানুয়ারি ২০১৯: সুপ্রিম কোর্ট 
নায়, তাদের তৈরি করা যথোপযুক্ত 
বেঞ্চ মামলার শুনানির তারিখ ১০ 
জানুয়ারি স্থির করবে। 

সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ ঘোষণা 


দিন স্থির হয়। 
৬ মার্চ: জমি বিতর্ক মধ্যস্থৃতার মাধ্যমে 
মীমাংসা করা হবে কিনা সে সম্পর্কিত 
রায় দান মুলতুবি রাখে সুপ্রিম কোর্ট । 
৯ এপ্রিল: নির্মোহী আখড়া কেন্দ্রের 
জমি ফেরানোর আবেদনের বিরোধিত 
করে। 
৯ মে: তিন সদস্যের মধ্যস্থৃতাকারী 
কমিটি সুপ্রিম কোর্টে তাদের অন্তর্বতী 
রিপোর্ট জমা দেয়। 
১৮ জুলাই: সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতা 
চালিয়ে যেতে বলে, ১ অগাস্ট রিপোর্ট 
জমা দেওয়ার দিন ধার্ধ হয় 
১ আগস্ট: মধ্যস্থতা সংক্রান্ত রিপোর্ট 


করে। শীর্ষে রাখা হয় প্রধান বিচারপতি 


রঞ্জন গগৈকে । এ ছাড়া বেঞ্চের অন্য 


দৈনিক ভিত্তিতে শুনানির কথা জানায় 


বিচারপতিরা হলেন এস এ বোবদে, 
এনভি রামানা, ইউইউ ললিত এবং 
ডিওয়াই চন্দ্রুড়। 

১০ জানুয়ারি: বিচারপতি ইউইউ 
ললিত নিজেকে মামলা থেকে সরিয়ে 
নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকৈে বলেন, ২৯ 


১৬ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টে শুনানি 
শেষ হয়, রায়দান মুলতুবি রাখা হয় 
৯ নভেম্বর ২০১৯: অযোধ্যা মামলায় 
সুপ্রিম রায় ঘোষণা সকাল সাড়ে 
দশটায় । 

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু 


জানুয়ারি নতুন বেঞ্চের সামনে মামলার 


আবেদন করেন ৩২ জন নাগরিক 
অধিকার রক্ষা কর্মি। 
৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮: সুপ্রিম কোর্টে 


শুনানি শুরু করতে । 


২৫ জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্ট পাঁচ 


পরিষদ (ভিএইচপি), ভারতীয় জনতা 
পার্টি (বিজেপি) এবং শিব সেনা পার্টির 
সমর্থকরা বাবরি মসজিদটি ধ্বংস 


সদস্যের নতুন সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন 


করে। এর ফলে পুরো ভারতে হিন্দু ও 


সমস্ত দেওয়ানি মামলার আবেদনের 
শুনানি শুরু হয়। 


করে। নতুন বেঞ্ের সদস্যরা হলেন 
বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি 


মুসলিমদের মধ্যে হওয়া দাঙ্গায় ২ 
হাজারের বেশি মানুষ মারা যায়। 
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১৫২৮ সালে নির্মাণ 


জওহরলাল নেহরু উত্তর প্রদেশের 


রামায়ণ-খ্যাত অযোধ্যা শহর ভারতের 


মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্পভ পন্থকে চিঠি 


দু'পক্ষের সমঝোতার জন্য বিশেষ 
সেল গঠন করেন। বলিউডের সাবেক 


উত্তর প্রদেশ রাজ্যের ফৈজাবাদ জেল 


লিখে হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তি 


অভিনেতা শক্রঘূন সিনহাকে হিন্দু ও 


অবস্থিত। তারই কাছে 
পর্বত। ১৫২৮ সালে সেখানে সম্রা 


ভ/ ভা এ 


অপসারণ করার নির্দেশ দেন, তিনি 


মুসলমানদের নেতাদের সঙ্গে আলাপ 


বলেন “ওখানে একটি বিপজ্জনক 


বাবরের আদেশে একটি মসজিদ 
নির্মাণ করা হয়, যে কারণে জনমুখে 
মসজিদটির নামও হয়ে যায় বাবরি 
মসজিদ। আবার এ-ও শোনা যায়, 
গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের আগে 


দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা হচ্ছে' । 


মসজিদের তালা খোলার আন্দোলন 
১৯৮৪ সালে বিশ্বহিন্দু পরিষদ 
মসজিদের তালা খুলে দেওয়ার দাবিতে 


এই মসজিদ “মসজিদ-ই-জনাস্থান' 
বলেও পরিচিত ছিল 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
বাবরি মসজিদ নিয়ে সংঘাত ঘটেছে 


ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৫ 
সালে রাজীব গান্ধীর সরকার ঠিক সেই 
নির্দেশই দেন। 


দুই সম্প্রদায় মুখোমুখি অবস্থানে 


র বার। অথচ ফৈজাবাদ জেলার 
১৯০৫ সালের গ্যাজেটিয়ার অনুযায়ী, 
১৮৫২ সাল পর্ষন্ত হিন্দু এবং 
মুসলমান, দুই সম্প্রদাযই সংশিষ্ট 
ভবনটিতে প্রার্থনা ও পূজা করেছে। 


সংঘাতের 
প্রথমবারের মতো হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে সংঘাতের সুত্রপাত। ১৮৫৯ 


বিশ্বহিন্দ্ু পরিষদ রাম মন্দির নির্মাণের 
জন্য একটি কমিটি গঠন করে । ১৯৮৬ 
সালে মসজিদের তালা খুলে সেখানে 
পূজা করার অনুমতি প্রার্থনা করে হিন্দু 
পরিষদ । অন্যদিকে মুসলমানরা বাবরি 
মসজিদ আাকশন কমিটি গঠন করেন । 


রাম রথযাত্রা 
১৯৮৯ সালের নভেম্বরের সাধারণ 


সালে ব্রটিশ সরকার দেয়াল দিয়ে হিন্দু 


নির্বাচনের আগে ভিএইচপি বিতর্কিত 


আর মুসলমানদের প্রার্থনার স্থান 
আলাদা করে দেয়। 


হিন্দুদের দাবি 


স্থলটিতে (মন্দিরের) শিলান্যাসের 
অনুমতি পায়। ভারতীয় জনতা পার্টির 
প্রবীণ নেতা লাল কৃষ্ণ আদভানি 
ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত থেকে দশ 


আওয়াধ অঞ্চলের বাবর-নিযুক্ত 


হাজার কিলোমিটার দূরত্বের “রাম 


প্রশাসক ছিলেন মির বকশি। তিনি 
একটি প্রাটীনতর রাম মন্দির বিনষ্ট 


রথযাত্রা” শুরু করেন। 
১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর এল কে 


করে তার জায়গায় মসজিদটি নির্মাণ 
করেন বলে হিন্দুদের দাবি। 


বেআইনিভাবে মূর্তি স্থাপন 


আদভানি, মুরলি মনোহর যোশি, বিনয় 
কাটিয়াসহ অন্যান্য হিন্দুবাদী নেতারা 
মসজিদ প্রাঙ্গনে পৌঁছান। ভারতীয় 
জনতা পার্টি বিজেপি, শিবসেনা আর 


১৯৪৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর 


বিজেপি নেতাদের আহ্বানে প্রায় দেড় 


আলোচনা করার দায়িতৃ দেওয়া হয়। 


বিজেপি দোষী 

বিশেষ কমিশন ১৭ বছরের তদন্তের 
পর ২০০৯ সালে বাবরি মসজিদ 
ধ্বংসের ঘটনায় প্রতিবেদন জমা দেয় । 
প্রতিবেদনে ভারতীয় জনতা পার্টি 
বিজেপিকে দোষী দাবি করা হয় । 


এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় 

২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার 
রায়ে জানান, যে স্থান নিয়ে বিবাদ তা 
হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে 
দেয়া উচিত। এক তৃতীয়াংশ হিন্দু, 
এক তৃতীয়াংশ মুসলমান এবং বাকি 
অংশ নির্মোহী আখড়ায় দেওয়ার রায় 
দেন। রায়ে আরও বলা হয়, মূল যে 
অংশ নিয়ে বিবাদ তা হিন্দুদের দেয়া 
হোক। 


হিন্দু ও মুসলমানদের আবেদন 

হিন্দু ও মুসলমানদের আবেদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে ভারতের 
সুধ্িম কোর্ট হাইকোর্টের সেই রায় 
বাতিল করে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ 
বলেন, বাদি-বিবাদি কোনো পক্ষই 
জমিটি ভাগ করতে চান না। 


ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায় 

ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের 
কন্টকিত ইতিহাসে বাবরি মসজিদে 
হামলা একটি “কলঙ্কিত অধ্যায়” ৷ গুটি 


বেআইনিভাবে বাবরি মসজিদের 


লাখ মানুষ বাবরি মসজিদে হামলা 


অভ্যন্তরে রাম-সীতার মূর্তি স্থাপন করা 
হয়। 


নেহরুর এঁতিহাসিক পদক্ষেপ 
রাম-সীতার মূর্তি স্থাপনের পর 


চালায়। ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা 


সমঝোতার উদ্যোগ 
২০০২ সালে ভারতের তৎকালীন 


ভারতের তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী 


প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী 


কয়েক হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী 
দিনটিকে সূর্য দিবস বলে আখ্যায়িত 
করলেও বেশিরভাগ ভারতীয় দিনটিকে 
“কালো দিন বলে উল্লেখ করেন। 
অনেকেই বলেন, এ ঘটনায় দেশের 
অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি একেবারে 
ভূলুষ্ঠিত হয়েছিল। 


ডিসেম্বর'১৯ _______্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


আর।ন্ত।র্জা।তি।ক 


॥একা! 


কুর্দিদের স্বাধীন 


রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 


রাষ্ট্রই চায় না তার অখপ্ততা নষ্ট হোক, 


শুরুতেই বলে রাখা ভালো, আমি 


বিচ্ছিন্রতাবাদের টানে রাষ্ট্রের 


জাতিসত্তার, বিশেষত ভাষিক 
জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে 


অংশবিশেষ নিয়ে নতুন, স্বাধীন রাষ্ট্র 


রাষ্ট্রে। এর মধ্যে একমাত্র ইরানের 
শিয়া কুর্দিরাই স্বায়ত্ুশাসন ভোগ করে 
বলে সেখানে সশস্ বিদ্রোহ দেখা দেয় 


গঠিত হোক। তাই যেকোনো মূল্যে 


বিশ্বাসী। দূর অতীতে ধর্মীয় ভাষা 


বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান 


লাতিন প্রভাবিত ইউরোপীয় ভূখণ্ড 
ভেঙে যদি ভাষিক জাতিরাষ্ট্র গঠিত 


চলে, রক্ত ঝরে, নিষ্ঠুরতার ব্যাপক 
প্রকাশ ঘটে। 


হতে পারে, কিংবা বছর কয় আগে 


অবশ্য বহুজাতিক রাষ্ট্রে জাতিগত 


১৯৭১-এ সশস্ত্র যুদ্ধে পাকিস্তান ভেঙে 
ভাষিক জাতিরাজ বাংলাদেশ গঠিত 
হতে পারে, বা ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠী 
ইহুদিদের জন্য জাতিসংঘের 
তদারকিতে পরাশক্তিদের ইচ্ছায় 
গঠিত হতে পারে, তাহলে বড় সড় 
কুর্দি জাতির জন্য “কুর্দিস্তান” গঠনে 
বাধা কোথায়? কেন জাতিসংঘ থেকে 
শুরু করে বড় শক্তিমান জাতিরাষ্ট্রগুলো 
এ ব্যাপারে উদাসীন? কেন 
আন্তর্জাতিক রাজনীতি যুক্তিসঙ্গত 
কুর্দিস্তান নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ? 

এই “কেন'র জবাব বেশ জটিল 
কায়েমি স্বার্থ এবং নানা কারণে 
আশ্রিত। মোটা দাগে বিচার করতে 
চাইলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র বিশেষের 
রাজনৈতিক স্বার্থ, আন্তর্জাতিক কায়েমি 
স্বার্থের টান এজন্য দায়ী। দায়ী বিশ্বের 
শক্তিমান রাষ্ট্রপ্তলোর উদারতার অভাব 
এবং কারো কারো রক্ষণশীলতার 
প্রভাব। কোনো বহুজাতিক-বহুভাষী 


অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে ক্ষুদ্র বা 
দুর্বল জাতিসত্তার প্রতিবাদ শুরু হয় 


নি। তবু স্বাধীনতার পক্ষে অসন্তোষ যে 
একেবারে নেই তা নয়। বিশেষ করে 
যখন অন্যত্র কুর্দিদের স্বাধীনতার লড়াই 
চলছে এবং বর্তমান ইরাকের একাংশে 
কুর্দিশাসন বিদ্যমান । 

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে কুর্দি জাতীয়তাবাদের 
প্রতিবাদী প্রকাশ অন্য কারো কারো 


স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে, কেন্দ্রীয় 
শাসনের যুক্তিহীন অনড়তায় তা শেষ 
পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাধীনতার 
আন্দোলনে, ক্রমে সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত 
হয়। তাতে কখনো সাফল্য কখনো 
ব্যর্থতা । শেষোক্ত উদাহরণ হতে পারে 
শ্রীলঙ্কার তামিল আন্দোলন ও বিদ্রোহ। 
অনুরূপ উদাহরণ স্পেনের 
বাঙ্ভাষীদের বা ভারতীয় কাশ্মীরে 
সংগঠিত আন্দোলন। উপনিবেশে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ, 
বিপ্লবপুলো একই চরিত্রের যা মুক্তি 
সংগ্রাম নামে পরিচিত। 


দুই! 
কুর্দি ভাষিক জাতিসত্তার লড়াইও 
পূর্বোক্ত মুক্তি সংথাম দ্বারা পরিচালিত । 
তাদের অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক 
রাষ্ট্রের সীমান্তে বা অভ্যন্তরে । যেমন 


তুলনায় দীর্ঘদিনের । এতে এই 
অনেক রক্ত ঝরেছে, অনেক মৃত্যু 
ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তবু অদম্য 
সাহস, সহিষ্তুতা ও লড়াকু মানসিকতা 
নিয়ে কুর্দিরা তাদের কুর্দিস্তান রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার সংগ্াম জারি রেখেছে দীর্ঘ 
সময় ধরে। এ লড়াইয়ের পরিচয় 
দিতে গেলে কুর্দি জাতীয়তার ইতিহাস 
সম্পর্কে দু'চার কথা বলা দরকার । 

কুর্দিরা মূলত ইরানি ভাষাভাষীদের 
একটি স্বতন্ত্র শাখার ভাষিক জনগোষ্ঠী 
যাদের আদি বসবাস ইরানের উত্তর 
পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চলে । আনুমানিক 
১৬০০ খ্রিস্টাব্দের সময়পর্ব থেকে 
আন্তর্জাতিক মহলে তাদের জাতিগত 
স্বাতন্ত্য পরিচিতি পায়। সম্ভবত এর 
আগে খিস্টান-মুসলমান ধর্মীয় যুদ্ধ 
তথা ক্রুসেডের সময়পর্বে এরা ওই 


ইরান, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক ইত্যাদি 


উপলক্ষে তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি 
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আর।ন্ত।র্জা।তি।ক 
অঞ্চলে বসতি নিশ্চিত করে । আর বিশ 


প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বা আইএস 


শতকে ভাগ্যাহত প্যালেস্টাইনদের 
মতো কুর্দিরা রাজকীয় বিরোধিতা ও 
ষড়যন্ত্রের মুখে জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষার 
লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকে । কামাল পাশার 
নব্য তুর্কি জাতীয়তাবাদী তুরস্ক রাষ্ট্রও 
কুর্দিরা সুদিনের মুখ দেখেনি । দেখেনি 
ইরান বা ইরাক ও সিরিয়ার 
রাজনৈতিক উত্থানপতনের নৈরাজ্যে। 
কুর্দি জাতিসত্তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 
পায় নি। 

এমনকি বাথ সমাজবাদীদের 
শাসনামলেও ইরাক ও সিরিয়ায় 
কুর্দিদের দুরবস্থার অবধি ছিল না। 
বিশেষ করে ইরাকে সুমি সাদ্দাম 
হোসেনের একনায়কী শাসনকালে 
কুর্দিদের ওপর নিগ্রহ চলেছে যথেষ্ট। 
সংশিষ্ট প্রতিটি রাষ্ট্রের চেষ্টা কুর্দিদের 
নিশ্চিহ করা। কিন্তু কাজটা সহজ 
হয়নি প্রথমত কুর্দিদের লড়াকু 
মনোবলের কারণে এবং আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির নানামুখী স্বার্থের টানে । 
এসব কারণে কুর্দিরাও তাদের 
স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে কখনো কখনো 
সাম্রাজ্যবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে যা শুদ্ধ 
রাজনৈতিক আচারের হিসেবে মেনে 
নেওয়া কঠিন। কিন্তু রাজনীতি বিশেষ 
করে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী 
সুবিধাবাদ, স্বার্থরক্ষার সুবিধাবাদ যা 
আপন স্বার্থ রক্ষায় বা প্রতিষ্ঠায় নির্মম 
হতে দ্বিধা করে না। 

এ প্রসঙ্গে সিরিয়ার শাসকদের 
জাতিগত নীতির বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন 
ওঠে । আসাদ বা বাশারের রাষ্ট্রীয় 


গ্রুপের হওয়া সন্তেও সিরিয়ার 
কুর্দিযোদ্ধারা তাদের সঙ্গে সাব রেখে 


এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তারা 
ইউরোপীয় মিত্র দেশগুলোর ভূমিকা 
ছিল স্বার্থপর বিশ্বাসহস্তার ৷ কুর্দিদের 


চলছে। এটা র রাজনীতির 
জানি একনায়কী শাসকরা কখনো 
সমঝোতার নীতিতে বিশ্বাস করে না। 
করলে বিশ্বের কিছু না কিছু সমস্যা 
এড়ানো সম্ভব হতো। এ ক্ষেত্রে 
বাশারও চিরাচারিত একনায়কী পথ 
ধরেই চলছে। 

ইরাকি কুর্দিদের কথা আগে উল্লেখ 
করেছি সাদ্দামি শাসন উপলক্ষে এবং 
এর পরিণাম উল্লেখে। সাদ্দামের 
আচরণের কারণে ইরাকি কুর্দিরা বৃশ- 
ব্েয়ারের ইরাকি অভিযান শেষে 
সেখানে স্থাপিত পুতুল সরকারে অংশ 
নিয়েছিল এবং তার কিছু সুফল ভোগ 
করছে। কুর্দিরা সুমি হলেও প্রয়োজনে 
শিয়াদের সঙ্গে সভাব রেখে চলতে 
অভ্যস্ত, যেমন ইরানে । ইরাকে তাদের 
ওই নীতিরই প্রকাশ । তবে তাদের 
উচিত হবে না আইএস-এর সঙ্গে হাত 
মিলানো কিংবা মার্কিন সাম্াজ্যবাদকে 
বিশ্বাস করা । কারণ অতীত ইতিহাস 
তেমন ইঙ্গিতই দেবে। 

কুর্দিদের বিরুদ্ধে মার্কিনি অস্ত্র 
ব্যবহারের মাধ্যমে তুরক্ষের নির্মমতা 
সম্ভবত সবচাইতে বেশি । পেছন ফিরে 
তাকালে দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
কুর্দিরা তুর্কি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 
অবস্থান নিয়েছিল তাদের জাতিসত্তার 
স্বীকৃতি আদায় করতে । যুদ্ধশেষে 
১৯১৯-২০ সম্পাদিত তুর্কি 
শান্তিচুক্তিতে কুর্দি রাষ্ট্রের বিষয়টি 


মতাদর্শ বাথ-সমাজবাদী ধারার হলেও 


ইতিবাচক আলোচনায় আসে। কিন্তু 


তাদের একনায়কী শাসন কুর্দিদের 


পরবর্তী সময়ে উদীয়মান সামাজ্যের 


সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য নীতি গ্রহণ করেনি, 
বরং বিপরীত পথেই হেঁটেছে। মার্কিন 
প্রভাবিত সিরিয়া বিদ্রোহীরা একাধিক 
মতের এবং অগণতান্ত্রিক ও 


ভূখণ্ড ভাগাভাগির সময় পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদ কুর্দিদের কথা ভুলে গিয়ে 


নিজদের স্বার্থের কথাই ভেবেছে কুর্দিবিরো 


বানরের পিঠা ভাগের মতো । 


স্বাধীনতা দূরে থাক স্থায়ত্তশাসনের 
প্রশ্নটিও শিকেয় ওঠে । বাস্তব হলো 
প্যালেস্টাইনি আরবদের নিয়ে একই 
রকম খেলা খেলেছে পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাই 
প্যালেস্টাইনিরা গাজা ভূখণ্ডে সাময়িক 
আশ্রয় পেলেও জাতিসংঘ-স্বীকৃত 
স্বাধীন প্যালেস্টাইনি রাষ্ট্র গঠন করতে 
পারেনি। ইজরাইলি স্বার্থের তাস 
আস্তিনে রেখে এক্ষেত্রে মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ দু'হাতে খেলেছে এবং 
খেলছে। 

কুর্দিদের অবস্থাই বা ভিন্ন হবে কেন। 
হতাশ কুর্দিদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া 
দাবি আদায়ের জন্য সশস্ত্র পন্থা গ্রহণ । 
গড়ে ওঠে কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার পার্টি 
(পিকেকে) নব্য তুর্কি ও পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদী 


চিহিততি। অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত 
প্রকাশ করে রাশিয়া, চীন, ভারত ও 
সুইজারল্যান্ড, এমন কি জাতিসংঘও । 
আরাফাতের প্যালেস্টাইনি আল 
ফাত্তাহ সংগঠন নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন 
সময়ে প্রকাশ পেয়েছে মিশ্র অভিমত । 


তুরস্ক আতাতুর্কি এতিহ্য ভূলে পশ্চিমা 

র সঙ্গে হাত মেলায় 
ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়া 
যেন তার জীবন মরণ প্রশ্ন হয়ে ওঠে। 
তবে তার মূল খুঁটি অবশ্য দূরদেশ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। অর্থ ও অস্ত্রের 
বিনিময়ে সে বহুদিন থেকে মার্কিন 
সাগ্রাজ্যবাদী স্বার্থের তাবেদার । আর 
ওই শক্তির জোরে সে এক প্রবল 
রাধী অভিযান চালাচ্ছে 
নিশ্চিহ্ন করেছে কুর্দিঅধুষিত গ্রামের 
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আরন্ত।র্জা।তি।ক 


থাকবে । অন্যদিকে কুর্দিরা সংগ্রামের 
শপথে বলীয়ান, ভাষিক কুর্দি জাতিরাষ্ট্র 


পর গ্রাম । হাজার হাজার বাস্তহারা কুর্দি হতাশা নিয়ে সশস্ত্র কুর্দিরা জাতিসত্তার 
আশপাশের দেশগুলিতে আশ্রয় অস্তিত রক্ষা ও জাতিরাষ্ট্র গঠনে মরিয়া 
নিয়েছে। হয়ে ওঠেছে আদর্শ ও ন্যায়নীতির 
তুর্কি কুর্দিরা আর আগের অবস্থানে তোয়াক্কা না করে। সিরিয়ায় তাদের 


থাকেনি । এর কারণ পূর্ব ধারা তুরস্কে 
শাসনের পীড়ন ও দমন 
এর মধ্যেই সংসদীয় 
নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অনুসারী নতুন 
কুর্দি গণতন্ত্রী দল সম্প্রতি পার্লামেন্টের 
৫৫০ আসনের মধ্যে ৮০টি আসন 
লাভ করে। কিন্তু কুর্দি স্বার্থের দাবি 
আদায়ে সক্ষম হয়নি শক্তিশালী এ 
দল। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে অনড় তুর্কি 
শাসক শ্রেণি, বিশেষ করে বর্তমান 
একনায়কী শাসকের দেয়াল। 

রাজনীতির এটাই নিয়ম যে 
নিয়মতান্ত্রিক পথ বন্ধ হয়ে গেলে সশস্ত্র 
লড়াইয়ের ঘরামী তৈরি হয়। 
এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে । গত কয়েক 
দশক ধরে স্বভাবতই কুর্দিরা সশস্ত্র 
লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছে। যদিও 
তাতে নির্যাতন, রক্তপাত ও মৃত্যুর 
সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। দেয়ালে 
পিঠ-ঠেকা কুর্দিরা তাই আপাত- 
অসম্ভবের পথেই হাটতে শুরু করেছে 
তাদের যুদ্ধ চলছে একাধিক ফ্রন্টে 
যেমন ওরা লড়েছে একদিন ইরাকে, 
এখন সিড়িয়ায়। আর তুরস্কের সঙ্গে 
তো চলছে লাগাতার লড়াই। রাইফেল 
হাতে কুর্দিনারী তার ভাইয়ের 
রণাঙ্গনে এসে দীড়িয়েছে জানবাজি 
রেখে । সংসারধর্ম আপাতত শিকেয় 
তোলা থাক। এমন এক মরিয়া ভাব 
সম্প্রতি সক্ষম কুর্দি জনগোষ্ঠীর মধ্যে । 
ইরাক তো এখন ছত্রভঙ্গ, তবু রক্তঝরা 
বন্ধ হয়নি। সিরিয়া প্রাণপণে লড়ছে 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে । শান্তি, অর্থনীতি, 
মানবিকচেতনা পথে বসেছে। এ দুই 
রাষ্ট্র কুর্দিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে 
পারতো । কিন্তু হয়নি। হওয়া উচিত 
ছিল সুনি তুর্কির। কিন্তু তুর্কির কুর্দি- 
বিরোধিতা বরং প্রবল। তাই প্রবল 


উসেম্বর”১৯ 


লক্ষ্য দেশটিকে বিভক্ত করে এক 
কোণে কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠা করা । কিন্তু 
যুদ্ধরত দেশটিতে এত স্বার্থের র 
যে সে লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে বলে 
মনে হয় না। 
আর তুরস্কে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান 
শেষে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান এখন 
এতোটা শক্তিমান যে তার কুর্দিবিরোধী 
ভূমিকা ক্রমশ আরও প্রকট হতে 


তারা প্রতিষ্ঠা করবেই । কিন্ত অভ্যুত্থান 
উত্তর পূর্বে এরদোয়ান-পুতিন সম্পর্ক 
ও চুক্তি তুর্কি রাজনীতিতে নতুন মাত্র 
যোগ করেছে যা প্রভাব ফেলার কথা 
সিরিয়া যুদ্ধের ওপর। তবু কুর্দিদের 
প্রত্যাশা সিরিয়ায় যদি এক খণ্ড জমি 
ধরে রাখা যায়। আপাত, হোক না 
একাধিক বিচ্ছিন্ন খণ্ডের কুর্দিস্তান যা 
নিয়ে জাতিসংঘে ও আন্তর্জাতিক মহলে 
দরবার করা যাবে পূর্ণাঙ্গ একটি কুর্দি 
জাতিরাষ্ট্রের জন্য | 


আল্লামা মুফতি হাফেজ আহমদুল্লাহ হুযুর 
(দো. বা.)-এর ইসলাহী জোড় সম্পন্ন 


২৩ অক্টোবর'১৯ (বৃহস্পতিবার) বাদে মাগরিব জামিয়ার দারুল হাদিস 


মিলনায়তনে কুতুবে যামান মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর (রহ.)-এর বিশিষ্ট 


খলিফা, জামিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস 


ল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ 


(দা. বা.)-এর ইসলাহী জোড় সম্পন্ন হয়েছে। 


এতে হুযুরের খলিফাগণ, 


রুহানি সন্তান ও ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলের উদ্দেশ্যে হুযুর বলেন, 


আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা করা আমাদের 


জন্য আবশ্যক । এর জন্য একজন 


হক্কানি রব্বানি উত্তাদ প্রয়োজন । 


তার রোগমুক্তির জন্য নিজের মেধার 


ওপর নির্ভর করে বসে 


কলে 


তার পদশ্থলন অবশ্যভ্তাবী। হুযুর আরও 


বলেন, সময়কে সর্বাধিক 


ল্লাহর দীনের কাজে লাগাতে বায়আত 


বশ্যক। বায়আতের বিশেষ ফায়দা 


চারটি । (ক) অতীতের সকল কবিরা 


গোনাহ থেকে তওবা করা, (খ) ভবিষ্যতে কোনো গোনাহ না করার দৃঢ় 


প্রতিজ্ঞা করা । (গ) নিজ বলি 


শায়খের কাছে তুলে ধরা। (ঘ) তিনি 


যে কাজ দেবেন তা সঠিকভাবে 


লন করা। এসব কাজ করলে উভয় 


মাধ্যমে 


জগতে কামিয়াবি আসবে, ইনশাআল্লাহ । অবশেষে হুযুরের দুআ-মুনাজাতের 
অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


কামনায় বিশেষ দ্ুআ-মুনাজাত 


৭ নভেম্বর'১৯ (বৃহস্পতিবার) দারুল হাদিস মিলনায়তনে জামিয়ার অসুস্থ 


বিশেষ দুআ-মুনাজাতের ব্যবস্থা করা 


হয়। উক্ত দুআ-মুনাজাত পরিচালনা করেন জামিয়ার সিনিয়র মুফতি ও 
মুহাদ্দিস আল্লামা শামসুদ্দিন জিয়া (দা. বা.) | দুআ মাহফিলে দেশ ও 


জাতীর সার্বিক কল্যাণ ও মজলুম মুসলমানের মুক্তি কামনা করা হয়। 


আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


মধ্যপ্রাচ্যে 
যুদ্ধের দামামা 


হয়। তার জন্য আমেরিকান ব্যাংককে 
কমিশন প্রদান করা হয়। এই কমিশন 
বাণিজ্যও আমেরিকার আয়ের বড় 


ইসলামিক রেভ্যুলশনারি গার্ড করপস- 
কর্তৃত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইরানের 
সেনাবাহিনীতে । 


একটা সুযোগ । এই সুযোগ ভোগ করে 


ইসলামিক বিপ্লবকে বিপর্যস্ত করার 


বলে এখন কথায় কথায় অবরোধ 


আনিস আলমগীর 


প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কখনও মার্কিন 
প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ছিলেন না। 
সিনেট সদস্য ছিলেন না। কখনও 
কোনও রাজ্যের গভর্নর নির্বাচিত 
হননি । মুখ্য পেশা ছিল তার আবাসন 
ব্যবসা। শুন্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা 
আর বর্ণবাদী মানসিকতা নিয়ে তার 
মতো কেউ প্রেসিডেন্ট হয়েছেন 
দ্বিতীয়টি নেই। আমেরিকার 
প্রেসিডেন্টের অসীম ক্ষমতা । এমন 
শূন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে আমেরিকার মতো 
সুপার পাওয়ারের প্রেসিডেন্ট হওয়া 
সারা বিশ্বের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ 
ব্যাপার । 

ট্রাম্প আবার এমন লোক, যিনি যত্রতত্র 
প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে 
চান, নিজের অভিলাষ অনুসারে । 
অভিজ্ঞতা শূন্য এই লোকটি সর্বত্র ছড়ি 


আরোপের হুমকি প্রদান করে তারা । 
ওপর আমেরিকা অবরোধ আরোপ 
করে বসে আছে দীর্ঘদিন। তুরক্ষ 
নিজের আকাশ প্রতিরক্ষার জন্য 
রাশিয়া থেকে এস-৪০০ ক্রয় করেছে, 
তাতে আমেরিকা ও ইউরোপীয় 
ইউনিয়ন অসন্তষ্ট। আমেরিকা এখন 
বলছে তুরস্কের ওপর অবরোধ জারি 
হতে পারে। এসব আচরণের কারণে 
আমেরিকার প্রতি সারা বিশ্বের 
ক্ষোভের কোনও সীমা নেই। 

রেজা শাহ পাহলভির সময় ইরান ছিল 
আমেরিকার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 
জাতীয়তাবাদী নেতা মুহাম্মদ 
মোসাদ্দেক এবং হোসাইন ফাতেমি 
প্রমুখের নেতৃতে গত শতাব্দীতে পাঁচ 
দশকের শুরুতে একবার সিংহাসনচ্ুত ম. 
হয়েছিলেন রেজা শাহ। কিন্তু 
আমেরিকার সিআইএ ইরানি সামরিক 


ঘুরানোর কারণে বিশ্বব্যবস্থা এখন 
বিপর্যস্ত হওয়ার মুখে । ক'দিন আগে 


বাহিনীর সহায়তায় জাতীয়তাবাদী 
মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটায়। 
প্রবীণ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী 


ট্রাম্প বলেছেন, কিডনি হার্টের অংশ। 


তারও আগে চাদকে বলেছেন মঙ্গলের 


মোসাদ্দেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর 


উপগ্রহ । সুপার পাওয়ারের 
প্রেসিডেন্টের সাধারণ জ্ঞানের দেন্যতা 


ফতেমিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রেজা 
শাহ পাহলভিকে পুনরায় সিংহাসনে 


দেখে দুঃখবোধ হয়, আবার আতঙ্কিত 
হতে হয়ড্কারণ কোথায় কখন কোন 


ফিরিয়ে আনে তারা । 
কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইসলামিক 


অঘটন ঘটিয়ে বসেন তিনি। অসত্য 
কথা বলার ক্ষেত্রেও তার জুড়ি নেই। 

গত শতাব্দীর চার দশকে আন্তর্জাতিক 
লেনদেনে মুদ্রা হিসাবে ডলার গৃহীত, 
কারণ তখন ডলার ছিল খুবই 
শক্তিশালী মুদ্বা। সুতরাং এলসির 
পেছনে যেকোনও একটা আমেরিকান 
ব্যাংকের এনডোর্সমেন্টের প্রয়োজন 


বিপ্রবীদের হাতে রেজা শাহ পাহলভি 
পুনরায় ক্ষমতা হারান। আমেরিকার 
কোনও কৌশল সফল হয়নি। কারণ 
ইরানের সামরিক বাহিনীতে বিপ্লবের 
নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি মৌলিক 
পরিবর্তন এনেছিলেন। ইরানের 
সামরিক বাহিনীতে পুরনো কোনও 
অফিসার ছিল না এবং নবগঠিত 


জন্য ইরাককে দিয়ে ইরান আক্রমণ 
করানো হয়েছিল। সম্মুখে এই যুদ্ধটা 
হয়েছিল ইরানের সঙ্গে ইরাকের। 
বাস্তবে এটি ছিল আমেরিকা আর 
সৌদি আরবের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ। 
দীর্ঘ ৮ বছর যুদ্ধ হয়েছিল। আমেরিকা 
র সৌদি আরব অকাতরে ইরাকে 
অস্ত্র সরবরাহ করার পরও ইরানকে 
বু করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ চলাকালীন 
আমেরিকার ব্যাংকে ক্ষমতাচ্ুত শাহের 
নামে জমাকৃত অর্থ ইরান ফেরত 
চেয়েছিল। কিন্ত আমেরিকা অর্থ ফেরত 
দিতে গড়িমসি করলে ইরানের 
ছাত্রজনতা দীর্ঘ চারশ* 8৪ দিন 
তেহরানে আমেরিকান দূতাবাসের ৫২ 
জন মার্কিনি নাগরিক কর্মকর্তা- 
কর্মচারীকে জিম্মি করে রেখেছিল । 
পরবর্তী সময়ে আলজেরিয়ার 
মধ্যস্থতায় আমেরিকা সেই অর্থ ফেরত 
দেয় এবং ইরান ৫২ জন জিম্মিকে 
প্রত্যর্পণ করে। 
এসব কারণে গত চার দশক ধরে 
ইরান আর আমেরিকার মাঝে কোনও 
পারস্য 


বিমনকাহা রণতরী উপস্থিত | জিশের 
একটি রণতরী উপস্থিত হয়েছে, অন্যটি 
পারস্য উপসাগরের পথে । জিবাল্টার 
প্রণালীতে বিটিশরা ইরানের তেলবাহী 
একটি ট্যাংকার আটক করেছে 
ট্যাংকারটি তেল নিয়ে সিরিয়া যাচ্ছিল 
ওপর অবরোধ আরোপ করেছিল 
ট্যাংকার আটকের ঘটনা সিরিয়ার 
ওপর আরোপিত অবরোধ কার্যকরী 
করারই অংশ। ইরান ঘোষণা দিয়েছিল 
তারাও একটি তেলবাহী ট্যাংকার 


ডিসেম্বর'১৯ -_______্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


আটক করবে । কথামতো এরই মধ্যে 
ইরান ব্রিটিশের তেলের ট্যাংকার আটক 
করেছে। 


সুতরাং আমেরিকা সহজে যুদ্ধ সিদ্ধান্ত 


সালে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রা্জ 


নিতে পারে না। সর্বোপরি আমেরিকা 
আর ইরানের আর্থিক অনটন রয়েছে। 


ইরান বলেছে তারা যুদ্ধ করবে না, 


ফলে যুদ্ধ যেকোনও পক্ষ চায় না, এটা 


আমেরিকা বলেছে তারা যুদ্ধ চায় না। 
অথচ পারস্য উপসাগরে যুদ্ধের সব 


সহজে বোঝা যায়। কিন্তু মনে রাখতে 
হবে, ঠুনকো বিষয়কে উপলক্ষ করেও 


আয়োজন এখন প্রায় সম্পন্ন । ইরান 


যুদ্ধের সুত্রপাত হতে পারে। প্রথম 


বলেছে তাদের লক্ষ্য করে আমেরিকা 


বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল অস্ট্রিয়ার 


একটা গুলি ছুড়লে ইরান আমেরিকার 
মিত্র রাষ্ট্র ইসরায়েলের অস্তিত বিপন্ন 
করে তুলবে এবং সেই প্রস্ততি তার 
রয়েছে। ইসরায়েল বলেছে আগামী 
দুই বছরের মধ্যে তারা ইরানকে 
উপযুক্ত শাস্তি দেবে । ইরান এরই মধ্যে 
আমেরিকার একটি উন্নত প্রযুক্তিতে 
তৈরি মূল্যবান ড্রোন ভূপাতিত 
করেছে। আমেরিকা তার কোনও 
প্রতিশোধ এখনও নেয়নি । 

ব্রিটিশরা পারস্য উপসাগরে উপস্থিত 
হয়েছে। তারা আমেরিকার উপগ্রহের 
মতো । ইরাক যুদ্ধেও তারা আমেরিকার 
অংশীদার ছিল। সুতরাং উভয়ে মিলে 
ইরানকে একটা শিক্ষা দেওয়ার যে 
মতলব নেয়, তাও নয়। ড্রোন 
ভূপাতিত করার পর রাশিয়ার 
প্রেসিডেন্ট ক্ষেপণাস্ত্র এস-৪০০ 
ইরানকে দিতে সম্মতির কথা 
জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি 
পাকা অবস্থায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 
তবে যুদ্ধ না লাগার আশঙ্কাও কম 
নেই। আমেরিকায় আগামী বছর 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ট্রাম্প 
রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী। সুতরাং 
নির্বাচনের পূর্বে ট্রাম্প সহজে যুদ্ধে 
জড়িত হতে চাইবে বলে মনে হয় না। 
আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদ প্রস্তাব 
কংগেসের অনুমতি নিতে হবে । এখন 
প্রযুক্তি এমন উন্নতর পর্যায়ে পৌছেছে 
যে, আমেরিকার মুল ভূখণ্ডও মিসাইল 
আক্রমণের আওতায় এসে গেছে। 


যুবরাজ হত্যাকে কেন্দ্র করে । ১৯১৪ 


ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ড ইউরোপের 
রাজনীতিতে চূড়ান্ত সংকটের জন্ম 
দিয়েছিল । ফলে যুদ্ধ নিশ্চিত একথা 
যেমন বলা যায় না, অনিশ্চিত এ কথা 
বলাও কঠিন। 


লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট, ইরাক ও 
আফগান যুদ্ধ-সংবাদ সংথহের জন্য খ্যাত 


জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসল সে.) এর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 
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জজতও আবু রেজা মো? নেজাম উদ্দীন নদী এম.পি 
আমি লোমামে কনা 


* আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব দব. জিরি 
» আল্লামা ড. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন চখাম 
» আল্লামা মুফতি আব্দুল কুদ্দুছ ফারুকী ঢকা 
৮ আলা মাই আনম আরমানী ”*' ৮ আল্লামা হাবিবুল্লাহ হী», 


মিশা অনসমামৌ ».. 


মুফতি হাবিবুল ওয়াহেদ স্প 


» মাও হাঃ হোসাইন আল-মাহমুদ ”" » মাও? আবুল্লাহ আল-মারফ স্প্প 
| সভাপতি মভলী ] 


্ আন রত মন হাবিকহসাহর * 
মনন মহান » 


আনহা রত মাওলা চো বাদে মাহে 
৮ জনন াওনা নানা ওমান গণ মাহে 


দেওদীঘি বাজার জামে মসজিদ। 


জা।না।-।অ।জা।না 


ছোট্ট বন্ধুরা! তোমরা কি জানো যে, 
আলোর নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে এবং 
এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে 
আলোরও সময়ের প্রয়োজন হয়? হ্যা, 
তাই। একথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন 
মুসলিম বিজ্ঞানী আবু রায়হান মুহাম্মদ 
ইবনে আহমদ আল-বিরুনী (৯৭৩- 
১০৪৮)। বিজ্ঞানী ইবনে সীনাও এ 
বিষয়ে অনেক কাজ করেন। তবে সে 
সময় আজকের মত এত যন্ত্রপাতি ছিল 
না বলে তারা সুনির্দিষ্টভাবে আলোর 
গতি নির্ণয় করতে পারেননি । বর্তমানে 
যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোর গতি নির্ণয় 
করার কারণে আলোর গতির 
আবিষ্কারক বলা হচ্ছে আলবার্ট 
আব্রাহাম মাইকেলসনকে (১৮৫২- 
৯৩১)। আবার অনেকে বলেন বিজ্ঞানী 
রোমার (১৬৪৪-১৭১০) আলোর 
গতিবেগ নির্ণয় করেছিলেন। 

ছোট্ট বন্ধুরা! তোমরা হয়ত জানো যে, 
আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লাখ 
ছিয়াশি হাজার মাইল । অর্থাৎ তিন লাখ 
কিলোমিটার । পৃথিবী থেকে সূর্ষের গড় 
দূর ১৫ কোটি কিলোমিটার । সূর্য 
থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় 
লাগে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড 
আর ১ সেকেন্ডে আলো পৃথিবীর চার 
দিকে ৭ বার ঘুরে আসতে পারে । চাঁদ 
থেকে পৃথিবীতে আলো পৌছাতে সময় 
লাগে ১.৩ সেকেন্ড। পৃথিবীর কেন্দ্র 


থেকে চাঁদের কেন্দ্রের গড় দূরত্ব হচ্ছে 
৩৮৪,৩৯৯ কিলোমিটার প্রায় 
২৩৮.৮৫৫ মাইল)। 

কোনো বস্তু থেকে আলো এসে 


অন্য আলোর সাহায্যে আমরা সেইসব 
বন্ত দেখি। এখানে বলে রাখা ভাল যে, 
আমাদের চোখে যে আলোটা এসে 
পরে এটা আসলে মহাবিশ্বে থাকা 


আমাদের চোখে পড়লে তবেই আমরা 
সেই বস্ত দেখতে পাই, অন্যথায় নয় । 


বিশাল একটা ইলেক্টোম্যাগনেটিক 
রেডিয়েশন এর ক্ষুদ্রতম অংশ। যার 


একথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন মুসলিম 


অধিকাংশই আমরা দেখি না। তাই এই 


বিজ্ঞানী আবু আলী আল-হাসান ইবনুল 
হাসান ইবনে আল-হাইসাম (৯৬৫- 
১০৩৯) । যা ইদানিং আধুনিক বিজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে প্রমাণিত | তিনি 
ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, 
জ্যোতির্বিজ্ঞানী, এবং দার্শনিক । তার 
উল্লেখযোগ্য অবদানগুলোর মধ্যে 
আছে আলোকবিদ্যার মূলনীতি, 
জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, 
আবহাওয়াবিজ্ঞান, চাক্ষুষ বিজ্ঞান এবং 
বৈজ্ঞানিক নীতি । তিনি সর্বপ্রথম 
ক্যামেরার মূলনীতি আবিষ্কার করেন, 
যার উপর ভর করে আজকের আধুনিক 
ক্যামেরা, স্যাটেলাইট ইত্যাদি তৈরি 
করা হয়েছে। পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা 
এখনো তার কাছে খণী। 

বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের 
চোখে পড়লে আমরা বন্তটি দেখতে 
পাই। সেই আলো বস্তর নিজস্ব হতে 
পারে, যেমন সূর্য, বিভিন্ন নক্ষত্র, বাতি 
ইত্যাদি। আবার প্রতিফলিত আলোও 
হতে পরে, যেমন চাদ এবং অন্যান্য 
বন্ত, যার নিজস্ব আলো নেই, তবুও 


মহাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 
অধিকাংশ বন্তই আমরা দেখতে পাই 
না। এমনকি আমাদের আশেপাশে 
থাকা কোটি কোটি বস্তর সামান্য 
অংশই শুধু আমরা দেখতে পাই । তবে 
উন্নতমানের ক্যামেরা আমাদের চেয়ে 
বেশি দেখতে পারে। 

বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের 
থিউরি বলছে কোনো বন্তর গতি 
না। তবে এখন আমরা কাল্পনিকভাবে 
আলোর গতিতে বা তার চেয়েও বেশি 
গতিতে ভ্রমণ করলে কী হবে সেটা 
দেখব । 

বিজ্ঞান বলছে আলোর গতিতে যদি 
ভ্রমণ করা হয়, তাহলে সময় স্থির হয়ে 
যায়। আর কাল্পনিকভাবেও যদি 
ভ্রমণ করা হয়, তাহলে সময় পেছনের 
দিকে চলতে থাকবে । কীভাবে? সেটা 
এখন আমরা বুঝার চেষ্টা করব। 

মনে কর তোমার পড়ার টেবিলে একটি 
ঘড়ি আছে। সেই ঘড়ির ওপর আছে 
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জা।না।-।অ।জা।না 


একটি ক্রিকেট বল। ঘড়িটিতে ১২ টার 


বেজেছে। 


আরো ১০ বছর আগে। কিন্তু দেখতে 


এলার্ম বেজে উঠার সাথে সাথে বলটি 
পড়ে গেল। আর সেটি তুমি দেখেছ 
কারণ ঘড়ি আর বল থেকে প্রতিফলিত 
আলো এসে তোমার চোখে পড়ছে। 
এখন মনে কর ঘড়িতে এলার্ম বাজা 
আর বল পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি তুমি 
দেখার সাথে সাথে এক মুহূর্তে এমন 
দূরতে চলে গেলে, যেখানে ঘড়ি আর 
বল থেকে আলো পৌছাতে ১ ঘণ্টা 
সময় লাগে। সেখানে গিয়ে তুমি 
দেখতে পাবে যে, ঘড়িতে ১২ টা 
বাজতে আরো এক ঘণ্টা সময় বাকি 
আছে এবং বলটা এখনো ঘড়ির 
উপরেই আছে। বাস্তবে ঘড়িতে ১২টা 
বেজে গেছে এবং বলটাও পড়ে গেছে 
কিন্তু সেই ঘটনা ঘটার মুহূর্তের আলে 
তোমার চোখ পর্যন্ত পৌছাতে এখনো 
১ ঘণ্টা বাকি আছে। তাই তুমি দেখতে 
পাচ্ছ এখনও সেই ঘড়িতে মাত্র ১১টা 


আবার মনে করো যেই মুহূর্তে ঘড়িতে 


মনে হবে ঘটনাটি যেন এখনই ঘটল । 


১২টা বাজল এবং বল পড়ে গেল ঠিক 


আলো আর অন্ধকার দুটোই আল্লাহর 


সেই মুহূর্তেই যদি তুমি আলোর 
গতিতে ছুটতে থাক আর উন্নতমানের 
কোনো ক্যামেরা নিয়ে ঘড়ির দিকে 
দেখতে থাক, তাহলে দেখতে পাবে 
যে, ঘড়ির কাটা এবং বলটির পড়ার 
দৃশ্য যেন স্থির হয়ে আছে। কারণ 
ঘটনা ঘটার প্রথম মুহূর্তের 
আলোকবিন্দুগ্ুলো যেই গতিতে দূরে 
চলে যাচ্ছে ঠিক সেই গতিতে তুমিও 
দূরে চলে যাচ্ছ। তাই ঘটনা ঘটার 
স্থানে সব কিছু স্থির দেখা যাবে। 
বার যেদিকে তুমি যাচ্ছ সেদিকে 
যদি তাকাও তাহলে দেখতে পাবে 
সেখানে সবকিছু খুব দ্রুত চলছে। 

একইভাবে ১০ আলোকবর্ষ দূরে 
কোনো সুপারনোভা বিস্ফোরণের দৃশ্য 
যদি বিজ্ঞানীরা ২০১৯ সালে দেখেন, 
তার মানে হবে সেই ঘটনা ঘটেছে 


ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (শর্টকোর্স)-এর 
সীরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত 


নভেম্বর'১৯ (রবিবার) 


য়ার ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ দারুল হাদিস 


মিলনায়তনে সিরাতুন্নবী (সা.) প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও 


আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জামিয়ার 


প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখ 


রী 


(দা. বা.)। বিচারক ছিলেন মাওলানা 


বদুল জলিল কওকব (দা. বা.), 


আল্লামা মুহসিন (দা. বা.), অধ্যাপক নজরুল ইসলাম সাহেব (দা. বা.) ও 


অধ্যাপক আবুল হোসেন (দা. বা.)। 


ন অতিথি শর্টকোর্সের ত্রি-ভাষার 


বার্ষিক সীরাত প্রতিযোগিতা 


রক নবোদয় ৪€র্থ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন 


করত সংশ্লিষ্ট সকলের এ সৃজনশীল কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে 


বিশিষ্ট আলোচক ছিলেন মাওল 


না ওবায়দুল্লাহ হামযা দো. বা.), মাওলানা 


কাজী আখতার হুসাইন আনোয়ারী ও মাওলানা জাফর ছাদেক (দা. বা.)। 


সেমিনারে প্রতিযোগী ছাত্ররা আরবি, 


বাংলা ও ইংরেজি বক্তব্য, আরবি 


কথোপকথন, হামদ-নাত, হিফজুল হাদিস ও উনুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতায় 


অংশগ্রহণ করে । ইংরেজি, আরবি ও বাংলা বক্তব্য শ্রোতাদের মাঝে ব্যাপক 


সাড়া জাগায়। 


পর্ণ 550 92 


সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, 
02 ০895 ৬11 4৫ ও এ) তা 

06৮১৫85914৫ ৫50 352258) 
“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি 
মহাকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, 
আর তিনি তৈরি করেছেন অন্ধকার ও 
আলো । তবু যারা অবিশ্বাস পোষণ 
করে তারা তাদের প্রভুর সাথে দীড় 


5১ 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:১ 


সময় 


কাজী তানভীর 
টিকটিক বাজে 
লাগে খুব কাজে 
ঘড়ি হলো তার নাম, 
ঠিক করে বেলা 
দূর করে হেলা 
দামি খুব তার কাম। 


দামি খুব বেশ 
গিয়ে হয় শেষ 
বেলা হবে পার 
কাজে-কামে যার 
বড কেহ হবে তারা! 


সময়ের পানে 
সফলতা দানে 
মনীষীরা সদা বলে 
সবচেয়ে দামি 
খুব দ্রুতগামী 
চলে যায় হেলা হলে 


সময়ের ঘড়ি 
ঠিকঠাক করি 
জীবনের দামি ঘড়ি 
সময়ের সাথে 
দিন কিবা রাতে 
সুমধুর দিন গড়ি। 
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ক।বি।তা 


সেই বাগানের কি প্রয়োজন সোনালি প্রভাত 
আবদুল হালীম খা কাজী হায়াত মাহমুদ 
সেই বাগানের কি প্রয়োজন গুর তুলে কাকা তোয়া ডাকে বারবার, 
যে বাগানে ফুল নেই? আর বেশি দেরি নেই সূর্য উঠার। 
সেই ফুলের কি প্রয়োজন কিছুক্ষণ পর যেই কেটে যাবে রাত, 
যে ফুলে সুবাস নেই? হাসিমুখে দেখা দিবে সোনালি প্রভাত । 
সেই মানুষের কি প্রয়োজন মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ হতে ভোরের আযান, 
যে মানুষের হৃদয় নেই? শোনা যাবে মিষ্টি সুরে শ্রেষ্ঠ আহ্বান । 
সেই হৃদয়ের কি প্রয়োজন মসজিদে হাজির হওয়ার এ মধুর ধ্বনি, 
যে হৃদয়ে মানবপ্রেম নেই? কানে কানে পৌছে দেয় শান্তির বাণী । 
যে শিক্ষায় শরষ্টাকে চেনা না যায়? এনেতে গরজ কর নামায পড়ার । 
সেই শিক্ষার কি প্রয়োজ হাত তুলে বল প্রভু আমি মুসাফির, 
৮ হুয়ুক পালনে তব হয়েছি হাজির । 
টি পানির 
দেই লিকার রি বিনীত আওয়াজ তুলে ডাকে বিধাতারে । 
চার মোরা হয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ, 
নিইলিকারকি প্রয়োজন থাকি যদি বসে বসে অলস-বেহুশ । 
ঘোনা লনাসিরানার ভেবে বল এটা যদি অপরাধ হয়, 
দেইশিক্ষাররি প্ররোডন তবে কেন ঘুমে মোরা থাকি এ সময়। 
যে শিক্ষা দুর্নীতিবাজ বানয়া? জীব-জনভ, বৃক্ষ-লতা, প্রজাপতি কুল, 
লেইলিক্গাররিপরোরন আল্লাহর গুণ-গানে সবাই ব্যাকুল । 
যে শিক্ষায় আল্লাহ-রাসুল নেই? এমন মধুর ক্ষণে এসো তাকে ডাকি, 
সেই শিক্ষার কি প্রয়োজন কারো নয় স্রষ্টার দাস হয়ে থাকি। 
যে শিক্ষায় শান্তি নেই? তারই দাস হতে যদি পারি এ জীবনে, 
| সুখের অভাব নেই জীবন-মরণে । 
কোটিপতি রর 
আজহার মাহমুদ 
চারপাশে আজ কোটিপতি তসলিম খা 
হচ্ছে শুধু ধনি, আধঘাটের বর্ধায় নেই কেন দমকা হাওয়া 
অল্প সময়ে পেয়ে যাচ্ছে মেঘে মেঘে নেই কেন মিতালী 
অনেক টাকার খনি আকাশে নেই কেন আলোর ঝলকানি 
ধনি হচ্ছে কেমন করে নেই কেন বজ্রপাত 
জানতে কেউ চায় না, আছে শুধু বর্ধার পানি। 
নতে চাইলে, ধনি লোকটি কৈশোরের দেখা বর্ষার মতো নয় কেন এখন 
ধরে নানান বায়না । বর্ধার ভয়ে শরীর কীপত যখন। 
অসৎ পথের অসৎ টাকায় তবুও, 
রাতারাতি হয় কোটিপতি, আধঘাটের বর্ধা এগিয়ে যাক তার আপন গতিতে, 
এসব ছাড়া বাংলাদেশে দিন যাপনের গ্লানিকে ধুয়ে মুছে দিক বর্ষার জলে, 
ধনি হওয়ার নাই গতি । তবে অতি বর্নে নয়, দুর্ভোগ বাড়ে । 
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২৯ অক্টোবর*১৯ (মঙ্গলবার) বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার 


দারুল হাদিস মিলনায়তনে শুবায়ে মুশাআরার উদ্যোগে 
জামিয়ার সদ্যপ্রয়াত সিনিয়র মুহাদ্দিস, মুআররিখে ইসলাম 
আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউছার নেজামি (রহ.) ও জামিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতি আজিজুল হক (েহ.)-এর 
কনিষ্ঠ সাহেবজাদা, প্রবীণ উস্তাদ আল্লামা ইসমাইল আজিজ 
(রহ.)-এর স্মরণে মরসিয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এতে 
সভাপতিত্ব করেন মুশাআরা বিভাগের তন্তাবধায়ক আল্লামা 
আবদুল জলিল কওকব (দা. বা.)। প্রধান অতিথি ছিলেন 
জামিয়ার প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি 
আবদুল হালীম বুখারী (দো. বা.)। অনুষ্ঠানে জামিয়ার ছাত্র- 
শিক্ষক ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কবিগণ গীতিকাব্যের 
মাধ্যমে দুই মনীষীর কর্মমুখর জীবনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত 
সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। এসময় গীতিকাব্যের সুরে 
আবেগঘন এক পরিবেশ তৈরি হয়। প্রধান অতিথি তার 
বক্তব্যে বলেন, আমি হজের সফরে থাকাকালীন আমাদের 
দু'জন প্রবীণ উত্তাদ ইন্তেকাল করেন। তাই জানাযায় শরীক 
হতে পারিনি। সফর থেকে এসে তাদের কবর জিয়ারত 
করেছি। অসুস্থতা সত্তেও তাদের মরসিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে, আল্লাহর দরবারে 
শুকরিয়া আদায় করি। আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউছার নেজামি 
(রহ.)-এর বৈচিত্রময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে 
আল্লামা বুখারী (দা. বা.) বলেন, আল্লামা রহমতুল্লাহ 
কাউছার নেজামী (রহ.) ছিলেন স্পষ্টবাদী। যা হক মনে 
করতেন, নির্ধিধায় বলে দিতেন। তিনি ছিলেন একজন 
দায়িতৃশীল উত্তাদ। নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে জামিয়ার 
ব্যার্থকিং নিয়ন্ত্রক ও বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার 
সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। বহুদিন ইত্তেহাদের পরীক্ষা 


ডিসেম্বর”১৯ 


নিয়ন্ত্রক ছিলেন। এসময় কারো নিকট কোনো অনিয়ম 
চোখে পড়েনি। আল্লামা ইসমাইল আজিজ (রহ.)-এর 


্‌ . স্মৃতিচারণ করে জামিয়া প্রধান বলেন, এ জামিয়াকে তিলে 
তিলে গড়ে তুলতে আল্লামা ইসমাইল আজিজ (রহ.)-এর 


অবদান অনস্বীকার্য । তার সুদক্ষ পরিচালনার ফলে অল্প 
দিনে দোহাজারি মাদরাসায় বৈপ্লবিক পরিবতর্ন ঘটে । 
পরিশেষে হুযুর সকলকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
জীবনের উন্নতি সাধন করতে বিশেষভাবে আহ্বান করেন। 


আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের 
যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত 


জামিয়ার দারুল হাদিস মিলনায়তনে আশ্ত্রমানে ইত্তেহাদুল 
মাদারিস (বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর 
সাধারণ পরিষদ, শুরা পরিষদ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির 
যৌথ অধিবেশন ৪ নভেম্বর ১৯ সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বোর্ড সভাপতি আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী (দা. বা.) দ্বিতীয় অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস 
আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব (দো. বা.) অধিবেশনে 
সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী 
(দা. বা.) আগত প্রতিনিধিগণের সর্বসম্মতিক্রমে আল্লামা 
হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব (দো. বা.)-কে সহসভাপতি, 
আল্লামা জসীম উদ্দিন কাসেমী (দা. বা.)-কে পরীক্ষা 
নিয়ন্ত্রক ও আল্লামা ছাবের মাছুম (দো. বা.)-কে সহকারী 
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মনোনীত করেন। ইত্তেহাদ সভাপতির 
বার্ধক্জনিত কারণে এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আল্লামা 
রহমতুল্লাহ কাউছার নেজামী (রহ.) ইন্তেকাল করায়, 
বোর্ডের কাজকে আরো বেগবান করতে এ নতুন কমিটি 
ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ১৪৪০ হিজরি শিক্ষাবর্ষের 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মারকায তথা সবোচর্চ নাম্বারপ্রাপ্ত কৃতী 
শিক্ষঘীদের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।এছাড়া ১৪৪১ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার তারিখ আগামি ১৩ 
শাবান থেকে ১৯ শাবান নির্ধারণ করা হয় এবং জামাতে 
দুয়ামের পরিবর্তে জামাতে উলাকে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় 
অর্তরভূক্ত করা হয়। পরিশেষে আল্লামা বুখারী (দা. বা.) 
সকলের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ নসীহত 
পেশ ও মুনাজাত পরিচালনা করেন। মুনাজাতে পরীক্ষা 
নিয়ন্ত্রক আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউছর নেজামী (রহ.)-এর 
বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


)॥ আত্তান্তহীদ ৪৮ 


